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ভন্তমাল বৈষ্ণবদের একখান ধর্মগ্রল্থ। প্রায় সকল শাহ বা ধ্্রল্ধের সহত সংশ্লিষ্ট চারিটি 
আঁত প্রয়োজনীয় বস্তু থাকে-বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ এবং আধকারী। এই চাঁরাঁটকে বলে অনব্ধ 
চতুষ্টয়। তুঃ__ 

“আঁধকারণ চ বিষয়ঃ সম্বন্ধশ্চ প্রয়োজনম্‌। 
শাস্তারম্ভফলং প্রাহুরনুবন্ধচতুষ্টয়ম্‌ ॥৮ 

গ্রল্থাটর আলোচ্য বস্তু বা প্রাতিপাদ্য বিষয়, গ্রন্থের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য, গ্রন্থের আলোচ্য বস্তুর 
সঙ্গে উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ বা সংগাতি এবং উন্ত গ্রল্থপাণ্ঠের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যান্ত-_ এই কয়াট 'বিষয় 
মনোমধ্যে রাখিয়া গ্রল্থকার গ্রন্থ রচনা কঁরিলেই তাহা সার্থক হয়। 

এই ভক্কমাল গ্রল্থাটর নামের ভিতর 'দয়াই ইহার আলোচ্য বিষয় সূচিত হইতেছে । ভন্তদের 
মালা অর্থাৎ সমূহ যাহাতে, অর্থাৎ যে গ্রম্থে অসংখ্য ভক্তের 'বাচন্র জীবনচাঁরত বার্ণত হইয়াছে__ 
ইহাই ভন্তমাল গ্রন্থের নামগত অর্থ। এই গ্রন্থেবৈষ্ণব ভস্তুদের চারত এবং প্রসঙ্গক্রমে বৈষফবের 
কর্তব্য, অকর্তন্য, ভাঁন্তর লক্ষণ শ্রীরাধাকফের লশলা রস এব শ্রীবৃন্দাবন ধামের বর্ণনা ইত্যাঁদ সাশ্বেশিত 
হইয়াছে । শ্রীভগবানের প্রাতি ভান্ত ও ভন্তদের প্রাত আকর্ষণের সণ্চার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য 
বা প্রয়োজন। যাঁহার মন সাধন ভজন কীর্তন ইত্যাঁদ দ্বারা মাজত হইয়াছে এবং কুতর্ক কুষযীন্ত 
ইত্যাঁদর পাশ 'ছন্ন কারয়া শ্রদ্ধাযুস্ত হইয়াছে 'তানিই এই গ্রন্থপাঠের আঁধকারণ বা আভপ্রেত যোগ্য 
ব্যান্ত। 

ভন্তমাল গ্রন্থে ভান্তধর্মেরই প্রাধান্য বিবৃত হইয়াছে. জ্ঞানের নহে । সাধনমার্গে ভান্ত ও জ্ঞান 
এই দুইঁটর মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য রাহিয়াছে। ভাঁন্ত হদয়ের ধর্ম হৃদয়ের আবেগ ও উচ্ছাস হইতে 
ইহার উদ্ভব আর জ্ঞান হইল মনের ধর্ম যাান্ততর্ক বিচার হত্যাঁদ ইহার প্রধান অবলম্বন। ভত্ত 
তাহার হৃদয়ের আকুলতার দ্বারা তাহার প্রয় শ্রীভগবানকে পাইতে চায়, আর জ্ঞান চায় নিরাকার, 
নিগ্ণ, নিরুপাধিক ত্রশ্শকে উপলাব্ধ করতে । ভন্ত বলে. “তুমি সুন্দর তাই তোমার বব সন্দর 
শোভাময়", আর জ্ঞানী বলে, “বহ্গই সত্য, জগং মিথা, সেই ব্রহ্ম মনের অগোচর, বাক্যের অগোচর 
--মনে তাঁহাকে ধারণা করা যায় না, বাকো তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না। সৃতরাং এই'দক দয়া 
জ্ঞান ও ভান্ত পরস্পর বিরোধী ।” 


| চ | 


যান্তবাদী ?িবচার দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনেক কথা জানলেও মর্মে মর্মে প্রায়শঃ তাহা উপলাব্ধ 
কারতে পারে না, তাহার ব্ক্মজ্ঞান শুধু পুদ্তকগত বা গুরমখগতই থাকিয়া যায়। কিশ্তু ভন্ত 
কোনরূপ যাান্ততর্ক বিচারের ধার ধারে না, সরল িশ্বাসে গুরুর উপদেশ অনুযায়ী শ্রীভগবানের ভজনা 
করে। ভগবান্‌কে না পাইলেও তাঁহার জন্য যে নম্গা ও আকুলতা জন্মে সেইট.কুই ভাহার লাভ। 
ভন্তমাল গ্রন্থ এইরূপ ভন্তদের জন্যই বিরচিত। সেই জন্যই ইহাতে ভক্তদের নানার্প অলোৌকিক 
কাণহনশ বার্ণত হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের মন ভন্তি্ন পথে সবলে আকৃৎট হয়। জড়বাদটীর [নিকট 
য।হা আবশবাস্য, ভক্তের নিকট তাহাই ভাক্তুরসের উদ্দীপক । সংতগ্াং ভ্জের নিকউই উন্তমাল গ্রণ্থের 
সার্থকতা, অপরের 'নকঢ নহে। 

প্রীচৈতন্যদেব করুণা কাঁরয়া কালতে আবর্ভত হইলেন, জগতে শ্‌হ্গার রস বিশিঘ) ভািরস 
প্রচারের জন্য। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে শ্রীভগবানকে আমরা শুধু ভাঞ্ত কালির না, তাঁহাকে আত 
আপন জন কাঁরয়া লইয়া ভালবাসব-_ জগতের যঠতগুালি রর সম্বন্ধ আছে, [নিজের আধিকান 
অনুযায়শ সেই সেই সম্বন্ধ তাহার: সঞ্জো স্থাপন করিব। শান্ত সমাহ ত ভাবে তা 
তাঁহাকে প্রভু মনে করিয়া অনুগত ভূত্যের মত ভালবা সব, সখা মনে কা না 
ভাঁবয়া স্নেহ কাঁরব অথবা যর মনে কাঁরয়া মনপ্রাণ দেহ দিয়া টক সেবা শির টি নার সঙ্গে 
আনন্দ কাঁরব, মান আঁভমান, তাড়ন, ভঙ্খসন ইত্যাঁদও কারব। এই রি ভাবের নাম শান্ত, দাসা, 
সখ্য, বাৎস্ল্য ও মধুর । মধুর বা শৃঙ্গার রস সব রর শ্রেন্ঠ। শুচৈতন 
হইয়া সেহ উজ্জ্বল বা মধূর রস নিজের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিলেন, এ 
দেখাইলেন। এই যে শৃঙ্গার রস বা আনন্দ রস তাহা সং চচদানপ্সস্বরূপ শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং আস্বাদন 
কাঁরলেন শ্রীকৃফ ও শ্রীরাধা এই দুই বিগ্রহে বিভন্ত হইয়া । সখন ভাপা।বণট ৬ক্ড ভাঁহার প্রিয় শীরাধাকুকের 
।মলন, 1বচ্ছেদ, মান, প্রণয়, কলহ ই তা ঘটাইয়া অর্থাৎ অন্তরে উপলান্ধি কাঁরিয়া পরমানন্দ ও পরমার্থ 

লাভ কাঁরয়া থাকেন। মায়াময় জগতের আনত্য সুখসম্ভোগ আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না। 

ভন্তপ্রবর নাভাজ 7 এবং তাঁহারই অনুসরণে শ্রীলালদাস শ্রীরাধাকৃষের সেই লালারস এই গ্রন্থে 
পসরলভাবে বর্ণনা কাঁলগ়াচছেন, কোনরূপ তস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হন না। তত্ীবচার হয় পরের সহ্গে বা 
বাহরঙ্গ জনের সকগ, আত্মজনের কাছে বা শ্রদ্ধাশীল ভক্তের কাছে তাহার প্রয়োভন হয় না? এই 
সরলতার জন্যই ভস্তমাল গ্রল্থ বৈফব সাধবদ্দর পরম আদরের বস্তু এবং তাহাদের সাধনপথের 
দীপবার্তকা। লূভরাং শ্রীনাভাঙ্রী ও তদনুগানী শ্রীলালদাসের ভভ্তমাল প্রন্থাবরচন সর্বতোভাবে সার্থক। 
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তিবেদত ০ 


ভন্তমাল গ্রন্থ শেষ হওয়ার পর আমরা একটি নৃতন অধ্যায়ের সূচনা করিলাম । 
কেন কারলাম তাহারও একাঁট কারণ আছে। 

ভন্ত পাঠকগণ ভন্তমাল গ্রন্থে অনেক সাধক পুরুষদের জাীবনকাঁহনশ পাঠ 
কারবেন। কিন্তু সব পাণ্ক সেই রস পুরাপনীর আস্বাদন কাঁরতে পারিবেন কিনা তাহা 
সা্কভাবে বলা যায় না। কারণ ভন্তমাল গ্রন্থ প্রাচীন ভাষায় পয়ার ছন্দে রাঁচত। 
উহার অনেক শব্দের সঙ্গেই বর্তমানকালের পাঠকদের পাঁরচয় নাই। কাজেই আমরা 
সহজ সরল গদ্য ভাষায় একশত সাধক মহাপুরুষের জীবনকথা ইহাতে সাম্লবেশ 
কারয়াছ। তাহা পাণ্ঠ কাঁরয়া সেইসব মহাপুরুষদের জীবনের আদর্শ ও গুণাবলশ 
সকলেই বাঁঝতে সক্ষম হইবেন এবং ভন্মাল গ্রল্থ পাঠ কারবার আগ্রহ সকলের 
বাড়বে বাঁলয়াই মনে কার। 

এই অধ্যায়ে আমরা শুধু বৈষব ভভ্তদের জীবনী সংযোজন কাঁর নাই, ভারতের 
[বাঁভন্ন সম্প্রদায়ের প্রাচন ও আধুঁনক সাধক মহাপুরুষদের পুণ্য জীবনকথা সর্বসমক্ষে 
তুলিয়া ধারয়াছ। 

এই “সাধক-জাীবনকথা' অধ্যায়াট আমাদের পরম সুহৃদ রহড়া ব্রহ্মানন্দ ি-জি- 
বি-ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপীষ্‌ষকান্তি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবার্ধত ও পাঁরমাজ'তি 
হইল । 

বর্তমান যুগ ধর্মসমন্বয়ের যুগ । বাভন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধ তাহা 
আজ ভুলিতে হইবে । জগতে বুদ্ধ, চৈতন্) *ভতি মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছলেন 
মানুষের মধ্যে সকল রোধ দূত্র কারিয়া প্রেম ও ভালবাসা প্রচার করিতে । প্রকৃতপক্ষে 
সকল ধর্মের সারমর্ম এবং মৃল লক্ষ্য ঈ*বরলাভ, জীবপ্রেম এবং ন্যায় ও সত্যের 
প্রতিষ্ঠা। সেই মহান আদর্শের প্রাত লক্ষ্য রাখিয়া আমরা নানা সম্প্রদায়ের ভস্ত 
সাধকদের জীবনকথা ইহাতে সান্নবেশ কারতে প্রয়াস হইয়াছি। 

এই জীবনী আহরণ কাঁরতে গিয়া অনেক প্রাচীন ও বর্তমান গ্রন্থ তন্ন তন্ন কাঁরয়া 
খুপজতে হইয়াছে । আরও অসংখ্য ভন্ত মহাপুরষদের জীবনকথা নানাস্থানে 'বাক্ষ্ত 
অবস্থায় আছে। পাঠকদের যাঁদ আগ্রহ জাগে তবে পরে এগুলিও দবার ইচ্ছা রাহল। 

আমাদের যাঁদ কোন ব্রা» ঘাঁটয়া থাকে তবে আশা কার ভন্ত পাকগণ নিজগুণে 
 মাজর্না করিবেন। ইতি-- 
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সবতারামদাস ওংকারনাথ 
আনন্দময় মা 


স্লানা প্রণবাননদ 


১০০ । মোহনানল্দ বঙ্গাগালণ 


এপাশ সা পু বপ্ জজ জল, স্পর্পদ্রপ্াজরদেরেহোদ্হ ৮৮১৪৪ পি | ক আনা কযা 


চা 


এ 


. 
থৈ 
১০৯৬ ৯ পপ 








ভ্রীত্রীরাধাকৃফো জয়াত 





শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ 


ভ্নম্পস্ন 


শ্বাভলা 


গব্বাদবন্দন ও মজলাচরণ। 


বন্দেহহং প্রীগরোঃ শ্রীফৃতপদকমলং শ্রীগ্র্ন্‌ বৈষণবাংশ্চ, 


হ্বীরপং সাগ্রজাতং 
সাদ্বৈতং সাব 


সহগণরঘুনাথালিতং 
ধৃতং পঃরঞনসাঁহত 


তং সজীবম্‌। 
ং কৃষ্চৈতন্যদেবং 


ব্রীনাধাকৃষ্ণপাদান- সহগণলালিতান: শ্রীবিশাখা ন্বিতাংশ্চ ॥ 


অনুবাদ ।-_ শ্রীগুর দেবের ভাস ্ 


পী % ১ 


7৫ 
্প্। - | 


৯ ০৩৫ ও 
রঙ সপ 4 


৪:১৮ দত্ত হা সং 
তল দম বন্দনা কীরুতোছি। 
শ্রাথ 526৭৩: ৫ 2 2 ০ ৮৬50? ৪ ধা | 
042 কোহাপ ভদ্রম। | 
রিড তু তিক ছি সং ধাসন্ধোহ, 
চচাছল এড সত বধাম্পা নমসামৃঞ 
আলাপ "++: 2৭৭ ২*, 5 হাবণ, মনন, সংকীর্তন 
কত ৭৮ ৮১ শে পন্রহযাথর পি কলা 
এ উড হত তত হাসার কিতু সপার প্রেমামূত 
25 উন 45 আঁচ ্তনশয় বসবহস। ; 
চা 
১ পেছ জঙিসে 
চা হও 5 পত৪ ৪ হু ১৫তটয়াশা, 
চপ্ঠলা ১ রত 9 ব্ধায় হরেরুপাসাম। 
চকাণণ্দহ সাপদালাটভধারহং তু, 
৮১১,7০০০০৭৭ং শবণং করোমি॥ 
* গা গাক্ষ এই পুরষাথ 
জন্ুবাদ ১ গম রদ ূ 
».:৯ত পেন ৩ হারা জগদা শিবিরের ভজলা 


চরণকমল আম বন্দনা করিতোঁছ ; 


্ ২ গ্লাসনা এনেব সাঁহত জ্রালঘপ এবং সাঁঙ্গগণ-সমন্বিত শ্রীরঘ-নাথ 
£ ৫... পুতি বৈধাব গনরুদিগকে বন্দনা করিতভীছি ; শ্রাঅ্ধৈ ত: প্রীনত্যানন্দ 
এবং পারজন- সন “বত শ্রাকৃফণট তনযদেবকে বন্দনা কারতোঁছ, এবং 
লাল হা-বিশাখা প্রন্তী হসমান্বিত শ্রীরাধাকৃফের চরণ- 


পরত, ০৭৫ শীহারির উপাসনা করিয়া তাহার দাস হউন : 
শত অম শ্রীচেতনাদেবের চরণে শরণ লইতোছ, কারণ 
সম বৃদ্ধি রহসাপদে কিশ্চিল্মাত লন্ধ হইয়াছে। 


হণরভান্তপরা যে 5 হারনাম পরায়ণাঃ | 
দূর্ব্ত্তা বা সুবৃত্তা বা তেভ্যো 'নিত্যং নমো নমঃ ॥ 


রা হরভান্তপরায়ণ এবং হারনামপরারণ 


অন্বংগগ-যাঁহা 
সর্্ধদা 


তাঁহারা দৃক্ব্ন্ত বা সদাচারী যাই হউন, 

তাহাদিগকে নমস্কার কার। 

ভগবদ্ভন্তপাদ ক্জপাদৃকাভ্যো নমোহস্তু মে। 

যৎসঙ্গমঃ সাধনণ সাধ্যপ্াখলসত্তমমূ॥ 
অনৃবাদ - ভগবদৃভক্কের চরণকমলের পাদুকাকে 

নমস্কার, যে পাদুকার সঙ্গলাভ অশেষ কলাপজনক সাধন 

ও সাধ্য। 


৬ 

শ্রীগরূচরণ বন্দ, অভয় পরমানন্দ, 
ভুক্তি-মবান্ত-ভীন্ত-সাদ্ধদাতা। 

আলম্বন উদ্দীপন. 'ন্রজগত-রসায়ন, 


স্বয়ং কৃঝ কৃষ্প্রেমদাতা ॥ 
সাধুগণের আরাধ্য, [সদ্ধমধ্যে স্বতঃ সিদ্ধ, 
উপাস্যের মধ্যে শ্রেক্চতম। 
দাতা-মধ্যে শ্রেম্তধন, প্রেমভ।ন্ত বিতরণ, 
কাঁরয়া করয়ে আত্মসম ॥ 
পঞ্চম পুরুষার্থ'সনে, চতৃব্বর্গ চেড়গণে, 
আর সাধ্য জ্ঞানযোগ আঁদ। 
বোট যেন দ্বজরাজে, তারা অগণন সাজে, 
মাঁণহার মধ্যে পদ্মানাধ॥ 
ভন্তাবেশ অবতারাঁ,« চৈতন্যরূপে অবতরি, 
করে জীবগণের নিস্তার। 
প্রেমভান্ত দান কাঁর, সাক্ষাৎ চৈতন্য হার, 
করুণায় দয়ার সাগর | 
মোরে কৃপাবান্‌ লহ, শ্রীচরণ শিরে দেহ, 
করুণা-কটাক্ষ দৃম্টি কাঁর। 
বহদুঃখে তে মা ধন, পাইন যে কার পণ, 
দেখ প্রভূ অন্তরে বিচারি॥ 
লোক ধর্ম অভিলাষ, বন্ধুবান্ধবের আশ, 
ছাড়িয়া পাইয়া কদর্থনা ।" 
তোমা হেন গুণধাম, নারায়ণ আভিরাম, 
আঁচলে বান্ধিয়া দিলা সোণা॥ 


শ্রীকষ্ণচৈতন্য 'নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত। 
কলিষুগপাবন অদ্ভূত সূচারত॥৷ 
শরণ্য শরণাগতবংসল দয়াময় । 

তিন রূপ এক আত্মা সব্বগ্‌ণালয় ॥ 


শপ সা শা শিপসপাপসলসশ 


১। রসের বিষয় ও আশ্রয়ের নাম আলম্বন. আর যাহা 

ম্5৬, মধুর রসের আশ্রয় 
1বষয় শ্রীকৃষ+ এবং বংশশধবান প্রভীত উদ্দীপন । 

ডি বুস্প 

২। কৃফপ্রেম পণ্চম পুরুযার্থ। 

৩। যাঁহার শবাভন্ন অবতার হন তিনিই অবতার অর্থ।ং 
অবতারের মল। 

৪। কদর্থনা -বিড়ম্বনা, পঁড়ন। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


| প্রথম মালা 


অঞ্জাল মস্তকে দন্তে তৃণগচ্ছ ধাঁর। 
একান্ত ভাবেতে বন্দোঁ চরণ-মাধূরী॥ 
হে নাথ হে দীনবন্ধো করুণাসাগর। 
পূরাও মনের আশা শরণ তোমার | 
শুনি মালরূপে প্রেমফল বিলাইলে। 
আমার জণখর জবলে মোরে কি কারলে॥ 
জগাই মাধাই মহাপাপ উদ্ধারলে। 
আমার উপায় প্রভূ তবে কি কাঁরলে॥ 
প্রীতজ্ঞা করিলে ন্রিভুবনের নিস্তার। 
তবে কেন হে নাথ এ দুর্গাতি আমার ॥ 
সত্য সঙ্কল্প তব সাধূলোকে গায়। 
আমার দূদ্দৈব তাহা কিছু না কুলায়॥ 
হে নাথ হে প্রভো হে হে অগাঁতির গাঁতি। 
একবার কৃপাদৃম্টি কর দীন-প্রাতি॥ 
যে ফল বিলাইলে জগতেরে মালী হঞ্া। 
সেই ফল কিছু দেহ মোর মুখ চাঞ্া | 
শ্রীরুূপ শ্রীসনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপালভট্র দাস-রঘুনাথ॥ 
এই ছয় গোসাঁঞর করোঁ চরণ বন্দন। 
যাহা হৈতে বিঘননাশ অভীম্টপৃরণ ॥ 
শ্রীগোরাঙ্গ-প্রোরত যে জগতে আচার্য্য। 
বৈষ্ব-আখ্যান-পথে সকলের আর্ধয॥ 
প্রেমভান্ত-রসের যে পথপ্রদর্শক । 
সব্বশাস্ত মাথ শহদ্ধমাধূর্যয-স্থাপক॥ 
নানা গ্রন্থ প্রকাশিয়া “সিদ্ধান্ত স্থাপিল। 
যাহা হৈতে কৃষ্ণভান্ত প্রকাশ হইল॥ 
সে সব সদ্ধান্ত-শাস্ন-সাগরের নীরে। 
অবগাহি জগতের জড়াইল শরীরে॥ 
স্বর্প-দামোদর আদ অগ্রবন্দনীয় 
প্রভূসঙ্গে সদা স্থিতি আত রমণয়॥ 
গোরাঙ্গভকত বন্দোঁ অনন্ত অপার। 
বিশেষে শ্রীশ্রীনবাস আশ্রয় আমার॥ 
তাঁর পদদ্বন্দ বন্দোঁ লোটাঞ্ঞা ধরণণ। 
চৈতন্যের আবেশাবতারে যারে গাঁণ॥ 
যম:নায় জলক্লীড়ায় কৃণ্ডল পাঁড়লা। 
যেই খাঁজ প্যারিজীর কর্ণে পরাইলা॥ 


প্রথম মালা ] 


অনেক তাঁরলা তে'হো কাঁহতে না জানি। 
যাঁর পাঁরবার* প্রয়াদাস গ্‌্ণখানি॥ 
বন্দো শ্রীঅগরদাস যাঁর শিষ্য নাভা। 
তে*হো কৈলা ভন্তমাল সজ্জনের লোভা ॥ 
টাঁরযৃূগের ভাগবতগণের ৮ারন্র। 
ভন্তমাল গ্রন্থ কৈলা পরম পবিন্র॥ 
যাহার শ্রবণে উপজয়ে কৃষে রাতি। 
বৈষ্ণবচরণরজে হয় দ্‌ঢ়মাতি॥ 
মহাতমোমাতি আতানন্দুক বা হয়! 
অবশ্য শ্রবণে তার শ্রদ্ধা উপজয়॥ 
চাঁরযুগের ভন্তগণের অপূব্্ব চাঁরতে। 
'প্রয়াদাসে আজ্ঞা দিলা টীকা 'বস্তাঁরতে॥ 
বৃন্দাবনবাসী "প্রয়াদাস মহামাতি। 
বিচক্ষণবুদ্ধি শুদ্ধভান্তমতরাতি ॥ 
অল্পাক্ষরে বহু অর্থ অনপ্রাস যমক। 
ভন্তগণের রাত বর্ণে সন্ধান পূর্বক! 
তাঁহার চরণ বন্দোঁ অভীম্ট লাগিয়া । 
গ্নন্থ প্রকাঁশলা যেই টীকা 'বস্তারয়া ॥ 
গ্রন্থ হয় ব্রজভাখা সভে বুঝে নাহ। 
সেহেতু গোড়িয়া* বাক্যে শ্রেণীমত কহি-॥ 
রচনাপূব্বক কাহবারে নাহ জানি। 
যথাশান্ত যোড়েষাড়ে মিলাইয়া ভি ॥ 
উপহাস কেহ নাহি কারিহ ইহাতে। 
বৈষবের গুণগাণ করি কোনমতে ॥ 
অতেব টীকার অর্থ ব্াদ্ধ-সাধ্যমতে। 
রাঁচয়া কাহব মাত্র মন বুঝাইতে॥ 
যথা যথা প্রিয়াদাস সংক্ষেপেতে আঁত। 
বার্ণলা না প্রবেশয় সাধারণমাতি॥ 
সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কিছু। 
[বস্তার কাঁরয়া করোঁ তাঁর পাছ পাছু॥ 
বৈষ্ণব গোসাঞ্ঞজ মোরে কর অঙ্গীকার । 
সমাপন করোঁ ইহ বাসনা আমার ॥ 


১। পাঁরবার--শিষ্য-অনযাশষ্য প্রভাত 
২৭ গড়িয়া বাকো-বাংলা ভাষায়। 





সি এস পসরা 


্রীশ্্ীভন্তমাল গ্রল্থ 


সকল বৈষণব-পদে করিয়া প্রণাঁত। 
লালদাস করে পাঁরহার* নাত স্তুতি॥ 


অথ মঙ্গলাচরশ (হিন্দী) 


মহাপ্রভু কৃষচৈতন্য মনহরণ জুকে। 
চরণকো ধ্যান মেরে নাম মুখ গাইয়ে॥ 
অস্যার্থঃ ৷ 
শ্রীকচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম রুপ। 
ত গাঙ হদে ধরহ" অনুপ (ক)॥ 


ভাঁন্তর স্বরুপ (হিন্দী) 


শ্রদ্ধাই ফুলেল ও উবটনো শ্রবণ কথা । 
মৈল আভমান অঙ্গ অঙ্গান ছুটাইয়ে ॥ 
মনন সূনীর অহ্ৃবায় অগুছায় দয়া । 
নবন বসন প্রনসোঁ ধোলে লগাইয়ে ॥ 
আভরণ নাম হার সাধুসেবা কর্ণফূল। 
মানসী সুনথ সঙ্গ অঞ্জন বনাইয়ে॥ 
ভান্ত মহারাণীকো শঙ্গার চারু বীরী চাহ। 
রঙ্গ জো নিহার লহে লাল প্যারী গাইয়ে॥ 
৬ অস্যার্থঃ। 
ভান্ত মহারাণীর যে শিঙ্গারং সেবন। 
হৃদয়েতে রাখ যত্বে করহ শ্রবণ॥ 
শ্রদ্ধা-সুগন্ধ তৈলে শ্রীঅঙ্গ-মদ্দনে। 
কম্মজ্ঞানন্লা ছুটাও শ্রবণ-উদ্বর্তনে॥ 
খনন-নীরে স্নান দয়া-আঙ্গোছায়” মোছন। 
নম্ঠা-সুবস্ত হরিসেবা-আভরণ ॥ 
সাধুসেবা-কর্ণফল স্মরণ-সহনথ'। 
সৎসঙ্গ-অঞ্জন অনুরাগ-বীড়ী কত 
এইমত ভাক্তিদেবীর সেবন কাঁরিয়া। 
লাল প্যারীরসে রহ মগন হইয়া॥ 





পাঠান্তর_কে) অনুপ- অন্রূপ £ 
১1 পাঁরহার_এ্রেখানে) ক্ষমা প্রার্থনা। 
২। শিঙ্গার বেশভূষা সম্পাদন । 
৩। উদ্বর্তনে_ গন্ধদ্রব্যাঁদ দ্বারা গান্র মার্জনে। 
81 আঙ্গোছায়_গ।নছায়। 
&। সুনথ- উত্তম নাঁসকাভরণ। 


৪ শ্রীত্ীভন্তমাল গ্রন্থ 


অথ ভান্তর পণ্চরস বর্ণন (হিন্দ) 


শাস্ত দাস্য সখ্য বাংসল্য ও শঙ্গার চারু। 
পাঁচো রস সার বিসৃতার নীকে গায়হৈ*॥ 
টীকাকো চিমতকার জানোগে বিচার মন। 
ইন্‌কে স্বরৃপমে* অনুপ লে 'দিখায়হৈ+॥ 
1জন্কে ন অশ্রুপাত পুলকিত গাত কভু 
িনহ্‌কো ভাবাসম্ধু বোরিসো ছকায় হৈ”। 
জৌলো রহে দূর রহে বিমুখতা পৃরি হয়ো 
হোই চুর চুর নেক শ্রবণ লগায় হৈ“ 
পণ্ট রস সোঈ পণরঙ্গ ফুল থাকে নীকে 
পীয়কে পৈরায়বেকো রচিকে বনাঈ হৈ। 
বৈজয়ন্তী দাম ভাববতাঁ আল নাভা নাম 
ল্যাঈ অভিরাম শ্যামমাতি ললচাঈ হৈ॥ 
ধারী উর প্যারী ক্যো হু করত ন ন্যারী অহো 
দেখো গাঁত ন্যারী ঢরি পাঁয়নকো আঈ হৈ। 
হোত রস লখে জোঈ য়াতে জানি পাঈ হৈ! 
অস্যার্থঃ। 
পণ্টরস ভান্তি মোল বৈজয়ন্তী মালা। 
প্রেম-মকরন্দ তাহে স্‌গন্ধি রসালা॥ 
ভাববতাঁ আল নাভা আভরাম মতি। 
লালসার উর দিয়া পিয়ে মধু মাত! 


অহো তাহার মতি গাঁত কিছ ন্যারি। 
ভান্ত শ্যাম ছাব হোঁর বহে প্রেমবার॥ 


অথ সংসঙ্গ প্রভাব (হিন্দী) 


ভান্ততর পৌধা তাহি বিঘ্মডর ছেরিহ্‌কো 
বারদে বিচারবার সাঁচ্যো সংসঙ্গসো । 

লগ্যোঈ বন গোদা চহুশদাঁশ কঢ়নসো 

চন আকাশ জস্‌ ফৈল্যো বহরঙ্গসো॥ 
সম্ভউর আলবালশোভিত বিশাল ছায়া 

জীয় জীব জাল তাপ গএ য়োঁ প্রসঙ্গসো। 
দেখো বঢবার জাহি অজাহুকী শঙকাহৃতণ 
তাহা পেড় বন্ধে ঝূলৈ* হাথা জীতে জঙ্গসৌঁ। 


| প্রথম মালা 


অস্যার্থঃ। 
ভান্ত নব বৃক্ষ তাহে সৎসঙ্গাসণ্নে। 
পালন করহ ভাই পরম যতনে ॥ 
বিচার যে বাড় দেহ রক্ষার কারণে । 
অসৎসঙ্গ-গো-ছাগল না করে ভোজনে॥ 
তবে সেই বৃক্ষ শাখা প্রশাখা লইয়া । 
আকাশে উয়ে নানারঙ্গে বেয়াপিয়া॥ 
হাঁদ-আলবালে শোঁভ করে 'স্নগ্ধছায়া। 
সব্বজনবের হরে দুষূখ পাপ তাপ মায়া॥ 
যবে সেই ভান্তিবৃক্ষ বলবান হয়। 
দুল্টসঙ্গ-করী হৈতে বিঘ্ন না জন্ময়॥ 


অথ শ্ীনাভাজীর গুণবর্ণন। 
[টীকা হিন্দী | 


জাকো জো স্বরূপ সো অনুপ লে দিখাই 'দয়ো 
কিয়ো জো কাবত্ত পট মাহ মাধ লাল হৈ। 
গুণপৈ অপার সাধু কহে অঙ্ক চাঁরহশমে* 

| অর্থ বিসতার কাঁবরাজ টঙ্কসাল হৈ॥ 

| সান সম্তসভা ঝৃমি রহন আলশ্রেণী মানো 

 ঘুমিরহন কহে য়হ কহাধেশ রসাল হৈ। 

সুনে হৈ অগর অব জানেমে* অগরসহগ 

' চোঝ ভএ নাভা ও সুগন্ধ ভন্তমাল হৈ॥ 


। অস্যাথ5। 

ভন্তগণ যাঁর সেই স্বরূপ কথন। 
অপূর্ব কবিত্ব সক্ষম রান্তম বসন ॥ 
নাভাজীর গুণ আর অপার মহিমা । 
কবিত্ব টাঁকসাল অর্থ কত নাহ সীমা] 
পরম রসাল শান সাধূগণ ঝূমে। 
কমলের গন্ধে যেন আলকুল ভ্রমে ৷ 
অগুরু চন্দনময় নাভাজী-স্বরূপ। 
তার গন্ধ ভন্তমাল গ্রন্থ অপর্প॥ 


১1 বাড়- বেড়া । 
২। আলবালে_ আইলে. জল-বেন্টনীতে। 
৩। ঝৃমে-যেন নেশায় তন্দ্রাচ্ছ্ন হয়। 


প্রথম মালা] শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রম্থ & 


অথ ভন্তমালস্বরপ। অথ ভতন্তবিশেষ লক্ষণ। 
বড়ে ভান্তিমান নাশ দিন গুণগান করে' হিগুরুদাসনসোঁ সাঁচো সোঈ ভক্ত সহী 
রঃ গহন এক টেক 'ফাঁর উরতে ন টরা হৈ। 
হরে জগপাপ জাপ হিয়ো পারপূর হৈ। 
ভন্তিরসর্পকো স্বরূপ য়হৈ ছবিসার, 
জানি সংখ মানি হার সম্ভসনমান সচে হু অশ্রুবান ঝরণী হৈ 
বচেউ জগত রীতি প্রণীত জান মূরহৈ॥ রি টা 
তেউ দুরারাধ কোউ কৈসেকৈ আরাধিসকৈ 57575857555 
টা ধরে দূরি ঈশ তাহ পাণ্ডৌনীসোঁ করা হৈ। 
সমঝ্যো ন জাত মন কম্প ভয়ো চূর হৈ। 
তি গুরু গুরুতাঈকী সচাঈ লে দখাঈ জাহ 
শোভিত 'তিলকভাল মাল উর রাজৈ তৌপৈ গাঈ' ্রীপে হরিজকণ রতি রঙ্গভরী হৈ 
বিনা ভন্তমাল ভন্তিরূপ আঁতদূর হৈ॥ 75588 
অস্যার্থঃ । 
অস্যর্থঃ। হার গুরু ভন্ত যেই এক কার জানি। 
ভান্তিমান করে 'দিবানা ইহাতে না 
অহো ভ সমান করে ই গান। ইহাতে না টলে মতি সেই শ্রেষ্ঠ মান॥ 
স্বতঃাসদ্ধ ভান্তময় ভন্ত আভমান॥ ভান্তর স্বরূপ নাম সব্বানর্থ নাশে। 
জগতের পাপ তাপ হ্রয়ে আনন্দে। সব্ব্ব-স্বার্থ লভ্য হয় কিশ্চিত আভাসে॥ 
হার সাধু ৯৮2 উপদেশে মূঢ় মন্দে॥ ভগবানে ভক্তে আর গুরুর চরণে। 
জগতের রীতি দোঁখ মোহ-মন্দমাত। প্রেম-ভাব কেহ দিতে নারে তে'হো বিনে॥ 
দুরারাধ্য তাহে 'সদ্ধবস্তু নহে প্রাপ্তি] স্বয়ং ভগবান হন আপাঁন মহান্তট। 
ভাবিতে জগতগাতি মনে হৈল দুঃখ । স্বয়ং গুরুদেব হন স্বয়ং ভীন্তমন্ত॥ 
স্বতঃ প্রকাশিয়া জীব তাঁরতে উল্মুখ॥ রাধাকৃষ্ণ রসরঙ্গ মন্ত কৃষ্ণ নাম। 
ললাটে তিলক কণ্ঠে তুলসীর মাল। অতএব যত্বে হদে রাখ অবিরাম॥ 
হরি-গুণগানে মত্ত স্বভাব-দয়াল॥ নিজ স্বার্থ তোঁজ যেই এ সকল তত্তে। 
ভন্তমাল ভন্তময় ভক্তিদানে শূর। আশণ*পকৌতৃকে যে পিরীতিভাবে বর্তেখি॥ 
ভন্তমাল  বনা ভাঁন্তরুপ আত দূর॥ সেই ধন্য শ্রেষ্ঠ মধ্যে তাহার গণনা । 
রা ১০৪৯৯১1৯৮ উদ০ 1০ 
দোহা মূল হিন্দ 88878567558 | 
ৃ ূ নাভাজীর মনোবাত্ত যে জন জানিলা॥ 
ভন্ত ভন্তি ভগবন্ত গর, চতুর নাম বপদ্‌ এক। অথ আজ্ঞাদান। 
ইন্‌কে পদ বন্দন করৈ নাশৈ বঘন অনেক॥ ূ [দোহা মূল হিন্দী] 


অস্যার্থঃ। 
ভন্তু আর ভান্ত গুরু আর ভগবান। 
এক বপু চার নাম চারি মান্র ভাণ॥ 


মঙ্গল আদ বিচার য়হ বস্তু ন ওর অনুপ । 
হরিজনকে যশ গাবতে হরিজন মঙ্গলর্প॥ 

মিলি নির্ণয় কিয়ো মথ পুরাণ ইীতিহাস। 
যাঁর পদবন্দনাতে সব্বাঁবঘয নাশে। বা 
সাধা” বস্তু সাধন সেই বেদে ইহা ভাষে॥ ভজবেকো দোঈ সনঘর কৈ হরি কৈ হরিদাস! 


22 বি ১। মহান্ত--কৃফভন্ত, গুরু। 
৯। সাধা- সাধনা দ্বারা যাহা পাইতে হইবে। ২1 বর্তে- অবস্থান করে থাকে । 





শসাপ্পীপিিসপিসিশি পিল পপ ০৯৮ শক 
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সিসি পাপী পা্পাস্পিতিস্পিাস্সিপাসি শপীপাস্পিপাসিপাস্সিপস্পীসসিপাস্সি ১ পাস ্পিস্পিাসি ১ 


অগ্রদেব আজ্ঞা দঈ ভন্তনকো যশ গাব। 
ভবসাগরকো তরনকো নাহ*ন আন উপাব॥ 
অস্যার্থঃ। 
সারাৎসার বস্তু চমৎকার 
হরিজনের গুণগান, হাঁররস আস্বাদন, 
নিতান্ত 'সদ্ধান্ত পারাবার ॥ 
ভজ কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-চরণ। 
মায়া শ্রুতিপুরাণ, ইতিহাস দরশন, 
সিদ্ধান্ত যে কহে মহাজন ॥ ধ্ু॥ 
শ্রীগুর অগরদাস, গাইতে ভক্তের যশ. 
কৃপা কার আজ্ঞা মোরে দিলা । 
অপার সংসার পার, উপায় নাহক আর, 
নাভা ইহা নিশ্চয় করিলা॥ 


আজ্ঞা সময়ের প্রসঙ্গ! 
[টীকা 'হন্দী] 


মানসী স্বরূপমে" লগেহৈ* অগ্রদাসজ বে 
করত বয়ার নাভা মধুর সনভারসোঁ। 
চট্যো হৈ জহাত পৈজু শিষ্য এক আপদামে* 
কর্যো ধ্যান খস্যো মন ছুটয়ো রূপসারসোঁ॥ 
কহত সমর্থ গয়ো বোহত বহৃত দুর 
আবো ছাবপাীর ফির ঢরো তাহ ঢারসোঁ। 
লোচন উঘাঁরকৈ 'নহারি কাহ বোল্যো কোন 
বহন জোন পাল্যো শীথ দৈদৈ সকূমারসৌঁ॥ 


প্রত্যুত্তর। 

[টীকা হিন্দী] 
মন সুখ ছয়ো জান্যো সম্ভনপ্রভাবকো। 
আজ্ঞা তব দঈ য়হৈ ভঙঈগ তোপে সাধূকৃপা 
উনৃহাীঁকো রূপ গুণ কহো হিয়ভাবকো॥ 
বোল্যো কর জোরি য়াকো পাবত ন ওর ছোর 
গাউ* রামকৃষ্ণ নাহ* পাউ ভন্তদাবকো। 
কাঁহ সমুঝাই বেঈ হদৈ আয় কহে সব 
জিন লে 'দিখাই দিয়ো সাগরমে" নাবকো॥ 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


১ সশাস্সিলী ৯ সিক্স, ০০ ৭ পিসির পস্টলাস্টি শী তাত নত স৯ি তি ৭ 


পপ ররর পাপা 


| প্রথম মালা 


সর ০ সপ শা পাশ শাল্লা ২০ পি এ লী 


অস্যার্থঃ। 
অগ্রদাস অন্তর্মনা ধ্যানাবম্ট আছেন। 
মন্দ মন্দ বায়ু নাভা পশ্চাং কারছেন॥ 
জাহাজে চিয়া অগ্রদাসের শিষ্য এক। 
কোথাও বাণিজ্যে যাইতে লাগ গেল ঠেকঁ॥ 
আপদে পাঁড়য়া গুরুর স্মরণ কারল। 
অমান ধ্যানস্থ গোসাঞ্ঞ অনুকূল হৈল॥ 
জাহাজে চাঁলল গোসাঞ দয়াবান্‌ হঞা। 
তথাপিহ মনোযোগ সেবক লাগয়া ॥ 

পাছু হৈতে নাভাঁজউ বলে মৃদুস্বরে। 
জাহাজ ছুটল এবে আইস নিজ ঘরে॥ 

ইহা শুনি আঁখ মোলি কহে কেটা তৃমি। 
নাভা কহে ঝৃণ্াখোর* সেই হঙ আমি॥ 
তেখহো কহে বৈষবের সেবার শকাঁত। 
কৃতার্থ হইলা ইহা হইল প্রতীতি॥ 

অতএব বৈষ্বের চারন্র বর্ণন। 

যতনপূ্বক তৃমি করহ গ্রল্থন॥ 

নাভা কহে ভন্তরশত জানব কেমতে। 
“সাগরে নায়ের কথা জানিলে যেমতে" ॥ 


অথ নাভাজীর আদ অবস্থা । 
|টীকা হিন্দী] 

হনূমানেবংশহী মৈ জনম প্রাসদ্ধ জাকো। 
ভয়ো দৃগহাীন সো নবীন বাত ধারিয়ে॥ 
উমর বরষ পাঁচ মাঁনকৈ অকাল আঁচ। 
মাতু বন ছোর গঈ পাত ব্চাঁরয়ে ॥ 
কঈল্হ ও অগর তাহ ডগর দরশ দয়ো 
লিয়ো যো অনাথ জানি পুশছ সো উচারয়ে। 
বড়ে সিদ্ধ জল লে কমণ্ডলুসোঁ সণে* নৈন 
চৈন ভয়ো খুলে চক্ষ) জোড়ীকো 'নহারয়ে॥ 
পায় পার আস্‌ আর কৃপা কার সঙ্গ ল্যায় 
কীল্হ আজ্ঞা পায় মন্ত অগর সুনায়ো হৈ। 
গলতে প্রগট সাধ্‌সেবা সো বিরাজমান 
জান অনুমান তাহি টহল লগায়ো হৈ॥ 


শপ 





১। ঠৈক- বদ্ধ অবস্থা, প্রাতবধক। 
২। ঝণ্ঠাখোর- প্রসাদ ভোজনকারীী। 


প্রথম মালা ] ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 9 


ভিপি পপ পি ০৯০৯ লী লো সস ািসম্পস্টি বাসি লী শে ীসপিস্পা? শীল সতী পিপি রাস্টিলী 


চরণ প্রক্ষাল সম্ভ শীতসোঁ অনন্দ প্রণীত, 
জানি রসরশীত তাতে হৃদৈ রঙ্গ ছায়ো হৈ। 
ভঈ বঢ়বার তাকো পাবে কৌন পারাবার 
জৈসো ভন্তরুপসো অনৃপ গিরা গায়ো হৈ 
অস্যার্থ। 
হনুমানবংশে জল্ম অন্ধ দুটি নেত্র। 
কোটী আঁখ তার দেহে যেই হরিভৃত্য॥ 
পণ্বর্ষ বয়স নাভা আকাল” সময়। 
উদরের দাহে মাতা বনে ছাড় যায়॥ 
কীল্হ অগর দুই ভাই দয়ার নিধান। 
অনাথ দেখিয়া তারে পুছেন কারণ ॥ 
কমণ্ডলুর জল "ছটা চক্ষেতে মাঁরলা। 
তৎক্ষণাৎ দুট চক্ষু প্রকাশ পাইলা॥ 
ভাবধ্যং কৃষ্ণভন্ত বুদ্ধিমান ধার। 
দোহার চরণে পড়ে চক্ষে বহে নীর॥ 
কঈলহজ-আজ্ছা,, অগর সেবক কাঁরলা। 
নিযুস্ত কারয়া বৈষ্ণব-সেবায় রাখিলা ॥ 
বৈষবের পদসেবা ডীঁচ্ছম্ট-ভোজন। 
কাঁরতে করিতে হইল কপার ভাজন॥ 
বৈষবের কৃপাদৃন্টি ভাগ্যে যার ফলে। 
'ত্রভৃবনে অলভ্য কি আছে তার বলে॥ 
সাধুকৃপা হৈতে হদে কি রঙ্গ ছাইল। 
ভন্তি শান্ত অপার সাগর উথ্থালল॥ 
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভন্ত দৌহার চরিত। 
অমৃত নিন্দিত কোট সুধাংশ 'নান্দিত॥ 
বার্ণয়া শ্রীনাভাজীউ জগৎ তাঁবিলা। 
বৈষবমঙ্গল ভন্তমাল প্রকাশিলা ॥ 


চাঁব্বশ অবতার বণণন। 
[মুল হন্দী। 
জয় জয় মন বরাহ কমঠ-নরহরি বাল বামন। 
পরশুরাম রঘুবনীর কৃষ্ণকীরাঁতি জগপাবন॥ 
বৃদ্ধ কলওক (ক) ব্যাস পৃথু হার হংস মন্বন্তর। 
যজ্ঞ ধষভ হয়গ্রীব ধ্রুব বরদৈন ধন্বস্তর ॥ 


পাঠান্তর-_(ক) কলঙ্কী- কঁচকি। 
৯। আক'ল দঁভন্ষ। 


শা পপ পাপা পাপ | পাশে শা শা শী শত 
পা 
। 


পলা পা পি পশলা লো পালিশ স্টিল পো সপন পলা সিসি সিসি সপ 


বন্রীপাত দত্ত কপিলদেব সনকাঁদিক করুণা করো । 

( চৌবাঁশ রূপ লশলা রুচির অগ্রদাসউর পদ ধরো॥ 
[টীকা হিন্দী] 

জেতে অবতার সখসাগর ন পারাবার। 

করৈ বিসতার লশলা জবান উধারকো॥ 

জাহি রূপমাহ* মনলগৈ জাকো পগে তাহ 

জগৈ হিয়ে ভাব বহশ পাবে ক্যোঁ ন পারকো। 

সবহী হৈ নিত্যধ্যান করত প্রকাশৈ চিত্ত। 

জৈসে রঙক পাবৈ বিত্ত জো পৈ জানৈ সারকো॥ 

কৈশানি কুটিলতাঈ এসে মীন সুখদাঈ। 

অগর-সুরশীতি ভাঈ বসো উর হারকো॥ 

অস্যার্থঃ। 

জয় জয় নরহাঁরং বামন উদ্ভট ॥ 

জয় ভূগপাঁতি" রাম রাঘব বুদ্ধ কল্কী। 

ব্যাস পৃথু হরি হংস মন্বস্তর বালক 

যজ্ঞ ধষভ শ্রীধন্বন্তার হয়গ্রব। 

বদ্রীপাঁত' সনকাঁদ শ্রীকাপলদেব॥ 

আর দত্ত এই যে চব্বিশ অবতার । 

অবতারণ কৃষ্ণচন্দ্র স্বরূপ যাঁর॥ 

কর্‌ণা করিয়া অগ্রদাসের হৃদয় । 

ধরহ অভয় সুন্দর পদদ্বয় ॥ 

যত এশতার সব সখ-পারাবার। 

লীলা 1ধস্তাঁরয়া করে জীবের উদ্ধার ॥ 

যার চিত্তে যেইরূপ লাগে দঢ় কাঁর। 

তার "চত্তে জাগে সদা দবস শব্বরাঁ॥ 

তার মধ্যে অদভূত শ্রীকৃষ্ককীরাতি। 

দাঁরদ্রের ধন হেন সভার 'পিরী।ত॥ 

রূপ গুণ লশলা নামে যার চিত্ত ডুবে। 

রাত বস্তুতে নাহি তার মন ক্ষোভে ॥ 


এ ২৮ পপ পা আত সা 


১। কমঠ--কচ্ছপ, কৃূর্্ম। 
২। নরহাঁর- নাঁসংহ। 

৩। ভগুপাঁত--পরশুরাম। 
9। বাঁজ্ক-_তাহা ছাড়া । 

৫&। বদ্রীপাঁত--নর-নারায়ণ। 
৬। দত্ত --দত্তাত্রেয় ॥ 





এ শ্রীশ্রীভস্তমাল গ্রল্থ 


সস ব ্ত  অ সজঞ ন্জ 


চব্বিশ যে রুপ চোদ্দ ভূবন-মন্দিরে। 
বিরাজ করয়ে অগ্রদাসের অস্তরে॥ 
অথ চরণাঁচহু বর্ণন। 

| মূল হিন্দী] 
চরণাঁচহ্ন রঘুবাঁরকে সম্ভন সদা সহায়কা 
অঞ্কুশ অম্বর কুলিশ কমল জব ধবজা ধেনুপদ। 
শঙ্খ চক্র স্বস্তীঁক জম্বুফল কলশ সধাহ্দ ॥ 
অন্ধচন্দ্র ষটকোণ মীন বিন্দু উরধরেষা। 
অস্টকোণ 'ন্রকোণ ইন্দ্রধনূ পুরুষ বিশেষা | 
সীতাপাঁতপদ নিত বসত এতে মঙ্গলদায়কা। 
চরণাঁচহ রঘুবীরকে সম্ভন সদা সহায়কা॥ 

[টীকা 'হন্দী] 
সম্ভনসহায়কাজ ধারে নৃপরাজ রাম- 
চরণসরোজনমে চিহ্ন সুখদাইয়ে। 
মন হৈ মতঙ্গ মতবারো হাথ আবে নাহি, 
তাকে লিয়ে অত্কুশ লে ধাত্যো হিয়ে ধাইয়ে॥ 
এঁসেহণী কুলিশ পাপপর্্বতকে ফোরিবেকো, 
ভীন্তানাধ জোরিবেকো কঞ্জ মন ল্যাইয়ে। 
জোপৈ বুধবন্ গুণ সম্পতিমৈ 
কাঁরলে বিচার সব নিশি দিন গাইয়ে ॥ 


| প্রথম মালা 


অস্যার্থঃ। 


রামচন্দ্র নূপরাজ চরণ-কমলে। 
ভন্ত রক্ষা হেতু অস্ত্র রাখে চিহছলে ॥ 
সুন্দর সখদ 'স্নগ্ধ মনোজ্ঞ মাধূর্যয। 
ভক্তের হদয়ানল্দ তাঁদতর বঙ্জয॥ 
মন-মাতঙ্গ মত্ত নিবারণ-কাজে। 

অঙ্কুশ ধরয়ে পদে সল্দর বিরাজে ॥ 
তথা যে কুলিশং পাপ-চূর্ণের কারণে। 
বজ্র ধরে শ্রীচরণে স্নেহ-বিতরণে॥ 
ভান্তানাঁধপ্রাঁপ্ত হেতু পদ্মানাধ ধরে। 
ইত্যাঁদ ধারণে 'রিপু নাঁশি সুখী করে॥ 
সেই বৃদ্ধিমন্ত শান্ত, ধন্য তার জল্ম। 
উনাঁবংশ যারাশ্রয় সেই জানে মর্্স॥ 
স্মর স্মর স্মর ভাই 'দবানাশ গাও । 
শ্রীচরণসুধারসাঁসন্ধু অবগাওৎ॥ 


(এস 


১। তাঁদতর বজ্জয-_তীচ্ভল্ল অন্য সব বাদ। 
২। কাঁলশ- বস্ত্র। 
৩। অবগাও- স্নান কর। 


ইতি শ্রীভন্তমালে গৃব্বাদবন্দন মঙ্গলাচরণ নাম প্রথমমালা । 


আকার ভে 


ভ্িভলীন্স হনাঁভল। 


চৈতন্যপার্ষদ-গ?ণবর্ণন। 


জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদতচন্রর জয় গৌনভক্তণূন্দ | 
গৃব্বাঁদ-বন্দন-আঁদ মঙ্গলাচরণ। 

কারল কঠিন এবে মূল প্রয়োজন ॥ 
প্রথমে গাইব গুণ গোরাঙ্গপার্ষদ। 
যাহার প্রসাদে ঘুচে অন্তর (ক) বষাদ॥ 
শ্রীল শ্রীনত্যানন্দ প্র শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র। 
শ্লীচরণ আস্বাদত (খ) মত ভক্তবন্দ ॥ 
তা সবার শ্রীচরণ জদয়ে ধাঁরয়া। 

গাইব শ্লীগৌরাঙ্গের পিরীতি লাগিয়া ॥ 


শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ 
| মূল হিন্দী 


শ্রীনত্যানন্দ-কৃষ্ণচৈতন্য কী ভাঁন্ত দশোঁ দশি বস্তরী। 
গোৌড়দেশ পাখণন্ডমে* ?টাঁকয়ো ভজন-পরায়ণ। 
কর্‌ণাপসিন্ধ্ু কৃতজ্ঞ ভয়ে অগাঁতন গাঁতিদায়ন॥ 
দশধা রস অক্লান্ত মহন্তজনচরণ উপাসে। 

নাম লেত িহপাপ দুীরত তাহ নরকে নাসে॥ 
অবতার 'বাদিত পৃূরব মহশী উভৈ মহম্তদেহন ধরা । 
প্লীনত্যানন্দ-কৃষচৈতন্য কণ ভান্ত দশোঁ দাশ বিস্তরী॥ 


শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 1 

[টীকা হিন্দী] 
গোপিনীকে অনুরাগ আগে আপ হারে শ্যাম, 
জান্যো যহ লাল রঙ্গ কৈসে আবে তনমে:। 


এতো সব গৌর তন নখ শখ বনী নী, 
খুল্যো ফ্যো সুরঙ্গ অঙ্গ অঙ্গ রঙ্গে বনমে:॥ 








পাঠাল্তব--।(কী অম্তর-__অনল্ত। 
(খ) আস্বাঁদত- আস্বাদক । 


| শ্ামতাঈ মাঁঝ সো ললাঈহ- সমাঈ জাহি 
| তাসে মেরো জান 'ফারি আঈ যহ মনমে। 
। জপুমাতস£ত সোঈ সচীসৃত গৌর ভয়ে 
নয়ে নয়ে নেহ চোজ নাচে নিজগনমে+॥ 
আবে কভূ* প্রেম হেম পিন্ডবত তন হোত 
কভ+ সন্ধি সান্ধ ছাঁটি অঙ্গ বাঁঢ় জাত হৈ। 
উর এক ন্যারশ রশীতি অশ্রু পিচকারী মাঁনো 
উভে লাল প্যারশ ভাবসাগর সমাত হৈ 
ঈশতা বখান কহা করো সো প্রমান য়াকো 
জগলাথ ক্ষেত্র নেত্র রাখ সাক্ষাত হৈ। 
চতভূজ ষট্ভূজ রূপ লে 'দখায় দিয়ো 
দয়ো জো অনূপাহত বাত পাত পাত হৈ॥ 
কৃষ্চৈতন্য নাম জগত প্রগট ভয়ো 
আঁতি আঁভরাম লে মহস্ত দেহ করী হৈ। 
1জতো গৌঁড়দেশ ভীঁন্ত লেশহ্‌ ন জানে কোউ 
সোউ প্রেমসাগরমে* বোর্যো কাঁহ হরী হৈ॥ 
ভয়ে শর মোর এক এক জগ তারিবেকো 
ধাঁরবেকো কোন সাথ পৌঁখ নমে" ধরী হৈ। 


; কোট কোট অজামীল বার ডারে দুল্টতা পৈ 


ঈসেহ্‌ মগ্ন কিয়ে ভীন্তি ভূমি ভরী হৈ! 


শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু । 
[টীকা হিন্দী] 


আপ বলদেব সদা বারুণিসোঁ মত্ত রহৈ 

চহৈ মন মানো প্রেম মত্ততাঈ চাঁখয়ে। 

সোঈ নিত্যানন্দ প্রভূ মহস্তকী দেহ ধরী 

ভর সব আন তউ পুন আভলাখিয়ে ॥ 
ভয়ো বোঝ ভারী কেণাহ জাত ন সম্ভার জব 
ঠৌর ঠৌর পাঁরষদমাঁঝ ধরা রাঁখয়ে। 

কহত কহত ওর সুনত সুনত জাকে 

ভয়ে মতবারে বহু গ্রন্থ তাকী সাখয়ে ॥ 


১০ শ্রীশ্্রীভন্তমাল গ্রন্থ | দ্বিতীয় মালা 
অস্যা। ূ রাধার্পরস, টান্তয়া উল্লাস, 
ভাবিতে ভাবতে মনে। 


'নত্যানন্দ শ্রীকষ্ণচৈতন্য ভান্তিরসে। 
দরশাঁদগ 1বস্তাঁরয়া অমঙ্গল নাশে॥ 
কৃষ্ণভীন্তহশীন গৌডদেশ যে পাষণ্ড। 
দলন কাঁরলা 'দিয়া ভান্ত-তীক্ষাদণ্ড | 
সভেই ভজনপরায়ণ-মাঁত হৈল। 
করুণাসাগর অগাঁতর গাঁত ভেল॥ 
দশরসভাবারান্ত মহাস্ত সজ্জনে। 

চরণ উপাসে ভিজে প্রেম-বারষণে॥ 
কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লৈতে। 
মূন্ত হৈল সভে ভবদনর্গত হইতে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ প্রীবলরাম ভূঁব অবতাঁর+। 
মহ উদ্ধারলা দৌহে ভন্তরুপ ধাঁর॥ 
ব্জে বলদেব মত্ত বারুণী পানেতে। 
এবে নিত্যানন্দরূপে মন্ত প্রেমরীতে॥ 
ভন্তভাব অঙ্গীকাঁরণ জগং তাঁরলা। 
ধার ধার হারনাম সভারে লওয়াইলা ॥ 
নিজ পারিষদ সহ প্রেমে মাতোয়ার। 
তার সাক্ষী সাধূগণ বহু গ্রন্থ আর॥। 


আপন মাধুরা, চমাকত হোবি, 
রাধার পবাণনাথ । 
এ হেন মাধুরা, রাঁধকা সুন্দরী, 


আস্বাদয়ে সাথ সাথ ॥ 
কত (ক) সখে ভা, 
প্রেমের সাগরমাঝ । 
এতেক ভাবতে, 
ক্ষণেক (খ) না সহে ব্যাজ॥ 
রাধ।-ভাবামৃতে, আস্বাঁদতে 
আইলা গউড়মাঝ । 
নবদ্বীপাঁসন্ধু, 
উদয় যে 'দ্বিজরাজ॥ 





পাঠাল্তর _(ক) কত--কতু। (খ) ক্ষণেক -ক্ষণেকে। 
১৪ ভূঁব অবতাঁর_ পৃথিবীতে অবতপর্ণ হইয়া । 
২। বারুণী- মদ্য। 
৩) অঙ্গীকাঁর- গ্রহণ কাঁরয়া। 


না জাঁন দক রসে, । বুঝি প্রেমরস, 
উছালল চিতে, 
[চতে, 


কুমাাদনীবন্ধু, | কভু চতুভূজ 


আনন্দে ভূলল, সেই রূপ ভেল, 
গউর হেমব্রাণে ॥ 


গৌরাঙ্গ কাঁলয়া, [মশাল হইয়া, 
গোরাঙ্গী সরস ডেল। 
ব1লয়া ঢা1কয়া, ব্যাপক হইয়া, 


[নি রূপ প্রকাশল। 
নবদ্ধীপে আস, গো রূপরাশি, 
গণের সাত ত নাচে। 
সে রুপ রতনে, যে দেখে নয়নে, 
সে ক পরাণেতে বাঁচে] 
সে নৃতা সে প্রেম, সে বর্ণ হেম, 
সে সব (ক) সাঙ্গয়া সনে। 
দোখল নয়নে, তখন বে জনে, 
সে নআানন্দ সেঠ জানে! 
কিবা চমৎকার, প্রেমের বিকার, 
নাত লোক বেদে শশন। 
কভ্‌ হেমতণ7, গাঃাপত্প জন 
কভ্‌ পদ্মরাগ মাণ।। 
কভ্‌ হেমীপন্ড, 
আস্থ 
কভু লোমক্পে, 
অশ্রু িপটকারগ্ায় | 


কর খণ্ড খণ্ড, 
ধু হাঃ যায়। 
বক্ধাণা বাপে, 


হঠয়া সরস. 
উপাচ্ছ বাঁহয়া যায়। 


মাঁণমুস্তা যথা, অন,ভব তথা, 
সুশ্গ সোণার গায় 
প্রকাশি এমবর, খাব যে ধু, 


দেখায় ভকুগণেরে ! 
কভ্‌ ষড়ভূজ. 
নিজ নানা রূপ ধরে? 


পাঠান্তর- ক) সব -সঙ্জা। 


১। ধূর্যা শ্োত। 


তায় মালা | 
ক গাধা সহ, 
মুরলীবদন রূপে। 
সংকীর্তন মান, কশর্তনে বরাজে, 
বড বহ« রুপে ব্যাপে১॥ 
শ্রীকফ্ণতৈতন্য নাম মহাধন্য, 
প্রকট লাঁর জগতে । 


উদ্ধারল লোক, গেল রোগ শোক, 
গগন হৈল প্রেমামৃতে॥ 
গৌড়দেশ ধনা, মাহা অবতপর্ণ 
গোরাঙ্চ পরশমাঁণ। 
কম্মার জ্ঞানী যত, 
সবে ভেল প্রেমধনী। 


হাতও ছল হ্‌ 


€ 


পাঁরখদ যত 


একজন এক 'ীনাধ। 
অপার মাহিমা, কাঁরবারে সীমা, 
১! আাছে এমন সুধী 
গোর গুণধাম, পূরাইতে কাম, 
হেন কি জগতে আছে। 
তারতে পামর, 
কু নাহ আগে পাছে। 


যার সাগার, 


কোটি আঅভ্লামিল, সব দুস্টশীল, 
কগাই মাধাই ছিল। 
[হা দই জানে কৃপাবলোকনে, 


সশায়াসে তরাইল ॥ 
গোৌরাঙগের কৃপা, অম.ত স্বরুপা, 
ব্াযাপত দোখ ভুবনে । 
আতিমন্দ ভাল, 
একা লালদাস 'বনে॥ 


০ পর ৯ 


অধম ৮'ডাল, 





পপ অপ এ-স_.. এ -, 


১। শ্রীচৈতনামহাপ্রভূ স্ববপতঃ কে এবং তাঁহার 
তালতশণ হওয়ার কান্ণ নিপ্দ্ন ্ত দুহীটি শেলাকে বলা হইয়াছে। 

(ক রাধা কুষপ্রণযাঁবকৃতিহ্নাদিনীশান্তরস্মাদ 
একাস্মানাবাঁপ ভ'ব পুরা দেহভেদং গতৌ তো । 
চৈতশ্াাখ।ং প্রকটমধুনা তদ্দবয়ণেকামাপ্তং 
বাধাভাবদতিস্বালিতং নৌমি কৃষস্বরূপমূ | 
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মাহমা কীপৃশো বানয়ৈবা- 
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুঁরমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। 
সৌখাং চাস্যা মদনৃভবতঃ কীদশং বোত লোভাৎং 
তদ-ভাবাঢাঃ সমজাঁন শচীগরভীসন্ধৌ হরান্দঃ | 


(খ) 


শ্রীশ্রীভত্তমাল গ্রল্থ 
নীলকাঁন্ত দেহ, 


১১ 


এ হেন গোরাঙ্গ গ্ণানাঁধ-পারিষদ। 
গুণগান করিব মনের বড় সাধ॥ 
গোরাঙ্গের প্রেমগুণ আস্বাদ লাগিয়া । 
তাঁর ভন্তগ্ণ গাই অভেদ জানিয়া॥ 


১। চিত্র শ্রীরঘ;নাথ দাস গোহ্বামী। 
| মূল হিন্দী ] 


শ্রীরঘুনাথ গ্*্সাঈ গরুড় জ্যোঁ। 
[সিংহ পেশীর ঠাটে রহৈ*॥ 
শীতকাল সকলাত 'বাঁদত। 
পর্যোত্তম দীনী॥ ইত্যাি। 


[টকা হিন্দী] 


আঁতি অনুরাগ ঘর-সম্প্তসো রহ্যো পাগি 

তাহ্‌ কার ত্যাগ নীলাচল কিয়ো বাস হৈ। 

ধন্‌কো পঠাবৈ পিতা তৌপৈ নহি* ভাবৈ কছ_ 

দোৌখবো সুহাবৈ মহাপ্রভুজ্‌কো পাস হৈ॥ 
ইত্যাদ। 


অস্যার্থঃ। 


মূল [লিখবারে বহু পুস্তক বাঢ়য়। 
অতএণ অর্থমান্র লখ যে আশয় ॥ 
শ্রীমান্‌ রঘুনাথ দাস যে গোস্বামী। 
প্রচণ্ড বৈরাগ্য যাঁর মহাভভ্ত প্রেমী॥ 
অনুরাগ-পরাকান্ঠা শ্রীরাধা-গোঁবন্দে। 
দবানিশি নাহ জানে মত্ত প্রেমানন্দে॥ 
শ্রীগৌনাঙ্গ-কৃপাবলে বৈরাগ্য জাঁন্মিল। 
পিতার যে রাজ্যাস্পদ তাহে ঘৃণা হৈল॥ 
সংন্দরী যুবতা নারী ভূষণে ভূষিত। 
বিষতুল্য মন তাহা হইয়া কম্পত॥ 
সর্্বত্যাগ কাঁরয়া শ্রীগোরাঙ্গ-চরণে। 
যাইয়া প্রপন্ন কে) হইবারে হৈল মনে! 


পাঠাল্তব-_-কে) প্রপন্ন_ প্রসন্ন । 


১২ শ্রীশ্ীভন্তমাল গ্রন্থ | দ্বিতীয় মালা 


ণনকাঁষয়া যায় পুনঃ পুনঃ ধর আনে। শ্রীচ€রণ-তলে পাঁড় ধুলায় ধূসর। 

পতা-মাতা কাতর সদাই দুঃখ মনে॥ স্তুতি নাত করে অতি কাতর অন্তর 

নবলক্ষের রাজ্যাস্পদ সোঁপিল তাঁহারে। কাতর দেখিয়া প্রভূর দয়া উপাঁজল। 

অপ্পরার তুল্য যে যুবতী নারী ঘরে॥ মুচাঁক হাসিয়া তুলি আলিঙ্গন কৈল॥ 

তথাচ রাখিতে নারে কৃষ্ণ অনুরাগে । শান্ত সণ্টারিয়া তবে প্রেম ভন্তি দিল। 

সে সকল তুচ্ছ কার বিষয়-ভয়ে ভাগে (ক)॥ নিজ পাঁরিধদে প্রভূ প্রধানে গাঁণল॥ 

অনেক পাহারা চৌকা রাখিয়া হারিল। শ্রীমান দাস রঘ[নাথ নাম হৈল খ্যাত। 

শেষে রজ্জু দিয়া হস্ত বাঁন্ধিয়া রাখল ॥ পরম বৈরাগা কৃষ্ণপ্রেমে উনমত॥ 

রঘুনাথ উৎকণ্ঠাতে গৌরাঙ্গ বাঁলয়া। সিংহছারে থাঁক কৈলন অযাচক বাত্ত। 

উচ্চস্বরে কান্দে সাধু ভূমেতে পাঁড়য়া॥ কথো দিনে তাহা ছাড় কৈল কিছু য্ান্ত] 
কেহ িম্ট লোক কহে অনুচিত ইহ। | শড়া (১) মহাপ্রসাদ যাহা কুণ্ডেতে ডারয়ে। 


ধুইয়া তাহার মধো কণা যে থাকয়ে॥ 
তাহাই আহার মাগ প্রাণরক্ষাকাজে। 
[বষয়সুখের লেশমাত নাহ সুজে (২)॥ 
প্রভু তাহা শুন আত আনাঁন্দত হঞ্ঞা। 
প্রশংসেন অন্য ভন্তগণে শুনাইয়া ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় দাস-গোসাঁঞ মহান্‌। 
কথোঁদনে কৈল বৃল্দাবনেতে গমন ॥ 
শ্রীরাধাকৃন্ডের তারে করিলেন বাস। 
দবানাশ সদা রাধাকৃষ্ণ প্রেমোল্লাস ॥ 


নর্বোধ তোমরা কেহ বুঝিতে নারহ ॥ 
এ হেন এশবর্যয আর এ যুবতাঁ নারী । 
হেন রজ্জু ছিশ্ডে যেই তারে হরি হরি॥ 
পদ্ররজ্জু দিয়া ?ক বাম্ধিয়া রাখা যায়। 
কেন বৃথা বান্ধ খাল দেহ হায় হায়॥ 
এত শুনি বন্ধন খাঁলয়া নিজ জন। 
অনেক বুঝায় সভে করিয়া ক্ুন্দন॥ 
তে'হো হেণ্টমাথে রহে কিছু নাহ কহে। 
গোরাঙ্গ হৃদয়ে যু গ্রহ চাপে দেহে 


লোক চৌকি রাখ সভে সতর্ক রাহিল। রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি লাগ সদা উৎকাঁণ্ঠত। 
রান্রযোগে রঘুনাথ উঠি পলাইল॥ সদা হাহাকার, ক্ষণে স্থির নহে চিত॥ 
আত উৎকণ্ঠিত মন উল্মত্তের প্রায় । হে হে বৃন্দাবনেশ্বারি হে ব্রজনাগর । 


দিগাঁবাদগ নাহ 'ফাঁরয়া তাকায় (খ)॥ 
জল কি জঙ্গল তৃণ কণ্টক শকরা। 
নাহি মনে, ধায় মান্র বাউলের পারা! 
বারো দিনে উত্তারলা শ্রীপুরষোত্তম। 
তার মধ্যে তিন সন্ধ্যা আহার যে নাম॥ 
পুরুষোত্তম 'গয়া শ্রীমান্‌ চৈতন্য-চরণে। 
পাঁড়লা হঠাৎ গিয়া করিয়া ক্ুন্দনে॥ 
হে নাথ হে প্রভো হে হে করৃণা-নিধান ।' 
কৃপা কর শ্রীচরণে লইন্‌ শরণ 
অনাথ অধম মু গাঁতিহধন দন । 
কৃপাবলোকন কর জানয়া অধীন! 


পাঠান্তর- (ক) বষয়-ভয়ে ভাগে- বিষয়ে সদা ভয় লাগে। ূ ১। শড়া--পচা, বাসি) 
(খ) 'দিক্:বাদক্ ফিরি নলে গ্রাম না তাকায়। ২। নাহ সুজে-ভাল লাগে না। 


দেখাইয়া শ্রীচরণ রাখ প্রাণ মোর 
নিদ্রাহার নাহ, সদা করয়ে ফৃংকার। 
বাহ্যস্ফৃর্ত নাহ সদা যেন মাতোয়ার ॥ 
দাস-গোস্বামর পূর্বাপর যত লশলা। 
কাহতে নারিএ কিছু সংক্ষেপে বার্ণলা॥ 
পাতিতপাবন দাস-গোস্বাঁম-চরণ | 

আমা সভার পরম উপায় আতধন॥ 

হে শ্রীগোস্বামী প্রভূ কপাদৃন্টি কর। 
লালদাস-মস্তকে চরণপদ্ম ধর॥৷ 


ওরস 
আন তোর 





'দ্বতীয় মালা] 


২1 চরিত্র শ্রীরুপ-সনাতন ও 
শ্রীজীৰ গোদ্বামণী 


| মূল 'হন্দী | 


শ্রীর.প সন।৬ন ভাগজল প্রীগীবগণুসাঞ্গ সর গম্ভার 
বেলা ভজন সুপকখযায়ন কবহছ না লাগী। 
বৃন্দাবন দূঢ়বাস জুগল চপণাঁন অনরাগাী। 

পোথা লেখাঁন পানি অঘট অক্ষর চিত দীনো। 
সদ-গ্রণ্থনকো সার সবৈ হস্তামল কীনো॥ ইত্যাঁদ 


অস্যাথ?। 


শ্ীরূপ শ্রীসনাতন শ্রীর্জাব গোস্বামী । 
হাঁরভাঁওমূর্তর প্রকট নর-ভূমি॥ 
প্রেমাকারাকারবাক্ত অন্ট যে সাত্বকী (১)। 
তরঙ্গ বহে »ন ঢরকি ৮রাক॥ 
সব্বব শাস্ণবেন্তা মহাপাণ্ডত অগাধ । 
[সঞ্গান্ত স্থাঁপল অসদ্ধাখ্যা কার বাদ॥ 
সুশীল সুধীর শুভমাতি শিম্ট শান্ত। 
প্রয়ংবদ পর উপকারেতে একান্ত ॥ 
সব্বগ,ণাক্র গণ কহনে না যায়। 
নৈলোক্যপাবন মহা-মহান্ত আশয় ॥ 
নানাগন্থ কৈল সব্বশাস্োর 'সদ্ধান্ত। 
প্রাকৃত পাণ্ডতে যার নাহ পায় অন্ত॥৷ 
পরম উপায় মাহা আশ্রয় করিয়া । 
কৃষ্ণভান্তত্ব পায় জগত ভারয়া॥ 
কম্মজ্ঞানে লোক সব জাঁডত আ!1ছল। 
শুদ্ধভন্তি অম.তের স্বাদ আস্বাদল ॥ 
এ হেন দয়ার 'নাধ ভুবনে আইল । 
জাবর্রাণ হেতু বাঁঝ বাঁধা সরাঁজল॥ 


(১) শ্রীরুপ..টরাঁক- রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী 
_এই গতনজন ছিলেন মার্তমতা হাঁরভীস্তর আধার স্বরূপ, 
এবং তাঁহাদের দেহে সব সময় প্রেমজানত আটাঁট সাত্বুক 
ভাব প্রকাশ পাই৩। সেই আটাঁট ভাব_স্তম্ভ (শরীরের 
তব্ধতা), স্বেদ (ঘাম ।, পোমান্ (পুলক), অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণা 
(বিবণ তা), স্বগভ্গ, প্রলয় (৮7 ও শরীরের চেষ্টা লোপ)। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


১৩ 


গুণ কে কহিতে পারে যাহার সদ্‌গুণে । 
বশীভূত শ্রীগৌরাঙ্গ আপানি বাখানে॥ 
বৃন্দাবন হৈতে যাঁদ আইসে কোন জন। 
তাহারে পুছয়ে প্রভূ করিয়া যতন॥ 
কেমতে আছয়ে মোর শ্রীবৃন্দাবন। 
কেমন আছয়ে মোর রূপ সনাতন॥ 
সৌভাগ্যের সীমা যাতে গুণের সাগর। 
পূজ্য আরাধ্যমধ্যে জগতের সার॥ 
মহাভন্তি মহাপ্রেম মহান্‌ পাশ্ডিত্য। 
মহাজিতেন্দ্রিয় মহাগ্‌ণবান্‌ নিত্য ॥ 
শ্ীরূপ শ্রীসাতন দুই সহোদর । 
উজশীর আছলা দৌহে গোৌঁড়য়া পাৎসার ॥ 
দবীরখাস নাম আর সাকর মল্পিক। 
খেতাব দোহার সব্ব খেতাবে আধিক॥ 
বড় বাদ্ধমান বড় প্রতাপে উন্নত। 
অথে পরিপূর্ণ যথা লক্ষমী বশীভূত॥ 
ভাগ্যের দেখহ সামা দয়াল গোরাঙ্গ। 
পূর্ণ কৃপা কৈলা যাতে ছুটে সব্বসঙ্গ (ক)॥ 
প্রথমে শ্রীবন্দাবন গমন উদ্যমে । 
প্রভূ কানাইর নাটশালা নাম এক গ্রামে ॥ 
আইলেন যবে শান রূপ সনাতন । 
রান্রযোগে গিয়া লৈল চরণে শরণ ॥ 
বহ_ স্তুতি নাত কার চরণে পাঁড়য়া। 
আত্মপনপ্পণ কৈল কাতর হইয়া ॥ 
প্রভ্‌ বড় কৃপা কৈল দয়ার্র হইয়া । 
সংক্ষেপে কাহলা কিছু উপদেশ দয়া ॥ 
[বিষয় তোজয়া হও নিশ্চিন্ত মানস। 
পশ্চাত মালব মুঞ কাহল বশেষ॥ 
প্রভুরে দেখিতে লোক লক্ষ লক্ষ আইসে।- 
সঙ্গ নাহ ছাড়ে, চলে ঘোর চারপাশে ॥ 
সনাতন কহে প্রভূ লোক লক্ষ কোটি । 
সহ বৃন্দাবন যাওয়া নহে পাঁরপাটাঁ॥ 
সনাতন বাক্যে প্রভু আনান্দত 'হয়া। 
আত গ্রাহ্য কৈলা সেই বাক্য প্রশংঁসয়া ॥ 








পাঠাল্তর-_ ক) সব্বসঙ্গ- সব্ববন্ধ। 


১৪ 


রূপ সনাতন নাম দোঁহাকারে দিয়া 
পুন 'ফাঁর পুরুষোত্তম গেলেন চালিয়া॥ 
প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ ॥ 
জান্মিল যাহাতে আর পরম বৈরাগ! 
প্রথমে শ্রীরুপ গেলা বিষয় ছা1ড়য়া। 
কৃষ্ণাবেশে মগ্ন সদা বৃন্দাবনে গিয়া॥ 
শ্রীল সনাতন সদা উৎকশ্ঠিত মন। 
বৈরাগ্যের পথে নিজ রাখয়া নয়ন ॥ 
রাজকম্মে নাহ জ্ঞান বিরলেতে বাঁস। 
শাস্ত্র অনুশীলন করেন 'দিবানাশি।। 
পাতসা ডাকিয়া লোক পাঠাইলে কহে। 
কহ গিয়া তার কিছু পাড়া হয় দেহে॥ 
পীড়া শান পুন রাজা বৈদ্য পাঠাইলা । 
বৈদ্য আস পরখিয়া সুস্থ দোৌখ গেলা 
সুস্থ শুনঞা রাজা ডীদ্বপন হইয়া। 
আপাঁন আইলা সনাতনেরে চাহয়া॥ 
আস্তেব্যস্তে সনাতন সম্মান করিয়া। 
বসাইল উপযুন্ত আসন আয়া! 
রাজা কহে তোমার মনের কথা কিবা । 
কাষে? নাহ যা, নাহ বাঁঝ ?ক কারবা॥ 
এক ভাই তোমার ফাঁকির হইয়া গেলা । 
তুঁমিহ তাহাই বুঝ কাঁরবে ভাঁবলা॥ 
তবে সনাতন কহে অন্তরেব মম্ম। 
আমা হৈতে আর নাহ চলিবেক কম্মণ 
তত্ব বুঝ সনাতনে রাখে কারাগারে । 
কয়েদ রাঁখলা [কল্তু বিষাদ অন্তরে 
দৈবাত চলিলা রাজা দাঁক্ষণণদশেতে। 
কোন প্রতিযোগী সনে বিগ্রহ কারতে॥ 
হেথা বাঁন্ধখানার যে প্রধান মবন। 
তাহারে বিনাত কার কহে সনাতন ॥ 
আমি তব আজন্ম যে উপকার কৈনু। 
তার প্রত্যুপকার মোর কর কছু জনু॥। 
মোরে বাঁন্ধখানা হৈতে যাঁদ ছাড় দেহ। 
গোসাঞ্ঃ তরাবে তব বাপদাদা সহ 





পগ্রহ য.ণ্ণ। 


ূ 


র 
ৃ 


ৰ 
ূ 


| দ্বিতাঁয় মালা 


আর পাঁচ হাজার যে মুদ্রা আগে লহ । 
ধর্ম অর্থ লাভ হবে ধদ্যাপ করহ॥ 
জমাদার কহয়ে যে আজ্ঞা কর পারি। 
কিন্তু যে তাঁস্কির হৈলে প্রাণে পাছে মার॥ 
তে'হো কহে ভয় 1ক যুকাতি অ'ছে ভাল, 
রাজারে কাহবে তে'হো জলে প্রবোশল॥ 
গঙ্গাতে লইয়া গেনু স্নান করাইতে। 
ঝাঁপ দিয়া ডুঁবয়। মরিল বিবেকেতে ॥ 
এই দেশে না রব মীঞ হৈয়া দর্ববেশ। 
দেশাশ্ুর যাব, রাজা না পাবে উদ্দেশ ॥ 
৩থাচ যবন-মন প্রসন্ন নাহল। 
তবে আর ছু মনে যুকতি করিল ॥ 
সাত হাজার মূদ্রা আন যবনের আগে। 
ধারলা যখন সেই মুদ্রাঅনরাগে॥ 
খালাস কারয়া গঙ্গা পার কার দলা । 
ঈশান নামেতে ভৃত্য সাহত চাঁললা॥ 
লুকাইয়া পণ্চদশ মোহর ঈশান। 
পথের সম্বল হেতু বান্ধি লইলেন ॥ 
বনপথে চলে গোসা?ঞ নগর ছাঁড়িয়া। 
ফল মূল জল মাত্র আহার কাঁরয়া! 
কথোক দবসে গেলা পাতোড়াপবরে। 
তথা এক দস্যু হয় কুটুম্বসহিতে॥ 
উঞ্া কার খ্যাত হয় হাত-গণনাতে। 
যার স্থানে যেই দ্রব্য পায়ে কাহতে॥ 
উগ্তারলা অপরাহু সময় যাইয়া । 
হাত গাঁণ নি স্বার্থ জান সেই ভঞ্ঞা॥ 
গোসাঁঞ্রে বহু সমাদরে সেবা কৈলা। 
রাজমন্দী সনাতন চাক্ততে লাগলা॥ 
এই ব্যাস্ত বনে পারিচয়ে কেনে মোরে। 
যথোচিত প্রণয় আদর ভান্ত করে॥ 
বরলে ডাকয়া কিছ প্‌ছেন ঈশানে। 


। সত্য কহ কিছতু দ্রব্য আছে তব স্থানে 


ঈশান কহেন হয় পনের মোহর। 
গোসাঁঞ কহেন এই কৃতান্তের চর॥ 


১। তা1স্কর- শ্রকাশ। গোলযোগ । 
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কেনে আনিয়াছ সাথে কারয়া যতন। 
ত্যাগ কর এখাঁন যে যাইবে জীবন ॥ 
এত কাহ মোহর ঈশান-স্থান হৈতে। 
মাগয়া লইলা সুধা দস্যে সমার্চতে॥ 
এক ঈশানে দয়া চৌদ্দাঁট লইয়া । 
৬ঞার হস্তেতে 1দলা বিনয় কাঁরয়া ॥ 
হাঁসয়া কহয়ে ভূঞা সুবদদ্ধি ষে তুমি। 
ইহা হেতু রাত্রে তোমায় মারতাম আম॥ 
চোদ্দাট মোহর দিলে আর এক হয়। 
ভাল ভাল থাকুক নাহিক কিছু ভয় 
ডাল কৈলে দ্রব্য দলে আপন স্বেচ্ছায়। 
তুষ্ট হৈনু নাহ লব 'দব যে তোমায় ॥ 
এত বাঁল মোহর 'ফাঁরয়া পুন দিল। 
গোসা1ঞ একান্তে তাহা লৈতে না চাহল॥ 
তথাচ যতন করি তাঁর হস্তে দল । 
গোসাঞ লহ মুদ্বা ঈশানে সোৌপিল॥ 
তাহারে কহিলা এই স্বর্ণমূদ্রা লও । 
মোর সঙ্গ ছাড় তম গৃহে চাল যাও॥ 
রোদন করিয়া তে'হো গৃহে চাল গেলা। 
কৃষ্ণ কৃ বাল গোসাঞ চাঁললা একেলা] 
চলতে চাঁলতে হাঁজপুর স্থানে গিয়া । 
রাত্রে এক বাগিচাতে রাহলা পাঁড়য়া॥ 
তাঁব ভগ্নীপাঁতি ঘোড়া-খাঁরদ কারণ । 
আসিয়াছে সেই বাঁগিচাতে বাসাস্থান॥ 
হাওয়াখানা টাঙ্গর উপরে বাসয়াছে। 
নিকটে গোসাঁঞ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ফুকারিছে] 
স্বর শুন মনে কিছু সান্দগ্ধ হইয়া । 
নাম্বয়া আপাঁন তথা গেলেন চাঁলয়া ॥ 
দেখে গিয়া বাস রাজমন্ত্রী সনাতন । 
১মতকার হৈল মুখে না সরে বচন॥ 
হাহাকার ধাঁরয়া অঙ্গাঁল নাকে ধরি। 
হয়ে খেদোন্ত কার চক্ষে পড়ে বার! 
একি দশা আহা হেন রাজ্যপদ ছাঁড়। 
মালন বসন 7কনে ভূমে যাহ গাঁড় 
৭ খেন সংখের দেহে এতেক কেলেশ। 
কেমনে সাহব এ দঃখ্রে নাহি শেষ! 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ১৫ 


বৈরাগ্য না কর গৃহে বাঁস কৃষ্ণ ভজ | 
আইস আইস গৃহেতে মালন বস্ত্র তেজ॥ 
সনাতন বলে ভাই ও কথা না কহ। 
মোর ভাগ্যে যে আছে হবে, তুমি ঘরে যাহ ॥ 
উৎকট ব্াঝয়া তে'হ পুন না কাঁহল। 
শীত নিবারণ হেতু সাল আঁন দল ॥ 
মূচাক হাসিয়া গোসাঁঞ দূরে তেয়াঁগিল। 
তাহা রাঁখ পুন এক বনাত আনল ॥ 
উত্তম জানিয়া সাধু তাহাও না নিল। 
ভবে তে'হো মনে কিছু বিচার করিল ॥ 
আশয় বুঝিয়া এক ভোট যে কম্বল। 
আনিয়া দিলেন তবে চক্ষে বহে জল 
তাহাই লইয়া অঙ্গে উঠিলা (ক) গোসাঁঞি। 
চাঁণ্লা পশ্চিম দিগে সঙ্গে কেহ নাই 
শ্রীটৈতন্য-শ্রীচরণ লক্ষ্য যে করিয়া । 
উত্তারলা সাধূত্তম কাশপুরে গিয়া] 
শ্রীচৈতন্য বাঁলয়া ফকারে বারবার 
গদগদভাবে বহে গলদশ্রুধার ॥ 
যারে তারে পুছে ভাই গৌরাঙ্গসুন্দর | 
কেহ দেঁখয়াছ কোথা গুণের সাগর 
উন্মত্তের প্রায় সাধু খুশঁজয়া বেড়ায় । 
চন্দ্রশেখরের ঘরে জানিলা নিশ্চয় ॥ 
দ্বানে গিয়া ভাবে সাধু ভিতরে যাবার । 
নীচ মধম আম নাহ আধকার॥ 
এত ভাব বাহিরে দুয়ারে বাঁসয়াছে। 
সব্বজ্ঞের শিরোমাণ তাহা জাঁনয়াছে॥ 
ঘর হৈতে কহে প্রভু কোন নিজজনে। 
দেখ ত বাহিরে কেহ বৈষ্ণব ওখানে | 
বাঁসয়া থাকয়ে যাঁদ বোলাইয়া আন । 
তেশহো দোখ আঁসয়া প্রভুরে কহে পুন॥ 
বৈষ্ণব না হয় এক কাঙ্গাল আছয়। 
প্রভু কহে বোলাইয়া আন যেহ হয়॥ 
যতন করিয়া তবে ডাঁকয়া আনল । 
প্রভুদরশনে সাধ আনন্দে ভাঁসল!॥ 





পাঠান্ত্- (ক) উাঁগলা_উাঁড়লা। 
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দুইগোচ্ছা তৃণ করে, 
পাঁড়ল গোরাঙ্গ-রাঙ্গা পায়। 
অপরাধী আপনা মানয় ॥ 
তোমার চরণ নাহ, ভাঁজ মোর গাঁতি এাঁহ, 
সংসার ভ্রমণে সদা 'ফাঁর। 
কদর্য বিষয়ভোগ, কামাঁদ ষড়বর্গ রোগ, 
তাহে ভ্রমি সুখবদাদ্ধি কার॥ 
নীচ সঙ্গে সদা স্থাত, নীচ ব্যবহারে মাতি, 
নীচ কম্মে সদাই উল্লাস। 
এ হেন দুলভ জন্ম, পাইয়া কি কৈনু কম্ম+ 
কেবল হইল উপহাস॥ 
শরণ লইন প্রভু, হে নাথ গোরাঙ্গ বিভু, 
করুণা-কটাক্ষ মোরে কর। 
ও রাঙ্গাচরণে মতি, ন্রলোক্যের সারগাঁতি, 
এ অধম জনারে বিচার ॥ 
হুল ছল প্রভুর নয়ন। 
কহে মোরে না করম্পর্শন॥ 
তোমা স্পর্শষে গ্য প্রভূ, মুঞ ছার নাহ কভু, 
ঘৃণাস্পদময় (ক) এই দেহ। 


পাপম্য় সুকদর্য, সাধুর সভায় বঙ্জ্য, 
মোরে স্পর্শ কভু না করহ॥ 

প্রভু কহে সনাতন, দৈন্য কর সম্বরণ, 
তোর দৈনো ফাটে মোর বুক। 

কৃষ্ণ যে দয়াল হয়, ভাল মন্দ না গণয়, 
হইল যে তোমার সম্মুখ ॥ 

কষ্কৃুপা তোমা' পার, যতেক কহিতে নারি. 


উদ্ধারিলা বিষয় কৃপেতে। 
'নম্পাপ তোমার দেহ, কৃষ্ণভান্তী মাতি অহ, 
তোমা স্পার্শ পাঁবত্র হইতে॥ 


১। যে রাজদণ্ড লাভ কাঁরয়াছে তাহার মত । 
পাঠ।তর-(ক) ঘূণাস্পদময়_ঘণাস্পদ মোর । 


প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 
একগোচ্ছা দন্তে ধরে, | সনাতনের হাতে ধরি, 


রাজদণ্ডিজন-পারা৯ ! ভোট কম্বল গায়, 


সপ 
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বসাইয়া গৌরহরি, 
আগমন শুভবার্তা পুছে। 
প্রভুরে নাহক ভায়, 
বিয়য়ের শেষ কছু আছে॥ 
অন্তরে প্রভু ভাবয়, ভোটপানে ঘন চায়, 
সনাতন ততক্ষণে বুঝলা। 
ক্ষণেক বিলম্বে উঠে, গিয়া জাহবনীর তটে, 
মনে কিছু যুকাতি সাজলা ॥ 
ভোট-কম্বল খানি, এক যে বৈষব জান, 
তাঁরে দয়া তাঁর কান্থা খাঁনি। 
পাঁরবর্ত কার লৈল, তে'হো তাহে তুষ্ট হৈল, 
গোসাঁঞ লইল শ্লাঘা মাঁন॥ 
সেই কাল্থা গলে দিয়া, প্রভুর নিকটে "গিয়া, 
দণ্ডবত কাঁরয়া পাঁড়লা। 
প্রভু, গলে কান্থা দোখ, ছল ছল করে আঁখ, 
উঠাইয়া আলিঙ্গন কৈলা॥ 
প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতনধন, 
অনেক যে দুঃখেতে মিলয়। 
দেহ গেহ প্র দার, [বিষয় বাসনা আর, 
সর্ব আশা যাঁদ তেয়াগয় ॥ 


তবে প্রভূ সনাতনে বড় কৃপা কৈলা। 
শান্ত সণ্টাঁরয়া নিজ তন্ত্র জানাইলা॥ 
সুমধুর নানা তত্ত যে কাঁহলা বাণী। 
মূর্খ মুঞ সে সকল কাহতে না জানি॥ 
সনাতনে কহে তুমি বৃন্দাবনে গিয়া। 
ভন্তিতত্ত প্রকাশহ শাস্ত্র বিচারয়া॥ 
যতেক' কাহল মুঞ্ঃ এই মত সার। 
সদ্ধান্ত যে এই শাস্ন-অনুসার ॥ 
মাহযী-হরণ আদ লোকে না বঝিয়া। 
কুব্যাখ্যা করয়ে যত মর্ম না জানিয়া॥ 
সে সব ভঞ্জন করি সিদ্ধান্ত স্থাপিয়া। 
অদ্বৈত বিরুদ্ধ মত 'ননরাস করিয়া ॥ 
নানা গ্রন্থ বর্ণন করহ লোকহিতে। 
কৃষ্কৃপা তোমারে হইবে আঁচরাতে ॥ 





দ্বিতীয় মালা ] 


শ্রীহীভন্তমাল গ্রল্থ 


৬৭ 





সনাতন কহে প্রভূ এ সব 'বচার। 
মূর্খ হৈয়া কেমতে কারব মুঞ ছার॥ 

প্রভু কহে মোর আজ্ঞায় বেদশাস্ত্ব যত। 
হৃদয়ে উদয় হবে স্াসদ্ধাস্ত মত॥ 

এক চতুরাই কৈলা তবে সনাতন। 
পুছয়ে প্রভুর স্থানে করিয়া ষতন॥ 
শুক্র রন্ত তথা পশত ইত্যাঁদক কার। 
যুগে যুগে অবতার করেন ষে হারি॥ 
1িতনষযুগে যে যে অবতার তা কাহলে। 
পীতবর্ণ কালিতে কে তাহা না বাঁললে*॥ 
প্রভু কহে সনাতন চতুরাই ছাড়। 
এঁ বাক্যে নিজ তত্ব কাঁহলা যে দঢ়॥ 
সংক্ষেপে কাঁহন: প্রভু-সাঁহত 'মলন। 
তবে চাঁল গেল গোসাঞ্ঞ শ্রীবন্দাবন॥ 
অলৌকিক অসম্ভব গোসাঁঞর প্রেম। 
বৈরাগ্যের সীমা আর অপাঁতিত নেম২॥ 
মৃর্ত্মান মহাতেজ সমুদ্র গম্ভীর । 
সাগরান্তা পথবীর মধ্যে এক ধীর! 
প্রাতাদন এক এক বৃক্ষতলে বাস। 
প্রাতদন পাঁরক্রমা নাহক আলস॥ 
বৃক্ষতলে বাঁস সদা গ্রন্থানশীলন। 
অলক্ষ্যে করেন পরিকুমা বৃন্দাবন ॥ 
এক লীলা গোসাঁঞর শুন চমংকার। 
যাহার শ্রবণে হয় ভবনাধ পার॥ 
একাঁদন গোসাঞ স্নান কারতে যমুনা । 
স্পর্শমাঁণ পাইলেন যাতে হয় সোণা॥ 
মনে ভাবে কোন দীন দরিদ্র দেখিয়া । 
তারে দিব এখন কোথাও রাখ লৈয়া॥ 
স্পর্শ না করিয়া খাপরাতে ধার লঞ্া । 
কোন স্থানে রাঁখলা মাত্তকা আচ্ছাদয়া ॥ 


১। তুঃ_ আসন বর্ণাস্ত্রয়ো হাস্য গৃহুতোহনৃবূগং তনুঃ। 
শুক্লো রন্তস্তথা পীত ইদানশং কৃফতাং গ 230 
ভাগবত ১০1৮৯ 
শুক্রুরত্ত পীতবর্ণ এই তন দ্যাত। 
সত্য ঘ্নেতা কলিষৃগে ধরেন শ্রীপাত॥ 


২। নেম-_নিয়ম। 
০ 


চঃ। 


দৈবযোগে গৌড়দেশে এক যে ব্রাহ্মণ । 
বদ্ধমান দাক্ষিণে মানকরেতে ভবন॥ 
জীবন তাহার নাম, বহু যে কুটুম্ব। 
সদারদ্র 'িছহমান্্ নাহ অবলম্ব॥ 
ণববেকণ হইয়া কাশীপুরেতে যাইয়া । 
অর্থাকাঙ্ক্ষণ হই বহু বৎসর ব্যাঁপিয়া॥ 
ণশব-আরাধনা কৈল তীর তপ কাঁর। 
প্রস্ন হইয়া শিব কহে বিপ্রোপার॥ 
বৃন্দাবন যাহ তথা সনাতন নাম। 
সাধুর নিকটে গিয়া পাারবেক কাম 
বহু ধন পাবে তথা যাবে দাঁরদ্রতা। 
লোকেতে দুল যাহা সব্বদ-ঃখহস্তা ॥ 
পকবা দয়াময় দেখ দেব-দেববর। 

গরল চাঁহতে দলা অমৃতসাগর ॥ 
শবের আজ্ঞাতে বিপ্র ধনের আশাতে। 
বৃন্দাবনধাম তবে চলিলা ত্বারতে ॥ 
বিপ্রের সংসার-ক্ষয়-উল্মুখ সময়। 
তাহা নাহ জানে, ধন চস্তয়ে হৃদয় ॥ 
বিধাতা সদয় যবে হয় দুঃঁখিজনে। 
গুগৃলি" খুশীজতে হস্তে মিলয়ে রতনে॥ 
কথোঁদনে বৃন্দাবনধামে সনাতন। 
নিকট হইল গিয়া সুকৃতন ব্রাহ্মণ ॥ 
গোসাঞ্জিরে গিয়া 'বিপ্র দন্ডবৎ কার। 
আনন্দ-আবেশে রহে করযোড় কপ্পা। 
গোসাঁঞ প্রণাম কার কার যোড়কর। 
পুছেন ব্রাহ্গণে মিম্টবাক্যে প্রিয়জ্কর ॥ 
কে তুমি ঠাকুর মহাশয় কিবা অর্থে । 
আগমন হৈল কৃপা করি মোর মাথে॥ 
গোসাঁঞ্র নম্রতা সুমিষ্ট বাক্য শুনি। 
দ্রাবল 'বিপ্রের চিত্ত চমৎকার গাঁণ॥ 
বপ্র কহে মহাশয় আম সবদারদ্ু। 
অর্থ লাগ বহুকাল ভাঁজলাম রুদ্র 
কৃপা কার মহাদেব আদেশ করিলা। 
তোমার চরণে মোরে আসিতে কাঁহলা ॥ 


১1 গৃশগাীল--ছোট শামুক। 


বৃন্দাবনে সনাতন গোসাঞ্চর স্থান। 
যাইলে পাইবে অর্থ পরম রতন কে)॥ 
গোসাঞ্ কহেন মুঞ্জি অর্থ কোথা পাব। 
মহাদেব মোর স্থানে কি হেতু পাঠাব॥ 
[ভক্ষাজীবী মৃঞ্ক মোর অর্থ কোথা হয়ে। 
ইহা শুনি ব্রাহ্মণের বিদরে হদয়ে ॥ 
হা হা মোর ভাগ্যে কি ঈশ্বর প্রতারল। 
কিংবা মুঞ স্বপনে কি প্রলাপ দোখল॥ 
ব্রাহ্ষণে কাতর দোখ দয়াল (খ) গোসাঞ্ে। 
আকাশ পাতাল ভাব কৃল নাহি পাই 
দৈবাং পাঁড়ল মনে মণির বৃত্তীস্ত। 
আশ্বাস করিয়া র্লাহ্মণেরে কহে গে) শাস্ত॥ 
হায় হায় (ঘ) ঠাকুর মোর স্মরণ হইল । 
মিথ্যা নহে শ্রীমন্‌ মহাদেব যে কাহল॥ 
স্পর্শমাঁণ হয় ডে) চল দেখাইয়া 'দিই। 
বিস্মত হইন্‌ তেকারণে কাহ নাই॥ 
ব্রাহ্মণেরে লঞা যমুনার তীরে গিয়া । 
বামহস্ত তঙ্জনশ অঙ্গুলী হেলাইয়া॥ 
কহে এইখানে দেখ মাত্তকা খাঁদয়া। 
বা্মণ খুদিয়া বলে না পাই খুপজয়া॥ 
গোসাঞ্চিরে কহে কোথা দেহ উঠাইয়া। 
তে'হো কহে নাস্পর্শিব সিনান করিয়া! 
পুন তলাসতে বিপ্র মাণ যে পাইল। 
গোসাঁঞরে দণ্ড্গ্ৎ কাঁরয়া চাঁলল॥ 
পথে চলি যায় 'বিপ্র ভাবে মনে মনে। 
এ হেন পদার্থ গোসাঁঞ দিলা কি কারণে॥ 
রাখবার কাজ থাকুক স্পর্শ নাহি করে। 
স্পর্শের থাকুক কাজ ঘৃণায় নেহারে চে)॥ 
আমার চাঁন এই সেই বস্তু লাগ। 
তপ করি ঈবরসেবনে অনুরাগী ॥ 
ছি ছি মোরে ধিক্‌ ধিক্‌ হেন তুচ্ছ বস্তু। 
যাহার লাগিয়া মুঁঞ সদাই অসমস্থ॥ 


পাঠাল্তর-_-(ক) পরম রতন ইথে নাহ আন। 
খে) দয়াল__বলেন। গে) কহে--করে। 


স্রীশ্রীভন্তমাল প্রস্থ 


[দ্বিতীয় মালা 


অতএব হেন বস্তু দূরে তেয়াগয়া। 
গোসাঞ্জির চরণে শরণ লব গিয়া 
তে*হো যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মাঁজল। 
তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল॥ 
তাঁহার চরণে গিয়া শরণ লইব। 
বিনিমূল্যে তাঁর পায় বিক্লীত হইব॥ 
এতেক ভাবয়া দু প্রাতজ্ঞা করিয়া। 
বটেশবর গ্রাম হৈতে গেলেন 'ফারয়া॥ 
গোসাঞ্ঞর পদে গিয়া পাঁড় 'বিপ্রবর। 
নিজ আভিলাষ যাহা কহিলা বিস্তর ॥ 
এ তুচ্ছ রতনে মোর নাহ কিছ কাম। 
কৃপা কার প্রভু মোরে কর আত্মসম॥ 
শরণ লইনু তব অভয় চরণে। 
কৃতার্থ করহ দিয়া কৃষ্প্রেমধনে (ক) 
গোসাঞ কহেন তুমি তাহা না পাইবে €খে)। 
ঘরে গিয়া কৃষ্ণ ভজ সংসার তাঁরবে॥ 
তে'হো কহে নাহ যাব তোমার চরণে । 
শরণ লইনু কৃপা কর মূড্জনে॥ 
গোসাঁঞ্ কহেন তবে পার যোগ্য হৈতে। 
স্পর্শমণ যাঁদ শল্ত হও তেয়াগিতে ॥ 
এত শুনি বিপ্র স্পর্শমণি লৈয়া করে। 
টান মার ফোল দিল যমুনা-মাঝারে ॥ 
গোসাঁঞ দৌখয়া তবে আনান্দত হৈলা। 
ব্রা্মণেরে ধার গাঢ় আঁলঙ্গন কৈলা॥ 
প্রশংসা কারয়া কৃষ-মন্ম দীক্ষা 'দয়া। 
কৃতার্থ করিলা কৃষপ্রেম সন্চারয়া॥ 
অতএব শ্রীমান্‌ সনাতন স্পর্শমাঁণ। 
যার পদ-দস্ট-স্পর্শ মান্র হৈল ধনী॥ 
প্রাকীতিক তুচ্ছ ধনে বিরান্ত হইল। 
পরম রতন কৃষপ্রেমধন পাইল ॥ 
সর্্বদুঃখ দূরে গেল ধনাঢ্য হইল। 
ধন্য মান্য পৃজ্যতম ভেল॥ 


ঘে) হায় হায়-হয় হয়। ১) হয়-লবে। চে) নেহারে-+ | পাঠান্তর- কে) কষফপ্রেমধনে- কৃষ্ণ প্রেমদানে। 


লা হেরে। 


খে) পাইবে পারিবে॥ 


তাঁহার নন্দন শ্রীল ভাগবত নামে । 
তাঁহার সন্তান কটামাড়গাঁয়ে গ্রামে ॥ 
অদ্যাপিহ আছেন গোসাঞ বাল খ্যাত। 
পূৰ্ব মানকর এবে মাড়গাঁ বসত॥৷ 
বিপ্র যবে স্পর্শমাঁণ যমুনায় ডারিল। 
একক্বর পাৎসা পরম্পরায় শুনিল ॥ 
মণি উঠাইতে বহু যতন করিল। 
হস্তিপদে 'জাঞ্জর বাঁন্ধিয়া নাম্বাইল॥ 
যমুনার জলে ইাত-উাঁতি রাইতে । 
শকল সূবর্ণ হইল ঠোঁকয়া মাণিতে॥ 
মাঁণ না প্মইল নানা উপায় সৃঁজয়া। 
ঈশবরের কৃপা বিনে কে পায় খদাঁজয়া॥ 
গোস্বামীর লীলা হয় অন্ত অপার। 
পরমপাঁবন্র পদে পদে চমৎকার ॥ 

সব কে কাঁহতে পারে 'কণ্ণিৎ কাঁহল। 
আরো কিছ কহিবারে উৎসাহ বাঁঢুল॥ 
মন-মোহনিঞা শ্রীমন্‌ মদনমোহন । 
শ্রীমতী কুবৃজা মাহষার প্রকাশন ॥ 
মথুরাচৌবের নারী করেন সেবন। 
নাত মাধুকুরি” হেতু যান সনাতন ॥ 
ঠাকুরের মাধুরী দেখিয়া প্রেম হয়ে। 
কিন্তু অনাচারে সেবে দৌখ দুঃখ পায়ে॥ 
আচার করিয়া যে সোঁবতে সনাতন কে)। 
ক্ুমমত কাহি দিলা কাঁরয়া যতন ॥ 
চোবের ঘরণা তাহা নাহি সমুঝিলা। 
নিজমত প্রেমভাবে সৌবতে লাগিলা ॥ 
আর দিন সনাতন যাইয়া দেখেন (খ)। 
চোবের বালক সহ মদনমোহন ॥ 


১। মাধৃকার- মধুকর অর্থাৎ ভ্রমর যে ফুলে ফুলে মধু 
আহরণ করে সেইর্প দ্বারে ম্বারে ভিক্ষা করা। 
পাঠান্তর- (ক) সোৌব্বারে সনাতন । 

€খ) সনাতন দোঁখতে ইচ্ছিল। 

এখানে আতারন্ত দৃইটি পঙীন্ত দেখা যায় ঃ__ 

(চৌবের বাড়ীতে গিয়া উপনীত হৈল)॥ 

আচার...গণন (এর) পর 

(ভন্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করে ব্রজেন্দ্র নল্দন)। 


শ্রীত্ীতন্তমাল গ্র্থ 


১৯ 


একন্ন বাঁসয়া অন্ন করেন ভোজন। 
আচার বিচার কিছ? না করে গণন॥ 
গোসাঞ্জ দেখিয়া তাহা প্রেমে মৃচ্ছ্া হয়। 
চোৌবের ঘরণণ প্রতি স্তবন করয়॥ 
গোসাঞ্ যে আপনাকে অপরাধী মানি। 
1বনয় করয়ে তাঁরে কার যোড় পাণি॥ 
মাতা তুমি ষেমত আচারে কর সেবা। 
সেইমত কর (ক) অন্যমত না কারবা॥ 
তে“হো কহে, ভাল ভাল তাহাই করিব। 
দন চাঁড় যায় আচার কাঁরতে নারব॥ 
গোসাঁঞ কহেন মাতা 'নবেদন কার। 
আজ যাঁদ মোরে কিছু দেহ মাধুকুরি ॥ 
তোমার শিশুর এই পাত্র অবশেষ । 
যাহা থাকে তাহা দেহ, কার কপালেশ॥ 
তাহ উঠাইয়া গোসাঁঞরে মাতা দিলা । 
গোসাঞ্ পাইয়া কৃতকৃতার্থ মানলা॥ 
সাক্ষাতে দোখলা মদনমোহনে খাইতে । 
মদনমোহন দেখাইলা জানাইতে ॥ 
প্রসাদ পাইয়া সাধু আনন্দে বিহবল। 
মদনটেরেতে বাস যথা অকলোল॥ 


তুমি মোরে চৌবের ভবন হৈতে আঁন। 
১ সমস 
হোতা চৌবে ঠাকুরাণন প্রতি কহে হরি। 
সনাতনে দেহ মোরে সমর্পণ কারি॥ 
প্রাতে সনাতন হর্ষভরে তথা "গিয়া । 
ঠাকুরাণণ প্রাত কয় বিনয় কারয়া॥ 
মদনমোহন আজ্ঞা কারল আমারে। 

মনে সাধ হৈল বনে বাস করিবারে॥ 
ঠাকুরাণী কহে হহ* সত্য বটে বটে খে)। 
শঠের বিদ্যায় পারগ বটে ঘটে ॥ 
আমারেও কাঁহলা যাইব অন্যস্তরে। 
পূর্বের স্বভাব যে তা ছাড়তে না পারে॥ 


পাঠাম্তর_ কে) কর- সেব। 
খে) ঠাকুরাণী কহে ইহ সত্য হয় বটে। 


২০ ভ্রী্ীভন্তমাল গ্রন্থ 


সয়া (র) পক্ষী যথা প্রতিপালন করয়। 
শিকল কাটিয়া পাছে খে) ডীঁড়য়া পলায়॥ 
শ্রীমতী যশোদা প্রাণপণেতে পাঁলিল। 
ক্ষণমাত্র বুকে শেল হান পলাইল ॥ 
যার যে স্বভাব হয়, তাহা কোথা যাবে। 
যায় যাউক আমার তাহাতে কিবা হবে॥ 
ষদ্যাঁপ অন্তরে দুঃখ সাঁহতে না পার। 
বরণ মারব দেহ যমুনায় ভাঁর॥ 

মাতার মাধূর্য্য গাঢ় প্রেমের কারণ গে)। 
শুদ্ধ বাংসল্য তাহে প্রেমের ভৎসন॥ 
শুনিঞা শ্রীসনাতন প্রেমের (ঘ) সাগরে। 
ভাঁসয়া আনন্দধারা বহে গলদ্ধারে ॥ 
মাতা আর্তনাদ কার শ্রীল সনাতনে। 
মদনমোহন দয়া পড়ে অচেতনে॥ 
উচ্চস্বরে কান্দে মাতা ভূমে গাঁড় যায়। 
যশোদা মাতার দশা যথা পূর্বে হয়॥ 
সনাতন মদনমোহন যে পাইয়া । 

আপন আশ্রমে আনে আত হম্ট হঞ্ঞা (উ)॥ 
দারিদ্যু যেমন 'নাঁধ পাইয়া আহমাদ । 
হস্তেতে পাইল যণ্মা আকাশের চাঁদ ॥ 
সূর্য্যঘাট নিকটে সুরম্য টিলাপরি। 
ঝোপড়া বান্ধিলা এক তৃণ জড় কার॥ 
চুটাক মাঙ্গয়া আনি আঙা কাঁড় কার। 
হরিষাবষাদে সুকুমার আগে ধার ॥ 
মদনমোহন কহে লবণ 'বিহননে। 

খাইতে না পাঁর মোর না রুূচে বদনে॥ 
সনাতন কহে যাঁদ খাইতে নারব। 

লবণ নিতানি (চ) তবে মৃাঁঞ কোথা পাব॥ 
আর দন লবণ মাঙ্গয়া আনি 'দল। 
পুন কহে রুখ আঙা খাইতে নারল॥ 
হাহ কছে হত কিয়া জোর গার! 
মুঞ্ঞি মাঙ্গতে নারব॥ 








হ-টয়া। (খ)ট পাছে- পাখী । 
ধন। (ঘ) প্রেমের অমৃত? 
হয়া । 


নতানি-নিতুই লবণ । 


[দ্বিতীয় মালা 


কমে ব্লমে তুমি নানা বাহেনা করহ। 
আমা হৈতে নাহ হবে চাহ কার লহ 
দৈবযোগে এক মহাজন দ্রব্য লৈয়্যা। 
মথুরায় যাই সেই জাহাজে চাঁড়য়া॥ 
আট-কিয়া গেল তরা চড়ায় লাগিয়া । 
মহাজন সর্বনাশ হইল গাণয়া॥ 
হাহাকার কার নানা উপায় চিত্তয়। 
রাল্রযোগে দেখে তরে এক মহাশয় ॥ 
গদগদভাবে কৃষ্ণনাম বাঁস জপে। 

এক শ্রীবগ্রহ তথা তেজে বন ব্যাপে॥ 
আত আর্ত হই মহাজন কান্দ কহে। 
শরণ লইনহ প্রভু রক্ষা কর মোহে ॥ 
কৃপা কার সঙ্কটে এবার কর রক্ষে। 
প্রতিজ্ঞা কারন মুাঞ কায়মনোবাক্যে॥ 
এবার বাণজ্যে যত উপস্বত্ব হব। 
সমদায় শ্রীচরণপদ্মে সমার্পব॥ 
মান্দর 'নম্্মাণ কার সেবার শৃঙ্খলা । 
কার "দয়া পশ্চাৎ কাঁরব গৃহে মেলা 
এতেক প্রার্থনা কার মহাজন 1গয়া । 
জাহাজে চাঁড়বামান্্র চাঁলল ধাইয়া ॥ 
মথুরা যাইয়া হৈল বাণিজ্য দ্বিগুণ 
জানিল করিল ইহা মদনমোহন ॥ 

যত লাভ হৈল তোজ অস্তর-সঙ্্োচ 
মদনমোহন অর্থে কাঁরলা খরচ ॥ 
বৃহৎ মান্দর আর নাটশালা আঁদ। 
শিবহারের স্থান নানা আর রত্রবেদী॥ 
সেবার শৃঙ্খলা নানা জাতি ভোগরাগ। 
বন্ধান বনান কৈল কার অনুরাগ ॥ 
শ্রীমৎ কে) সনাতন তাহে আঁতিহম্ট মন। 
বসাইয়া সেবে তাহে মদনমোহন ॥ 
অদ্যাপহ সেই যে মান্দর বর্তমান । 
গোস্বামপাদের সেই বাঁসবার স্থান! 
লালদাস অভাগয়া তাঁহার চরণ। 
পরম উপায় জান লইল শরণ 


পাঠাল্তর- কে) শ্রীমৎ-_শ্রীল। 


দ্বিতীয় মালা ] 


শ্রীব্প গোস্বামী 


শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর অপার মহিমা । 
যথা সনাতন তথা মাহমার সীমা॥ 
রূপ-সনাতন বাল জগত বিখ্যাত । 
শ্রীগোরাঙ্গীপ্রয়তম গৌর যার নাথ ॥ 
অতএব রূপ গোস্বামীর কিছ গুণ । 
গাইব আপন মাত-শোধন কারণ! 
অনম্ত অপার লণলা শ্রীরূপের হয়। 
কাত কাঁহব সব কহা নাহ যায়॥ 
একাঁদন ব্রহ্মকুণ্ডতীরেতে বাঁসয়া। 
অনাহারে রহে কৃষ্ণ মানস আপয়া॥ 
অনাহার জান কৃষ্ণ দয়ার্দ' হইয়া । 
গ্রাম্য বালকের রূপ ধারণ করিয়া ॥ 
একভান্ড দুস্ধ আনি খাইবারে দিল। 
দুগ্ধ দয়া বালক চাঁলয়া পুন গেল 
শ্রীবুপ ভাঁবয়া 'স্থির কারতে নারিলা। 
দুশ্ধ লইয়া পান করিতে লাগলা॥ 
দুগ্ধের আস্বাদ নহে অলৌকিক স্বাদ। 
কোটি কোটি অমৃতের স্বাদ মাত্র বাদ! 
খাইতে খাইতে উলিল প্রেমভাব। 
অপ্রাকৃত বস্তু তার এমাতি স্বভন্ব ॥ 
দুগ্ধ পান কার ভান্ড রাখতেই মান্র। 
আপান চাঁলয়া গেল অপ্রাকৃত পান্র॥ 
শ্রীমং সনাতন শুনি এ সব বারতা । 
চলিয়া আইল দ্রুত রূপ বাঁস যথা ॥ 
অনুযোগ কৈল বহু আর্তনাদ করি। 
কৃষে দুঃখ দেহ কেনে অনশন কার॥ 
মাধূকুরী ভিক্ষা কার উদর ভরহ। 
সুকুমার কৃষণচন্দ্রে দঃখ নাহি দেহ 
আর অপরুপ শুন গোবিন্দ প্রকটে। 
হইলা যেমতে বৃন্দাবনে যোগপাঠে॥ 
শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা 'দিলা শ্রীমদ্রূপেরে। 
যোগপীঠে হও মুাঞ মাত্তকা ভিতরে॥ 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ২১ 


এক গাভী নাত আস দান্ডায় যথায়। 
স্তন হৈতে দুগ্ধ খেরে কে) আমার মাথায় ॥ 
মোরে লক্ষ্য কার সেই স্থানে যে খুদিয়া। 
উঠাও আমারে সেব তথাই স্থাপিয়া॥ 

এত শান শ্রীরুপ গোসাঁঞ হম্টমনে। 
উঠাইয়া গোঁবন্দ স্থাঁপিলা সিংহাসনে ॥ 
আভষেক আদি কার আনন্দ-কৌতুকে। 
সেবন করয়ে যথা (খে) থাকে প্রেমসুখে॥ 
হে শ্রীমদরূপ গোস্বামী কর দয়া। 
লালদাস-শিরে ধর শ্রীচরণ ছায়া ॥ 


শ্রীক্রীজীব গোস্বামী 


শ্ীজীব গোস্বামী হন তন্তুল্য মহাস্ত। 
প্রেমে পরাকান্ঠা যে গুণের নাহ অন্ত॥ 
ক্মসন্দভ আর ষটসন্পর্ভ আঁদ। 
নানাগ্রন্থে ভান্ত স্থাঁপ 'নিরাঁসলা বাদী ॥ 
শ্রীবূপের ভ্রাতুষ্পূত্র মন্্রশিষ্য হন। 
শ্রীচৈতনাকপাপান্র পার্ষদ-প্রধান ॥ 
তাঁহার চাঁরন্রলশলা কহা নাহ যায়। 
কিছু গুণগান কার পাঁবন্র আশয় ॥ 
ষট-সন্দর্ভ প্রকাশি জীবের হত কৈলা। 
আতি চমৎকার বড় "সিদ্ধান্ত স্থাপিলা ॥ 
সন্দেহভঞ্জন হেন নাহ ক্ষিতিতলে। 
যত শাস্নে বিরদদ্ধার্থ লোকে জপ বলে॥ 
পণ্ডিত আভমানী যত কুব্যাখ্যা কাঁরয়া। 
অজ্ঞের সভায় কহে ভাঙ্গ প্রকাশিয়া ॥ 
ষট-সন্দর্ভ একবার যে করে শ্রবণ। 
অন্য কলকলে তার নাহ ফিরে মন॥ 
যেই জন ষটসন্দর্ভ গ্রন্থ না দেখিল। 
শাস্ের সিদ্ধান্ত সেই কভু না জানিল॥ 
পশ্ডিত গম্ভীর জীবগোসাঞ্জির বিনে। 
হেন বুঝি আর নাহি এ তিন ভূবনে॥ 


পাঠান্তর- (ক) খেরে_ ক্ষরে। 
(খ) বথা--সদা। 


হই শ্লীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


থর সি সা ব্রা 


1িগ্‌্বিজয়ী এক সব্ব্ত জিনিয়া। 

ব্রজে রূপসনাতন পণ্ডিত জানিয়া॥ 
গিবচার কারতে আইল গোসাঞ্ঞির স্থানে । 
নম্্মংসর অহঙ্কার-শূন্য দুই জনে॥ 
বিচার না কার জয়পন্র লিখি দিলা । 
পুনশ্চ শ্রীজীবগোসাঞ্ঞির স্থানে গেলা॥ 
যমুনায় শ্রীজীবগোসাঞ্জি স্নান করে। 
হস্তী অশব সহ দিগৃবিজয়ী গিয়া তীরে॥ 
কহে রূপ সনাতন বিচারের ডরে। 

জয়পন্র লাখ দোঁহে দিলা যে আমারে॥ 
তুঁমহ 'িচার কর, নহে লাখ দেহ । 
গোসাঁঞ শুনিয়া কিছু হইলা অসহ॥ 
মনে মনে চিন্তে এই পণ্ডিতাভিমানশ। 
রূপ-সনাতনের মাহমা নাহি জানি॥ 
পরাভব হৈল বাঁল কারয়াছে গৰ্্ব। 
তাহার উচিত আজ কাঁরব যে খব্ব॥ 
ইহা ভাব কহে, তুমি রৃপ-সনাতনে। 
বিনে শাস্ব-প্রসঙ্গেতে জনিলে কেমনে॥ 
সে যা হউ তাহা সভা সাঁহত বিচারে । 
তুমিত না হও যোগ্য, তে'হো থাকু দূরে ॥ 
আম তাঁহা সভার ক্ষদুদ্র শিষ্-আভমানী। 
মোরে পরাভব কর তবে তোমা জান! 
এত কাহি বিচার তাহার সনে কৈল। 
[দগৃবিজয়ী বিচারে হার দর্প খর্ব হৈল॥ 
একথা শুনিয়া রুপগোসাঁঞ কুপিয়া। 
জীবগোসাঞ্রে কহে ভর্থসন করিয়া ॥ 
তুমিত বৈরাগণ হার-জিত তোঁজ হৈলে। 
তবে কেনে জাতিবারে আগ্রহ কারলে॥ 
সেই ব্যান্ত হার-জিত আভমানময়। 
তাহার হৃদয়ে হয় জয়পরাজয় ॥ 

তুমি কেনে পরাভব আপাঁন হইয়া । 

না দিলে তাহার মান দীনতা করিয়া ॥ 
তে'হো কহে কৈল মোর গুরুর নিন্দন। 
বাধ অনুসারে তার করিল শাসন॥ 
জাবগোসাঁঞর কভু আঁভমান নাই। 
তাহাও ব্দবিয়াছেন শ্রীরুপগোসাঞ। 


[দ্বিতীয় মালা 


তথাশ্পিহ শাসন করয়ে ভাঙ্গি করি। 
লোক সংগ্রহের কে) হেতু তাঁহার উপরি॥ 
কহে আজ হৈতে তব না হেরিব মুখ । 
বজ্তুল্য বাক্য শুনি কাপ গেল বুক 
কাতর হইয়া বহ স্তুতি নাত কৈলা। 
যদ্যাপ গোসাঞ্জ তাহে প্রসন্ন নহিলা ॥ 
অন্নজল তেয়াগিয়া যমৃনার তাীরে। 
গোসাঞ্জির পদমান্র ধেয়ান অজ্তরে॥ 
পাঁড়য়া রাহলা দুনয়নে ধারা বহে। 
শীর্ণ (খ) হইল দেহ প্রাণ মাত্র রহে॥ 
কথোক 'দবস পরে গে) বিশেষ কথন। 
শুনিয়া খেদিত হইলা শ্রীল সনাতন ॥ 
শ্রীরূপের নিকটে যাইয়া ধীরে ধীরে। 
বাক্যছল কারি তাঁরে এক প্রশ্ন করে॥ 
সদাচার যতেক তাহার মধ্যে শ্রেজ্ঠ। 
কিবা স্থির করিয়াছ সকলের ইন্ট॥ 
শ্রীরুপ কহেন প্রভূ মোর বিবেচনে। 
জীবে দয়া সব্বশ্রেম্ঠ শাস্দেতে বাখানে॥ 
গোসাঁঞ্ কহেন তবে কেনে নাহ হয়। 
বাক্যের শ্লেষেতে তে'হো ব্যাঝলা হৃদয় ॥ 
যে আজ্ঞা বাঁলয়া জীব গোসাঁঞুরে ডাঁক। 
আলিঙ্গন কর মিলে ছল ছল আঁখ॥ 
শ্রীজীবগোসাঞ্জি কৃতকৃতার্থ মানিয়া। 
শতেক প্রণাম করেঞ্চচরণে পাঁড়য়া॥ 
তাঁহার স্বভাব গুণ গাম্ভনর্য প্রভাব (ঘে)। 
কাঁহবারে পারে যেই সেই অনুভাব॥ 
মু মূর্খ নিব্বোধ অধম দুরাচার। 
সে সব কথনে মোর নাহি আধকার॥ 
তবে যে করিতে চাহি তাঁহার বর্ণন। 
অন্ধ যেন শিল্প-রচনায় করে মন॥ 
অতএব মোটামুটি বাছাবাছা কাঁর। 
কোন মতে সে অভয় শ্রীচরণ স্মার॥ 


9১ 


পাঠাল্তর-_ কে) সংগ্রহের শিখাবার। 
খে) শীর্ণ বিশশর্ণ। 
(গ) পরে ব্যাজে। 
ঘে) তাঁহা সভার গ্‌ণ আর গাম্ভশর্ধয স্বভাব। 


'দ্বতীয় মালা ] 


চাঁরত্র শ্রীগোপাল ডট্রের 
[দোহা মুল হিন্দী ] 
শ্রীবন্দাবনকী মাধুরী ইনমাল আস্বাদন িয়ো। 
সব্বসু রাধারমণ ভ্টগোপাল উজাগর॥ ইত্যাঁদ 
শ্রীমান্‌ গোপাল ভট্ট অদ্ভুত চারন্র। 
ভুবনমঙ্গল কথা পরম মহত্ব ॥ 
শ্রবণমঙ্গল ভববন্ধ-বিমোচন। 
কৃষ্প্রেমরসময় ভান্তর জনন॥ 
ভট্ট গোস্বামী মহাপ্রভুর 'প্রিয়পান্ন। 
প্রীতি হইয়া দলা হরিনাম-মল্ন॥ 
যার প্রেম-অনরোধে শ্রীরাধারমণ। 
শালগ্রাম হইতে হৈলা মুরলীবদন॥ 
তাঁহার গুণের কথা কে কাহতে পারে। 
কছু গান কার মাঁতশোধনের তরে॥ 
তে'হো মোর প্রভূ তাঁর চরণেতে রাঁত। 
জন্মে জন্মে রং ধেন এই মোর গতি ॥ 
শ্রীমান্‌ মহাপ্রভু যবে তার্থভ্রমে গেলা। 
ভষ্টমারং কে) গ্রামে চাতু্মাস্যাস্থাতি কৈলা ॥ 
শ্রীমান্‌ বেঙকটভট্রট নামে মহাশয় । 
তাঁহার গৃহেতে রহে হইয়া সদয় ॥ 
তাঁহার নন্দন শ্রীগোপালভট্র নাম। 
সদাই করয়ে যে প্রভুর সেবাকাম ॥ 
প্রভূ তাঁরে কৃপা কার শান্ত সণ্টারিলা। 
হারনাম-মহামল্ল কর্ণেতে আর্পলা॥ 
রাধাকৃষ্ণ-মাধূর্যয শহদ্ধ-প্রেমভান্ত দিলা । 
কৃষণতত্ব ভন্তিতত্ব-আঁদ জানাইলা॥ 
বিষয় ছাঁড়য়া বৃন্দাবনে আকার্যলা। 
শ্রীরাধারমণরূপে বড় কৃপা কৈলা॥ 
তাঁহার বৃত্তান্ত শুন আত চমৎকার । 
কোন যুগে কোথায় উপমা নাহ আর॥ 


পাঠাল্তর-_€ক) ভট্টমারি- শ্রীরঙ্গম্‌। 

১। তীর্থ দ্রমে- তীর্থ ভ্রমণে ॥ 

২। ভট্টমার- এক শ্রেণীর সম্গ্যাসী। 

ইহারা অস্ুশস্তে সঙ্্জিত থাকে ও অসেবা সেবা করে। 
কেহ কেহ ইহাঁদগকে ভর্তহার সম্প্রদায় বলেন॥ 


ভ্রীশ্রীভত্তমাল গ্রল্থ 


নও 


এক শালগ্রাম সেবা করেন গোসাঞ। 
প্রেমানন্দে কে) মগ্ন দিবা নাশ জানে নাি॥ 
অন্য অন্য মহাস্তের বিগ্রহ সেবন। 

এক ধনী আস সব কার দরশন॥ 
শ্রদ্ধাক্রমে সর্্ববিগ্রহের সেবাযোগ্য। 
নানা বস্ত্র অলঙকার আর নানা ভোগ্য ॥ 
সামগ্রী আনিয়া দিলা প্রত্যেকে প্রত্যেকে। 
সেইমত দিলা শালগ্রামের সম্মুখে ॥ 
অপূর্ব গহনা বস্ত্র দোয়া গোসাঞ্ঞি। 
উদ্দীপন হইয়া পাঁড়ল মূরুছাই ॥ 
পুনঃ উঠি ভাবে মনে হেন পারচ্ছদ। 
ঠাকুরে পরান-হেতু মনে হয় খেদ॥ 
শালগ্রাম আমার যে যদ্যপি ঞ্হার। 
প্রকাশ হইত অবয়ব পদ কর॥৷ 

তবে ঞই অলঙ্কার বস্ত্র পরাইত। 

1ক শোভা হইত, তবে কি আনন্দ হৈত ॥ 
মনোরথ কার গোসাঞ্জি নাশি পোহাইলা । 
রান্রিমধ্যে শালগ্রাম রূপ (খ) প্রকাশিলা ॥ 
ভন্তাধীন নিজ 'প্রয় ভক্তের ইচ্ছায়। 
নানারূপ হইল পূর্ে প্রীসদ্ধ যে হয়॥ 
তাহে নিজ স্বরূপ ধারণে ক আশ্চর্যয। 
যাতে শ্রীগোপালভদ্ট ভন্তমধ্যে আর্য ॥ 
ব্রিভঙ্গভঙ্গমা রূপ মুরলীবদন। 
সুচিক্ধণ অঙ্গ রূপে ভুবনমোহন॥ 
গোসাঁঞ হেরিয়া শুভ আনন্দে ভাঁসল। 
দারদ্র যেমন মহাঁনাধ প্রাপ্ত হৈল॥ 
'শ্রীরাধারমণ' নাম বাঁলয়া রাখল । 
এঁকাস্তক মনোরথ সফল হইল ॥ 

নিজ শিষ্য শ্রীল ভন্তদাস পৃজাররে। 
সেবা সম্পিয়া প্রভূ গেলা নিজপুরে॥ 
তাঁহার সম্ভান তাঁর দৌহন্র সম্ভান। 
অদ্যাঁপ করেন সেবা শ্রীরাধারমণ | 
অদ্যাবাধ সেই রাধারমণ বিরাজে। 
বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীবন্দাবন মাঝে ॥ 


পাঠাল্তর- কে) প্রেমানন্দে- প্রেমরসে ॥ 
(খ) রুপ-কৃপা। 


২৪ ্রীন্্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


ননীর পুতলী যেন দেখিতে কোমল। 
সং-চিং আনন্দময় অঙ্গ ঝলমল ॥ 
বিচার করিয়া দেখ আশ্চর্যা কথন। 
রাধারমণের দেহ 'কিসেতে গঠন ॥ 
অন্য যে বিগ্রহ পর্ব পাষাণে নিম্মাণ। 
নিম্মাণ হইলে তে*হো অপ্রাকৃত হন॥ 
শ্রীরাধারমণ পর্বে না শিলা না মাণ। 
অতএব পর্ব হৈতে চিদানন্দ মানি॥ 
গোপীগণ সহ 'নিজ প্রকাশ-স্বর্প। 
শ্রীরাসমণ্ডলে যৈছে হৈলা বহুর্প&॥ 
ভট্টগোসাঞ্জির গণ কত কহা যায়। 
প্রেমভান্ত-পাশ্ডিত্যাঁদ তুলনা না হয়॥ 
লোকের হিতের লাগ অপূর্ত্ব সংগ্রহ । 
কারলা শৃভাবহ ॥ 
হরিপাঁরকর নিত্য ব্রজপুর হৈতে। 
প্রভৃুসহ আইলা ফে'হো লোক 'নিস্তারিতে॥ 
পরম আশ্চর্যরূপে উপদেশ 'দিল। 
শিষ্য প্রাশষ্য ক্রমে জগৎ ছাইল॥ 
জগত-উদ্ধার ধ্যান-ধারণা কাঁরলা। 
ইহা শুনি লালদাস শরণ লইলা॥ 


চরিত শ্রীমধ;পণ্ডিত ঠাকুরের 


শ্রীলোকনাথ ভূগর্ভ গোসাঁঞ কৃফদাস। 
আদ কাঁর নাভাজীউ বর্ণে সভা-ষশ॥ 
প্রত্যেকে সভার গুণ বার্ণতে নারল। 
কাঁহ কিছু যাতে গোপানাথ প্রকাঁটল॥ 
শ্রীল মধুপাশ্ডিত ঠাকুর মহাপ্রেমী। 
বৃন্দাবন গমন করিলা ভ্রম ভ্রমি॥ 


['দ্বতীয় মালা 


বৃন্দাবন যাইয়া চোঁদকে নেহারয়। 

কৃ অন্বেষণ করে দেখিতে না পায়॥ 
ফৃৎকার করয়ে ধারা বহে দুনয়নে। 
দরশন না পাইয়া উৎকণ্ঠিত মনে॥ 
প্রাত বনে বনে লতাকুঞ্জে কুঞ্জে ঢুড়ে। 
বিরহে কাতর কভু ভীমিতলে পড়ে ॥ 
যমুনার তাঁরে বংশীবটের তলায়। 
অনাহারে ক্ষিতিতলে পাঁড়য়া রহয়॥ 
হেনকালে শ্রীমদবংশীবটের সমীপে । 
দেখে নবঘন জান ন্রিভাঙ্গম রূপে॥ 
গোপননাথ স্বয়ং আস প্রাতমার্পেতে। 
দরশন 'দলা প্রিয় ভক্তের পীরতে॥ 
পণ্ডিত চমকি উঠি দ্রুততর গিয়া। 
উঠাইয়া লইল যে পাথালি কারয়া॥ 
ছুটিয়া পলায় যথা তস্করের প্রায়। 
রতন পাইয়া যেন 'বঘ্য আশওকায় ॥ 
রাখবার স্থান ঢদুড় ইতি উাতি ধায়ে। 
মহানাধ কেহ যেন পাছে কাঁড় লয়ে॥ 
যমুনার তাঁরে কেশীঘাটের 'নিকটে। 
সেবার শৃঙ্খলা কৈলা প্রেমের সম্পুটে॥ 
কালে কোন ভাগ্যবান পরা-্রীমান্দির। 
নিম্মাণ করিয়া দিলা পরম সুধীর ॥ 
অতএব শ্রীমধূপাণ্ডিত মহাশয় । 
তাঁহার মহিমা-গুণ কহা নাহি যায়॥ 
তাঁহার চরণে মাত রহুক আমার। 
মো-সম দুর্ভাগ্য আর যতেক সভার ॥ 
তবে সভে মোল তাঁর এ দুঃখ সংসারে । 
কৃষ্প্রেমানন্দে ভাঁস সখের সাগরে ॥ 
যতেক প্রভুর গণ সভে নিত্যাসদ্ধ। 
আগে তার কাঁহব বিস্তার যে প্রাসদ্ধ॥ 


ইতি শ্রীভন্তমালে চৈতন্যপার্ধদগৃণবর্ণন-গান নাম দ্বিতীয় মালা ॥ ২ ॥ 


(জি) 


সুডজ্ভীন্মস বালা! 


যঃ শ্রীবন্দাবনভূঁব পুরা সাঁচ্চদানন্দসান্ড্রো 
গৌরাঙ্গীভঃ সদৃশরুিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত। 
তাসাং শশবদদৃ্ঢ়তরপরাীরম্ভসম্ভেদতঃ * কিং 
গৌরাঙ্গঃ সন জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ ॥ ১1 
নমস্যামোহস্যৈব প্রিয়পারজনান বংসলহদঃ, 
প্রভোরদ্বৈতাদীনাঁপ জগদঘোঘক্ষয়কৃতঃ। 
সমানপ্রেমাণঃ সমগুণগণাস্তুল্যকরুণাঃ, 

স্বরৃপাদ্যা যেহমী সরসমধুরাস্তানপি নৃমঃ ॥ ২ ॥ 
পণতস্তাক্কং কৃষং ভন্তরুপস্বরুপকম। 

ভন্তাবতারং ভভ্তাখ্যং নমাম ভন্তশান্তকম্‌ ॥ ৩ ॥ 


অনুবাদ ।-_পূর্বে শ্রীবন্দাবনভূমিতে সাঁকতদানন্দঘন ও শ্যামকান্ত যান 
তুল্যাকান্তিযুত গৌরাঙশদের সহিত নূত্য করিয়াছিলেন গতাঁনই ক সেই 


গোরাঙ্গধদের সব্ব্দা দড়ুতর 


ত সম্ভোগ বা মিলনের ফলে 


গৌরাঙ্গ হইয়া নবদ্বীপ অবলম্বনপূর্ব্ক জয়যুস্ত হইতেছেন2 (শ্রীগৌর- 


গণোদ্দেশ-দীপিকা ৯ম শ্লোক )। 


ইচ্হারই "প্রয় পাঁরজন, জগতের পাপসমৃহ ক্ষয়কার+, দয়ার্রুহৃদয় অদ্বৈত 
প্রভীতিকে প্রণাম কার। তাহা ছাড়া সমান প্রেমসম্পশ্র, সমান গুণসমৃহয্স্ত, 
সমান দয়ার্দহদয় এ যে সরসমধূত্র স্বরূপ প্রভাতি তাহাদগকেও প্রণাম কাঁর। 


(গোঃ গঃ দীঃ- ২য় শ্লোক )। 
ভন্তর্প (স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ) 


ভন্তস্বরূপ (শ্রীনিত্যানন্দ ), ভক্তাবতার 


(শ্রীজদ্বৈত ), ভন্তাখ্য €শ্রীবাসাঁদ ) ও ভন্তশান্ত (শ্রীগাধর আদ ) ই*হাদিগকে 
আম নমস্কার কার। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত- আঁদলনলা-১৪ )। 


* পাঠাল্তর- সম্ভেদতঃ_ সম্ভেশাতঃ । 


জয় শ্রীচৈতন্য হার জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভভ্তবৃন্দ ॥ 
পণতত্্াত্মক শ্রীমান দয়াল গৌরাঙ্গ । 

জশীবের 'নস্তার লাগ কৈলা ললারঙ্গ (ক)॥ 
ণকবা অপরূপ কিবা চমৎকার লীলা । 

স্বয়ং যে দুলভ তাহা লোকে দেখাইলা ॥ 
দুর্লভ যে প্রেমরত্র সাধারণ লোকে। 
[িালাইলা নীচ উচ্চ বৃদ্ধাদ বালকে॥ 


পাঠাল্তর- (ক) লশলারগগ- নানারষ্গ । 


হাঁরনাম মহামন্দ্ন প্রকাশ কাঁরয়া। 

যারে তারে দিয়া নাচে আনান্দিত হয়া (ক)॥ 
পণ্তত্তে মেলি পণ্চতত্্ব বিলাইয়া। 

পণ্চতত্তে নাচে পণ্চতত্ব আস্বাদিয়া ॥ 
পণ্চতত্তের অর্থ শুনহ চমৎকার । 

পরাংপর বস্তু যাহা লোকবেদসার ॥ 

ভন্তরূপ গৌরচন্দ্র শ্রীনন্দনন্দন। 
শ্রীভন্তস্বরূপ শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ রাম॥ 


পাঠান্তর-_কে) 'হিয়া- হৈয়া। 


২৬ শ্রীষ্্রীভত্তনাল গ্রল্থ 


ভস্তাবতার শ্রীল অদ্বৈত আচার্যয। 
মহাবিষু যে'হো যাঁতে ?শবের সাষজ্য॥ 
ভন্তাখ্য শ্রীশ্রীনবাস- আদ ভন্তরুপ। 
শ্রীল-গদাধরপণ্ডিত ভন্তশান্ত যে অনুপ 
শ্রীম“বিশ্বম্ভরাদৈত শ্রীমান্‌ নিত্যানন্দ। 
1তন প্রভু সব্বশ্রেম্ত সব্ব্বসুখানন্দ॥ 
তার মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীকচৈতন্য। 

দুই প্রভুর প্রেমাস্পদ ফে'হো অগ্রগণ্য ॥ 
পার্ধদ ষতেক প্রভুর সকল মহান্ত। 
ধনত্যাসদ্ধ সকাল যে মাহমা অনস্ত॥ 
তার মধ্যে ব্যহ যেই প্রভুর অংশাংশ। 
অনেক হয়েন অন্য ভন্ত-অবতংস॥ 
শ্রীমল্লিত্যানন্দগণ যতেক গোপাল। 
ব্রজে গোপ শিশু সখা নিত্য (ক) পশুপাল॥ 
তৎসম্বন্ধে অন্য উপগোপাল সম্তম। 
নীলাচল আদ্যে মহত্তর এই নাম॥ 
দক্ষিণদেশীয়-আঁদ যতেক মহান্ত। 
প্রভুর দর্শনে হৈল (খ) সুযোগ্য তাবস্ত॥ 
যতেক মহাস্ত সভে নিজ নিজ মতে। 
শ্রীমন্নবদ্বীপধামে কহে নানা রীতে॥ 
কেহ কহে সাক্ষাৎ শ্বীবৃন্দাবনধাম । 

কেহ কহে শ্রীমান গোলোক অভিরাম॥ 
কেহ কহে শ্েতদ্বীপ কেহ পরব্যোম। 
কেহ অযোধ্যাঁদ কহে নিজভাবসম ॥ 
অতএব জয় জয় শ্রীমন্নবদ্বীপ । 
আশ্চর্য্য মাঁহমা সব্্বধামের আধপ॥ 
সকল সম্ভবে যাতে শুন তার কথা। 
সব্বর্প প্রভুদেহে কৃদেহে যথা ॥ 
তথাই যে সব্বধাম নবদ্বীপে স্থাতি। 
বৈসয়ে যে নিজ-নিজ-নায়ক সংহাতি॥ 
শ্রীমান্‌ মহাপ্রভু হন সব্ব-অবতার। 
শ্রীল-নবদ্বপ সব্বধামময় সার॥ 


পাঠাল্তর--(ক) নিত্য--ষত। 
(খ) হৈল-হেন। 


[তৃতীয় মালা 


পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীচৈতন্য প্রভু । 
শ্রীমল্নবদ্বীপ রঙ্গ সনাতন বিভূ ৷ 
শ্রীমল্মহাপ্রভুর শুভ লীলাচেম্টারসে। 
সর্বপারষদগণ আঁসয়া প্রকাশে ॥ 
তাহা সভার পূর্বাপর নাম রুপলাীলা। 
কহিব বিশেষ ফে'হো যের্প হইলা॥ 
শ্রীচৈতন্য অবতারে অপরুপ লনলা। 
প্রেম প্রচারিয়া চমৎকার দেখাইলা ॥ 
চাঁরযুগে চার যৃগ-অবতার হয়। 
সত্যে শুরুবর্ণ শুক্র" নামেতে উদয়॥ 
ন্রেতাষূগে রন্তবর্ণ “পৃশ্নগভ”” নাম। 
দ্বাপরে বরণ শ্যাম নাম হয় শ্যাম ॥ 
কালযুগে কৃষণ-বর্ণনাম-অবতার। 
পূর্ব কলিযুগে চাষপক্ষ-বর্ণধরং। 
কাঁলয্‌গে হরিনাম একমাত্র ধম্্ম। 
যেই নাম সেই হার ইথে বুঝ মর্ম ॥ 
পাদ্মে 
নাম চিস্তামাণঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসাবগ্রহঃ। 
পূর্ণঃ শুদ্ধো 'নিত্যমস্তোহ ভিত্বত্বান্নামনামিনোঃ | 
অনূবাদ।- নাম আর নামীতে ভেদ নাই বাঁলয়া শ্রীকৃষ্ণ 
এবং তাঁহার নাম অভিন্ন, উভয়ই চিন্তামাণর মত সকল 
অভাঁম্টদানকারী এবং উভয়ই পূর্ণ শ্যদ্ধ, নিত্মুন্ত 
(মায়াস্পশশিন্য ) এবং উভয়ই আনন্দ ও চৈতন্যস্বর্প। 
( হারিভীন্তীবিলাস )। 


কাঁল আর দ্বাপরের যুগ-অবতার। 

কৃষখ আর গোরাঙ্গ যবে হয়েন প্রচার॥ 
দোহা-রূপে দোহা-রুপ একনে মাঁলয়া। 
গুঢ়রূপে যৃগধর্ম্ম সাধে প্রকটিয়া॥ 
সর্ব অবতার-রূপ সব্ব-অবতারাী। 
দয়াল চৈতন্য প্রভু "ক্ষতি অবতার ॥ 

নাম প্রেম ভান্ত দয়া জীব নিস্তারিলা। 
পরম রহস্য ভন্তপথ দেখাইলা ॥ 


১। এখানে কৃফবর্ণ শব্দের অর্থ পযাঁন কৃষ্ণের বর্ণনা 
করেন'। 


২। চাষপক্ষ-বর্ণধর--চাষপাখীর পাখার মত যাহার বর্ণ । 


তৃতীয় মালা] 


অতএব কলিযুগে চৈতন্যগোসাঞ্চি। 

পরম উপায় হেন আর কেহ নাই॥ 
মাধবী-সম্প্রদায়-আদ সব্বাশরোমাণি। 
এবে সম্প্রদায়-শিষ্য হইলা আপাঁন॥ 
লোকে ধর্ম প্রচারতে ভন্তর্প ধাঁর। 
কাঁরলা অপূর্ব লীলা আশ্চর্য্য মাধুরী ॥ 
রাধাভাব-মধূপান মূল যে কারণ। 
গান্ধব্্ব-নর্তনে তার হয় বিবরণ ॥ 
সম্প্রদাপ্রমাণ পদ্মপুরাণে বাঁদত। 

জগতে প্রীসদ্ধ চাঁর সম্প্রদা উদত॥ 


তথাঁহ পার্মে_ 


অতঃ কলো ভাঁবষ্যাস্ত চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। 
শ্রী-ব্রন্ষ-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥ 
অন্যবাদ ।--সৃতরাং কাঁলযুগে শ্রী, রুদ্র, ব্রহ্ম এবং 


সনাতন নামক জগৎংপাঁবন্রকারী চাঁরাঁট সম্প্রদায়ের 
আবির্ভাব হইবে। 


মাধবী সম্প্রদায় গুরুপ্রণালশ পাবন। 
প্রসঙ্গে তাহার কিছ কারিব কার্তন॥ 

যথা__ 
পরব্যোমে*বরস্যাসীৎ শিষ্যো রক্গা জগংপাঁতিঃ। 
তস্য শিষ্যো নারদোহভূদব্যাসস্তস্যাপাঁশষ্যতাম্‌ (ক) ॥ 
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ খে)। 
তস্য শিষ্যাঃ প্রাশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে 'স্থতাঃ॥ 
ব্যাসাল্লব্ধকৃষণদক্ষো মাধবাচায্যো মহাযশাঃ। 
চক্রে বেদান্‌ বিভজ্যাসৌ সংহতাং শতদ্‌ষণীম্‌। 
নগর্ণাৎ ব্রহ্গণো যত্র সগ-ণস্য পারাক্কিয়া ॥ 
তস্য 'শিষ্যোহভবৎ পদ্মনাভাচার্যেযা মহাশয়ঃ। 
তস্য শিষ্যো নরহারিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ॥ 
অক্ষোভস্তস্য শিষ্যোহভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ। 
তস্য শিষ্যো জ্ঞানাসন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ॥ 


পাঠান্তর-_.(ক) তস্যাপাঁশষ্যতাম-_তস্যাঁপ শিষ্যতাম। 
(খ) জ্ঞানাবরোধনাৎ-__জ্ঞানাববোধনাৎ । 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


এ 





বদ্যানিধিদ্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রদ্তস্য সেবকঃ। 
জয়ধম্মমৃনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ। 
শ্রীমদাবষুপুরী যস্য কে) ভান্তরত্বাবলীকাতিঃ ॥ 
জয়ধম্মস্য শিষ্যোহভূৎ ব্ন্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ। 
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বষ্ুসধাহতামৃ॥ 
শ্রীমাল্লক্ষীপাঁতিস্তস্য শিষ্যো ভান্তরসাশ্রয়ঃ। 
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধন্মোহয়ং প্রবর্ততিঃ॥ 
কজ্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামানি [তিষ্ঠতঃ। 
প্রতিপ্রেয়োবংসলতোজ্জবলাখ্যফলধারণঃ ॥ 

তস্য ষ্যোহভবচ্ছমানী*বরাখ্যপুরী যাঁতঃ। 
কলয়ামাস শঙ্গারং যঃ শূঙ্গারফলাত্মকঃ ॥ 

অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে। 

শ্রীমান্‌ রঙ্গপুরণ হ্যেষ বাংসল্যে যঃ (খ) সমাশ্রতঃ ॥ 
ঈশবরাখ্যপূরীং গোর উররীকৃত্য গোৌরবে। 
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকমৃ॥ 

স্বীকৃত্য রাধকাভাবকান্তী পৃর্বসুদুজ্করে। 
অন্তর্বহী-রসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দ-নল্দনোইপি সন্‌॥ 
আদ্যব্যহোহপি চৈতন্যমাবশদ্‌ যঃ পুরে পরা । 
বিচুক্ষোভ মনো যস্য গে) দৃজ্টৰা গন্ধব্বনর্তনমৃ॥ 
দ্বারকাস্থোহপি ভগবানাবশৎ শ্রীশচীসুতম্‌। 
নানাবতারঃ ঘে) সৃতরামেককাল-প্রভাবতঃ ॥ 
যথা শ্যামোহাবশং কৃষ্ণং ভগবস্তং পুরা স্বয়ম্‌। 
যোগমায়াবলাদেতে 'তম্ঠন্তোহন্য্র যদ্যাঁপ। 
তথাপি প্রাবিশন্‌ গৌরেহ চিন্ত্যলক্ষণলক্ষিতাঃ॥ 


যথোন্তং প্রভাসখণ্ডে 


অটিস্ত্যাঃ খল: যে ভাবা ন তাংস্তকেণ যোজয়েৎ 
ইাতি॥ 

“রঘ্‌নাথং প্রবিশ্যাঁপ যথা 'তিষ্ঠীতি ভার্গবঃ। 

এবং শ্রীনারদমু 7 ধামসু। 

তথেব প্রভুণা সার্ঘং দীব্যাস্ত শ্রাতিদেহবং॥ 


পাঠান্তর- (ক) যস্য-যস্তু॥ 
(খ) হোষ বাৎসল্যে ঃ-তে চ সবাংসল্যে। 
গে) মনো যস্য- মনস্তস্য, অথবা, মানোহপ্যস্য। 
(ঘ) নানাবতারঃ_নামাবতারঃ। 


১৬ 


কিন্তু যদযদ্ভভন্তগণা যদ্যদ্ভাবাবলাসনঃ। 
তত্তদ্ভাবানুসারেণ জে তেষামভূদ্গাতিঃ ॥ 
গোরচন্দোদয়েইদ্বৈতং প্রাতি ৪৮৯৬ যথা ।” 
দ[স্যে কেচন কেচনপ্রণাঁয়নঃ সখ্যে ক এবোভয়ে কে)॥ 
রাধামাধবনৈম্ঠিকাঃ কতিপয়ে শ্রীদ্ধারকাধীশিতুঃ। 
সখ্যাদাবৃভয়ন্র কেচন পরে যে বাবতারাস্তরে, 
ময্যাবদ্ধহদোহখিলান বিতনবৈ বৃন্দাবনাসাঙ্গনঃ॥ 


অন্বাদ।- জগতের পাতি ব্রহ্মা পরব্যোমের অধাশ্বর 


পাথবীতে তাঁহার শষ্য প্রাশষ্য বহু আছেন। । 


মহাযশস্বী মধবাচার্যা ব্যাসদেবের নিকউ কৃষদীক্ষা 
লাভ করিয়া বেদ বিভাগপূর্বক শতদৃষণী সংহতা 
প্রণয়ন করেন। তাহাতে নিগণ অপেক্ষা সগ্‌ণ বঙ্গের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রাতপালিত হইয়াছে । উন্নতস্বভাব পচ্মনাভাচার্যয 
তাঁহার শিষ্য হইলেন ; তাঁহার শিষ্য নরহ'রি ; তাঁহার শিষ্য 
'দ্বজমাধব। তাঁহার শিষ্য হইলেন অক্ষোভ.। তাঁহার শিষ্য 


জয়তীর্থক। জয়তনর্থের শিষ্য জ্ঞানাসন্ধূ : তাঁহার শিষ্য 
মহানিধি। মহানাধর শিষ্য বিদ্যানাধ। তাঁহার শিষ্য 
রাজেন্দ্র: তাঁহার শিষ্য জয়ধর্ম্ম মুনি। ভান্তরত্াবলী 


প্রণেতা শ্রীমদবিফুপুরী এবং পুরুষোত্তম রহ্গণ্য জয়ধম্মের 
শিষ্য হন। িষফুসং'হতা প্রণয়নকারী ব্যাসতীর্থ পুরু- 
যোত্তমের শিষ্য। ভী্তরসের আশ্রয়স্বর্প লক্ষনীপাঁত 
ব্যাসতার্থের শিষ্য। লক্ষীপাঁতির শিষ্য মাধবেন্দ্রপূরা, 
যাঁহা হইতে এই বৈষবধর্ম্ম প্রবার্তত হয়। 


প্রীত, প্রেয়, বাংসল্য ও উজ্জ্বল নামক ফলধারণকারণ 


শ্রীগোরাঙ্গ দেব ঈশ্বরপুরণকে গুরৃত্বে বরণ করিয়া 
প্রাকৃতাত্বক ও অপ্রাকৃতাত্বক জগৎকে গ্লাবিত কারয়াছেম। 
তান স্বয়ং শ্রীনন্দ নন্দন, অন্তরে ও বাহরে রসের সমদ্রে- 
স্বরূপ। পূর্বে যাহা তাঁহার পক্ষে সুদদ্কর ছল. 
চৈতন্যাবতারে "তানি তাহাই কাঁরলেন। তানি শ্রীরাধার 
ভাবকান্ত গ্রহণ কাঁরলেন। 





পাঠাল্তর-(ক) ক এবোভয়ে-_-তখৈবাপরে, অথবা, ত এবোভয়ে। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


[তৃতীয় মালা 


পূর্ষবে যিনি পুরমধ্যে অবস্থান কারতেছিলেন সেই 
আদ্যব্যহ নারায়ণ (বা বাসৃদেব) শ্রীচৈতন্যে প্রবেশ 
করেন। গন্ধর্ব নৃত্য দর্শনে যাহার মন ক্ষ:ভিত 
হইয়াছিল সেই দ্বারকাপাঁতি ভগবানও শ্রীশচণনন্দনে প্রবিষ্ট 
হন। সুতরাং শ্রীগোৌরাঙ্গ একই সময়ে নানা অবতার- 
স্বরূপ, কারণ একই কালে সকল অবতারের ভাব তাঁহাতে 
[বিদ্যমান। ভগবান শ্রীকফে যেমন যুগাবতার শ্যাম (রাম) 
প্রাবষ্ট হইয়াছিলেন, তেমান যোগমায়ার প্রভাবে অন্য 
অবস্থান করিয়াও অচিস্ত্য লক্ষণাঁবশিম্ট অন্যান্য অবতারগণ 
শ্রীগোরাঙ্গে প্রাবন্ট বা সমাবিম্ট হইয়াছিলেন। প্রভাসখণ্ডে 


উত্ত হইয়াছে-_ 


যে সকল তন্তু জঁচস্ত্য অর্থাৎ ব.দ্ধির অগম্য (কারণ 
অপ্রাকৃত) সে সকল তত্তে তর্ক যোজনা করা উচিত নহে। 


যেরূপ ভূগুনন্দন পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রেও অবস্থান 

করেন, সেইরূপ নারদ প্রভাতিও অন্যান্য ধামে অবস্থান 

করিয়াও শত 

করেন। কিন্তু যে যে ভন্ত যে যে ভাবের 

বিলাসখ সেই সেই ভাব অনূযায়শী তাঁহাদের ব্রজগাঁত লাভ 
হইয়াছিল। 


গোরচন্দ্রোদয়ে এইর্প একাঁট কথা অদ্বৈতের প্রাত 
শ্রীগোরাঙ্গের ডীন্ততে পাঁরস্ফুট হইয়াছে। যথা-_ 


কেহ কেহ দাস্যভাবে, কেহ কেহ সখ্যভাবে, কেহ কেহ 
উভয়ভাবে অনরাগসম্পন্ন, কেহ কেহ রাধামাধবের ৃ 
কেহ কেহ দ্বারকাধিপাতির প্রতি, কেহ কেহ উভয়ের প্রাত, 
কেহ কেহ আমার অন্য অবতারের প্রীতি অনুরন্ত। আমি 
সকলের মন নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী আমাতে আবদ্ধ 
কারব, এব; বৃন্দাবনাসীন্তর ভাব সকলের মধ্যে সণ্টারত 
করিব। তুঃ- শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে £__ 


এই ভন্তগণ মধ্যে নানা ভাব হয়। 
দাস্যে কারো প্রশীতি কারো সখ্যভাবাশ্রয় ॥ 
দাস-সখ্য দুই মত কেহ আমা 'নিষ্ঞ। 
কেহ রাধা-মাধবের নিষ্ঠাতে আঁবন্ট ॥ 
কেহ রাধাকৃফানম্ঠ উজ্জ্বল আশ্রয় । 
কেহ বা দ্বারকাধশশ ভাবনিষ্ঠ হয়॥ 
বৃন্দাবন দ্বারকাতে কারো কারো প্রীতি। 
মোর অন্য অবতারে কারো কারো রাতি॥ 
সব্বমন আকার্ষয়া আমাতে বাম্ধিব। 
স্বভাবনাসন্ত ভাব সভাকারে 'দব॥ 
বৃন্দাবনে সভা লঞা কাঁরব বিহার । 
এই মনোরথ চিত্তে আছয়ে আমার ॥ 


তৃতাঁর মালা] শলীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ২৯ 


প্রণালীর মূ মৃূলশ্লোক ইহাতে জানবে। 

তার মধ্যে প্রভু শিষ্য হৈলা ভন্তভাবে (ক)॥ 
শ্রীমল্লারদের ১১৬ (খ) কোন যে গন্ধব্ব। 
গন্ধার্ধণী সহ করে কৃষ্ণলীলাপর্্ব॥ 
নারদের কৃপাশীন্ত সণ্টার-প্রভাবে। 
যথা অনুকরণ করয়ে সেই ভাবে॥ 

একাঁদন দ্বারকাতে কৃষ্ণের সমীপে । 
আইলা ধারয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে গে) ॥ 
আত চমৎকার যথা অতেদ-স্বর্প। 
নৃত্য হাস্য কৌতুক রসের অনুরূপ ॥ 
নাজ ললা অভেদ দোঁখিয়া কৃষণচন্দ্র। 
মোহত হইয়া প্রকাশলা প্রেমানন্দ॥ 
আপনা আপন (ঘ) রূপ দেখি চমাকত। 
মনে কিছু আভিলাষ হইল ডাঁদত!॥ 
হেন রূপরস আস্বাদয় শ্্রীরাধকা। 
না জাঁন কেমন বস ক রসে রাঁসকা॥ 
রাধকা-উাঁচত প্রেমরস আস্বাঁদব। 
আনূষঙ্গ কালির জীব নিস্তার কারব॥ 
এত ভাব রাধা-ভাব-কান্ত অঙ্গীকরি। 
নবদ্বীপে উদয় কাঁরলা আস হার॥ 
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত পাঁরিষদ সহ। 
চমৎকার লশলা করে ধার গোরদেহ ॥ 
শ্রীল-কাঁবকর্ণপূর রূপ সনাতন। 
আদ কার অনস্ত যে পারিষদগণ ॥ 
তাঁহা সভার একেকের শীঁন্ততে বুঝহ। 
পাণ্ডত সব্বন্ঞ ঠসদ্ধ তেজঃপঞ্জদেহ॥ 
মহাপ্রেমভাব অলৌকিক ব্যবহার । 
যাঁহা সভার বাক্য হয় বেদবাধসার ॥ 
তে'হো সব সাক্ষাত দোঁখয়া যে কহিল। 
সেই বাক্য সমপ্রামাণ্য শতবেদতুল্য॥ 


পাঠাল্তর_-€ক) ভন্তভাবে- প্রেমভাবে। 
(খ) শ্রীমল্লারদের শিষ্য নারদের শষ্য এক। 
(গ) শ্রীরাধাকফ্ণরূপে-তারা রাধাকৃফর্পে। 
(ঘ) আপনা আপন-আপান আপনা। 


তথ্য 'হ শেলাকঃ__ 
যে ত্যন্তসব্বাবষয়াঃ সাধিয়ো মহাস্ত৪, 
শাস্ত্রাস্তগাঃ পরাহতায় কৃতপ্রবন্ধাঃ। 
তেষাং বচো যাঁদ ন সংশয়হারি তং তে, 
দুভাগ্যমনত্ বদ কেন বিমোচনীয়মৃ। 


অনবাদ।_যাঁহারা সকল বিষয়সুখ ত্যাগ কাঁরয়াছেন, 
পারত সিন ৬ রা জারির পালা পারা 
যাহারা পরের কল্যাণের জন্য চেষ্টাযুস্ত ও আগ্রহশখল 
হইয়া নানা প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁরয়াছেন তাঁহাদের বাক্যে 
তোমার সংশয় দূর না হইলে, বল এ জগতে কে 
তোমার মিথ্যা জ্ঞান দূর করিবেন। 


তাহাতে প্রতীঁত যেই মূট়ে না জন্ময়। 

তার ভ্রান্ত দূর করিবারে কে পারয়॥ 
অিন্ত্য ঈশ্বরচেষ্টা দুরূহ দুর্গম। 
তকেঁতে যোজনা নাহ করে শিম্টতম॥ 
ব্জপাঁরকর আর অন্য অন্য ধামে। 
যতেক পার্ধদ সহ অবতীর্ণ ভূমে॥ 
সেই সেই ধামে পাঁরকর সেই রূপে। 
থাকিয়া “প্রকাশ 'রূপে আইলা নবদ্বীপে॥ 
ভাগ বপ্রবেশ যথা দেহে রঘহনাথ। 
শ্রাতিগণ যথা বজে গোপাীদেহে রত 
অদ্বৈত প্রভূরে স্বয়ং প্রভু যে কহিলা। 
যাহা শান ভন্তসভে আনন্দিত হৈলা॥ 
দাস্য সখ্য বাংসল্য মাধূর্যয ভাবেতে। 
অনা-অবতার-ভন্ত কিংবা ছ্ারকাতে॥ 
মোরে যে ভজয়ে মোতে প্রপন্ন” হইয়া । 
তার সনে লঈলা কার ব্রজে বাস দিয়া॥ 

কোন্‌ পারিষদ কোন্‌ রূপে অবতার । 
কোন্‌ মহাশয় কোন্‌ রসে আঁধকার॥ 
তবে (ক) কিছ: বার্ণব যে আনান্দত হিয়া (খ)। 
শ্রীল-কাঁবকর্ণ-পদ স্মরণ করিয়া॥ 

শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী ধম্মপ্রবর্তক। 
কজ্পবৃক্ষসম সব্বরস-প্রযোজক॥ 


পাঠান্তর- কে) তবে এবে। (খে) হিয়া হৈয়া। 
১। প্রপন্ন- প্রাপ্ত আঁশ্রত। 


৩০ শ্রীত্বীভস্তমাল গ্রল্থ [তৃতীয় মালা 
তাঁর শিষ্য শ্রীমান্‌ ঈশ্বরপুরী যাতি। ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় না হয়। 

মধুর-রসাশ্রয় সেই প্রেমানন্দমতি॥ যথা দেবকীতে হৈতে রোহিণনতে যায়॥ 

শ্রীমান্‌ মাধবশিষ্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। অতএব সব্্বরৃপা কে) শচী ঠাকুরাণনী। 
দাস্যসখ্যরস-প্রযোজক মহাবিভূ॥ সব্্ঘ অবতার পিতা 'মিশ্র-দ্বিজমাণ॥ 

শরীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ সকলে সমর্থ । সব্ব অবতার যথা চৈতন্যেতে খে) বর্তে। 
তথাঁপিহ দাস্যসখ্যে কিছু বিশেষত্ব ॥ মাতা তা তথা শচীমাতা জগন্নাথে ॥ 

শ্রীমান রঙ্গপুরী হন বাৎসল্য-আশ্রিত। অতএব পুরন্দর 'মশ্র শচীমাতা। 

শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশবরপুরীতে অঙ্গীকৃত কে)॥ ন্রলোকের পরম আরাধ্য একন্রাতা ॥ 

শ্রীরাধার ভাব-কাঁস্ত অঙ্গীকার কাঁর। তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণ যে লও। 


জগতে প্লাবিত (খ) কৈলা প্রেমের লহরা॥ 
আদ্যব্যহ শ্রীচৈতন্য শ্রীনন্দ-নন্দন। 
সব্বধামনায়ক সব্ব-অবতার হন॥। 
সব্বরূপে যে যে মাতা পিতা আঁদগণ। 
গৌরাঙ্গলশীলায় হয় সভার গমন ॥ 
পর্জন্য নামেতে গোপ কৃষ্ণের পিতামহ । 
শ্রীহট্রে জন্মিল, আস পণুপনত্র সহ") 
তাঁহার মাহষী গোপী নামে বরাীয়সণ। 
কৃষ্ণের পিতামহ হন্‌ গুণেতে সরসী॥ 
শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র আর কমলাবতাঁ নাম। 
পণ্চপুত্র মধ্যে জগন্নাথ গৃণধাম॥ 
নবদ্বীপে আস তে"হো কাঁরলেন বাস। 
অন্য নাম পূরল্দর লোকে মহাযশঃ॥ 
তাঁর পত্রী জগল্মাতা শচী ঠাকুরাণী। 
জগন্নাথ শ্রীল নন্দ শচা নন্দরাণী॥ 
সভে কহে নিজ নিজ উপাসনা মত। 
আঁদাত কশ্যপ আর কোশল্যা দশরথ॥ 
কেহ কহে বসদেব-দেবকী-রোহিণী। 
নাহলে কেমনে বিশবরূপের জননী ॥ 
শ্রীল বি*বর্প বলদেব অবতার । 

পুন গিয়া হৈল পদ্মাবতীর কুমার গে) ॥ 


পাঠাল্তর-_(ক) অঙ্গাঁকৃত-_আঁধকৃত। 
|খে) প্লাবিত-_প্লাবিতে। 
(গ) কুমার কোঙর ॥ 
১৪ কিন্তু পকা মতে সপ্ত পত্র 
্উপেন্দ্রামশ্রঃ সন্জাতঃ শ্রীহটে সপ্তপন্রেবান্” ।) 


সর্ব আভিলাষ ত্যাজ একাস্তক হও 
শ্রীমান্‌ বলরাম স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ। 
তাঁহার মাহমা আগে কাঁহব প্রবন্ধ ॥ 

তাঁর মাতা পিতা পদ্মাবতণ শ্রীমুকুন্দ। 
রাট়ে স্থিতি যাহার গৃহেতে পূ্চন্দ্র 
অন্য নাম হাড়াই পণ্ডিত লোকে খ্যাত। 
শুদ্ধ যে লৌকিক ভাব সামান্যের মত।॥ 
শ্রীসুমনত্রাদশরথ অবতার দোঁহে। 

শ্রীমান্‌ লক্ষণের ভাব 'নত্যানন্দে বহে গে)॥ 
পৌর্ণমাসঈ ব্রজে যাঁর কৃষ্সুখে প্রীত। 
তে'হো শ্রীগোবন্দাচার্যয গায়ক পণশ্ডিত॥ 
অন্বিকা নামেতে পৃত্বধান্রী যে জননী । 
এবে সে মালিনী ঘে) নাম শ্রীবাসগৃহিণী॥ 
আম্বকামদতার ভগ্ন" শ্রীল-কিলিম্বিকা। 
নারায়ণ নাম যাঁর গুণেতে আধকা॥ 
কৃষ্ধাধরামৃত পানে ফে'হো মত্ত হৈলা। 

যাঁর প্রেমাবেশ দৌঁখ প্রভু প্রশংাসলা॥ 
1মাঁথলার পাতি শ্রীমান্‌ জনক রাজন। 
তে'হো শ্রীবল্লভাচার্যয বিপ্র তপোধন॥ 
ভনম্মরু রাজন হন কাহার সম্মত। 
শ্রীজানক" শ্রীরুকিমণী দোহাতে (ঙ) 'মালত॥ 
লক্ষমীনামে সুতা সেই বল্লভাচার্ষের। 
লৈলোক্য-ঈশ্বর হর্তী কর্তা জগতের ॥ 


পাঠান্তর-_ কে) সর্্বর্পা- সর্ত্মমাতা । 
(খ) চৈতন্যেতে- শ্রীচৈতন্যে। 
(গে) বহে-রহে। €ঘে) সে মাঁলনী- শ্রীমালনী। 
(৬) ] 


তৃতীয় মালা ] শ্রীশ্ীভন্তমাল গ্রন্থ ৩১ 
একাঁদন সখাঁসঙ্গে গঙ্গাস্নানে যান। প্রেমপরাকাম্ঠা দোখ প্রেমানাধ নাম। 
প্রভৃদন্টপাতমান্নে পাঁড় গেল মন॥ রাখিলা আনন্দে প্রভূ গৌর গুণধাম | 

সনাতন মিশ্র যে'হো সন্াজত রাজা । মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্য গৌরবের পান। 

জগন্মাতা 'বফণুপ্রয়া যাঁহার আত্মজা॥ তাঁহার প্রকাশ হন শ্রীমাধব 'মশ্র॥ 


পূর্বে বিষ্নীপ্রয়া মাতা সত্যভামা হন। 
পৃথিবী যাঁহার অংশে বেদে করে গান॥ 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর "দ্বিতীয়া মাহষা। 
পরমাবদগ্ধা সর্বগুণে বরীয়সী (ক)॥ 
শ্রীরামের বিবাহে ঘটক 'বিশ্বামিন্র। 

সনন্দ ব্রাহ্মণ যে*হো রুকিমণ-প্রোরত॥ 
তেহো দোহে (খ) মাল এবে বনমালশী আচার্ষয। 
প্রভুর বিবাহে যে'হো ঘটক সচর্যা॥ 
সন্রাজত-প্রোরত ঘটক বিপ্র ষে'হো। 

এবে কাশীনাথ ঘটক 'বিপ্রবর তে'হো॥ 
যেহো কহে তেহো পূর্বে রুকিনণী-প্রোরতা । 
তন্মতে গে) রুকিনণনদেবী বিষ্দীপ্রয়া মাতা॥ 
কোন অবান্তর মতে কহে সাধূজন। 

নতুবা যে একতত্ত্ব একবস্তু হন॥ 

র্‌পাস্তরে শ্রীমতী সত্যভামার প্রকাশ । 
শ্রীমান্‌ জগদানল্দ পণ্ডিত সূযশঃ॥ 
মতান্তরে কৃষে৷ যজ্ঞসূত্র দিলা যেহো । 
অবন্তীতে বাস সান্দীপানি মুনি তে'হো॥ 
কেশবভারতা ফে'হো গোরাঙ্গে সন্যাসী। 
কাঁরয়া লইয়া গেলা নবদ্বীপ-শশী॥ 
রামচন্দ্র-গুরু শ্রীবাশন্ঠ তপোধন। 

তাঁহার প্রকাশ গঙ্গাদাস সুদর্শন ॥ 

তাঁহা দোঁহা-স্থানে প্রভুর বিদ্যাভ্যাসলনীলা। 
অনেক চাণুল্য প্রভু তাহাতে করিলা॥ 
বৃষভান ঘে) মহারাজা ব্রজপুরধাম। 
তে“হো শ্রীপুন্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি নাম॥ 
স্বয়ং শ্রীরাধার ভাব গৌরাঙ্গ শ্রীহার। 
শবদ্যানাধ বাপ" বাল কান্দিলা ফুকারি॥ 


পাঠাল্তর- কে) বরীয়সী- গরায়সী। 
(খ) দোঁহে- দশুহ ॥ 
(গ) তল্মতে- তাহাতে । 
€ঘ) বূষভান-_-বকভান্॥ 


রত্বাবলণ নাম তাঁর পত়ী শ্রীকণীর্তদা। 
লশলা অনুসারে সভে নাম ধরে ছ্বিধা॥ 
আদ্যব্যহ শ্রীচৈতন্য স্বয়ং গোরদেহ। 
বলদেব বিশ্বরূপ দ্বিতীয় যে ব্যহ॥ 
নিত্যানন্দ অবধৃত তাঁহার প্রকাশ। 
গৌরাঙ্গের প্রেমে ফে'হো কে) সদাই উল্লাস॥ 
কাল ধর্মরাজ প্রাতি গৌরাঙ্গের লীলা । 
গৃুঢ়ভাবে সব্র্ব হর্ষ-বিষাদে কাঁহলা॥ 
গৌরাঙ্গ অগ্রজ শ্রীল (খ) বিশ্বরুপ মাতি। ' 
দারপাঁবগ্রহ নাহ কৈলা হৈলা যাঁতি॥ 
শ্রীমান্‌ ঈ*বরপুরীতে রাখ নিজশান্ত। 
আর্ তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভন্তি॥ 
প্রভু নিত্যানন্দ গে) এক শান্ত প্রকাঁশলা। 
ভন্তগণ মধ্যে তেজগ্রপঞ্জ-রূপ হৈলা॥ 
সহম্র সূ্যের তেজ ধারণ কারলা। 
িবানন্দ সেন হোরি নাচতে লাগলা ॥ 
যাঁর অংশ শেষ ফে'হো সান্ধনীশকাতি। 
কৃষধাম বাস ভূষা সব্বরূপে স্থাত॥ 
বারুণী রেবতা দোঁহে বসুধা জাহবা। 
নিত্যানন্দাপ্রয়া দৌঁহে অতুলনা প্রভা॥৷ 
সূর্যসম তেজ শ্রীল সূর্য্দাস ফেহো। 
পূর্ব (ঘ) যে ককুদ্মী নাম মহারাজা তেহো॥ 
রেবতীর পিতা এবে প্রভুর পার্ষদ। 
কারতে আইলা লীলা অপূর্ব [বিনোদ ॥ 
বসুধা জাহবা-কন্যা জগল্লক্ষমীময়ী । 
ভাগ্যের নাহক সীমা সৌভাগ্যাবজয়ী ॥ 
কেহ কহে বসুধাজী সরস্বতীর্প। 
অনঙ্গমঞ্জরী হন জাহবাস্বরূপ॥ 


পাঠান্তর- কে) যে'হো-_ তে'হো। 
(খ) গৌরাঙ্গ অগ্রজ শ্রীল-_-গোরাঙ্গের অগ্রজ শ্রী। 
গে) প্রভু 'নিত্যানন্দ__নিত্যানন্দ প্রভু। 
€ঘে) পূর্ব _পূর্রে। 


৩২ শ্রীল্ীভন্তমাল গ্রম্থ 


দুই যে.স্বর্প হয় পর্ব্বন্যায়মতে। 
ইহাতে সন্দেহ নাহি সাধুর সম্মতে॥ 
তাঁহাঁদিগের মহিমা যে অপার সাগর। 
কে কাহতে পারে বেদাবাধ-অগোচর ॥ 
সাক্ষাতে দেখহ্‌ শ্রীল গোপীনাথ-পার্রে । 
শ্রীজাহবাজশ অদ্যাঁপ বিরাজ করে হর্ষে ॥ 
তাঁহার বৃত্তান্ত কিছু সংক্ষেপে কহিব। 
যাহা শুনি ভন্তগণের আনন্দ হইব॥ 
প্রকটকালেতে শ্রীজাহুবাঠাকুরাণ (ক)। 
আপনা প্রাতমা এক প্রকাশে আপাঁন॥ 
তাহে আঁবর্ভাব করি কহে বৃন্দাবনে। 
বসাও লইয়া গোপনীনাথের আসনে॥ 
আজ্ঞার প্রমাণে বৃন্দাবন লঞা গেলা। 
পূজারণ প্রভাতি সভে বৃত্তাস্ত শুনিলা ॥ 
সত্ককোচ কাঁরয়া পারবে বসাইতে নারে। 
গোপীনাথ আদেশ কাঁরলা সভাকারে॥ 
অনঙ্গমঞ্জরী ই*হো আমার প্রেয়সী। 
বামেতে বসাও মনে সঙ্গকোচ না বাস! 
প্যারবীজীকে ডাহিনে বসাই তাঁরে বামে। 
বসাইলা সভে গগোপনীনাথ আজ্ঞারুমে ॥ 
তাহাতে হইল মান প্যারীজশর মনে। 
আদেশ করিলা কোন নিজপক্ষ জনে॥ 
কোথাকারে বাঙ্গালিনী (খ) আঁসয়া বাঁসল। 
বামে হৈতে মোরে উঠাইয়া আস দিল॥ 
পুন যাঁদ বামাঁদগে বাঁসতে না পাই। 
অন্জল নাহি খাব দঢ়াইলাম* গে) এই॥ 
এত শাম চমক পাঁড়ল সভা মনে। 
ইহার 'বাহত কিবা কর্তব্য এখনে ॥ 
দুজনার দুই মত ইহার কি হবে। 
পাথারে পাঁড়য়া সভে পরস্পর ভাবে॥ 
জয়পুরের রাজা শুনি আইলা তুরিতে (ঘ)। 
সাধুবর্গ লইয়া 'বিচারে নানামতে ॥ 


পাঠান্তর-(ক) অপ্রকটকালেতে জাহুবাঠাকুরাপণ। 


(খ) বাঙ্গালিন*- কাঙ্গালনশ। 
€গ) দঢ়াইলাম- দাঁড়াইলাম। 
(ঘ) তুঁরতে-_ত্বারতে। 
১। দঢ়াইলাম-দূঢ় পণ বা সঙ্কষ্প কাঁরলাম। 


[ তৃতীয় মালা 


শ্রীমতীর পক্ষ প্রায় সকল ভকত। 

কিন্তু যে জাহুবাজীর বড় উপরোধ কে)॥ 
তথাচ শ্রীপ্যারীজনর প্রেম-অনুরোধে। 
পক্ষপাত করি গোপননাথের বিরোধে ॥ 
বামাদগে খে) বসাইলা শ্রীমতীরে লঞ্্যা। 
দাঁক্ষণে বাঁসলা শ্রীল জাহবাজা গিয়া 
গোপীনাথ তাহে আনান্দত মন হৈলা। 
প্যারবজনর মান দেখিবারে ভাঙ্গ কৈলা॥ 
শ্রীমতীর ছোটভখ্নী অনঙ্গমঞ্জরী। 
স্নেহপান্র আর তাহে কৃষ্প্রেমে ভোর (গ)॥ 
তথাচ বাহ্যেতে এক ভঙ্গি উঠাইলা। . 
'প্রয়স্খহেতূ নিজ মান প্রকাঁশলা॥ 
গোপশনাথ মনে ঘে) আর কারণ আ'ছল। 
ছলে যে জাহুবাজীর ডে) তত্ত জানাইল॥ 
পরেতে শ্রীমতীজীর অনমাতিক্রমে। 
জাহবাজী বাঁসলেন গোপন-নাথ বামে ॥ 
পাঁরবর্ত হৈল আপসেতে চে) দোঁহাকার। 
আজ্ঞা হৈল যবে তবে নাহক বিচার ॥ 
সঙ্কর্ষণের ব্যহ শ্রীপয়োহাব্ধশায়ী। 
চৈতন্য-আভন্ন বীরচন্দ্র যে গোসাঞ্ি॥ 
কোন কার্যয অনুরোধে তাঁহাতে আবেশ। 
নিশঠ উলমুক (ছ) দুই আভনর [বিশেষ॥ 
মীনকেতন রামদাস সঙ্কর্ষণব্যহ। 
নিত্যানন্দসৃতা গঙ্গা গঙ্গানাম সহ॥। 
শাস্তন্‌ রাজন শ্রীমান্‌ মাধব আচার্য্য । 
পাতিভাবে তাহে কৈল ফে*হো স্ব আধ্য॥ 
ব্যহ তৃতীয় প্রদ্যম্ন ফেহো বৃন্দাবনে। 
প্রয়নম্্মসখা নিত্য উজ্জবল-আখ্যানে॥ 


পাঠান্তর- (ক) উপরোধ--অনুরোধ। 
(খ) বামাঁদগে-বামভাগে । 
(গ) ভোঁর-_ভার। 
(ঘ) 'মনে-_-মান। 
(৩) যে জাহবাজশর- শ্রীজাহবাজশর। 
(চ) আপসেতে- সম্মাততে ৷ 
(ছ) উলমুক- উল্মৃথ। 

১। বাহ্যেতে--প্রকাশ্যে। 


তৃতীয় মালা ] 


শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত-তনূর সমান। 
তে'হো প্রিয় পারিষদ শ্রীরঘুনন্দন ॥ 
ব্যহ চতুর্থ আনরুদ্ধ ভান্তশান্তমান্‌। 


বক্রেশবর (ক) পাঁণ্ডিত ষে*হো প্রেমের নিধান ॥ 


কৃষণাবেশে নিত্য প্রভুসুখ লাগ মাগে। 
সহম্ত্র গায়ক নিজ দেহ খে) অনুরাগে ॥ 
প্রকাশভেদেতে তে'হো শাঁশরেখা সখস। 


ইরূপে গে) এক দেহ গৌরসুখে সুখী॥ 


গৌরাঙ্গের আবেশ নকুল ব্রহ্মচারী । 
তথা প্রদ্যুম্ন মিশ্র সমান তাহারি॥ 
গৌরাঙ্গের কলা খপ্জ ভগবান্‌ আচার্য্য । 
গোপণনাথাচার্যয ব্রহ্মা ন্রিজগত-আর্যয॥ 
নবব্যহে সদাশিব ব্জ-আবরণ। 

ফে'হো শ্রীঅদ্বৈতপ্রভূ চৈতন্য-আভন্ন॥ 
যেহো গোপেশবর বৃন্দাবনে গোপবেশে। 
নৃত্য কৈলা কৃষ্ণ আগে কৃষ্প্রেমাবেশে॥ 
শিবাতল্লে কহে শুন ইহার প্রমাণ। 
ভৈরব "প্রয়ার সনে কাঁহলা যেমন॥ 
এক কার্তকেয়-দীপযান্রা মহোংসবে। 
রামকৃষ্ণ সখাসনে নৃত্য (ঘ) করে যবে॥, 
মোর গুরু মহাদেব শ্রীকৃষ্প্রসাদে। 
হোিয়া উন্মত্ত হৈলা প্রেমানন্দমদে ॥ 
গোপাঁশশু রুপ ধার গোপাল সাহতে। 
চক্রদ্রমণ যথা লাঁগলা নাচতে ॥ 

কুবের গৃহ্যকেশ্বর মহাদেব মন্তর। 
তুঁষিলা শ্রীদেবদেবে জপ সিদ্ধমন্তর | 
প্রসন্ন হইয়া কহে ক বর মাগহ। 
তে*হো কহে তুমি মোর পনভ্রজন্ম লহ॥ 
“তথাস্তু” বাঁলয়া শিব অঙ্গীকার কৈলা। 
কোনোকালে তব পুত্র হব বর দিলা॥ 


পাঠান্তর-_ (ক) বকেশবর- চক্রেশ্বর। 
(খ) দেহ-সহ। 
(গ) দুইরপে-_এইরপে। 
(ঘ) নতা-- | 
১। গূহাকেশ্বর যক্ষরাজ ৷ 


৩ 


ররর». সরস 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ৩৩ 


সেই কাল প্রতীক্ষা করিয়া যক্ষরাজ। 
কম্টেতে যাপন সেই কাল করে ব্যাজ ॥ 
প্রভুর পার্ধদে আসি তে'হো জনমিলা । 
সে রূপেও কুবের তাঁহার নাম হৈলা॥ 
তাহার নন্দন শ্রীল অদ্বৈত গোসাঞ। 
তাঁহার গৃহণণী সীতা শ্রীনাম্নী দুই॥ 
দুই ঠাকুরাণী যোগমায়ার প্রকাশ। 
মহাপ্রভু প্রাত যাঁর স্নেহের বিলাস॥৷ 
সাীঁতাঠাকুরাণন-পনত্র শ্রীতচ্যুতানন্দ। 
কার্তকেয় পূর্বে যিনি রূপে জিন চন্দ্র ক)॥ 
অস্্যুতানামেতে পূর্বগোপন কেহ কহে। 
দুই রূপ মাল প্রকাশয়ে এক দেহে॥ 
কৃষণামশ্র তাহার অনুজ বিচক্ষণ । 
তাঁহারেও কার্তকেয় কহে সাধূজন॥ 
নাল্দনা জঙ্গল দুই সীতা-সহচরী। 
পৃকের্ব ফে'হো শ্রীজয়া বিজয়া অনুচরী॥ 
যোগমায়া প্রাতীবম্ব উমা মায়াশান্ত ৷ 
অভেদ কাঁরয়া কহেন 'যোগমায়া' ডীন্ত॥ 
শ্রীবাসপশ্ডিত ধীমান্‌ নারদ আসত খে)। 
শ্রীমান্‌ পব্বতম্যান শ্রীরাম পশ্ডিত॥ 
শ্রীমূুরারি গুপ্ত হনুমান কাঁপবর। 
শ্রীঅঙ্গদ শ্রীমান্‌ পণ্ডিত পুরন্দর॥ 
শ্রীসুগ্রীব কাঁপরাজ শ্রীগোঁবন্দানন্দ। 
[বিভনষ” মহারাজ পুরী রামচন্দ্র ॥ 
জাঁটলা প্বাধিকা*বশ্রু্‌ তাহাতে 'মাঁলত। 
যে হেতুক প্রভু-ভিক্ষাসঙ্কোচনে রত॥৷ 
খাঁচকমানর পুত্র ব্রহ্গনাম যে্হ। 
প্রহাদ তাহার সহ 'মশ্র গে) এক দেহ ॥ 
হরিদাসর্প যে'হো নামের মাহমা। 
বাহু তুলি কাহলেন করিয়া গরিমা॥ 
তাঁহার মাহমা কিছু আশ্চর্য কথন। 
প্রভু নৃত্য কৈলা যাঁরে কার আলঙ্গন॥ 





পাঠান্তর- কে) কার্তকের রূপে পূর্বে যেহ জান চন্দ্র। 
(খ) আঁসত-_-আসণনং। 
(গ) প্রহাদ- প্রহ্াদ। 'মশ্র_ মাল। 
১। কাল করে বাজ--সময় কাটায়। 


৩৪ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


যবনের কুলে জল্ম হৈল যে কারণ । 
িতৃ-আভশাপ শুন তার বিবরণ॥ 
পিতা শ্রীঝাঁচক মুনি, তাঁহার আজ্ঞাতে। 
তুলসী আনিয়া দেন নাত নাতি প্রাতে॥ 
একদিন অধোৌত তুলসাঁ আন 'দলা। 
বালুকা জামিন রি শাপাস্ত করিলা ॥ 
কৃষভন্ত জন কি যবন কি ব্রাহ্মণ। 
হানিলাভ কিসে তার সকলি সমান॥ 
বৃন্দাবনে অষ্টাসাদ্ধ আণমা আঁদক। 
অস্ট-ভন্তর্‌প প্রভূপদে প্রেমাধিক (ক)! 
অনস্ত গোবিন্দ রঘুনাথ সুখানন্দ। 
দামোদর কেশব রাঘব কৃষ্কানন্দ ॥ 
বহ্ষপুত্র উদ্ধর্বরেতা সমদর্শী সাধু । 
নব ভাগবত জন্মে যথা নব বিধু॥ 

গৃহ মাতা পিতা তেজি সমন্গ্যাস করিল। 
প্রভূসঙ্গে সদা থাঁক তোষ জন্মাইল॥ 
নিহাগাার যারাই সাযানজ নি 
শ্রীনাসংহ জগন্নাথ তীর্থ চিদানন্দ ॥ 
বাসুদেব-তীর্থ আর শ্রীপুরুষোত্তম। 
গরুড়বঅবধৃত আর গোপেন্দ্র শ্রীরাম ॥ 
শওখানাধ পদ্মানাধ গে) আঁদ নবানাধ। 
নিধি রত শব্দ নাম গর্ভে নব সুধী 
পদ্মনিধি শঙ্খানধি আর শ্রীশ্রীনাধ। 
শ্রীগর্ভ শ্রীকাঁবরত্ন আর সুধানিধি॥ 
রত্ববাহ্‌ বিদ্যানিধ আর গণানধি। 
প্রভুপ্রিয় 'দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভন্তিনম্্র সুধী ॥ 
সুমৃখ নামেতে গোপ শ্রীষশোদা-পিতা। 
নীলাম্বর চক্রবত্তর তা শচঈমাতা॥ 
গ্গমূনি সহ তে'হো হন একদেহ। 
প্রভুর ভাবি-জন্মকথা কাঁহলেন যেহ॥ 
যশোদা মাতার মাতা পাটলা-নামিনী। 
শচীমাতার মাতা নীলাম্বরের ঘরণ॥ 


পাঠাল্তর- (ক) প্রেমাধিক- প্রামাণিক! 


(খ) ভারতা-সত্যানন্দ-_ভারত সত্যানন্দ। 
(গ) শঙ্খানাধ 
পাঁণ্ডিত। 


[ তৃতীয় মালা 
পুরাণপাঠক দেবানন্দ যে পশ্ডিত। 
শ্রীভাগাঁর মান পূর্কে ব্রজে পুরোহত॥ 
সনকাদ চতুঃসম চারি নামে খ্যাত। 
কাশীনাথ রামনাথ শ্রীনাথ লোকনাথ ॥ 
শ্রীল বেদব্যাস শ্রীমান দাস-বৃন্দাবন। 
সখা শ্রীকুসমাপাীড় তাঁহাতে মিলন॥ 
শ্রীমান শুকদেব মহামহিমা অপার । 
তে'হো শ্রীবল্পভভভ্ট প্রভু প্রাণ যাঁর॥ 
শ্রীমান গঙ্গাদাস আর জগন্নাথাচার্যয। 
দুইর্প হয়েন দুব্বাসা মুনিবর্যয॥ 

শ্রীচন্দ্রশেখর আর শ্রীউদ্ধব দাস। 
চন্দ্রের আবেশে দোঁহে করেন প্রকাশ।' 
1নশাপাঁতি বাল প্রভু ডাঁকলা যাহারে। 
ণিবখ্বেশবির আচার্য্য যে হন দবাকরে॥ 
ভাস্কর ঠাকুর পর্ব বশবকম্মা হন। 
ভিক্ষুক বনমালন যে'হো সুদামা শঃক্গণ॥ 
প্রভৃসঙ্গধন প্রাপ্তে দুঃখভ্রম গেল। 
প্রেমভান্তনাধ মিলি মহা আয হৈল॥ 
শ্রীবৈকুণ্ঠদ্বারপাল শ্রীজয় বিজয়। 
গোঁবন্দ গরুড় দোঁহে প্রভুপ্রয় হয়॥ 
শ্রীগরূড় গরুড় পাণ্ডিত হয় যেহ। 
অক্ুর হয়েন ফে'হ গোপাীনাথাঁসংহ॥ 
কেহ কহে অব্কুর যে কেশবভারতা । 
পুরণ শ্রীপরমানন্দ উদ্ধবের মুর্তি 
ইন্দ্রদ্যম্ন রাজা শ্রীমান্‌ রাজা প্রতাপরদ্দ্র। 
সাব্্বভৌম ভট্রাচার্যা দেবগুরু ভদ্রু॥ 
প্রয়নর্্মসখাজ্জর্ন পান্ডব (ক) অর্জহন। 
মাল রায় রামানন্দ প্রভুর স্বজন ॥ 
কেহ' কহে অজ্জ্বনীয়া নামে গোপনীসহ। 
পাদ্মোত্তরখণ্ড সহ 1বচার করহ॥ 
পান্ডব অজ্জর্ন ব্রজে গোপীদেহ হৈল। 
অঞ্জ্নীয়া বাল নাম তাঁহার হইল॥ 
আরো যে প্রমাণ প্রভুবাক্য বলবত্ব। 
ভবানন্দ প্রাতি প্রভু কাহলা যে তত্ব 


পঙ্মানাধ--আচার্ধারতব রত্বাকর | পাঠান্তর- (ক) 055 


৯৪ আ্য 


তৃতীয় মালা ] 


তুমি পাণ্ডু হও তব পাঁচ যে নন্দন। 

পাণ্ডব হয়েন পণ গুণে অগণন 

ইহাতে অর্জুন তার নাহিক সন্দেহ। 
অতএব 'তিনরূপে হন একদেহ॥ 

প্রভুর আঁধক 'প্রয় সদাই আসঙ্গ। 

প্রভু ভৃত্যে দোঁহে মৌল কৃষ্ণকথারঙ্গ ॥ 
গৌরাঙ্গ-ভকত' যত ব্রজপারকর (ক)। 
সংক্ষেপে কারব কিছ; বর্ণন তাহার ॥ 
শ্রীমান শ্রীদাম্‌ শ্রীল-অভিরাম ভেল। 

ষোল সাঙ্গের (খ) কান্ঠ যে'হো বংশী বাজাইল॥ 
সুন্দর ঠাকুর যেহ পূর্বে শ্রীসুদাম। 
পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় তেহো বসুদাম॥ 

প্রাসদ্ধ শ্রীগোরীদাস পাঁণ্ডিত সবল। 
কমলাকর প্পীপলাই যে*হো “মহাবল' ॥ 
সুবাহ্‌ গোপাল যে'হো উদ্ধারণদত্ত। 
“মহাবাহন, সখা শ্রীমান্‌ মহেশ পাণ্ডিত॥ 
স্তোককৃষণ যে'হো তেহো দাস পুরুষোত্তম। 
নাগর পুরুষোত্তম তে'হো পূর্ব ব্রজে দাম॥ 
অজ্জন নামে যে সখা (গ) পরমেশ্বর দাস। 
লবঙ্গ নামেতে সখা কালা-কৃষ্দাস॥ 
খোলাবেচা শ্রীধর পাঁণ্ডত যে ব্রাহ্মণে। 
খোলা কাড়াকাঁড় প্রভূ কৈলা যার সনে॥ 
তে'হো যে'হো হন ব্রজে শ্রীমধুমঙ্গল”। 
হলায়ুধ ঠাকুর হন পূরবে প্রবল॥ 
বলদেবসখা তে'হো নাম যে প্রবল? । 
গুণেতে সমান প্রায় সমান যে বল॥ 

বরৃথপ (ঘ) কৃষ্ণসখা শ্রীরুদ্রুপাণ্ডিত। 
গন্ধবর্বআখ্যান কুমুদানন্দ পান্ডিত॥ 
পৃকের্ব যেহো ব্রজে চেটং ভূঙ্গার ভঙ্গুর। 
প্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ কাশী*বর॥ 


পাঠান্তর_(ক) ব্রজপাঁরকর--প্রয় পারকর। 
(খ) ষোল সাঙ্গের__ষোড়শাঙ্গের। 
(গ) নামে যে সখা-নামেতে সথা। 
(ঘ) বরৃথপ- স্বরূপেতে। 
১। শ্রীমধূমঙ্গল__গৌরগণোদ্দেশদশীপকা মতে কুসৃমাসব। 
২। চেট- ভৃত্য 


শ্রী্ীভন্তমাল গ্রম্থ 


৩৬ 


রূজে পর্্ব দাস প্রিয় রন্তক পন্রক। 
বৈদ্য হরিদাস আদ অন্য (ক) যে সেবক॥ 
নীরসংস্কারী পূর্বে পয়োদ বারিদ। 
রামাই নন্দাই ভূত্য প্রভুমনবেদ্য ॥ 

রজের গায়ক মধুকণ্ঠ মধুব্রত। 

মুকুন্দ শ্রীবাসুদেব নায়ক বাঁদত॥ 

নট চন্দ্রমুখ এবে মকরধবজ-কর। 
প্রভু-সুখে সুখী যেহ গুণের সাগর ॥ 
ব্রজে যে'হ মুদঙ্গবায়েন সধাকর। 
ডম্ফবাদ্যে বিজ্ঞ তেহো ঘোষ শ্রীশত্কর ॥ 
চন্দ্রহাস নৃত্যরসে (খ) গুণের অবাঁধ। 
পণ্ডিত শ্রীজগদীশ নর্তনাবনোদী॥ 
কৃষের মুরলণ মাল্য রাখে মালাধর। 

এবে তে"হো বনমালী পাণ্ডিত সুন্দর ॥ 
বৃল্দাবনে শারী শয়া “দক্ষ” “বিচক্ষণ? । 
শিবানন্দ পূত্র মধ্যে দুই ভ্রাতা হন॥ 
কাঁবকর্ণপূরের অগ্রজ গুণধাম। 
শ্রীচৈতন্যদাস রামদাস দোহানাম ॥ 
অতঃপর বল্পবীবগ্গের গে)২ যে প্রকাশ। 
কাঁহব কিণিত যে যে চৈতন্যে বিলাস॥ 
প্রেমের স্বরূপা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী। 
তে'হো শ্রীমদ্গদাধর-পান্ডিত রূপধারী॥ 
বন্দাবনলক্ষরী শ্যামসুন্দরবল্লভা । 
গোর প্রেমলক্ষমী গোরা-অঙ্গকান্ত-প্রভা॥ 
রাধাকৃ্চ দুই তনু মিলিয়া গোরাঙ্গ। 
গদাধর শ্রীরাধা দ্বিধারূপে রসরঙ্গ ॥ 
শ্রীরাধার প্রাণসমা লালতাসল্দরী । 
নিজনামতুল্য নাম অনুরাধা কার॥ 
তে“হো শ্রীরাধার রূপ গদাধরদেহে। 
চৈতন্য শ্রীরাধা যথা তথা মিলি রহে॥ 





পাঠান্তর- (ক) আদ অন্য বৃহং-শিশু। 
(খ) নূতারসে- ন্ত্যরাস। 
(গ) অতঃপর বল্লবীবর্গের- অতএব বল্লবীগণের। 
১। প্রভুমনবেদ্য_ প্রভুর মন যোগাইতে সক্ষম ৷ 
২। বল্লবীবর্গের- গোপণীসমূহের। 


৩৬ শ্রীশীভন্তমাল গ্রন্থ 


শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মতে। 

এবং শ্রীস্বরূপগোস্বামীর বর্ণনাতে॥ 
শ্রীরাধা শ্রীগদাধর নাহক সন্দেহ । 
রাক্সিণীদেবীর সহ মিলি কহে কেহ॥ 
সেহ সত্য যে'হো লক্ষী রাধিকার অংশ। 
সব্বলক্ষমীময়ী রাধা সব্ব-অবতংশ॥ 
মহাপ্রভু নৃত্য কৈলা ধার রাধা বেশ। 
গদাধর হৈলা তবে ললতা আবেশ॥ 
ইহাতে নাটকমতে প্রমাণ যে হয়। 

সকল সম্ভব অলোকিক যে বিষয় ॥ 
গদাধর-প্রকাশ বক্গচারট ধ্বানন্দ। 
ললিতার রূপ কার কহে সাধুবৃন্দ কে)॥ 
প্রভূদেহে শ্রীরাধাশ্রীললিতাবলাস। 
ললিতা অংশেতে কিংবা খে) দ্বিতীয় প্রকাশ॥ 
শ্রীরাধাবিভূঁতি চন্দ্রকাস্ত পূর্বে ব্রজে। 
তে'হো এবে গদাধরদাসরূপে রাজে॥ 
পূর্ণানন্দা গোপন ফে'হো বলদেব-প্রয়া। 
বিরাজয় অন্য গদাধর প্রকাশিয়া ॥ 
চন্দ্রাবলী কৃষ্ণাপ্রয়াবলীর প্রধানা । 
কবিরাজ-সদাশিব প্রকাশ অধুনা ॥ 

পূর্ব ভদ্রাসখী এবে শঙ্কর পণ্ডিত। 
যেহো তারকা পাল দোঁহ ব্রজে অবাস্থত॥ 
এবে জগন্নাথ শ্রীগোপাল দোহ রৃপ। 
দামোদর পণ্ডিত চণ্ডীঁসখীর স্বরৃপ॥ 
কার্যাবিশেষেতে সরস্বতীর আবেশ। 
প্রভুর প্রয় যে গ্‌ণে নাহি যার শেষ॥ 
স্বয়ং শ্রীললিতাদেবী স্বরূপ গোস্বামী । 
চৈতন্যের 'প্রয় চৈতন্যেতে মহাপ্রেমী॥ 
রাধাকৃষ্গুণলীলা কেহ যাঁদ বর্ণে। 
রসাভাস হৈলে প্রভূ নাহ শুনে কর্ণে॥ 
প্রথমে শ্রীস্বরূপগোসাঞ্জি পরখেন। 

তবে মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করেন॥ 

কেহ কহে বিশাখাস্বরূপ তে*হো হন। 
শ্রীরাধারে যে'হো কলাবিলাস শিখান॥ 


পাঠান্তর-_(ক) সাধুবূন্দ_ভন্তবন্দ। 
(খ) লালতা অংশেতে কিংবা-লাঁলতার অংশে িবা। 


| তৃতীয় মালা 


বেশরচনায় পট যেন্হ চিন্রাসখা । 

বনমালন কাবরাজ প্রভুসুখে সুখী 
চম্পকলাতিকা রাধাসৃখের বিলাসী । 
রাঘবপাশ্ডিত তে*হো গোবদ্ধনবাসী॥ 
“ভান্তরত্প্রকাশ" নাম গ্রল্থ চমৎকার । 

বার্ণয়া করিলা যে*হো ভান্তর প্রচার ॥ 
সব্ববশাস্ত্বেত্তা তুঙ্গবিদ্যা রসবতাঁ। 

তে*হো শ্রীপ্রবোধানল্দ-সরস্বতন যাঁত॥ 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামত আদ কর্ণপেয়*। 
বার্ণলেন গ্রল্থ সধাধিক উপাদেয় ॥ 
ইন্দুরেখা কে) সখা চন্দ্রমুখী রাধাপ্রয়। 
শ্রীমং-কৃষদাস ব্ক্মচারী-নামধেয় ॥ 

রঙ্গদেবী সংরাঙ্গণী ভট্ট-গদাধর। 

সুদেবী অনন্তাচার্যয গোরাঙ্গাকঙ্কর॥ 
কাশী*বরগোস্বামী শাঁশরেখা যে'হো পূর্বে 
ধানিচ্ঠা শ্রীরাঘবপন্ডিত যেহো এবে॥ 

ব্রজে কৃষে বনে খাদ্যবস্তু লয়্যা দেন। 

হেথা প্রভুহেতু ঝাল সাজাইয়া যান॥ 
গৃণমালা তাঁহার ভঁগননী দময়ভ্তী। 

কিবা স্নেহময় তাঁর গৌরাঙ্গে পিরীতি ॥ 
রত্রলেখা (খ) কৃষ্দাস কঙ্ণানন্দ যেহো। 
ব্রজপুরে (গ) সখী কলাবতাী নাম তে'হো!॥ 
শোৌরসেনী এবে নারায়ণবাচস্পাত। 
পীতাম্বর ফে'হো তে*হো কাবেরী সুমৃতি॥ 
সুকেশী মকরধবজ মাধবী যে গোপাী। 
মাধব আচার্য্য যশ যাঁর পৃথবীব্যাপি | 
ইন্দিরা রূপসা ফে“হো শ্রীজীবপাঁণ্ডিত। 
সুমধুরা নামে তুঙ্গাবদ্যা সহ প্রনত॥ 

তেহো বিদ্যা বাচস্পাতি সে ওড্দেশীয়। 
সাবিজ্ঞ পরম ধীর গোরাঙ্গের প্রিয় ॥ 


পাঠান্তর- (ক) ইন্দরেখা- ইন্দুলেখা ॥ 
(খ) বত্রলেখা- রত্ররেখা। 
(গ) ব্রজপুরে_ ব্জে পূর্রে। 
১। কর্ণপেয়-_ শুনিতে মধূর। 
২। শ্রীজখবপণ্ডিত- ইনি শ্ীজীব গোস্বামী নহেন। 
[তানি বিলাসমঞ্জরী। 


তৃতীয় মালা] 


বলভদ্রু ভট্টাচার্য শ্রীমধুরেক্ষণা। 

চন্রাঙ্গী শ্রীনাথামশ্র শিম্ট মহামনা॥ 
কাবচন্দ্র ষে'হো তে*হো মনোহরা সখাঁ। 
সারঙ্গ ঠাকুর তে'হো যে*হো নান্দীমুখী॥ 
প্রহনাদের আবেশ তাঁহাতে কেহ কহে। 
শিবানন্দসেন যে মহাস্তমতে নহে॥ 
কলকণ্ঠী সকণ্ঠী যে গন্ধব্বঁআখ্যান। 
বসু-রামানন্দ আর সত্যরাজ-খান॥ 
কাত্যায়নন নামেতে গোপণ শ্রীকান্ত সেন। 
বৃন্দাবনে বনদেবী বৃন্দা যে আখ্যান ॥ 
তেহো শ্রীমুকুন্দদাস খণ্ডবাসী হন। 
বরা নামে দূত তে'হো শিবানন্দ সেন॥ 
সক্বগোপীদূতী যে'হো সব্খ সমঞ্জস। 
কৃষসুখে সদা সুখী কৃষে রসোল্লাস॥ 
ব্রজে বন্দমতণী যেহো তাঁহার ঘরণণী। 
কাব শ্রীমান্‌ কাবকর্ণপৃরের জননী ॥ 
পূব্্ব মধূমতট ব্রজ এবে যে প্রভুর। 
প্রিয়তম নরহারি সরকার ঠাকুর ॥ 

বরজে প্রাণসখ যাঁর নাম রত্লাবতী। 

এবে তে'হো গোপশনাথাচার্য্য মহামাতি | 
কৃষাপ্রয় বংশী বংশীদাস সে ঠাকুর। 
শ্রীবুপমঞ্জরী রূপে গুণেতে প্রচুর ॥ 
তে"হো শ্রীমান্‌ রূপ নাম গোস্বামন প্রাসদ্ধ। 
সব্বগুণধাম সব্বজগতে আরাধ্য ॥ 
গৌরাঙ্গের "দ্বিতীয় যে কলেবর হয়। 
যে'হো বিনে কলিষুগের কে) কি হৈত উপায় ॥ 
শ্রীরূপমঞ্জরীপ্রেম্তা খে) শ্রীরীতিমঞ্জরাঁ। 
তাঁর নামভেদ হয় লবঙ্গ-মঞ্জরী॥ 
তে"হো শ্রীমান্‌ সনাতন গণের সাগর। 
শ্রীচৈতন্য আঁভন্ন তাঁহার কলেবর॥ 
সব্বশ্রেম্ঠ সব্্বারাধ্য অমূল্যরতন। 
.তাঁহাতে প্রবেশ চতুঃসন-সনাতন॥ 


পাঠাল্তর_ (ক) কালষূগের- কাঁলিজণীবের। 
€খে) প্রেম্ঠা- শ্রেম্ঠা। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৩৭ 


জগতে আচার্যারূপে উপদেশ দিলা । 
দুর্লভ মাধূরযয-ভান্তরস প্রচারিলা॥ 
শ্রীমান্‌ লবঙ্গমঞ্জরীর যে প্রকাশ। 
1শবানন্দচক্রবত্তর্ঁ বন্দাবনে বাস॥ 
পাঁতিতপাবন শ্রীগোপালভট্ট যে'হো। 
শ্রীগুণমঞ্জরা শ্রীরাধাকৃষ্ণাপ্রয় তে'হো॥ 
সমুদ্র-গম্ভীর যাঁর আশয় অগম্য। 
নিদ্রাহার বিহারাদ দেহধর্ম্ম কে) সাম্য॥ 
কৃষ্প্রেমপরাকান্ঠা যে প্রেমের বশে (খ)। 
শালগ্রামাশলা গে) তোঁজ ন্রিভঙ্গ প্রকাশে ॥ 
অনঙ্গমঞ্জরী সখা তাঁহাতে প্রবেশ। 
সাধূগণ কহে যে'হো জানয়ে বিশেষ॥ 
শ্রীমান্‌ রঘুনাথভট্র গোস্বামী-মহান্‌। 
গোরাঙ্গ সব্ববস্ব যাঁর গোরাঙ্গ-পরাণ ॥ 
পণ্ডি সুশান্ত মহাগম্ভনর স্বভাব। 
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্তে একাস্তক ভাব॥ 
ব্রজে তে'হো শ্রীরাতিমঞ্জরী আর রাগ১। 
রা এক দেহ সব্ব্ বিরাগ ॥ 
শ্রীমান্‌ দাস রঘুনাথ ব্রজে শ্রীরসমঞ্জরী। 
চৈতন্যকৃপায় পুনঃ বাস ব্জপুরী॥ 
বিরন্ত উদার মহা মহাপ্রেমবান্‌ । 
কৃষের দুঃখ জানি নিজ কুটাঁর বানান॥ 
সদা কৃষ্ণ ব্যাঘ্র হৈতে রক্ষার কারণে । 
লগুড় হস্তেতে ফিরে শ্রীকুঙ্জের ঘে) বনে॥ 
গোসাঁঞ জানয়া ঘর বান্ধিয়া রাঁহলা। 
কৃষ্ণের ব্যামহ* জান সাঁহতে নারিলা॥ 
শ্রীরাতিমঞ্জরী কেহ তাঁহারে কহেন। 
নামভেদে ভানুমতা যাঁহার আখ্যান ॥ 
শ্রীবল্লভাত্বজ (৩) শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী । 
[বিলাসমঞ্জরী যে'হো ব্রজে পর্বনামী॥ 


পাঠাল্তর- (ক দেহধর্্ম বেদধর্্ম। 
(খ) বশে__বসে। 
(গ) শালগ্রামীশলা-__শালগ্রামর্প। 
(ঘ) শ্রীকুঙ্জের- শ্রীকুণ্ডের 
(৩) শ্রীবল্লভাত্মজ--শ্রীবল্লভানৃজ । 
১। রাগ- রাগমঞ্জরী । 
২। ব্যামহ-__দুঃখ কন্ট বা পশড়া। 


৩৬ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


শত মুখ হৈলে যাঁর গুণ কহা যায়। 
কিন্তু বিজ্ঞে পারে মো-সভার সাধ্য নয় ॥ 
এই ছয় গোস্বামীর মঞ্জরী-আখ্যান। 
কহিলাম সাধূজনার বর্ণন যেমন ॥ 
ভূগর্ভ ঠাকুর তে+হো শ্ররীপ্রেমমঞ্জরী । 
লোকনাথ গোস্বামণ শ্রীলীলা যে মঞ্জরী॥ 
“কলাবতী” “রসোল্ার্সা” গুণতুঙ্গা' ব্রজে। 
শ্রীবশাখাকৃতগীতে রাধাকৃ পৃজে॥ 
তাঁহা-সভা-প্রকাশ যে গুণেতে কে) জানিহ। 
গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব যে্হ॥ 
রাগরেখা খে) কলাকোল রাধাদাসী দুহ। 
ভ্রীশাখমাহাঁতি মাধবী ভগ্নী সহ গে)॥ 
পুলিন্দতনয়া মল্লী কালিদাস এবে। 
শুক্াম্বর রঙ্গচারী যজ্ঞপত্রী পৃব্বে॥ 
যাঁর স্থানে মহাপ্রভু অল্ন মাঁগ খান। 
কেহ কহে রহ্ষচারী যাঁজ্ঞক ব্রাহ্মণ ॥ 
অন্য যজ্ঞপত্রী দোহা জগদীশ হরণ্য। 
একাদশী দিনে প্রভু মাগি খাইলা অন্ন॥ 
মথুরায় কৃষ্ণাপ্রয়া সৌরন্ধী সুন্দরী । 
তেহো কাশীমিশ বাস নীলাচলপুরী॥ 
মালত শ্রীচন্দ্রল।তকা মঞ্জমেধা আদ। 
শুভানন্দ শ্রীধরাদ নাহক অবাঁধ॥ 
সহমত সহস্র গোপী চৈতন্যপারিষদ (ঘ)। 
পুর্ষর্পেতে করে প্রেমের আস্বাদ॥ 
নানালীলা করে নানাদেশে অবতার । 
লোৌকিকের ন্যায় রূপ স্বভাব আচার॥ 
অসংখ্য গণন কাহবারে না পাঁরয়ে। 
কান কাহল নিজ পাঁবন্র লাগিয়ে ॥ 
মহান্ত যে কেহ কেহ উপ যে মহান্ত। 
সকলেই গুণাঁসম্ধু সকলেই শান্ত ॥ 
খণ্ডবাসী নরহরি আদ আর যত। 
গৌরাঙ্গ-পার্ষদগণ কত শত শত॥ 


পাঠান্তর- কে) গুণেতে- ক্লমেতে। 
(খ) রাগরেখা- রাগলেখা ॥ 
(গ) সহ পেহ। 
(ঘ) পারষদ--পার্ষদ। 


[তৃতীয় মালা 


সকল কাঁহতে নাহ পারয়ে অনন্ত। 
কিণ্ণিত কহিল যাহা প্রকাশে মহাস্ত॥ 
শ্রীমান্‌ কাঁবকর্ণপূর শবানন্দসৃত। 
তাঁহার মহিমা কিছ শুনিতে অদ্ভূত॥৷ 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূ পূর্ণ কৃপা কৈলা। 
শিশুকালে যাঁর মূখে পাদাঙ্গুজ্ঞ দলা ॥ 
পাদাঙ্গুজ্ঠদান-ছলে শান্ত (ক) সণ্গারলা। 
গর্ভে যবে তবে পুরীদাস নাম দিলা ॥ 
মহাকবি যে'হো মহাকাব্য প্রকাশিলা। 
শ্রীআনন্দবৃন্দাবন-চম্প্‌ যে বার্ণলা॥ 
নিজ 'নিত্যাসদ্ধ নাম দৈন্যেতে না কহে। 
গুরুনাম নাহি কহে অগ্রকাশ্য যাহে॥ 
শঠ মীমাংসক আর তার্ককের স্থানে। 
গোপন করিবে সদা কদাচ না শুনে॥ 
ইতি গোৌরগণোদ্দেশ কহিল সংক্ষেপে । 


- | বৈষবের নাম গুণ কাহ খে) কোনরূপে॥ 


শ্রীমন নাভাজীর মনের আশয় জানিয়া। 
গোৌরগুণ কাহনু কিছু বিস্তার করিয়া ॥ 


'ত্রপদশচ্ছন্দ 


গোরাঙ্গভকতগণ, গুণসাগরের কণ, 
ব্রহ্মা শিব না পারে কহিতে। 
অন্যের শকাতি কোথা, পঙ্গুর পব্বতি যথা, 
অসম্ভব লঙ্ঘন করিতে ॥ 
কি আশ্চর্য গোরাঙ্গপার্ষদে। 


ত্রিজগতে সুদুলভ, প্রেমানন্দ-অনুভব, 
হেন প্রেম দীপ্ত পদে পদে॥ 
কিবা নৃত্য 'িবা গীত, কিবা নিজ্কপট রীত, 


নম্মৎসর দয়ার সাগর। 
অনন্য (গ) শুদ্ধ ভকাঁত, মাধূর্য্য পিরীতি রীতি, 
স্বাভাঁবক যুগলে সভার॥ 


পাঠান্তর-_ কে) শাল্ত- ভান্ত। 
(খ) নাম গুণ কহি- গুণগান গাহি) 
গে) অনন্য _অনন্ত। 


ততায় মালা] 


গৌরাঙ্গে পিরীতিভাব, 
কোট প্রাণ হৈতে আতিশয়। 
গৌরাঙ্গভকত যত, 
ত্রজগতে তুলনা না হয়॥ 

মহাপ্রেম মহাভাব, 
মহানৃত্য গীত-বাদ্য আঁদ। 

অশ্রুজলে বাহ যায় নদী 
1চদানন্দসান্ধিনী শকাঁতি। 

আহার 'িহার যত, 
সৎ-চিৎং-আনন্দ মূরাতি॥ 





অলৌকিক অসম্ভব, | প্রভুর ভকত বিনে, 
গৌরাঙ্গের আভমত, | শ্রীম্যার্ত তাঁকক জনে, 


মহাসঙ্কণর্তন রব, | গৌরাঙ্গ-ভকত-পদে, 


যতেক ভকতপবীন্ত, | সাধুবাক্য না শুনিঞা, 


সকাল ব্লিগুণাতশত, | নানা ঘোঁন সদা 1ফরে, 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ৩৯ 


তাঁর মর্ম কেবা জানে, 
প্রাকৃত বাঁলয়া অজ্ঞে কহে। 
যেমন প্রাকৃত মানে, 
তথা মূট্রজনে দেখে তাহে ॥ 
যে জন বষয়মদে, 
শরণ না লৈল মুঢুমাতি। 


আনন্দসাগরে ভাসে, | তবে (ক) জন্ম বৃথা হৈল, পশবত জনাঁমল, 


ফল মান্র তাহার দুর্গাত॥ 
শাস্নে নাহ প্রবেশিয়া, 
দম্ভে নানামত আরোঁপিয়া। 
কদর্য্য ভক্ষণ করে, 


হের কাঁপে লালদাস হয়া ॥ 





পাঠান্তর-_ কে) তবে- তার। 


ইাঁত শ্রীভন্তমালে গ্রীগোরাঙ্গ-পার্ধদ-স্বরূপ-বর্ণন নাম তৃতীয়-মালা ॥ ৩ ॥ 


পেপাল শিস 


৮্ক্ডর্্ হ্যাঁলা 


ঘ্বাদশমহাভাগবত়াঁদ 
চারন্র-বর্ণন 


জয় শ্রীচৈতন্যহার জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গোৌরভভ্তবৃন্দ ॥ 
জয় রূপ-সনাতন ভদ্র রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ 
দ্বাদশ মহাস্ত ভাগবত আদ কথা । 
শুনহ আশ্চর্য্য তার বিবরণ যথা ॥ 


[দোহা মূল হিন্দী] 


বাধ নারদ শঙ্কর সনকাঁদক কাঁপলদেব মনুভূপ। 


নরহারদাস জনক ভীম্মরু কে) বাল শুকমুঁন 


ধর্মস্বরূপ॥ 


অন্তরঙ্গ অনুচর হারজ্‌কে জো ইনকো যশ গাবে। 
আদ অস্তলোঁ মঙ্গল 'তিনকে শ্রোতা বস্তা পাবে॥ 
অজামীল প্রসঙ্গ খে) যহ নিরণয় গে) পরমধম্মকো 


জান। 


ইনকী কৃপা ওর পান সমূঝে দ্বাদশ ভন্তপ্রধান॥ 


[টকা 'হল্দী ] 

দ্বাদশ প্রাসদ্ধ ভন্তরাজকথা ভাগবত । 
আত সখদাঈ নানাবাঁধ কার গায়ে হৈ" 
[শিবজীকী বাত এক বহুধা ন জানৈ কোউ। 
সনি সরসানে হিয়ে ভাব উর ঝায়ে হৈ॥ 
সাঁতাকে বিয়োগ রাম বিকল 'বাপন দোঁখ 
শঙ্কর নিপৃণ সতাবচন সুনায়ে হৈ*। 
কৈসে য়ে প্রবীণ ঈশ কৌতুকো নবীন দেখো 
মনেউ করত অঙ্গ বৈসেহবৰ বনায়ে হৈ] 


প্ঠাল্তর-_-(ক) ভশম্মর্‌-__ভখখম॥ 
(খ) প্রসঙ্গ- পরসঙ্গ । 
(গ) নিরপয়-নি্ণৈ। 





সীতাকো স্বরূপ বেষ লেশহু ন ফেরফার 
রামজ্‌ নেহার নেকু মনমে* ন আঈ হৈ। 
তব্‌ ফিরি আয়কৈ সুনায় দঈ শঙ্করকো 
আত দুখ পায় বহবাধ সম্ঝাঈ হৈ॥ 
ইন্টকো স্বরূপ ধর্যে তাতে তন পরহর্যো 
পর্যো বড়ো শোচ মাত আতিভরমাঈ হৈ। 
এসে প্রভূভাবপগে পোঁথনমে জগমগে 
লগে মোকো প্যারে যহ বাত রীঝ গাঈ হৈ॥ 
চলে মগ জাত উভে খরে শব দরঠি পরে 
করে পরনাম হিয়ে ভান্ত লাগ প্যার হৈ। 
পারবতণ পু*ছৈ কিয়ে কৌনকো জু-কহো মোসোঁ 
দসউ ন জন কোউ তবলোঁ উচারী হৈ॥ 
বরষ হজার দশ বীতে ত'হা ভন্ত ভয়ো 
নয়ো ওর হৈহহৈ দূজে ঠৌর বীতে ধারণ হৈ। 
সুনিকে প্রভাব হারদাসনসৌ ভাব বট্যো 
রহ্যোকৈসে জাত চট্যো রঙ্গ অতি ভারী হৈ॥ 


অস্যার্থঃ ৷ 

দ্বাদশভন্তরাজ-কথা ভাগবতে গায়। 
তাহে শিবজীর এক কথা গুহ্য হয়॥ 
ভীস্তপ্রবীণতাচার্য্য শ্রীশঙ্কর হয়ে । 
যাহা শুন বৈষবের আনন্দ বাড়য়ে॥ 
বনমধ্যে রামচন্দ্র সীতার বিয়োগে। 
বিকল দোঁখয়া শব বাস্ত সতী-আগে॥ 
কোতুকে পাব্বতী সীতার্প ধার আইলা । 
রামচন্দ্র তার পানে ফির না চাহলা॥ 
ফার আস মহাদেবে হাসিয়া কাহলা। 
তাহা শুনি দেবদেব মনে দুঃখ পাইলা॥ 
দেহত্যাগ কার পুন দেহাস্তর ধর। 
ইহা শুন সৃচ মনে কিবা যান্ত কর॥ 
এ প্রসঙ্গ হয়ে কোন শাস্ত্-আভিমতে। 
যেহেতুক দেহত্যাগ দক্ষের যজ্জেতে ॥ 


চতুর্থ মালা ] 


এক গ্রামস্থান (ক) দেখে আকাশে চাঁলতে। 
দেখি মাত্র ক্ষণেক স্তম্ভিত হৈল চিতে॥ 
নাময়া প্রণাম করে গদগদ-ভাবে। 

সতী কহে শুন্যস্থানে প্রণমহ িবে॥ 
তে'হো কহে বৈকুণ্ঠাঁদতুল্য এই স্থান। 
অযুত বংসর পূর্র্বে ছিল এক মহান ॥ 
আর এক বৈষ্বাস্থাতি-ভবিষ্যৎস্থানে। 
প্রণাম কারলা বহুসহম্্র নমনে॥ 

হাঁরদাসের প্রভাব শান 'িরীশ-নান্দনী। 
রঙ্গ চট গেল চিত্তে অদ্ভূত কাহিনী 


চরিত্র শ্রীঅজামিলজশউর 
[টীকা হিন্দী] 

ধর্যো পিতু মাতৃ নাম অজামীল সাঁচো ভয়ো 
ঠা না ভেরি শৃদ্রজাতকণী। 
কয়ো মদ্যপান সো সয়ান গাঁহ দুঁরি ডার্যো 
মার্যো তন বাহ সো জুকীনো লেকে পাতকশ॥ 
কার পাঁরহাস কাহ দুজ্টনে পাঠায়ো সাধু 
আয় গৃহ দোৌখ বদ্ধ আয় গঈ সাতকী। 
সেবা কার সাবধান সন্তান 'রিঝায় 'িলয়ো 
নারায়ণ নাম ধর্যো গর্ভবাল বাতিক ॥ 
আয় গহ্যো কাল মোহজালমে* লপি রহ্যো 
মহাবকরাল যমদূতহ্‌ দিখাইয়ে। 
বহশী সৃত নারায়ণ নাম জো কৃপাকৈ দিয়ো 
[লয়ো সো পূকার সুর আরাত সুনাইয়ে ॥ 
তোর ডারে পাশ কহ্যো ধর্ম সমঝাইয়ে। 
হারলে বিড়ারে জায় পাতিপৈ পুকারে কহ 
সুনো বজমারে মাত জাবো হার গাইয়ে॥ 

অসাথঃ। 

অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ-কুমার। 
' সমধর্্মবাহজ্কৃত অধর অপার॥ 
গো-রাক্গণ-সহসম্রহা মদ্যপ মাংসাশশ। 
ব্যাধের আচার করে হত্যা রাশ রাশি॥ 





পাঠান্তর (ক) গ্রামস্থান_রমাস্থান। 


শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৪১ 


গৃহ-স্তী-ত্যাগী বেশ্যা-সনে বনে বাস। 
তাতে কে) চার পত্র এক গভেতে নিবাস ॥ 
দৈবযোগে এক সাধু আঁতাঁথ আইলা । 
অজামিল আতিথেয় দুন্টে কাহ দিলা ॥ 
অহো অজামিলের ব্রাণ উন্মুখ হইল। 
ভাগ্যবশে সাধুর পাদস্পর্শ গৃহে হৈল।॥ 
পত্রী তাঁর ভান্তভাবে আঁতথ্য কারল। 
সাধু তবে তাহাঁদগের বৃত্তাস্ত জানল ॥ 
সাধু পরদখে দুঃখী দয়া উপাঁজল। 
তাহার মঙ্গল কিছু মনে বিচাবরিল॥ 
কৃষ্নাম উপদেশ ইহারা না লবে। 
কেমতে এ হেন পাপন উদ্ধার হইবে॥ 
ইহা ভাব মনে এক উপায় চীস্তলা। 
বিনয়ে বেশ্যার স্থানে কহিতে লাগিলা॥ 
ভোজন করাঞ্া মোরে তুম্ট কৈলে যেবা। 
তেমাতি আমার এক নেহোরা* রাখবা॥ 
তোমার গভেঁতে এবার যে পুত্র জন্মিবে। 
নারায়ণ বাল তার নামটি রাখবে ॥ 
বেশ্যা হাঁস হাঁস কহে ইথে কি লাগিব। 
ভাল ভাল এঁ নাম অবশ্য রাখিব! 
হাস্যরূপে সে দিন হৈতে এঁ নাম চিল (খ)। 
সাধু দরশন-সূধা বিধাতা সিঞ্চিল (গ) ॥ 
কথোঁদনে সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। 
পিতাপ্রয়তম দেহ পীড়িত আছিল॥ 
নারাযুন্ত হেতু পুন নারায়ণ নাম। 
দুই কারণেই €ঘ) পত্রে রাখে আবরাম॥ 
মৃত্যুকালে যমদূত দণ্ডপাশ লঞ্া। 
ঘেরিল আসিয়া সব পাপিচ্ঠ জানিয়া॥ 
ভয়ে নিজপনব্রে ডাকে বাল নারায়ণ । 
সব্বপাপ ছটি হৈল সংসারমোচন॥ 
শ্যামলসুন্দর দুই বৈকুণ্ঠের দূত। 
হা হা হার-ভন্তে দণ্ডে এ কি অদভৃত ॥ 
পাঠান্তর- (ক) তাতে- তাহে। 

(খ) এ নাম চালল-_-সেই নাম নিল। 

(গ) বিধাতা 'সাণুল-_সণ্টার হইল। 


(ঘ) কারণেই--করে লয়ে। 
৯। নেহোরা- অনুরোধ, প্রার্থনা । 





৪২ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ 


বাঁলতে বালতে আসি যমদৃতগণে । 

গদার প্রহার আর তাড়ন ভৎসনে॥ 

অন্ত দন্ত কার কার হস্ত পদ ভাঙ্গ। 
কহিতে লাগিলা অরে মূঢ়মাতি দাঙ্গ ॥ 
নিষ্পপ নিগ্ণ অজামিল মহামাতি। 
এহেন জনেরে দন্ড কি তোর শকাতি॥ 
ধর্মরাজদূত মোরা তোমরা কে হও। 
অপমান কর আর পাপশীরে ছুটাও ॥ 
তে'হো কহে তোর ধর্মরাজ কি এমাতি। 
ধর্ম ত নাহক জানে কে) অহঙ্কারমাতি॥ 
জল্মিয়া যে একবার নারায়ণ ভণে খে)। 
তারে পাপন কহে তবে কি ধর্ম সে জানে॥ 
ইহা শুনি দূতগণ যমালয়ে 'গিয়া। 
কান্দয়া কহয়ে দণ্ডপাশ আছাড়য়া ॥ 
কিসের রাজত্ব তব 'কবা আঁধকার। 
নৈলোক্যে তোমার আজ্ঞা না চালবে আর॥ 
ধর্মরাজ কহে দূত 'কি অন্যায় হৈল। 
দূত বলে আমাদের নাক কাটা গেল॥ 
অজামিল মহাপাপ নাহ পণ্যলেশ। 
তোমা লঙ্ঘি তারে লঞ্ঞা গেল কোন দেশ॥ 
ক জানি কাহার নাম নারায়ণ হয়। 
পুত্রকে ডাকল সেই নাম অনুযায়॥ 
হেনকালে দুই মহাপুরুষ-রতন। 

নবঘন জিন রুচি কমল-নয়ন॥ 

আসি মান্ন তার কৈল বন্ধাবমোচন গে)। 
মো-সভার গাঁতি এই দেখ বিদ্যমান ॥ 

ইহা শুনি ধর্ম্মরাজ হর্ষ-ভয় পাইল। 
ক্ষণেককাল (ঘ) মোনে স্তব্ধ হইয়া রাহল ॥ 
কম্প অশ্রু পুলক বৈবর্ণয স্বরভেদ। 
প্রেমের বিকার (ঙ) হৈল নানামত ভেদ॥ 


০০০০৩ 


পাঠাল্তর- (ক) ধর্ম ত নাহক জানে-_ধর্্মতো সে নাঁহ জানে। 


(খ) নারায়ণ ভণে- ডাকে নারায়ণে। 
গে) বন্ধাবমোচন-_ বন্ধনমোচন £ 
(ঘ) ক্ষণেককাল-_ক্ষণকাল। 

(৬) 'িকার-বিকাশ। 





1 চতুর্থ মালা 


ধৈর্য্য হয়্যা কহে রাজা গিয়াছিলা কোথা । 
কি কার্য কারলে বাপ খায়্যা মোর মাথা॥ 
হের আইস শুন কাঁহ আতগুহ্য কথা। 
প্রভুর নাম লৈল কেনে গিয়াছলে তথা ॥ 
ন্রেলোক্যের নাথ হার জগতাঁনবাস। 

তাঁর নাম লৈল সেই, মুাঞ যাঁর দাস॥ 
কোটি কোটি মহাপাপ আঅতিপাপ হয়। 
অগ্নিকণে কে) তূলারাশি ভস্ম যৈছে হয় ॥ 
ইহা শুনি দৃতগণ চমৎকার চিত্তে । 
আঁনামখে রহে যেন প:স্তুলিকা 1ভত্তে* খে)॥ 
ধরে ধীরে কহে তবে ধম্মরাজ আগে (গ)। 
হেন যাঁদ তবে কেনে না কৃহলে আগে! 
তোমার প্রভুর জনে কিবা রত হয়ে। 
তবে কেহ আর মোরা না যাব তথায়ে ॥ 
হারনাম গুণকথা যথায় শুনিবে। 
তুলসনর মালা ভালে তিলক দোঁখবে॥ 
নমস্কার কার তথা দৃরপথে যাবে। 

মুঞ্ি যাঁরে নমস্কার করোঁ কায়-রবে (ঘ)॥ 
মোর বাক্য না শুনিলে পাবে অনতাপ। 
দূত কহে বুঝলাম আর না রে বাপ 
শ্রীল নাভাজীর এই তাৎপর্য্য অর্থ। 
লালদাস কহে তাঁর পদরজস্বার্থ॥ 


[দোহা মূল হিন্দী] 


মো চিত্তবৃত্তি নিত তহরিহো জহা নারায়ণপারষদ 
1বস্বকৃসেন জয় 'বিজয় প্রবল বল মঙ্গলকারা। 
নন্দ সুনন্দ সুভদ্রু ভদ্র জগ আময়-হারী॥ 
চণ্ড প্রচণ্ড বিনীত কুমৃদ কুমুদাক্ষ করুণালয়। 
শীল সুশীল সুসেন ভাবভন্তন প্রাতপালয়॥ 


পাঠান্তর- (ক) আশ্নকণে-আঁগ্নযোগে। 
(খ) ভিত্তে-চিন্তে বা চিত্রে। 
(গ) আগে লাগে। 
(ঘ) মুঞ্জি যারে নমস্কার করো কায়-রবে-_ মুঞ্ি 
তাঁরে নমস্কার কায়-মন-রবে। 
১। যেন পূত্তলিকা ভিন্তে- প্রারে আঁকা ছাঁবর মত 
নিশ্চল হইয়া। 
২। ভালে- কপালে। 


চতুর্থ মালা ] শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৪৩ 
লক্ষন ীপাঁত-প্রীনন প্রবীনমহ ভজনানন্দ ভন্তাঁন হদ। কমলা গরুড় জাম্ববান সংগ্রীবাদ সবৈ। 
মো চিত্তবাত্ত নিত তণ্হা রহো জহাঁ নারায়ণপারষদ॥ | স্বাদরূপ কথা জাকী পোঁথিনমে* ধরণ হৈ॥ 
অস্যার্থঃ। প্রূসৌ সচাঈ জগ কীরাঁত চলাঈ আতি। 
বৈকুণ্ঠের নারায়ণের কে) পারিষদগণ। মেরে মন ভাঈ সখদাঈ রসভরী হৈ॥ 
তাঁহাঁদগের শ্রীচরণে রহু চিত্ত মন॥ উনার 
শবজ্বকৃসেন জয় বিজয় প্রবল আর বল। 


নন্দ সুনন্দ ভদ্র সভদ্রমঙ্গল ॥ 
চন্ড প্রচণ্ড শুভ করুণানমিত। 
কুমুদ কুমূদাক্ষ প্রভূ প্রভু বিনীত পুনীত॥ 
শীল সুশীল লি সুসেন। 
লক্ষীপাতি প্রেমানন্দে সেবানন্দে মন॥৷ 
মোক্ষপারষদ প্রভুর মহা-অনুভব। 
সনকাদ প্রোর কৈল অজ পুনরভব॥ 
জয় বিজয়েরে কৈল খে) প্রাতিকূলভাব। 
যুদ্ধরস নহে বিনে সমান বৈভব॥ 
নাজ পাঁরষদ-সনে সূরঙ্গ গে) কোতৃক 
অঙ্গছায়াসনে ঘন ৬খলয়ে বালক! 
তন জল্ম পরে নিজ আলয়ে আনিয়া । 
নিতাপ্রেমানন্দ-রসে রাখে ডুবাইয়া ॥ 
[দোহা- মূল হিন্দী] 
হারবল্পভ সব প্রারথোঁজনপদরজ-আশা ধরী॥৷ 
কমলা গরুড় সুনন্দ আঁদ যোড়শ প্রভূপদর1ত। 
হনূমন্ত জাম্বুবন্ত সুগ্রীব বভীষণ শবরী খগপাতি॥ 
ধুব উদ্ধব অম্বরীষ বদর অক্তুর সুদামা। 
চন্দ্রহাস িন্রকেতু গ্রাহ গজ পাণ্ডবনামা ॥ 
কৌষারব কুভ্তীবধূ পট এণ্ত লজ্জা হরী। 
হরিবল্পভ সব প্রারথোঁ জিনপদরজ-আশা ধরা 
[টীকা হিন্দী] 
হরিকে জে বল্পভ হৈ* দুলভ ভূবনমাঁঝ 
1তনহশী কী পদরেণুআশা জিয় করা হৈ। 
যোগ যাঁতি তপন তাসো মেরো কছু কাজ নাহ। 
' প্রশীতপরতাঁতি রাঁতি মেরা মাত তি হরাঁ হৈ॥ 


পাঠান্তর-€ে) বৈকুশ্ঠের নারায়ণের-_বৈকুণ্ঠ ্ীনারারিদের 
(খ) জয় বিজয়েরে কৈল- জয় িবজয়ের প্রাত। 
(গ) সরঙ্গ__সরস। 
১। পুনীত- পুণ্যস্বর্প ॥ 








হরির বল্পভ যেই জগতদুলভ। 
যাহার চরণরজে সব্বার্থ সুলভ 
সেই রজ-আশা-মাত্র কর আবরাম। 
যোগী যাঁদ তপন সনে নাহ কিছ কাম॥ 
ভন্তপদরজমান্র অর্থ কার মানি। 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ অর্থে না বাখান॥ 
কমলা গরুড় জাম্ববান সনন্দাঁদ। 
ষোল মহাভাগবত প্রভূপদে রাঁতি॥ 
হনূমন সম্রীব বিভীঁষণ অম্বরীষ। 
খগপাঁতি শবরী ধ্রুব গ্রাহ গজ-ঈশ! 
উদ্ধব বিদুর অক্তুর চন্দ্রহাস। 
সূদামা চিত্রকেতু যার হৃদে হারবাস॥ 
পান্ডব কুক্তীবধূ গ্রাহ কোষারব-নামী। 
যা-সভার শ্লীচরণ অগাঁতির স্বামী ॥ 
বেদে গায় যার কণীর্ কাঁরয়া বাখান। 
ভুবনপাবন হয় যার গুণগান 





চারত্র শ্রীহনমানজশর 
[টীকা 'হন্দী] 


রতন অপার সার সাগর উধার কয়ে 
লয়ে হিত.চায়কে বনায় মালা করা হো। 
সব সুখসাজ রঘুনাথ মহারাজজ্‌কো 
ভক্জসো বভীষণজ্‌ আন ভেন্ট ধরী হৈ॥ 
সভাহীকী চাহ অবগাহ হনুমান গরে। 
ডাঁর দঈ সুধী ভঈ মাত অববরণ হৈ 
রাম বিন কাম কোন ফোর মাঁণ দশনে ডার। 
খোলি ত্বচা নামাহ* 'দিখায়ো বুদ্ধি হরী হৈ॥ 








8৪ 
অস্যার্থঃ। 
হনুমান কপিপাতি, ভন্তরাজ মহামাতি, 
পরম উদার মহাশয় । 
জগতের পূজ্যতম, যার যেই মনস্কাম, 
যার নামে সব্বাঁসদ্ধ হয়॥ 
রামচন্দ্র প্রিয়তম, জগতের আভরাম, 
উদারমহত্ত্ সব্বশ্রেম্ঠ। 
যত পারষদগণ, লক্ষ কোঁট অগণন, 
প্রেন্ঠমধ্যে কে) সকলের জ্যেম্ত॥ 
শুদ্ধ প্রেমানন্দধাম, অদ্ভুত যাহার কাম, 
তার মধ্যে শুন এক কথা । 
'্রভুবনে সভে জানে, প্রাসদ্ধ শ্রীরামায়ণে 
দেব-নর গায়ে যেই গাথা ॥ 
বিভনষণ মহারাজা, রত্নাকর যার প্রজা, 


তার স্থানে লয়্যা সারমাঁণ। 

অনুরাগে হার গাঁথ, রামচন্দ্র প্রাণপাতি, 
গলে লয়্যা দিলা ধন্য মানি॥ 

রামচন্দ্র হার লয়্যা, চাঁরপানে দেখে চায়্যা, 
ভাবে কোথা মোর হনূমান্‌। 


সগ্রীবাঁদ যত জন, সভে ভাবে মনে মন, 
না জান কে এ প্রসাদভাজন॥ 
পরাইয়া হরিষে নিরখে। 
হার পায়্যা মহাশয়, আনন্দে মগন হয়, 
ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দেখে ॥ 
রামনাম নাহ দেখি, মনে হৈলা মহাদহঃখন, 
প্রভু মোরে এঁক বিড়ম্বিলা। 


একাঁট মাঁণ দশনে ভাঙ্গলা॥ 
ভাঙ্গয়া নরখে পুন, না দৌখয়া নামগুণ (খ) 
পুন ভাঙ্গে পুন না দেখয়ে। 
এইমত কটমটে, ভাঙ্গ ডারে ক্ষিতিতটেং 
প্রভু দেখি মুচকি হাসয়ে॥ 
পাঠান্তর-_-(ক) প্রেম্ঠমধ্যে_ শ্রেম্ঠমধ্যে । 
€খ) নামগুণ- রামগহণ। 


১। রয়াকর-_সমদ্রু। 
২। ডারে ক্ষিতিতটে_ মাঁটতে ফেলিয়া দেয়। 


শ্রীন্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


[ চতুর্থ মালা 


অরে বংস হনূমান, কি তোমার ববেচন, 
হেন দ্রব্য হেলায় ভাঁঙ্গলে কে)। 
হন্‌ কহে কিবা দ্ুব্য, কিবা গুণ কিবা লভ্য, 
রামনামাবহীন বিফলে ॥ 
পুন চন্দ্রমুখ কহে, দেহ ত তোমার হয়ে, 
আঁস্থচম্মমাংসময় মাত্র। 
তাহে রামনাম কোথা, তবে কেন ধর বৃথা, 
ণক বিচারে কর মানো মন্ত্র 
ইহা শুনি কাঁপরাজ, উঠে সেই সভামাঝ, 
নখে ধার ফাড়ে বক্ষঃস্থল। 
তারকব্রন্গ রামনাম, চমৎকার আভরাম, 
আঁস্থ-সন্ধি আত্কত সকল ॥ 
জনকনান্দনী সীতা, স্নেহানন্দে পুলাকতা 
রঘুমণি-মুখপানে চায়। 
হর্ষ শোক স্নেহ মোহ, ক্রোধ মান হর্ষ সহ, 
দুনয়নে জলধারা বয়॥ 
হন্‌ গুণ আদ্যোপান্ত, সঙাঁরয়া* স্নেহবত্‌ 
শোক মোহ অকৃতজ্ঞ মানি (খ)। 
প্রয় প্রাতি কোধ মান, হনূমানে কিবা দান, 
প্রত্যুপকার 'কি কারলে জান ॥ 
প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন । 
সংগ্রীবাদ বিভীষণ, দেবতা গন্ধব্বগণ, 
জয় জয় করে ঘনেঘন॥ 
হনুমতে যোড়করে, হর্ষে স্তুতি নাত করে, 
ধন্য ধন্য করয়ে জগতে । 
মুঁঞ দঈীনহগন আত, ভকাঁত-বাণত মাত, 
পদযুগ ধর মোর মাথে॥ 


পাঠান্তর-- (ক) ভাঁঙ্গলে- ডাঁরলে। 
€খ) শোক মোহ অকৃতজ্ঞ মাঁন-শোকে মোহে 
অকান্রম জ্ঞানী । 
৯। সঙ্ারয়া-__স্মরণ কাঁরয়া। 


চতুর্থ মালা ] শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রপ্থ 8৫ 
চান শ্রীবিভীষণজণীর যারে মৈত্রভাব কার আঁলঙ্গন করে হাঁ, 
[টিকা হিন্দী] নজহস্তে রাজ-আভযেক। 
স্বহস্ত বদলায়্যা অঙ্গে, পিরীতি কোতুকরঙ্গে, 
ভান্ত জো বিভীষণকী কহে এসো কোন জন বরদান কারলা অনেক 
এ্পৈ কছন কহি জাত সুনো চিত লায়কে। ভকাঁতর চমৎকার, নাহি যার পারাবার, 
চলত জহাজ পরী অটক বিচার কিয়ো। তাহে এক অপরূপ শুন। 
কোউ অঙ্গহীন নর 'দয়ো লে বহায়কে॥ এক সদাগর হয়, জাহাজ লইয়া যায়, 
জায় লগ্যো টাপ্‌ তাহি রাক্ষসার্ন গোদ 'িয়ে চরে লাগ আটাকল পৃন॥ 
মোদভাঁর রাজাপাস গয়ে 'কিলকায়কে। জাহাজ-উপারে কেহ, আছে হান-অঙ্গ দেহ. 
দেখত সংহাসনতে কুঁদ পরে নৈন ভাঁর 1সন্ধূজলে তারে ভার 'দল। 
য়াহশীকে অকার রাম দেখে ভাগ পায়কে॥ অজ্পবৃদ্ধ সদাগর, শ্রেয় কে) হেতু ডারে নর, 
রচি সো সিংহাসনপৈ লৈ বৈঠারে তাঁহ ছন ভাস ভাস লক্কায় লাগল ॥ 
রাক্ষসান রীঝ দেত মান শুভ ঘরী হৈ। দেখিয়া রাক্ষসগণে, এ ক জন্তু সভে ভণে খে), 
চাহত মখারাবন্দ আঁতাঁহ আনন্দভরী খাল খাল হাসয়ে সভাই। 
ঢরকত হৈ নৈন নীর টেক ঠাঢ়ো ছরী হৈ॥ কৌতুকেতে সভে তারে, উঠাইলা লয়্যা করে, 
তউ ন প্রসন্ন হোত ছিন 'ছিন 'ছন জোতি রাজা-আগে রাখে লয়্যা যাই॥ 
হাঁজয়ে কপাল কহো মেরী মাত ডরী হৈ। রাজা চমাঁকত মন, যেন দারিদ্র্যের ধন, 
করো 'সন্ধূপার মেরে য়াহ সখসার 'দয়ে লম্ফ দয়া উঠাইয়া লৈল। 
রতন অপার ল্যাএ বাহন ঠৌর ফিরী হৈ॥ রামচন্দ্র নরাকৃতি, উদ্দীপন হৈল মতি, 
রামনাম লিখি শীসমধ্য ধার দয়ো য়াকে দেহ অশ্রু-পুলকে ব্যাঁপিল গে)॥ 
য়হশ জলপার করে ভাব সাঁচো পায়ো হৈ। রত্বাসংহাসন আঁন, বসাইয়া নিজ পাঁণ, 
তাহা ঠোর বৈঠ্যো মানো নয়ো ওর রূপ ভয়ো তলে করে চরণসেবন। 
গয়ো জো জহাজ সোঈ 'ফাঁর করি আয়ো হৈ॥ নানা বস্ত্র অলঙকারে, সাদরে পৃজয়ে তারে, 
ণলয়ো পাঁহণ্চাঁন পৃছ্যো সবসোঁ বখান কিয়ো চমাঁকত নিশাচরগণ ॥ 


ণিয়ো হুলসায়ো সনি বিনৈকে চঢ়ায়ো হৈ। 
পর্যো নীর কুঁদি নেকু পাপ ন পরস কর্যো 
হর্যো মন দোখ রঘুনাথ নাম ভায়ো হৈ॥। 


অস্যাথঃ। 


স্লী-পুরুষ দুইজন, 
ভাসিয়া যে আনন্দসাগরে । 
সরমা শরণ ভাবে, 
আপাঁন সেবয়ে ঠাকুরেরে॥ 


সেবে রাঙ্গা শ্রীচরণ, 


ঠাকুরাণীপদ সেবে, 


স্বর্ণ-আশা করে লয়্যা, চিবদকে ঠেকনা দিয়া, 
দুরে দাণ্ডাইয়া মুখ হেরে। 


নর চিতে ভীত আতি, প্রসন্ন না হয় মাত, 
কান্দিয়া কহয়ে উচ্চস্বরে ॥ 


দেহ লয়্যা সিম্ধুপারে, 
সেই বহু রত্বলাভ মোর। 

, | বাহাস্ফযর্ হয়্যা রাজা, পাইয়া ঈষং লজ্জা, 
ভূত্যে কহে দেহ কার পার॥ 


পাঠান্তর-_-(ক) শ্রেয় স্রোত। 
(খ) সভে ভণে--ভাবে মনে। 
(গ) ব্যাপল-_-ভারল। 


৪৬ 
রামনাম লাখ শিরে, ফেলে সমনদ্রের নীরে, 
যে নৌকায় ভব হয় পার। 
হেনই সময়ে পুন, রামনামের কিবা কে) গুণ, 
আইল সেই নৌকা প-নব্্বার॥ 
উঠাইয়া পুছে সমাচার । 
ভন্তরাজ-গ*ণকথা, নামের মাঁহমা যথা (খে), 
প্রেমভাবে গে) কহে তবে নর॥ 
অহো সাধৃসঙ্গগ্ণ, সাক্ষাৎ দেখহ পুন, 


তংক্ষণাতে ভন্তিরত্ব লভে। 
পশুসম যে আছিল, ক্ষণমান্র সঙ্গ হৈল, 
(আপাঁন) তাঁরল আর তরাইল সভে॥ 
অতএব শ্রুতি স্মৃতি, আগম পুরাণ আঁদ, 
ফুকারিয়া পুনঃ পুনঃ কহে। 
বৈষবের সঙ্গ কর, হার অনুরাগে চর (ঘ), 
ইহা খন আর কছ নহে 
শ্রীনাভাজীব শ্্রীচরণ, ধূঁল শিরে বিভূষণ, 
কার এই আভলাষ মনে। 
বৈষবের গুণগান, কাঁরব অমৃতপান, 
জন্মে জন্মে প্রেমদেবী সনে॥ 


চারত্র শ্রীশবরণীজশর 
| টকা হিন্দী] 


বনমে রহত নাব 'সবরী কহত সব 
চহাত টহল সাধু তন ন্যনতাঈ হৈ। 
রজনীকে শেষ খাঁষ আশ্রম প্রবেশ করা 
লকরীন বোঝ ধরী আবে মন ভাঈ হৈ 
হাইবেকো মগঝারী কাঁকারন বীনি ডারী 
বোগি উঠি যাই নেকু জাতি ন লখাঈ হৈ। 
উঠত সবার কহে* কৌন ধোঁ বূহাঁর গয়ো 
ভয়ো হিয়ে শোচ কোউ বড়ো সুখ-দাঈ হৈ 
ইত্যাঁদ। 


পাঠাল্তর-_ (ক) গকবা- দেখ। 
(খ) যথা- তথা । 
(গর) প্রেমভাবে- প্রেমানন্দে। 
ঘে) হর অনুরাগে চর-_হোঁর অনুরাগ ধর। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


[ চতুর্থ মালা 


অস্যার্থঃ॥ 

পণ্ণবটীবনে এক চণ্ডালের কন্যা । 
মহাভাগ্যবতী তে*হো ব্রিজগতে ধন্যা॥ 
শ্রীরামচরণে যার দঢ়ভীন্তমতণী। 
অতএব সাধ মহাপুজ্য মহাব্রতী॥ 
অপূর্ব তাহার কথা শুন দিয়া মন। 
যাহার শ্রবণে সব্বপাপ-বমোচন॥ 
বনমধ্যে কৃষ্ণভন্ত সাধু মূনিগণ। 
তাঁহাদিগের সেবা শবরীর হৈল মন॥ 
বন হৈতে শুন্ককান্ত বোঝা বান্ধি আনে। 
আশ্রমে রাখয়ে রাত্রে কেহ নাহ জানে॥ 
নদী যাইবার পথ বোহাঁর* করিয়া কে)। 
কাঁটা কুটা কাঁকর সব দূরেতে ডারিয়া (খ)॥ 
প্রতিদিন করে ধাঁষগণ ভাবে মনে। 
কেবা পথ ঝাঁট দেয় কেবা কাম্ঠ আনে॥ 
একাঁদন 'শষ্যগণ জাঁগয়া রাহল। 
দেখে রাত্রে কান্ঠ লৈয়্যা শবরী আইল ॥ 
ধাঁরয়া তাহারে সভে চৌঁদকে বোঁঢ়িল। 
ত্রাসে মুখ হেন্ট কাঁর' কাঁপিতে লাগিল ॥ 
ধাঁষগণ মধ্যে কেহ হরিভান্ত-ধীর (গ)। 
ভন্তমর্্ম জানে মহাপান্ডিত গম্ভনর ॥ 
সাধূসেবা-মাতি দৌখ আর্র হইল চিত। 
রামনাম দীক্ষা দলা কাঁরয়া পিরীত॥ 
যত যত ছিল তথা বাঁহম্মখগণ। 
জাতিপংন্তি হৈতে তারে কারল বজ্জন ॥ 
তে"হো কহে অজ্ঞ যে তোমরা নাহ জান। 
বৈষবের জাত বাদ্ধি কার শ্রেম্ঠ মান॥ 
তথাচ না বুঝ তারে অসংগ্রহ কৈল। 
মুনি বিজ্ঞতম তাহে কাতর না হৈল॥ 
শবরীরে কহে মোর কাল পূর্ণ হৈল। 
শ্রীরামচন্দ্রের লীলা দেখতে না পাইল ॥ 
তুম ভাগ্যবতী শীঘ্র দোঁখবে নয়নে । 
মোরে পরলোক যাইতে হইল এখনে ॥ 





পাঠান্তর- (ক) কারয়া করয়॥ (খ) ডারয়া-ডরয়। 
(গ) হ'রিভান্ত-ধশর- হারভন্ত ধার। 
১। বে। গদয়া। 














চতুর্থ মালা ] ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রষ্থ ৪৭ 
রামচন্দ্রের আগমন আদ্যোপান্ত লশলা। চারুদিগ পানে চায়, উন্মত্ত পাগলন প্রায়, 
উপদেশ দয়া মুন তত্ব জানাইলা॥ স্তম্ভ যেন দাণ্ডায়্যা রহিল। 
দেহত্যাগ কার তবে বৈকুষ্ঠে চলিলা। হেনকালে দয়াময়, স্নেহে নেন্রে ধারা বয়, 
শবরী গুরুর শোকে কাতর হইলা॥ তথা আস উপনীত হৈল॥ 
একাঁদন মুনগণ নদীতে প্রত্যষে। চন্রপুত্তলকা-প্রায়, আনামখ নয়নে চায়, 


স্নানকালে শবরীও গেলা একপাশে (কে)॥ 
মোদিগের খে) ঘাটে স্নান করে চন্ডালনখ। 
ইহা বাল ভর্খসনা করিল কটু বাণী॥ 
ভন্ত-অপরাধ পূর্বে হৈত এবে দেখ। 
ক্রমে নানা ভিন্ন মাত হৈল নানা দুঃখ ॥ 
তৎক্ষণাৎ নদীর জল হৈল রক্তপ্রায় (গ)। 
কাঁম কপট হৈল দেখি ডাঠয়া পলায়॥ 
তথাচ না বৃঝে সব ব্রাহ্মণের গণ। 

বলে হায় জল কেনে হইল এমন ॥ 
পত্রের কুটঁর এক ঝোপড়া বান্ধিয়া 
শবরী রহেন রামচন্দ্র-পথ চায়্যা | 
তাঁষত চাতক (ঘ) যেন মেঘ আগমন। 
প্রতীক্ষা কারয়া থাকে উৎকশ্ঠিত মন॥ 
বনমধ্যে ফলমূল (ঙ) আনে বহু দুখে। 
মিম্ট হৈলে রামচন্দ্র দিব বাল রাখে ॥ 
চাখিতে চাঁখতে যেই ফল ন্ট লাগে। 
যতনে রাখয়ে তাহা আতি অনুরাগে ॥ 
শবরীর আশাবৃক্ষ সফল হইল। 
কথোঁদন পরে প্রভুর আগমন হৈল॥ 
দয়ার সাগর রাম বনে প্রবেশিয়া। 
প্রথমেই ডাকে মোর শবরণী বাঁলয়া॥ 


্রিপদশী ছন্দ 
অমৃতানান্দিত বাণী, ভুবনমোহন ধবানি, 
আর তাতে স্নেহের সাহত। 
শবরীর কর্ণে আস, প্রবোশল সুধারাশি, 
কর্ণ পাত রহে চমাকত॥ 


পাঠান্তর- (ক) একপাশে-এক দেশে । 
(খ) মোঁদগের- মাানাদগের। 
গে) রক্তপ্রায় রন্তময়। 
(ঘ) চাতক-_ চাতকণী। 
($) ফলমূল-ফলফুল। 


রামরূপে কে) ডুবিল হদয়। 

ক্রমে উঠে নানা ভাব, সুধা জিনি প্রেমার্ণব, 
রোমান্সাঁদ দেহেতে ব্যাপয়॥ 

প্রভূ ভূত্যে দোঁহে কান্দে, দোহাপ্রেমে দৌহাবান্ধে, 
দুহুজনে স্থির নাহি বান্ধে। 


শ্লীলক্ষমণ সুকুমার, প্রেম দেখি দোঁহাকার, 
তেহো পুন ফ্যাল ফল কান্দে॥ 
তবে স্থির বান্ধি মনে, সেই ফলমূল আনে, 


আনন্দের আজ সঈমা নাই। 


উচ্ছিজ্ট শদকুনা ফধ্ল, ভাঙ্গা মৃত-পান্রে* জল, 
পত্রাসন রাঁচল তথাই॥ 
দয়াল শ্রীরামচন্দরে, সাহত অনূজানন্দে, 
বৈসে সেই কুটীর দুয়ারে। 
অমৃতের স্বাদ? পায় (খ), সেই ফল জল খায়, 
কিবা ভন্তবংসল ঠাকুরে ॥ 
আকাশে অস্সরা নাচে, দুন্দভিবাজন বাজে, 
পৃশ্পবৃন্টি ঘন বাঁরষয়। 
অহে কি দয়াল হারি, ধন্য প্রেমসমাধূর+, 


ধন্য ধন্য শবরীর পায় গে) ॥ 

ব্রাঙ্মণ সমূহগণ (ঘে), দেখি প্রভুর আচরণ, 
কেহ তুষ্ট কেহ ত বিমন। 

কম্মী জ্ঞানী নানা জন, নাহ ভাঁন্তরসজ্ঞান, 
তারা কহে এ কি বিবরণ॥ 

তার মধ্যে ভক্তিমম্ম” যে জানে পরম ধম্ম+ 
তার মনে উল্লাসত হৈল। 

জাতিপাঁতি পাঁণ্ডিত্যাঁদ, ধিক ব্রহ্মসতকাতি, 
ইহা বাল নাচিতে লাগল ॥ 


পাঠান্তর-(ক) রামরূপে শ্যামরূপে। 
(খ) স্বাদ পায় _স্বাদুপ্রায় । 
(গ) শবরীর পায়--শবরী যে হয়। 
(ঘ) ব্রাহ্মণ সমৃহগণ- র্রাহ্গণ তপাঁস্বগণ। 
১। মৃত-পাত্রে মৃৎপান্রে, মাঁটর পাত্রে। 





৪৮ শ্ীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 





পয়ার 


নদীতটে গিয়া প্রভু পুছয়ে ব্রাহ্মণে। 
জল রন্ত কৃমি হৈল কিসের কারণে ॥ 
মুনিগণ বলে প্রভু কারণ না জান। 
আচম্বিতে একাঁদন হইল অমানি॥ 
সব্বজ্ঞের শিরোমণি পরম ঈ*বর। 
শবরী-হেলায় হৈল কহে পূর্বাপর ॥ 
তখনে বুঝিলা সব ব্রাহ্মণের গণ। 
শবরীরে স্তুতি নাত করয়ে বাখান॥ 
রামচন্দ্র কহে শবরীর পদতল । 
জলে স্পর্শ করাহ (ক) জল হইবে নির্মল ॥ 
তবে মুনিগণ সভে শবরীরে লঞ্া। 
জলে নাম্বাইয়া দিল যতন করিয়া॥ 
ততক্ষণে নদীর জল হইল নর্মল। 
মহাতীর্থ হৈল মহামাহমা বাটিল ॥ 
প্রভু ছলে 'নজভভ্ত-মাঁহমা দেখাইল। 
শবরীরে শ্রীবৈকৃণ্ঠধামে পাঠাইল ॥ 
অতএব বেদের যে সিদ্ধান্ত যুকতি। 
যবন চণ্ডাল কৃষণভন্তে করে নাত (খ)॥ 
কৃষভন্ত সেবে ৮যই 'নজ্কপট মনে। 
লালদাস মাগে তাঁর চরণে শরণে॥ 


শটে 


চরিত্র খগপাঁত জটায়র 
[টীকা 'হন্দী] 

জানকী হরণ কিয়ো রাবণ মরণকাজ। 
সান সীতাবানী খগরাজ দৌর আয়ো হৈ॥ 
বড়ীয়ে লরাঈ লন দেহ বার ফোর দীন। 
রাখে প্রাণ রামমুখ দেববো সুহায়ো হৈ॥ 
আএ আপ গোদ সীস ধার দগধার শীণচ্যো। 
দেই সাধ দেই গাঁত তনহ জয়ায়ো হৈ! 
দশরথতাত মান কিয়ো জলদান যহ। 
আত সনমান নিজরূপ ধাম পায়ো হৈ॥ 





পাঠাল্তর-(ক) করাহ-কৈলে। 
(খ) করে নাত-কর রাতি। 





| চতুথ মালা 


সিএস এরা ওর তত সস সস অই 


অস্যাথঃ। 


শ্রীজানকী জগল্মাতা দ:ম্টাত্া রাবণ। 

হার লয়্যা যায় কার রথ-আরোহণ॥ 

রাম রাম বাঁল মাতা কান্দে উচ্চস্বরে । 
খগরাজ মহামতি দেখে হৈতে দূরে॥ 
রামচন্দ্র-মাহষী যে জগতের কে) মাতা। 
রাক্ষসে লইয়া যায় মনে পায়্যা ব্যথা ॥ 
ক্রোধে রন্তবর্ণ চক্ষু অঙ্গ ফুলাইয়া। 

প্রচন্ড বেগেতে যায় হুঙ্কার কাঁরিয়া ॥ 

কে রে দুষ্ট থাক থাক্‌ এতেক যোগ্যতা । 
মু বর্তমানে মোর লয়্যা যায় মাতা ॥ 
আজি তোরে যমালয়ে পাঠাব নিশ্চয় । 

ইহা বাল এক পক্ষ-আঘাত করয়॥ 
শ্রীরাম-ভকত তারে কে জানতে (খ) পারে। 
কিন্তু তার বধ্য নহে যেহেতু গে) না মরে॥ 
পাখাঘাতে বেদনা পাইয়া নিশাচর । 
দ্রুতগাঁত যায় পুন হইয়া সোঁসর॥ 
পৃনর্বার খগরাজ রথের সাঁহতে। 

ওম্ঠ বিস্তারিয়া গেলা প্রচণ্ড কোপেতে ॥ 
[গাঁলয়া ভাবয়ে মনে কি কৈনু অকায ঘে)। 
গালনু জানকী সহ মোর মৃন্ডে বাজ ডে)॥ 
ইহা বাল চে) কণ্ঠে হৈতে উগারয়া ডারে। 
নানা অস্ত শেল শূল রাবণিয়া মারে॥ 
এইমতে মহায্দ্ধ হৈল দুই জনে। 

জটায়ুর পক্ষ কাঁট চালল সদনে॥ 
স্বাসমান্র আছে খগরাজের শরীরে । 

শ্রীমূখ হেরিয়া আশা প্রাণ তোঁজবারে॥ 
প্রাণ যাউক তাহে দুঃখ নাঁহ জটায়ুর। 

এ দুঃখ-ীসংহের ভাগ হরয়ে কুকুর ॥ 





পাঠাল্তর- (ক) যে জগতের_রিজগতের 
(খ) কে জানিতে-কে জানতে । 
(গ) যেহেতু সেহেতু ॥ 
(ঘ) অকায- প্রমাদ। 
(ঙ) মোর সুণ্ড বানর ঝড় বিসংবাদ। 
(চ) ব'ল- ভাব। 


চতুথ মালা] 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


৪৯ 





কথোক্ষণে রামচন্দ্রের কে) দোঁখ শ্রীবদন। 
কহিতে নারলা সব তোঁজলা জশীবন॥ 
মহামতি দশরথের সখা। 
শিতার বিয়োগ-শোক মনে দিল দেখা॥ 
কান্দেন শ্রীরাম জটায়ূরে কোলে কার। 
[বিলাপ করিল কত ফ-কাঁর ফুকার॥ 
শ্পিতৃকর্ম্ম ন্যায় ক্রিয়া লৌকিক কাঁরলা। 
ভন্তরাজ ভাগ্যবান বৈকুণ্ঠেরে গেলা খে)॥ 
তাঁর পদরজে মুগ লুটোঁ বারে বার। 
এ জন মাগয়ে মানত এই ধন গে) সার ॥ 


চাঁরন্র শ্রীঅম্বরশীষ মহারাজার 
[টীকা হিন্দী] 


অম্বরীষ ভন্তকী জু রীস কোউ করে ওর 
বড়ো মাতিবৌর ক্যোহ* জাতি নহী ভাঁষয়ে। 
দুরবাসা খধাঁষ সীখ সুনী নহশী কাহ্‌ সাধু 
মানি অপরাধ শির জটা খেশ্চঁ নাখিয়ে॥ 
লেই উপজাই কালকৃত্যা বিকরালরুপ 
ভূপ মহাধীর রহ্যো ঠাঢ়ো আভলািকে 
চক্রদুঃখ কৃশানুতেজ রাখ করী 
পরশ ভীর ব্রাহ্মণকো ভাগবত সাখিয়ে ॥ 

অস্যার্থঃ ! 

অম্বরীষ মহারাজের সম্যক্‌ প্রকারে । 
গুণযশ মাহমা যে চাহে কাঁহবারে (ঘ)॥ 
উল্মাদ বাউল সেই বাঙন হইয়া। 
চান্দ ধাঁরবারে চাহে হাত বাড়াইয়া॥ 
আপন পাঁবন্র হেতু কিপিং মহিমা । 
গাঙ১ বাঞ্থা কার তোঁজ অন্তর-গরিমা॥ 
কৃফ-ভন্ত জনের দেখ মহিমা প্রচন্ড। 
দুর্্বাসা অপরাধন হয়্যা ভ্রমিলা ব্রহ্গান্ড॥ 


ইত্যাঁদ 


€ 

(গ) এই ধন- সেই ধন। 

(ঘ) চাহে কাঁহবারে- কহে চাঁহবারে। 
১। গাঙ_গান কার। 


ব্রহ্মা বিফ শিব কেহ নারলা রাখতে । 
রক্ষা হৈল সেই ভন্ত শরণ লইতে ॥ 
অতেব বৃত্তান্ত তাঁর শুন মন 'দিয়া। 
বিশেষ কথন কিছ কাহ 'বিবারয়া ॥ 
মহান্‌ তপস্বী খাঁষ দুব্বাসা মহর্ষি। 
দ্বাদশীর প্রত্যষে আতাঁথ হৈলা আঁস॥ 
মহারাজ অম্বরীষ সম্মান 'করিলা। 
শিষ্যসহ মুনিবর স্নান হেতু গেলা ॥ 
দ্বাদশ অজ্পক্ষণ পারণের কাল। 

অভুস্ত আতরথ গৃহে ভাবে মহশপাল॥ 
[বিচার করিয়া মনে জলাবিন্দু খাইলা। 
হেনকালে ধাঁষ আসি বৃত্তান্ত জানিলা॥ 
ক্রোধে মহাচণ্ড মুন কহয়ে রাজারে। 
জলপান কোল আগে উপোঁক্ষয়া মোরে ॥ 
ইহা কাঁহ একজটা 'ছন্ডিয়া ফেলিলা। 
দীপ্ত এক আশ্নকৃত্যা” তাহাতে জাল্মলা ॥ 
মহাবিকরাল সেই রাজারে ধাইলা। 
নিভয়েতে মহারাজা দাণ্ডায়্যা রহলা॥ 


দেখিয়া ক্রোধেতে হৈলা প্রলয়-আনল (ক)। 
কৃত্যা আঁশ্ন গ্রাস (খে) কৈলা যেন বিন্দজল॥ 
তবে দুব্্বাসারে ভস্ম কারতে ধাইলা। 

নাসে মূন পলায়নপরায়ণ হৈলা॥ 

মুনিবর গে) 1পছে চক্ররাজ ধাবমান। 

ভয়ে কম্পান্বিত মুন সংশয়-জশবন॥ 





পাঠান্তর- কে) আনল--অনল। 


&০ 


বরহ্ধাণ্ড ভ্রমিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত। 
রক্ষ রক্ষ বাল ব্রহ্মার চরণে পতিত 
বৃত্তান্ত শুনিঞা বন্গা কর্ণে হাত দিল। 
আমিত নারিব শীঘ্র হেতা হৈতে চল (ক)॥ 
বৈষবাপরাধন তার না কার সম্ভাষ। 
শঘ্র যাও মোরে কেনে করহ বিনাশ ॥ 
নিরাশ হইয়া পুন শিবলোকে গেলা। 
সেখানেও ওইমত বচন শুঁনলা ॥ 
বৈকুণ্টেরে গেলা যথা স্বয়ং লক্ষনীপাঁতি। 
ঘম্মান্ত-শরীর কম্পান্বিত ভ্তরাসাতি॥ 
উচ্চস্বরে কহে রক্ষ রক্ষ জগন্নাথ । 
সুদর্শন আজ মোরে করয়ে নিপাত ॥ 
প্‌ব্বাপর অন্তর্ধযামী শুনি তাঁর স্থানে । 
অন্তরে জল্মিল ক্রোধ চাহে মৃনিপানে ॥ 
মৃদু মৃদু স্বরে কিছু কহিতে লাগিলা। 
যাহা শান মান চিত্তে চমৎকার হৈলা॥ 
ভন্ত মোর প্রাণ মুঁঞ ভক্তের অধীন। 
মৃঁঞ ভন্তহদে বাস আমাতে অভিন*॥ 
এ দেহ বিক্লাত মোর ভকতের স্থানে। 
হেন ভন্তদ্রোহ তুম কৈলে কি বিধানে খে)॥ 
পণ্ডিত বেদজ্ঞ শুঢ় আভমান ধর (গ)। 
ক বিচার কার অম্বরীষে দণ্ড কর॥ 
শরণাগতের রক্ষা এ মোর প্রাতিজ্ঞে। 
[কিন্তু বিনা মোর ভক্কদ্রোহিজন অজ্দে ॥ 
তথাচ উপায় কহি শুন সাবধানে । 
সুদর্শন হৈতে যাঁদ বাঁচিবে পরাণে ॥ 
শীঘ্র অম্বরীষের শরণ লও 'গয়া। 

তা বনে কোথাও রক্ষা না পাবে ভ্রমিয়া॥ 
এত শুনি মুনি ভয়ে লজ্জা পাইল মনে । 
বায়গাতি চলিলা প্রণাম শ্রীচরণে ॥ 


পাঠান্তর-কে) আঁমত নারব শীঘ্র হেথা হৈতে চল-_ 
রাখিতে নারব আম হেথা হৈতে চল। 
(খ) বিধানে_ কারণে । 
(গ) ধর- দঢ়। 
১। আঁভন* আঁভল্ল, এক। 


শ্রী্রীঙন্তমাল গ্রল্থ 


[ চতুর্থ মালা 


হোথা মহারাজা সেই দিবস হইতে । 
অনাহারে সেই স্থানে আছে বর্ষ হৈতে॥ 
নিজ বঘ. না গণয় সাধু মহাশয়। 
বিঘাকুল (ক) এই পাছে রক্মহিংসা হয়॥ 
হেনকালে খাঁষ গিয়া চরণে পাঁড়য়া। 
বহুস্তুতি কৈলা ভন্ত-মাহমা জানিয়া॥ 
সুদর্শন দণ্ধ কর্‌ তাহে নাহ ভয়। 
কৃষভন্তদ্রোহ কৈনু খে) এ বড় সংশয়॥ 
আগে নাহ জান তোমা সভার মাহমা। 
এবে জানলাম মহা মাহমার সীমা॥ 

তপ যোগ সাধ মোরা করি আভিমান। 
তোমাসভার ভান্তীসন্ধূর নহে এক কণ।॥ 
যুগে যুগে সাধ মোরা কি ফল গে) পাইন 
তুমি সব ধন্য মু, প্রত্যক্ষে দৌখনন॥ 
ব্রাহ্মণের কাকুবাদ স্তুতি শুনি রাজা । 
মহাকুণ্ঠ হৈলা যেন রাজদন্ডন প্রজা॥ 
সুদর্শনে বহু স্তুতি করে যোড় করে ঘে)। 
ব্রাহ্মণের অপরাধ ক্ষমহ আমারে ॥ 

তবে চক্ররাজ অপরাধ ক্ষমা কৈলা। 
দু্বাসা মহার্ধ তবে স্বস্থানে চাঁললা॥ 
আর এক কথা শুন অপূর্ব কাঁহনী। 
কৃষে দঢ়মাতি উপজয়ে যাহা শাঁন॥ 
দেশাস্তরে এক রাজকন্যা ভাগ্যবতী । 
অম্বরীষ-কৃষভন্ত (উ) শুনে মহামতি ॥ 
[বাঁধ হেন পাত দেয় এই বাঞ্চা হৈল। 
লজ্জা ত্যাগ কার মাতা-পিতারে কাহল ॥ 
অম্বরীষ রাজা যাঁদ স্বামী মোর হয়। 
নতুবা ত্যঁজব প্রাণ কহিন্‌ নিশ্চয় ॥ 

এত শুনি পিতা তথা পত্রী পাঠাইল। 
অম্বরীষ রাজা তাহা উপেক্ষা কারল॥ 


পাঠাল্তর--কে) 'বিঘ্যকুল_মন আকুল। 

(খ) কৃফভন্তদ্রোহ কৈনু- কৃফভন্তদ্রোহী হৈনু। 
(গ) ক ফল-বফল। 

(ঘ) সদর্শনের আঁভস্তীত করে করযোড়ে। 
(ঙ) কৃষফভন্ত__কৃফভান্ত। 


চতুর্থ মালা ] 


পুনশ্চ বৃত্তান্ত কাহ 'দ্বিজ পাঠাইল। 
শুনি অঙ্গীকার কার খড়া তারে দল ॥ 
হর্ষ হইয়া বিপ্র সেই খড়া আনিল। 
শুভলগ্নে খড়াসহ বিবাহ হইল॥ 
পাঁতগৃহে আইল তবে কৌতুকাঁবধানে। 
রহে রাজ্ঞী যোগ্যস্থানে আসনে ভূষণে॥ 
প্রাতঃকালাবধ রাজা কৃষ্ণসেবা করে। 
গৃহমাজ্জনাঁদ ইহা 'বাদত সংসারে ॥ 
রাণী ব্রহ্মমূহূর্তে উঠি সব সমাধয়ে। 
রাজা আঁস দেখে মোর কর্ম কে করয়ে॥ 
একাঁদন দেখে রাজা সন্ধান কাঁরয়া। 
সেবাকর্্ম নই-রাণী কারছে আঁসয়া॥ 
রাজা মনে তুষ্ট কিছু কে) রুষ্টভাবে কহে। 
মোরে বণ তুম হেন উপয্স্ত নহে॥ 
হেন শ্রদ্ধা যাঁদ হয় 'বগ্রহর্পধারী। 
সেবন করহ তবে নিজ মাথে ধার॥ 
রাজার আজ্ঞাতে রাণী 'বগ্রহ স্থাপিয়া। 
সেবানন্দে দিবাঁনাশ (খ) মগ্ন হৈল 'হয়া॥ 
রাণীর চাঁরন্র রাজা শুনিয়া আনন্দ। 
ভাবভান্ত দোখবারে অন্তরে প্রবন্ধ” ॥ 
একাঁদন রাব্রযোগে কাঁরয়া গোপন। 
রাণীর মহলে যান আনান্দিত মন ॥ 
প্রকাঁশতে দাসীগণে নিবারণ করি। 
সান্ধিস্থানে দান্ডাইয়া দেখে উপক মারি॥ 
বীণা বাজাইয়া রাণন গায় প্রভু-আগে। 
অশ্রু-পুলক-তনু প্রেমে ডগমগে ॥ 
দেখিয়া পুলক রাজা সাল্নকটে গেলা । 
সেবার শৃঙ্খলা দেখ চমাঁকত হৈলা॥ 
অন্য অন্য রাণীগণ সম্দ্রমে উঠিল। 
নই-রাণণ প্রেমে মগ্ন স্ফণর্ত না হইল॥ 
দাসীগণে আস্তেব্যস্তে চেতাইতে চাহে। 
রাজা হাত তুলি পুন মানা করে তাহে॥ 





পাঠান্তর_(ক) িকছু-কল্তু। 
(খ) 'দিবা!নাঁশ-নাঁশাঁদন। 
১। প্রবন্ধ-আঁভসাম্প, মতলব। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ৫১ 


দশ্ডেক বিলম্বে রাণীর বাহ্যস্ফূর্তি হৈল। 
রাজা দোখ চমকিয়া সম্দ্রমে উঠিল ॥ 
গদগদভাবে (কে) রাজা বহু প্রশংাঁসলা। 
শাধ্যতম মানি পুন নিজ স্থানে গেলা ॥ 
নই-রাণী-সঙ্গে লক্ষ রাণী ভন্ত হৈলা। 
কৃষপ্রেম-রতে পুরে হাট বসাইলা॥ 
কোটি কোটি জল্মের পুণ্যপহঞ্জ মূল্য 'দিয়া। 
যতনে রতন কেনো সেই হাটে গিয়া॥ 
সে মূল্যে যাঁদ না মিলে মূল্য আছে আর। 
সাধুসঙ্গে লোভমান্র উপায় তাহার ॥ 
তথাঁহ শেনাকঃ মহাজনস্য__ 

কৃষ্ণভান্তিরসভাবতা মাতিঃ, 
ক্লীঁয়তাং যাঁদ কুতোহ'পি লভ্যতে। 
তত্র লোৌল্যমাপ মূল্যমেকলং, 
জল্মকোঁটিসূকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥ 

অনুবাদ-যাঁদ কোথাও ্রীকৃষ্ণভান্তরসে সুবাসিত 
বৃদ্ধি পাওয়া যায়, 'কিনিয়া রাখ। তাহার প্রতি লালসাই 
তাহার একমাত্র মূল্য, সেইর্‌্প বৃদ্ধি কোট জন্মের 
পূণ্যফলেও লাভ হয় না। 
সেই মহারাজা আর রাণীর চরণ । 
লালদাসের কবে হবে মস্তকে ভূষণ ॥ 





চারত্র শ্রীবিদূরজশর 

[টীকা হন্দী] 
হাতাহ বিদুরনারী অঙ্গান প্রক্ষাল কার 
আয় গণ দ্বার কৃষ্ণ বোলিকৈ সনায়ো হৈ। 
সৃনতাঁহ স্‌রসাীধ ডাঁর লৈ নিডরী মানো 
রাখ্যো মদ ভার দৌঁর আনকৈ চিতায়ো হৈ॥ 
ডাঁর 'দয়ো পীত পট কাট লপটাই 'লিয়ো 
[হয়ো সকুচায়ো বেস বেগহন বনায়ো হৈ। 
বৈঠি টিগ আই কেরা ছীলি ছিলকা খবাই 
আয়ো পাতি খাঁজ্যো দুঃখ-কোটি গুণো পায়োহৈ॥ 

ইত্যাদ। 


পাঠান্তর- (ক) ভাবে_ ভাষে। 


ই 





অপ্যাথ£। 


বিদূরের নারা স্নান করে বস্ম রাখি। 
হেনকালে আইলা কৃষ্ণ বাহির-খিড়াকি॥ 
ডাকেন মধ্রস্বরে 'বিদুর বালিয়া। 
জানিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারে দান্ডাইয়া॥ 
স্বরমাত্ শুনি প্রেমে উন্মত্ত হইলা। 

বাহ্য ভূল (ক) এমাঁন বিবস্মে চলি গেলা ॥ 
ভাব বুঝি কৃষচন্দ্র নিজ পাতাম্বর। 
উত্তরীয় বস্ত ডার দিলা অঙ্গোপর ॥ 

বদ্ধ অঙ্গে জড়াইতে উঠিতে পাঁড়তে। 
কৃষকর ধাঁর লয়্যা আইলা গৃহেতে॥ 
আনন্দে বিহ্বল কি কাঁরবে নাহ আইসে১। 
পাদ ধোয়াইতে মাল্য পরাইতে বৈসে॥ 
বস্তু অলঙ্কার খাঁজ খোঁম ঝাঁপি পাড়ে। 
পাঁড়তে না সহে ব্যাজ দুড় দুড় ডারে"॥ 
কিছুই নাহক ঘরে নাহল পূরণ। 
খাদ্যসামগ্রীমান্ত আছে মর্তমান ॥ 
সুদারিদ্র্য-দশা মোর বিধাতা কাঁরল। 

ইহা 'চীন্ত খেদে আতি বিকল হইল ॥ 
সুবাঁসত জল (খ আর মর্তমান রম্ভা। 
তাহ খাওয়াইতে মনে হৈল আত আম্বাণ॥ 
চান্দমুখ হেরি হোর বিহ্বল হিয়ায়। 
ণনকটে বাঁসয়া স্নেহে কদলণী খাওয়ায় ॥ 
ছিলিকা* ফেলিয়া রম্ভা শ্রীহস্তেতে দেয়। 
কখন বা শস্য ফোলি ছিলিকা খাওয়ায় ॥ 
চন্দ্রমুখ ভন্তাধীন অমৃতের অমৃত। 

ছোবা কলা দুই খান সুধাপারামত॥ 
হেনকালে শ্রীমদ বিদুর মহাশয় । 
শুনিলেন রাজা ষুধিষ্ঠিরের সভায় ॥ 


পাঠাল্তর-_(ক) ভুঁল_ ভূঁমি। 


শরীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ 


[চতুর্থ মালা 


আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া চলিল নিজ গৃহে। 
যাইয়া দেখয়ে পৃর্ণচন্দ্রে সুধা বহে ॥ 
শ্রী্দ্রবদন তাহে সুধা মৃদুহাসি। 
হেরিয়া নাচয়ে সাধু প্রেমসিন্ধু ভাসি 
আজি কে) মোর ধন্য জন্ম ধন্য মোর গৃহ। 
সফল হইল মোর এ মানব দেহ ॥ 

ইহা বাল মুখচন্দ্র হেরে বার বার। 
দেখয়ে কলার ছোবা শ্রীহস্ত উপর ॥ 
নারীরে ভর্ঘসয়ে হারে দুভগা পামরাী। 
শ্রীহস্তে তুলিয়া দেহ ছোবা” শস্য ডারি। 
তাহা শুনি ভাগ্যবতী উঠে চমকিয়া। 
শ্রীহস্ত হইতে ছোবা লইল কাঁচিয়া॥ 
বাহ্যস্ফূর্ত হৈয়া বহু আর্তনাদ কৈল। 
হা হা মুঁঞ প্রয়তমে ছোবা খাওয়াইল ॥ 
সেই দুই নারী আর পুরুষ-চরণে। 

লক্ষ লক্ষ পরণাম মোর কায়মনে॥ 


চাঁরন্র শ্রীসদামাজীর 
[টীকা 'হন্দী] 
বড়ো নিহকাম লের চুনহ্‌ ন ধামাতগ 
আই নিজ ভাম প্রীতি হরিসোঁ জনাঈ হৈ। 
শুনি শোচ পর্যো হিয়ো খরো অরবর্যো মন। 
গাঢ়ো লোকে কর্যো বোল্যো হাঁজ্‌ সরসাঈ হৈ 
জাবো একবার বহ বদন নিহারি আবো 
জোপৈ কছ পাবো ল্যাবো মোকো সুখদাঈ হৈ। 
কহ ভলী বাত সাত লোক মৈ* কলঙ্ক হৈহহৈ 
জানিয়ত য়াহী লিয়ে কীহল 'মিন্রতাঈ হৈ॥ 
ইত্যাঁদি। 
অস্যাথঃ। 
সুদামা বিপ্রের কথা অপূর্ব কথন। 
যাহার তণ্ডুলকণা খাইলা ভগবান্‌॥ 


পাঠান্তর-_কে) আজ- অদ্য। 
১। ছোবা-খোসা। 


চতুর্থ মালা ] 


অতিশয় নিজ্কাম যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ । 

সের কে) অন্ন নাহি ঘরে করিতে ভক্ষণ 
ভিক্ষা-উপজাঁবা কল্টে দিবস যাপন। 
কভু তাহা মিলে কভু করে অনশন খে)॥ 
একদিন তাঁহার ঘরণা শাস্তমাত। 
পুরাতনী বার্তা কহে স্বামীর সংহাতি॥ 
কষ যে তোমার সখা দ্বারকার নাথ। 
দারিদ্র্যভঞ্জন প্রভু জগতের তাত॥ 

তাঁর স্থানে গেলে সব্বদঃখ হবে নাশ। 
তাহা শুনি ব্রাহ্মণের হইল উল্লাস॥ 

সত্য বটে মোর সখা দ্বারকার পাঁতি। 

কি দুব্য লইয়া যাব তাঁহার সংহাতি॥ 
তন্ডুলের কণাগুলি আছিল গৃহেতে। 
পশুটলী বান্ধিয়া লৈল ভেটের 'নামত্তে॥ 
চলা ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ পথ নাহ দেখে। 
খুদের পুউটলন কাঁখে কৃষ্ণ বাল ডাকে ॥ 
কথোঁদনে দ্বারকায় উপনীত হয়্যে। 
পুরীর সৌষ্ঠব দেখি মনে বচারয়ে ॥ 
মোর সখা কৃষের কি এতেক এশ্বর্য্য। 
কিংবা কোন ধনী হয় কিংবা রাজবর্য)। 
এত ভাবি চলে পুরীদ্বারে ধীরে ধারে। 
কৃষ অহে সখা অহে (গ) বলিয়া ফুকারে॥ 
ব্রাহ্মণের অবারিত দ্বার সভে জানে। 

লয়্যা গেলা ব্রাহ্মণেরে অন্তঃপুর স্থানে॥ 
চাঁরপানে চায় ঘে) দেখে মণিমযস্তাময়। 
ধরে ধীরে খুদ পশুউলশী বগলে ল-কায়॥ 
কষচন্দ্র লক্ষমীসনে রত্রাসংহাসনে। 
দেখিয়া মূচ্ছিতি হয়্যা পাঁড়লা ব্রাহ্মণে ॥ 
কৃষ আসি ডে) আগনসাঁর উঠাইয়া লৈলা। 
আইস আইস সখা বলি আলিঙ্গন কৈলা॥ 


পাঠাল্তর- (ক) সের- কতু। 
(খ) কভু তাহা মিলে কভু করে অনশন- "ভু 
বা আহার মিলে কডু অনশন। 
(গ) কৃফ অহে সখা অহে-অহে কৃ অহে সখা। 
(ঘ) চাঁরপানে চায়-_চাঁরিপার্রে চাহ । 
(৬) কৃ আস-_কৃষচন্দু। 
১। রাজবর্ধা- শ্রেম্তরাজা, নৃপশ্রেত্ঠ। 


শ্রীন্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


6৩ 


প্রিয়বাক্যে কে) তুষি বহু পাদ ধোয়াইয়া। 
পুছেন মঙ্গলবার্তা গৃহে বসাইয়া ॥ 
পুরাতনা গুরুগৃহে পাঠের বারতা। 
চচ্চা পড়ল কান্ঠ আনিবার কথা॥ 

কষ কহে সখা তোমার কক্ষে কিবা হয়। 
সূদামা কহেন না না খে) নানা কিছ নয়॥ 
ইহা বাল লজ্জা পাই খুদের পশুটলণী। 
ইাথ ডাঁথ চাহে আর দাবে* কাখ-তলি॥ 
টানয়া লইয়া কৃষ্ণ একমনা্ট খাইলা। 
লক্ষনীদেবী করপাঁতি একমুম্টি লৈলা॥ 
পুন একমহুন্টি কৃষ্ণ লইয়া খাইতে। 
ঝাঁপিয়া ধারয়া হাত তুলি ধরে (গ) মাথে॥ 
মোর দিব্য যাঁদ সখা পুনঃ আর খাও। 
তোমার অযোগ্য ইহা তুমি যোগ্য নও (ঘ)॥ 
কথোক 'দবস বিপ্র তথায় থাকিয়া । 
বিদায় হইয়া মনে ভাবে পথে যায়্যা॥ 
সখা মোর আতশয় সম্মান কাঁরল। 
ণিন্তু অর্থ সম্বল মোরে কিছ নাহ দিল 
পুন ভাবে না দিল যে, সেই বহু দিল। 
অর্থে রজ-তম-যাদ্ধ ইহা বিচারিল ॥ 
অতএব 'নজপদে মাতর স্থাপন । 

ধন নাহ দিল মোরে ইহার কারণ ॥ 

পুন ভাবে ঘরে কিছ? নাহিক সম্বল। 
গৃহে যাই ব্রাহ্ষণীরে বালব কি বোল ॥ 
ভাঁবিতে ভাবতে নিজ গ্রামে উপনীত । 
নিজ গৃহ নাহি দেখে হৈলা চমকিত॥৷ 
কোন ধনী ইহা আস কৈল রত্বাগার। 
মহা ঠাটবট দেখ দাসী অনুচর॥ 
ব্রাঙ্মণী কোথায় মোর 'কি কাঁর উপায়। 
হেনকালে প্র দূরে হৈতে সে দেখয়॥ 


পাঠাম্তর- (ক) 'প্রয়বাক্যে_ প্রশীতবাক্যে। 
ৰ (খ) না না- সখা। 
(গ) ধাঁরয়া হাত তুল ধরে- লইয়া হাত তুলি 'দিল। 
(ঘ) নও- লও। 
১। দাবে- চাঁপয়া রাখে। 


6৪ 


এক নারী শত শত দাসীগণ সনে। 
নানা মাঁণমুন্তার ভূষণ (ক) আভরণে॥ 
ানকটে আবিয়া ডাকে সমাদর করি। 
বিপ্র কহে কে তুমি ডাকহ কার নারী ॥ 
হাসিয়া কহয়ে আমি তোমার ঘরণী। 
লক্ষমীনারায়ণ কৃপা কৈলা ভন্ত জান ॥ 
তাঁহার আজ্ঞায় বিশ্বকর্মা আস কৈল। 
এ ঘর দুয়ার ধনধান্য তিনি (খ) দিল॥ 
তখন বাঁঝলা বিপ্র সখার এ কর্ম্ম। 
আসিতে কিছ না দিলেন এই তার মর্ম 
নবযুবারূপে দোহে ভূঙ্জে নানাভোগ। 
যাঁর শ্রীচরণরজে খণ্ডে ভবরোগ॥ 

জল্ম মৃত্যু জরা রোগ শোক গেল দূরে। 
ডুবিয়া (গ) শ্রীকষ্প্রেম অমৃতসাগরে ॥ 





চাঁরত্ত শ্রীচন্দ্রহাস রাজার 
[টীকা হিন্দী] 
হতো নৃপ এক তাকো সৃত চন্দ্রহাস ভয়ো 
পরা যো 'বিপাত্ত ধাই লাঈ ওঁর পুর হৈ। 
রাজাকো 'দবান তাকে রহ? ঘর আনি বাল 
আপনে সমানসঙ্গ খেলৈ রস দূর হৈ॥ 
ভয়ো ব্হ্মভোজ কোউ এঁসোঈ সংযোগ বন্যো 
আয়ে বে কুমার জহাঁ বিপ্রনকো সর হৈ। 
বোলি উঠে সবৈ তেরী সৃতাকো জূপাঁত য়হৈ 
হুবো চাহে জানি সান গয়ো লাজ ঘুর হো॥ 
ইত্যাদি। 
অস্যার্থঃ। 
এক রাজপুত্র তার চন্দ্রহাস নাম। 
বিপদকালেতে লয়্যা রাখে অন্য ধাম॥ 


পাঠাল্তর_ (ক) মাঁণমুত্তার ভূষণ- মাণমন্তা ভূষিত। 
(খ) 'তাঁন-_বহু। 
গে) ডুবিয়া-ডুবিল। 


শ্রী্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


[ চতুর্থ মালা 


অন্য সেই দেশ-আধিরাজার (ক) দেওয়ান । 
শিশু লয়্যা ভেট দিল নৃপাতর স্থান ॥ 
পালন করিয়া রাজা রাখে নিজ ঘর। 
দাসীপন্রন্যায় থাকে নাহ সমাদর ॥ 
একদিন রাজপরে ব্রাহ্মণ-ভোজন। 
সেইখানে গেল শিশু সঙ্গে শিশুগণ ॥ 
সব্ববজ্ঞ বাহ্গণগণ দোখ শিশুবর। 
রাজার জামাতা হবে কহে পরস্পর ॥ 
রাজা তাহা শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মনে। 
মোর কন্যাযোগ্য এই দাসীর নন্দনে॥ 

এত ভাব 'বিচারল বালকে মারিতে। 
নীচগণে খে) আক্ঞা দিল মশানে লইতে ॥ 
স্বাভাবিক বালকের কৃষ্পদে রাঁতি। 
অচ্ছেদ্য অভেদ্য হয় বেদের সম্মত ॥ 
শশুরে লইয়া গেল কাঁটিতে মশানে। 
কৃষেে যার মন গে) তার দি করিবে আনে ॥ 
চন্্রহাস কহে মোরে দৈবেতে মারবে (ঘ)। 
কিন্তু এক কথা মোর নেহোরা* রাখবে (উ)॥ 
আঁখ মাঁদ মৃহূর্তেক বাঁসয়া থাঁকব। 
শির হেলাইব যবে খঙ্জা হানিব ॥ 

ইহা বাল কৃষ্ণপদে মন 'নয়োজল। 

শির হেলাইয়া খড়া হানিতে কহিল॥ 
কৃষ্ণের করুণা মহাবলবান হয়। 

আর্দ হইল নীচগণের হদয়॥ 

কেহ কেহ ছাড় দেহ যাকু অন্যন্তরে২। 
মারিনু বাঁলয়া চল (চ) কাহব রাজারে॥ 
কেহ বলে কিছ চিহ্ন লহ দেখাইতে। 
অঙ্গুলি কাঁটয়া লহ প্রতত হইতে ॥ 


দেশ-আধিরাজার- দেশাধপ রাজার। 
নশচগণে- জল্লাদেরে। 

মন- মাত। 

দৈবেতে মাঁরবে- হইবে মারতে । 
বরাখবে- রাখিতে । 


পাঠান্তর-_€ক) 
(খ) 
গে) 
/(ঘ) 
(৩) 
(চ) চল- ছলে। 
১1 নেহোরা- প্রার্থনা। 
২।॥ যাকু অন্যন্তরে_অনাস্থানে চাঁলয়া যাউক। 


চতুর্থ মালা ] 





বালকের এক হস্তে ছয় অঙ্গুলি ছিল। 
বৃদ্ধ দুই অঙ্গুলির এক কাট িল॥ 
ঈশ্বরের কৃপা দেখ হয় গূঢ়তর। 
রাজাযোগ্য নাহ হয় ছয় অঙ্গুলি নর॥ 
এই হেতু তার এক অঙ্গুলি কাটল (ক)। 
পরে নৃপাসনযোগ্য ছলে করাইল॥ 
নীচগণ লইয়া অঙ্গঁল দেখাইল। 
চন্দ্রহাস যাইয়া অরণ্যে প্রবোৌশল॥ 

এ রাজার প্রাতিযোগণ* কোন রাজা অন্য। 
মৃগয়া কারতে গিয়া ঘোরল অরণ্য॥ 
তার মধ্যে দেখে এক অপূর্ব বালক । 
আনিয়া রাখল ঘরে বৎসর কথোক॥ 
পুন সেই রাজা স্থানে এ যে বালক। 
আর কত দাস দাসী ধনাদ যতেক॥ 
অিসেতে ভেট দিল বিনয়পূর্বক খে)। 
চমকিয়া নৃপাঁত চাহিয়া রৈল মুখ ॥ 

এনা বালকেরে পপ কাটে মোর দৃত। 
পুন কোথা হইতে আইল এ ক অদভূত॥ 
নৃপ বুদ্ধিমান মনে বিচার করিলা। 
দৃূতগণ ছাড় মোরে প্রবণনা কৈলা॥ 
বালক কৃষভন্ত আর বিবাহ নিব্বন্ধি। 
তথাচ না বুঝে রাজা মূঢ্রমাতি মন্দ॥ 
পুন মারিবারে চেস্টা করয়ে নৃপাতি। 
কিছ দূরে উপবন পুত্র আছে তাঁথ॥ 
ভ্রাতা-অনুগত রাজার কন্যা নাম “বখে'। 
ভ্রাতার নিকটে থাকে স্নেহেতে অধিকে॥ 
বিষ খাওয়াইয়া চন্দ্রহাসে মারবারে। 
উপায় 'চীন্তলা উপবনে পূত্রদ্ধারে ॥ 


পল্লী লেখে পত্রে ঞিহো যে দণ্ডে যাইবে। 


সেইক্ষণে বালকেরে বিষ সমর্পিবে॥ 
পত্রী চন্দ্রহাসে দিয়া কহয়ে নৃপতি। 
উপবনে পন্ত্রস্থানে যাহ শীঘ্রগতি॥ 


পাঠাল্তর-_ (ক) কা'টিল-_কাটা গেল। 
(খ) বিনয়পূর্বক--প্রণয়পৃব্থক। 
১। প্রাতযোগশ- প্রাতিদ্বন্বী, শত্রু ॥ 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ &৫ 


পত্রী লয়্যা শীঘ্র দিলা রাজপাত্র-স্থানে। 
পত্রী পঁ়ি বালক দেখিয়া হর্ষ মনে॥ 
সৃন্দর কুমার দেখ বিচারয়ে মনে। 
রাজা পাঠাইলা "বখে'-কন্যার কারণে॥ 
ইহা বুঝ রাজপনত্র সেইক্ষণ মাত্রে। 
ভগিনীর বিবাহ লেক সেই পান্রে॥ 
হরিভভন্ত-মাহমার মর্ম কে জানয়। 

[বখ দিতে খে মিলে (ক) এ বড় বিস্ময় ॥ 
বর কন্যা ঘরে আইলা মঙ্গলাচরণে। 
বৃত্তান্ত শুনিয়া নৃপ নিন্দয়ে আপনে ॥ 
ছ ছি ধিক ধক মোর এ ছার জাবনে। 
এত অপমান মোর না সহে পরাণে ॥ 
মোর (খে) কন্যা হেন বরে বাঁধ ঘটাইল। 
গর্ভবাসে মোর কেনে মৃত্যু না হইল॥ 
[শিশু এফ্ভন্ত আর বিবাহ 'নব্বন্ধ। 
তথাচ না বুঝে নৃপ মুড্রমাতি মন্দ॥ 
পুন মারিবার তভু উপায় চিন্তয়ে। 
কন্যা রাঁড়” হএ হকু স্বীকার হয়ে গ)॥ 
বিবাহের পরে দেবীপুজা কুলধর্ম্ম। 
কারবারে গেলা বর লয়্যা শুভকর্্ম॥ 
রাণগণ রাজপ7ন্রগণ সভে গেলা। 
চন্দ্রহাসে মারবারে দূত পাঠাইলা॥ 
ভালমন্দ চন্দ্রহাস কিছুই না জানে। 
মনবৃদ্ধি সদা মাত্র কৃষের চরণে ॥ 
দেবীরে গাণাম যে কারতে সভে কহে । 
সেইতকে দৃতগণ খড়া হস্তে রহে॥ 
কৃফভন্ত হিংসা দেবী সাহতে নারয়ে। 
প্রতিমা ফাঁটয়া উগ্র মূর্ত বাহিরায়ে ॥ 


পাঠাল্তর_-(ক) বিখ দিতে বিখে মিলে বিষ দিতে 'বিখে 
দলে। 


১। রাঁড়বধবা (€রন্ডা)। 
২। সেইতর্কে-সেই তাকে, সেই সুযোগের অপেক্ষায় 


৫৬ শ্রশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ [ চতুর্থ মালা 


খক়াঘাতে রাজপুত্র আদ নীচগণে। অতেব বধের 'বঘ" হারর ভকত। 
মস্তক কাটিয়া করে কন্দূক ক্রীড়নে॥ তাঁর পদে যার মাত সেই অইমত ॥ 
রাজা শোকাকুলি হয়্যা যায় দেবী-আগে। চন্দ্রহাস রাজাঁসংহাসনেতে বাঁসয়া। 
আত্মঘাত কার নিজ পরাণ তেয়াগে॥ শাসন কাঁরলা রাজ্য কৃষ্ণভাস্ত দয়া ॥ 
কৃষের স্বতন্্ ইচ্ছা অব্যর্থ সন্ধান। এ ছার জনমে মোর প্রার্থনীয় এই। 
চন্দ্রহাস বৈসে সেই রাজসিংহাসন ॥ সেই রাজ্যে প্রজা হঞ্া যেন জল্ম লই॥ 


ইতি শ্রীভন্তমালে দ্বাদশ-মহাভাগবতাঁদ-চারন্র-বর্ণনং নাম চতুর্থমালা 0811 


£শভহ্ম মালা 


জয় শ্রীচৈতন্যহা'র জয় 'নত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভন্তবৃন্দ ॥ 
জয় রূপ-সনাতন ভট্টু-রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপালভদ্র দাস রঘুনাথ ॥ 





চাঁরত্র শ্রীকুম্তীজ'র 

[টীকা হিন্দী] 
কুম্তী করতু'তি কৈসে করৈ কৌন ভূত প্রাণী 
মাগত 'বিপান্ত জাসো ভাজে* সব জন হৈ। 
দেখ্যো মুখ চাহো লাল দেখে বিন হিয়ে সাল 
হুজিয়ে কপাল নাহ দীঁজৈ বাস বন হৈ॥ 
দেখি 'বিকুলাঈ প্রভূ আখ ভর আঈ 'ফার 
ঘরাহকো লাঈ কৃষ্ণ প্রাণ তন ধন হৈ। 
শ্রবণ বিয়োগ সনি তনক ন রহ্যো গয়ো 
ভয়ো বপু ন্যারো অহো এহন সাঁচোপন হৈ॥ 

অস্যাথঃ। 

ভাগ্যবতী কুম্তীজীর মাঁহমা অপার। 
ণকাণ্ঠত শকাত কারো নহে কাহবার॥ 
অলঙ্ঘ্য অগম্য গ্হ্যতমাধিক গৃহ্য। 
অসম্ভব অলৌকিক মাঁহমাপ্রাচ্য্য॥ 
কষকপা-অমৃতের রতনভাজন। 
যাঁর কৃপা শুভদান্ট মাগে জগজন॥ 
তাঁহার চাঁরন্র-কথা বর্ণন না হয়। 
যেন সিম্ধজল সেপশচ শেষ নাহি পায়॥ 
যাঁর সব্রৈশব্যযপদে মন না ভাইল কে)। 
বপদ-এশ্বর্য্য পুন প্রার্থনা কারল॥ 
কৃষপ্রেম-মকরন্দ আস্বাদের মর্ধ্ম। 
'ষারে বেদ্য হয় সেই ভুলে দেহধর্ম্ম॥ 
অতএব কুম্তীজীর মাঁহমা অপার। 
পার না পাইয়া কার সংক্ষেপ-বিচার॥ 





পাঠান্তর- (ক) ভাইল-যাইল। 


তাঁর কণাভিক্ষা-আশে হৃদয় পসারি*। 
দরিদ্ু আমরা আছি নিরীক্ষণ কার॥ 
হে দৌব কৃপায় কর দারিদ্যভঞ্জন। 
শুন্য মোর চত্তগৃহ দেহ অই ধন (ক)॥ 


চারত্র শ্রীদ্রোপদশীজশর 
[টকা হিন্দী] 
দ্রোপদী-সতণী কী বাত কহৈ এঁ্সা কৌন পটু 
খেশ্চতহাী* পট পট কোটগুনে ভএ হৈ*। 
দ্বারকাকে নাথ কাহ বোল জব সাথ হতে 
দ্বারক'সোঁ ফিরি আএ ভন্ত বানি নএ হৈ*॥ 
ইত্যাঁদ। 
অস্যাথঃ । 

দ্রৌপদী সতঈর অসাধারণ মাহমা। 
গুণের সাগর যার নাহ হয় সীমা॥ 
যাঁর গুণ গাইতে ভারত-ইতিহাস। 
উল্লাসে উপার ঘন ঝৃপাঁর বহে *বাস॥ 
সভামধ্যে লইয়া দৃম্মাত দুঃশাসন। 
বিবস্লা করিতে করে বস্ত্র আকর্ষণ ॥ 
কৃফ হে" বাঁলয়া সতী ডাকে উচ্চস্বরে। 
উৎকণ্ঠা হইয়া আস বস্মরূপ ধরে॥ 
বিপক্ষ ঘতেক বস্ত্র টানিয়া খসায়। 
ততই আইসে তার শেষ নাহ হয়॥ 
নানাচন্রাবাচন্রিত অমূল্য বসন। 
রাশি রাশি কৈল কত না যায় গণন॥ 
সভাসদ দোখ সভে চমৎকার হৈল। 
বিপক্ষ ভাঁবয়া কিছ পার না পাইল ॥ 
মহারাজগণ সভে বুঝিলেন মর্ধ্ম। 
অনুভাবে (খ) পাশ্ডবনাথের এই কর্ম্ম॥ 
পাঠাল্তর কে) অই ধন- প্রেমধন। 


(খ) অনুভাবে-_-আমা সভা। 
১। পসার--প্রসারত কারয়া। 


৫৬৮ 


একাঁদন বনবাসে পান্ডবের স্থানে । 
বিপক্ষপ্রার্থতে সে দব্বাসা শিষ্যসনে॥ 
ভোজনের পরে দিবা-অবসান-সমে+। 
দশ হাজার শিষ্য সনে আইলা আশ্রমে ॥ 
ভক্ষ্যসামগ্রী কিছু নাহিক কুটাীরে। 
উদ্বগন হইলা আতি কাম্পত অন্তরে ॥ 
সূর্যদত্ত পাকস্থালী পাক কৈলে তায়। 
লক্ষ লোক খাওয়াইলে নাহিক ফুরায় ॥ 
কিন্তু দ্রৌপদী যেই পর্য্যন্ত নাহি খায়। 
খাইলে স্থালীর অন্ন ততক্ষণে কে) ফুরায় ॥ 
একেতে আতাঁথ তাহে দবর্বাসা তেজস্বী। 
কারবে এখনি কটাক্ষেতে ভস্মরাশি ॥ 
সন্ধ্যা করিবারে মুন গেলা নদীতনর। 
দ্রোপদীসহিত সভে ভাবিয়া অস্থির ॥ 
দ্ুপদনান্দনী সতাঁ ভাবিলা যূকাতি। 
পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ বিনে নাহ গাতি॥ 
হে কৃষ্ণ হে সখে হে হে (খ) শ্রীমধসূদন। 
এইবার রক্ষা কর লইনু শরণ ॥ 
তোমার পাণ্ডবকুল আজি যে হইতে। 
বিনাশ হইল রাখ এই সঙ্কটেতে ॥ 
ইহা বাল উচ্চনাদে গে) কান্দিতে লাগলা। 
হেনকালে শীঘ্র কৃ উপনীত হৈলা॥ 
কষ কহে কেন সাঁখ কান্দ কি কারণে । 
চমাঁকয়া উঠি হর্ষে কহে বিবরণে ॥ 
কৃষ্ণ কহে যে হউ সে পশ্চাতে করিহ। 
সম্প্রতি আমার ক্ষুধা খাইতে কিছ দেহ ॥ 
[বিপদ ভুলিয়া স্নেহে চকিত হইল (ঘ)। 
কৃফমুখ শুজ্ক দোখ অন্তর বিকল ॥ 
হা হা ঘরে কিছু নাহ কি দিব খাইতে। 
কৃ কহে বহন দ্রব্য আছে পাকপান্রে॥ 
১৬ 
কৃ কহে আছে দেখ আশপাশ চায়্যা ॥ 





পাঠান্তর- (ক) তংক্ষণে-_ তৎক্ষণাৎ । 


(খ) হেহে_ওহে। গে) উচ্চনাদে- উচ্চস্বরে। 
॥ঘ) চঁকত হইল- চমাঁকত হৈল। 
১। সমে- সময়ে। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


[ পণ্সম মালা 


দেখয়ে আছয়ে মান এক শাককণা। 
কৃষ জোরাবার দলা বদনে আপনা॥ 
[বিশ্বম্ভর সেই কণায় তৃপ্ত যাঁদ হৈলা। 
জগতের ক্ষুধা তৃষ্ণা সব দূরে গেলা ॥ 
হোথা খাঁষ দশহাজার 1শষ্যের সাহতে। 
উদরস্পল্দন কেহ না পারে চলতে ॥ 

নানা গিম্ট সামগ্রীর উদ্গার উঠয়। 

হেউ হেউ করি পেটে স্বহস্ত বুলায় ॥ 
পরস্পর সভে সভার মুখপানে চাহে । 

উদর ফাঁটয়া উঠে সভে সভায় কহে॥ 
রাজা-স্থানে না কহিয়া (ক) কারে না কাঁহয়া। 
এমান শিষ্যের সহ গেলা পলাইয়া॥ 

কৃষ্ণ যারে রক্ষা করে ভ্রিলোক্যের মাঝে। 
কোথা পরাভব তার কেবা তারে ব্যাজে১॥ 
অতএব কৃষ্ককৃপা পূর্ণ দ্রোপদশীতে। 

লঙ্জা নিবারলা পুন রাখে ধাঁষ হৈতে॥ 
অনেক প্রকারে কৃপা কৈলা কৃষচন্দ্র (খ)। 
অতএব সৌভাগ্যের নাহ যার অন্ত ॥ 

তাঁহার চরণরজঃ ধার মস্তকেতে। 
কৃষ্ণপ্রেম-ভীন্তনাধ লভ্য যাহা হৈতে॥ 


চাঁরিত্র শ্রীশ্রুতদেবেন 


যোগে*শবর-আঁদ হরিরসে-সপ্রবীণ। 

তার মধ্যে শ্রুতদেবের কাহি প্রেম চিন॥ 
হার-গৃহে আইল দোঁখ প্রেমে ভর গেলা । 
বস্তু উড়াইয়া ফার (গ) নাচিতে লাগিলা॥ 
উদ্ধর্ববাহু হয়্যা ঘুর 'ফাঁরয়া (ঘ) বেড়ায়। 
ধন্যোহহং ধন্যোহহং' বলি বলে উচ্চরায়॥ 
উন্মত্ত পাগল যেন ক্ষণে উঠে পড়ে। 

কম্প অশ্রু কণ্ঠরোধ বাক্য গড়েবড়ে॥ 


পাঠান্তর-_ (ক) কাঁহয়া-যাইয়া। 
খে) বহুরূপে রী যায় কৈল কৃষণচন্দু। 
গে) 'ফার--ঘু 
(ঘ) ফারয়া- সায়া। 
১। ব্যাজে- প্রতারণা কাঁরতে বা অপদস্থ করিতে পারে। 


পণ্টম মালা | 


-বিনয়-প্রসঙ্গ। 
কাঁরলা শ্রুতদেব সব (কে) তাহার এ রঙ্গ॥ 
অতএব সাধ্‌সেবা সাধ্‌সঙ্গে মজ। 
দেখিয়া শাঁনয়া ভাই বৈষবেরে ভজ॥ 
বৈষবের পাদরজ শরের ভূষণ । 
কারয়া এড়াবে ভাই সংসার-বন্ধন ॥ 
কষ্ণপ্রেম-সুধা-সখসার-মহার্ণবে। 
অবগাহিবারে কেহ ব্াদ্ধমান্‌ হবে॥ 
একান্ত নিশ্চয় তবে এই স্াসদ্ধান্ত। 
বৈষণবচরণে লও শরণ একান্ত ॥ 
কুতর্ক না কর ইথে তর্ক বহদূর। 
আতদ্‌রে তেজ সঙ্গ তারক অসূর॥ 
সাধুশাস্তমতে সং-সম্প্রদানুক্রমে | 
যজ যাঁদ আশা কর রত্ব (খ) কৃষ্ণপ্রেমে॥ 
প্রবেশ করিয়া মাতি অন্তরে 'বিচার। 
কষ্ণ-প্রেমভস্ত-রস আস্বাদন কর॥ 


যত সাধুসেবা- 





[মূল হিন্দী] 
অংপ্রী-অম্বূজ-পাংসৃকো জনম জনম হেশ যাঁচিহেশ 
প্রাচীনবাহ্ সত্যব্রত রহগণ সগর ভগীরথ। 
বালমশীক 'মাঁথলেশ গএ জে জে গোঁবিন্দ-পথ 
রূক্মাঙ্গদ হারিচন্দ ভরত দধশীচ উদারা। 


সুরথ সুধন্বা সিবার সুমাত আত বাঁলকা দারা॥ 
নীল মোরধ্যজ অলকঠকীরাঁত রাঁচ হেশ। 
অংঘ্ৰী-অম্বুজ-পাংসৃকো জনম জনম হেশী যাঁচ 
হেশ॥ 
অস্যাথঃ। 
সত্যব্রত রহগণ সগর ভগীরথ। 
প্রাচীনবহরণ রূক্মাঙ্গদ বালমীকি ভরত॥ 


মাঁথলেশ হারশ্চন্দ্র দধাঁচি উদার। 
সুরথ সুধন্বা শাব ভবনিধিপার॥ 
তাম্ধবজ অলর্ক আর নীল মৌরধবজ। 
বসুমাত (গ) আত বাঁলদারা পাদরজ ॥ 


পাঠান্তর-(ক) কাঁরলা শ্রুতদেব সব_করিলা ষে শ্রুতদেব। 
খে) রত্রবর্ম। 
(গ) বসুমাত--ব সূমাত বে-উঅ-এবং)। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ 


৫৯ 


জনমে জনমে কার মস্তকে ভূষণ। 

ইহা বিনু নাহি মাঙ্গো আর কিছ ধন॥ 
[টাঁকা হিন্দী] 

জনমে জনমকো ন মেরে কছু শোচ অহো। 

সম্ভপদকঞ্জরেণু সীসপর ধাঁরয়ে ॥ 

প্রাচীনবাহ্কৈ আদ কথা পরাসদ্ধ জগ। 

উভৈ বালমণীক বাত' চিততে ন টাঁরয়ে॥ 

ভএ ভীল সঙ্গে ভীল খাষসঙ্গ ধাঁষ ভএ। 

রামদর্শন পায় লীলা বিসতারয়ে ॥ 

জিহৈ জগ গাই ক্যোহ্‌ সকৈ ন অঘাই চাই। 

ভাঈ ভার হিয়ো ভার নৈন ভার ডাঁরয়ে ॥ 


চরিত্র শ্রীপ্রাচীনবাহ্ রাজার 
অস্যার্থঃ॥ 

প্রাচীনবার্ আদ কার প্রাসদ্ধ যে হয়। 
যেন রবি শশী পারচয় না বুয়ায়। 
তথাপহ তার মধ্যে িন্িত .কাহয়ে । 
বিবরণ মান্র নিজ পাবন্র লাগিয়ে ॥ 
আর কিছ? শোক" মোর নাহক অন্তরে । 
বৈষবের পাদরেণু মান্র ধার শিরে॥ 
প্রাচীনবরাহ আর দুই যে বাল্মীক। 
এক ভিলকুলে জন্ম হইলা আধক॥ 
আরে “বপ্রকুলে জল্মি ভিলসঙ্গ হৈল। 
পশ্চাৎ ৮*ৎসঙ্গ বশে কে) ব্রেলোক্য তারিল ॥ 
তাঁহা-দোহার মাহমা যে পশ্চাৎ কাহব। 
প্রাচীনবহেরি কথা কিণ্িং বার্ণব॥ 
প্রাচীনবার্হ রাজা পূর্র্বাবস্থায় কর্মী হয়। 
নারদ দেবার্ষ যাঁর ঘুচাইলা সংশয় ॥ 
প্রাদেশ-প্রমাণ কুশা পাতি যজ্ঞ করে। 
দ্বিতীয় যজ্ঞের দীক্ষা সেই কুশা-অগ্রে॥ 
পাঁশ্চম-সাগর হৈতে পূর্্ব-জলানাধ। 
সঙ্কল্প কাঁরলা যজ্ঞ নাহিক অবাঁধ॥ 


পাঠান্তর- কে) সংসম্গা বশে- সংসঙ্গ হৈতে। 
১। শোক _কল্তু মুল 'হন্দীর শোচ শব্দের অর্থ 
“কঙ্পনা' কারলে ভাল হইত॥ 


৬০ শ্লীন্্রীভন্তমাল গ্রষ্থ 


দয়ালু নারদ ধাঁষ থাঁকয়া আকাশে । 
দেখিয়া ভাবেন মূর্খ না জানে বিশেষে ॥ 
কম্মরজোরজে ইহার চক্ষু অন্ধ হয়ে। 
অন্ধজনে (ক) সূযোর কিরণ না দেখয়ে॥ 
অতেব (খ) হঠাং ভন্তযোগ না কহিব। 
প্রথমেতে এক হইীতিহাসেতে বুঝাব॥ 
ইহা 'চা্ত দেবধাঁষ তথাতে আইলা । 
বুঝ বহুকালে নৃপের ভাগ্য প্রকাশিলা ॥ 
বহু সমাদর করি আসন আর্পলা। 
পাদ্য অর্থ দিয়া দশ্ডবত স্তুতি কৈলা॥ 
ধাঁ কহে 'কছন বার্তা চাঁহ কাঁহবারে। 
মনোযোগে কর যাঁদ স্ীস্থর অন্তরে ॥ 
গোসাঞ্জ দয়ার নাধ অপূর্ব কাহনী। 
কহেন শুনয়ে রাজা কার যোড়পাণি॥ 
পুরঞ্জন পুরঞ্জনী নামেতে মিথুন। 
অপব্্ব পুরীতে বৈসে রতনে জটন ॥ 
পুরা নবদ্ধার নবাঁদগেতে বিহরে। 
রূপ-রস-শব্দ আদ ভোগ দ্বারে দ্বারে॥ 
পূর্বাপর ভূত ভবিষ্যৎ 'দিবানিশি। 
1কছু নাহি কনে মাত্র মগ্ন সুখরাশি॥ 
পণ্টশীরষা সর্প গে) পুরী রক্ষা করে। 
দম্ভ-অহঙ্কার বলে ঘে)ট আপনা পাসরে॥ 
এইর্পে কিছুকাল (৩) করয়ে যাপন। 
কালকন্যা রাক্ষসী জরা করিয়া আখ্যান॥ 
টৈলোক্য বিজয়ী সেই আসিয়া পাঁশল। 
পুরা ভাঙ্গবারে তথা উদ্যম (চ) কারল॥ 
পণ্টশশীরষা সর্প রক্ষক সাঁহতে। 

[নগ্রহ ছে) করিয়া তারে হানে পদাঘাতে ॥ 
পরাভব.কাঁর তার কপাট ভাঙ্গয়া। 

ক্রমে ক্রমে গৃহ ভাঙ্গ পুরা প্রবেশিয়া ॥ 


পাঠাল্তর--কে) অন্ধজনে- অঙ্ধকারে। 
(খ) অতেব--অতএব। 
(গ) পণ্তশশরযা সর্প- পণ্শির সর্প তাছে। 
(ঘ) বলে-_বশে। বি 
(5) এইরুপে 1কছুকাল-_কিছুকাল এ ॥ 
(চ) উদ্যম উদ্যোগ । 
ছে) 'নিগ্রহ-_বিশ্রাহ (ৃদ্ধ)। 


[ পণ্চম মালা 


পুন বৈসে অন্য পুরী নির্মাণ কারয়া॥ 
পুন যাই জরা পুন পুরা ভাঙ্গ ডারে। 
খেদাঁড়য়া দেয় আর পদাঘাত করে॥ 
এইমত কোট কোটি পুরণীতে বৈসয়ে। 
সকাল ভাঙ্গয়ে আর নিগ্রহ করয়ে ॥ 
দুঃখের অবাধ নাহ চিন্তয়ে উপায়। 
কাহার শরণ লব কেবা নিস্তারয় ॥ 
রক্ষাকর্তা-জ্ঞানে সব্বদেব-পিতৃযজ্ঞ (ক)। 
সভার শরণ ক্রমে ব্লমে লৈল অজ্ঞ॥ 

কেহ রক্ষা কাঁরবারে না হইল শন্ত। 
ক্লেশের অবাঁধ নাই ভাবে 'দবানস্ত* ॥ 
পুরঞ্জনী কহে প্রিয় কি কার উপায়। 
আম ত সাঁহতে আর নার দুঃখচয় ॥ 
ন্িলোক্যে সভার ক্রমে লইনু শরণ। 

কেহ ত নাহল দুঃখে রক্ষার কারণ ॥ 

এক কথা মনে মোর পাঁড়ল হঠাং। 

তব পুরাতন সখা সভাকার নাথ ॥ 
আছয়ে, ভাবিয়া দেখ পড়ে 'কি না মনে। 
পুরঞ্জন কহে হয় হইল স্মরণে ॥ 

তাঁহার শরণ যবে খে) যাইয়া লইল। 

আর কোন ভয় নাহ নির্র্িঘ গ) হইল 
রাজা কহে গোসাঁঞ মুই বুঝতে নাঁরনু। 
অজ্পব্দীদ্ধ মোর, নাহি বুঝি স্পম্ট 'বিনু॥ 
পুন 'ববাঁরয়া মুনি কহে স্পম্ট অর্থ। 
যাহাতে বৃঝয়ে রাজা অর্থের যাথার্থ ॥ 
যে কাহনু পুরঞ্জন পুরঞ্জনী নাম। 

জীব আর বাদ্ধি হয় মথদন-অনুক্ষম ॥ 
পুরী নানাদেহ (ঘ) নব-দ্বার নব রল্ধ। 
যাহার দ্বারায় সুখ ভুঞে মাত্র ধন্ধ ডে)॥ 


পাঠান্তর_ কে) সব্্বদেব-পতৃযজ্ঞ_সব্্বদেব-পিত়যোগা। 
(খ) যবে-_-তবে। 
গে) নাব্ব্ঘট নির্বন্ত (সৃখশ)। 
(ঘ) পুরী নানাদেহ-__পুরীসম দেহ। 
(৩) ধন্ধ- বল্থ। 
১। 'দিবানম্ব-_দিনরাত। 





পণ্চম মালা ] শ্রীল্ীভন্তমাল গ্রল্থ ৬১ 
পণ্টশীরষা সর্প পণ্ট প্রাণবাত। অপূ্্ব প্রহেলি শুনি চমৎকার হয়। 
যাহা বিনে দেহেন্দ্রিয় ততক্ষণে নিপাত ॥ আপনা ধিক্কার কর খাঁষরে কহয়॥ 
কালকন্যা জরা যেই কহিন্দ রাক্ষসী। আপানি কাঁহলে যেই সেই সত্য হয়ে। 


কালক্রমে ক্ষয় করে জরা দেহে পশি॥ 
পণশীরষা সনে য্ম্ধ যে কাহনু। 
জরা ভাঙ্গবারে চাহে প্রাণ রাখে তনু॥ 
জরা-স্থানে পরাভবে রাখিতে নারিলা। 
কপাট দশন ভাঁঙ্গ দেহে প্রবোশলা॥ 
দেহর্প পুরী সেই ক্রমে ক্রমে নাশে। 
কাশশবাস-আঁদ জল্মে বনাশয়ে শেষে ॥ 
এইমত কোটি কোটি শরীর জল্ময়। 
একবার হয় আরবার যায় ক্ষয়॥ 
কভু স্বর্গে কতু মর্তেয কভু বা নরকে। 
কভু দ্বীপাস্তরে জন্মে কভু নাগলোকে॥ 
শৃগাল কুকুর কট পতঙ্গ পাদপ। 
নদ নদী গার প্তে ভূত নিল ভূপ॥ 
নানাযোন নানাবস্থা (ক) হয় অগণন। 
করে নানাদেব-আরাধন ॥ 
নানাযজ্ঞ নানাবাঁধ কার শাঘ্য মানে। 
কাহার শকাত নাহ সংসারের ভ্রাণে॥ 
দ্রমিতে ভ্রামতে যবে সাধুকৃপা হয়। 
পুরাতন সখা তবে মনেতে পড়য়॥ 
কর্মের বাসনা যায় বুঝে ভান্তিমর্্ম। 
সাধ্‌সঙ্গে বজে তবে পরমার্থ ধর্ম ॥ 
পুরাতন সখা পরমাত্মা কৃষচন্দ্র। 
তাঁহার শরণ তবে লইয়া আনন্দ 
নংসারমোচনহেতু মধ্যম (খ) কারণ। 
উত্তম প্রেমভান্ত যে নিহেতু গে) সনাতন॥ 
মুন্ত যাতে তুচ্ছ ফল কাঁরয়া মানয়। 
যার দেহে শুদ্ধভান্তদেবীর আলয়॥ 
এত শুনি প্রাচীনবরাহ মহারাজা। 
বাঁঝয়া আপন বিবরণ পায় লঙ্জা॥ 


চিনির রিডার তোরটা 
পাঠান্তর-কে) নান।বস্থা-_ নানাবর্ণ। 
(খ) মধ্যম- প্রধান। 
(গ) যে 





হেতু। 


ইহাত (ক) আচার্যাগণ মোরে না জানায়ে ॥ 
মুনি কহে বিপ্রগণ অর্থআকাজ্ক্ষিত। 
যেহ জানে সেহ নাহি কহয়ে উচিত॥ 
তৎক্ষণেতে যজ্ঞে রাজা হইয়া বিরাতি। 
কুশাঙ্গর খাঁলয়া ডারিয়া দিল ক্ষিতি॥ 
গোসা?ঞর শ্রীচরণে পাঁড়য়া কান্দয়। 

শরণ লইন্‌ কহ আমার উপায়॥ 

মুনি কহে শ্রীকৃকচরণে সোঁপি মন। 
এখান চলহ্‌ বনে ছাড় রাজ্য ধন॥ 

রাজা কহে পূর্রে করি রাজ্যসমর্পণ। 
মুন কাহে না না না না খে) এখাঁন গমন॥ 
মূনিস্থানে দীক্ষা শিক্ষা করিয়া রাজন। 
অমাঁন গমন কৈল কৃষ্ণ ধার মন॥ 
অতএব সাধু সঙ্গের দেখহ মাঁহমা। 
ক্ষণমান্র মাহমার নাহ হয় সীমা॥ 
1বশেষে শ্রীনারদ মুনি হন দয়াময় । 
জীবের নিস্তার হেতু কাতর আশয় ॥ 
হেন যে গোস্বামপদে রহ? মোর মাত। 
জন্মে জন্মে এই মোর একান্ত কাকুতি॥ 


চারন্র শ্রীবাল্মশীকিজশর 
দুই বালমাকির মধ্যে একের চারন্র। 
পশ্চাতে বার্ণব তাঁর মাহমা পাবন্র॥ 
আর বাল্মীকি যেন্হ শ্রীল রামায়ণ (গ)। 
প্রকাশ কাঁরয়া কৈলা ব্রেলোক্য পাবন॥ 
লোকে প্রকাশিয়া রামলশীলাগুণকথা। 
ন্রভুবন উদ্ধারিলা ভগণীরথ যথা ॥ 
পৃব্বাবস্থা অসৎসঙ্গে দস্যবৃত্তি কৈলা। 
সংসঙ্গে প্রথমে (ঘ) “মরা মরা' যে জপলা॥ 


পাঠাল্তর--(ক) ইহাত-ইহা 'কি। 
€(খ) নানা না না- তাহা নহে। 
(গ) রামায়ণ নারায়ণ । 
(ঘ) সংসঙ্গে প্রথমে সংসঙ্গগুণে। 


৬২ 


বল্মীকের মান্তকাতে দেহ আচ্ছার্দল 

তে কারণে বাল্মণীক খাঁষ নাম প্রকাশিল॥* 
সেই বাল্মীকেরে (ক) মহাভাগবত বাঁল। 
শ্রাত স্মৃতি যাঁর গুণ গায় বাহন তুলি 
তাঁর নামগুণগান যেই নর করে। 

সেই ধন্য ধন্য হয় জগতসংসারে॥ 

তাঁর পাদরজ-ধারণের আধকাই। 

সেই ভাগ্য মুষ্ঞি বুঝ কভু কার নাই॥ 
জনমে জনমে আর কিছ নাহি আশ। 
আশ এইমান্র হউ* বৈষবের দাস॥ 


উদ 


চরিত্র দ্বিতীয়বাল্মশীকজার 


মহাভারতে যে রাজসয়ের আখ্যানে। 
যজ্ঞপূর্ণ হৈল রাজার যাঁর আগমনে ॥ 
বাল্মীকি তাঁহার নাম *বপচ* জাত্যংশে। 
ভুবনপাবন তাঁর পরাক্ষা যজ্ঞাংশে ॥ 

তাঁর বিবরণ কিছু সঙ্ক্ষেপে বর্ণিব। 

দগ্‌ দরশন মান্র স্থুলার্থ কহিব॥ 
মহারাজা পাণ্ড+ ধম্মপূত্র যুধিষ্ঠির । 
শুদ্ধ অনুষ্ঠানে রাজসূয় কৈলা ধার॥ 
ব্রাহ্ষণভোজন বহন লক্ষ লক্ষ হয়। 

ক্রম কাঁরয়া ঘণ্টা শঙ্খ যে বাজয়।॥ 
পূর্ণকালে নাহি বাজে বিস্ময় হইয়া। 
রাজা 'জিজ্ঞাসেন কৃষে চমাঁকত হিয়া (খ)॥ 
শঙ্খ ঘন্টা না বাঁজল কি 'ছদ্র হইল । 
কৃষ্ণ কহে মহৎ 'ছিদ্র বৈষবে না খাইল॥ 
সেহেতু অপূর্ণ তায় শঙ্খ না বাজিল। 
শ্রতিস্মৃতি-প্রমাণেতে 'বাঁধহীন হৈল॥ 
রাজা কহে লক্ষ লক্ষ লোক যে খাইল। 
ইহার মধ্যে ক কেহ বৈষব না ছিল! 


পাঠাল্তর- (ক) বালন্ীকেরে- বালযীকিরে। 
(খ) হয়া হৈয়া। 
১1 *বপচ-_চণ্ডাল ॥ ২1 ছিদ্র ঘুঁটি। 
* কোন কোন পস্তকে এখানে একাঁট আঁতারন্ত পঙণন্ত 
আছে-+যাঁট হাজার বর্ষ তার মধ্যে যে আছল॥ !কল্তু 
তাহাতে পর্বের “পূর্্বাবস্থা...কৈলা"-এই পঙ্ন্ত নাই। 





্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


[ পণ্ণম মালা 


কৃষ্ণ কহে নাহি নাহি শহদ্ধভন্ত যাঁরা। 
যজ্ঞেতে আসিয়া কেনে খাইবেন তাঁরা॥৷ 
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্গণভোজনে যেই ফল। 

এক ভাগবতভোজনের নহে কল॥ 

অতএব যজ্ঞপূর্ণ না হয় তোমার। 

রাজা কহে তবে কহ উপায় ইহার॥ 

কৃষ কহে এই তব নগরের মধ্যে। 
বাল্মীক নামে রুইদাসং আছয়ে সত-বৃদ্ধে (ক)॥ 
ভাগবত-রসবন্ত আত সে সপান্র। 
জাতিবৃদ্ধি নাহ করো পরম পাঁবন্র॥ 
আ'ম যে কাহনু ইহা প্রকাশ না হয়। 
জানিলে কারবে রোষ মোরে আতিশয় ॥ 
মোর ভন্তগণ নিজ প্রকাশ না করে। 
সাধারণ যেন বাহ্যে ভকাঁত অন্তরে ॥ 

ইহা শুন রাজা চমাকিত ভাবভরে। 
আনিতে পাঠায় ভীমাজ্জ্ন দোঁহাকারে॥ 
বাল্মীকি কৃষফসেবানন্দেতে মগন। 
জুধাঁর স্বভাব আত তদগদণ মন॥ 
ঢুশড়তে ঢুপড়তে দোঁহে তথা উপনত। 
বাল্মনীক দেখিয়া হৈলা আতি চমকিত॥৷ 
থরথর কাঁপে সাধু সভয় অন্তরে । 

আমি নীচ রাজা কেনে আমার দুয়ারে ॥ 
দণ্ডবত করি দৌহে করে বহু স্তব। 
বাল্মীক কহে ছি 'ছ এ কি অসম্ভব॥ 
পুন সাধু দোহা অগ্রে (খ) অল্টাঙ্গে পাঁড়লা। 
উঠ্াইয়া দোঁহে তাঁরে হৃদয়ে লইলা ॥ 
1বনয় কাঁরয়া কহে মোদের সদনে। 
পাদক্ষালনাঁদ গে) আর উীচ্ছন্ট অর্পণে॥ 
যাইতে হইবে কৃপা কার একবার। 

তেশহো কহে এ কি এ কি' কচালিয়া কর"॥ 


পাঠান্তর--কে) বালনীকি নামেতে রুইদাস সত বৃদ্ধে। 
(খ) দোহা অগ্রে দেহে আগে। 
(গে) পাদক্ষালনাদ-__-পদধোৌত আদ । 
১। কল-_অংশ। ২। রুইদাস- মুচি 
৩। তদগদ--তদগত, তন্ময় ॥ 
৪। কচাঁলয়া কর-_হাত কচলাইয়া। 


পণ্ম মালা ] 


আম নীচজাত ক্ষুদ্র অস্পশ্য পামর। 
আম সে যোগ্য যাইবারে রাজদ্বার॥ 
তবে যাঁদ যাউ* আজ্ঞা লাঁঞ্ঘতে না পার। 
মো-সমান-যোগ্য কর্ম কাঁরবারে পারি॥ 
উচ্ছিষ্ট ডারিব আর ঝাড়ু বাড় দিব। 
পাদ ধোয়াইতে মুঞ্ যোগ্য না হইব॥ 
কৃপা কার এই আজ্ঞা যাঁদ মোরে হয়। 
সেহ-যোগ্য নাহ পনরীস্পর্শ না যুয়ায়॥ 
পাথাল কাঁরয়া* শ্রীল ভীম মহাশয়। 
লইয়া আঁসয়া শ্রেণ্ঠ আসনে বসায়॥ 
মঙ্গলাচরয়ে দ্বারে দ্বারে পাতি ঘট। 
কদলশর বৃক্ষ রোপে নাচে নট নট॥ 
হুলু হুল ধ্যান শঙ্খবাদ্য কোলাহল । 
পরস্পর দেয় দাধ হররিদ্রার জল! 
মহামহোংসব হৈল রাজার সদনে। 
নানা বাদ্য বাজে স্তুতি করে বান্দগণে॥ 
কৃষ্ণচন্দ্র বিরলে ভাকয়া দ্রৌপদীরে। 
নানা পারপাটী পাক সামগ্রণ বিচারে ॥ 
সুন্দর শাল্যল ক্ষণর ব্যঞ্জন রসালা। 
নানামত অমৃত-আস্বাদ পাক কৈলা॥ 
স্বর্ণপান্রে সাজাইয়া সুন্দর প্রকারে । 
বাল্মীকরে ডাকে রাজা সম্তোষ-অন্তরে ॥ 
বাল্মীক কহেন মোরে বাহর অঙ্গনে । 
একমনন্ট দেহ যাই কাঁরয়া ভোজনে ॥ 
রাজা পাকশালা গৃহে লয়্যা বসাইলা। 
সামগ্রী দৌখয়া সাধু আনান্দিত হৈলা॥ 
শাক সপ রসালাঁদ ক্রম নাহি গণে। 
কিছু কিছ সব দ্রব্য করে আস্বাদনে॥ 
ভোজনের তাৎপর্য্য না হয় সাধূর। 
কষ কৈছে আস্বাদলা কোন সে মধূরং॥ 


১। পাথাঁলি কাঁরয়া--পাঁজাকোলা কারয়া। 


২। ভোজনের..মধুর- সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্য 
বালনশীকর 'জিহবার লালসাতীপ্তির কারণ হয় নাই. ককিচ্তু 
স্রীকফ যে তাঁপ্তির সাঁহত ইহা আস্বাদন করিয়াছেন তাহাতেই 


তাঁহার সৃখ। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ৬৩ 


এইমান্র অনুভবে আনন্দ হৃদয় । 
দ্রোপদরঁর মনে কিছু অবজ্ঞা জন্ময় ॥ 
হেন পাঁরপাটশর্পে রন্ধন কারল। 
নচকুলে জল্ম, খাবার ক্রম না জানিল॥ 
পূর্ণ শঙ্খ না বাজিল রাজা জিজ্ঞাসয়। 
বেন্লাঘাত কার কৃষ্ণ শঙ্খেরে কহয়॥ 
হাঁরে মূমাতি তুমি ধর্ম নাহ জানো। 
বৈষবের গ্রাসে গ্রাসে নাহ বাজ কেনো ॥ 
শঙ্খ কহে আঁবচারে রোষ কে) আমা প্রাত। 
বৈষবেরে জাতিব্াদ্ধ কারলা দ্রৌপদী 
ইহা শুনি রাজা বহু? অনুযোগ কৈলা। 
পাঁরহার কার সতী লাঁজ্জতা হইলা॥ 
তখন বাজয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বার বার। 
গ্রাসে গ্রাসে *বাসে *বাসে ঘোর চমৎকার ॥ 
অতএব বৈষবের মাহমা অপার। 
অপেক্ষা না করে জাতি-কুলের বিচার ॥ 
পরম-পাঁবন্ হয় ভূবন-পাবন। 
জাতিবুদ্ধি করলেই নরকে গমন॥ 
বৈষবোচ্ছিন্ট পাদরজ পাদোদক। 

ধারণ সেবন সবর্ব-অনর্থ-নাশক ॥ 
কৃষ্প্রেমভান্ত-কার্যাকারণ নিশ্চয়। 
দাঁ*ভক জনার ইহা (খ) প্রতীত না হয়॥ 
কৃষভান্ত অঙ্গমধ্যে বৈষণবসেবন। 
প্রধানাঙ্গ হয়, তা না জানে (গ) মূঢ়জন॥ 
বৈষব ছাড়য়া মান্র কৃষেরে ভজয়। 
ভন্তমপ্যে নহে সেই জানিহ নিশ্চয় 
কৃষে যাঁদ নাহ ভজে, বৈষব সেবয়। 
তথাঁপিহ শ্রেষ্ঠ সেই কৃষাঁপ্রয় হয়॥ 
অ্জুনেরে কাঁহলা শ্রীমূখে ঘে) ভগবান। 
“যে মে ভন্তজনাঃ পার্থ!” ইত্যাঁদ প্রমাণ] 


পাঠাল্তর- (ক) রোষ_দোষ। 
(খ) ইহা ইথে। 
(গ) তা নাজানে নাহি জানে। 
(ঘ) অর্জুনেরে কাঁহলা শ্রীমুখে অক্জুনে কাঁহল 
ইহা কৃফ। 


৬৪ ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ [পণ্চম মালা 





সাধূশাস্ লোকব্যবহার যযান্তমতে। 
সুদ সিদ্ধান্ত হয় বৈষফব সোবতে কে)॥ 
নিত্যত্ব কাম্যত্ব আর নৈমিত্ত বিধানে । 
বৈফব সেবিতে শাস্ম্রে কহে লক্ষ স্থানে॥ 
শাস্ আর সাধূমার্গ একই সমান। 
সাধূমার্গে কালিদাস-আদি সপ্রমাণ॥ 
তার মধ্যে মাধব আচার্য্য মহাধীর। 
নির্্ঘংসর* সাধু আতি পণ্ডিত গম্ভীর ॥ 
কৃষ্ণের ভকত যাঁদ চণ্ডালেতে হয়। 
1বকাইলাম তাঁর পায় আর নাহ দায়॥ 
"ত*হো সে কাহিলা ভাষা-ছন্দে উঘাঁড়য়া। 
তাহা কিছু কাহ শুন প্রতীত (খ) লাগিয়া॥ 
কৃষের ভকত যাঁদ হয় ত যবন। 
জল্মে জল্মে হই তার দাসীর গে) নন্দন॥ 
শাস্ত্রের প্রমাণ বহ্‌ পরে যে 'লিখিল। 
এক করি €ঘ) দেখ তাহে সাধ্‌ যে কহিল॥ 
য্যান্ত এক প্রমাণ হয় পণ্ডিতের মতে। 
তাহার সিদ্ধান্ত কিছু কাহ সঙ্ক্ষেপেতে॥ 
কৃ সবাকার নাথ জগতের প্রাণ । 
তাঁর প্রিয়তম যেই যেই পুজ্যমান্‌ (৩)॥ 
গঙ্গা যেই শ্রীচরণে ঠেকি একবার । 
ভ্রলোকপাবনী ষে'হো মাহমা অপার॥ 
শ্রীল-মহাদেব দেবদেবের জটায়। 
যে স্পর্শ গৌরবে বাস অদ্যাপ করয়॥ 
সেই শ্রীচরণ যেই হদে 'দিবানিশি। 
ধরে তাঁর কি কহিব মাহমার রাশি ॥ 
তথাহি-_ 
আরুঢ়া হরমৃদ্ধানং যংপাদস্পর্শগোরবাৎ। 
ন্েলোক্যপাবনণ গঙ্গা' কিং তস্য মহিমোচ্যতে॥ 


অনুবাদ ।_যাহার চরণস্পর্শমানত্জনিত গৌরবে 


পাঠাল্তর- (ক) সোৌঁবতে- সেবাতে। 
(খ) প্রতশত- প্রতশীত। 
(গ) দাসীর- দাসের। 
(ঘ) এক কাঁর-এঁক্য কার। 
(৬) পুজ্যমান্- পৃণ্যবান্‌। 
১। ননির্্মৎসর__যাহার মনে পরঙ্লীকাতরতা নাই। 


সা 


ব্রিলোক-পাবনণ-গঙ্গা মহাদেবের মস্তকে আরোহণ 
করিয়াছেন, তাঁহার (এখানে অর্থ-সেই .শ্রীহীরর চরণে 
নিয়ত আসন্ত জনের ) মাহমার কথা আর 'কি বলা যায়? 
সদাচার ন্রিভুবনে দেখ পূর্বাপর । 
বৈষবসেবন মান্ন ব্রত সভাকার॥ 
বৈফবোচ্ছিষ্ট-পাদোদক-পাদরজ । 
উল্লাস করিয়া সেবে তেজি ঘৃণা লাজ 
যাহার মহিমাবলে কৃষ্প্রেমে মত্ত। 
প্রতাক্ষ দেখহ তার প্রতাপ কে) মহত্ব ॥ 
বৈষফব অধরামৃত যেই নাহি খায়। 
কৃষপ্রেম দূরে রহ, সংসার না যায়॥ 
কার্্মিজ্ঞাঁন-মতে আর সকাম-বধানে। 
ফিরয়ে অশদ্ধব্দ্ধ মর্ম নাহ জানে॥ 
লোকাচারে দেখ নারীবালবৃদ্ধুবা। 
বৈফবের স্থানে কুণ্ঠ কিবা দেবী দেবা॥ 
দান-পৃজা-সেবা-স্থলে সভার বচন। 
বৈষবেরে কর বাঁল সভার রটন॥ 
আর দেখ বৃদ্ধবেশ্যা উদরজবালায়। 
বৈষফবের ভেক মাত্র কারিয়া বেড়ায় ॥ 
যদ্যাপহ তার পর্্বাবস্থা সভে জানে। 
তথাঁপহ নমস্কার “ঠাকুরাণনী' ভণে॥ 
অতেব খে) বৈষ্ণব হয় সভার উপাঁর। 
পরম আরাধ্য, ভজ সাদর আচার ॥ 
যাঁদ বল বাদী বিনে কেনে এত জজ্প। 
অস্পমূঢজনে মাত্র বুঝাবার কজ্প॥ 
কেহ বলে হা হী সেহ নারদ প্রহনাদ। 
অন্য ভন্তে কার হেলা করে নানা বাদ 
না জানে আপন 'হিত বিচার শাস্রের। 
সেই ঘূর্খ মর্ম নাহি জানে সাধকের॥ 
উত্তম মধ্যম আর কনিষ্ঠ ন্রিবিধা। 
অপ্রাকৃত তিন ইথে কভু নাহ দ্বিধা॥ 
বৈরাগ্য ভকাঁতমার্গের নহে এই অঙ্গ। 
অপেক্ষয়ে মা সদগুরু-পদসঙ্গ ॥ 


পাঠাল্তর-- কে) প্রতাপ- প্রভাব। 
€খ) অতেব- তবে ত। 


পণ্চম মালা ] 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


৬৫ 





কর্্মজ্ঞান-মাঁছলাতে* ব্যভিচার হয়। 
শুভভভ্ত নহে সেই, কৃষ্ণ নাহ পায়॥ 
এতএব শ-্দ্ধভন্ত কাঁনম্ঠ মধ্যম । 
পৃজ্যতম হয় তাতে সৃতরাং উত্তম ॥ 
ইহাতে ভ্রাবধ ভন্ত হয় মহারাধ্য। 
সাচ্চদানন্দঘনমার্ত শাস্দ্েতে প্রসিদ্ধ ॥ 
এই জ্ঞান কভু বিনা চার সম্প্রদায় । 
কদাচত না হয় কুঙ্জরশোচপ্রায়*॥ 
সম্প্রদাবহীন গুরু আশ্রয় যে করে। 
[নম্ফল তাহার সব ভান্ত নাহ স্ফুরে॥ 


পাদ্মে তথা গৌতমীয়ে তথা নারদপণুরান্রে_ 


সম্প্রদায়ীবহশীনা যে মল্ত্রাস্তে 'নম্ফলা মতাঃ। 
সাধনৌঘৈর্ন 'সধ্যাম্ত কোঁটকজ্পশতৈরাঁপ ॥ 

অনুবাদ ।__সম্প্রদায়বিহশন মল্তকে নিম্ফল বাঁলয়া মনে 
করা হয়। শতকোটি কল্পের সাধনসমূহ দ্বারাও তাহা 'সদ্ধ 
হয় না। 
আপনার হত যাঁদ বাঞ্ ভাই কেহ। 
ভাগবত আদ শাস্ত 'বচার করহ॥ 
না পড় কুতকর্গর্তে, দম্ভ পাঁরহার (ক)। 
পূর্বাপর নিজদশা অন্তরে বিচার ॥ 
ণকসে বা কল্যাণ কিসে অকল্যাণ হয়। 
অনুভব কাঁরতেই হইবে উদয়॥ 
সদগুর্চরণ-কৃষ্ণ বৈষ্ুব-আশ্রয়। 
ণবচার কাঁরতে মাত্র এই দু হয় 
অতএব বৈষ্ণব-চরণে লও মতি। 
ইহা বিনে সেই কৃষ্ণপদে নহে রাঁতি॥ 
লবণ-বিহঈনে যেন ব্যঞ্জনের স্বাদ। 
তেন-মত (খ) ভভ্ত বনে ভান্ত পড়ে বাদ॥ 
ভজ ভজ ভজ ভাই বৈষ্ব-চরণ। 
মদ "মাহ ছাঁড় লও একান্ত শরণ ॥ 


পাঠাল্তর_(ক) পাঁরহার--দূর কার। 
(খ) তেন-মত-_সেইমত। 
১। মাঁছলাতে--মিশ্রণ হওয়াতে । 
২। কুঞ্জরশোচপ্রায়_হাতী স্নান কাঁরয়া আরও কর্মান্ত 


হয়। 


ে 


অভাগিয়া সেই নাহি জানে এ সন্ধান। 
কৃষণভান্ত-পথে সেই বড়ই অজ্ঞান ॥ 
কৃষ্ণ নাহ পায়, ভীন্তরস নাহ জানে। 
তপ জপ কার আপনারে সাধু মানে ॥ 
সাধুমার্গ অনুসার শাস্লমত যজ। 

কষ কৃষফ-স্বরুপ-বৈষবপদ ভজ ॥ 

দন্তে তৃণ ধার মুণঞ করি নিবেদন। 
বৈষব গোসাঁঞ দেহ চরণে শরণ ॥ 


তা আরে 


চারন্র শ্রীরদক্মাঙ্গদ রাজার 


রুঝ্সাঙ্গদ মহারাজা মহাভাগ্যবান্‌। 
ছলে একাদশীররত হৈলা কৃপাবানূ॥ 
অপূর্ব পুষ্পের উদ্যান গৃহের 'নিকটে। 
নানামত সৌগান্ধ আছয়ে ফুল ফুটে ॥ 
কৌতুকে দেবতাঙ্গনা পুম্পের চয়নে। 
নাতি নীতি আইসে যায় দৈবে একাদনে ॥ 
বাগানের (ক) কাঁটা এক ফুটিল চরণে । 
গাতরোধ হৈল তার স্বর্গের গমনে॥ 
মালিগণ শীঘ্র যাই কহে রাজাস্থানে। 
রাজা আস শুনে গাঁতরোধ-বিবরণে ॥ 
[জজ্ঞাসয় ইহার কি উপায় কারবে। 
দেবকন্যা কহে তাহা তোমা হৈতে হবে॥ 
অনুগ্রহ কার মোরে অনুকূল হও। 
ণবাহত কারয়া মোরে স্বর্গেতে পাঠাও ॥ 
একাদশনব্রত তব গ্রামে কেহ করে। 

তার ছু ফলাভাস দেহ যাঁদ মোরে ॥ 
তবে যে বিপদ হৈতে আম ভ্রাণ হই। 
তোমারে আশষ করি স্বর্গে চাল যাই ॥ 
রাজা বলে একাদশী ব্রত সে কেমন। 
দেবকন্যা কহয়ে মাহমা অনন্ঠান॥ 
রাজার আজ্ঞাতে লোক গ্রামেতে যাইয়া ৷ 
অনষ্ঠানমতে নাহ পায় তলাসয়া॥ 


পাঠান্তর-(ক) বাগানের_ বাগুনের। 


৬৬ শ্রীশ্রীভন্তপাল গ্রল্থ 


এক বাঁণকের দাসী কলহ কাঁরয়া। 
উপবাস আছে ক্রোধে রজনী জাগিয়া (ক)॥ 
সে দিনে যে একাদশী সেহ নাহ জানে। 
উপবাস কার রহে কলহ-কারণে॥ 
তাহারে আ'নয়া রাজা দেবী আগে 'দিলা। 
দেবী কহে তৃমি একাদশী যে কাঁরলা॥ 
তাহার কিং ফল মোরে যাঁদ দেহ । 
বিপদ হইতে মোরে উদ্ধার করহ॥ 

দাসী বলে সে কি আম কভু কার নাই। 
হাঁস হাঁস দেবী কহে তোমারে বৃঝাই॥ 
হাঁরর দিবসে তুমি কলহ করিয়া। 
উপবাস রহ (খ) সর্ব-রজনী জাগয়া॥ 
তাহার কাত ফল প্রদান করহ। 
তুমিই বৈকৃণ্ঠ কালে (গ) যাবে বন্ধ্সহ॥ 
ইহা শুনি তাঁরে কিছু ফল সমর্পলা। 
তৎক্ষণেতে দেবী নিজ স্থানে চাল গেলা ॥ 
রাজা বিবরণ সব দেখিয়া শ্বানয়া। 
চমৎকার হৈল ব্রতের মাঁহমা জানিয়া॥ 
সেই দন হৈতে রাজ্যে ঢেশড় 'ফিরাইল। 
রাজার শাসনে একাদশী সভে কৈল॥ 
নিজ পাঁরবার প্রজা হস্তী অশ্ব আঁদ। 
বাল বৃদ্ধ পশু পক্ষ (ঘ) যুবক যুবতী 
অন্ন জল ফল মূল গোরস যবস। 


দুই দিন উপবাসণ রানি দিনে () পেশছে। 
একাদশণী-ব্তীস্ত না জানে তে'হো তৈছে॥ 
খাইবারে চাহে স্বশ-আঁদ-পাঁরবার। 

কেহ নাহ দেয় খাইতে শাসন রাজার॥ 


পাঠাল্তর-(ক) রজনী জন না খাইয়া। 
€খ) রহ 
গে) বৈকুণ্ঠ কাদে চলে। 
(ঘ) পক্ষ__পক্ষশ। 
(৬) রাত্রি দনে- রাতে গহে। 


[ পণ্চম মালা 


রাজার তনয় সুকুমার দেহ হয়। 
রজননপ্রভাতকালে পরাণ তেজয় ॥ 
আন্:ষঙ্গ্য একাদশী-মহিমা দেখহ। 
বৈকুণ্ঠগমন কৈল ধার 'দিবাদেহ ॥ 
মহারাজা রূদষ্ঝাঙ্গদ একাদশশ মান্র। 
সোবিয়া হইলা শ্রীকৃফের প্রিয়পান্র॥ 
ভাগবত বাঁল যাঁরে শাস্দেতে বাখানে। 
যাঁর গৃণকীর্তন করয়ে 'ন্রিভুবনে॥ 
শ্রীমদ্ভাগবত গতাশাস্দ্েতে শ্রীহারি। 
একাদশ সব্ব্ধর্্মব্রতের উপার॥ 
কাঁহলা সাক্ষাতে আম সর্্ববরতমধ্যে। 
অতএব সার সর্বশাস্ত্গদ্যপদ্যে ॥ 
অন্য ধর্ম কর্ম্ম ব্রত তপস্যা সগুণ। 
কৃষভান্ত অঙ্গ হারবাসর নিগ্ণ॥ 
অতএব রস্সাঙ্গ হরি-বাসর সৌবলা। 
জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবত হৈলা ॥ 
তাঁহার চরণে মোর নিবেদন হয়। 
একাদশীব্রত যেন মোরে স্পর্শ হয় (ক)॥ 
মু পাপী অধম অধৈর্য-কলেবর। 
জল্মাবাধ হেন ব্রতের না হৈনু গোচর॥ 
ছি 'ছ ধিক ধিক মৃঞ হেন জন্ম পাঞ্া। 
আঁচলেতে গ্রাল্থ 'দিনু কনক ডাঁরয়া॥ 





চারত্র শ্রীহারশ্চন্দ্র রাজা-আঁদির 


হরিশ্ন্দ্র রাজা আর সুরথ সধন্বা। 
ভরত দধশীচ আদ ভকতে গণনা ॥ 
ভগবান্‌ যারে পরাঁখলা ছল কাঁর। 
অকাতরে দিলা দেহ পত্র ধন স্ত্রী॥ 
হারিশ্নন্দ্র শিবি-আঁদ চীন প্রাসদ্ধ। 
সংক্ষেপে কাহল আছে সভাকার বেদ্য ॥ 


পাঠাল্তর- (ক) হয়-_বয়। 
১) বেদ্য-জ্ঞাত, জানা। 


পণ্ণম মালা ] 


চাঁরন্র শ্রীবল্ধ্যাবলশজশীর 


বাল মহারাজার স্ত্রী নাম বিন্ধ্যাবলী। 
পরম সশীলা স্নিগ্ধা সব্বগুণাবলী | 
শ্রীবামনদেব যবে অবামন কে) হৈলা। 
ন্রপাদ ভূমের ছলে বাঁলরে বান্ধিলা॥ 
সেইকালে ব্রহ্মা-আঁদ স্তবন করয়ে। 
হেনকালে বন্ধ্যা কিছ প্রভুরে কহয়ে॥ 
অপর্র্ব অমৃত 'বন্ধ্যাবলীর বচন। 
বরাত হইলা ব্রহ্মা কারতে স্তবন॥ 
বিন্ধ্যা কহে প্রভূ বলি-রাজারে বান্ধিলে। 
উপযবুস্ত বটে ভাল বিচার কারলে॥ 
সুন্দর কাঁরয়া দণ্ড উহার ঘুকাতি। 

কার ধন কারে দেয় দাম্ভিক কুমাতি॥ 
তোমার ক্লীড়ার ভাণ্ড ব্রহ্ষান্ড-ভুবন। 
অহত্কারে পুনশ্চ তোমারে করে দান! 
অতএব দণ্ড-অহ্য" রাজা বাঁল হয়। 
কিন্তু যে তোমার ভভ্ত ক্ষামতে যুয়ায় ॥ 
তোমা-অনুরাগে গুরু-আজ্ঞা তেয়াগিল। 
তঁক্ষ- আভশাপ যে অগ্জাল কার লৈল॥ 
দুস্ত্যজ (খ) ব্রেলোক্যরাজ্য অনাসেং তোঁজল। 
বিপক্ষের পক্ষ জয় দৃকৃপাত না কৈল॥৷ 
তোমার শ্রীমখশশী হেরিয়া ভুলিলা। 
ব্রহ্মার দুললভ শ্রীচরণ ধোয়াইলা ॥ 
শপিরীতে পরাণ দিতে উদ্যত হইল। 
'নিগ্রহ যে কৈলে পুরস্কার মানি লৈল॥ 
অতএব শীঘ্র প্রভু বন্ধন ঘুচাও। 

মারল তোমার ভৃত্য কপাদন্টে চাও! 
রাজা লাগি মোর কিছ দুঃখ নাহি মনে। 
তোমার কলঙ্ক পাছে ঘোষে ন্রিভুবনে ॥ 
বন্ধ্যার যে মধুর বচন জগন্নাথ । 
শুনিয়া (গ) পুলক যে নয়নে আশ্রুপাত ॥ 





পাঠান্তর_-কে) অবামন--'আগমন' অথবা 'অবতার:। 
(খ) দুস্ত্যজ- দুস্ত্যজ্য। 
(গ) শুনিয়া হৃদয়ে । 
১॥ দন্ড-অহ্নয- শাস্তির যোগ্য। 
২। অনাসে- অনায়াসে ॥ 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ৬৭ 


হেন বিন্ধ্যাবলীর শ্রীচরণ ধার শিরে। 
যেন সেই দুলভ চরণে মন হরে॥৷ 

পাষাণ হৃদয় মোর কুসঙ্গ-আতপে। 
তাপিত কে) শীতল করু কৃপাচন্দ্রাতপে ॥ 





চারন্র শ্রীমৌরধহজ রাজার 

অজ্জ্কনের ভন্ত-আভমানে কিছ: গর্ব । 
জানিয়া শ্রীক কাঁরবারে চাহে খর্ব ॥ 
ছল করি মৌরধ্যজ রাজার 'নিকটে। 
লইয়া গেলেন তথা হইয়া কপটে॥ 
আপাঁন হইলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ । 
অজ্জনে কারলা মুগ্ধ-বালক-স্বর্প ॥ 
যাইয়া রাজার গৃহে কহে ভূত্যগণে । 
সমাচার কহ নৃপে আতাঁথ-ভবনে॥ 
লোক গিয়া অন্তঃপুরে কহে সমাচার। 
কৃষসেবা-কার্যে রাজা উৎকণ্ঠা অপার ॥ 
সম্মানপূর্বক বসাইতে কাঁহ দিলা । 
আ'মহ পশ্চাৎ শীঘ্র যাইব কহিলা॥ 
লোকমুখে সমাচার শুনিয়া ব্রাহ্গণ। 
রাজা উপেক্ষিলা বলি করয়ে গমন ॥ 
শীঘ্ঘ আস রাজা বিপ্রচরণে পাড়িয়া। 
কাকুবাদ বহু করে কাতর হইয়া (খ)॥ 
প্র কহে মোর কিছু যাঁচঞা আছয়। 
পূরাও ধ্দ্যপি নহে কি কায কহায়॥ 
রাজা কহে যাহা চাহ তাহা মাঞ দিব। 
প্রীতজ্ঞা কারন মোরে পরসন্ন ভব+॥ 
প্রসম্ন-বদনে বিপ্র হইয়া পাঁজত। 
কাঁহতে লাঁগলা তবে নিজ মনোনীত ॥ 
বনপথে আসতেই সিংহ এক রহে। 
মোর এই শিশু সেই খাইবারে চাহে ॥ 
তাহারে কাঁহনু্‌ মোর শিশু না খইহ। 
প্রতিজ্ঞা কারন 'দব আর যাহা চাহ ॥ 
পাঠান্তর- (ক) তাঁপত- তাঁপল। 

(খ) কাতর হইয়া--মনাত কাঁরয়া ৷ 

১। ভব--হও। 


৬৬ 


ীসংহ বলে তবে তোর বালক না খাব। 
রাজার অদ্ধণঙ্গ ফাঁড় (ক) মাংস যাঁদ 'দিব॥ 
অতএব অকাতরে যাঁদ ইহা দেহ। 

তবে মোরে সত্য হৈতে রক্ষা যে করহ॥ 
রাজা বলে এই দেহ অসার অনিত্য। 
পর-উপকারে যেই লাগে সেই সত্য॥ 
ইহা বিন্‌ ভাগ্য মোর 'কবা আছে আর। 
ভস্ম না হইয়া হবে পর-উপকার ॥ 
ব্রাহ্মণ কহয়ে তোমার স্তী এক ভাগে। 
করাত টাঁনিবে আর পত্র অন্যাদগে ॥ 
রাজার আজ্ঞায় দুই গৃহণী তনয়। 
দুইজনে দুই দিগে করাত টানয়॥ 
নাসা-তক কাঁট যবে করাত আইল । 
চক্ষু হৈতে তবে জলবিন্দুপাত হৈল॥ 
ব্রাহ্মণ দেখিয়া তবে ক্রোধে জ্বাল গেলা । 
কহে হারে খে) দুস্টমাত কাতর হইলা॥ 
রাজা বলে ঠাকুর মৃঁঞ তাহে না কাতর । 
অর্ঘ অঙ্গ বৃথা হৈল এ হেতু ফাঁফর॥ 
তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া । 

দেখা দিলা "নজর প্রকাশ করিয়া! 
শুভদস্টে নৃপদেহ পূব্বমত হৈল। 
চমংকার হইয়া শ্রীচরণে পাঁড়ল॥ 

কৃ কহে রাজা তব চারন্র দৌখতে। 
কৌতুকে আইন মনাঞ পরাঁক্ষা করিতে ॥ 
রাজা কহে প্রভু মোরে এক বর দবে। 
এতাদৃশ পরাক্ষণ কারে না করিবে॥ 
অতএব হারর ভকত যেই হয়। 

তাঁহার চারন্র মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥ 
তাঁহার দাসের দাস যেই জন হয়। 
তাঁহার আশয় পাণ্ডিতের বেদ্য নয়॥ 
কেহ কহে মৌরধব্জ দানশীল হয়। 
কেহ কহে জ্ঞানী কেহ তপস্বী কহয়॥ 


উস ব্ স্চ অন বে স্ সে সস 





পাঠাল্তর--(ক) ফাঁড়--কাঁট। 
(খ) হাঁরে__তাঁরে। 
১। নাসা-তকঁ নাক পর্যান্ত। 


শ্রীশ্লীভন্তমাল গ্রল্থ 


| পঞ্ম মালা 


অতএব যার যত দূর দৌড় হয় (ক)। 
যথার্থ না জান নিজমত সেই লয় ॥ 
মৌরধহজ কৃষ্ণভন্ত জানিহ নিতান্ত । 
পর-উপকারে যথা দধাঁচ মহান্ত ॥ 


চারন্্ শ্রীঅলক্জশর 


এক রাজা হয় তার স্ত্রী মন্দালসা খে)। 
ভাগবত তেহো যাঁর সঙ্গ ভবনাশা॥ 
পর-উপকার মান্র প্রাতিজ্ঞা যাঁহার। 

পরায় সভার গলে কৃষ্ণভান্তহার ॥ 

ক্রমে কমে চারি পুত্র জন্মিলা উদরে। 
কৃষণভান্ত দক্ষা-শিক্ষা দিয়া সভায় তারে॥ 
মন্দালসা-সতীগভ“ যে করে ভজনা। 
পুনব্্বার নাহ হয় গভের বাসনা (গ)॥ 
রাজা নাহ জানে অন্তঃপুরে (ঘ) পূত্রগণে। 
শ্রীক্ষভজনে পাঠাইয়া দেয় বনে॥ 

রাণীর যাান্তিতে যায় রাজা নাহ জানে। 
পূত্রশোকে মগ্ন রাজা স্থির নহে মনে॥ 
পুনরায় আর এক পত্র জনমিল। 
অন্নপ্রাশনে রাজা বহবারম্ভ কৈল॥ 
নামকরণের কালে রাণীরে 'জিজ্ঞাসে। 
ধনী বড় হবে পত্র জন্মলগনবশে॥ 
অতএব ধনেশ বাঁলয়া নাম রাঁখ। 

রাণী ভাবে এ ত বড় মোহ অন্ধ দোখি॥ 
মনে ক্ষুব্ধ হঞা কিছু কহে মন্দালসা । 
পুত্রের এশবয্ে তোমার বড় দৌখ আশা॥ 
পুত্র আর রাজ্য মান ধনে কি কারবে। 
আভিমানফলমান্র পাঁরণাম যাবে! 
অতএব কৃষে ভান্তধন আশা কার। 

পত্রে হারদাস নাম রাখহ বিচারি॥ 


পাঠাল্তর-(ক) অতএব...হয়-অতএব যেবা যেই আঁধকারণ হয়। 
(খ) মন্দালসা-মদালসা। 

(গ) বাসনা--যল্ল্ণা। 

(ঘ) অন্তঃপরে- অন্তস্পটে। 





পঞ্চম মালা] 


বাহির করিল মোর 1ঞহো চার পত্র॥ 
ভাঁবয়া ক্ষণেক রাজা স্তথ্ধপ্রায় রহে। 
শোকাকুলি হইলা খে) রাণীরে কিছ কহে॥ 
বুঝলাম তোমার এমত ব্যবহার । 

তুমি চাঁর পূত্র বনে পাঠাইলা নিদ্ধার (গ)॥ 
যে কৈলে সে কৈলে এবে মোর মুখ চাহ। 
এবার মিনতি মোর এঁটিরে ঘে) রাখহ ॥ 
রাজা হইবারে এক চাহ ত অবশ্য। 
রাজা বিনে ধর্মনাশ লোকে হয় দস্য॥ 
রাজার কথায় মন প্রসন্ন না হয়। 
তথাপি স্বামীর মুখ চাহিয়া কহয়॥ 
ভাল ভাল এ সন্তান রাজ্যে রাজা হবে। 
তোমার কোলেতে রাখ প্রীতি জল্মাইবে॥ 
রাণী নাম রাখবেন 'অলকর্”" বাঁলয়া। 
দুর্ভাগ্য হইল বাল দু£াখত হইয়া ॥ 
কথোক দিবসে কছ- জ্বানবান হইতে। 
সদা দূরে রাখয়ে মায়ের স্থান হইতে ॥ 
রাণী মনে ভাবে মোর পাঁচটি সম্ভাতি। 
চার ত উদ্ধার হৈল একের কি গাঁত॥ 
ভাবিয়া অন্তরে কিছ উপায় সাঁজল। 
কৃষণভান্ততত্ব এক পন্রেতে লিখিল॥ 
সোণার সম্পুট করি তাহাতে রাখিয়া । 
দৃঢ় বন্ধ কৈল যেন না দেখে খালিয়া॥ 
পুব্রস্থানে দিলা সেই সম্পৃটরতন। 
কাহলা রাখবে আত করিয়া যতন॥ 
যখন তোমার ঘোর বিপদ পাঁড়বে। 
তখাঁন বিরলে ইহা খাঁলয়া দেখবে ॥ 
মহৎ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবে। 

অন্য সময় না খ্াঁলবে পৃজাদ করিবে 
রাণীর অন্তরে কিছ নিগ্‌্ঢ আশয়। 
কষে মাত রহে বিনে দুঃখের সময় ॥ 


পাঠাল্তর- (ক) চমংকার- চমাঁকত। 
(খে) শোকাকুঁল হইলা- শে।কাকুল হইয়া। 
(গ) 'ির্ঘার--আমার। 
(ঘ) এটিরে-_এ পূত্লে। 


রাস্তার এপ্স 


শ্রীর্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৬৯ 


তে-কারণে আপদ সময় খুলিবারে। 
যতন করিয়া রাণী কহ দলা তারে॥ 
অলর্ক পাইয়া তারে আত যত্ন কার। 
নিগৃঢ় স্থানেতে রাখে চিত্তে হর্ষ ভরি॥ 
রাজার অন্তরে কিছু উৎকণ্ঠা আছয়। 
পাছে বালকেরে রাণী কোন যান্ত দেয়॥ 
আশঙ্কাতে (কে) রাজা পত্রে কথোদিন বাদ। 
কাশ লঞা রাখে যথা কর্ম মায়াবাদ ॥ 
কালে রাজা রাণণ দোহার বিয়োগ হইল। 
অলর্ক যে রাজসিংহাসনেতে বাঁসল॥ 
পূর্ব চারি ভাই যারা বৈরাগ্য করিলা। 
তাঁহারা শুনল ছোট ভাই রাজা হৈলা॥ 
চাঁরজন মাল দুঃখ ভাঁবয়া অন্তরে । 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভ্রাণ উপায় বিচারে ॥ 
মাতা আমাঁদগকে ব্রাণ কৃপা করি কৈল। 
ছোট ভাইটিরে অন্ধকূপে ডাঁর (খ) গেল॥ 
এত 'চীস্ত তবে এক উপায় সৃজিল। 
তার প্রাতিযোগি-রাজা সাহত মিলিল॥ 
রাজবেশ কার সভে যাইয়া তথায়। 
মোরা তব প্রাতিযোগি-রাজার তনয় ॥ 
িশুকাল হৈতে তীর্ঘভ্রমণ মোরা করি। 
কনিষ্ঠ হেথায় হৈল রাজ্যে আঁধকারী॥ 
পৈতৃক রাজ্যেতে জ্যেম্ঠ ভায়াদ (গ) থাঁকতে। 
কান্ত না হয় রাজা বিচার-সম্মতে ॥ 
অতএব তুমি মোর পক্ষপাত কর। 
তোমার শরণ লৈনু যে হয় বিচার ॥ 
এত শান রাজা বহু আ*বাস কাঁরলা। 
অলরক-স্থানেতে তবে কাহ পাঠাইলা॥ 
অলর্ক রাজ্য করে সুখে আসন্ত হইয়া । 
কহে কোথাকার ভাই উপেক্ষা কারয়া॥ 
তবে (ঘ) যুদ্ধ কাঁরবারে প্রবৃত্ত হইলা। 
অলক হারিয়া ঘোর বিপদে পাঁড়লা॥ 


পাঠান্তর-_(ক) আশঙ্কাতে-_অসাক্ষাতে। 
(খ) ডার- রাখ। 
(গ) ভায়াদ-ভ্রাতাঁদ (দায়াদ ?) 
(ঘ) তবে- উভে। 


০ শ্লীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ 


সেইকালে মাতাদত্ত সোণার পাাঁটকা। 
মনে পড় গেলা সেই বিপদনাশিকা॥ 
মাতা মোরে কহে যবে বিপদে পাঁড়বে। 
খুলিয়া দোঁখবে অন্য সময় না দৌখবে॥ 
অতএব এই ঘোর বিপদ সময়। 
এইকালে সেই কৌটা খুঁলিতে যুয়ায় ॥ 
ইহা চীস্ত সেই রত্রপুটিকা খুলা । 
দারিদ্যু ভঞ্জনে 'বাঁধ রত্র কে) পাঠাইলা ॥ 
সাগর-পাঁতিতে বুঝি তাঁর আস 'মিলে। 
অন্ধকৃপ হৈতে বন্ধুলোক যেন তোলে॥ 
অতএব শুভনিশি প্রভাত হইল। 
খুলিয়া পরমতত্্ পত্রী পাঠ কৈল॥ 
শুদ্ধ কৃষ্ণভান্ত যাতে আছে তাৎপর্যযার্থ। 
ন্িলোক্যের রাজা আর ম্নীন্ত-তক খে) ব্যর্থ॥ 
পাঁড়তে পড়তে হৈল বিবেক উদয়। 
শ্রীকফপদারাবন্দে মাত উপজয় ॥ 
ভ্রাতাগণে কাঁহয়া পাঠায় মহামাতি। 
তোমরা আসিয়া লহ এ ঘরবসাঁতি॥ 
মাতা মোরে বাঁ রত্রপুটকাতে ভরি। 
মহাস্পদ গে) নাজ্য রাখ ভস্ম দিল ডার॥ 
পুনশ্চ তাঁহার কৃপাপুাটকা খাঁলিয়া। 
অর্থ প্রাপ্ত হৈল, এবে চলিনু লইয়া॥ 
ইহা কাঁহ একমাত্র কোপান পাঁরয়া। 
শ্রীকফভজনে গেলা সব তেয়াগয়া॥ 
ভ্রাতাগণ জানলা অলর্ক বনে গেলা । 
প্রাতযোঁগি রাজা স্থানে খাঁলয়া কাহলা॥ 
আমাঁদগের রাজ্য-হেতু তাৎপর্য নহে। 
ভ্রাতা অলর্ক মোর (ঘ) অন্ধকৃপে রহে॥ 
তাহার উদ্ধার হেতু ভূমিকা কারনু। 
কার্ধাঁসদ্ধ হৈল মোরা বিদায় হইনু 
প্রয়াস পাইয়া তুমি রাজ্য যে জনিলা। 
তুম ভোগ করহ সে তোমার হইলা॥ 


পাঠাল্তর-_ (ক) রত্র_নাধ। 
(খ) মুন্ত-তক- যান্ত তর্ক। 
(গ) মহাস্পদ--মহাসম্পদ অথবা মহাপদ। 
(ঘ) মোর- মোহ। 


| পণ্চম মালা 


ইহা বলি ভেক যে কৌপাীন কমুন্ডল। 
লইয়া চাললা হর্ষে অন্তর নির্মল ॥ 
যাইয়া 'মাললা যথা আছে অলর্ক ভাই। 
পরস্পর বলাবাঁল গলাগাঁল যাই॥ 
অতএব কৃষ্ভান্ত আর ভন্ত রীত। 
অপার অগাধ, বিজ্ঞে না হয় 'বাঁদত॥ 
আমা সভা মূটে, হেন আশা বড় চিন্র। 
অতেব চরণে তাঁর চিত্ত রহ? মান্র॥ 





চারত্র শ্রীরাম্তদেবের 


রাঁক্তদেব রাজা মহারাজ-চক্রবত্তরঁ। 
কৃষে দঢ়মাতি যাঁর অনন্য ভকাতি॥ 
মহারাজ ভোগ-সুখ দুঃখ কার মানে। 
সমস্ত অর্পণ কৈলা শ্রীকৃষ-চরণে॥ 
রাজ্য ধন দারা পত্র কৃষার্থে আর্পিয়া। 
অযাচকবৃত্তি মান শরীর লাগিয়া] 
অযাচিত অন্ন আদ যে কেহ (ক) আনয়। 
তাহাই ভোজন বিনে কভু না যাচয়॥ 
শ্রীকষে আর্পয়া মন দিবস যাপন। 
কিছুকাল ব্যাজে আর শুন বিবরণ॥ 
চল্লিশ আর আট দিন কিছু নাহ মিলে 
উপবাস রহে রাজা না চাহে না বলে॥ 
দৈবাত্ত যে কেহ অন্ন পায়স আনিলা । 
পরাঁখতে কৃষ্ণ সেইকালে ছল কৈলা॥ 
এক শূদ্ররূপে এক কুকুর সাহতে। 
আতাঁথ হইলা রাস্তদেবের গহেতে॥ 
অভুন্ত জানিয়া রাজা সেই অন্ন জল। 
বাঁটয়া দিলেন দুই জনারে সকল ॥ 
খাইয়া তাহারা কহে না পুরে উদর। 
আর কিছু নাহ রাজা কহে জুড় কর॥ 


পাঠান্তর-_ (ক) যে কেহ-_কেহবা। 
১। অধাচকবাত্ত_না চাহলেও লোকে দয়া কাঁরয়া যাহা 
দেয় তাহা দ্বারা জীবন ধারণ। 


পণ্চম মালা ] শ্লীত্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৭৯ 


১ 





করুণাসাগর কৃষ্ণ দয়া উপাঁজল। স্তব স্তুতি করি বহু গৃহে বসাইয়া। 
“রাজ্যভোগ সুখ সব আমারে সোঁপল॥ সেবন করয়ে সুখসাগরে ডুবিয়া॥ 
আমার লাগিয়া মহা উৎকণ্ঠা অপার। দারিদ্র্য যেমন রত্ন কলস পাইয়া। 
অযাচকবাত্ত কার রহে অনাহার॥” রাখবার স্থান যেন না পায় খুপজয়া॥ 
এত ভাব দয়ানাধ অন্তরে দ্রাবল। তেন-মত (ক) রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া । 
ভুবনমোহন নিজর্প প্রকাঁশল ॥ কি কারতে ?ক না করে সংজ্ঞা না পাইয়া॥ 
নবঘনশ্যাম বনমালা পণীতবাস। অঞ্জাল মস্তকে কারি দস্তে তৃণ ধার। 
শ্রীবংস কোস্তুভ মনোহর মৃদুহাস॥ তাঁহার চরণে মাঞ নিবেদন কার ॥ 
অসংখ্য জন্মের সীমা রাজার এবার। সেই প্রেমামৃত-সিন্ধু কল্লোলের ফেনা। 
সর্বমঙ্গলের সফলের পারাবার ॥ তার এক কণা পাউ* মনের বাসনা ॥ 
রূপ দোঁখ রাজা মুচ্ছা হইয়া পাঁড়ল। র 

অস্ট সাত্বক দেহে বিকার হইল পাঠান্তর_ কে) তেন-মত-তেন মনে । 


ই? শ্রীভন্তমালে কুস্তী-আঁদ-ভভ্তমাহমা কথনং নাম পণ্চম মালা ॥ ৫&॥। 


জ্লম্ডউ শ্বাভল।! 


জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় 'নত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভভ্তবৃল্দ ॥ 
জয় রূপ সনাতন ভর্ট-রঘুনাথ । 
শ্রীজীব গোপালভদ্র দাস রঘুনাথ ॥ 


পুরু ইক্ষবাকু আর এল গাঁধবেগণ। 
শুঁচি শতধন্বা রঘু সাধু পরতেক ॥ 
উতঙ্গ (ক) 'পপৃপল ভূর খভু অমূরাতি। 
ভরদ্বাজ বৈবস্বত সতী অরুন্ধতী ॥ 
নহুষ যযাতি যদ গুহ মানধাতা । 
মনু দক্ষ শরভঙ্গ সঞ্জয় সংঘাতা ॥ 
শদলশীপ শমশীক যাজ্ভবলক্য নাম শুঁচি। 
দেবল উত্তানপাদ আদ আর রুচি] 
£সন প্রভাত এ সব সাধৃগণ। 
হাঁরমায়াতীত ”্ভুবনের ভূষণ ॥ 
এ সভার পাদরজ ভূর রত্রানাধ। 
মস্তকে ভূষণ করি যত্ে নিরবাধ॥ 


চারত্র শ্রীগ্হরাজার 
গুহ নাম ভিল্লরাজ ভূবনপাবন (খ)। 
যাহার স্মরণে (গ) তাপন্রয়বিমোচন ॥ 
ইহ আনষঙ্গ্য ফল ভান্ত যে দুল“ভ। 
তাহা প্রাপ্তি প্রাত এক কারণ সুলভ 
মৈত্র বাঁলয়া রামচন্দ্র যে যাঁহারে। 
দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা পুলক-অস্তরে ॥ 


পাঠান্তর- (ক) উতঙ্গা-উতঙ্ক । 
খে) ভুবনপাবন- পাঁতিতপাবন। 
(গ) স্মরণে_-শরণে। 


১) গাঁধবেগ_কেহ কেহ অর্থ কাঁরয়াছেন, বশ্বাঁমত 


(গাঁধর বেগ অর্থাৎ প্রবাহ অর্থাং বংশ ।) 


মহাভাগবতশ্রেষ্ত শ্রীরামের প্রেষ্ঠ। 
অতএব জগতের ইন্টমধ্যে জ্যেন্ত॥ 
তাঁহার চারন্র কিছু শুন মন দিয়া। 
সফল হইবে জল্ম হর্ষ হবে হিয়া॥ 
রামচন্দ্র সীতাসহ অনুজ লক্ষমণ। 

বনে গেলা যবে পিতৃসত্যের কারণ! 
হোঁরয়া গুণের 'নাধ রূপের অবাঁধ। 
ভাঁসিলা শ্্রীগহরাজ আনন্দসুধাঁব্ধি ॥ 
নয়নে গলয়ে (ক) ধারা মনে উতরোল। 
চমাঁক চাহয়া রহে নাহ আইসে বোল ॥ 
ণনামখ নাহক পড়ে চাঁহয়া রাহল। 
কাজ্ঠের পৃতালপ্রায় অস্পন্দ হইল! 

এ কি চমৎকার এ কি অপরুপ দেখি। 
হেন রূপ হেন গাঁত কভু না নিরাখি॥ 
ভাবতে ভাবতে মনে প্রেম উথ্ালিল। 
স্বাভাঁবক রাঁতি গুহরাজের হইল ॥ 
ধরে ধীরে নিকটে যাইয়া সাধু কহে। 
তোমার বালাই যাই আইস মোর গে ॥ 
প্রভু তারে লয়্যা দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা। 
মৈত্র বলিয়া তবে সম্ভাষা কাঁরলা॥ 
গুহ বলে ভাল ভাল তুমি মোর মিতে। 
তোমাতে সোঁপনু দেহ পরাণ-সাঁহতে ॥ 
তম মোর সরবস প্রাণ ধন রাজ্য । 

তুমি মোর ভীন্ত মুন্ত তুম শুভকার্য্য॥ 
আম মর্যে যাই তব বালায়ের সনে। 
দেহ সমার্পনু মতা তোমার চরণে ॥ 
পারবার দেহ গেহ রাজ্য আল ধন। 
কায়মনবাক্যে কৈনু সব সম+্।ণ ॥ 
বনফল মিম্ট আর দাঁধ দুগ্ধ ঘৃত। 
নানাদ্রুব্য আয়োজন কার নানামত ॥ 
খাওয়াইতে যত্র কৈল প্রণয়-অস্তরে। 
তেদহো কহে মিতা ইহা নাহ কহ মোরে॥ 


পাঠান্তর- (ক) গলয়ে বহয়ে। 





ষ্ঠ মালা] 


চোদ্দ বংসর মনাঁঞ প্রাতজ্ঞা কারনু। 
অন্য দ্রব্য নাহ খাব ফলমূল বনু ॥ 
তাহা শুনি সাধু তবে মিম্ট নানাফল। 
খাওয়াইলা প্রেমানন্দে হইয়া বিহযল॥ 
তবে জিজ্ঞাসয়ে মিতা কহ 'ববরণ। 
জটা-বজ্ক ধার বনে যাও কি কারণ॥ 
হেন সুকুমার দেহ সকুমারী সহ। 
অনুজ লক্ষম্ণ তাহে সুকুমারদেহ (ক)॥ 
কণ্টকত বনে (খ) তাহে নিশাচরগণ। 
ব্যাঘ্র ভল্লক তাহে পশু অগণন॥ 

শীত বাত বৃন্টি তাহে অতি সে দুঃসহ। 
কেমতে বেড়াবে বনে কমাঁলনী সহ॥ 

এ হেন কমলপদে (গ) কণ্টক 'বান্ধবে। 
আহা মার মার তাহে কত দুঃখ পাবে॥ 
ভাঁবয়া (ঘ) আমার প্রাণ ফাঁটয়া উঠয়। 
নাহ যাও বনে মিতা রহ এই ঠাঁয়॥ 
মোর এই রাজ) ধন সমুদয় লহ। 
লক্ষণ সাঁতার সহ এইখানে রহ 
রামচন্দ্র কহে মিতা ও কথা না কবে। 
মোর ধর্ম যাতে রহে তাহাই করিবে ॥ 
পিতৃ-সত্যপালনে যে চোদ্দ বংসর। 

বনে বাস করিবার প্রাতিজ্ঞা আমার 
গৃহ মধ্যে নাহ যাব, রাজ্য না কাঁরব। 
চৌদ্দবংসর মান্র বনেতে রাহব॥ 
কেকয়ঈমাতার বাক্য (ঙ) ভরতের রাজ্য। 
বনে পাগাইয়া পিতা হইলা অধৈর্য ॥ 
রুমে ক্রমে আদ্যোপান্ত সকলি কহিলা। 
বনগমনের কথা বৃত্তীস্ত জানিলা॥ 
শুনিতে শুনতে গুহরাজের শরীরে। 
আগুনের কণা প্রাত লোমক্‌পে ঝরে! 


পাঠান্তর--(ক) সুকুমারদেহ_সৃকোমলদেহ । 
(খ) বনে--বন। 
(গ) কমলপদে-কোমলপদে। 
(ঘ) ভাবিয়া-__ভাঁবতে বা ভাবলে 
(ঙ) বাক্য- বাক্যে। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৭৩ 
| ক্লোধে কম্পান্বিত দেহ আরন্ত (ক) লোচন। 


সাজ সাজ বলে এক 'দিলেক লম্ফন॥ 
রামচন্দ্রে বাণ রাজ্য ভরত লইয়া । 
বাকল পরায়্যা দিল বনে পাঠাইয়া॥ 
চল আজ যুদ্ধে তারে পরাভব কার। 
কাঁরব আমার মৈন্রে রাজ্য-আধকারী॥ 
এত কহি চতুরঙ্গ (খ) সৈন্য যে সাজয়া। 
অযোধ্যাঁভিমুখে চলে বিক্রম কারয়া॥ 
রামচন্দ্র তাহা দোঁখ তটস্থ হইলা । 
বারণ কারতে লক্ষমণেরে পাঠাইলা ॥ 
তে'হো যাই সান্ত্বনা কাঁরয়া গুহরাজে। 
ডাকিয়া আ'নলা যথা শ্রীরাম বিরাজে॥ 
গুহের হস্ত ধার প্রভু অনেক বুঝান। 
ভরত আমার 'প্রয়, আম তাঁর প্রাণ ॥ 
তাঁর বা 'িতা মাতা কারু দোষ নাই। 
দৈবের ঘটনা মাব্র যত দেখ ভাই! 
অতএব শান্ত হও, চিন্তা না করহ। 
প্যনব্্বার রাজা হব নয়নে দোখহ॥ 
এত কাঁহ রামচন্দ্র বিদায় হইলা। 
গুহরাজ অচেতনে ভূমেতে পাড়লা॥ 
পাঁরবার রাজ্য সহ ক্ুন্দনের ধবাঁন। 
মহাকোলাহল শব্দে কম্পত মোদনী॥ 
বুকে কর হানে কেহ ভূমে গাঁড় যায়। 
হাহাকার কারয়া লুণ্ঠয়ে গুহরায়॥ 
হাহা বা অনুরাগ চন্ডালের গণে। 
তা সভার দাস হয়্যা জন্ম নৈল কেনে॥ 
লোকাচারে সঙ্কেত চন্ডাল নাম মান্র। 
দেবতাগণের পূজ্য হয় মহাপান্র॥ 
শ্রীরামবিচ্ছেদে গুহরাজ মহাশয় । 
গৃহে নাহ গেলা, ভূমে পাঁড়য়া রহয়।॥ 
আসন ভূষণ শয্যা আহার 'বহার। 
সব তেজি কৈল মাত্র রাম নাম সার॥ 


পাঠান্তর- কে) আরন্ত- রকত। 


(খ) চতুরঙ্গ-_চতুরাঙ্গনশ। 


5৪ শ্রীশ্রীভত্তমাল গ্রল্থ 


পুনরায় করে (ক) রামচন্দ্র আগমন। 
হইবেক এই মাত্র দিবসগণন | 

চৌদ্দ বংসর চোদ্দ কজ্প কার মানে। 
ধনরস্তর জলধারা বহয়ে নয়ানে॥ 
দৃষ্বাদলশ্যামরূপময় চারাদগে। 

যে 'দিগে নেহারে সাধু দেখে সেই 'দগে॥ 
রাম রাম মৈত্র হে সখা যে (খ) কোথায় । 
দেখা দয়া প্রাণ রাখ, নহে বাহরায় ॥ 

রাম রাম বাল উচ্চস্বরে গুহ কান্দে। 
শ্রবণসখদ যেন সধা বহে চান্দে॥ 
এইমত চোদ্দ বংসর গৃহরাজ। 

বহরে বিহৰল সদা ল:শ্ঠে ভূমিমাঝ ॥ 
চোদ্দবর্ষ-পূর্ণাদনে অপরাহুকালে। 

না আইলা রামচন্দ্র অন্তর বিকলে॥ 

কহে যাঁদ মোর প্রাণ না আইলা রাম। 

এই শুধু (গ) দেহ তবে রাখিয়া কি কাম॥ 
আ্নতে প্রবেশ কাঁর ছাড় নিজ দেহ। 
আর নাহি সহে রামাবচ্ছেদবিরহ ॥ 

তবে আগ্নকুণ্ড জৰাল প্রবেশ-উন্মুখ। 
হইতেই শভবার্তা হইল সম্মুখ ॥ 
শ্রবণমঙ্গলধবানি রামনামবাণী। 

আকাশ হইতে চমাঁকত সভে শুন ॥ 
গুহরাজ কহে সব অমাত্যের গণে। 

দেখ ত মধুরধ্বনি আইসে কোথা হনে॥ 
কে মোর মৃতকদেহে পরাণ স্থাপপিল ঘে)। 
অমৃতের বৃন্টি কার আভষেক কৈল॥ 
কে মোরে সাগরপাথারেতে উদ্ধারিল। 
দরিদ্রজনেরে ধন জাড়* (ঙ) সমার্পল॥ 
চোঁদিকে ধাইল সব অনৃচরগণে। 

আকাশ নারখে চে) কেহ কেহ ধায় বনে॥ 





পাঠান্তর-_ (ক) করে- কবে। 
(খ) সখা যে _সখেহে। 
(গ) শুধু ছার । 
(ঘ) স্থাঁপল- সোৌঁপল। 
(৬) জাড়-_যাঁচ। 
(চ) আকাশ 'নারখে- আকাশে নিরখে। 


১। জাঁড় জালা, বৃহৎ প্ত। 


[ যম্ঠ মালা 


( চমক পাঁড়ল সভে চাকত নয়নে । 


চাঁহয়া রাহলা অন্য (ক) স্মাতি নাহ মনে॥ 
হেনকালে সৃমধূর গভীর উচ্চধবাঁন। 

যেন সুধাঁসন্ধু উথ্থালয়া আইসে জানি॥ 
শ্রীরাম জয়রাম জয়রাম রামগান। 

উচ্চস্বরে কারয়া আইসে হনুমান ॥ 

হেন বুঝি হনুমান জগতে আশ্বাসে। 

আর ভয় নাই ভাই রাম আইলা দেশে॥ 
ভন্তগণের বিরহ-আনল 'নিভাইতে। 
রাম-আগ্মন-বাণী অমৃত 'সিণিতে॥ 
গুহরাজ প্রেমানন্দসাগরে ভাসয়া। 

মুখে নাহ আইসে বাণী দুরু দুরু হিয়া 
ক্ষণেক সাভাঁল (খ) কহে কি দোখ আকাশে । 
পশুর আকৃতি কিন্তু প্রকৃতি সরসে॥ 
রাম-প্রেমে ডগমগ ধীর-চূড়ামণি। 

সাধু সাধু ধন্য ধন্য ঞ্িহার জননী ॥ 

আহা কে হান ঞহার বালাই লয়্যা মার। 
বুঝি মোর শ্রীরামের দূত অনুসারি॥ 

এত কাঁহ গৃহরাজ উদ্ধর্থমুখ হয়্যা। 
উচ্চস্বরে ডাকে তাকে গে) কান্দয়া কান্দিয়া॥ 


ত্রপদণী হল্দ 


কে তুমি হে ওহে বন্ধু, অপার করুণাসিম্ধু, 
ভুবনপাবন-শিরোমাঁণ। 
ওহে ভাই ওহে 'পতা, ওহে নাথ ওহে শ্রাতা, 
ওহে রামচন্দ্র-প্রেমধান ঘে) ॥ 
কে তুমি হে ওহে ভাই, তোমার নিছানি যাই, 
পরাণ যথায় তথা 'চার॥ 


পাঠাল্তর--কে) অন্য- আত্ম । 
(খ) সাভালি-__-সাম্ভাঁল (অপেক্ষা কাঁরয়া)। 


যম্ঠ মালা] 


রামনাম ক শুনাইলে, কি সুধা কর্ণে ডাঁরলে কে), 
জুড়াইল প্রাণ মন দেহ। 
জন্মে জন্মে একেবারে, 1কাঁনয়া লইলে মোরে, 
তনু মন জীবনের সহ 
বৈস তাহে চরণ আপয়া। 
কোটি জন্মের পৃণ্যবারি, অঞ্জাল অঞ্জাল করি, 
তাহে দই পাদ ধোয়াইয়া॥ 
হনূমান্‌ মহামতি, হেরিয়া তাঁহার গাঁত, 
চমৎকারে চাঁহয়া রহয়। 
কেবা এই মহাশয়, ণকবা মাত সদাশয় (খ), 
ণকবা প্রেমভাবের উদয় ॥ 
এই যে পুর্ষবর, রামচন্দ্র-অনচর, 
প্রয়তম-তমের-উত্তম। 
মোদের যে আভমান, ভকত বাঁলিয়া জ্ঞান, 
বৃথা করি আজ বাঁঝলাম॥ 
হৃদয়মাঝারে ধার, বালাই লইয়া মার, 
1ঞহার গুণের বালহারি। 
এই যে মহানমতি, প্রভুর ঞ্হার প্রতি, 
যথেম্ট করুণা অনুসারি॥ 
কাঁহয়া দিলেন যত্র কার। 
গৃহনামে ভিল্লরাজ, যাইতে অরণ্যমাঝ, 
সম্ভাঁষয়া যাবে অব্জপরী॥ 
শীঘ্র যাই তার সনে, 1মলিবে আনন্দ মনে, 
আম শশঘব আঁসতোছ ক'বে। 
সেই এই মহামতি, বৃঝনন প্রকৃতি প্রাত, 
প্রভুর সে প্রিয়তম হবে॥ 
ইহা ভাব শীঘ্রগাতি, নভ হৈতে নাম্বি ক্ষতি, 
প্রেমভাবে পুলকিত হৈয়্যা। 
দুই বাহু পসারিয়া, ধাইয়া তাহারে গিয়া, 
আলাঙ্গল বাহ্য পাসারয়া (গ)॥ 


পাঠাল্তর__(ক) ডারলে-__ঢালিলে। 
(খ) সদাশয়-_সদা হয়। 
(গ) বাহ্য পাসারয়া--বাহ্‌ পসারয়া। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্ 


৭ ৫ 


দোঁহে দোহা হদে ধার, গাঢ় আলিঙ্গন কার, 
মূরছিত হইয়া পাঁড়লা। 

ক্ষণেক বিলম্বে দোহে, ধৈর্য্য কার কে) গুহ কহে, 
কহ মোর রাম কোথা রৈলা॥ 


হনূমান কহে ভাই, আর তব দুঃখ নাই, 
তোমার পরাণ রামনন্দ্র। 
জনক-নান্দিনী সীতা, বামপার্র্বে শোভান্বিতা, 
সাঁহত লক্ষমণ ভভ্তবৃন্দ॥ 
পৃ্পক-বিমানোপাঁর, আকাশ-পথেতে হরি, 
আসতেছে এখান পাইবে। 


মনে কর যে আশ্বাস, এখান পৃরিবে আশ, 
1কৎ [বিলম্বে যে দেখিবে॥ 


এত শীন গুহবরে, আনন্দ না দেহে ধরে, 
পাঁরবার সাঁহত মাতিল। 
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ ভূমে গাঁড় যায়, 


প্রেমানন্দ-উৎসব হইল ॥ 


চন্দ্রাতপ শত শত পতাকা উড়য়ে কত, 
মুস্তাহারে॥ 
দীপমাসা সার সারি, ্ রা, 
ক্ষালন-লেপন-সমস্কারে*। 
এইমত স্হমঙ্গল, কার সব কোলাহল, 
আনন্দেতে আপনা পাসরে॥ 
যে পথে আসবে রাম, বাঁঞ্ছত মনের কাম, 
সেইদগে নয়ন আঁপয়া। 
যেমন চাতকগণে, জলধর-আগমনে, 
রহে সভে তেমাঁন চাহিয়া॥ 


পাঠাল্তর--(ক) কাঁর--ধাঁর। 
১॥ সমস্কারে_ সংস্কারে শোধনে। 


৭৬ 

হেনকালে আতিদূরে, পৃঙ্পক-বিমানোপরে, 
ধবজার আভাস দন্ট (ক) হৈল। 

কেহ বলে দেখ অই. কেহ বলে কই কই, 
কেহ বলে দেখিতে না পাইল ॥ 

কেহ বলে অই অই, ধ্বজা দৌখয়াছ মুঞ, 


কেহ কহে অই কই বল। 
কিবা বালবৃদ্ধ সভে, ধাওয়াধাই মহোৎসবে, 
কোলাহল নগরে পাঁড়ল॥ 
হেনকালে চন্দ্রানন, সঙ্গে পাঁরষদগণ, 
গুহরাজপুরীগিারমাঝে। 
উদয় হইলা আসি (খ), করুণা-কিরণরাশ. 
রঘুবীর ভকত-সমাজে॥ 
গগনচান্দ্রমাকরে, বাহ্য অন্ধকার হরে, 
রামচন্দ্র হদয়াতামরে। 
প্রেমানন্দজ্যোৎস্নাকর, বস্তারয়া শশধর (গ), 
আমূল সাঁহত দূর করে॥ 


সহাস্য-কটাক্ষ-সুধা, জগত জনক মুদা, 
বৃষ্টি করে ভিল্লরাজোপার। 

[বচ্ছেদ-বাড়বানলে, প্রেমানন্দসিন্ধূজলে, 
নিভাইলা করুণা বিস্তারি॥ 

হদয়-সাগর-খাতে, প্রেমময়-বার তাতে, 

সাত্কাদি-ভাব-ঝঞ্জাবাতে। 

উছলি তরঙ্গ বহে, ধৈর্য্য-বেলা লাঁঙ্ঘ তাহে, 
ব্যভিচার" ফেনা উঠে তাতে॥ 

দয়াল পরমানন্দ, প্রেমাধীন রামচন্দ্র 

ভকতবৎসল গুণধাম। 
প্রিয় ভন্তরাজ গৃহ, হেরিয়া পুলকদেহ, 


হদয়ে লইয়া 'প্রয়তম ॥ 


পাঠান্তর--€ক) আভাস দম্ট-আকার দৃষ্ট। 
(খ) আঁস- শশশ। 
(গ) শশধর_ শাঁশবর। 

১। ব্যাভচার-শৃঙংগার, কর্ণ প্রভৃতি রসে অস্থায়ী 
ভাবে নিব্বেদ, গ্লানি, নিদ্রা প্রভাত তোঁরশ প্রকার 
ভাব বা অবস্থা দেখা দেয়। এগুলিকে সপ্টারধ বা 
ব্যাভচারী ভাব বলে। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ 


[ষষ্ঠ মালা 


গাঢ়-আলিঙ্গনে দোৌঁহে, প্রভৃ-ভূত্যে লাগ রহে, 
অশ্রুজলে দৌঁহা-অঙ্গ ভিজে । 
ধন্য গুহ মহাশয়, চারাঁদকে জয় জয়, 
কোলাহল হৈল ক্ষিতমাঝে ॥ 
স্বর্গ হইতে দেবগণ, করে পুজ্পবাঁরষণ, 
চমাকতচিন্তে ঘনে ঘনে। 
কহে অহো কিবা ভাগ্য, কিবা যোগ্য কি সৌভাগ্য, 
এই প্রাজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ন্রিভুবনে ॥ 
বাজে, আনন্দে অপ্সরা নাচে, 
প্রশংসয় ন্লিভুবনলোক। 
সেই করে ন্ৈলোক্য আলোক ॥ 
কি অলভ্য তার আছে, চতুব্ব্গ” তার পাছে, 
ফিরে সেই না করে দৃকৃপাত। 
ক ধন অভাব তার, ন্িলোক্যের ধন সার, 
প্রাপ্ত সেই রাম যার নাথ॥ 
প্রেমানন্দ রঙ্গানন্দ, সূর্যা-আগে 'দিবাচন্দ্র (ক), 
চন্দ্র আগে যেমন খদ্যোত। 


শশা 


নদ-নদী আগে যেন, পুজ্কারণণর খাত হেন, 
সাগরের আগে নদীত্রোত॥ 
অতএব গুহরাজ, হেন প্রেমানন্দ-মাঝ, 
ডুবিয়া পাথার নাহি পায়। 
অমূল্য 'রতননিধি, দুলভ রতনাবধি, 
রামধন পাইয়া আলয় ॥ 
আনন্দে মগন হয়া, কেহ আইসে জল লৈয়া, 
কেহ শ্রীচরণ পাখালয়। 
কেহ রাজাসংহাসন, তাহাতে কমলাসন, 


পাতি তাহে (খ) প্রভুরে বসায় ॥ 
কেহ মালাচন্দন, নানা বস্ত্র আভরণ, 
কেহ মুখচন্দ্র নিরখয়। 
নানা দ্রব্য 'মিম্ট-অন্ন, গব্য ফল বনোৎপন্ন, 
নানা মত সংস্কার করয়॥ 


পাঠান্তর- (ক) 'দবাচন্দ্র-ষেন চন্দ্র। 
খে) তাহে--তারে। 
৯। চতুর্্ধর্গ-_ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। 


ষ্ঠ মালা ] ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ৭ 
পারিষদগণ সহ, সমান পিরীতি স্নেহ, | হারজনের জাতি কুল, ণবচারয়ে সেই মূ, 
সমান ভক্তি সহ সভে। ভন্ত যে যবন শ্রেষ্ঠতম । 
ভোজন ভূষণ বাসে, কার বহু পাঁরতোষে, | তার সাক্ষী গুহরাজ, পাবন ভূবনমাঝ, 


আনন্দসাগরে ভাস সেবে॥ 


সগ্রীবাদ কপিগণ, বিভীষণ জাম্ববান, 
যত পাঁরষদগণচয়। 

গুহরাজের প্রেম দোখি, আঁবরাম ঝুরে আঁখ, 
পরস্পর বহন প্রশংসয় ॥ 

ধন্য ধন্য মহাশয়, হেন প্রেম যার হয়, 
জনম জীবন ধন্য ধন্য। 

রামচন্দ্রে এত প্রণীত, সুশীল সমতা-রনত, 
সব্বগুণধাম সব্বমান্য ॥ 

প্রভুর যতেক ভন্ত, সব্বমধ্যে আতিরিক্ত 


এই জন প্রিয়তম হবে। 
ঞহার যে গুণ দোঁখ, 
যে হেতক রামচন্দ্র লভে॥ 
সেই গুহ মহারাজ, চোদ্দ ভুবন মাঝ 
পৃজ্যতম সব্বশ্রেম্ঠ প্রেচ্ঠ (ক)) 


যাহার তুলনা নাই, বেদে ত (খ) তাৎপর্যয এই, 


যার 'প্রয় রামচন্দ্র ইস্ট ॥ 
বাঁধ ভব পরন্দর, 
িতৃগণ গন্ধব্ব কিন্নরে। 
সভেই আনন্দ পায়, 
জয় জয় ধন্য ধন্য করে॥ 


জাতি কুল বিদ্যা তপ, কর্ম জ্ঞান ব্রত জপ. 
কিছুর অপেক্ষা নাহি করে। 
শ্রীচরণ আশ্রয়, কোনমতে কেহ লয়, 
সেই ব্রিপাবন-শান্ত ধরে॥ 
তার পদরজস্পর্শে, কোট মহাপাপ ধৰংসে, 
ভীন্ত মান্ত সেহ থাকু দুরে 
দুর্লভ যে হরিভান্ত, ক্ষণমান্রে দিতে শীস্ত, 


হাহা (গ) 'িবা মাহমা অপারে॥ 


পাঠাল্তর-_-(ক) প্রেম্ঠ- শ্রেষ্ঠ । 
(খ) বেদে ত-বেদের। 
(গ) হাহা-তাহা। 


যুড়ায় হৃদয় আখ, 


আঁদ-দেব-দেবী নর. 


নিরম্তর গুণ গায়, 


নহে বৃথা ব্রাহ্মণ-জনম ॥ 


মহাভারতে-__ 
“চণ্ডালোহাঁপ মুনিশ্রেম্ঠো কে) হরিভান্তপরায়ণঃ 
হারিভান্তীবিহীনশ্চ (খ) 'দ্বজোহাপি *শবপচাধমঃ ॥” 


অনুবাদ ।_-হ'রভান্ত চ*্ডালও মীন হইতে শ্রে্ঠ। 
কিন্তু হাঁরভান্তশ ন্য ব্রাহ্মণ চন্ডালেরও অধম। 


শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহনাদবাক্যম্‌_ 
"বিপ্রাদ্‌ দ্বিডগুণযুতাদরাবন্দনাভ- 
পাদারালন্দাবমুখাৎ *বপচং বারষ্ঞম্‌। 
মন্যে তদার্পিতমনোবচনোহতার্থ- 
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভাঁরমানঃ ॥” 


অনবাদ। ব্রাহ্মণ দ্বাদশ প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়াও 
যাঁদ পদ্মনাভ শ্রীহীরির চরণকমলে বিমুখ হয়, তবে সেই 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যে চন্ডাল মন, বাক্য, কর্ম, অর্থ ও প্রাণ 
শ্রীহারতে সমপপণ কাঁরয়াছেন, তাঁহাকে শ্রেম্ঠ মনে কাঁর। 
কারণ তান (সেই চণডাল) নিজের বংশ পাব করেন, 
ণকন্তু সেই গুণগাব্বত (প্রভূত সম্মানের আঁধকারণ) 
ব্রাহ্মণ তাহা পারেন না। (ব্রাহ্মণের ১২ট গুণ, যথা__ধন, 
আভিজাতা, সৌন্দর্য, তপস্যা, পাশ্ডিত্য, হীন্দ্রিয়নৈপনণ্য, 
কান্ত, *তাপ,. বল. উদ্যম, প্রজ্ঞা, অন্টাঙ্গ যোগ । মতাস্তরে__ 
ধর্ম, সহ. দম, তপস্যা, অমাৎসর্যয, হশী অর্থাৎ লজ্জা, 
[তিতিক্ষা অর্থাৎ সাহফুতা বা ক্ষমা, অনসয়া, যজ্জ, দান, 
ধৃূতি ও শ্রুত। মতাস্তরে-_শম, দম, তপঃ, 
আজ্জব অর্থাৎ সারল্য, 'বিরন্ততা অর্থাৎ সংসারে _বৈরাগ্য, 
মৌন, বিজ্ঞান অর্থাৎ 'নশ্চয়াত্মক জ্ঞান, সন্তোষ, সত্য, 
আঁস্তক্য।) 


অথ গারুড়ে_ 


“ভান্তরম্টাবধা হ্যেষা গে) যাঁস্মন্‌ ম্লেচ্ছেহাপ 
বর্ততে। 


পাঠান্তর-_(ক) মৃনিশ্রেষ্ঠো_মুনেঃ শ্রেছ্ঠো অথবা ছ্বিজ- 
শ্রেচ্ঠো। 


(খ) গিবহশনশ্চ_বাহনস্তু 
(গ) ভান্তরম্টাবধা টড নাধহ্ষা। 


৬ 


স 'বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্‌ স যাতঃ স চ 
পাণ্ডতঃ কে)। 
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পুজ্যো যথা হরিঃ ॥” 


অন্বাদ।_এই আট প্রকার ভক্তি যে চ্লেচ্ছেতেও 
বর্তমান, সেই ম্লেচ্ছও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, মুনি, শ্রীমান, যাতি 


অতএব হারিভন্তে নীচ নাহ মানো। 
পরম পাবন নিজ ইস্ট কার জানো॥ 
বৈষবের মাহমার সীমা নাহ হয়। 
বেদাঁবাধ সব্্বশাস্ত্র ফুকরিয়া কয়॥ 
হরিভস্ত-মাহমাঁদ (খ) আরাধন-বাঁধ। 
সহম্্র প্রমাণ যার নাহক অবাঁধ॥ 
একেক অঙ্গের হয় শতেক প্রমাণ। 
এক এক শ্লোকে কার দিগদরশন ॥ 
শ্রীল-সনাতন কালিন্রাণের আচার্য্য । 
হরিভান্তবিলাস বার্ণলা গ্রল্থ আর্ধ্য॥ 
তহার প্রমাণে কহ 'কিন্চিত আভাস। 
1বশেষ কাঁহনু ইহা লাগিয়া (গ) বশবাস॥ 
বৈফবেতে জাতিবাদ্ধ যেইজন করে। 
সে জন নারকী মজে দুঃখের সাগরে ॥ 
বৈফবেরে নীচজাতি কাঁরয়া মানয়। 
নিশ্চয় যে সেই জন নরক ভূয় ॥ 


ইতিহাসসমূচ্চয়ে- 
“শদ্রং বা ভগবদ্ভন্তং নিষাদং *বপচং তথা । 
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাত নরকং ধ্রুবমৃ॥” 


অন্বাদ।_যে ভগবানের ভন্তকে শত্রু, ব্যাধ বা চন্ডাল 
ইত্যাঁদ সাধারণ ভাবে জাতর বিচারে দেখে সে অবশ্যই 
নরকে যায়। 


পাঠাল্তর--(ক) পা যাঁতঃ স চ পাণ্ডতঃ-স যাঁত পরমাং 


তম-। 
(খ) হারভস্ত-মাহমাঁদ- হ'রভান্তমাহমাদ । 
(গ) লাঁগয়া--কারয়া। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল প্রস্থ 


[ ষষ্ঠ মালা 


পদ্যাবল্যাম__ 
“অচ্চযে বিকো শিলাধীগ্রদষু নরমাতি- 

বৈষবে জাতিবাদ্ধি- 

বিষোর্বা বৈষবানাং কলিমলমথনে 
পাদতীরেহিম্বুবৃদ্ধিঃ। 

শ্রীবষ্কোর্নাম্নি মন্তে সকলকলষহে 
শব্দসামান্যবুদ্ধি- 

বিষৌ সব্বে*বরেশে তঁদতরসমধা- 
যস্য বা নারকী সঃ” 


জন্যবাদ।-যে অচ্নীয় নারায়ণ মুৃর্তকে শিলা, 
গুরুকে সাধারণ মানুষ, বৈষফবকে শত্র, চন্ডাল ইত্যাদ 


জাতি, বিফ বা বৈষবের কলিকলুষনাশক পাদোদককে 


(পা ধোওয়া জলকে) সামান্য জল, সর্ববপাপনাশক বিফুর 
নাম বা মন্মকে সামান্য শব্দ, সব্বে*বর 'বিষকে অন্যান্য 
দেবতার সমান মনে করে সে নরকগামণ হয়। 
হাঁরিভা্ত বর্তে যাঁদ ম্লেচ্ছ বা চণ্ডালে। 
দানগ্রহণের পান্ন সেই বেদে বলে 
হরিবং পূঁজিব তারে ভকতি-পূর্বকে। 
গারুড়াদ প্রমাণ স্বয়ং কহয়ে শ্রীমূখে॥ 
গারখড়ে_ 

“ভান্তরস্টাবধা হ্যেষা যাঁস্মন: ম্লেচ্ছেহপি বর্ততে। 
স বিপ্রেন্দ্রে মনিঃ শ্রীমান্‌ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ॥ 
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পৃজ্যো যথা হরিঃ॥” 

অনুবাদ--পূর্বে দ্রতটব্য। 

ইতিহাসসমহচ্চয়ে-_ 

“ন মে প্রিয়শ্ততুব্বেদী (ক) মদ্ভন্তঃ *বপচঃ প্রিয়ঃ। 
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পৃজ্যো যথা হ্যহম্‌ ॥” 

অন্যবাদ।_চাঁর বেদে পণ্ডিত ব্যান্তও আমার প্রিয় 
নহে, কিন্তু আমার প্রতি ভান্তমান্‌ চণ্ডালও আমার প্রিয়। 
তাঁহাকে ভান্ত পুজা ইত্যাদ দান করিবে, তাহার 'নিকট 
হইতে জ্ঞানাদ গ্রহণ কাঁরবে, আমার মত তাঁহাকে পূজা 
কাঁরবে। 
ভন্তে ভান্ত 'বনা কৃষণভন্ত-মধ্যে নহে। 
স্বয়ং শ্রীমূখেতে কৃষ্ণ অজ্জর্নেরে কহে॥ 


পাঠাল্তর- (ক) প্রয়শ্চতৃব্বেদশ- ভন্তশ্চতুব্বেদি। 


ষষ্ঠ মালা ] 





শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৭১৯ 
তন্ৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্‌-_ সেই অপরাধন কে) ব্রহ্মহত্যার পাতকী। 
“যে মে ভন্তজনাঃ পার্থ ন মে ভন্তাশ্চ তে জনাঃ। তাহার প্রমাণ শাস্ত্র সৌপর্ণেট নিরখি॥ 
মন্ভস্তানাণ্ যে ভন্তাস্তে মে ভন্ততমা মতাঃ॥” (কে) গারূড়ে_ 
অন;বাদ।_হে অক্জঁন! যাহারা আমার ভজনা করে | "বিফুপাদোদকং পাত্বা ভন্তপাদোদকং তথা। 


তাহারা আমার প্রকৃত ভন্ত নহে । আমার ভস্তদের যে ভজনা 
করে তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভন্ত। 
সাধ্‌মার্গে শাস্তমতে সিদ্ধান্ত সুদড়। 

বৈফবের শ্রীচরণ ভজ কার দড়॥ 


দ্বারকামাহাজ্য্যে প্রহাদবলিসংবাদে-_ 

“বৈফবান্‌ ভজ কোৌস্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ। 
পুনাস্তি বৈষবাঃ সর্ব সব্বদেবানদং জগং| 
মদ্ভন্তো দুলভো (খ) যস্য স এব মম দুলভঃ (গ)। 
তৎপরো দুূললভো (ঘ) নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়॥” 

অনুবাদ ।_হে অজ্জুন, তুমি বৈফবাঁদগকে ভজনা 
কর, অন্য দেবগণথে জনা কারও না। সকল বৈষবই 
সর্্ঘ দেবতাকে এবং সমগ্র জগৎকে পাব করেন। হে 
ধনঞ্জয়, আমার ভন্ত যাহার 'নকট দুর্লভ (অথবা বল্লভ__ 
[প্রয়) তিনিও আমার নিকট দুর্লভ (আতি প্রিয়)। আমি 
সত্য সত্য বাঁলতোঁছ, তাহা অপেক্ষা দুললভ (অর্থাৎ প্রিয়) 
আমার কেহ নাই। 


অজশব্রতুল্য নাহি কার কৃষণভন্ত। 
বিচার করহ গুঢ় পরমার্থতন্্ব॥ 


পাদ্মে__ 
“ববূধাহঃ কিং পুনঃ সব্রবে অজঃ শক্লো ভবেদ যাঁদ। 
ন কেহাপ' সমতাং যাাঁস্ত কৃষভন্তস্য নারদ ॥” 

অনুবাদ ।-হে নারদ, সকল দেবতার কথা 'কি বালব, 
স্বয়ং ব্রহ্মা বা ইন্দ্রও কৃষফভন্তের তুল্যতা প্রাপ্ত হন না। 
বৈষফবের পাদোদক পরম পাবন। 
পান কার পুন শুচি হৈতে করে মন॥ 


পাঠান্তর- কে) মম ভন্তা হ যে পার্থ ন মে ভস্তাস্তু তে জনাঃ। 
মচ্ভন্তস্য তু যে ভন্তা মম ভন্তাস্তু তে মতাঃ॥ 

(খ) দুরলভো- বল্পভো । 

(গ) দুলভঃ বলভঃ। 

(ঘ) দুললভো- বল্পভো। 


য আচামাতি সম্মোহাং ব্রহ্গহা স নিগদ্যতে॥” 


অনবাদ।__বিষুর বা ভন্তের চরণামৃত পান করিয়া যে 
ভ্রমবশে আচমন করে, সে ব্রহ্মহত্যাকারী বাঁলয়া কাঁথত হয়। 


বৈষবের উীচ্ছন্ট যে সংসারের ভ্রাণ। 
নারদপণ্টরান্রসত্র-গ্রন্থপরমাণ ॥ 

যথা__ 
“বৈফবে কন্যাদানণ পরং নির্্বাণহেতুনা। 
পরং 'নর্বাণহেতুশ্চ বৈষফবোচ্ছিষ্টভোজনম্‌॥” 


অনবাদ।_ বৈষবকে কন্যাদান এবং বৈষফবের ডীঁচ্ছজ্ট 
ভোজন [নর্্ধাণের হেতু (অর্থাৎ সংসারবন্ধন হইতে ম্যান্তর 


উপায় )। 
শ্রীভাগবতে-__ 
“উচ্ছিষ্টলেপাননুমোঁদিতো 'দ্বিজৈঃ। 


সকৃৎ স্ম ভূঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ ॥” ইত্যাদি 


অন্যবাদ।- (ব্যাসদেবের প্রাতি নারদের উীন্ত) আম 
'দ্বজগণের অনুমাঁতক্রমে তাঁহার ভিক্ষাপান্রে সংলগ্ন উচ্ছিষ্ট 
অন্ন একবার মান্র ভোজন করিলাম। তা 
সব্ব্বপাশ মুস্ত হইলাম। 
হরির প্রাতমা হন বৈষবঠাকুর। 
দর্শন স্পর্শন পূজা কর্তব্য প্রচুর ॥ 
বহুভাগ্যেতে যার শ্রদ্ধা জনময় । 
সুকৃতি বালয়া তারে শ্রাতগণ গায়॥ 
হরিভন্তিসুধোদয়ে-_ 
তমাংসি বিষ প্রাতিমেব বৈষবঃ। 
ধূন্বন্‌ বসত্যত্র জনস্য যন্ন তৎ, 
স্বার্থ, পরং লোকহিতায় দীপবং॥” 


পাঠাল্তর__(ক) অপরাধী- অপরাধে । 
১। সৌপর্ণে_গরুড় পুরাণে (সুপর্ণ_গরুড়)। 


৮০ 


অন্যবাদ।_-পুণ্যবান্‌ বৈষব যে বিষ্প্রাতিমার মত 
নিজ দর্শন, স্পর্শন ও পৃজন দ্বারা লোকের অজ্ঞানান্ধকার 
দূর করিতে সংসারে বাস করেন, তাহা তাহার নিজের জন্য 
নহে, কিন্তু প্রদীপের আলোর মত শুধুই পরহিতের জন্য। 
পাদ্মে-_ 
“মহাপ্রসাদে গোঁবন্দে নামব্রহক্মাণ বৈষবে। 
স্বজ্পপুণ্যবতাং রাজন্‌ বিশবাসো নৈব জায়তে ॥" 
অন্মবাদ।-হে মহারাজ, যাহাদের পণ্য অল্প, তাহাদের 
মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রক্মেতে এবং বৈষবে বিশ্বাস 
জন্মে না। 
বৈষব স্মরণ যাঁদ গৃহে বাঁস করে। 
সদ্য সে জীবনমুস্ত সেবা রহ দূরে ॥ 
শ্রীভাগবতে-_ 
“যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শৃধ্যন্ত বৈ গৃহাঃ। 
কিং পুনদার্শনস্পর্শপাদশোচাসনাদিভিঃ॥" 
অন্যবাদ।_যাঁহাদের €যে আপনাদের) স্মরণমান্রই 
লোকের গৃহ তৎক্ষণাৎ পাবত্র হইয়া যায়, তাঁহাদের (সেই 
আপনাদের ) দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও আসনাদ 
দ্বারা যে কি হইবে তাহা কি বালবঃ (অর্থাং জশব যে 
পবিন্র হইবে তাহা বলা বাহুল্য।) 
বৈফবেরে নমস্কার অল্টাঙ্গ হইয়া । 
যেই করে, সেই ধন্য শরীর ধরিয়া ॥ 
দুৰ্বত্তো বা সুবৃত্তো বা বৈষব যে জন। 
অবশ্য নমস্য সেই সৃতের বচন॥ 


সৃতবাক্যম_ 
“হারভান্তরসাস্বাদমীদতা যে নরোত্তমাঃ। 
নমস্করোম্যহং তেষাং তৎসঙ্গ মান্তভাগ্যতঃ॥” 
হাঁরভান্তপরা যে চ হঁরিনামপরায়ণাঃ। 


দুব্ব্ত্তা বা সূবৃত্তা বা তেষাং নিতং নমো নমঃ॥" 


অনুবাদ ।-_হরিভন্তর্প রসের আস্বাদনে যে শ্রেষ্ঠ 
মানব প্রত (তা হট) তাহাদিগকে আমি প্রণাম 
কাঁরতোছ, সঙ্গীরাও মুক্তিলাভেন্র 
আঁধিকারী। বা হরিভন্তিপরাযণ ও হরিনামে 
যাঁহাদের আবচলিত নিষ্ঠা, তাঁহারা সদাচারপরায়ণ বা 
কদাচারপরায়ণ যাহাই হউন না কেন, তাহাদিগকে সর্বদা 
নমস্কার জানাই। 


্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


| ষম্ঠ মালা 


বৈষবের নামে সব্বপাতক নাশয়। 
কৃষভান্ত জন্মে ভাগবতে বহু গায়॥ 
প্রাতঃকালে উঠ যেই করয়ে কীর্তন। 
ভারতের এক শ্লোক শুনহ প্রমাণ॥ 
যথা-_ 

“নিত্যং যে প্রাতরুখায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্তনমূ। 
কুত্বাস্ত তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলোৌ বলে॥” 

জন্যবাদ।_হে বিরাজ, প্রাতাঁদন প্রাতঃকালে উঠিয়া 
যাহারা বৈষবদের গৃণগান করেন, কাঁলকালে তাঁহারাই 
ভাগবত (ভগবদভন্ত ) এবং শ্রীকফের সমান। 
বৈষবসেবনে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। 
চতুৰ্ব্গ ফল ইহ না হয় আধক্য॥ 
মুখ্যফল হয় মান্র কৃষেে রাত মাত। 
মস্ত তুচ্ছফল, ফল শ্রীকৃষে ভকাতি॥ 
তবে যে কহেন শ্রাতিগণ নানাফল। 
বাহ্মুখ প্রবাত্তর কারণ কেবল কে) 
অনেক প্রমাণ তাহে পুস্তক বাঢ়য়ে। 
দুই এক শ্লোক 'লাখ কিণিত আশয়ে ॥ 

ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে 

“হ'রিকীর্তনশীলো বা তদ্ভস্তানাং 'প্রয়োহাপ বা। 
শশ্রুষুর্বাপ মহতাং স বন্দ্যোহস্মাভিরুত্তমঃ 0)” 

* অনুবাদ ।-যান হরিকীর্তনশশীল বা তাঁহার ভন্তগণের 


প্রয়, অথবা মহাপুরুষদের সেবায় অভিলাষী, তিনি 
আমাদের বলন্দনীয়, কারণ 'তানিই শ্রেচ্ঠ। 


তথা চ-- 

“বাহম্মখিপ্রবৃত্তে তং কিন্তু মৃখ্যং ফলং রাঁতিঃ॥" 
হাত 

অনৰাদ ।__(ভান্তর ফল) যাহারা বাহম্ম্থথ তাহা- 


পপ০সপ মনে ইহা ভান্তমার্গে নর উৎপাদন জন্মায়, কিন্তু 
ইহার মৃখ্য ফল রাত (অর্থাৎ প্রবল অনুরাগ )। 

বৈষব দর্শনে মান ততক্ষণে পাঁবন্ত। 

মৃৎ-শিলাময়ী দেব-গঙ্গার আতারন্ত॥ 

সেবাঁদকরণে পৃত করেন তাঁহারা । 

বৈফবদর্শনমান্র তখাঁন বিজবরা॥ 


পাঠান্তর- (ক) কেবল-াবফল [বকল। 








ষষ্ঠ মালা] ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ৮১ 


শ্রীমদ্ভাগবতে - 
“ন হ্যম্ময়ান তীর্খানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। 
তে পুনন্ত্যুরকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ 0" 
অন্যবাদ।-জলময় তীর্থ এবং মাত্তকাময় ও িলাময় 
দেবাবগ্রহ বহুকালে পাঁবন করে। কিন্তু সাধূগণ দর্শন- 
মাব্রই পাবিত্র করেন। 
বৈষফবের পূজা সব্বপ্‌জা হৈতে শ্রেজ্ঠ। 
অন্য দেবা দূরে রহ কৃষ্ণ হৈতে ইন্ট॥ 
একাদশে শ্রীকষ্ণবাক্যম_ 
“বৈষণবে বন্ধৃসৎকৃত্যা ৷ 
“মদ্ভন্তপনজাভ্যাঁধকা” ॥ 
অন;বাদ। বৈষবেব প্রাতি বন্ধুজপুনব ন্যায় সৎকার বা 
সম্মাননা দ্বারা আমার প্‌জা কারবে। আমার প্‌জা হইতে 
আমার ভক্তেব পূজা সব্বতোভাবে সধিক। 
[বিনা আঁভাষন্ত বৈষবের পাদরজ। 
কারু স্কন্ধে সিদ্ধ নহে কভু কোন কায ॥ 
পণ্ঠমস্কন্তধে-_ 
"রহগগণৈতৎ তপসা ন যাতি, 
ন চেজায়া নিত্বপণাদগৃহাদবা । 
ন চ্ছন্দসা নৈব (ক) জলাগ্নসষৈ্যার্বনা 
মহৎপাদরজোহভষেকম্‌॥" 
অন্যবাদ ।__হে রহূগণ, মহতের পদধলির আঁভষেক 
ছাড়া বেহ তপস্যা, দান, যজ্ঞ, গৃহস্থ ধর্ম, বেদপাঠ বা জল, 
আঅশ্নি ও সধেগর উপাসনা দ্বারা এই বস্তু (বাসুল্দব 
স্বরূপ বনতু বা সিদ্ধি) লাভ কারূত পারে না। 
বৈষবের সেবা করে দাস-আভমানে । 
পরম গাঁতকে পায় বৈকুণ্ঠভূবনে ॥ 


৩থা 1হ পাদ্মে- 
"বিষণুভন্তস্য যে দাসা বৈষ্বান্নভুজশ্চ যে। 
তেহপি ব্তুভুজাং বৈশ্য! গাঁতং যান্ত নিরাকুলাঃ ॥" 


অনুবাদ ।_হ বৈশ্য. বাঁহারা িষ্'ভন্তের দাস 'বং 
বৈষবের অল ভোজনবাবী তাঁহারা নিরদ্বেগে দেবগণের 
গাত লাভ বত্রেন। 


সব্ব আরাধনাসার বিষু-আরাধনা । 
তাহা হৈতে শ্রেন্ত বৈষবের উপাসনা ॥ 


পাদ্মে উত্তরখণ্ডে_ 


“আরাধনানাং সব্রবেষাং 'িষফ্টোরারাধনং পরম্‌। 
তস্মাৎ পরতরং দোঁব! তদীয়ানাং সমচ্চনমৃ॥” 


অনুবাদ। হে দোব! সমস্ত আরাধনের মধ্যে বিষ্ণুর 
আরাধন সব্বশ্রেম্ঠ। তাহা অপেক্ষাও আধক শ্রেষ্ঠ 
তাহার ভন্তগণের অচ্চনা। 
ইহাতে অন্যথাবাদ্ধ নাহ কেহ কর। 
এই বাক্য হৃদয়ে কবচ কার পর॥ 
বৈষ্ণব তেজিয়া হার একান্ত-ভজনে। 
কৃষ্ণকৃপা নাহ হয়, ভন্তে নাহ গণে॥ 
কৃষ্ণ না ভজয়া মান্ন বৈষণবভজনে। 
কৃষ্ণ প্ই ভন্তি পাই শাস্তেতে বাখানে॥ 
অতএব প্রযত্বেতে বৈষ্ণব পৃজহ (ক)। 
সব্বদ্‌ঃখ পাপ-আদ খে) হইতে তরহ্‌॥ 

তথাহ শাস্ত্ান্তরে_ 
“যে মে ভন্তজনাঃ পার্থ ন মে ভভ্তাশচ তে জনাঃ। 
মদ্ভন্তানাণ যে ভন্তাস্তে মে ভন্ততমা মতাঃ ॥” 
অনুবাদ পূর্বে দ্রম্টব্য। 
পার্মে-_ 

“অচ্চয়ত্বা তু গোঁবিন্দং তদীয়ান নাচ্চয়েৎ তু যঃ। 
নস ৬'গবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥ 
তস্মাৎ র্বপ্রযত্রেন বৈষ্বান্‌ পৃজয়েৎ সদা। 
সন্বং তরতি দঃখোঘং মহাভাগ্রবতার্চনাং ॥" 

অন্যবাদ।-যে গোবিন্দের অচ্চনা কাঁরয়া তাঁহার 
ভন্তগণের অচ্চনা না করে, তাহাকে ভাগবত (ভগবজ্ভন্ত ) 
বলা হয় না, তাহাকে শুধু দাঁম্ভক বাঁলয়া মনে করা হয়। 
সেই জনই সম্ব্প্রকার যত্নের সাহত সর্বদা বৈষবদের 
পূজা কারবে। শ্রে্ত ভন্তদের পূজা দ্বারা লোকে সকল 
দুখ উত্তীর্ণ হয়! 
বৈষব দেখিয়া মহা আনন্দ কারব। 
কতকালের বন্ধু যেন দেখি হম্ট হব॥ 


ররর পপ পর পপ পপর 


৬০০ ০ আর জপ 


পাঠান্তর-_ (ক) পূজহ_ ভজহ। 
পাঠান্তর- (ক) নৈব -নাপ। (খ) পাপ-আ'দ--পাপতাপ। 


৬ 





যাঁর কষে শুদ্ধভন্তি তাঁর এই রীত। 
স্বাভাবিক জন্মে ভন্ত দেখিয়া পিরীত! 
একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যম_ 
“বৈষবে বক্ধৃসংকৃত্যা”। 
“মচ্ভন্তপৃজাভ্যাধকা"॥ ইতি । 
অনুবাদ পূর্বে দ্রম্টব্য। 
বৈষব ভোজন যার গৃহেতে করয়। 
তার সঙ্গে যার সঙ্গ নিষ্পাপ সে হয়॥ 
কৃতান্তের আধকার তাহাতে নাহক। 
যম নিজদ্‌তে কহে করিয়া অধিক॥ 
পাদ্মে_ 

“বৈষফবো যদগৃহে ভূঙ্ক্তে যেষাং বৈষব-সঙ্গাতঃ। 
তেহপ্পি বঃ পাঁরহার্ষাঃ সযস্তৎসঙ্গহতাঁকিজ্বিষাঃ 1" 


অনুবাদ ।_যাঁহাদের গৃহে বৈফব ভোজন করেন, | “ 


যাঁহাদের বৈফবসঙ্গ লাভ হয়, হে দৃতগণ' তোমরা 
তাঁহাঁদগকে পরিত্যাগ কারবে, কারণ তাঁহারা বৈষবসঙ্গগুণে 
নিষ্পাপ । 


ভন্তরসনায় কৃ রস আস্বাদয় ৷ 
রাশশকৃত সামগ্রী তাদক তৃপ্ত নয়॥ 
ব্রাঙ্গে শ্রীভগবদ্বাকাম_ 
“নৈবেদ্যং পৃরতো ন্স্তং দৃষ্ট্যে স্বীকৃতং ময়া। 
ভন্তস্য রসনাগ্রেণ 'রসমশ্নামি পদ্মজ॥" 


জনূবাদ।হে কমলাসন (রক্ষা), আমার (অর্থাং 


আমার মার্তর) সচ্নুখে স্থাপিত নৈবেদা দেখিয়া আম 
তাহা স্বীকার (অর্থাং গ্রহণ) করি, কিন্তু তাহার স্বাদ 


গ্রহণ কার ভন্কের জিহ্হাগ্র দ্বারা । 


সর্ব বৈফব পূজ্য স্বর্গে মর্তো রসাতলে। 
দেবতা মনৃষ্য আদ ফতেক আঁখলে॥ 


নারদশয়ে_ 


“সর্ব বৈষবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্তো রসাতলে। 
দেবতানাং মনষ্যাণাং ততৈবোরগরক্ষসামৃ॥ 
যেষাং স্মরপমান্রেণ পাপলক্ষশতানি চ। 

দহ্যন্তে নান সন্দেহো বৈফবানাং মহাত্বনাম্‌ 0” 


জন্যবাঙ্গ।_স্বর্গ সর্ত্য ও পাতালে দেবতা, লানুস, 
সর্প ও রাক্ষস-_সকলের নিকটই বৈফবগণ পৃজনখয়। 


প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


[ষণ্ঠ মালা 


বৈষব মহাত্বাদের স্মরণমান্র শতলক্ষ পাপ তৎক্ষণাৎ দগ্ধ 
হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
প্রাতঃকালে উঠি লয় বৈষবের নাম। 
কৃষতুল্য হয় সেই সব্বগৃণধাম ॥ 
মহাভারতে রাজধর্ম্মে_ 
“নিত্যং যে প্রাতরুগথায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্তনমূ। 
কুর্বাম্ত তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলোৌ বলে॥” 
অনুবাদ পূর্বে দ্ুষ্টবা। 

বৈষ্ণবপ্রসঙ্গ হংকর্ণরসায়ন। 
মধ্যে মধ্যে কষ্কথা অমৃতভাজন ॥ 
অপবর্গদ্বার আর শ্রদ্ধা রাঁতি ভান্ত। 
ক্লামক জ্ঞল্ময়ে হয় সুদ্ঢ় আসন্তি] 

শ্রীভাগবতে - 
তাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংঁবাদো, 
। ভবাস্ত হংকর্ণর্সায়নাঃ কথাঃ । 

তজ্জোষণাদাশবপবগবির্মনি, 

। শ্রদ্ধা রতিভীক্তরনূকমিষ্যাত 1" 
ৰ অনুবাদ ।_ (হকপলক্বে মতা দেবহ ওকে 
ূ বঃলততছেন) সাধব্রা এক€ (নলত হইয়ু আমার মাহায্য 
| কীর্তন করেন। 
র 


তাঁহাদের সঙ্গ হইতত সেইসব হদয়রঞ্ন 
শ্রাতমধুর কথা শুনিয়া শুট মরকব পথস্লবপ 
ভগবানের প্রাত ক্ুমশঃ সনে শ্রদ্ত অনুরাগ ও প্রেমভ্তির 


উদয় হয়। 
। বৈষবের পাদুকায় নাতি পুন পুনহ। 
' যে প্রভাবে (ক) দিলে সাধ্য সাধন নিগরিণি। 
। কম্মাবলহ্বন কারো আলম্বন জান। 

মো সভার বৈষাবের পাদুকালম্নন] 


শ্রীমধবাচার্ধাস্য _ 


ূ “ভগবদভক্কপাদান্জপাদকান্ভ্যা “মা১৬ মে। 


যৎসঙ্ষমঃ সাধনণ্ট সাধ্যপ্টাখিলমুণ্ডমম1 হাত 


অন্ভবাদ।_মহাদদ্র সঙ্গলাভই গত আট সাধন ও 
সাধা সেই ভগবদ, ভক্কুগ্ণর চলণসিতেদর কংল্গন পাদুকা ও 
আমার নমস্কার । 


পাঠক্তর - (ক) প্রভাবে প্রসাদ । 
১। অপবগর্ষান-মুন্ধর উপায়। 


ষষ্ঠ মালা ] 


পদ্যাবল্যাম 

“জ্ঞানাবলম্বকাঃ কে কোঁচিৎ কম্মাবলম্বকা। 
বয়ন্তভ হরিদাসানাং পাদল্রাণাবলম্বকাঃ 1" ইতি 

অনুবাদ ।--কহ ভগালাকে কত বা কম্মদে অললমসন 
করেন। . কিন্তু আমরা শ্রীহাবর দাসগণের পাদুকা 
অবলম্বনকারণী। 
দর্শন স্পর্শন-আঁদ কারি সহবাসে। 
ক্ষণমান্র শুদ্ধ হয় যবন পুকশো॥ 

পরহ্ষাডপুরাণে- 

“দনিস্পশনালাপসহবাস্াদভহঃ ক্ষণাৎ। 


ভস্তাঃ পুনান্ত কৃষণসা সাক্ষাদাপ চ পুরূশন 0 ইতি 
অনবাদ।--এাকুষোর ভন্ুগণ, দি, সপশনি, আলাপ 


৫৭ সঙ্গ ছবি জোছাতং গাডালে ও গার পারি করেন। 
৬ নি স্কিন ৬ চি রী স 
হাঁর৬ন্ পূুজে যেই হরিব্যাদ্ধ (ক) কাঁর। 
৮৯ ধু 7৬ খল £ চৈ 
৩ প্রহ্গা বিস্দ- আদ তিপুলারি 


স্সর্প | 8 এন 


তি 
্ি / 
চা ৯ প্র ৬ 7 চপ ০খরা 2 ক 
রঃ ৫ ই খে তল নস 2 পেত তে যা ঢে জয়েং 1 
৬ তব? [েিলগদা বু লিফ £শাবাদমও) হাতি 
৩প্য ৭)। জি 82501 বন লাল্ন2 0 অ্ | 
সপ শে & £- স্পা 
অনুবাদ । ৮2 পদ্ি্ঠদাণ, যিনি হারিউন্তগণকে 
হান্নান পি চা পেন, প্ুহ্ছা, বিফ, তল প্রভাতি তহার 
২55 প্রসত হন। 
উক্কু ভগবান স্বয়ং লোকিরক্ষাহে ত। 
ধিচ১5-5-5 ৮ ৮০ 6 2টি তে 2 কা 
॥ ঠা? রর 61৩1 ৩২৫) তত টি 7 
নখে কা স্ন্জ প 
৩ ৩হ সপন, ০9 
গৈ ব 
শেঠ লালু লিভার ৭০ তর পুজা বিজিত 21 
মস্ত ৭. তত ক ্ 
বদ প্পণ লাকানি বশ্াণম সব্র্রদা তা ইতি 
$ খের াস্ন ৪ ০£১০১৯ টিন রি না পঙ্গা 
অনংৰাদ | ছি তশ্রাঠে তাঠাহী সঙ্গি প্াহাদতহ 
৩৭৮৮ হবু পপ তল তস্ঠ হ তত পক্কা াবি। 
ঠ 
হএভন্ুসচিসঙ্গ ম্ণমাহ হয়। 
ো -্ ক স্পা ₹ পচ শস্পস- এিউ পুর পস্ত 
সদর নহাপাতকাদি তক্ষাণেতে যায় 


চিরায়ত, 
টি হ হাল হম 


নি ্ € 
সচল ত৫। 


'হারভান্ত পরণাণ্ভ সঙ্গিনাং 


ম.চাতি সব্বপাপোজো মহাপাতকবানাপি॥” ইতি 
পাত (ক) হঁলিশদ্ধ হানি 
১1 পুক্ষশে চডালে। 


৮৩ 


_মাহানা মহাপাপশী ভাহারাও হঁরিভন্বের 
মাত লাভ করিয়া সকল পাপ হইন্তে মুস্তর হয়। 
নৈষবের আরাধনা অসংখ্যগণন। 

পুস্তক বাঢ়য়ে কত কারব বর্ণন॥ 

কিণিত কহিল মাত্র দিগ্দরশন। 

যেন তেন মতে কার নৈষবের গান ॥ 

বৈষবের মাহমা কি কাহব আধক। 

[বনা বৈষবের পূজা সকালে অলীক॥ 

গোবন্দ ভজয়ে যে নাহ ভজয়ে বৈষবে। 

ভক্তমধ্যে নহে সেই দাম্ভিক জানিবে॥ 


পাদ্মোত্তরখণ্ডে_ 
"অচ্চায়ত্বা তু গোবিল্দং তদ্দীয়ান্‌ নাচ্চয়েং তু যঃ। 
নস ভাগ্ব্তাজ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মত2॥ 
তস্মাৎ সব্প্প্রিযত্রেন বৈষ্বান্‌ পৃজয়েং সদা। 
সব্র্বং ভলাঁত দঃখোঘং মহাভাগবতাচ্চনাং 0" 


খু 


বৈষব সন্তান যরি সেই ভাগ্যবান্‌। 
পুলকতা সেই নারী পিতা পুরবানৃ 
সৌপর্ণে 
ভাগব্তং নাম যস্য পুংসঃ প্রজাঃ 
জ্ননী পাাহণী তেন পিতৃণান্তু ধুরন্ধরহ 0" 


অনৰাদ . -কলতি যে পুরুষের নম ভগবংসম্ব্ধ- 
শট হাহ 7 অর্থাং কুফদাস, হবিচবণ ইতাছি হয়) 
৩হর ছ্বাবা মতা পৃতবতশ (জগিং সংপৃত্রের জননখ 
নিয়া কাঁঘত) হন, সেই পুরুষ পিতৃগণের ধ.রম্ধর 
। অহ্িং চালক বা উদ্ধারকত্রি) হয়। 


 হুলভি ভাগবত-নাম কাঁলতে যাহার । 
রচ্মরুদ্ূপদ হৈতে উৎকৃষ্ট তাঁহার॥ 


পপ সি 


৩ ৩৪ 
“কলা ভাগবত নাম দৃলভিং নৈব লভাতে। 
বহ্মরূদ্রপদোত্কৃম্টং গুরুণা কাঁথতং মম" ইতি 
অনুবাদ ।-__( ইল্দের উকি) কলিসত ভাগবত নাম দৃূলভি 


বা একেলাবেই লাভ ক্বা যায় না। আনার্যা বৃহস্পতি 
আম বলিযাছেন যে এই ভাগবত লাম ব্রহ্মপাদ এবং 


৮৪ 


বৈফবের চিহ যার শরীরে দেখিবে। 
[নিঃসন্দেহে কলিতে সে দেবতা জানিবে॥ 
তন্লৈব-_ 
"যস্য (ক) ভাগবতং চিহৃং দৃশ্যতে তু হরিম$নে (খ)। 
গণীয়তে চ (গ) কলোৌ দেবাজ্জেয়াস্তে নাস্তি (ঘ) 
সংশয়ঃ॥" ইতি 

অনুবাদ ।-_হে মনবনবর. যাহার শরীরে ভাগবত চহ 
দেখা যায় এবং যান হরিনাম গান করেন কালিতে তাঁহাকে 
দেবতা বলিয়া মনে করা হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


চণ্ডাল যে হ'রিভন্ত ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ । 
হাঁরভান্তহীন যাঁতি *শবপচাপবৃল্টা॥ 9) 
নারদীয়ে__ 
“*শবপচোহপি মহাপাল' িষ্োভাক্তো দ্বিজাধিকঃ। 
[িষুভান্তবিহবনো যো ।(চ) যতিশ্চ শবপচাঁধকঃ 1" 
হাতি 
অনৰাদ 1-ে রাজন! বিফুর ভন চণ্ডাল হইলেও 


২ দি, 


প্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


০.» আপস” পপ পর পপ পা পা পপ. সপ লস সই 


: তভু শহদ্ধ থাকে তারা বাধা না 


বরাহ্ষণের অপেক্ষা শ্রন্ঠ । আর বিফুভান্ত না থাকিলে ফাঁতও 


চণ্ডাল অক্পক্ষা নিকৃষ্ট । 


ইন্দ্র মহেশ্বর প্রহ্মা সেই সে হইল । 
চণ্ডাল হারর তোষ যেই জ্রল্মাইল 


স্কাছেদ হরেব।হাততভ ০ 


"ইন্দ্রো মহেশবরো ব্ুক্মা পরং ব্রহ্ম তঈদব হ। 
*শবপচোহাপ ভবতোব যদা তুছ্টোইসি কেশব 7" 


জন্বাদ।-হ কেশব, তমি যখন উচ্ট হও, তন 
চ্ডালও ইন্দ্র, মহেশ্বব, বুক্ষ; এবং প্রবুক্ষস্বরপ হইয়া 
থাকে। 


সেই সব্ব্ধম্মকর্তা হাঁরভান্তকত ।ছ)। 
সর্্বপাপকর্তা যেই অভন্ত দৃম্নাতি॥ 
পাঠাল্তর- (ক) যসা_চুযেষ ২ 

(খা 

(গু) গীয়তে চ-গশয়ল্তে তে। 

(ঘ) নাস্ত-_ নত। 

(ভ) িভান্ত (ভাঙ্কহন) শবপ্চ নহে তত 

হইতে । অপকষ্ট। 
(5) গবহীনো যোলবিহখনেপি। 
।ছ) হাঁবভান্বকাঁত হবিভন্বকত ! 





নব তনী আন 


হা 


€খ। 


| ষষ্ট মালা 


তল্লৈব- 
"স কর্তা সব্বধম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব। 
স কর্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভন্তস্তবাছ্নাত ॥ 
ধম্মো ভবত্যধম্মোহপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত। 
পাপং ভবাতি ধম্মোহাপ তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে? 
হাত 

অনুবাদ ।_হে কেশব, যান তোমার ভন্ড তান 
সংবধম্মেরি অন,্টানকাবা, আর যে তোমার তস্ত নহে সে 
সব পাপকরেট। হু অস্াত, তোমার ভক্তদের দ্বাবা কৃত 
জধমর্ন ও ধম্ম হয়, তোমার অভদ্ষ্কর দ্বারা কুত ধম্মও 
পাপে পারণত হয়, 
সব্ব্ধ্্ম কার সেই নরকেতে যায়। 
হাঁরর অভন্ত যেই জন দ'রাশয় ॥ 
সদ ব্রহ্মহত্যা যাঁদ ভকেরে ঘটয়। 


ভাণ্ধয় 


জাপান | হ; টি 
অল দান ড়. ক সবি ল। রর 
ভক্ত বঙক্ষহ তা 


তাবং সংসার 


তালংখাদ |--75: পিঠ 122 লতি ভু পিচ না হস, 
চি ৮ পি 
টি তি 2225 মাপে প৪ *০ রর ৮৭ পট স্শ ী 


৬ পু মি 


রর 
হত হব): ল্লজ 05 ৬৫ ৮2, । চু পেগ ঃ 


তাঁরিভকু 7যত সই সনের 


৬৮৫ বু 


াহ্মণঃ ক্ষরিয়ো বৈশাঃ শো বা যাদি বেত 
[বিড স্তসমাযুক্তো তয় সংন্পা ন? 


গে 
এ 2৬১, ৫5৫ 


| 
গুম) তত 


8 সি 








পাঠু্তপ কি হালিহ সগ্নাতশু 


৮ পালে হ 


৮70 (শাল হর, ৯5৩21 


রা 
পরত খপ ক 


৬ ক তিক্ত হাতি 


বচ্ঠ মালা | 


সি পারসন ৯ শরাসি লাস পালা ৬. শশী লা এর শি পি এসসি রস এ ০ 


অনুবাদ ।--যে বি্িপরারণ সে ব্রাহ্মণ, য়, | 


নিয়া চানিবে। | 


হারনাম মহাপূৃত যেই নীচ জাত। 
জপে, সেই পাঁব্র পাবন মভামাতি | 
কৃষের পিরশীত সেই সাধ্‌ জন্মাইল। 
বেদবেত্ডা ব্রাঙ্গণ জনমে কি হইল 
তত্ব শ্রীভগনদ্বাকাম- -- 

“নামযুস্তজনাঃ কেচিৎ ঙ্গাত্ন্ত্ররসমন্বিতাঃ। 
কৃব্বান মে যথা প্রীতিং ন তথা বেদপারগাঃ 0" ইতি 

অনবাদ | ামাব গামমল্ জল, তা গো ত ৬? ুর্পাং 


নীচ ভিতর অন্তর্গত হইলেও দস লামার যেরুপ সন্তোষ 


পিধান করে, লিদসাবগ বাক্ষণও্ড তাহা করিত পাঙুবন না। 
টা ন যেই সেই সে চ'ডাল। 
হরিভন্তু চ'ডাল মে ভুবনমণ্ডল ॥ 


তথেব - 
'বিফুভক্কংবৃহানা যে চাডালাঃ পরিকরশীন্্ভই। 
৮” উল" শপ বৈ শ্রেচ্ঠা হবিভাতিপবায়ণাই ২" ইতি 


এফ চান্ত 2৭ ভাহারাই চ'ডাল 


26০৩ চালিতত ও শবিশশাই তত! 


জনৃবাদ । হাহ" 


বৈষ্ণব বর্ণের বাতা পালোকাপাবন। 
*লপচসমান অইনফব শ্য ব্রাহ্মণ] 


'*বপাকামির (ক) নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষণবম্‌। 


লৈ ঞ 
বৈষ/লা বণবাকহডাহপপ পুলোহ ভবননয়ম 8 হীত 


মনে কবরে না হাহা হই কুচি) চতব্বর্ণেরি 
বব হই ও ( জর: « 7 প্লাত হইলেও * স্য ১ঠবফব 


সে 1ডুবন পাবি করে। 


শ্রীকফটরণাশ্রত পাপযোগন হয় 

স্ত্রী শুর বৈশা আদ যে কেহ ভজয়।॥ 
পরমপাবিত্ন সেই দ্‌লভ যে গাঁতি। 
অনায়াসে পায়, করে ব বৈকুণ্ঠ বসাঁতি॥ 


০ ০ 


জান (ক; *বপাকামন পরান 


শ্রীশ্লীভন্তমাল গ্রল্থ 


পা পা তা ০ শরীম্পর শিপ পা স্পর -ত পত সী এ ৯০ পপ সম পরম রশি আসি এস সপ আর স্পস্ট 


৮৫ 


শ্রীভগবদ্গীতাস্‌- 


“মাং 'হ পার্থ ব্পাশ্রত্য যেহাপি সঃ পাপযোনয়ঃ। 

ৰ ৮৮ বৈশ্যাস্তথা শদ্রাস্তেহপি যান্ত পরাং 
গাঁতম॥” ইতি 

ূ জন্বাদ।_হে অজ্ঞ্জন! স্ত্রী, শু, বৈশ্য বা পাপ- 
| যোনি (হর্থং নখচ জাতি) যেই হউক না কেন, আমাকে 
জাশ্রয় করিলে অবশ্যই পরমা গাঁত লাভ করে। 
| সব্বর্যজ্ঞ-সব্্ববেদ-পারগ ব্রাহ্মণ । 
(হেন কোঁট কোট নহে বৈষাব সমান ॥ 
| এহেন সহম্্র ভন্ত কাঁরয়া সমানে। 


টং 


একাঁন্তক এক ভভ্ত শ্রীকফচরণে | 

| গারুড়ে_ 

1 “সত্যাজসহম্রেভ্য সর্্ববেদান্তপারগঃ। 

৷ সর্ত্ববেদাস্তীবংকোট্যা বিষণভন্ত্রো বিশিষ্যতে। 

৷ বৈফবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্েকো বাঁশষ্যতে॥” ইতি 


ৰ জন্বাদ।_সহস্র সত্যাজী (সল্রষজ্ঞকারী) হইতে 
| একজন সং্ববেদান্তপারগ শ্রেম্ট, কোটি সর্্ববেদান্ত পারদর্শী 





শপ পাপ 





হইতে একজন বিফুভন্ত শ্রেণ্ঠ আর সহম্ত্র সহমত বৈফব হইতে 

একজন একান্তক ভাবে কৃফভন্ত শ্রেষ্ঠ । 

সদাচার-হশন দুরাচার যাঁদ হয়। 

অনন্যভাবেতে কিন্তু শ্রীকফ ভজয় ॥ 

সাধ্‌ সেই মানা সেই সব্বসারকৃত। 

নাংপর্য্য যে ন্যবসায়-নিপৃণ চরিত॥ 
শীভগবন্পাতায়াম-_ 


"আপ চেং সদৃরাচারো ভজতে মামনন্যভাক-। 
সধ-রেব স মস্তবাঃ সম্যগ ব্বাসতো হি সঃ॥” ইতি 


অনৰাদ।_-২.1৩ দুরাচার ব্যান্তও যাঁদ অন্যের ভজনা 
ন; কাবয়া একাম্রভাব আমার ভঙজনা করে, তবে তাহাকে 
সাধ,ই মনে কাবিব . কারণ তাহার সংকল্প বা চেষ্টা ঠিক 
(সম্যক? 


সি শশা 


শালগ্রামপূজা বৈফবের আবশ্যক। 
1 !কংবা শদ্রু ইহা শাস্ত নিয়ামক ॥ 
পাদ্মে-_ 
"শালগ্রামশিলাপূজাং ঠবনা যোহশনাতি 'কিনুন। 
; স চান্ডালাদাবিষ্ঠায়ামাকজ্পং জায়তে কৃমিঃ॥" ইতি 


৮৬ 


২৬ প্স৬ -সপস্সি০ 











খায়, সে কম্পান্তকাল পর্যস্ত চণ্ডালাদর বিজ্ঞার কৃমির 
জল্মগ্রহণ করে। 


স্কান্দে চ-- 
“গোৌরবাচলশঙ্গাগ্রোভিদততে তস্য বৈ তনু 
ন মাতর্জায়তে যস্য রি 


অনুবাদ ।__শালগ্রামাশলার পূজায় যাহার মাত না 
জন্মে, সে অতি উচ্চ পর্বতের শঙ্গাগ্রদ্ধারা বিদারত হয় 
(অথবা পর্বতশ্‌ক্র হইতে পাতিত করিয়া তাহার দেহ | 
শীবদারত করা হয় )। 


এই দুই শ্লোক সাধারণ-ভন্তপর। 
1বশেষ স্তীশদ্রভন্তপর শুন আর॥ 
যথা তত্রৈব__ 
“এবং শ্রীভগবান্‌ সব্রৈঃ শালগ্রামাশলাত্মকঃ | 
'দ্বজৈঃ স্তীভিশ্চ শৃদৈশ্চ সম্পৃজ্যো ভগবৎপরৈঃ ॥" 
হী 


জনবাদ ।_এইর্পে শলেগ্রাম শিল্মস্বরূপ ভ্রীভগবানুক 
ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ, শর ও স্রু্কলাক সকলেই পক্জা 
ধর । 


তথা স্কান্দে বঙ্গনারদ-সংবাদে চাতুম্াস্যরতে 
শালগ্রামশিলার্চন-প্রসঙ্গে_ 


“ব্রাহ্মণক্ষত্রয়াবশাং সচ্ছূদ্াণামথাঁপি বা। 
শালগ্রামেহধকারোইস্তি ন চান্যেষাং কদাচন ॥"" 


ইতি 


| 


ও 


০] 


ইতি 


অনুবাদ ।-_ ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয় ও বৈশঙ্ছ্ণের এব 
শদ্রুগণের শালগ্রানে আঁধকার আত্ছ, হন্য কাহারও 


(অর্থাৎ অবৈষফবের ) কখনও জধিকার নাই। 
তন্মৈবান্যত_ 

“স্মিয়ো বা যাঁদ বা শদ্রা ব্রাহ্মণাঃ 

প্‌জয়িত্বা শিলাচরুং লভন্তে শাশবতং পদম- 


লহ । 


' ইীতি 


অনবাদ। স্বালোক, শু, ব্রাহ্মণ বা ক্ষায়াদি যেই 
হউক শালগ্রামীশলার প্‌জা কাঁরয়া 
করে। 


সচ্ছদ্রপদে শ্রুবংশে যে বৈষফব। 
শালগ্রামে অধিকারী ইতরে দূলভি॥ 


স্‌ 


শ্রীভ্ীভন্তমাল গ্রল্থ 


অনুবাদ ।_যে শালগ্রাম শিলার পৃজা না করিয়া 








' ধকংবা কেহ দমভরুমে 


' গোস্বামী আচাষণ 


স্পা পস 


[ ষ্ঠ মাল 


লস্মপ শা পট পা্পতাসটিন পাশ শী সিপিএ শিট ০৯ ০ শা পসিপরি্টি 


তবে যে ?নষেধমতে বচন যে শুন। 





তন্ন বচনং যথা-- 
'ব্রাহ্গণস্যৈব পৃজ্যোহহং শুচেরপ্যশূচেরাঁপ। 
স্তীশৃদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদাপ সৃদুঃসহঃ॥ 
প্রণবোচ্চারণাশ্চৈব শালগ্রামীশলাচ্চনাৎ। 


 ব্রাহ্মণবগমনাচ্চৈব শদ্রশ্চাণডাল তাঁময়াং |” হত 


শব টি, এ 
অনুবাদ ।-_ ব্রাহ্মণ শ.চি বা অশবচি যাহাই হউন, আমি 
তাঁহার ছি পু ও শন হস্তের সসর্শ শামার নিক» 


শ.দ প্রণন অর্থাং ত মন্দ 
| উচ্চারণ ডি শালতেনশি, নার পত্দা করিলে বা র্রাঙ্গণাী 
৷ গমন কাবিল চ'ডালম্ব প্রাপঙ হয়। 

মতএব এ বচন সাঙগানা উপর । 

[নিষেধ যে হয়, তল বৈষর ইতর 

বচন গাঁঢিল। 

ইহা আশংন্লা কাল 1 
হ'রিভান্তীবলাদ্সতে শ্রীপাদ কহয়ে। 

নতুবা বিরোধ শাস্তাস্তরমতে হয়ে ॥ 


অতএব এ 


বত 
জার হাহ শুন হাঁরভক্তিবিলাসেতে । 
হে [স্বামী সনাতন ত্য বহে টাকাকত] 


'ব্রচ্মণস্যব পৃভ্গোইহং ইহার মধোতে। 


একলা হয় এব কাদির আগত 


ং বৈষব 


শা জপ এ, ৮ রর 


শাশ্বত পর্দ লাভ 


অনাবাবচ্ছেদ হয় এই ত নির্য়। 


অথচ দেখিয়ে বহুশাস্তেতে কহয় ও 


ধর ০4 | 
স্তী-শূদ্রু শালগ্রামপূজা আধিকারা। 
ইহাতেই এ বচন কাহিম বিচার ] 


অন্য অনা শাস্তে তবে বাধ নাথাকিত (ক) ।॥ 
[বিচার কারলে ইথে পণ্ডিত যে হবে। 
দ্ছভ-ঙগর্যা মাত নল এও থা স্থাঁপাবে ॥ 


পর স্বর ৮ অত ৬.০ সপ -্প--০স সপ স্ব ৮ পচ পপ সপ 


পঠাক্তর ক) এ বচন ফদাপিত প্রামাণা হইত । 
অনা শাস্তমতত তবে বধি না থাঁকিত। 
১) 'অন্বৃপ লাক হরিজন “ললাসে)ঃ 
আপ্তা  নযেধকং যদ মদে লচনং শ্রুযতে স্ফুটস | 
অবৈফবপরং তদাবজ্জেয়ং তত্তদার্শাভিঃ ॥, 
২। শন্যবাবক্ছেদ-আর সব 'কছু বঙ্জজন করা। 


ষষ্ঠ মালা ] 


৮৯৫ এরর এলি টি অপ ৬ বা বি লি আপ স্পা শি এপ সপ শা পপ আপ তি সি তি পপ কপি সপ সপ পা 


প্নব্বার আর শুন শাস্ল্রেতে (ক) প্রমাণে । 
বৈষবী-্ত্রী-শদ্র অধিকারী শালগ্রানে ॥ 
বায়ুপুরাণে_ 

“অমাচকঃ প্রদাতা স্যাং কাষং বৃক্তর্থমাচরেং | 

পুরাণং শৃণুয়ালিত্যং শালগ্রামণ্ পূজয়েং॥ 

সম্ধ্যার্যযা বৈষধৈর্যত্বাচ্ছালগ্রাম শিলাইসবং। 

সা চাচ্চ্ণা (খ) দ্বারকাচক্রাঙ্কতোপেতৈব সব্র্দা |" 
অনবাদ।-কাহরেও নিকট কিছু যাচুঞা না করিয়া 

পরবে অলাঙবে দান কাঁরিবে, জীবিকার আনা কুষিকর্্ন 

কারনে, প্রাঁঙাদন পুরাণপাঠ শ্রবণ কারনে এবং শালশ্রাম- 

লাল পূঙ্জা করিবে । বৈষণবগণ শালগ্রামাশিলাকে প্রাণতুল্য 


মনে কাবিয়া যর সহিত ধারণ করিবেন । সব্পরদা দ্বারকা- 
চক্রাচকযুক শালগ্রামেরই পা কারিতে হয়। 


এতেক প্রমাণশাস্ত বিরোধি যে বাক্য। 
গ্রাহ্য নাহ হয় বহু শাস্দেতে অনৈক্য॥ 
'বাহ্গণস্যৈর পথজ্যোহহং" ইত্যাঁদ বচন। 
কেহ কহে শস্তের নহে দাম্ভিক-বচন ॥ 
তস্মাং যে অন্য বহু শাস্তের বিরোধি। 
অতএব সাধুজন ইহাতে বিবাদশী 
যাঁদ বুল স্প্রা শদ্র বৈষব কিমাকার। 
গৃহীত যে বিষদক্ষা বফুপূজাপল॥ 
ইহার ইতর সেই অবৈষাবগণে। 
শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত এই পতডতৃহ বাখানে॥ 
প্রমাণং হাঁরভান্তীবলাসে_ 
“গহাতাবিফুদীক্ষাকো [বফপুহাপরো নরঃ। 
বৈষবোহভীহতোহ ভিজ্ঞোরতরোইস্মাদবৈষণবঃ] 
অনুবাদ ।_যাঁন বিষ,দাক্ষা গ্রহণ কারয়াছেন এবং 
বির পজ্ঞায নিরত হইযাছেন পণ্ডিত্গণ তাঁহাকে বৈষব 
বুলন, এই কাবণে অনোরা অবৈষব। 
শূদ্রআদি অস্তাজ সে বৈষব যাঁদ হয়। 
শদ্র নীচ নহে, সেই পৃজ্যের আলয়॥ 


স্পপ্প স্পট ও পিপি শা আত রিনি 


পাঠা্তর (ক) শ্তোত-শাম্তের। 
(খ) সা চাঙ্গা -সাভাঙ্্যা। 
৯। ইতর অনা, ভিন্ব। 


প্রীঙ্লীভন্তমাল গ্রন্থ 


ট্রিপ বউ সপ গিট পি সি শা শি ব্য এ সপ্ত, ০৫ এ আস সর অর সিল 





৬৭ 


হাঁরভান্তহশন শুদ্ধ (ক) যাঁত কেনে নয়। 
*বপচ-অধিক সেই নশচ দূরাশয় ॥ 


তথা নারদীয়ে-_ 


'*বপচোহ পি মহনীপাল বিফুভন্তো 'দ্বিজাধকঃ। 
'বিফভান্ত-বিহগনো যো যাঁতশ্চ *বপচাঁধিকঃ॥” 
ইতিহাসসমূচ্চয়ে-_ 
“শূদ্রুং বা ভগবদ্ভন্তং নিষাদং *শবপচং তথা । 
ৰ বীক্ষতে জাতিসামান্যাং স যাতি নরকং ধ্রুবম॥” 
ূ অনুবাদ পূর্বে দুষ্টব্য। 
| নিষাদ *বপচ শূদ্র হরির ভকতে। 
| নাচ কাঁর মানে যেই যায় নরকেতে ॥ 
! ভগবদ্ভন্ত যেই সেই শদ্র কভু নহে। 
অভন্ত ব্রাহ্মণাঁদিক শূদ্রু শাস্তে কহে ॥ 
পাদ্মে চ- 
“ন শুদ্রা ভগবদ্ভন্তাস্তে তু খে) ভাগবতা মতাঃ। 
সব্ববর্ণেষু তে শদ্রা যে ন ভন্তা জনাদ্দনে ॥" 
ূ অনুবাদ ।_তগবদ্‌ভত্তেরা শুরু নহেন, তাঁহারা ভাগবত 
বলিয়া কথিত! যাহারা জনার্দনের ভক্ত নহে তাহারাই 
ূ সব্ববিতরি মধো শছ। 
৷ দ্ুবযের সংযোগ কাঁসা সোণা হয় যথা । 
। কৃষণদন্ক্ষ মাত্র নর দ্বিজ হয় তথা ॥ 


| 


ৃ 

ূ তথা চ তন্ৈব- 

1 “যথা কাণ্চনতাং ষাতি কাংস্যং রসাবধানতঃ। 
(তথা দীক্ষাবধানেন 'দ্বিজত্বং জায়তে নৃণামৃ ॥” 

| অন্ৰাদ ।-_কাঁসা যেমন রসসংযোগে সবর্ণন্ব প্রস্ত হয়, 
| সেইরূপ মানুষের দীক্ষা-বিধি দ্বারা 'দ্বজন্ব লাভ হয়। 
 পিতাগোন্রে থা কন্যা বিবাহে থাকে। 

বিবাহ হইলে স্বামিগোত্রে প্রবর্তকে॥ 

। তথা বিষুমন্ত্রদক্ষামাতে শ্রেষ্ঠ হয়। 

৷ নীচত্ব শূদ্রত্ব তোঁজ দ্বিজত্বকে পায়॥ 


পাঠাল্তর--(ক) শদ্ধ-যাঁদ। 
(খ) স্তে তু-স্তেহাপি। 





৮৮ 


যথা-_ 
“িতৃগোব্রেণ যা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রকা। 
তথা দক্ষা-প্রভাবেণ 'দ্বজত্বং জায়তে নূণামৃ 
অনুবাদ ।-_-1£৩।র গোত্রবাশহটা কনা যেমন বিবাহের 
পব স্বামীর গোপন গোতযুক্তা হয় সেইরূপ মানতমরও 
দক্ষার দ্বারা 'দ্বিজত্বপ্তাগ্তি হয়। 
অতএব তৃতীয়স্কন্ধে দেবহ্ীতবাকাম - 
"যন্নামধেয়শ্রবণানূকীর্তনাৎ, 
যপ্রহবণাদযৎস্মরণাদাপ কচিং। 
*বাদোইপি সদাঃ সবনায় কজপত্ত, 
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনা 0 
অনুবাদ ।_হ ভগবান, । 





শৃনি?ল বা গান কাবুল কা তোমাদক নমসাব কবলে 
চণ্ডালও তংক্ষণং সোম্যাগ করিবার উপ্যুক্ক হয, সেই 
তামার সক্ষাং দশৃন লাভ জধবলুল পি পিিকিল হ জা হ্যা 


[বঞুর নাম আদ যঁদ চণ্ডালে কহয়। 
যজ্জজনের (ক যোগ্য পবির সে হয়। 
তথা চ হ? ভন্তিসধোদয়ে শীভগনদ্‌ 
বক্ষ পংব 
“তীর৫থানাশবখতরবো গাবো 
মদভন্তাশ্চেত £লতেত্েয় 6 প7টকত তত্ব মম 


কপ্রপতথা সদ্য 


৬০ 


মিহি. সপ ০ ৮ ক পথ ৩ 
অন,বাদ 1--৪«% পরহ. এ লে চুসে কু তুল রি ৮৩ তু. 
(খোিনি 
ব্রাহ্গণগণ ও হামার ভকুগণ এতী পিঠচ£ ওল ভাল জাছুাও 


তদেহ মনে কারন্ব। 


অশ্ব গো-দ্বিজ্-আঁদ ভগবানের ভ্ক। 

নিজতলু হয় স্বয়ং মুখে করে বাকু! 
চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপথঃমহারাজলণ নে 

পৃথু মহারাজ শঙ্ক্যাবেশ আবতার। 

শ্রীমূখে কহিলা শুন রহস্য তাহার | 

সর্বত্র শাসনে মৃঞ এই দণ্ডধৃক্‌। 

বিনে যে অচ্যুতগোর বৈষ্ণব সব্বাধক | 


সপ সপ ও 


পাঠাল্তন -/ক) যঙ্ঞযনেব- ষক্্রযাদ্রেনব | 





কদাচং শ্য কতামার নাম 


শ্লী্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


1 
ৃ 
| 
| 
ৰ 
| 
| 


ষজ্ঠ মালা 


অতএব হাঁরভভ্ত বর্ণবাহ্য হয়। 
নীচ উচ্চ জাত সব কর্চতনৃময় ॥ 


যথা-_ 
"সব্বন্রাস্থালতাদেশঃ সপ্তদ্বাীপৈকদণ্ডধূক্‌। 


, অনান্র ব্রাহ্মণকুলাদন্ত্রাচ[তগোন্রতঃ | 


পূর্বাপর কহে শাস্তে দুই স্বতল্তেতে 


' পর্াগতল- ক) দুই 


অন্বাদ ।_ ব্রাহ্মণ বংশ ভিন্ন এবং অছ্রাত গোর ভিন্ন 


( অর্থাং ৬গবদ ভক্ত খা বৈষব ভিন্ন) স'বধ তাঁহাব আদেশ 
[হিল অপ্রাতিহত এবং তান হুলন সপতদ্বীপপর অখিতীয় 
সম্াট- (দ*্ডধাবদ )1 


ব্রাহ্মণ-বৈষব-স্থানে সাবধান হৈতে। 
। ক) 1 
[বপ্র কাঁহ পুনশ্চ বৈষ্ণব কহি যবে। 


নু ৫ 
ইহকত বুঝহ অনাবর্ণ যে বৈষবে) 
স্পা ব. 5৮2 ৪ তিনি ও ঁ ২756 


টু (পা। ৭72 আধকার 
8552 
টষ্কব £বগ্র হৈতৈ দুজভগাতিত বৈষার 
শ্রগহম হয় শাস্তে কর অনুভব) 
হ্রীমদ্ভাগবাতে সগতমস্কন্ধে 
ইলপাদছিউগ প্য ত্দলঃবল্দনাণভ ইতািদ 
(লে পিখ কে গাগা এ উনের, খত উড হু সা 2 | 
কাদে ঠৈ৫ 0 


পি পলো ভোপাি তি প্লাক 2 হিলি 


হাহ এস্লাকুত হমশশিষপিণ্টবাকে জী ভাত 


হি ৮ ঝি শক € 4 শখ 
হাহয়"বেণ পুরু ভ্ুমপ্রণ ত্ঠাতম্থ 
দি তার রি 
মু ভুপানিতের লাতব্যা দে শুক্লা দি শণেত। 
২ কক রি ৬. চন্রশে চি সপ প্ডী ৫2০ রি গছ কক ৯ 
হপদ্বী ৩ হলিফবান তাত তলদ্বী তত মি) দ্বিভীতনিহন 
অলবাদ ।--৪ হত ্ষকতণগিলে  পদচঠিক আর্থিং 
[পে চাল ১ল্ফীবদহাতকু হাতল অঙ্ক এবং 


ব্লকে হাহা ছাক্ষেলি। চললে 
দেপুকণাধদ ভহাল লম্বা দলে 

লি ৮৮1৮ ৬214 শি ধু ৫৫ ৮45 
টবসতালিতল (দল মা আদ তবা কলা? 


1 ই 
হু ৯ 
এ ও 
৬ 
“এ 


দলতক্তোতে দুইীমত তাতেত 


খে) বুক বাঝিলে। 
(পা) কুতখককিজন - কুতকিকিগণ। 
দা) ক্ষ মু ভাদ্র? 5৩1 


যচ্ত মালা 


তথা চ ব্রক্মবৈবর্তে প্রিয়প্রতোপাখ্যানে (ক)। 
ধর্মমব্যাধস্যাপি শ্রীশাল্রামীশলাপৃজনমুক্তম 
তত স'বাস্মত শ্রুত্তা ধর্মন্যাধস্য তদবচঃ 
তস্থৌ স চ সমানায় দর্শয়ামাস তাবৃভৌ ॥ 
1নার্ণকুবসানৌ বদ্ধাবাসনস্থো নঙ্গে গুলু। 
শালগামাঁশলাটৈব তৎসমবীপে সংপতীক্ষতাঘ, ও 


€ € শ্্ ৯ ভকর্প জর এ 
অনধবাদ | ঠাপপিল উঠান সেহ পচ লে কুছ 
শা গন [সন ৮» হঠথা এ তলত | ধরব আসলে 


+৯ 


1 € রি ॥ শু? পা চি ছিহু কুনু ক ৪ 
রি কহে এবি 18) লীদভিল হানি» 


হয ০ ৩ ০০ পরীর | তপশিস্পতত তি কা তত | 
বত: ভিন হিন। 2 হর 2৯ পাতা তির, 


এ তে ভল্নে সর হুল হাতনত 


_ টি এ 


ঙি 
রা লি ছিদিতে ললচঞ্ঞৃতে লহ বত 
ঙ 


তে রা 
পি ৮ পে তি ৪৪5৭ রর -ধৃ 
তর র ঃ ৫ তি হি 1 


সস টি ৩ 
সলাত হা ইহা হয় পুল্রঠিপিক। 
৮৪:৫0? উপ চাাতর্র শাস্ ভনুসার। 
* স্ঞব: 277 পুতি লুল শেলাপ. জা 


পি চস £ই 2 রি টিভি 


গে 


টি 
লি শা চা 
ক, টি পুশ গ ৬, ৭5৫৫ ৪] ঈপলিচাত তা চার্যা | 


এলপেক্ সদ হুশ লি 15) সকলের আফা] 
“টা 
স্ব পি সঙ্গ 

. প প্ধ 


লি শি ০ এ 2৫ 2 
টি ০ শাহী সত 
1“ 


জজ ওজ পি আজ) কঃ ক ৬ ন্্ 
নত, ও. ১৫5 হারামি 


সি 
বসলাম পিলামাথ পে 


দিলা তত ফাহা হিরিগেপত ঘি) 
+৫. ১ £ ধা সক শু হি ০ চা | 
টে, এ ৫ এখ | বী। রি 
হাল ভনাথা কহে থে না গানে অন্থ। 


শে পি হি্িহাপুপহ বিশাখা নি পর হবাতাপাখাান। 
(হা) শুরা কা 


(৭২ সদ পুণঙ্খিল 


দঃ) (তালা, পতন শশ $ 


রর 

ভা হী ওল ' 

তি থু 
'এলুমলাাপিত। 


৮৪ পুত সলিত ৭ 


শ্রীবীভন্তমাল গ্রন্থ 


৮৯ 
বং শ্রীমদ্ভাগবত 


শাঁদর পন 


 বৈষঃণ উপরে নাহ নিষেধবচন ॥ 
 ফ্বধম্ঘযাজন বিধিনষেধ শতেক। 


নৈষ্কন ইতরু-পন অন্যান্য (ক) হতেক 


শ্রীঘদভাগবতৈ - 
'দেবাষভিতাপ্তনণাং পিতণাঃ 
“ কংকরো নায়ঘূণল চ রাজন." ইত্যাঁদিবচনৈহ | 


অনুবাদ ।_ত ইনি 
'িয়কুট মনগণ, পতুপ 'লনগল 


সপ 
উর ইতি ঘললুট লাণসি নহেন। 


্ষ টব ! 
৭৭ ৩৩৭ , 
রন 


দেবাষিহাণ, 
লহাবেও ুহললে মতন 


ভতগণ, 


বাছা ৫ 
1 


ভি হা 
1৬ 1411 


সাধক, নাহ যাতে হরিতেষে] 


অনবাদ। যে পর্যন্ত বৈরাগের উদয় না 


॥ চা 
' স্য পর্যান্ত জমার কথাশ্রবণ ইতাঁদিতে শ্রদ্ধা না জল্মে সই 


পর্যন্ত নিতাপিনিমাত্তক কর্ম কাববে। 


করণেও বরুদ্ধ ব্াভচার দোষ হয় 


»*ল্া ভব: তানি শাসকের ধনর্ণহ 


শীগীতায়াম- 


ইতাছ! 


আপ চেং সুদুরাচাকরো ভঙ্ততে 


রি শাল পাল ৬ 
পূর্ণ পুতি 5 তত টি হও 


/% 
র্‌ 


[ীদ অনেক বাধ প্রমাণ আছয়। 
কতক লিখিতে পার পুস্তক বাঢ়য় ॥ 
অব *বপচ শ্রকুলে যে বৈষব। 
*শচ শুছ নহে সেই পরম দৃলভ এ 
আশ্রয় বিফ অন্তুদণক্ষ মাত! 
£হ নয় কেনে পরুম পরিকর 


5 গা বি 
৯৩৭ অননা। 


ক কক্মমা। 


৯০ 
যথা_ 


“ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রঙ্গা”" ইত্যাদ। 
(পূর্ণশ্লোক ও অনুবাদ পূর্বে দ্রষ্টব্যা) 
“ব্রাহ্মণঃ ক্ষান্রয়ো বৈশ্যঃ” ইত্যাঁদ। 


(পৃর্ণশ্লোক ও অনুবাদ পূর্বে দ্রষ্টব্য $) 


“সংকীর্ণ যোনয়ঃ পৃতা যে ভন্তা মধুসূদনে। 
চ্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলনীনাস্তে যে ন ভন্তা জনাদ্রনে ॥" 
“স কর্তা সব্বধিম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব। 
স কর্তা সর্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবা্যুত ॥" 
“অ*ব্থ-তুলসা-ধান্রী-গো-ভূমিসুর-বৈষবাঃ। 
পূজতাঃ প্রণতা (ক) ধ্যাতাঃ ক্ষপয়াস্ত নৃণামঘম্‌(॥" 
“সূ্যযোহপ্নির্ৰাক্ষণা খে) গাবো বৈষ্ঞবাঃ (গট) খং- 
মরুজ্জলম্‌। 
ভূরাত্মা সব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদান মে॥” 
অন্বাদ।-মধৃস্‌্দনের ভন্তেরা বর্ণসঙ্কর হইলেও 
পবিত্র। জনার্দদনের অভস্তেরা কুলীন হইলেও চ্লেচ্ছতুল্য। 
হে কেশব, তোমার ভন্ত সব্ব্ধম্মের অনুজ্ঞানকারী, হে 
অচ্যুত, তোমার অভন্ত সব্্বপাপকারী। অশবর্থ, তুলসা, 
গো, ব্রাহ্মণ ও বৈফন্রে পুজা, প্রণাম ও ধ্যান করিলে ইহারা 
মানুষের সকল পা” ক্ষয় করেন। হে ভদ্র, সূর্যা, অগ্নি, 
গো, ব্রাহ্মণ, বৈষব, আকাশ, বায়, জল, ভূমি, আত্মা ও 
সকল প্রাণী এই এগারটি পদার্থ আমার পূজার উৎকৃষ্ট 
আধার বা অধিষ্ঠান। 


পূজার আধার হন বৈষবঠাকুর। 

নীচ উচ্চ বিচার সে রহ বহুদূর ॥ 
শালগ্রাম-পূজা-আঁদ তাহে কি বিচার। 
যাঁহার চরণ-স্পর্শে সংসার-নিবার ॥ 
অকারণে প্রত্যবায়* আধক ত আর। 
আচার্য্য সিদ্ধান্ত কৈলা করিয়া বিচার ॥ 
শ্রীবুপ সনাতন জগত আচার্য্য । 

এবং সব্ব্বাচার্ধ্য আর সর্্বসাধ্‌বর্ধয ॥ 


পাঠান্তর-_-(ক) প্রণতা- নমিতা । 
(খ) এক্ষণা- ব্রাহ্মণো। 
(গ) বৈকবাঃ_বৈষফবঃ। 
১। সংসার-নবার-_ সংসার র্থাং 
হইতে মান্। 
২। প্রতাবায়_পাপ। 


জঙ্নমৃত্ার বন্ধন 


শ্রীভ্ীভন্তমাল গ্রন্থ 


[ষষ্ঠ মালা 


সভার সম্মত শাস্বেদ অনুসারে । 
লোকনিস্তারের হেতু কাঁরলা বিচারে (ক)॥ 
অতএব দঢ় হৈল সিদ্ধান্ত বিচারে । 
বুঝিবে সুবোধ, নাহি বুঝবে ইতরে॥ 
ইথে যেই অভাঁগিয়া বৈষ্ণব 'নন্দয়। 

নীচ জ্ঞান কর জাতি-কুল 'বচারয় ॥ 

এ সব সিদ্ধান্তে যেই হেয় বাদ্ধ করে। 
বৈষণব-চরণরজ নাহ ধরে শিরে॥ 
বৈষব-চরণে দাসবুদ্ধ না করিল। 

তবে বজ্রাঘাত তার ?শরেতে পাঁড়ল॥ 

শ্রীল নাভাজীর মনপ্রবীতের লাগিয়া । 
তাঁহার অন্তরগ্‌ড় আশয় বুঁঝয়া | 
বৈষবমাহমা কিছু বাহুলা লাগিয়া । 
কথোগৃলি শ্লোক 'লাঁখল স:প্রমাণ দয়া ॥ 
ইহাতে যে ভালমল্দ বিচারতে নাঁর। 
অপরাধ না লবেন দাস অঙ্গীকার ॥ 

হে হে খে) শ্রীল নাভাজনউ কটাক্ষ করহ। 
শ্রীচরণ লালদাসমস্তকে ধরহ ॥ 
বৈষণবমাহমামৃত সব্বশাস্তে গায়। 

লক্ষ লক্ষ কাহবারে কার শান্ত হয়! 
প্রসিদ্ধ জগতে ইহা কাহয়া ক ফল। 
তথাপিহ প্রয়োজন আছয়ে প্রবল ॥ 
দা*্ভক অবোধ কুতাঁক্ক দুরাশয়ে | 
নিন্দূক পাষণ্ডী জনার হিতের লাগয়ে॥ 
দ্বিতীয় কারণ বৈষবের গুণগান । 

কোন ছলে কার যাঁদ পদে দেন স্থান॥ 
সাধূকৃপা সকৃতি যে বিনা কোনমতে । 
কখন 'িববাস নহে হরির ভকতে॥ 


পাদ্মে-_ 


“মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামবরক্ষণ বৈষবে। 
স্বজ্পপুণ্যবতাং রাজন! 'বিশবাসো নৈব জায়তে 1” 


অনুবাদ পূর্বে দ্রদ্টবয। 


পঠাল্তর--(ক) ধবচায়ে_ বিস্তারে । 
(খ) হে হে ওহে। 


ষষ্ঠ মালা ] 


_ হ'রিভান্ত অঙ্গ যে অন্বম্ন -ব্যাতিরেকে | 
চৌধাঁটর প্রকার যে প্রাসদ্ধ সব্বলোকে ॥ 
বৈষবের আরাধনা সেইমত হয়। 
তার মধ্যে যে যে অঙ্গ সম্ভাবনা লয়॥ 
তাহার প্রমাণ আর বৈষফ্বমাহমা | 
রসামৃত-সিন্ধুগ্রন্থ সিদ্ধান্তের (ক) সীমা॥ 
আনাধনাবাধ পূর্বে প্রমাণ কহিল। 
দগ্‌দরশনমাত্র সীমা না পাইল॥ 
কৃ হৈতে কৃষ্ণভক্কে আধক পৃঁজব। 
তাংপর্যয-অর্থ ইথে ব্রা না কাঁরব॥ 
বৈষবের মাঁহমা কে কাঁহবারে পারে। 
শ্রীল শঙ্কর বিনা ইহা অন্য আগোচরে। 
ইহাতে সন্দেহ কিবা দেখহ (খ) বিচার । 
ভান্তীমশ্র বিনা জ্ঞান-করম্ি-আঁদ করি 
ফল নাহি পায় কু (গ) স্থূল তুষ কুটে"। 
ভান্তামশ্র হৈলে মনত আঁদ করপুটে॥ 
শ্রীদশমে_ 
“শ্রেয়মাসণ তং ভন্তিমুদস্য তে বিভো, 
[রিশা চপ 7 7 বলকবাধলপক্ষায়ে । 
তেষামসো ক্লেশল এব শিষাতে, 


রর নক রব খুটি চি ক. শক দি ক্জ-্ ক 
“50257 সাথি হিঃ তহবা। তান, 1 


তে টিটি 
;ড। বাংলো জস্তঃসারশলা, তুষকে 
পথ 


(ত খল হাহাতিলব তেন শন বাণ হয়, ততমান কলাণ 
সাপ পে স্ত ব্ প্র / স্‌ ্ ১ €. 
ক ১৮ অশায়ুসবুর পা হঠাত ভিত তক সাহারা বাপ লয় 


শপ পপ জন ক ০০০০ ৯ পপশীপ (আন সীল শি পিস 


গথাণতিক (ক) সঙ্গীতে তর মাহমার। 
(2) দেখত পেঙনা। 
(পা) কু ঘুথা। 
১) অন্য ল্াতরেকে বিধি ৫ 1ানষেধ শ্হরা। 
7৩ «৭ প্রদাপ্থিল হিকায় আলা পদাথর থাকব নম 
জয় কিনা পিশাথিল্প না থাকায় অন্য পদের শা 


এত হবেক। যেমন ধর্ম আছে ব।লয়া 
। ধর্ম না থাকিলে জগং থা না 


থাকব “নম 
দাত আহ অব্যয় 
(কা তরেক)। 
ই। স্থল ওষ বট 
খেসা কুট: কিণকু 
রাম বুছো হয়। 
€ 


নে 6 থা. এ শখ 
সু অল বিপিন 


চি 


৬তবেব শসাকণার বদলে স্থূল 
তাহাতে শসাকণা নাই বাঁলযা, 


এ সি 


রি 


আত সহজেই মস্ত ইত্যাদ 


জে 
এড 


৬ হয়। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


৭১৯ 


কেবল জ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন, তাহাদের শ্রমও ব্যর্থ হয়। 
(কষ্টই সার হয়)। 

প্রার্থনা করিয়া সুর-ম্ীন যাহা কহে। 

দিলেও সে হাঁরভন্ত নাহ ফিরে চাহে ॥ 


শম্পা 


৩০৪ 
“সালোক্য-সার্্ট-সামীপ্য-সার্প্যৈকতমপহ্যত। 
দীয়মানং ন গৃত্রীন্ত বিনা মংসেবনং জনাঃ ॥" 

অনুবাদ ।_ সালোক্য (আগার সাহত এক লোকে 
নাস), সা (সমান এম্বর্ধ্য), সামীপ্য (আমার নিকটে 
অবস্থান ) সাবৃপ্য (আমার সমান রূপ), একহ (সাযুজা, 
আমার সাঁহত অভিন্নতা) এই পচি প্রকারের মস্ত দান 
কারিলেও ভন্তজনেরা আমার সেবা ভিন্ন তাহা গ্রহণ করে না। 
হেন যে ভকাঁত যার দেবতার পুজ্য। 
যোগি-যাঁত-তাপ-আঁদ সকলের আর্যধা॥ 
কাণ্চত ভকাতি 'কল্তু কম্মেতে নিবর্ত॥ 
জ্ঞানের যে পাঁরপাকে কর্ম যায় ক্ষয়। 
সে জন জনবনমুন্ত প্রবর্তেই হয়] 
শ্রীভগবদ্গীতায়াম্‌_ 
। "আপ চে সদহ্রাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌। 
। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্বাসতো হি সঃ॥" 
ৃ অনুবাদ পৃব্ছে দু'্টবয। 
' অতএব প্রবর্ত সাধক ভন্ত যেহ। 
সকলের পুজ্য তেহো ইথে কি সন্দ্হে॥ 





| বৈষ্ণব যাহার কুলে গর্ভে জনময়। 

| তার পিদ্ুলোক যাঁদ নরকে থাকয়।॥ 

| নরক (ক) হইতে উঠি আস্ফোটন করে। 

ূ মোর বংশে বৈষব জাঁল্মবে (খ) অতঃপরে॥ 
সংসারের দুঃখ আর নাহক ভুঁ্জিব। 
বালক জন্মিবামান্র সবে মুক্ত হব॥ 








পাল্ভর--কে। নরক- নরকে । 
(খ। ভনমবে_ জাচমব। 


শী পাপ শিপ 


৯২ 


অথ সম্প্রদাপ্রকরণ। 


সম্প্রদায় সদগুরুর চরণ-আশ্রয়। 
লবামাত্র কর্ম ছুটে পবিত্র সে হয়॥ 
শ্রীকণে নিত্কাম-প্রেমভীন্ত উপজায়। 
ইহার প্রমাণ শত কত কহা যায়! 
[কণ্চিত কাঁহব মান্র দিগ্‌দরশন। 
সাধুমার্গ শাস্মতে দয়া যে প্রমাণ ॥ 
সম্প্রদাবিহীন যেই বৈষ্ণবাভিমাননী। 
শাস্বের প্রমাণে তারে বৈষবে না গণি] 
কোঁটিকল্পে তার "সাদ্ধ (ক) কভু নাহ হয়। 
সেই মন্ত নিষ্ফল যে জানিহ নিশ্চয়] 
পাদ্মে তথা গৌতমীয়তন্তে তথা স্থানান্তরে 
“সম্প্রদায়াবহননা যে মন্তাস্তে নিজ্ফলা মতাঃ। 
সাধনৌধৈর্নীসধ্যন্তি কোটিকল্পশতিরাঁপ ॥" 
অনুবাদ পের দুষ্টবা। 
বৈষবসম্প্রদা চাঁর প্রাসদ্ধ ভুবনে । 
শ্রী মাধ রুদ্দ আর সনক বিধানে ॥ 
পাদ্মে 
“কলো খল ভাঁবষ স্ত চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। 
শ্রীমাধবী-রুদু-সনকা বৈষবা ভুঁবি পাবকাঃ 0" 
অনুবাদ ।_কাঁলত অবশাই পূহথবঈিতে শ্রী, মাধ, 

রুদ্র ও স্নক এই চারাট প£বতৃতা সম্পাদনকাবখ ১ন্ফব 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইব! 
অবৈষণবস্থানে যাঁদ বিষুমন্ত লয়। 
নরকগমন সেই পশ্চাতে করয় ॥ 
ভ্রমে যাঁদ করে পুন বৈষণব গরুতে (খ)। 
দীক্ষা কাঁরবেক সেই শাস্তবাধমতে।! 

নারদপণ্রানে তথা যামলে হারিভান্ক- 

বিলাস-গ্রন্থ-প্রাসদ্ধ 8 

“অবৈষবোপদিজ্টেন মলে নরয়ং ব্রজেত। 
পুনশ্চ বধিনা সম্যক গ্রাহয়েদ (গ) বৈবাদ 


শপ শশা 
প্‌ সপ. ২: হি টি 


পাঠান্তর-।ক। “সাদ্ধ -€সন্ধ। 
(খ' বৈফব গৃবৃতে বৈকনগংবহে। 
গ) গ্রহায়েন গিহীয়াদ। 


ভ্রীজীভন্তমাল গ্রন্থ 


| ষষ্ঠ মালা 


অনাবাদ।-আনৈষন কর্তক্ষ উপাঁদস্ট মন্তের দ্বারা 
নরকে যাইতে হয়। স.৩রাং পুনরায় সমাক্*ভাবে 
বিধিম৩ বৈষব গুরুর ঠিকিও হইতে মন্ত্র গ্রহণ কাঁনিবে। 


পাদ্মোত্তরখণ্ডে মহাদেব উবাচ -- 


"ন্যাসে বাপাম্চনে বাপি মন্তমেকান্তমাশ্রয়েৎ ।ক)। 
অবৈষবোপাঁদন্টেন মন্তেণ ন পরা গাঁতিঃ॥ 
অবৈষবোপাঁদ্টং চেং (খ) পৃব্বমিন্তবরদ্ধয়মূ। 


1 পুনশ্চ বাঁধনা সম্যক বৈষ্বাদগ্রাহয়েলমনুম্‌ (গ) |" 


অনব্বাদ ।_ন্যাস-ক্িয়াচতই হউক কা প্জাতেই হউক, 
একান্তভাতব মনত আহুম কবিকে হকি অবৈফবের দ্বাবা 
টপপাব্তট মল্ত পরমা গাঁত লাভ হয় না। পুরি দইাটি 
শেছ্ঠ মন্ত্র (লক্ষী মল্ল ও লাবায়ণ মনত) যশ আঅবিফবের 
দ্বাবা উপদদত্ট হইয়া থাকে বে বৈফবের নিবটি হইতে 
[বিধিমত পুনবায কুসই অন্ত গৃহণ বলাইলে। 


মহাকুলোদভব সব্বযিজ্ঞেতে দীক্ষিত। 


' ধনগমসহস্শাখা যদাশি পাঠিত! 


পপ সর সস 


হেন যে ব্রা্ষণ যদ আবিষব হন। 

ম্ ক ৭ 
গুরু নাহ হন তাঁরা ।ঘ) কাঁরলে বলণ 

তর [-- 

"মহাকুলপ্রসৃতাহাপি সব্বমন্দ্রেম্ দীক্ষিত । 
সহস্রশাখাধায়ী চ ন গৃরুও সাদবৈফবঃ 1 

আনবাদ | উচ্চবণতশা ভাণিময়াতি সকল হা লট হ 
হইয়াও এবং সহস্র শাখা দহন বিমান ভিঠল্ীত হালে, 
হইতে পাকলুন লা 

পুনশ্চ পাদ 
'সহস্রশাখাধায়ই চ সব্ব্যিচ্জের দত | 
ল মহাঁত াতোহাপি ন গুপুই স্বাদলৈফবহ 
যস্তু মল্লদ্ধয়ং সম্যগধ্যাপয়তত নৈফাবঃ | 
রর মা €_ 54 দঃ গড 

স আাচাষস্ত নঙ্জেয়ো ভববন্ধা বদারকু2।! 


লি 
সাযণ কিয়া, সকল মা 


| টৈ 
। দইগক্ষষত হইঘা এবং উচ্চ কুল হ্র্ঘলাও কনিযাও হটৈষব 
গুর্‌ হইততে পাবেন তা যে নৈফব দুইটি মল (শ্যস 


মন্তমেকান্তন শ্রাদ্তত তত শু জায়ে। 


1 2:, 7৮6 -প.হ 
(5) বেফবাদ গ্রাহ রমন হাহ হি £লফবাং সাধ 
(৭, হারা ঠা 


ষষ্ঠ মালা] 


মন্দ ও অহ্টাক্ষর মন্তু) সনাক ভাবে অধাপশ করেন, 


তাহাকেই সংসারবন্ধন মোচনকারণী আচার্য) বাঁলয়া গ্রাঁনতে । ররর 
৷ বপর্যযয়ে চ বর্ম চ গুরুশিষ্যে যাদ কাচং। 
' কথমারাধ্যতে ইম্টং কথং 


হইবে । 

অবৈষবে বিষণুমন্ত লৈলে কি হইবে। 

ভান্ত যে বাদ্ধফু নহে যাহাতে তারবে 
নারদপণ্রানে-_ 

“গহুাতি ভক্তো ভন্ত্যা চ কৃষমন্তণ্ণ বৈষবাং। 

অবৈষ্ঞবাদ- গৃহাত্বা চ হাঁরভান্তন বদ্ধতে। 


অনুবাদ ।- ৩ শর সংহত পষবের নিকিত হইততি 


রঙ 
কুষমণত গ্রহণ কারিয়া থাকেন, অনষবের নিক) 552৩ ঘি 
গর ৪ 
লইফল হারিভষ্ি বদ্ধিত হম *ন। 
রা 
রহ্ষাবৈবন্তে 
নি রি খর নে. নে 8০০৮4, চিন 
বষুভাঁক্তবিহীনাঞ্চ ভাকুভশীনো ভবেহারঃ 
টি প্র ৮ পা নর ১ কর্ণ 
শৈবাং শান্ঠাদ্‌ গৃহীঙ্বা চ হবো ভাঙন বদ্ধতৈ ও 
তি লি চন ০ 
অনুবাদ ।-7.৭4 14ফ২৩(্াঁলৃহ খন তাহ, নিকট হইতত 
মণ লই মানুম ভান্তৃহীন হযু। আব ঠশব ও শাকের 
নক) হইতে মনত লইলে বাদ ভিত বন্কিত হয় না। 


অনুবাদ | কয ব্রা্থণ বেষব 
হণ কবির আন্ত বা 
ও শা বণ 


শি 
€6 7:০৯ 


দ[নব-) সর্দি লহ 2? 
দবখ্প লা” 
1 নিগার রি 


কঃ রে] 


শৈব; সৌরো গুণপতাঃ শান্তঃ 


বল্ঞায়ে্ট পরয়তেন সবর জমি নাসিতকম 2 


পন বধ (256. 


[বপযায়-পথ যদি গর, শিষ্ো হয়। 


741] আনা হান ভর 


শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


৯৩ 


পাদ্মে_ 


তদ্ভান্তসস্থিরম 0" 


অল,বাদ। _গ:রু এবং [শষোর পথ ( অর্থনাৎ সাধন পথ ) 
যাঁদ িপরখত হয়, তাহা হইলে শিষ্য কিরপে ই 
দেবতার আরাধনা কাঁরবে এবং ছিরপে সেই ইচ্জদেব 
তাহার ভান্ততে অন্তঃকরণে স্থিরভাবে অবর্থান করিকুবন £ 


এ প্রমাণ বহু হয় কতেক 'লাখব। 
কুষ্ণভাঁন্ত ইচ্ছে যেই বিচার কাঁরব॥ 


সদর শব্দেতি সম্প্রদায়কে বুঝায় । 
সং-শব্দে নিত্য ইহা আভিধান হয় ॥ 


সম্প্রদায় গুরুপরম্পরা যে প্রণালব! 


নাহ 


[নিত্য হর ধংস আসতেছে চলি! 
সেই প্রণ্লবতে গুরু যেই জন হন। 
সদ্‌গুরু বলিয়া হয় তাঁহার আখ্যান] 
পূর্বে যে কাহল সম্প্রদায়উপদেশ। 


বিনা যে নিত্ধল তার ধম্মের ৮১ লেশ॥ 


' তাহা বিনে বৈষবহ সিদ্ধ যে নাহল। 


তবে যে বৈষব বাল যতেক কাহল! 

তাহাতে জানবে সম্প্রদায়ী হন তেহ। 
নতুবা বিরোধ হয় পূর্বাপর সহ 

অতএব যেহো সম্প্রদোপাঁদম্ট হন। | 
বৈষব-শদতে শাস্ত্রে তাহারে কহেন॥ 
চর ৮ হীন আচার্য হয়েন। 

ূ যদ বফ,পরায়ণ ভকাত বহে) 

| সেই সে দুলভ তে'হো সদ্‌্গুরু হয়েন। 
সত সতা কার পুনঃ শাস্কেতে কহেন! 


দেবীপুরাণে_ 


রা হালে আচাষণঃ স ভাঁবষাতি। 


স্য বো পা ভান্তর্যথা বিফৌ তথা গুরে। 
'স এব সদগুরুজ্ঞেয়িঃ সতামেতদ- বদ্াাম তে॥” 


| অনুবাদ ।_যাঁহ'র বিফ এবং নিজ শৃবৃতে প 
৬াঁন্ত ভাঙছে (তান সন্বলক্ষণহশীন হইয়:ও জাচারযা (গদ্রু) 
হইলেন তামাক সতাই বলিততছি, তাহাকেই সদগব 
লক রি ৯ ॥ 

16141 এ 


৪6 


স্প স্তর বত স্ব স্বাদ নর সরল সর ম্ড স্৯- প্জত সর 


চাঁর সম্প্রদায় ক্রম হয় শাস্লাসদ্ধ। 
অনাঁদ-ব্যবহারে দেখ লোকেতে প্রাসদ্ধ ॥ 
আর দেখ চমংকার সম্প্রদোপাঁদম্ট। 
অনন্যভাকেতে (ক) হয় ইম্টভান্তীনিষ্॥ 
অসম্প্রদায়ী জন যেই কৃষ্ণমন্ত্র যজে। 
নিষ্ঠা দূরে রহু নাহি জানে কারে ভজে॥ 
সব্র্ব দেব (খ) জ্ঞান কর্ম ভক্তি সমান জানে। 
নানাকর্্ম করি আপনারে সাধু মানে ॥ 
বিচার করিয়া দেখ পূর্বাপর-ক্রমে। 
সদগুরু আশ্রয় বিনে পথান্তর ভ্রমে॥ 
গুর্‌ সকলের মূল সভার প্রকৃতি। 
ভুন্ত-মান্ত-দাতা আর কৃষ্ণ ভান্ত রৃতি॥ 
যেমন আশ্রয় যার তেমতি সে হয়। 
এক 'দোঁহা' তার দৃষ্ট মহাক্তনে কয়॥ 
|দোহা- হিন্দী ] 
জল-বরোবর মীন রহে. জাতি বুঝ্‌কে বুদ্ধি। 
জাকো যৈছে গুরু মিলে, তাকো তৈছে সিদ্ধি 
অতএব সাধূমার্গ শাস্তমত যজ। 
বৈষফবের পথ লও, সদগ্‌রুকে ভক্ত 
গুরু কুষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক কার জানো । 
আপ্নে নীচ অপরাধী করি মনো ॥ 
তরুবত সাহঞ্কৃতা আপনেতে করো । 
অমানশ আর মানদান সদা ই বিচারো॥ 


যথা-_ 


“তৃণাদাঁপ সুনীচেন তরোদিরিব সহিফলা। 
অমাঁননা মানদেন কনরভ্র্নীয়ঃ সদা হারিঃ 0" 


€* 


অনঃবাদ ।--তুণ হইনত€ নীচ লা নত এবং বৃক্ষের মত 
সাহু হইয়া নিভে শুমানী অর্থাৎ অভিমন শুলা হইয়া 
এবং সং 


হইবে। 


যে জনার হারিভান্তু আকিগুনা হয়। 
অসংখ্য মহিমা তাঁর কহা নাহ যায়॥ 


ক 


পাঠাল্তর-(ক) অনন গাকেতি-অননাভাগলাতি | 
(খ দেব- বেদ। 


শ্রীভীভন্তমাল গ্রল্থ 


সম্মান দয়া সর্বদা নন কর্তন করিতে 


[ষষ্ঠ মালা 


সকল দেবতা সব্বগনণের সাহত। 
তাঁহার শরীরে বৈসে হৈয়্যা আনান্দিত॥ 
হার অভন্ত জনে সদগুণ কোথায় । 
হীন্দ্িয়-সুখের হেতু ইাথি উাথ ধায়॥ 
(৮৮০ 

"যস্যাস্তি ভীক্তভগবত্যাকণগুনা, 

সব্বৈগুণৈস্তন্ন সমাসতে সরাঃ। 
হরাবভন্তস্য কুঁতো মহদেনণা 

মনোরথেনাসাতি ধাবতো বাঁহঃ॥" 

অনবাদ ।__ভগবণনে যাহার আকিগ্ন অর্থাং শুদ্ধ ভান্তি 

আলুছ, তাঁহার অন্তরপ্রে পেবগণ সববাদা রী গুণের সাহত 
অবস্থান আরেন। এবং ভাঙ্তর 
বাহে বিষয়সখ বা মন্র্পি সং বসুর প্রত ধালিত 
হইচুহছে তাহার মধ্যে প্রেদাবিতার প্রীত মহং গণ কিবাপি 


সঙ্গভল হয় ও 


/স্দি 
টি 
প৬পৃশ্তহ নন 


[লতি যেহ 


+৯ 





নি 
5 
1 নলুঃ। 


বু টব সির € ৪1 
চি 22 ই? ৬ ২ তরোহ স্মাললেফলত ও 
| 
] 
। 
| 
|] 


বফমন্তোপাসকশচ স এব বৈষঃবো ভিত ॥? ইত্যাদি 
অনযবাদ ।-_তে ছি, ভিন বিফননের উপাসক তই 
বিফব। 
সম্প্রদায় মাক হাদ এ কলা এর হহ। 
তথাপি জানিবে সম্প্রলায়।র আশ্রয় 
পা দোখি মল উপাসনা নাহি হয়। 
ইহাকত না "লে 75াহা সদ সিন ৮৭ ৯5৭41 11 





বিষুমন্ত্রদীক্ষা কার ভন্তঙ্ত মন 
ইভা ইতর যত রা 
কন্তু সম্প্রদায়ী তেগভো নৈফর না হন 
যতেক কাহল এত আতিধন হয়। 

বৈষাব অপরাধে কল সব নাশ মায়।। 
বৈষবেতে অপরাধে সন্বনাশ হয়। 
আয়শ্রীবশোধমর্ন লোকাশিষ ক্ষয় ॥ 








যম্ঠ মালা] 


আর যত শ্রেয় (ক) কোট জন্মের সণ্য়। 
আঁধক কি কব (খ) কৃষ্ণভান্ত দূরে যায়॥ 
“আয়?ঃ শ্রিয়ং যশো ধম্ং লোকানাশিষ এন চ। 
হাম্ত শ্রেয়াধাস সব্বাঁণ পুংসো মহদাঁতিক্রমঃ ॥" 


অন্বাদ ।-_-মহং লোককে সা তিক্রম অর্থাং অবজ্ঞা কারুলে 
গ্রী, যশ, ধর্ম, *বর্গ প্রভাত লোক, 
আশিষ অর্থাং ভভশপ্ট বস্তু এবং সকল প্রকার কল্যাণ নষ্ট 


তাহাতে প্রূষের আয়, 


হয়। 
বৈষবের নিন্দা করে যেই মডরমাতি। 
পিতৃসহ রৌরবেতে ভুঙ্জয়ে দুর্গাতি॥ 
সকান্দে_ 
"নিন্দাং কুব্ত্ণীম্ত যে মরা বৈষ্বানাং মহাত্রনাম। 
পতান্ত পিতৃীভিঃ সার্ঘং মহারৌরবসধাজ্ঞতে 0” 


অনুবাদ ।_যে মৃর্খেরা মহাপ্রাণ বৈষনদের নিন্দা করে 


তাহারা পিতপুকাযদের সঙ্গে 
251 
₹ নি 
বৈষবর রর খয়া মেই সম্মান নাহ করে। 
আসন হইততি উ প্রণয় আদরে । 


অহারেোরবু 


তযাথন 


দাঙভক পে হাঙ্ম টি দন, 1 
আঁচরাতে পন] [ই ৪৭447 * অ।ও তাঁথ ) 
তি ২০ 
শি 
“বৈফবং জনমালোক্য নাভাথানং করোতি যও। 


প্রণয়াদরতো বিপ্র। স শাবো নরকাতাথহ গে) ॥" 


অনবাদ | বৈফব জনকে দেখিয়া 
দানের ৮? ৩ অদ্তাথান না করে (উঠিয়া 


হা ্ 
০ শর ক রঙ - চি বি ৪ শাস্পি & ৭ 
|] কলা তত্র তুন ৩ 212 (বিকিনি, ১) হজ্। 


রসি |. 
পি ৩ ৩াশে লং 


চি 2৩ 


সদগুরু আশ্রয় কষ বৈফব সেবন। 
এই ধন্য গরদেহ কারয়া ধারণ ।। 

য় বাতরেক মতে বৈষ্বমহমা 
পিসঙ্ষে কাহল কিছু সিদ্ধান্তচান্দ্রিমা ॥ 
সম্প্রদার সং-প্রণাল? আগে ত কাহব। 
লালদাস পাদরজ মাঁগয়া (ঘ) লইব॥ 


৫ 
তঞ্নকা 


পাঠান (ক) তয় শট 

ধক কি কন আব কি জু ৃ 
(গা) স লালা নলকাতিতথঃ স ভললাবকঠিতথিঃ। 
(ঘ) মাগিয়া -মাঁঙ্গয়া। 


() 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


৯১৫ 


চাঁরত্র শ্রীনবযোগেন্দ্রে কে) 
নাম (খ) নব যোগেশবর যা-সভা-পাদুকা। 
পরমশরণ্য যেই ভবান্ধর নৌকা ॥ 
কাব হরি করভাজন আর অন্তরাক্ষ | 
| চমস প্রবৃদ্ধ আর পিস্পল সুদক্ষ ॥ 
দ্ুমিলাদ জগজন-তাপাঁবমোচন। 
ভুবনে 'বিতরে কৃষভন্তি জ্ঞানাপ্তুন ॥ 


ভাস্তমাঁহমাকথন 


নববিধা ভান্ত মেই যাজন করয়। 

তার-শ্রীচরণরেণু পরম উপায় ॥ 
। নব অঙ্গ দূরে রহ, এক অঙ্গ ভজে। 
| পরম ধামনক পায়, মায়াবন্ধ তেজে ॥ 
| শ্রবণে শ্রীপরীক্ষিত, কীর্তনে শ্রীব্যাস (গ) | 
| স্মরণে প্রহনাদ, অঙ্চনে পৃথদমহাযশ ঘে)॥ 
| কমলা চরণ সোঁব, বন্দনে অক্ুর। 
| শব্দদাস্যরস-অঙ্গে পায় কপনশবর ॥ 
| সখ্য পার্থ, আত্মানবেদনে বাঁলরাজ। 
৷ এক এক অঙ্গে ভজ সাধে নিজ কাজ 

যথা-_ 

| "শীবিষোঃ শ্রবণে পরাক্ষিদভবদ বৈয়াসাকঃ কণন্ত 
৷ প্রহ্াদঃ স্মকণে তদ্ঘি ভজনে (উ) 
| লক্ষম্রবঃ পৃথুঃ পৃজনে। 
 অক্লুরস্ত্বাভবন্দনে কাপপাতির্দাস্যেহথ সথ্যেহজ্জ্নঃ, 
সব্বস্বাত্মীনবেদনে বলিরভূৎ কষ্কাপ্তরেষাং পরম ॥” 


অনঃবাদ ।__প্রাবিষুর নামগুণ ইতাদি শ্রবণে পরখীক্ষিৎ 
কর্তন বাসসৃত শুকদেব, স্মরণে প্রহনাদ, চরণদ্সস্নে 
লক্ষী? দেবর, সজনে পথ বন্দনে জক্তুর, দাসো কাপপাঁতি 
হন্মান্‌, সথো অঙ্গন এবং দেহসমন্বিত আত্মনিবেছনে 
বলিবাড ইন্হাদের সকলেরই সব্বতোভাবে কৃষপ্রাপ্তি 
হইয়াছিল । 


শপ সপ ০ পাপ পপ পপ পা সপ | আআ শট 


পাঠান্তর_ (ক) যোগেন্দ্র _যোগগেশবর । 
(থা) নাম-নম। 
গ) শ্রীবাস- শ্রীশৃক। 
(ঘ) পৃথুমহাযশ-পৃথ্‌রাজক (ক ও খ পঠাল্তর 
পরবস্তসিকালে কাহারও কৃত মনে হয়)। 
(ঙ) তদাঙ্ঘ ভজনে- তথাউ-ঘ্রভজনে। 


৯৯৬ 


ভগবান যার বশ তার নামগুণে। 
ন্রিলোক্য পবিত্র সেই পূজ্য শ্রিভুবনে ॥ 





ভান্ত-অঙ্গ 
শ্রীমদ্ভাগবতে__ 
“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্কোঃ স্মরণং পাদসেবনমূ। 
অচ্নং বন্দনং দাসাং সখ্যমাত্মনিবেদনমৃ | 


অন্যবাদ ।- শ্রীবিফুর নাম-গুণাঁদ শ্রবণ, কীর্তন ও 
স্মরণ, তাঁহার চরণসেবা, তাঁহার অজ্ঞনা ও বন্দনা 
(স্তবস্তুতি ট দাসা, সখা এবং আত্মনিবেদন (নিজেকে 


সব্বতোভাতব সধপয়া দেওয়া) এই হইল নবাবিধা ভান্কু। 





প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


৯ ৯ তি সি ৯ + পপ পিপি সপ সি সি ৭৯৯৮ 


ৃ ৷ অব্যাহত গাঁত, 


[ষচ্ঠ মালা 


এসি তিস্তা পতিত পি 


এক স্থানে স্থাতি 
গোদোহন-কাল নহে । 
' হেন সে যদ্যাপ, স্বভাব (ক) তথাপি, 
রাজার গুণেতে মোহে ॥ 
ত দিবানাশ, একাসনে বাঁস, 
আনন্দে মগন হয়া 


৯ ৭০টি 


নৃপের সাঁহত, 
আস্বাদেন বন্ধ্‌ পায়্যা ॥ 
রাঙা মহামাতি, অই রসে মাতি, 
ক্ষুধা তৃষা নাহ বাধে। 
র অন্তরে পারত 
[ক কাব দ্বন্দ বাদে 


কম্মঁ জ্ঞানী তপণ, চাঁরাঁদগে ব্যাপি 
চাঁরত্র শ্রীপরণীক্ষিত মহারাজার ভাক্িমন্ নাহ বুঝে। 
রাজা পরণীক্ষত, ০ বি বাঁদিত, তাহা নৃপবরে, বঝয়া অন্তরে 
মাহমা অপার যার। তা সভা বুঝাবা কাজে ॥ 
বধ স্১ রী 
যাঁর যশ গুণ, ৃ করিয়া বাখান, নাহ বাঁঝলাম, হেন কারি ভান, 
তরয়ে এ তন সংসার ॥ | প্রশ্ন করে পুলঃ পুলে। 
অহ (ক) আদ ভুত, চা চমাকত, পুন ”্স গোসা এ, ব্যক্ত কার তাই, 
স্বর্গ-মন্ত্য-রসাতলে। | কহে বুঝে অন্য জন! 
গর্ভের ভিতরে, শ্যামল-সংন্পরে, রাজা পরশাক্ষত, পিগদাত গহত 
দেখা দিলা রক্ষা-ছলে ॥ কারলেন জনায়াসে। 
সেই হৈতে হয়া, উচ্চাটন হৈয়া, যাঁহার আদরে, শুক মুনবরে, 
কি দেখিন, কবা সেই। ভাগবত পরকাশে॥ 
তেমন না দোখ, সচণ্চল আখ, ভাঁহার চাঁরিতে, কে পারে কাহত্ত 
সভা-ম*খ নেহারই তাহে মনঞি ছারুমতি। 
এই বা সে হয়. বিতর্ক করয়, . টাকার আভাস, নপগ.ণযশ 
যার তার পানে চাহি কহ ল্য কি ত পাত] 
সেই অভ্যাসেতে, যার য়ে দন্ত তাহার চলুলণ যপ্'প কখাণ 
কাহতে শকাঁতি নাহ (খ) ] কোন সূকাতর ফলে। 
গুণের সাগর কিবা চমংকার, হক্ি উপায় তবে সে জয়ায় 
কাঁহতে বিরমে মাতি। তর টা 
মে মাত বার্ণতৈ গণ-সংকুলে॥ 
শ্রীল-শুকম্ান, সাধাঁশবোমাণি, | 
পাঁজত নোলোক্যে আভতি॥ | 
পাঠজ্তর-_- (ক) শ্রহো- হেন। উল 
(খ) নাহ গহ। পাঞাকতর (কা চলভান সভাব 


যত্ঠ মালা | 


খসে তি ৩ সি তত পা জরি ৬টি ২ ভা এরি রি এড বিসিক লে জলি ৯৬? পি শা এ শি এ ০ এ টি টি ও তি দে 


লালদাস 'চতে, 
কুমাতবষ ঘুচাও্। 
অস্তরে উদয় হও॥ 


বটি পাস 


শপ সপ 


চারত্র শ্রীশঁকদেৰ গোস্বামখর 
শুকদেব মুীনবর, 


কৃপা কার পহু*, 


তুলনা নাহক যাঁর, 


প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


০ ০৮ পিসি তী স্পি০শি এসি এি আর জপ আপ পর এল আর | পি * লিন শি এ জর আর এর সপ পি পরি ও 28 ও 


চরণ-অমৃতে, ূ চালতে পথ নাহ হেরে, 





০ শপ শপ পপ শপ শো ০ ০ পপর পাপ 


্রজগত চৌদ্দ ভবনে । 
পৃজ্যবর্গে সাধূমার্গে, সমতা স্দৃগুণ বিজ, 
যাঁর সম না হয় বাখানে॥ 
কৃষণভক্কচডামণি, বেদের মঙ্গলধবনি, 


ফুকারিয়া গায় উচ্চনাদে। 

যাহা শুন সব লোকে, 
দুধ না কলর বিবাদে | 
গুণ মশ, 
যাঃরে শেদা সেই জানে স্বাদ। 


বাস * কা 
হালে লা 


উনগ মঙ্গলে ধান, পরানন্দীবিস্তারণন, 
৯ এপ সেল কনে বাদ] 

সেই "স রঙুসতে ভক্চ, 2552 
গুণ কত কাতলা লা া। 


এ 


কুফপাদ পদমমধু, 
টিনাতান তাহাতিতি চরায় ক) ] 


নশাদিন ।খ। স্ক্র্ত নাহি, কিবা করি কিবা কাহ, 
কলা পি নাহক সন্ধান। 
মাঁদনা মুদান্ধ যেন, নজাদেহে জ্ঞানহাীন, 


তমাত প্রেমান্ধ মাতিমান।। 
[ক্বা স বুহসা কথা, 
নাডাসহ 

কষে আগপয়া ঘন 
[পিতামাতা উাপিক্ষা করিয়া ]। 


মত হইয়া 


প্রি) 





পটার শু (ক) টা বর । 


৮ ০1 দি জি 
চে স্ব. » হু বা র্‌ 
(এ. জা 1৮৩, । ॥ শা 


৪ 


নন মন্তভঙ্গ লুক, 


গর হৈতে কেবা কোথা, 


তৎক্ষণাং সংগমন 


১ পা ০০ ০ ০৩ পর জপ সপ 


। অর্্দ-উল্মীিত অ 
তরয়ে সংসারদৃখে, 1018 রর / 


। দরশান চমৎকার, 
পরম কৌতুকরস, 85588 


৪৭ 





নদী 'কবা সরোবরে, 
কংবা বক্ষ পর্বত সম্মুখে । 
এমাঁন চাঁলয়া যায়, কেহ নাহ বাধে তার, 
হরিজনে কেহ নাহি রোখে॥ 
জল স্থলময় হয়, গার-বক্ষ-আদি-চয়, 
দোফাল হইয়া পথ দেয়। 
আনল শীতিল হয়ে কে). বায়ু মৃদু মৃদু বহে (থ), 
গত বর্ষা স্বভাব তেজয় ॥ 
নবকঞ্জ+ সুনয়ানে (গণ, ধারা বহে আবরামে, 
নীলবরণ শুভ (ঘ) তনু। 
যেন নব কাদাঁম্বনী, শনর্ঝরে ঝরয়ে ডে) পানি, 
হুহুতকার সৃগজ্জন জন 
প্রলম্ব স:বাহনদ্বয়, আজান দুলিয়া বার, 
কারশুন্ড যেন লকলকে। 
প্রদোষে সুধাংশু দোখ, 
পদ্ম যেন মদত উল্মখে॥ 
গুণের নাহিক 
রূপ-গুণে (চ) অতুল সংসারে। 
[ভিগতে এক ধন্য, এক শ্রেচ্ঠ এক মান্য, 
পৃজ্যের পৃজ্যতম-তমোত্তরে' ॥ 
ধর্্ম কর্ম ব্রত জপ, জ্ঞান যজ্ঞ ষোগ (ছ) তপ, 
আদ কার পুরহষার্থ বতেক। 
উচ্চাগার, সভাই আশ্রয় কাঁর, 
সাধু কার মানে পরতেক ॥ 
হরভান্ত মহারাণশী, তাঁর দাস দাসী মান, 
সেই উচ্চাগার লোকে আর্য । 
আপন সেবকগণে, শাক নহে ফলদানে, 
[বনা দেবী সকাল অগ্রাহ্য! 


পার, 


জগতে 


শপ শা শপ আস ০ সপ পপ সপ সা পপ সন অপ 








শঃ১-৩ ৭ ক) আনল শীতল হয়ে-অনল শঈতল হয় । 
(থু) কহ-বয়। 
(গা) স,ল্যান্দে দতলয়লে। 
(থ শত শশাঙ্ক । 
(৬ ঝকরয-ধববে। 
(চ) বৃপ-গশ্ে-বুপিশুণে | ছু) যোগ জপ। 


১। ন্লৃকর্জা লতন প্ধ। 
৯। পৃজাতম-তমোত্তবে এখান তম ও 
[ধক পূজা বঝ'ইতেছে। 


তর প্রতায়ে 


ভীৎ ৪ খ 
সমল ৩৭ 


প্রীত্রীভত্তমাল গ্রল্থ 


গীঁতোপনিষদে ইহা বলে॥ 
অতএব হরিভান্ত, শবনা মিশ্র নহে শাল্ত, 
কোন সাধনের ফলদানে। 
আপান স্বতন্ত্র হন, সর্্বফলে শাল্তবান্‌ (ক), 
চিদসঘনস্বরূপ বেদে ভণে॥। 
সেই দেবীর প্রয়ধাম, শুকদেব অভিরাম, 
সম্যক প্রকারে যাতে স্থাত। 
আভল কৃফ কৃফভান্তি, তাঁর ধাম তাঁর শান্ত, 
শান্ত শান্তবানে খে) এক রীতি ॥ 
অতএব ভন্ত ভান্ত, কৃষ্ণের স্বরৃপশাল্ত, 
শান্ত শল্তিবানেতে গে) অভেদ। 
যে হেতুক কৃষফভম্ত, ভন্তে যেই (ঘ) অন:রস্ত, 
সেই কৃফ বিশেষে ডে) শুকদেব॥ 


কলে ভব-কারাগার, 
তাহে বন্দী জবগণ, 
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত, 

তাহা যে আশ্রয় কার, 
তাঁহার চরণরেণ, 
কৃষভান্ত রহ; দূরে (ক), 
লালদাস ধিক মাত, 


হেন দিন কবে হব গে), 


[ষন্ঠ মালা 


নাহ যাহে পারাবার, 
ঘোর তামর অগেয়ান। 

হেরিয়া কাতর মন, 
কাঁরলা যে উপায় সজন॥ 

প্রকাশিলা সদয় হদয়। 

1সন্ধূমধ্যে যেন তরি, 
পাইয়া উত্তরে" দঃখচয় ॥ 

মস্তকে ভূষণ বন, 
স্মরণ ভজন নমস্কারে। 

সংসার নাহক তরে, 
ধর্ম অর্থ সেহ না সণ্টারে॥ 

তাঁহার চরণে রাত, 
হেন কৃ ভকাতি বিহশীনে খে)। 

তাঁহার শরণ লব (ঘ), 
অনুরাগ হইবে সে ধনে (৩) 





পাঠাল্তর-কে) রহ দরে-বহু দরে। 


পাঠাল্তর--ফে) শাবান শাক্তমান্‌। 
খে) শান্তবানে- শান্তমালে। 
(গ) শান্তবানেতে- শান্তমানেতে । 
(ঘ) ভন্তে যেই- _ভান্ত যাতে। 
(৩) সেই কৃফ 'বিশেষে_মতএব কৃফ তুল্য । 


খে) হেন কৃফ ভকাঁত বহনে হাীনকৃফভন্তানাধ 
মাগে। 

গে) হব হবে। (ঘ) শরণ লব- করুণা লষে। 

(ঙ) অনুরাগ হইবে সে ধনে-সে ধন হইবে 
অলন্রাগে। 


১। -উত্তরে- উত্তশণ হয়, পর হয়। 


ইতি শ্রীভন্তমালে পুরু-ইক্ষবাকু-আঁদ-গৃণকথনং তথা ভন্তসেবা-অঙ্গ তথা 
ভান্তদেবী-গুণকীর্ভনং নাম যম্ঠমালা ॥ ৬) 


শন গুন্ন ক্বাভলা। 


জয় শ্রীচৈতন্যহ'র জয় 'নত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভস্তবৃূন্দ ॥ 
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপালভব্র দাস রঘুনাথ ॥ 





চাঁরন্র শ্রীপ্রহ্াদ কে) ভভ্তরাজের 


প্রহাদের (খ) গুণগান পরম অদ্ভুত । 

যাঁর গুণে বশশভৃত প্রভু যে অন্যুত॥ 

অহ কি আশ্চর্য্য কথা কিবা চমতকার । 
যাঁর অনুরোধে প্রভু হৈলা অবতার ॥ 
লক্ষমশ-শব-রঙ্গা-আাদ ভয়ে পলাইয়া। 
প্রহাদেল (গ) অঙ্গ স্নেহে চাঁটিতে লাগলা॥ 
আনন ভ্রল গাবষ আগদ হৈতে রক্ষা কৈলা। 
যাঁর সঙ্গে শিশুগণ বৈষব হইলা॥ 

পরম অদ্ভূত কথা প্রহাদ-চারত (ঘ)। 
শ্রবণসুখদ হয় জগত (৩) পাঁবন্র॥ 
বিস্তারি (5) বার্ণতে তাহা নাহক শকাত। 
[কিণিত কাঁহব মাত্র যথাব্াদ্ধমাত ॥ 

রচনান্র ভাল মন্দ না কর্য বিচার । 

পাব কথন বাল কর্য অঙ্গীকার ॥ 
নাভাজশর বর্ণন আর পপ্রয়াজীর টীকা । 
সংক্ষেপে কাহিলা 'কন্তু অমৃত অধিকা॥ 
ণকণ্িত বস্তার কার কাহবারে চাহা। 
ঢাল্দ ধারবাবে মাতি (ছ) কবটসম নাহ ॥ 
অতএব যথাশান্ত যথাব্াদ্ধমাতি। 

কাঁহ যে পাঁবন্র হেতু আপন প্রকাতি॥ 


পষ্টাততপ ক) শরীপ্রহাল জীপ্রহনাদ। 
(খা)1ঠা) পিছে প্রহ্াদের। 
(খ) প্রহ্।চাল্ত প্রহাাদ-চানন। 
(৪) জগত +শিম। 
(চ) [লিস্তার বিদঙতাব। 
(ছ) মাঁত_ চাঁহ। 


ণহরণ্যকাঁশপু আত দদ্দীস্ত অসুর। 
ভয়ে কম্পকম্পান্বিত হয় তিন পুর॥ 
আপনা ঈশবর মানে ভগবত-দ্বেষ্টা । 
বরে মারব বাল করে মূ চেম্টা॥। 
তাহার বাঁনতা নাম কয়াধু সুশশলা। 
তাহার সদগুণ ভাগবতে বাখানিলা ॥ 
কৃষ্ণভন্ত মধ্যে তে'হো ভাগবত-শ্রেম্ঠ ৷ 
সশীলা সধশরা সম শাস্ত দাস্ত 'শিম্ট ॥ 
ইন্দ্র যবে হরণ কারিয়া লঞ্ঞা গেলা । 
নারদের বাক্যে দেবরাজ চমাকলা॥ 
কৃষ্ণভস্তা কয়াধ্‌ সে আরাধ্য স্বভাবে €কে)। 
দ্বিতশয় পরমভাগবত ঞহার গর্ভে খে)।॥ 
তাহা শুন দেবরাজ সঙ্কোচিত হৈয়া। 
পূঁজলা তাহারে আত ভকাঁত কারয়া॥ 
নমস্কার প্রদাক্ষিণ স্তুতি নাতি (গ) কার। 
পাঠাইয়া দিলা তারে আপন নগরী ॥ 
কয়াধূর গুণ কত (ঘে) না যায় বর্ণন। 
যাঁর গর্ভে জাঁল্মলেন প্রহাদ-রতন ॥ 
শ্রীক্চরণে রাতি (৬) গোপনে রাখয়। 
ূ বাহম্মখ স্বামী পাছে জানে দুরাশয় ॥ 
তে*হো রত্রগভা তাঁর জঠর-সাগরে। 


| জগতের গুরু ভন্ত্যাবেশ দয়াময় ॥ 
অন্তরে জ্ঞানলা কয়াধুর শুভগভে। 
| লশলাহেতু নৃসিংহের অবতারপর্রে ॥ 





পাঠাল্তর- (ক) স্বভাব সভার । 
(খ) পার্ভে শভেকষে। 
(গী) নৃতি- নাত। 
(ঘ) কত- যত। 
ডে) রাঁত-মাত। চে) পুত্াদ-_ প্রহ]াদ। 


১০০ শ্রীীভন্তমাল গ্রন্থ 


জন্মিলা মহান্‌ এক পুরহ্ষ-রতন। 

যাঁর বাধ্য ভগবান্‌ জগত-কারণ॥ 
জানয়া আইলা খাঁষ কয়াধুর স্থানে । 
ভাগবত শাস্ত ইস্টগোম্ঠ অনক্ষণে ॥ 
গভের ভিতরে থাঁক শুনেন প্রহ্াদ কে)। 
আনন্দে মগন সাধু প্রেমে অবসাদ॥৷ 
সময়েতে গর্ভ হৈতে ভূমিষ্ঠ হইলা। 
রাহ]গ্রস্ত হৈতে যেন চন্দ্র প্রকাঁশলা ॥ 
মঙ্গলস্চক দশদিগেতে ব্যাপিল। 
টলোক্যের অমঙ্গল আজ হৈতে গেল ॥ 
্রহ্থাদের (খ) স্বাভাবিক কৃ্ণপদে রাঁত। 
বাল্য হৈতে মহাস্তের বিষয়ে বিরাত॥ 
অন্য অন্য বালক অন্য অন্য ক্রীড়া করে। 
প্রহ্থাদ (গ) মন্মদার্ত কার পৃজয়ে কৃষেরে ॥ 
ভোজনের কালে মাতা খাইতে ডাকয়। 
না যাব এখন কহে সেবা নাহ হয়॥ 
অন্যোন্য (ঘ) বালক নাচে ধূলি উড়াইয়া। 
প্রহাদ (৩) নাচয়ে কৃ কৃ হে বলিয়া॥ 
হিরণাকাশপ রাক্সা ভগবত-ছেস্টা (চ)। 
প্রাসদ্ধ সবাই জানে তাহার কুচেন্টা ॥ 
প্রহাদের (ছ) সুধারা শ্রীকৃফভান্ত দেখি। 
বিপর্যায় মানে রাজা কোপে রন্তু আঁখি॥ 
তাড়ন ভংসন করে বালক-উপরে ৷ 

হারে শিশু ও নাম খাল কেবা (জ) তোরে॥ 
মারিবারে ধায় মহা তঙ্জজন কাঁরয়া। 
শিশু মৌনে রহে কৃষে মন সমার্পিয়া | 
কয়াধ্‌ সুমাঁতি পুতে বিরলে লইয়া । 
গোপতে বুঝান মুখচুম্বন কারয়া ॥ 
তোমার বালাই যাই ওরে মোর স্তন্য। 
তুমি হেন পৃত্র মোর গর্ভ ধন্য ধন্য ॥ 


পাঠান্তর_ (ক) 'গ)(৩) প্রহাদ--প্রহ]াদ । 
(খ)(ছ) প্রহাদের- প্রহ্যাদের | 
(ঘ) আঅনলোন্া- অনান্য। 
(চ) ভগবত-দ্ষেটা_ভাগবত-দ্বেছ্টী । 
(জ) কেবলা কেরে। 
১। ইন্টগোষ্ঠী- আঁভিমত িষয়ে কপাব।ন্া। 


[ স"্তম মালা 


1পতা তব মুড্রমাত তাড়ন করয়। 
| তাহাতে ক ভয় যার শ্রীকৃষ্ণ সহায় ॥ 
শ্রীকফচরণে দূঢ়মাতি যার রহে। 
অচ্ছেদ্য অভেদ্য সেই সব্বশাস্দে কহে॥ 
অতএব আমার পরাণ-পুৃতলিয়া। 
কৃষ নাহ ভূল, ভজ একান্ত করিয়া॥ 
গদগদ ভাবে মহা-আনন্দে প্রহ্াদ (ক)। 
কান্দয়ে ধারয়া সাধু মাতার দুইপাদ ॥ 

ধন্য সে জননন তুমি যাতে কৃষ্ণভন্তা। 
হেন উপদেশ দেয় সেই সত্য মাতা॥ 

1বধাতা সদয় মোরে কত ভাগ্য কৈনু। 

কোটি জল্ম পৃণ্যে তব গভে জনামনু 
কথোক দিবসে রাজা পত্রে পঢ়াইতে। 
সোঁপিলা পাণ্ডত শন্ডামর্ক (খ) গুরুহক্তে ॥ 
শন্ডামর্ক (খ) প্রহাদে (গ) লইয়া 'িজালয়। 
অন্যোন্য (ঘ) বালক সহ যতনে পড়ায় ॥ 
প্রহাদ (ঙ) অনন্যচেতা তাহে নাহি মন। 
কেবল চিন্তয়ে মাত্ত কৃষের চরণ ॥ 

গুরুর সমীপে ততঙক্ষণ মৌনে থাকে। 
। তে'হো স্থানান্তর গেলে 'কৃষণ' বাল ডাকে॥ 
| কথোঁদন পরে রাজা পত্রে বোলাইলা। 
 শন্ডামর্ক (চ) শিশু সহ রাজ স্থানে আইলা! 
 প্রহ্াদের ।ছ) সোন্দ্যে রাঙ্ঞা স্নেহে মন হৈয়া। 
ৃ 
ূ 


চুম্বন করয়ে মুখ ক্রোড়ে বসাইয়া॥ 
রাজা কহে বংস কহ কি বিদ্যা পাঁঢ়িলে। 
। কোন দ্যা শ্রেষ্ঠ কিবা অভ্যাস কারিলে॥ 
 প্রহাদ (জ) কহেন পিতা সকালে অনর্থ। 
ূ বিদ্যা তপ জ্ঞান ।ঝ) সব কৃষ্ণ বিনা ব্যর্থ ॥ 
সেই বিদ্যা হয় সব্বাঁবদাম্ধা শেহট। 
| যাতে কৃষে। মাতি জন্মে সেই সে উৎকৃষ্ট ॥ 





পাঠান্তর-'ক।(ঙ)।ভ) প্রহু,দ _প্রহ]াদ । 
(হ1)(5) শা'ডপর্ক ষণড মক । 
(গা) প্রহ্াদে- প্রহাত্দ। 

/(ঘ) আন্োনা অনানা। 

(ভ) প্রহুদের- প্রহ]1দণ। 
পা) 211 ঢাপ। 


সপ্তম মালা ] শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রল্থ ১০১ 


অতএব কৃষনাম বিদ্যাচ্ড়ামণি। সদা অন্যমনা থাক, কি ভাব অন্তরে । 

ইহা বনে (ক) আর যত অর্থে না বাখান॥ 1ক স্মর, কি জপ, কহ আমা-সভাকারে ॥ 

তাহা শন রাজা কোপে আঁঞ্ন সম জঞলে। অহে কি আশ্চর্য্য সাধূসঙ্গের মহিমা । 

কোলে হৈতে প্রহনাদেরে + টান মারি ফেলে ॥ বেদে না কাহতে পারে যে মাহমার (ক) সামা॥ 
জহলম্ত আনল (খ) যেন দুই চক্ষু জবলে। ক্ষণমাতর প্রহাদের দর্শন প্রভাবে । 

শ“ডামর্ক পানে চাহে যেন কালানলে ॥ দ্রাবল সভার মন 'ফাঁর গেল তবে॥ 

কোপে কহে আরে ।গ) বটু কি বিদ্যা পড়ালি। হেন বাঁঝ বাঁধ ভবসাগরতরঙ্গে । 


আমার শত্রুর নাম বালকে শিখালি॥ 
কম্পিত হৃদয়ে শণ্ডামর্ক তবে কহে । 
আমি নাহ [খাই মহারাজ কভু নহে॥ 
ক জান কাহার স্থানে শিখে দ্টমাতি। 
বৃথা মহারাজ রুষ্ট হও মোর প্রাতি॥ 
অতঃপর সমৃচিত কাঁরব উহার । 

ও নাম পুনশ্চ যেন না কহয়ে আর॥ 

এত বাঁল শ"ডামর্ক পুন লয়্যা গেলা । 
গৃহে যায় প্রহ্াদনে শনেক ভৎণসলা॥ 
শ্রীকফচরণে প্রহাদের মন চরে। 

তাহা নাহ শুনে যেন বিল্লশ ডাকে দূরে॥ 
সমূহ বালক সনে পঢ়াইতে বসাইলা। 
কুষ-কথাহীন যেই শাস্ত্র পাঠ দিলা॥ 
অক্ষরে অক্ষরে শিশুর কৃ পড়ে মনে। 
উদ্দীপন হয় ।ঘ) প্রেমধারা দুনয়নে ॥ 
শণ্ডামর্ক উঠ যবে |) কম্মান্তরে যায়। 
কষ কৃষ্ণ বাল তবে উাঁঠয়া নাচয়॥ 


তাঁর আনি 'দলা রঙ্গে প্রহ্থাদের সঙ্গে ॥ 
প্রহাদ কহেন ভাই শুন মন 'দিয়া। 

যে ভাব যে জপ তাহা কাহ 'বিবারয়া॥ 
কৃষ্ণ যে সুখের 'নাধ সুখের অবাঁধ। 
মোর চিত্ত ভাসে সেই সখজলানধি॥ 
পাথারে ভাঁসিয়া মুঞ নাহ পাই পার। 
ডুবিনু না জানি তাহে ধৈরষ সাঁতার ॥ 
ভুবনমোহন রূপে গুণে মন ঝরে। 

যার চিন্তে লাগে খে) তার সব (গ) যায় দরে ॥ 
ধর্ম কর্ম গৃহ বিত্ত (ঘ) স্বজন বণ্ধব। 
ছাঁড়য়া করয়ে পান চরণ-আসব॥ 

তৃষিত চাতক মোর মন কৃষবার। 
ধারাপথে রথে আশাচণ2 যে পসার ॥ 
বিদ্যা ধন মান গ্রাম্যসৃখ রাজ্যস্পদ। 

দুরে ত্যাগ কর ভাই বলবাীর্যযমদ ॥ 

ভজ ভাই শ্রীকফচরণ সুখরাশি। 

খসায় (৬) গলার দৃঢ় সংসারের ফাঁস॥ 


পে সস পপ. পপ 


অন্ন্যান্া (৯) বালকগণ চমাকয়া চাহে । প্রেমানন্দসুখ পাবে বন্ধন ছটিবে। 
সভে মাল প্রহাদেরে ধীরে ধরে কহে। 1বষয়-কদর্যসখ-বাসনা যাইবে ॥ 

প্রহাদ রে ভাই কহ কান্দ কি লাঁগয়া। শিশুগণ কহে ভাই সংসারের সখ । 
[ক নাম করিয়া নাচ উন্মত্ত হইয়া॥ জন্মে জন্মে ভুর্জি যে কিবা তায় দুখ ॥ 


নানা শৃভকর্্ম কার স্বর্গাঁদ ভুঙিব। 
পৃনজ্জল্ম হয় পুন সংকর্ম্ম কারব॥ 


শা ৪ পপ শপ পাস” শা পপ পাপ পপ চপ পা || তি পি পি ০ সপ 





পতন ক) ইহা [বনে-ইহা [ভঙ্গ। ইথে কেনে নিন্দ মৃত্যু আর পুনভব। 
(খ। আনল--অনল। ,  শ্রীকৃ্ ভাঁজয়া ভাই কি ধন পাইব॥ 
(পা) আলে -হাঁন। | --- ৮ 2 
(ঘ) হয় -হয়ে। পাঠা্তব ক) যে মাহমার- মাহমার । 


(খ) লাগে জাগে । 
(6) অনোনা - অনা না। (গ) সব-স্বভাব। (ঘ) বিত্ত-বৃন্ত। 

+সব্ব্ প্রহ্াদ স্থানে প্রহ]াদ এবং শণ্ডামক স্থানে (ঙ) খসায়_ খসাও। 

ষ্ডামক' পাঠান্তন দথ্ট হম। |... ৯1 পানভবি--পুনক্জল্ম। 


| 
॥ 
| 
($ যবে- তবে। 
] 


১০৭ 


প্রহ্থাদ কহেন ভাই এই যে কাহলে। 
আতি নঁচ বাক্য ইহা অগ্ত্রাহ্য ভূতলে॥ 
তাহার বৃত্তীস্ত কাহ শুন মন দয়া । 
অজ্ঞান যাইবে দরে, প্রকাশিবে 'হয়া॥ 
ভ্রিবিধা প্রকৃতি লোক সংসারেতে হয়। 
তম-রজ সত্ত্ব গুণে জগতে ভ্রময় ॥ 
তমাধক্য লোক পাপ শঠমতি হয়। 
রজাধিক্য কর্মমপরা সুখ ইচ্ছাময় ॥ 
সত্তর প্রাধান্য শম-দম-তপ-মতি। 
1কন্তু কৃফভান্ত বিনে সকাল দুগ্গাত॥ 
কৃফভান্ত নিগ্ণ নিগর্[ণজনে হয়। 
ধর্ম কর্ম তপে সে না দৃকৃপাত করয়॥ 
কম্ম্ঁ নানাকম্্ম কার শলাঘা যে করয়। 
কৃষ্ণবাহম্ম্খ মূ তত্ব না জানয়॥ 
পরমার্থ নাহি জানে ফিরে দুরাশয়ে। 
কাহারে ভজয়ে মূ কি ধন লাগিয়ে ॥ 
সব্বধনের ধন কৃষ্ণ ব্রিজগতে হয়। 

ক ধন লাগিয়া মূ অন্যেরে ভজয় | 
অন্য ধর্্মকর্মমে ভাই যে কাহলে সুখ । 
সেই সুখ ব্যর্থ কেবল দুঠখের উন্মুখ ॥ 
বর্গ আর নরক ভাই একুই সমান। 
যেই তত্ব জানে নাহ্‌ করে বস্তুজ্ঞান॥ 





তথাহ শ্রীমদ্ভাগবতে-__ 
“স্বর্গাপবর্গনরকেম্বাপ তুল্যার্থদর্শিনঃ॥” 


জনুবাদ ।_-কৃফভন্ত স্বর্গ, অপবর্গ (মোক্ষ) এবং 

নরক একই রূপ মনে করেন। 

সাষজ্য সৃখদ কার মানয়ে ইতর । 
ভান্তাবপর্যধায় ভন্ত করয়ে ধিক্কার ॥ 
সংসারের ভয়ে মান্র পলাইয়া বাঁচে। 

ভান্তিরসে হীন মূ পস্তায় পাছে॥ 

পুনরায় ভান্তপ্রাপ্তি হইয়া কঁচিং। 

কৃ পার পর্ব ভান্তামশ্রফলোচিত ॥ 

সেই যে নির্বাণ সেহ ভাঁন্তগঞ্ধ 'বিনে। 

না পায় জ্ঞানাদ যেন অজা-গলস্তনে॥ 


স্রীশ্রীভত্তমাল গ্র্থ 





[ সপ্তম মালা 





তথাহ মহাজনস্য ডীন্তঃ__ 
'ভান্ত বিনে কোন সাধন দতে নারে ফল। 
সব ফল দেন ভান্ত স্বতন্ত্র প্রবল ॥ 
অজা-গলস্তনপ্রায় অন্যান্য সাধন। 
অতএব হার ভজে বাদ্ধমান্‌ জন॥৷ 

শ্রীভাগবতে__ 
“শ্রেয়ঃসৃৃতিং ভান্তমুদস্য তে বিভো, 
ক্রিশ্যম্ত যে কেবলবোধলন্ধয়ে ॥" ইত্যাঁদ 
অনুবাদ পূর্বে দু্টব্য। 

স্বর্গের যে সুখ ভাই নরক-সমান। 
তাহার কারণ কাহ শুন "দয়া কাণ॥ 
তথায় অপূর্ব ভোগ অমৃত -সমান। 
অপূ্ত্ব সুন্দরী সঙ্গে রসের বিধান ॥ 
গান বাদ্য শ্রবণ যে গম্ধ নানাজাতি। 
নয়ন-আনন্দ দেখ শোভা নানাভাতি॥ 
স্বর্ণ অদ্রীলকা সকোমল শয্যা তায়। 
সুখেতে শয়ন অভিমানেতে বৈসয়॥ 
দেখহ বিচার ভাই এই (ক) যত সুখ । 
শৃকর দেহেতে হয় সকাল সম্মুখ ॥ 
স্ব্গেতে যে রসভোগ (খ) জিহ্বার আস্বাদে । 
শৃকরের বিড়্‌ ভক্ষ্যে তেন (গ) সুখ-স্বদে॥ 
তথা যেসল্দরন সঙ্গে রস-আস্বাদন। 
শৃকর-শৃকরী সঙ্গে তেমাতি গমন॥ 
গান বাদ্য শ্রবণের সখ তথা যথা । 
শুকর নবীন বালকের রবে তথা॥ 
তথা যে সগন্ধিসখে মগন যেমাতি। 
শুকর অভোজ্য গন্ধে মাতয়ে তেমাতি॥ 
যথা তথা খোঙাড়েতে শৃকরীর সহে॥ 
অতএব ভাই পণ্োন্দ্লয় সুখদুঃখ। 
সামান্যে চরায্যা বুলে" যদা জাব মূর্খ 





পঠঙ্তর--(ক) এই-ইথে। 
(খ) স্ত্ণতে যে রসভোগনতথয় যতেক ভাগ । 
(গ) শৃকরের বিড্‌ ভক্ষো তেন-শৃকরেতে িঠা 

ভক্ষে সেই। 

১। বৃলে_ ভ্রমণ করে। 


সপ্তম মালা ] 





স্বর্গেতে যে সুখ সেহ দুঃখেতে 'মীশ্রত। 
অন্যের উৎকর্ষ দোঁখ ঈর্ধায় তাঁপত॥ 
পৃণ্যক্ষয় পতনের সময় জানয়। 

তাহাতে উদ্বিগনাচত্ত আছয়ে সদায় ॥ 
অসুরের পরাক্রমে স্থানদ্রষ্ট হৈয়্যা। 
দীনহানপ্রায় কভু বেড়ায় ফিরিয়া॥ 

নিশ্চয় জানিহ ভাই কৃষাশ্রয় কে) 'বিনে। 
কোথাও 'নিব্ধাত (খ) নাহ এ তিন ভুবনে॥ 
কৃষ্ণাশ্রয়মান্র তাপন্রয় যায় ক্ষয়। 
চদানন্দ-নিত্যদেহে প্রেম আস্বাদয় | 

তথাচ স্বর্গাঁদসুখ শ্রেম্ত কার মানি। 
যদ্যপি সে নিত্য হয় কাত গাঁণ॥ 
আঁনত্য অগ্রাহ্য সেই সাধুর সমীপে । 
পরমসম্পান্ত (গ) বাল ইতরেতে জপে॥ 
অক্ষয়স্বর্গকামে নানা যাগযজ্ঞ করে। 

তাতে দঢ়বুদ্ধি কেহ বাইতে (ঘ) নারে॥ 
স্বর্গ যে অক্ষয় নহে তাহা নাহি বুঝে। 
শিষ্ট শান্ত সাধু কার আপনা সমূঝে॥ 
অতএব স্বর্গ মর্ড্য আদ 'ন্রভুবনে। 

বিভূর মায়ায় হতাহিত নাহ জানে॥ 
একবার মরে আরবার জনময়। 

দুঃখের অবাধ নাহ তার যাতনায় ॥ 
উদ্ধর্ষপাদে হেটমাথে নাড়ীর বন্ধনে । 
বষ্ঠামূত্রক্রেদ তাহে দংশে কামিগণে ॥ ূ 
শতেক জল্মের কথা তথা স্মাতি হয়। 

তখন ভাঁবয়া জীব আকুল-হৃদয় 
শোচনা করয়ে হা হা কি কর্ম করিনু। 

কি বিষ খাইন্‌ কেনে কৃষ্ণ না ভাঁজনু॥ 
ইীন্দ্রিয় তুচ্ছ যে সুখ তাহার লাঁগয়া। 

বহু পাপপণ্া (৬) কৈনু মুগধ হইয়া 


পাঠাষ্তর-_(ক) কৃফশ্রয়_-কুফপ্রেম। 
(খ) নিবাত-নবাত্ত। 
(গা) পরমসৎপাত্ত-পরমসদশাত। 
(ঘ) দড়বুদ্ধ কেহ বুঝাইতে-ম্ডবৃদ্ধী কেহ 
বাঁঝবাদুর। 
($) পাপপ.ণায -পাপকর্্স । 


্রীপ্্রীভন্তদাল গ্রন্থ 


১০৩ 





পুনঃ পুনঃ এইরুপ গর্ভের যাতনা । 
ভুঞ্জিয়া বেড়াই হা হা এ কি কদর্থনা*॥ 
এবার জাল্ময়া কৃফধচরণ ভজিব। 

পুনঃ পুনঃ এ নরক আর না ভুর্জিব॥ 
একাস্তভাবেতে এই সুদড় করিন। 
কায়মনে কৃষপদে শরণ লইন॥ 

দৃঢ়তর প্রাতিজ্ঞা করয়ে দুঃখসমে*। 
ভূমচ্ঠ হইবামান্র ভুলে মায়ান্রমে ॥ 
জনময়ে একেলা 'দ্বিতীয়-সঙ্গহীন। 

ক্রমে ক্রমে ভ্রমে চেম্টা হয় দিন 'দিন॥ 
বাল্যাবস্থাকালাবাধ বাল্যরসে যায়। 
পৌগন্ডেতে" বিদ্যার অভ্যাসে কালক্ষয় ॥ 
যৌবন-উদ্রেকে নারাসঙ্গে লোভ জল্মে। 
[ববাহ কাঁরয়া মহা উৎসবেতে (ক) রমে॥ 
সম্তান-কারণ মূঢ় আর্তনাদ কার। 

নানা যাগ করে পূজে পুল্রবতী নারী 
কালে পত্র কন্যা দশ পাঁচ জনময়। 
পোত্র দৌহিত্র আদ বহুজন হয়॥ 

এক 'ছিলা বহু হৈলা বাঁড় গেলা লেঠা। 
আসান্ত বাঁঢ়ল বহু বহু হৈল চেষ্টা 
লালন-পালন রক্ষা ভরণ পোষণ। 

সদা অই রসে মাত হইলা মগন ॥ 

ধন উপাজ্জন হেতু দেশদেশাস্তর । 

গমন করয়ে দুঃখে নাহ অবসর॥ 

বাত বাঁরষা রৌদ্ু ভয় অপমানে খে)। 
নানা ক্লেশ নাহ গণে অর্থের সম্ধানে॥ 
বন্ধুজন-1বয়োগ-বিচ্ছেদ অর্থনাশে। 
আঁবাচ্ছন্ন দুঃখশোক-সাগরেতে ভাসে॥ 
উত্টর যেমন শমী কন্টক চিবায়। 

[জহহা (গ ওষ্ডে ক্ষত হয় তভু না তেজয়॥ 








প'্ঠান্তর-_ (ক) উৎসবেতে_ উতসাহেতে। 
(খ) বাত বারষা রৌদ্ু ভয় অশপমানে_বাত বর্ষণ 
রৌদ্র আর ভম্ন অপমানে ॥ 
(গ) 'জহহা-ভুজ। 
১। কদর্থনা- কষ্ট, উৎপশড়ন। 
২। দৃঃখসমে-দঃখেব সময়ে। 
৩) পৌগন্ডতে-৫& হইতে ১৫ বংসর বয়সে। 


১০৪ 


তেমাত জাবের গাঁতি এত যে কেলেশ। 
তু না বুঝয়ে মূ়মাতি লবলেশ॥ 
কালে জরা আসয়া প্রবেশ কৈল দেহে । 
বলবায্য গেল গাত রাত স্মাতি সহে॥ 
কাস বাস উম্গার বাক্যে-জড়তা হইলা। 
চক্ষু কর্ণ দন্ত কেশ পশ্চাত করিলা॥ 
স্ত্রী পুত্র পারবার অবজ্ঞা করয়। 
তাড়ন ভর্ধসন কোপদাষ্টতে চাহয়॥ 
তথাপিহ তাহার মঙ্গল-ধ্যানে থাকে। 
গৃহপিপ্ড়া লেপয়ে টুকার কার কাঁখে॥ 
মৃত্যুকাল বংসর ছয় মাস সম্ভাবনা । 
তথাঁপ না ভজে কৃষ্ণ বিষয়-উল্মনা ॥ 
মৃত্যু পর্য্যস্ত অই (ক বিষয় ভাবিয়ে । 
মারয়া নরক ভূঞ্জে গিয়া যমালয়ে ॥ 
দুঃখের অবাধ নাহি অশেষ যাতনা । 
তখন ভাবয়ে হা হা (খ) খাইন্‌ আপনা ॥ 
কদর্য আনত বিষ-বিষয় পাইয়া । 
বৃথা জন্ম গোঙাইনু কৃষ্ণ না ভাঁজয়া॥ 
হায় হায় কি করব উপায় 'ক হবে। 
এ দুঃখসাগর হৈতে কে ত্রাণ কাঁরবে॥ 
এইমত আর্তনাদ পুনঃ পুনঃ কাঁর। 
শতযৃগ ভুঞ্জে দুঃখ যমের নগরী ॥ 
নরকান্তে পুন নানাযোনিতে জল্ময়। 
শৃগাল-কুক্ধুর আদ চোরাশী ভ্রময় ॥ 
তাহাতে অনন্ত দৃঃখ নাহ পারাবার। 
গৃহহশন শীত গ্রীম্ম বর্ষায় কাতর ॥ 
দাবাপ্নতে দহে কভু বাণদণ্ডাঘাতে। 
কভু অস্ব্াঘাতে মরে নানা-যন্ণাতে ॥ 
[বিড়্‌-কাঁট পতঙ্গ পক্ষ (গ) জলজন্তু আঁদ। 
জন্মিয়া মরয়ে পুনঃ নাহিক অবাধ ॥ 
মধ্যে মধ্যে চোরাশীর অস্তে একবার। 
মানব জনম হয় জনমের সার॥ 





শপ 
আসি. ০ ০ সপে 


পাঠাম্তর-_ (ক) মৃত্যু পর্যাণত অই- মৃত্যুকালাবাধ ৷ 
(খ) হা হাশানা। 
(গা) পক্ষ__পক্ষী। 


ভ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


| সপ্তম মালা 


কম্মবশে সেহ (ক) অন্ধ আতুর ন্রিবক। 
নীচজাতি মূক অঙ্গাধক অঙ্গভঙ্গ ॥ 

কেহ বা সুন্দরদেহ বুদ্ধিমান হয়। 

এ হেন দুল জল্ম পাই দুরাশয়॥ 
কৃষেের চরণে যাঁদ না কৈল আশ্রয়। 
পুনব্্বার অই গাঁতি জল্ম মতত্যুচয় ॥ 

বালক কহয়ে ভাই মায়ার প্রভাবে। 

কৃষে না উপজে রাঁতি উপায় কি হবে (খ)॥ 
প্রহাদ কহয়ে ভাই উপায় সুন্দর। 

আছয়ে তাহার কথা রহস্য বিস্তর ॥ 
সংক্ষেপে কিপ্িত মাত্র স্থূল কাঁহ শুন। 

| পরম উপায় সূপাঁবত্র গ্হ্যতম ॥ 

| কর্ম জ্ঞান-যোগ-তপ আঁদ যত হয়। 

৷ ভান্তর বরোধন মাত্র দিতে শস্ত নয় 
ূ 


শসা পাস্পাপা শশী শসা পাশা শা পাপ্পাাপাা স্পা শাস্তি ক 


সংসারের ক্ষয়োল্মখ কোন ভাগ্যবানে। 
যবে হয় তবে মিলে সঙ্গ সাধৃসনে॥ 

| কৃষ্ণকূপা সুকৃতির সাধৃসঙ্গ হৈতে। 

( পাপ আর সংসার যায় আন-ষঙ্গমতে॥ 

ূ ককফপ্রেম মহাধন অমহল্য রতন: 

: পাইয়া, পরমসখা হয় সে তখন॥ 

, পরম নিব্তি হয় দৃষখ রহ দূর (গ)। 

' শুদ্ধপ্রেমানন্দসূখে সদাই ভোর ॥ 

' দেবগণ ধন্য ধনা করয়ে ফৃৎকার। 

; জগতের শ্রেন্প সেই ভবানাধপার ॥ 

সেই পূজ্যতম (ঘ) সেই আরাধ্য জগতে। 

' তাঁর পাদরজস্পর্শ প্রশংসে দেবেতে॥ 

। বড় বড় কম্মাঁ জ্ঞানী মস্ত () করি মানে। 

| অহঠকার মাত সেই তথ্য নাহি জানে ! 

। কৃষ্ণের ভকতপাদরজ যে পর্যান্ত। 

৷ মস্তকে না ধরে বৃথা মরে সেই ভ্রান্ত।॥ 

] 


পাসাম্তব-- (ক) 1সহ--দেত | 
(খ) হবে--তবে। 
(গ) শনর্বাত হয় দুষখ রহ দল নিনাত্ত হয 
দুঃখ বহতব। 
(ঘ) পৃজাতম- পৃণাতম | 
(5) নব -মান্ত। 


শপ পপ ও ০৬৯৮৮ পা জ 


সপ্তম মালা শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ১০৫ 


প্রেমভান্তমান- যেই সেহ থাকু দূরে। 


| অনেক যতনে তারে মিলে এক বিন্দু। 
অনন্যভকত সদাচার নাহ করে॥ 


। জলচর দেখে যেন সন্ধৃমধ্যে ইন্দু ॥ 
হেন যে বৈষব সেহ ভূবনপাবন। । হেন ধনে হেলা কি করিতে কেহ পারে। 
সাধু মধ্যে সেহ হয় শাস্ত্রে নরূপণ॥ ' উন্মন্ত পাগল বনে সম্বারতে নারে॥ 


ূ 
ৃ 
ূ 
ূ 
শ্রীপ্রীগতায়াম__ : স্পর্শমাঁণ পাইয়া ক কহে কোন জন। 
ূ 
] 
ৃ 
| 
ূ 


“আপ চেং সৃদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক-। | আজ নহে কাল লব থাকুক এখন॥ 


| তবে যে কহয়ে সেই নিব্বোধ উন্মন্ত। 

কালি মিলে কি না মিলে তার নাহ বুঝে তত্ব॥ 
৷ হরি ভন্তরত্ন ভাই দৃূলভ পদার্থ । 

অতএব বৈষবের মাহমার সগমে। পরাংপর রস (ক) আর নাশে সব্্বানর্থ॥ 
মু কি কাহব ভাই শ্রুতি যাতে ভ্রমে॥ তাতে ।খ) হেন ধন ভাই যখাঁন পাইব। 


যেহেতুক ভজ ভাই কৃষ্ণের চরণ । ৷ তখাঁনি লইয়া হাঁদমাঝারে ভাঁরব (গ)॥ 
সদরে তৈয়াগি চতুব্বগরাদ শরণ (ক) ॥ পরাণ চিরিয়া তার সারাংশ যথায়। 


ধর্ম আর অধর্ধ্ম যে স্বধর্্ম তোঁজয়া। তারে পমাদর (ঘ) কার রাখহ তথায়॥ 


অন্য দেবীদেবা জ্বান তপস্যা ছাঁড়য়া ॥ লোকালয় সঙ্গ (ঙ) তেজ দূজ্জনের ভয়ে। 
একমাত্র শরণ্য জশন-ঈশ হার । পরম রতন পাছে ছেনাইয়া লয়ে ॥ 

দৃঢ়নিহ্ঠা কার ভজ যথা সত নারী] আঁত সাবধানে ভাই যতনে রতন। 

আর যত দোঁখবে শাানিতে শ্রাতিগত (খে)। রক্ষা অর্থে সর্ব ত্যাগ কর ভিক্ষাটন।॥ 
সকল অনর্থ ন্িভুবন মধ্যে যত॥ তাহার বা্ঘন্ঠ (চ) হেতু সংসঙ্গে নিবাস। 
একা কুষণভান্ত বিনে সকাল অসার। করহ একান্ত ছাড় জীবনের আশ 

ধিক ধক সেই সব জনম-বিকার ॥ যেই মূর্খ কহে কৃফ পশ্চাতে ভজিব। 


সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ ব্যবাঁসতো হি সঃ॥” 
অনুনঃল পুষে দ্ু্চবা। 


শিশুগণ কহে শুন প্রহাদ রে ভাই। ' এখান ক হৈল কত দিবস বাঁচব॥ 

এবে বঝলাম কৃষ্ণ বিনে আর নাই সেই মঢ রজোগুণ স্বভাবে কহয়ে। 
যতেক কাহলা ইহা প্রত্যক্ষ সকাঁল। ' বায়ুগ্রস্ত লোক ষেন প্রলাপ করয়ে ছে ॥ 
বুঝলাম তত্তু মোরা দঢ় ভালি ভালে (গ)॥ ' সেই মৃশ্ধ নাহ বুঝে স্বভাব আপন। 
কল্ত এক কথা বাল তার কি 'বচার। (মনে করে মুঞ্ি বড় সৃবাদ্ধভাজন॥ 


[ববারয়া কহ ভাই কর্তব্য তাহার ॥ 


শরশর যে ক্ষণধ্যংধাস কোন ক্ষণে যায়। 
কৃষেের ভজন যে সারোদ্ধার হৈল। তাহার নিশ্চয় নাহ ভরসা কি তায়॥ 
এখাঁণ না কৈল বদ্ধাবস্থায় করিল॥ পশ্চাত ৬ঁজব বাল নিশ্চিন্ত রহিল। 


তাহাতত বা হানি লাভ কি দোষ আছয়ে। ৷ দেহপাত হৈল যাদ বণ্িত হইল 
প্রহ্থাদ কহয়ে এই বাক্য গ্রাহা নহে॥ ৰ 
| 
ূ 


পপ পাপ পাপা 


দূললভ যে কৃষভান্ত সাধারণ নহে। 


পাঠান্তর-(ক) রস-বস্তু। 
কাঁচং বড় ভাগা যার ভাগা 'সম্ধূ বহে॥ 


(খ) তাতে-বাতে।? 
(গাঁ তখন এ মাঁণ হাঁদমাঝারে লইব। 
ইত পচ টু উর (ঘ সমাদর-_ অনাদর । 
পঠান্তব ।ক। শবণ- গমবণ। | (৪) সঙ্গ--সব্্ব। 
(খ। শ্রুণতগত শ্রতগত । টু ।চ) বাদ্ধছ্ঠ_ বন্ধন) 
(পা) শাল ভাল ভু নাঁল। (ছ করায় বকষে। 


৯০৬ 


কিংবা নানা 'বিঘ. হয়ে বিষয় (ক) কুসঙ্গে। 
স্তীসঙ্গে হয় মোহ যাতে সব্ব্ব ভঙ্গে॥ 
অতএব কৃষভান্ত যখান পাইবে। 
তখান ভজবে ভাই গউণ না কারবে॥ 
যদ্যপি তাহার রস-অনুভব নাই। 
তথাঁপিহ সাধূজনার ভাঙ্গ দোখ ভাই ॥ 
মনেতে 'ীন্তয়া কর অনুভব সার। 
ভন্তিরসে না জানি কেমত চমৎকার ॥ 
সব্বধম্ম খে) বিষয় দুস্ত্যজ্য নারীপূন্র। 
তেজিয় সকল মাঁজয়াছে যাতে মান্র॥ 
হেন কৃষ্করূপ-গুণলীলার মাধৃরী। 
না জানি কি মধু সেই কি গুণে আগার ॥ 
ইহা অনুভব মনে আশাপান্র স্থাঁপি। 
সেই মধুর উদ্দেশ কর আজন্ম যে ব্যাপ॥ 
অবশ্য মিলবে অর কণার আস্বাদ। 
ক্মেতে বাদ্ধফু হবে ঘুচিবে বিষাদ ॥ 
চতুব্বর্গ বাধা আশা সংসার বিষাদ। 
মায়াগন্ধ যাবে, পাবে পরম আহমাদ ॥ 
আরো বাল শুন ভাই সুবিচার বাক্য। 
হয় নয় বুঝহ মনেত করি এঁক্য॥ 
বাল্যপোগন্ডসমে ভজনের কাল। 
ইহার আধকে দেখ অনেক জঞ্জাল ॥ 
এ দুই সময়ে মতি স্বচ্ছন্দ অস্তর। 
কোন চিন্তা নাহ. নহে উদ্বেগ-কিজ্কর ॥ 
অনায়াসে শরীক ভজন (গ) নিরৃদ্ধেগে। 
ক্রমেতে বার্ঘফু হয়, বিঘ! নাহ লাগে॥ 
বাল্যাবস্থার সংস্কার পাষাণের দাগ। 
কভু নাহ ছুটে (ঘ) হয় দৃঢ় অনুরাগ 
কৈশোর আদতে হয় বিদ্যাদির চেষ্টা। 
যৌবন উদ্রেকে নারীসঙ্গে হয় তৃফা ॥ 
ধনগব্্বমান্‌ (ঙ) জয় পরাজয় সদা িন্তে। 
রাগ দ্বেষ ঈর্ধায় নিন্দয়ে যশমস্তে ॥ 

(খ) প্ব্বধঙ্্ম সব্বনর্থ। 

(গা) ভজন- ভজহ। 


(ঘ) ছুটে_টটে। 
(৬) ধনগর্সমান- ধনবান। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


[সপ্তম মালা 


বাদ্ধক্যসময় ভাই 1বঘবময় মান্ত। 

কাশ শবাস জরা ব্যাধি চম্মমান্র (ক) গান্র॥ 
সমস্ত হীন্দ্রয় অপাটব ক্লমে হয়। 

সদাই অসুস্থ মন, বৃদ্ধ না স্ফুরয়॥ 
কৃষনাম লইতে যদ্যপি মনে করে। 
কাশ*বাস উঠে, লইবারে নাহি পারে॥ 
ভজন কাঁরবে বা দেহ অপাটব। 
জীবনে মরণ তুল্য কোথা ধ্যান জপ॥ 
অতএব কৈশোরে যৌবনে 'বিঘ! করে। 
বাদ্ধক্যেতে জরা 'বিঘব কৃষ্ণ (খ) নাহ স্ফুরে॥ 
যেহেতুক বাল্যাবস্থা ধন্য কার মান। 
নাব্ব্ঘে ভজন হয় সংস্কারে বাখান॥ 
সেই সমস্কারে (গ) দ্‌ঢ়নিষ্ঠা স্থায়ী হয়। 
মতবাঁদমতে (ঘ) কভু মন না চলয়॥ 
এত শুন শিশৃগণ প্রহজ্ট-হৃদয়। 
প্রহ্াদেরে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করয় | 
আলিঙ্গন করে সভে গদ্‌গদৃভাবে। 
পাইনু দুলভ জ্ঞান তোমার প্রভাবে ॥ 
িতা মাতা বন্ধু ভাই গুরু জ্বানদাতা। 
তুমি সে পরম ভবসাগবের ভ্রাতা ॥ 

বহু স্তুতি করয়ে, নয়নে অশ্রু বহে। 
নিম্মল হইল চিত্ত, কষ কফ কহে ॥ 
হরে কৃষ্ণ গোঁবন্দ বলিয়া সভে নাচে। 
আগনসার প্রহাদ বালকগণ পাছে ॥ 
প্রহাদ যে আনন্দের সাগরে ভাঁসল। 
হারিসও্কীর্তনধবান গগনে উঠিল | 
শন্ডামর্ক দূরে হৈতে শনি কলরবে। 
ধাইয়া আইল 'দ্বিজ আতিক্লোধভাবে ॥ 
আসিয়া দেখয়ে করে হারসতকীর্তন। 
ক্রোধাবেশে করে দ্বিজ তাড়ন ভর্খসন।! 
হাঁ রে শিশৃগণ এ কি বিপরীত কার্যয। 
পুনঃ পুনঃ মানা করি তভূ কর আর্যা॥ 


পাঠাল্তর- (ক) চর্্মম তর লোলচরর্ম । 


(খ) কৃক--বাদ্ধ। 
(গ) সনস্কারে- সংস্কারে । 
(ঘ) মতবাদমতে-যত বাদমতে। 


সপ্তম মালা] 


প্রহ্বাঁদয়া ছোঁড়া দেখ পাগল হইল । 
পাড়ার বালকগণ সব 'বগাঁড়ল ॥ 

ও নাম পাল রে কোথা কে রে শিখাইল। 
বুঝলাম তোর মৃত্যু নিকট হইল ॥ 
মহারাজা দোরদণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড। 
তাঁহার 'রপুকে ভজ হাঁ রে মূঢ় ভণ্ড॥ 
পূত্র হইয়া কর প্রাতকূল আচারে। 
তোমারে বাঁধবে আর বাঁধবে আমারে ॥ 
এত শুনি শিশুগণ মৌন হইলা। 

মনে মনে কৃষ্ণ নাম জাঁপতে লাঁগলা ॥ 
প্রহাদ না শুনে তাহা কেবা কহে কাকে। 
কর্ণে শব্দমান্র যেন ঝিণঝপোকা ডাকে ॥ 
শ্রীকষ্চরণে মন অর্পণ কাঁরয়া। 

আখ মুদ রহে ধারা পড়য়ে বাহয়া॥ 
'দ্বিজ মনে ভাবে বুঝ ভয়েতে প্রহাদ। 
কান্দ/য় শয়ন মদ কাবয়া বিষাদ ॥ 
[নিকট হইয়া 'কছ তুষিয়া কহয়। 

আইস পঢহ বাপু নাহ কিছ ভয়॥ 
হন কর্ম কভু বংস আর না কাঁরহ। 
'পিতপিভামহ যেই সেই ধর্ম রহ॥ 
গণ্ডামর্ক শিষ্যে ভাল উপদেশ দল । 
[ভু ভুবনলোক সব হাঁসয়া উঠিল (ক) 
কোক দিবসে রাজা প্‌লে বোলাইলা। 
শণ্ডাসরকক প্রহ্াদেরে লইয়া চাললা॥ 
[খাইয়া বুঝাইয়া অনেক কাহল। 
রাজার আগে বিষুর নাম (খ) কদাচ না বল॥ 
তবে ?শ্জ লয়্যা গেল রাজার সভায়। 
প্রহাদ আইসে যেন চন্দ্রের উদয় ॥ 
স্থুলবপু চিকণ শ্যামল পদ্মনেত্র। 
স্রর্ণমাণ আতব্রণ (গ) বসন 'বাচত্র॥ 
পশীনবক্ষে মাঁণহার আন্দোলায়মান। 
ধীরে ধারে পদন্যাস গজেন্দ্র গমন ॥ 


পাঠালতর (ক) তিভুবনে লোক যাহা শুনিয়া হাসল। 
(খ) রাজার আগে [বিফুর নাম- রাজা আগে ক 
নাম। 
(গ) স্বর্ণমাঁণ আভরণ-হর্দঘ অঙ্গে অলঙকার। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


১০৫ 


সপ আপ সে সা সপ পে রশ সপ অপ বঅ 


সঙ্গে পাঁরষদগণ সমান বয়েস 

সমান চরিত্র সম আভরণ বেষ॥ 
রাজ-মল্িগণ অন্ব্রজ* সঙ্গে সঙ্গে । 
দেখতে আইসে গ্রামের লোক সব রঙ্গে ক)॥ 
মান অপমান আর বসন ভূষণে। 

কপ্িত নাহিক ক্ষোভ উপেক্ষায় মানে॥ 
কিছুমাত্র চেস্টা নাহি অনন্যবাসনা। 
সব্বভাবে মাত্র কৃষ্চরণ-ভাবনা॥ 

ধার্র ধীরে সভামধ্যে আস প্রবেশিলা। 
চৌদিগে সকল লোক চাহিয়া রহিলা॥ 
প্রহাদের রূপ দেখ রাজার আনন্দ। 
আদর পূব্ৰক কিছু (খ) কহে মন্দ মন্দ॥ 
আইস আইস বৎস জীবন আমার । 
জ্যড়াক পরাণ ক্রোড়ে কার একবার ॥ 
বাহ্‌ পসারয়া রাজা ক্রোড়ে বসাইলা। 
মস্তক-আঘ্রাণ মুখ-চুম্বন কারলা॥ 
জিজ্ঞাসয়ে কহ বাপু কি বিদ্যা পঁড়িলা। 
[বা নশীতি কিবা ধর্্ম সার কি বাঁঝলা॥ 
রাজ-নশীতি ি জানিলে ধন্যার্্বদ্যা আদি। 
রাজ্যের পালন যাতে বিজয় [ববাদী॥ 
করযোড়ে প্রহাদ কহয়ে ধজুভাবে। 

আজ্ঞা যাঁদ হয় মহারাজ কহি তবে॥ 


'ত্রপদশীচ্ছন্দ। 


নাত আর ধর্ম যত, ধন্যার্বদ্যা-আঁদ শত, 
রাজ্য আর জয় পরাজয়। 
সকাঁল কেবল ব্যর্থ, সংসার-হেতু অনর্থ, 
যাতে কৃষ্ণে মতি না জল্মায়॥ 
মহারাজ বিবেক ভজহ হাঁদমাঝ। 
এই যে সংসার-সৃখ, পাঁরণামে দৃঃখোল্মুখ, 
হেন রাজ্যসুখে কিবা কাষ॥ 


ঠাল্তর--(ক) দোঁখবারে আইসে গ্রমের লোক রঙ্গে । 
(খ) আদর পূর্বক কিছু সগর্্বেতে নৃপবর। 
১। অনুর্রাজ- অনুগমন কারয়া। 


৯০৬ 


সেই সুখ রাজ্যাস্পদ, সেই সব্বৈশ্ব্যযমদ, 
সেই বিদ্যা রপুপরাজয়। 


সম্পদের সার সেই, সেই তপ তীর্থ সেই (ক), 


যাঁদ কৃষ্ভান্ত উপজয়॥ 

নতুবা বিফল দেহ. 
স্তী-পূত্র ধন মান গর্বে। 

একেলা উলঙ্গবেশে, 
অমাঁন গমন পুন সব্বে॥ 

আসিয়া দিনকথোকাল, 
কারয়া ফিরয়ে মোর মুঞ্ি। 

কলহ মোঁদনণ লয়্যা, 
দৃ'আঁখ মুদলে কিছ নাই ॥ 

অতএব মহারাজ, 
সেই যেই কৃষণাশ্রয় করি। 


বিঘ্যকরী (খ) সদা হিয়া, গৃহকপ তেয়াগিয়া, ৃ 


বনেতে গমন শাস্ত ধার॥ 

অন্য আশা দ্বেষ রাগ ছাঁড়। 

ভজহ শ্রীকৃফপদ, 
ঘুঁচিবে বংসার-দড়-বেড় (গ)॥ 
শুনিতে শুনিতে রাজা, 
ক্রোধে কালাল্তক বম-সম। 

দুই নেত্র জলে যেন, 
অন্য থাকু কম্পমান যম ॥ 
সৈন্য-সামন্ত জন, 
সভাসদ আদ দেব নর। 

সভে কম্পকম্পান্বিত, 
প্রহ্াদের নাহি কছু ডর ॥ 

কৃফের কিন্কর যেই, 
ভয়ে (ঘ) কোথা কাল নহে প্রভু। 
স্বরক্ষায় শন্ত নহে, 
সেকি পীড়া দিতে পারে কড়ূ॥ 





মস ০ সস এ টা» সস 


পাঠাষ্তর- (ক) তাশর্থ সেই-_তীর্থস্নায়ধী। 
(খ) বঘ/করশী-বিঘবময়। 
(গ) ঘৃচিবেক দৃঢ় মায়া-বোঁড়। 
(ঘ) ভল্য়--ভয়। 


শ্রীজীভন্তমাল গ্রম্থ 


সঙ্গে নাহি যাবে কেহ, 
আসয়া সংসার-বাসে, 
[মথ্যা মদ আস্ফাল, 
মিথ্যা জয় পরাজয়া, 


সাধু মান জগমাঝ, 


চস্তহ আপন কার্য, 
দুরলভ সুসম্পদ, 


জবঞলম্ত অঙ্গার হেন, 


] 





মৃত্যুর কিঞ্কর তাহে, 


| সপ্তম মালা 

[কদন্ানি তে ঘন ঘন বহে শবাসে, 
মার মার কহে বার বার। 

ভয়ানক দৃতগণে, উচ্চরবে দূব্বচনে, 


কহে শির ছেদহ ইহার॥ 
আমার শব্রুর গুণ, কহে দুষ্ট পুনঃপুনঃ, 
আর মোরে ভাঁজবারে কহে । 
গুরুর সমান হৈয়া, কহে জ্বান 'শিখাইয়া, 
এ দৌরাত্মা পরাণে কি সহে॥ 
দৃূতগণ খক্জা ধরে, যাইয়া আঘাত করে, 
ূ প্রহ্াদের অঙ্গে নাহি বাধে। 
উদ্যম বিফল সেই, [শশু যেন কোপে ধাই, 
ূ থুথু খেপণ করে চান্দে॥ 
| চান্দে সে লাগবে কোথা, পড়ে নিজমুখ যথা, 
ূ তেমাতি অসুরগণ-মাঁতি। 
। প্রহ্থাদে হানয়ে দন্ড, খায় আপনার মৃণ্ড, 
তেশহো ত অক্ষয় নিশাপাতি॥ 
অস্ত্র নাহ পৈশে দেহে, হোরিয়া নূপাঁত কহে 
| ণকবা মন্ত্র শাখিল কোথায়। 
ৃ পব্বরতি উপরে তবে, 
ৰ উচ্চ হৈতে ন্ডারহ উহায় ॥ 
। তবে দৃতগণ লৈয়া, পর্বত উপরে যায়্যা, 
ূ আঁতি উচ্চ হইতে ডাঁরলা। 
| পত স্নেহেতে জননী যথা, 
ৃ ক্োড়ে হইতে ভূমে শোয়।ইলা ॥ 
চস্তায় 'বরস মন 
পল কহে আশ্নতে ডারহ। 
জাজহলায আগ্নর মাঝে, ডারয়ে ভকতরাজে, 
পোড়াবে 'কি সেবে যায়্যা সেহ॥ 
বৃকেতে শাম্ধিয়া শিলে, 
ৃ ফেলে লয়্া সুদূর গম্ভীরে। 














কৃষফের ভকত জান, তীর্থগণশিরোমণি, 
না ডুবায় ধার রাখে শিরে॥ 
তথা হৈতে আনি পুন, এবার কোতুক শুন, 


কারপদতলে দিলা ডাঁর। 
হস্তী পশু কিবা জানে, হারর ভজন গুণে, 
পৃন্ঠে বসাইল শুণ্ডে ধার॥ 


সপ্তম মালা | 


মারতে অনেক চেস্টা, করে মূঢ় আতিদ্দেম্টা (ক), 
কোনমতে না মৈল বালক। 
তথাচ না বৃঝে মন্দ, পুন করে ন।না ছন্দ, 
উপায় ক ভাবে 'িতনলোক ॥ 
দণ্ড ত অনেক কৈল, তাহাতে নাহক মৈল (খ), 
তবে সাম-দান-ভেদ-মতে। 
বাঁবধ উপ্রায় কার, কোনমতে মোর বৈরী, 
নাহ ভজে ক্ষেময়ে (গ) যাহাতে। 
এতেক 'চীস্তয়া মনে, পাঠায় মায়ের স্থানে, 
বৃঝাইতে কাঁহ পাঠাইলা। 
কয়াধু সুমাত বাণন, ভুবনপাবনা ধান, 
প্রহাদেরে কোলে কার লৈলা॥ 
ঘন নখে চুম্ব দেয়ে, মস্তক আ.ঘ্রাণ লয়ে, 
চিবুক ধারয়া হেরে মুখ । 
মাহা মার বংস মোন, 
“পিতা তব কত দল দুখ ॥ 
[বরূলে লইয়া প্রাণ, হয়ে অমৃতবাণণ, 
লোক বেদ সাধ সম্মত। 
আমার গণের 'নাধি, 
কুলেব প্রদনপ লোকাঁজত ॥ 
কুষের ভকা তানাধ (চি), 
দু্টের কথায় নাহ ভুল। 
ভয় কি অসুর হৈতে, শ্রীকষণ সহায় যাতে, 
[বঘেশর সে াবঘ অনুকূল ॥ 
দজঠমাত রাজা তোরে, 
আমারে কাহয়া পাঠাইলা। 


হাহা 1 দুদ্দৈবগাতি, কি দুভ্ট শর শুভ-মাতি (ছ), 


বাধ [নাধ বণিত কাঁরলা॥ 


সস & ০ পল এ সি ৪ মি সস সপ শ্ সপ পপ সপ সপস্প জা স্পা সপ 


পাটাততর (কি মি আতা মআমাতি স্তেঠা। 
(খে) ৩157৩ নাঠিক নৈল কান মতে নাহ নৈল। 
(শা) কমা মায়ে 
(ঘ) (নকাখাব সকার) 
(3 কব ঝখরুখ | 
চ) এষণ ওকাত নাধি ছাতক ভকি নিধি। 


(16) অস,.শ%। নু 


টি 
প্র ] প্ঁ 
১881 ৬ 5115 


নরদয় 1ানকঞ্টোর (ঘ). 


কুরু (উ) তোমা নিরবাঁধ, 


রাখহ হদয়ে বান্ধি, 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 





.. পপ সপ এ পপ সপ সী পপ পা সস এ পি 


পাতকুল বুঝাবারে, 


১০৯ 


কফপ্রেম-সধাধার, নাহ যার পারাবার, 
হেন সুখে বাঁণ্ঠত হইলা। 
আর তাহে 1নন্দে দৃজ্ট, 1বযয়-গরলে পন্ট, 
হতাহিত না বুঝে বিহেহোলা (ক)॥ 
তুমি যে হাঁরর ভন্ত, তোমা দ্বেষে অনুরস্ত, 
ইহাতে মঙ্গল কভু নহে। 
আচিরাতে হবে নাশ, হইবে নরকে বাস, 
এ দৌরাত্ম্য ধর্মে নাহ সহে॥ 
তুম মাত্র শ্রীচরণ. রখহ কাঁরয়া পণ, 
হৃদয় মাঝারে দৃঢ় কার। 
জনম জশীবন মন, তাঁরে কর সমর্পণ, 
সদা রক্ষা কাঁরবেন হাঁর॥ 
এতেক কয়াধু সতী বুঝাইল পনর প্রাতি, 
সপন ভোজন করাইয়া । 
নানা মাঁণ হার হীরা, 1বাঁচন্র বসন চারা, 
চন্দনাঁদ দলা পরাইয়া ॥ 
সুগন্ধ পুষ্পের মালা, কণ্ঠেতে করিল আলা, 
ভালে দিল 'তিলক-মঞ্জরী। 
ভুবন-মোহন রূপ, সুর্পগণের ভূপ, 
[কবা হৈল অপব্বর মাধুরী 
রাজা পুন বোল €লা, রাণন পাঠাইয়া দিলা, 
সাজাইয়া সাধে রাজসভা। 
দেখিয়া পৃতে” রূপ, আনান্দিত হৈলা ভূপ, 
চত্ত-মন নয়নের লোভা॥ 
অন্তরে ভাবেন ভূপাঁত, প্রহাদের সে কুমাতি, 
ঘুচি গেল মায়ের বাকোতে। 
সব্দ্ধ কয়াধু রাণণী, বৃঝাইতে নশতবাণ্লী, 
পাঠাইয়া দিলেক সভাতে ॥ 
ডাকে 'দয়া হাতছানি, পসারিয়া দুই পাঁণ, 
আইস মোর পরাণ প্রহাদ। 
হৃদয় মাঝারে রাখ, তোমার বদন দোঁখি, 
ঘুচুক যে মনের বিষাদ ॥ 








০ তি পা 


প)া৩৭ (ক) না নমুঝ [বহেহালা- বুঝি ত নারলা। 





১১০ শ্রত্রীভন্তমাল গ্রস্থ | সপ্তম মালা 
এতেক আদর কার, প্রহ্াদের করে ধার, | এতেক শুনিয়া রাজা, অস:রাগ্র্য মহাতেজা 
বসাইলা আপন নিকট। কোধে যেন প্রচণ্ড আনল কে)। 
অঙ্গে হাত বুলাইয়া, কহে রাজা বুঝাইয়া. | প্রলয়ের বায়ু যেন, *বাস বহে ঘনে ঘন 
মোর সনে না কারহ হট॥ রন্তবর্ণ নয়নযুগল ॥ 
শুন বংস নীতবাণ", মুঞ যারে নাহি গণি, | উচ্চস্বরে কহে চ্ছার, অরে দুষ্ট কুলাঙ্গার 
মোর সৃত হৈয়া তারে ভজ। তথাচ এ নাম পুন লাঁব। 
আতি অনুচিত হয়ে, কাপুর্ষতার ন্যায়ে, | মস্তক চ্ছেদিব তোর, না জান প্রতাপ মোর 
অতএব হেন বুদ্ধি তেজ॥ আঁজ তুঁঞ যমালয় যাঁব॥ 
প্রহাদ কহয়ে পুন, মহারাজ কহি শুন, | এত কাহ কোলে খে) হৈতে, খড়া লইল হাতে 
যতেক কাঁহলে নীতবাণী। চোট হানিবারে (গ) মনে করে। 
সকলি অনীত হয়, সংমার্গে বিপর্যয়, | নাহি মরে খঙ্জাঘাতে,যে (ঘ) কথা আছয়ে (৩) চিতে 
নিন্দিত অগ্রাহ্য দূষ্য মানি॥ লজ্জায় না পারে মারবারে ॥ 
যার সনে কর হট, সেই প্রাণোন্দুয় পট, | ধীরে ধারে কহে পুন, মোর এক বাকা শু 
তাহা বিনে পাঁড়য়া রহয়। এই যে এতেক লোক আছে। 
শংগাল কুব্ধ'র তক্ষ্য এই যে সুখের পক্ষ, ; কেহ বা না ভজে কেন, তুমি কেনে পৃনঃপ 
ক্ষণমাত্র উড়িয়া পলায় | ভঁজবারে ধাও তার পাছে ॥ 
মহারাজ হরিপদ (ক) অভয় শরণ । জজ্ঞাস তোমার ঠাঁঞ, . মিথ্যা যে কাহবে নাই 
কাপুরুষ সেই জন, না ভয়ে শ্রীচরণ, আর িকছু নাহি চাই আঁম। 
করে সেই নরক-ভুরঞ্জন ॥ [বষ্কুর ভজন প্রাতি, কে তোমারে হেনমাং 
তাঁরে না গণয়ে যেই, জগতে নিন্দিত সেই, দেয় কার ঠাঁঞ্ শিখ তুমি] 


ধনশ্চয় বিধাতা তারে বাম। 
সংসার-যাতনা ভোগ, 
কদাঁচিত পূর্ণ নহে কাম॥ 


ইীল্দ্িয়-বিষয়জ্ঞানে, দূষখে সুখ কার মানে, 
নাঁসকায় মায়ারজ্জ্‌ বশে। 
আঁবদ্যা যাহার দাস+, পরাৎপর সখরাশি, 
না বুঝিয়া বণ্িত সে রসে॥ 
অতএব মহারাজা, অন্তরে তাজহ দুজা), 
ভজ হরি-অভয় চরণ। 
1বষয় যে কুটিনাি, ছাড় অন্য পাঁরপাঁট. 


সর্দা কর অনন্য শরণ ॥ 


পাঠাল্তর-_ (ক) হারপদ-_হাঁরধর্্ম। 
১। দুজা-ম্বিধা, সন্দেহ । 


পদা পেবে শোক রোগ, 


তবে কহে শিশৃবর, কার আগে যোড়ক: 
মহারাক্ত কার নিবেদন । 
এই যে যতেক জন. নাহ ভজে নারায়ণ, 
যে কহিলে শুন বিবরণ ! 
কৃষণভান্ত মহাবিভু, [বনে সাধূকৃপা ভু, 
নাহ হয় শাস্তের প্রমাণ 
দুলভি যে শুভোদয়, সাধারণ কোথা হয় 
যার হয় সেই ভাগাবান্‌॥ 
মহারাজ কৃষে। মাত আঁতি যে দূলভি। 
স্বত কি পরত নহে, গৃহকটধর্্ম সহে 
মিথুনীক্রিয়াতে যার লোভ॥ 





পাঠাল্তর_ (ক) আনল- অনল । 
(খ) কোলে কোষে। 
(গ) হাঁনবারে- মারিলাবে। 
(ঘ মে কস। 
ডে) তাছয়ে_উদয। 


সপ্তম মালা ] 


বটি তি কি কে কি কি ক কি রে 


কৃষে মাতি কোথা ত৷র, অনর্থে শয়ন (ক) যার, 
'দবসে বিষয় কর্মে ফিরে। 
'নাশিতে কার শয়ন, পুন সেই চিন্তন, 
করে যেন গোধন যাগরে১॥ 
রাজা শুন পুন কহে, কৃষ্ণ তোর কোথা রহে, 
প্রহাদ কহয়ে সব্বত্বরে। 





স্থাবর জঙ্গম কীট, পতঙ্গ পাবক ভ৭ট*, 
চরাচর পভার অন্তরে 
রাজা কহে যাঁদ হয়, স্তম্ভ যে স্ফটকময়, 


ইহাতে আছয়ে তোর হাঁর। 
পুনশ্চ প্রহ্াদ কহে, 
শুন কোপে উঠে খড়া ধার] 
ধাইয়া অসূরবরে, 
স্তম্ভরাজ দুৃইখণ্ড হৈল। 

শা্‌নহ অদ্ভুত কথা 
তাহে এক বস্তু 
যাহা লাগ যোগিগণ, 
ছাড় সব্্ব 'িবষয় বাসনা। 


বস্তু নিকষিল' ॥ 


শ্রতিগণ নিরন্তর, যাঁর অন্বেষণপর, 
ধবচার বিত"ডা করে নানা! 
যাঁর যশ গুণ কর্্প, ছাঁড়য়া সকল ধর্ম, 


সাধূগণ পুলক অন্তরে । 

গায় শুনে করে ধ্যান, 
স্বজন বান্ধব কার দূরে॥ 

সর্্ব-আত্মা-অন্তর্য্যামী, সভার জবনস্বামী, । 
এক বস লৈললোকা-আল্ঞরে | 

সজন-পালন-কর্তা, 

[ভুবন যাঁর গুণে ঝরে ॥ 


পাদ 
লজ এট ৯. টস, সস 





পাঠাম্তর- (ক) শয়ন শন্ণ। 
(খ) সঙ্গলগাথ: ঈঙ্গলকথা। 
১। যাগরে 12 ফালবে খৈলামিশ্রত (বিচালকে। 
ই। শধট--ডখন্র, মা ঘরের বে। 
৩। নকাঁষল--বাহর হইল। 


সে কভু অন্যথা নহে, 
তাহাতে আঘাত কারে, 
অপূর্ব মঙ্গলগাথা (খ). 


একান্তে করয়ে ধ্যান, 


ছাঁড় রাজ্য আভিমান, 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


প্রলয়-আদ-সংহর্তা, | ৷ গবকরম কাঁরয়া মারে, 


পাঠান্তর-_(€কে। আনমন্দজ্রনক- আনন্দদায়ক । 


১১১ 
ন্লৈলোক্যে যে বৈভব. সকাল বস্তু সুলভ, 
সুদুলভ যাহা নাহ িলে। 
হেন বস্তু স্তম্ভ হৈতে, স্বভন্তের আঁভমতে, 
নিকাঁষলা প্রপণ্টের মেলে*॥ 
অহে। কি লোকের ভাগ্য, কিবা মূ কিবা প্রাজ্ঞ, 


কিবা সুর অসুর রাক্ষস। 

নয়নগোচর হৈল, ভবাশ্ন নির্বাণ ভেল, 
শেষ হৈল জঠর-নবাস॥ 

যবে স্তচ্ভে নিকফিল, ক্ষুদ্রুট প্রতীত ভেল, 
দেখিতে দেখিতে মহাকায়। 


স্বর্গ-মর্তনভোব্যাপন, রোদু প্রচণ্ড-রূপন, 
মহাবকরাল মার্ত হয়॥ 
কটি অস্ধ নরাকাতি, শ্যামল-সূল্দর ভাত, 


পশতাম্বর মাণ-আভরণে। 


শ্ীচরণ কাঁট-অধে, ভক্তে দত্ত অনুরোধে, 
শন্ত নহে অন্যথাকরণে ॥ 

উদ্ধের্ব হারিং ভয়ঙ্কর, রুপ কিন্তু মনোহর, 

ভক্কুগণের আনন্দজনক (ক)। 

ভন্ত-অনুরোধ কারি, র্‌প ধাঁর নরহরি, 
ক্রীড়া করে যেমন বালক ॥ 

অতঃপর শুন তবে, [হরণ্যকশিপৃ যবে 

দোঁখ সেই বিকৃতি খে) স্বরৃ্প। 
দুঃশীল এসুর রীতি, কোপেতে 'বিবশ মতি, 


নাহ বুঝে নিজ শৃভাশৃভ॥ 

মু্‌দগর খুষল ভেলা, বৃক্ষ বৃহতণ শিলা, 
শেল শল নানা অস্ত-শস্ত। 

প্রভু তাহা লুঁফ ধরে, 
উলাটয়া মারে সেই অস্ত্র 
সেগুলার গ্রীবা ধার ধার। 
কথোগুলা পলায় তা হোর!॥ 


(খ। বকাঁত-বৃহং। 
১। প্রপশ্ের মেলে_ মায়ার প্রভাবে। 
২। হাঁর_সংহ। 


৯১১৯২ 


নান সি উস আন স্টপ পসরা সত এ স্লিপ বসত ৯ মি 


পুনরাপ দুই জন. 
পৃথিবী কম্পিত পদভরে। 
স্বর্গ-মন্তয-রসাতল, 
সুমের কাঁপয়ে থরেথরে ॥ 
যৃদ্ধলীলা কথোক্ষণ, 
দৈত্যরাজে ধাঁরয়া শ্রীহস্তে। 
উরুর উপরে ধার, 
ক্োধাবেশে যেন বেণাপল্লে*॥ 
আত বিকরাল রূপ হৈলা। 
প্রলয়-আনল যেন. 
লোমাবাল উত্তান' করলা ॥ 
নাসাপুটে বহে *বাস, 
উপাঁড়য়া পড়ে গিয়া দূর। 
দশান অচলশঙ্গ", 
কটমট শব্দে ব্যাপে পুর! 
ণশরে জটা ঘূর্ণনে, 
দেস্গণ পলায় ধাইয়া। 
মহাতেজা মহাবল, 
কালের অন্তক রৌদ্রুকায়া ৷ 
দুঃসহ চীৎকার রবে, 
সরাসৃরনরনারীগণ। 
কটাহ ফাটল কিবা আন+॥ 
মহা উগ্ররৃপ প্রচপ্ড, 
মহাভয়ানক মহারোদু। 
সৃন্টি সংহারেন মেন রূদদ্রু॥ 


দেখিয়া চিন্তিত মনে, রঙ্গা-আঁদ-দেবগণে, 
হাহাকার করেন সভাই 
অকালে প্রলয় হয়, কি কর্তব্য ক উপায়, 


স্ত পরস্পর ধাওয়াধাই ॥ 


পাঠান্তর_'ক) পাড়য়ে--ফাড়য়ে। 
১1 বেণাপতে -খসখসের পাতায় । 

২। উত্বান-_:5€. খাড়া । 

৩। অচলশঙ্গ -পর্তচড়া। 

৪1 কটাহ...আন কড়াই বা আনা কিছু 





শ স্পা পপি | পপি শা 


কা'১ন। 





বাহুবুদ্ধ অনুক্ষণ, 


তলা তল-পাতাল, 


উদর পাড়য়ে (ক) চির, 
মালা কার গলে দিলা, 
দুই চক্ষু জবলে তৈন, 
[শলা বৃক্ষ আশ পাশ, 
হরধনু যেন ভঙ্গ, 
ছিন্নভিন্ন মেঘগণে, 


প্রতাপ প্রদীপ্তানল, 


কালান্তক কালদণ্ড, 


পক্ষাত টলমল করে, 


শ্ীন্্ীভন্তমাল গ্রচ্থ 


স্পিকার ৯ সস ৯০৫ সিসি সি তি নন কসম সস সি 


ূ [শব -্রহ্মা-ইন্দ্র- আদি 


৷ আখি না 


কার প্রভু সন।তন, ৰ 





ইহা চিস্তি সভে মোল 


গভবতর গর্ভ স্রবে.' 





ূ 
ূ 


| সপ্তম মালা 


পা শিলা স্লিপ পাস 


স্তব করে আখ মদ, 

সুদূর হইতে ভয়ে আত (ক)। 

মোলতে ত পারে, [নিকটে যাইতে নারে, 

কম্পিত হেরিয়া তীক্ষণ ভাঁত॥ 

তাঁহার চরণ সৌঁব, 
আন যাই বৈকুণ্ঠ হইতে। 

তেহো যাঁদ আঁস কহে, তবে এই সাঁন্ট রহে, 
প্রভুর এ রূপ সম্বারতে ॥ 

পরামর্শ প্রশংসয়া, সভে বহু আরা'ধয়া, 
স্বধাম হইতে তাঁরে আনে। 

ভয়াল বিকট রূপ, নরাঁসংহ স্বরূপ, 
হোর মান মুঁদলা নয়ানে। 

মুখ ফিরাইয়া যায়, চাল যায় নিজালয়, 
ভধে ভীত কমলা কমলা-হদয়। 

পুনরপি এক উপায়, স্থির কৈলা দেবচয়, 

ভকতবৎসল প্রভূ হয়! 

প্রহাদের কর স্তব, পুরণ হইবে সব, 
রক্ষা হব জগাঙত সংসাব। 

অন্তরে সদকুতুহলা, 
স্তব করে কাঁরয়া বিচার! 

প্রহাদ ঘনায়্যা যায়, অন্তলে 

শসংহের বালক ।খ। যেন সংহে। 
হোঁরয়া নাঁহক ডরে, কোড়ে বাস ক্রীড়া করে, 
মাতা পিতা বক্ষে রাখে স্নেহ ॥ 

তেমাত কৌতুক দেখ. তিজগত পায় সংখ. 
সব্বলোক যাহার শ্রবণে। 

তাহার যে বিবরণ, শুন স 


৯ জলসা 








অক তওয়, 


ভে দয়া মন, 
পরম আনন্দ পাবে মনে! 
সম্মহখে দাণ্ডায়্যা সাধু. বধ যেন আরবে সীধহা, 
তব করে ০৪৮০ এ 
দেবগণ তাহা শুনি, না নঃসবে বাণণ, 
নিরাখয়ে (গ) অ ঞ নয়নে ॥ 


তর -_ক) ভু আত- ভয়ম।ত। 
(খ) পারার তিনহা। 
(গা) ।ননুশখযে-. 'নিরখায়। 
১। [এপ 7.1 শ্র্ণ সপ, পি শা দা রন কনে। 


পাঠ 


সস্তম মালা 


আদ্রীভূত অন্তরে, 
পুলাঁকত অঙ্গ সভাকার। 
প্রভু প্রহ্াদের পানে, 
স্নেহভাবে হেরে বার বার॥ 
গ্রণবা হেলাইয়া চাহে, 
কোড়ে তুলি হৃদয়ে লইলা। 
শ্রীহস্ত অঙ্গেতে দয়া, 1শরে হাত 
ণদন চুম্বন (ক) বহু কৈলা॥ 
পশুর ধাঁর হালি, পশুভ।ব (খ) অঙ্গীকা 
নহে প্রহা।দের অঙ্গ চাটে। 


দুনয়নে বার ঝরে, 
স্নগ্ধদত্টে সুনয়নে, 
বদন নরাখ নহে. 


বুলাইয়া, 


০৯ 


, পাঁড়ল মসতকে বাজ, 


[ধবা তস্তাপ্রিয় ।গ। প্রভু, 1কবা দয়াময় [বভু, 
খঙ্ বাথ দয় সম্পুটে। ৰা 
হেন যে দয়াল নিধি তাঁরে ওজ [নিরবাধ, 
অন্য ধর্ম বাসনা ₹তাঁজয়া। 
কাহারে ভাঁজবে আব, ক ধন লাগয়া ছাল, 
কাঁচ লগ (খ) কাণ্চন ছাডয়া 
সাক্ষাতে দেখহ ভাই, হেন দয়াল আরু নাই 


চর শি 


“হান 

হেন দয়াল স্কবা আচ, 
পরাৎপর "নাশ্দিয় 

প্রহাাদর 5) কিবা ভ তন, 


1২ 


মানঃদ যাতে ।ও 


বৈরি 
যা 
টু 


[না লাখ 
প্রিভুবননাথ বিজু, হ্‌ 

যার লীগ কলা ।ছ। প্রুকতন। 
কণ্ঠেতে ধাঁরয়া প, 
মর ৮৮য়ে গেধন। 
অশ্রজজলে [ভিন 
হেল্য বদন 


বলাই 


রি ৪45 পপ -ঞ1 


সত শা পন শশস্স এ ৮ সাপ শা 


19:5৩ প-- ক এই ভি উন্নত হল ছল টুন 
ডু) পিশ্রা তব পলাভিব। 
(পা, ভত্বীপ্রুর় শষ্ঠাপ্রয়। 
(ঘ) লাগ - ০131 
(৩) প্রমানকল বা পিন হিজল 9! 
(8) প্রহাদল চতমাপেব। 
(ছু) (কুছ ৮হলা। 


চন £ টিটি 
[৩ ইয়া 2৩৩2 


(৩: 


না. সকোমঙস বংস যেন, 


হয়া (ভা). 


, বৈষ্বসেবন সার, 


যে ভাগে এ পদ মলে, 


২ স্পা শিপ পপ পাপী? শীত ৩ এপ শ সপ পপ | পল শী শী 


১১৩ 


প্রহাদ গম্ভশর মাতি না ভিজে আদর প্রাতি, 
শুদ্ধ 'নন্ল প্রেমগাত। 
যাহাতে সৃস্নগ্ধ মন. মাগে মাত শ্রীচরণ. 
কৈবল সেবনমান্র মাত ॥ 
অপার গুণের সিন্ধু, মো-সভা পরমবন্ধ্‌, 
তাঁর চরণের রজকণা। 
তাহে অনাদর কার, নানাপথে সদা ফিরি, 
যে হেতুক সংসার বাসনা ॥ 
বৈফবে নাকৈনূ বাতি (ক), খাইয়া আপন মাত (খ) 
হায় হায় ক দুদ্দৈবদশা। 
এ হেন (গ) বৈফবরাজ. 
তাঁর পদে না জাঁল্মল আশা 
নানাযোন সদা 1ফাঁর, কদর্য্য ভক্ষণ কার, 
নানাকর্ণ্ম কার চাহ অর্থ । 
যে অর্থ অনর্থমাতর, বিশেষতঃ স্ত্রী পুত, 
স্বর্গ যে সুখদ সেহ (ঘ) ব্যর্থ ॥ 
ধর্মমধ্যে পরাংপর, 
যাতে সব্্ব অর্থ লভ্য হয়ে। 
অন্য ফলের 'কবা কথা সেত তুচ্ছময় (৬) বৃথা, 
যাতে কৃষ্প্রেম উপজয়ে ॥ 
হেন বৈষ্ণবের পদে, মাত না কাঁরনু মদে, 
হারাইনু পাইয়া রতন। 
বাঁঝ কভু কোনোকালে, 
সই ভাগ্য না কৈনূ্‌ কখন ॥ 
দন্তে তণ ধার. অঞ্জাঁল মস্তকে কাঁর, 
শ্রীচরণে কার 'নবেদন। 
হে হে শ্রীল শ্রীপ্রহাদ, ঘৃচাও মনের বাদ, 
মোরে দেহ ভকাঁতি রতন ॥ 


এবে 


পাঠা,তব- (ক নাত -ম। 
(থ) ভাত চা 


৫ 


লি 
রি 


(গ। এ হেন এছন। 
(ঘ) স্বর্গ যে ফহখদ সেহ--কবর্গ অপবগ যেহ। 
(৩, "সঙ তুচ্ছময়_সৈহ তুচ্ছমাত। 


১১৪ 


শ্রীশ্ীভন্তমাল গ্রস্থ 


[ সপ্তম মালা 





পৃর্ষ-রতন তুমি, ক আর বলিব আমি, 
কপাদ্‌ষ্টি কীণ্ণিত করহ। 

চরণে শরণ লৈনু, ণবনা মূলে িকাইনব, 
মো পাপী আপন কার লহ॥ 
আছয়ে ষে কে) অমূল্য রতন। 

দারদু আমার মন, নাহ কৃষফপ্রেমধন, 
কিছ দেহ হেরিয়া কৃপণ*॥ 


পাঠাল্তর- (ক) আছয়ে যে-__আছে তথায়। 
১। কৃপণ- কৃপাপর, কঙাল। 


ভৃত্যভাবে কর অঙ্গীকার । 
শ্রীকফ-ভকাঁতি রসে কে), তোমার যে গ্রাসশেষে খে), 
দেহ পাতয়াছি মাতকর গে)॥ 
পাঁরহার শ্রীচরণে, কা নয়ানকোণে, 
নেহার হে দয়ার (ঘ) ঠাকুর। 
দীনহশীন লালদাস, কৃপালেশ করে আশ, 
কর 'নিজ উঁ্ছস্ট কুক্কুর*॥ 


পাঠান্তর- কে) রসে রস। 
(খ) গ্রাসশেষে- গ্রাস-আশ । 
(গ) পাতয়াছ মাতকর-- পাতি আছ নজ্জ কর। 
(ঘ) দয়ার দয়।ল। 
১1 কর...কুকূর_অ:মাকে তোমার ভীঁচ্ছ্ট ভেংজ্বনকারী 
কুক্ধ'র কর। 


ইতি শ্রীভন্তমালে শ্রীপ্রহাদভন্তরাজ গৃণ-কথং নাম সপ্তমমালা ॥ ৭ ॥ 


শ্বভ্হন হনাঁভল। 


জয় শ্রীচৈতন্য হার জয় 'নিত্যানল্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভভ্তবৃন্দ ॥ 
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥ 


চাঁরত্র শ্রীঅক্কূর ভন্তরাজের 
কংসের আদেশে সাধু *বফলক-পূত। 
অক্ুর ভকতরাজ যশ সুপবিতর (ক) ॥ 
কৃষে। লইবারে ব্রজপুরে গেলা যবে। 
তাঁহার মহন্ত কিছু কহি শুন সভে! 
অপূর্ব স্বর্ণের রথে চাঁড়য়া চাললা (খ)। 
পাথে পথে নানা তর্ক করিতে লাগলা 
মাঞ হশনমাত আঁতি শলাতি-বিহশীন। 
মোর চক্ষুগোচর কি হাবে ভক্কাধীন |! 
নয়নে গলক্য় ধারা যেন মেঘ বর্ষে । 
রাম-কৃষ্কদলশন মোরে নাহ অরে 
হেন কি আমার এবে হইবে সাদনে। 
হোরিব শ্রীহলধল নল্দের নল্দনে | 
শ্রীবদনচল্দ্র (গ) হেরি চরণে পাঁড়ব। 
খুড়া বাল উচাইয়া আঁলঙ্গন দিব ॥ 
এইসত মনোরথ কারিতত কলিতে। 
শ্রীচরণ?চিহ দেখ ব্রুজ প্রবেশিতে॥ 
পলক -কদমর দেহ (ঘ) অশ্ব বহে ধারে। 
গড়াগ€ড পিয়া তালহা দশডবং করে ॥ 
পুনঃপুন উঠে পক উন্মত্তর ন্যায় (উ)। 
কভু হাস কভু কান্দে প্রেমের আশয় ॥ 
অত্টাঙ্গে প্রণাম কার চতল মহাশয় । 
দেখে গোচ্ঠে রাম কৃফ্চন্দ্ের উদয় | 


পাঠান্তব- ক) যশ সপ যশ পা্ত। 
(হ) চা ৮ললা চড় পু গেলা। 
(গ) জীব্দনচণ্দু আীচম্দবদন | 
(ঘ) পন কদমল-দহ পলক হদয় দেহ । 
(৬) ন্যায় প্রায়। 


আনন্দসাগর-মাঝে ডুবিলা মহান্ত। 

কি সুখে সাঁতারে তার নাহ হয় অস্ত 
কুষণ বলরাম দুই ভাই পূর্ণশশী। 

হোবিয়া অক্কুরে আলিঙ্গন কৈলা আঁস॥ 
করে ধার গৃহে আন আতথ্য-ব্যভারে। 
শানামত সেবা কায়মনবাক্যে করে॥ 
নরললশলা লৌদিক-ব্যভারে দুই ভাই। 
অক্ুুরে সেবয়ে পান ভোজন করাই ॥ 
অক্ুুরের প্রেমভন্তি শুনি জগজনে। 
আপনা 'নান্দয়া লোক করয়ে বাখানে ॥ 
[তপহো যদ কাণ্চিত কটাক্ষদৃষ্টে হেরে। 
দ্র জীব মো-সভার দৃষ্‌খ যায় দূরে ॥ 
সম্ধু বিল্দহ-জল যেন ট্ানিপাখশী পাইলে কে)। 
উদর পুরয়ে সিন্ধু নাহি টুটে জলে 
অতএব ক্ষুদ্র মোরা চাহি মান্র এই। 

সেই প্রেমরস-বিন্দুকণা (খ) যাঁদ পাই 


৮ শশা াস্পোশাীস্পা পপ শশা পপ পপ 


চারত্র শ্রীবাল রাজার 
বল মহান্র;হ্ুরাজ ভুবনে 'বখ্যাত। 
মহামাহমার লীমা শাস্ত আঁভিমত ॥ 
কি কব অবাধ দেখ ব্রেলোক্যের নাথ । 
দ্বারে দ্বাররূপে স্বয়ং রহে রমানাথ ॥ 
ধন জন দারা সহ ন্েলোক্যের রাজ্য। 
আত্ম সমার্পলা শ্রীচরণে সাধুবর্য্য (গ)॥ 
কৃপাসদ্ধ বাঁলরাজ শাস্তমতে শুনি। 
কোথা সৃন্ করে কোথা মিলে গৃণমাণি॥ 
কর্ষণ কাঁরতে মিদল স্পর্শমাণধন। 
যতনাঁবহশীনে যেন 'মিলয়ে রতন ॥ 





প:১তব- (কা পাইপুল-খইলে। 
(খ) প্রেমবুস-বদ্কণা- প্রেমরস-সম্ধৃকপা। 
(গ) আত্তমন সমার্পলা সাধু মহাবর্ষা। 


শসা সা সপ পন শ দ পপ | পাশ পপ শপ পপ স্পা আপ পপ পপ পা পা পপ পপ পর. পারা পাপ সপ -+.  . পপ 


উউ৬ 


অতএব তাঁহার চরিত্র কিছু শুন । 
্রাণসখদ আত সুধাসার (ক) যেন! 
আনন্দজনক অ।র সংসারতারক । 
হদ্রোগনাশক আর (খ) প্রেমান্ধদায়ক | 
দেবরাজ প্রার্থনেতে আপানি শ্রীহার। 
অবতীর্ণ হইলা বামনর্প ধার] 
দেবতার কাাদান ছলমাত্র কাঁর। 
ভূবনপাবনলণললা কৈলা অবতার ॥ 
মহাতেজস্পুঞ্জ বট -ব্রাহ্মণরূপেতে । 
উপনশত হৈলা যাই বলির যজ্জেতে ॥ 
বলি রাজা দোখ চমৎকার হৈল চিত্তে 
অনিমিখে চাহে যেন পৃক্তালিকা 'ভিন্তে॥ 
বহু সমাদর বহ্‌ নাত স্তাতি করি। 
বসাইলা উচ্চ রয-সংহাসনোপাঁর ॥ 
করযোড় কার কহে মৃদু মৃদু ভাষে। 
কিবা অর্থে আগমন 'কিবা আভলাষে ॥ 
বট্‌ কহে ভূপাতি (গ) আইন তোমা স্থানে । 
অভিলাষ হয় কিছ যাঁচঞা-কারহণে 
যাঁদ দেহ তবে বাঁল নহে কেন ব্থ। 
রাজা কহে যাহ চাহ দব সেই অর্থ] 
গুরু শকাচার্যা মুনি ।ঘ) হইয়া তটস্থ। 
ভংসয়ে বালরে অর করাল অনথ॥ 


ীবফ; ছলরূপে (উ) আইলা বুঝতে নারালি। 


আপনার দোষেতে আপন মাথা খালি ॥ 
প্রাতশ্বুত হৈঁল 'দাল রাহ্মণেরে বাকা । 
বপ্র নহে ছলে তোমার 'বপক্ষের পক্ষ | 
রাজা কহে গোসাঁঞ্ু যে আপান কাহলে। 


ছন্নর্ণপে (চ) 'বিফু আইলা ব্রাহ্মণের (ছ) ছলে॥ 


তবে ত ইহার পর ভাগ্য কি আছয়ে। 
যাহা চাহে তাহা দিব সেই ধনা হয়ে 





পাঠাচতর--(ক) সুধস র-দুধাধ র। 
(খ। আর--কুক। 
গাঁ, ভুপাঁতি_হহারাক। 
(ঘ) ৮ন-_শুন। 
(ঙ) ছলবংপে- হরে । 
(চি) ছঙ্গরপ-হচনরপে। 
(ছ) ভ্রক্ষতণর-যাচিঞে। 


শ্ীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ অঞ্টম মালা 


| রাজা পুন বটুর চরণে শিবেদয়। 

| ক অথ মাগহ কহ কারয়া 1থশ্চয় |! 

। বট: কহে ধনরতর কিছ, শাঁগ নাই। 

। মোর পদসম মা ভ্রিপাদভাম চাই ॥ 
শুরুচাযয পৃনঃপুন আঁখি ম)কায়। 

। বাক্য অপহাব কাঁরবারে যে কহয়॥ 

| রাজা তাহা দোখ যেন নাহক দেখয়। 

| বটুস্থানে কহে পুন কাঁরয়া বিনয় ॥ 

। ফহগবা অর্থ চাহ গোসাঞ স্মবজ্ঞ (ক হইয়া 

| গ্রাম-রত্ন ধন-ধানা-আদ তৈয়াগিয়া॥ 

| তেহো কহে মঞ্জি হউ (খ) তপস্বা ত্রাহ্মণ 

| ধনধান্যে মোর কছু নাহ প্রয়োজন ॥ 

। তপস্যার লাগি মাত স্থান ক, চাই। 

 যোগের নিব্বাহ যাতে তাংপর্যয এই ॥ 

রাজা কহে তবে তে।মার স্বেচ্ছা হয় যেই। 

তাহাই কাঁরব মোর কর্তব্য যে সেই॥ 

এত কাঁহ মহারাজা সম্মাতপ-ব্ব'ক। 

দান কারবারে তবে হইলা উৎসক॥ 

মুন কহে কোপে তবে হারে দুম্মাত। 

সব্বনাশ হৈল যে না দেখ তাহা প্রাত॥ 

ছল কাঁর বিষ তোর সব্বস্ব হারতে ।, 

আইলা বামনর:পে ইন্দ্র প্রোরতে ॥ 

রাজা কহে [বঞঙ্ক যাঁদ প্রাতিগ্রহ করে:। 

তাহার আঁধক ভাগ্য কি আছে সংসারে ॥ 

( নতুবাও যাঁদ হয় তৈজস্বধ ব্রাহ্মণ । 

প্রাতশ্রত হৈয়৷ পূন অন্যাথাকরণ॥ 

নরকের দ্বার সেই অযশ ভুবনে । 

৷ জায়ন্তে মরণতুল্য ধিক্কার জীবনে ॥ 

পুনরপি মান কহে যথা সব্বনাশ। 

অথেরি রক্ষণে মিথ্যা কহনে না দোষ॥ 


পপ: এ সপ সস সপ পল সপ শা পাশপাশি পিসি ৩ িস্পীিপিসসপপ পা পাপ সাপ: পা পপ পপ স. পচ ৮ সস 


পর স্পা শী পা 


খে ০৮ ওরস» ক জল 


পাও১৩ব -ক। গাসাঞ সংপিজ্্ চিত সবষ্ধি। 
(খ) হ৬ভ-হই। 
১। শ্রপহর- শমস্ণশকাল। 
| »। ফহগু তুক্ছ। 


॥ ৩ প্রু। তগাত কাঠা পাত 25৪ ববিতা । 


নি এপ্স শট 


অষ্টম মালা 


অতএব মোর বাক্য হেলন কাঁরবে। 
আচরাতে রাজ্য-আদ শ্রীভ্র্ট হইবে ॥ 
যদ্যাপহ মানবর আভশাপ (ক) দিলা । 
তথাপিহ রাজা বাল (খ) দকপাত না কৈলা॥ 
রাণী 'বন্ধ্াবলপ দরে দান্ডাইয়া ছিলা। 
মুনির বারণ শান দুঃখিত হইলা॥ 
পরমরু্পসা সতাঁ সৃশখলচাঁরতা। 

নানা আভরণ অঙ্গে মাণকামৃকুতা ॥ 

শত শত দাসীগণ চৌঁদংগে বোঢয়া। 
তথাপিহ শাঘ্ব এক জলঘট লৈয়্যা॥ 
ক্রোধ হর্ষ সহ যঙ্জপ্থল রাজা-স্থানে। 
আসিয়া কহয়ে কিছ: কাঁপিত বচন] 
শ্রীচরণ মহারাজ শখঘ্ব ধৌত কর। 

সাধুর সম্মত নিজ মঙ্গল বিচার ॥ 
মুনঠাকুরের শাদুপ যে হয় সে হউকা। 
রাজ্য আর স্তী অথথ লাম সে বাউক ॥ 
প্রাতকৃল মুনবাকা দরে তেয়াগিয়া। 
যাহা চাহে তাহা দেহ সৌভাগ্য মানিয়া | 
এ হেন ভাগোর সীমা সাধুর দুলভি। 
আজ সে তোমার অগ্লে সম্প্রাতি সলভ 
অতএব আঁতিশণগ্র শীচরণ আহগ। 
সমপণ কর ধন প্রাণ যাহা মাস্গত 

এত বাঁল ?বন্ধ্াবাল জল ঢালে পদে। 
মহারাজ বাঁল রাজা প্রক্ষ॥লে আমাদে ॥ 
দৃখাঁন সুন্দর পদ প্রক্ষালন কাঁর। 
হৃদয়ে ধরয়ে পুন চক্ষে বহে বারি॥ 
শ্রচরণধৌতজল মস্ততকে ধাঁরল। 

জনম সফল কৃতকৃতা্থ মানল ॥ 

যে চরণজল শিব অদ্যাঁপ যতনে । 
মস্তকে ধারণ কার শিব" কার ম.ন॥ 
বার ঝার কুশা তিল তুলসা লইয়া। 
পাদ ধরণশদানে উদ্যান্ত (গ) হইলা॥ 


শপ পি শী পপি আপ তি পাপী পপি পা শসপপসস 





পাঠামতর- (ক) আভশাপ -আভশগত। 
(খ) ব।ল-বাসী। 
(গ। উদ,যস্ব--উঠমখ। 
১। শন -মহগল, বঙ্গাণ। 





প্ীপ্রীভস্তমাল গ্রন্থ 


৯১৭ 


তথাপিহ শুক্র পূন বারণ করয়ে। 
র ফারিয়া না চাহে রাজা কর্ণে না শুনয়ে॥ 
৷ হারির ঢরনে যার আটাঁকল (ক) মন। 
। অন্য িঘে। কি করিবে কালের দুর্গম॥ 
1 একান্ত যদ্যপি রাজা না শুনিলা বাক্য। 
(বিচার কারলা এক মনেতে কৃতক॥ 
ৰ সক্ষ্র্পে প্রবেশিলা ঝাঁরর 'ভিতার। 
ূ জল চাঁলবার পথ-নাল রুদ্ধ কর॥ 
। দানের সকতপহেতু ঝার লয়্যা করে। 
| জল ঢালিবারে চাহে জল নাহি সরে॥ 
ূ বাস্ত হইয়া (খ) রাজা কুশা এক লৈলা॥ 
র 1কসে আটাঁকপল বাল নালে চালাইলা ॥ 
৷ প্রভুর স্বেচ্ছায় এক কৌতুক হইল । 
ূ কুশাগ্র যাইয়া মূনির চক্ষেতে 'বান্ধল ॥ 
। বেদনা পাইয়া ধিপ্র বাহর হইল। 
। সেই হৈতে মুনির এক চক্ষু অন্ধ হৈল॥ 
| রাজা শ্রীবামনদেবে ব্রিপাদ ধরণী । 
| বাধমতে দান কার করে যোড়পাণি॥ 
দৈবতাগণের কার্য্য বালরে করুণা । 
। ভুবনপাবনশী লশলা এ তিন বাসনা॥ 
[তন কারা সাধে (গ) আর অবাস্তর বহু। 
তাহার ব্ন্তান্ত চমংকার শুন পহকু॥ 
বামন আ'ছলা প্রভু অবামন হৈলা। 
দোঁখতে দোখত রূপ বৃহত করিলা ॥ 
স্বগ” মন্ত্য পাতাল ন্রিভুবন নভ ব্যাপি। 
অপ্রমেয় চমৎকার 'ন্রাবক্রমর্পী ॥ 
একপাদে ব্যাঁপ নিল ভূ অতল-আঁদ। 
1দ্বতণয়ে ব্যাঁপলা ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভাতি ॥ 
| ব্রহ্মলোকে উত্্র্ যায়্যা কটাহ ভোঁদল। 
যে চরণে ব্রিপাবনী গঙ্গা জনামল॥ 
ূ তৃতীয় চরণ ধাঁরবার স্থান নাই। 
বাঁল'র কহয়ে দেহ স্থান আর কই 





দা এ. 0 পপ ৯৮ এ এরপর 





সতত, 2 3১ এতে জগতে ০ সন টগ:2০ 


প'ঠামব-'ক। আটাকল- প্রস্বাশল। 
(খা) বাসত হইয়া-বাসতএত হয়ে। 
(গা) সাধ সাম । 


৯১৯৮ 


মহারাজ কহে প্রভু আর কোথা (ক) পাব। 
কি ধন আছয়ে আর শ্রীচরণে 'দিব॥ 
প্রভু কহে প্রাতশ্রুত হইয়া বাণচিলে। 
আজ তুমি মোর স্থানে দণ্ডারহ্হ হইলে ॥ 
এত কাঁহ বাঁলরাজে বন্ধন কাঁরলা। 
মহারাজ প্রেমাবেশে আনন্দ হইলা ॥ 
প্রভুর যে গড়াশয়” কে বুঝিতে পারে। 
কোন্‌ ছলে অননগ্রহ নিগ্রহ বা করে॥ 
বহ্মা-শিব-ইন্দ্র আঁদ যত দেবগণ। 

নারদ প্রহাদ-আঁদ করয়ে স্তবন॥ 
বাঁলরাজা কহে কিছু অপূর্ব কথন। 
তাহা কিছু কাহ শুন কর্ণরসায়ন॥ 
মহারাজা (খ) কহে প্রভু দয়ার সাগর । 
তুমি সে শরণা এক জগত ভিতর ॥ 
মুঁঞ হেন মুড পাপী অসুর (গ) অগ্রাহ্য। 
পরদ্রোহকারী নীচ সতের অভোজ্য ॥ 
এ হেন পামর জনে এত কৃপা কৈলে। 
ভজন সাধন কিছ হেতু না গাঁণলে ॥ 
তোমার কপার কোনরূপ নাহ পান্র। 
প্রহ্াদের পৌত এক হেতু দোঁখ মাত্র] 
তোমার আশয় প্রভু আতি সে গম্ভীর । 
বুঝতে পারয়ে আছে হেন কোন ধীর॥ 
পুরন্দর পক্ষ হৈয়া ছলিলে আমারে। 
তাহারে অনর্থ দিয়া অর্থ দিলে মোরে॥ 
দেবরাজ মূর্খ ইহা বুঝিতে নারলা। 
ক্ষুদ্র-অর্থসাধনে তোমারে পাঠাইলা ॥ 
তুমি হেন ধন নাহি চানল বর্্ধবর। 
কাণ্চন বোৌঁচয়া 'নিল সতুচ্ছ কঙ্কর॥ 
সাধুর অগ্রাহ্য রাজ্য আনত্য অসার। 
হেন তুচ্ছ ধন হেতু হারাইলা সার॥ 
তুমি যে দুললভ ধন সারাংসার বস্তু । 
না চিনিল মন্দমাত মূ বস্তুতস্তু ॥ 


পাঠাল্তর--কে) কোথা--1কবা। 
(খ) মহারাজা-বাঁলরাজা। 

(গ) অসুর- অধম। 
৯। পড়াশয়- গোপন উদ্দেশ্য । 


ৃ 


[অম্টম মালা 


বড় কৃপা কৈলে মোরে মায়াফাঁস হইতে। 
মুন্ত কার দিলা নিজ চরণ-অমৃতে ॥ 
বহ্মা-আঁদ দেবগণ বাঁলর বচন। 

শুনিয়া প্রশংসা করে আনন্দিত মন॥ 
ইন্দ্র দেবরাজ শুনি সলঙজ্জ হইলা। 
বাঁলরাজে ধন্য মানি আপনা 'নান্দিলা॥ 
অন্তরে আনন্দ প্রভূ বলির বচনে। 

যথার্থ কহিলা বাঁল প্রশংসয় মনে॥ 

বাল প্রাত দয়া আত যদ্যাঁপ প্রবল। 
প্রাতিকল-ন্যায়' বাহ্যে কহয়ে দূক্বল॥ 
হাঁরে রে দুম্মীতি মোর তৃতশয় চরণ। 
কোথায় রাখব কহ শীখর দেহ স্থান ॥ 
বাল কহে শ্রীচরণ রাখবার যোগ্য । 
আমার মস্তক এক স্থান হয় দর্ঘ॥ 
ইহাকুত ধরহ পদকমল স্দর। 

বাক্যদ্ত হৈতে মঞ হৈনু অবসর ॥ 
[তামার শরীর এই জগত তোমার। 
তোমার চরণে সোঁপিলাম সে নিদ্ধার | 
তুম প্রভু তুমি বিভূ তুমি জগন্তাথ। 
1বশেষে আমার (ক) তম অনাথের নাথ] 
যেই ইচ্ছা কর তুম শরণ লইনু। . 
আয্মানবেদন এবে চরণে কারনু।॥। 
বালব সৌভাগ্য কিবা কহনে না যায়। 
্ুগল্মঙ্গল পদ ধারলা মাথায় ॥ 

স্তয় জয় ধনা ধন্য নল্মানম শব্দ । 
নক্রগৃত কোলাহল হৈল কর্ণলু্ধ ॥ 
বন্ধন ঘূচায়্যা প্রভু গদগদভাবে ৷ 
আলিঙ্গন কার বহ্‌ তোষে মূদূরবে ॥ 
তুমি মোর প্রয় আঁম তোমাতে বিক্রীত। 
হইলাম নিত বদ্ধ পরাণ সাহত ॥ 

এত কাঁহ আজ্ঞা দিলা দেবাঁশজ্পকারে। 
পাতাল-ভুবনে এক পুরী রাঁচবারে (খ)॥ 





পাঠজ্তর-(ক) িনশেদ্ম আমাল এবশেষত হও । 
(খ) বাঁচনারে কাঁরবাবে। 
১। প্রাতক্ল-ন্যায়_ গিবরবোধশর মত। 


ওটার পপ... সপ সপ পপ সপ পপ পা ০৯ 
সস সপ সস 


অন্টম মালা ] 


অপূর্ব অমরাবতণ ন্যক্ধার (ক) কাঁরয়া*। 
মাঁণময়-পুরী দলা নিম্মাণ করিয়া॥ 
প্রভু ভূত্যে দোহে তাঁহা বিরাজ করিলা। 
বাল সিংহাসনে বৈসে প্রভূ দ্বারী হৈলা॥ 
“নত্য দরশন করে বিরাজয়ে রঙ্গে । 
[দবানশি ভাসে রাজা প্রেমের তরঙ্গে ॥ 
অতএব ধন্য ধন্য বাল মহাশয় । 

যাঁর যশ গুণ কীর্ত ন্লিভুবনে গায় | 
তাঁহার চরণরেণু ভুবনপাবন। 

যাঁদ কোনভাগ্যে মিলে তার এক কণ!॥ 
তবে এই সংসার-বাড়বানল হৈতে। 

এড়াই দারুণ দুঃখ যম-যাতনাতে॥ 
কষ্ণভান্ত নিতাসৃখ পরম-আনন্দে। 
পরাৎপর লাভ হয় ছুটে ভববন্ধে॥ 

হে হে শ্রীল-বালরাজা (খ) মোরে কৃপা কর। 
লালদাস মস্তকে চবণ্মূগ ধর॥ 





কতিপয় ভন্ত--নামসংকণর্তন। 


*হাঁর-কৃপারস আস্বাদতে ভন্ত জেতে (গ)। 
ভান্ত মহারত্র লভ্য যার স্মাতিমাত্ে ॥ 
শ্রীশঙ্কর শুকদেব সনকাঁদ মাঁন। 

কাঁপল নারদ শ্রেষ্ঠ দয়াল বাখান ॥ 
হন্মান বিজ্বকসেন প্রহাদ বাল ভীম্ম। 
অঙ্জজুন অম্বরীষ ধ্রুব ব্যন্ত সব্বাবশব (ঘ)॥ 
বিভীষণ অক্ুর উদ্ধব আধকারী। 
ভগবস্ত-প্রসাদ যাঁহার প্রাতি ভারী॥ 


পাঠাল্তর (ক) 
(খ) 


নাঞ্জার তুলা যে। 
রাজা- রাজ । 
(গ। জেতে -বাতত। 
(ঘ) সর্্থাব্ব--সব্থরিষ্য। 
১। নাক্ধার কারয়া-_অর্থাৎ শোভায় তাহাকে অতিক্রম 
॥ 
*কোন কোন পৃস্তকে ইহার পূর্বে আতীরম্ত দুই লাইন 
আছে। কাঁতপয় ভন্তগণ নাম ন। 
কাঁরলাম মান আত্মর্ান্ধর কারণ || 


শ্ীন্ত্ীভন্তমাল গ্রল্থ 


১১৯ 


[ইহা সভার পাদরেণূ-মহিমা অপার । 
কৃতকৃত্য হই যাঁদ পাউ* মৃঞ্জি ছার (ক)॥ 
পরমাত্মা হরি চতুর্ভুজ (খ) ধ্যান-পরা। 
তাঁ-সভার শ্রীচরণ-ধ্যানে হউ* ভোরা॥ 
অগস্ত্য পুলহ আর পুলস্ত্য চ্বন (গ)। 
বশি্ভ সৌভর অন্রি ক্রম সৃজন ॥ 
খচীক গৌতম গর্গ শ্রীব্যাস লোমশ। 
ভূগ্‌ দালৃভ্য শুঙ্গী আর আঙ্গয়া চমস॥ 
মাণ্ডবা দুবর্বাসা শিষ্য সহম্্র আটাশাী। 
বিশ্বামনত্র জামদাগ] জাবালিক খাঁষ॥ 
কশ্যপ পর্বত পরাশর পদরজ । 
সংসার ্রাণের অগ্রসর উচ্চ ধজ ॥ 





অথ পুরাণসংখ্যা তত্র শ্রীম্ভাগবত 
মহমা কথন। 


শ্রীল ব্যাস ইতিহাস আঁদ কার শাস্। 
অষ্টাদশ পুরাণ বার্ণলা সুপাবন্র॥ 
তথাচ প্রসন্ন যে নহিল ব্দ্ধি-মন। 
শ্রীনারদ উপদেশ 'দলা 'বিলক্ষণ (ঘ)॥ 
টৈলোক্যপাবন শ্রীম্ভাগবত শাস্ম। 
সাধুজন-চকোরের সধাপান-পান্র ॥ 
জগত মঙ্গশ নিধি বিধি 'নিরমিলা। 
সম্প্রদায়-করুশে আইলা শুক প্রচারিলা ॥ 
ব্যাসগোস্বামী যত গ্রল্থন কাঁরয়া। 
জগতে রসের মালা দলা পরাইয়া ॥ 
যভেক পুরাণশাস্ত্র তাহা কাহ শুন। 
তামস রাজস আর সাত্বক নির্গিণ॥ 
মংস্য আর কর্ম তথা লিঙ্গ শৈব স্কন্দ। 
আর আগা এই ছয় তামস প্রবন্ধ ॥ 
ব্রহ্মান্ড ব্রহ্মবৈবর্ত আর যে মাকণ্ডি। 
ভাবষ্য বামন বক্ষ রাজস ষটখণ্ড ॥ 


সপ সপ পপ শী | শা পপ 


ররর টি. ২০ 


পাঠাল্তর- (ক) কৃতকার্ধয হই বাদ পাই মৃঞে ছার। 
(খ) হার চতুরজি-_কারগুশ সদা। 
(গ) চাবন- জ্রীমান। 
(ঘ) 1বলক্ষণ-__[বিচক্ষণ। 


১২০ শ্রীত্রাভন্তমাল গ্রন্থ অম্টম মালা 


বিফ আর নারদীয় গারুড় পদম*।  সাত্তৃক শাস্তের মতাঁবরোধ যথায়। 
বরাহ ভাগবত লঘু সাত্বক উত্তম॥ তামস যে মত সেই জানবে তথায় ॥ 
সংখ্যা ব্রক্মবৈবর্ত-_ রাজস পুরাণে রজগুণের আ'ধক্য। 


“মাংস্যং কোম্্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তখৈবচ। | সাত্বক প:রাণে সত্বময় ৪ ॥ 
আগেময়ণ ষড়েতানি (ক) তামসানি নিবোধত (খ) ॥ ূ তম-কল্পে যেই যেই পনরাণ বার্ণলা। 
রহ্মান্ডং ব্রহ্মবৈবর্তং মাক্ন্ডেয়ং তথৈব চ। সেই সেই তমভাবে উৎপন্ন হইলা ॥ 
ভাঁবষ্যং বামনং ব্রাহ্গং রাজসান নিবোধত (গ)॥ | প্লাজস সাত্তক যত অই মত হৈলা। 


বৈফবং নারদীয়ণ্ তথা ভাগবতং শুভম্‌। | রা রর মিড সারা রক গেলা? 
. রি | যাদ বল অণ্টাদশা ভাগবত সহ। 
গারুড়ণ তথা পাচ্মং বারাহং শৃভদর্শনে। ূ 
পু ইজ উনাবংশ কাঁহলে যে বড়ই সন্দেহা॥ 


সাত্কানি পৃরাণানি 'বিজ্ঞেয়ান মনশীষাভঃ (ঘ) ॥" 
॥ তাহ।র কারণ ভাগবতের টশকাতে। 


জন্বাদ ।-অংস্য, কর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কল্দ এবং জশ্নি 
_এই ছয় পূরাশকে তামস বাঁলয়া জানবে। রঙ্ষাড, | বহংতোষণা আর ষট-সল্দভ” গ্রন্থে ॥ 


রক্ধবৈবর্ত, মাকণণ্ডো. ভাঁবষা, বামন ও রক্ষ_ এই ছয়টিকে | সিদ্ধান্ত আছয়ে তাহা কাঁহ এবে শৃন। 
রাজস পুরাণ বলিয়া ক্ঞানিবে। বিফু. নারদ. শৃভ ভাগবত, | না জ্ঞানয়া অনা লোকে চিন্তে পৃনঃপুন॥ 
গরুড়, পদ্ম ও বরাহ-এই ছয়াটকে হে শভদ্শনে [প্রথম ভাগবত নামে চাঁর হাজার শেলাকে। 
মনশীষগণ সাত্বক বলিয়া ভ্রানিক্বন। 

বর্ণিলা শ্রীব্যাসদেব পুরাণ সাত্বকে । 








শ্রীক্ভাগবত হয়ে বিশদ্ধ সাত্বিক। পরে যবে গ্রীনারদ উপদেশ দিলা । 
মহিমাতে নাহি বার সমান অধিক! শ্রীমদ্ভাগবত নাম গ্রন্থ প্রকাশিলা॥ 
শ্রবণস্খদ ভীন্তরসময় নিধি। পৃহ্বগ্রন্থ চারহাজার আনুষঙ্গ ক্ূমে। 
একবার যেই শন ঝরে নিরবাঁধ॥ শ্রীমদ্ভাগবত সেহ সকাল বিশ্রামে 
গণের অবাধ নাহি এক তাহে শুন। স্বতন্বেও চারি হাজার সে গ্রন্থ রহিল । 
শ্রবণ কাঁরব বলি চিন্তে যেই জন॥ তল্তভাগবত নাম তাহার হইল ॥ 
তাহার হৃদয়পথে (৬) শ্রীকৃফসূন্দরে । লঘু-ভাগবত বাল লোকেতে কহয়। 
তংক্ষপাতে বদ্ধ হন প্রসন্ন অস্তরে॥ উপপ্রাণের মধ্যে গণনা যে হয় (ক) 
তম-রজ-সত্বগণে পুরাণ যে কহিল। | অন্টাদশ উপপুরাণ পৃবাণ সপ্তদশ | 
তাহার বিশেষ কাঁহ শাস্রে যে শুনিল॥ | মহাপুরাণ ভাগবত মহাগুণযশ | 
তামস যে মংস্য-আঁদ-পৃরাণ-আখ্যানে। | দশলক্ষণ আক্রান্ত মাহমার সঘমা। 
সত্বমর প্রসঙ্গ আছয়ে স্থানে স্থানে ॥ | গাইল তাহার গুণ কাঁরয়া গারমা ॥ 
তবে যে তামস নাম তাহার কারণ । বহৃশাচ্তে ভাগবতের মহিমা কহয়। 
তমের আখ্যান হয় আঁধক বর্ণন॥ কত কহা যায় মাত্র কাহ শেলাকত্য় !! 
| 'শারুড়ে_ 

পির ৷ “অর্থোহয়ং রহ্ষসত্রাণাং ভারতার্থ-বানির্য়ঃ 

(গ) িবোধত-সনীষভি। অথবা লিবোধ মে। গায়তীভাষারূপোইসো বেদার্থপরিবৃংহতঃ। 


(ঘ) মনশীষাভঃ_ শৃভান বৈ। 
(৬) হৃদয়পথে-হদয়পরে। বাঁকা 
১। পদম--পচ্ম। পাঠাতর-।ক) গণনা যে হয-গণনা করয়। 





অন্টম মালা ] 


পহরাণানাং সামর,পঃ সাক্ষাদভগবতোঁদিতঃ। 
দ্বাদশস্কন্ধযুস্তোহয়ং শতাবিচ্ছেদসংযূতঃ। 
শ্রন্থোইজ্টাদশসাহম্ত্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥ 
জঅন্বাদ্গ।-এই শ্রীমদভাগবত নামক গ্রত্থ বা 
মহাপ.রাণ ব্রঙ্গসত্ের (বেদাজ্তসূব্রের ) নর্থ বা ভাষাস্ববৃপ : 
মহাভারতের অর্থ ইহাযত বিশেষভাবে নিণাতি হইয়াছে। 
ইহা গায়ত্রী ভাষাস্বরপ : ইহাতে বা ইহা হইতে বেদের 
অর্থ ন্িপ্ভারিত হইয়াছে। সামবেদ যেমন বেদশ্রেষ্ত ইহাও 
সেইবপ পুরাণশ্রেঠ। ইহা স্বয়ং ভগবান কতক কাঁথত 
হইয়াছে। ইহাতে ₹ বারোটি »কন্ধ এবং একশত বিচ্ছেদ বা 
প্রকরণ আছে । ইহাত্ত আঠাপ্রা হ্াঙ্দার শেলাক মান । 


পাদ্মে- 
“পাদো যদীয়ো প্রথম-দ্বিতীয়ো, 
তৃতীয়-তুষেণো কথিতোৌ যদূরূ। 
নাভিস্তথা পণ্চম এব ষচ্ডো, 
ভুজাস্তরং দোযহগলং তথান্যো ॥ 

কণ্ঠস্তু রাক্রল্রল্গ্া যদ্টীয়ো, 
নুখারাবন্দং দশমঃ প্রফুলম্‌। 
একাদশো যসা ললাটপট্রং, 
8৫৮ যদ-্বাদশ এব ভাভ॥ 

ভতমাঁদদেবং করুণানিধানং 

জন সৃহিতাবতারম। 
অপার- -সংসারপনমধ্দ্র পেতুং 
ভাগবত-স্বরুপমৃ | 
সহ ব্রাভন, 1! ভাগবহস্বরূপ তমাল কান্ত 
রদ্ণার আধার আদিদেককে আমরা প্রণাম 
£ দিতাম সকন্ধ ইহার দুই চরণ, তৃতীয় ও 
চতথ' রঃ হাব উরুমৃগল, পণ্চম স্কন্ধ ই'হাব নাভি, 
যত সকণ্ধ ইহার বক্ষঃ, সপ্তম ও অস্টম স্কম্ধ ই'হার দুই 
বাহ নন্ম টুন ই“হাব সং্দর ক'খ. দশম স্কম্ধ ইহার 
প্ফ,ল্র বদনকমল, একাদশ »কন্ধ ইহার ললাটদেশ এবং 
বাদ স্বত্ধ ইহার মস্তকর্পে শোভিত হইতেছে । দস্তির 
সংসারসমুদেব ইনি সেতুষ্বরূপ, ক্ঞগদ্তর সংমঙ্গাসর 
( তাপ্তির ১ জনা হানি অবতার্ণ হইয়াহ্ছন । 
শ্রীম্ভাগবত হয় কৃষ্ণের স্বরূপ | 
'তদীয় (ক) ভাবেতে বান্ত আত সে অনুপ 


ভভ্াাখহে 


টু 

( শাএবর্ণ ), 
কব: প্রঃ 
৯৫ 


€ 
২৫ 


৮ ০ ০ ০ শী এপ পা পপ ৯ পপ পপ শপ. সপ আপ সপ সপ পপ পপ আও ৭ 


শনির 0 লে পক পি পান ক পতি ও 


গঠতর- (ক) তদণয় -ন্বদখন 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


৯১২১ 


অতেব পুরাণশাস্ত্র তদীয়-সম্ভব (ক)। 
| অপার গুণের মধ্যে গাই এক লব॥৷ 
| তার মধ্যে ভাগবত সব্বশ্রেঙ্ঠতম। 
গ্রজগতে পরাতৎপর শাস্ত্র অনুপম ॥ 
গায়তী ব্রহ্গসত্রার্থ বেদার্থ ভারত। 
সর্বময় সারাৎসার শ্রীমদভাগবত ॥ 
অন্যান্য পুরাণশাস্ত্রে অন্যান্য বাখান। 
শ্রীমদ্ভাগবতে মাত কৃষ গুণগান ॥ 
অন্যান্য শ্রবণে মন অন্যপথে যায়। 
ভাগবত শ্রুতমাতর কৃষে আটকায় (খ) ॥ 
' অতএব জাবের যে একাস্ত কর্তব্য । 
শ্রীমভাগবতকথা অবশ্য শ্রোতব্য ॥ 
। এক ভাগবত হয় ভান্তরসপান্র। 
' আর ভাগবত হয় ভাগবতশাস্ত্র ॥” 
সাধুমুখে এই বাক্য শুনিয়ে শ্রবণে। 
শরণ লইনু মুঞ তাঁহার চরণে | 
ভাগবত শ্রবণের পদ্ধাতি শুনিল। 
যতনে কবচ করি কন্ঠেতে ধারল (গ)॥ 
সজাতীয়াশয়-সাধ্‌-সঙ্গেতে বাঁসব। 
শ্রীমদ্ভাগবতকথা আস্বাদ কারব॥ 
তবে সে শ্রবণে সখ আধক জল্ময়। 
নতুবা শ্রবণে রস তাদ্‌ক না হয়॥ 


ভাঁন্তরসামৃতাঁসন্ধৌ-_ 
"শ্রীম্ভাগ ংতার্থানামাস্বাদো রাসকৈঃ সহ। 
সজাতকয়াশয়ে 'স্নশ্ধে সাধো সঙ্গঃ স্বতো বরে॥” 


অনাবাদ ।_রাঁসকজনদের সঙ্গে শ্রীমদভাগবতের 
অর্থসমৃহের আস্বাদন এবং সমজাতশয প্রবাণ্ত বা 
আকাকক্ষা-কাশজ্ট, সিন'ধস্বভাব এবং নিজের অপেক্ষা 
শ্রচ্ঠ সাধুর সঙ্গ (ভক্তিসাধনের প্রধান অঙ্গষম্বরূপ )। 


অবৈষ্ঞব স্থানেতে শ্রবণ নহে ইন্ট। 
দুগ্ধ-হেন বস্ত যেন সর্পের উচ্ছিষ্ট ॥ 


পপ এ সস পপসপ্পীশ স্পট শা পিপল শা শপ 7 সপ | পপি ২ শত ৮ পি পপ পা্পোস্পপস ৮ পাস শা শী পোপ বাসস পপ পপ শা পা 


সপ প্স আস্ত চে 





| পাঠাচত তর--(ক) তদশয়-সম্ডব--স্বদশয়-সম্ভব। 
(খ। কৃঁফে আটকায়_কৃষ্ে মন ধায়। 
(গ) ধারল- পারিল। 


৯১২২ 
পাদ্মসে-_ 

“অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণৎ পাবনং ভগবদৃযশঃ। 
ন শ্রোতব্যং বৈষবানাং সর্পোচ্ছিন্টং যথা পয়ঃ॥” 

অনুবাদ--সর্পের উচ্ছিষ্ট দৃশ্ধ যেমন পানের 
অযোগ্য সেইরূপ অবৈষধবের মুখে উচ্চারিত শ্রীভগবানের 
পবিত্র কশীর্তকথাও বৈফবের শনিবার অযোগা (শোনা 
উচিত নহে)। 
ভাগবত হেন ধন পাইয়া করেতে। 
[নিতেই না পাঁরনু (ক) দুর্দৈবাবপাকেতে॥ 
দন্তে তৃণ কার ধার অঞ্জাল মস্তকে। 
হে হে শ্রীম্ভাগবত কৃপা কর মোকে॥ 
তোমার চরণে রতি-মাতি দেহ মোর (খ)। 
লালদাস নিবেদয় কাতর অন্তর (গ) ॥ 





অথ অন্টাদশস্মৃতি-গৃণকথন । 
অন্টাদশস্মৃত প্রকাশিলা ধাঁষগণ। 
মস্তকে ধরহ*্‌ তাহা-সভার চরণ ॥ 
কৃফভান্ত গ্রন্থের তাৎপর্যা-অর্থ হয়ে। 
না বুঝয়া কম্মাঁ জ্ঞানী অন্যথা কহয়ে ॥ 
উপক্রম অভ্যাস উপসংহার আঁদ ছয়। 
লক্ষণে প্রাধান্যমান্র ভক্তির আশয় (ঘ)॥ 
অতএব অন্টাদশস্মাতি-নাম শুন। 
যাতে সব্বপাপ হরে জল্ম নহে পৃন॥। 
মন্‌ আর অনি হন বৈষবা হারীত। 
যামী যাজ্ঞবজ্ক্য আর আঙ্গরাবস্ত্তত (৩)॥ 
শনৈশ্চর সামৃতক কাত্যায়ন দাষী। 
সাংখল্য গৌতম তথা বাশিম্ত সৃভাষা॥ 


পাঠান্তর-€ক) না পারিন্‌_নারনু। 
(খ) মোর-মোরে। 
(গ) কাতর অস্তর- একাম্ত অন্তর ৷ 
(ঘ) আশয়-_আশ্রয়। 
(৬) আ্গরাবন্ত;ত- আঁ্গরাবভূত । 





শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


| অস্টম মালা 


সুরগুরু শাতাতপণী (ক) পরাশর ক্রতু। 
আশাপাশ-মুস্তিদাতা ভীন্তর নিহেতু (খ)॥ 


শ্রীরামচন্দ্রপার্যদ-গ;ঃশকথনম্‌। 
নামকীর্তনম্‌। 

শ্রীরামের পারষদ স্মরণ যেই করে। 
অনপাঁয়ন+* ভান্ত পায় সে জন অদরে॥ 
ভুবনাবজয়ী সব্বমঙ্গলের ধাম। 
নিত্যাসদ্ধরৃূপণী চিদানন্দ অভিরাম॥ 
মান্রবর্গ আদ যত অসংখ্য গণন। 
পাঁবন্র লাগিয়া কিছু কার সঙ্কীর্তন॥ 
যাহার কীর্তনে সব্্বপাপ 'বিঘ। হরে। 
অনায়াসে রঘুমণি বৈসয়ে অস্তরে ॥ 
শ্রীসৃগ্রীব কেশরেয় দাধমৃখ দ্বিবদ। 
পয়োদ* খক্ষপতি" যেহ প্রিয়রামপদ ॥ 
উল্কা সৃভট 'আর দরীমুখ (গ) নল। 
গয় নীল সুসেন কুমুদ মহাবল॥ 
পনস গবাক্ষ শরভঙ্গ আতিবল। 
অঙ্গদ (ঘ) যৃবরাজ-আঁদি গন্ধমাদন ॥ 
ইত্যাদি আঠারো (ও) পদ্ম যৃথমন্নী হয়ে। 
আর কত শত তার কে সংখ্যা করয়ে। 
সভা (চ) পাদরজবৃম্টি শৃভদৃন্টি কার। 
মো-পাপশীর শিরে কর কৃপণ বিচার ॥ 


শাতাতপশ- আসাতাপশ। 
ভাঙার নিহেতি ভাঙ্ক ছিহেতু। 
দবীমুখ-দাঁধমৃখ | 
অঙ্গদ--শ্রেখ্ঠ। 
(৩) আঠারো- আটাশশী। 
(5) লভা--সভায়। 
১। অনপাঁয়নী-_ যাহা, ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না বা দূরীভূত 
হয় না। 
২। পয়োদ স্থানে নাভাজশর মূল হত্দশ গ্রল্থে আছে টমন্দ। 
৩। খক্ষপাঁত- ভল্লহকরাজ জাম্ববান। 


পাঠান্তর--(ক) 
(খ) 
(গ) 
(ঘ) 


ইতি শ্রীভন্তমালে অক্ুরাঁদ-ভন্তগণ চরিন্র-বর্ণনং নাম অম্টমমালা ॥ ৮ ॥ 


জয় শ্রীচৈতন্যহার জয় 1নত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্রু জয় গৌরভভন্তবৃন্দ ॥ 
জয় শ্রীস্বরূপ শ্রীনবাস জগদানন্দ । 
জয় রায় রাশানন্দ প্রেমানন্দ বন্দ ॥ 
জয় রূপ সনাতন ভটউ-লঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-বঘ,নাথ | 


শ্রীমদব্রজপাঁরকরগণ-নাম-গহণাঁদ বর্পণন। 


ব্রঙ্ভের যে বড় গোপ প্রধান পহজন্যি। 
ণররলোকে যাহার বড় সম নাত অন্য 
শ্রীকষের পিতামহ আধিক [কি কব। 
জগতের আর্ষা পঞজজ্য মঙ্গলের শিব] 
প্রিভুবনে শ্রেচ্ঠ ইন্চ প্রে্ঠ সচারত। 
সব্র্বোনমানতন শুভ পত্র মনোনিত ॥ 
কামনা কনা ঘারতর তীর তপ। 
বেয়াল সমর বলা মানাবিধ (ক) জপ 
তাহাতে জালিমিলা সাত পুত শুভোদয়। 
সুধপনায শোঁদনন যাতে আনন্দহদয় | 
সংশীল সংশান্ত দান্ত উদারচারত (খ)। 
সন্বগ্ণাকল সব্র্পলাকের পরীজত ॥ 
1নরনিহ ানিগণ িতা চিদানল্দময় । 
স্বাভালক ভঙ্গ জল্ন লোকের প্রায়] 
তার মধো জীল নন্দরাজ মহাশয় | 
যাহার মাহ মা বেছে শতম্থে (গ) গায় 
তাঁহার মাহমা গুণ হেন কে সংসারে । 
কোট যে মংশের লব কাঁহবারে পারে 
[বু কাঁহবর চমংকার মুখে না যয়ায়। 
পৃণ্রহ্ষ সনাতন যাহার তনয় ॥ 


হু € শিব 
সঠাতততন (ক) নানাবিধ নানাবিধ । 
ডু কষস্প এ € স্পিন চা 
(21 উিলাকিতা বক উল চা 1 


(পা) বেলে শাতমুথ- লাকে বেদে সদা। 


১। সঙ পুত শ্রীকৃফগণে্দশ-দশীপকা মতে পণ্ঞপন্ত্র 


স্বাঁভলা। 


লালন-পালন করে তাড়ন ভৎংসন। 
গৃহস্থালি পাতিয়াছে ব্রিলোকরঞ্জন॥ 
যাঁহার সৌভাগ্য দেখ অজ-ভব-আদ। 
আপনা 'নন্দয় গায় গুণ নিরবাধ॥ 
রিজগতে গানচ্ছন্দে সব্বলোক গায়। 
দুস্তন সংসার হৈতে যাহাতে এড়ায় ॥ 
কৃষ্প্রেমভান্ত সধাসাগরে পাঁড়য়া। 

ডাব ডুবি খায় সদা উদর পারয়া ॥ 
তাঁহার মাহমা মৃঞ কি কাহতে জান। 
বামন হইয়া চাল্দ ধারবারে গাঁণ 

ছার মর্থ দুরাচার মুড জ্ঞানহনন। 
ভকাঁতানহাীন তাতে হীন্দ্রি় অধীন ॥ 
হেন ব্যাস্ত করে হেন বিচারেতে কাম। 
লোকে উপহাস্য যে কেবল ধাম্টতাম॥ 
তথাপিহ গড়বড় কার যোড়ষাড়ে। 

রাঁচ যাতে যাঁদ সে চরণ মনে পড়ে ॥ 
তাঁহার স্মরণে (ক) মাতি পাবন্র-কারণ। 
রচনা উদ্যম নহে পৌরুষভাজন ॥ 
পঙ্জ্জন্যের সপ্তপনুত্র তাঁ সভার নাম। 
রুমে কাঁহ শ্রবণ-মঙ্গল আভরাম ॥ 
ধরানন্দ প্ুবানন্দ তৃতীয় উপনন্দ। 
অভিনল্প চতুর্থ পণ্চম তথা নল্দ॥ 

ষ্ঠ সুনন্দ” আর সপ্তম শুভানল্দ। 
আশপাশ সহ বাস (খ) সহ পশুবৃন্দ। 
ধরানল্দ বড় পত্রে রাজ্য আভষেক। 
কাঁরতে উদ্যোগ কৈলা সম্ভার অনেক? 
তে'হো অসম্মতি হৈলা সকলে 'মাঁলয়া। 
নন্দ যে পণ্ম ভ্রাতায় নৃপাতি লাগয়া ॥ 
কাঁহলা পঙ্জন্য রাজে রাজা না হইব। 
নন্দ মহারাজা হৈলে তাহে সখী হব॥ 





প!উান্তর_ (কা স্মরণে- চরণে । 
(খ) সহ বাস- গ্রমবাসশ। 
১। সুনন্দ-অপর নাম সন্বন্দ। 


৯১২৪ 


অতএব ব্রজে রাজা নন্দরায় হৈলা। 
জগল্মাতা শ্রীষশোদা মাহষাঁ মাহলা (ক)॥ 
তাঁহার অশেষ গুণ অতুল মাহমা । 
বেদ-বাধ শুক-আঁদ নাহি পায় সামা ॥ 
ভাগবতে শুকদেব কাঁরলা কীর্তন । 
কহিবারে নাহ জান ক্ষান্ত তে কারণ! 
বা সে সোভাগ্য কৃষ্কজনননর পালা । 
লালন-পালনকন্র কৃষ্ণ স্তনদাত্রী ॥ 


শ্রীভাগবতে-_ 


“নন্দঃ কিমকরোদ-রহ্গন-! শ্রের় এব মহোদয়মূ। 
যশোদা চ (খ) মহাভাগা পপৌো যস্যাঃ স্তনং হারঃ॥ 
জন্বাদ ।_হে রক্ষণ, নন্দ মহাসৌভাগ্যক্তনক কি পুণা 


কারয়াছিলেন, জার মহাভাগাবতধ যশোদাই বা কি পণ্য । 
করিয়াছিলেন, স্বয়ং হরি যাহার স্তন্য পান কারয়াছি*লন । ; 


তে'হো মোর ঠাকুরাণী তাঁহার চরণ। 
কবে মুঞ ধোয়াইব কারয়া যতন॥ 
কবে তে'হো আজ্ঞা দিবা শ্রীকৃফ লাগয়া। 
রাঁচবারে মিষ্ট অন্ন অঙ্গুলৈ হেলাইয়া! 


[এল হিন্দী] 


“বাল বৃদ্ধ নরনারী জতে গোপ হেশী অর্থী উন 
পাদরজ্ত॥ 
নন্দ গোপ উপনন্দ ধুব ধরানন্দ মহার যশোদা । 
কীরাতদা ব্ষভানু-কুম্বার সহচাঁর বিহারত মন 
মোদা॥। 
মধুমঙ্গল সৃবল সৃবাহু ভোজ অঞ্জন শ্রীদামা। 
মণ্ডাঁল গবাল অনেক শ্যাম সঙ্গী বহুনামা॥ 
ঘোষানবাসনকণী কৃপা সৃর নর বাঞ্থিত আদি অজ। 
বাল-বৃদ্ধ নর নারী জিতে গোপ হেশ অর্থী উন 
পাদরজ ৷ 
ব্রতরাজ সুবন সঙ্গ সদন বন অনুগ সদ। ততপর 
রহৈ॥ 


প.ঠা্তর-_(ক) মহিলা-_হইলা। 
(খ) ৮-বা। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


| নবম মালা 


রন্তক পন্রক অবর পন্র সবহা মন ভাবে। 
মধৃকণ্ঠ মধুবর্ত রসাল বিশাল সূহাবে॥ 
 প্রেমকন্দ মকরন্দ আনন্দ সদা চন্দ্রহাসা। 
পয়দ বকুল রসদান শারদা বুদ্ধি প্রকাশা | 
সেবাসমৈ 'বচাঁরকৈ চারু চতুর চিতকী লহৈ। 
ব্রতরাজ সুবন সঙ্গ সদন বন অনুগ সদা তত 
ৰ রহৈ॥ 
অসার্থঃ। 
ব্জের গোপ বাল বদ্ধ যত নর নানন। 
| পশু পক্ষ বৃক্ষ বনস্পাত আঁদ কার] 
| (নিত্যসৃখময় অপ্রাকৃত চিদানন্দ। 
' পরম উপাস্য সভার চরণারাবল্দ ॥ 
ব্হ্মময় ধাম শ্রীল বৃন্দাবন-ভুঁমি। 





' যোগণী যাঁত তপনীর অগম্ জ্ঞানী কম্মী | 

৷ তাঁহার মাহমা কাহিবার শান্ত কার। 

| অনুভব কর নিত্য ধ্যান কর যাঁর 

ূ 1নতানিবাসের স্থান কৃঞ্ণ বলরাম । 

। শ্রীনন্দাঁদ যশোদা রোহিণতী অনুপাম | 

| শ্রীযশোদা-জগন্মাতা মাঁহমা-আভাস। 

 কিণ্চিত কাহল পূর্বে শা পিল আশ! 

। পুনব্বার কিছু কাঁহবারে মনে কাঁর। 

। নিজে মূর্খ নাহি জান জকুপাঁকু করি 

। শ্রীরোহিণী মাতা আর যশোদাপন। 

। দুই মাতা সম দুই গণের গাগাঁর। 

। প্রিভুবনে পজ্য মান্য ধন্য সদুপাস্য। 

' শাস্ত িজ্ট সশগল সাঁস্নণ্ধ [প্রয়ভাষ্য॥ 

৷ মর্যযাদক সময্যাদা সকলের আবায। 

| সভারে সমান যথাযোগ্য ১ ] 

র আঁধক ক কব রামকৃষের জননা 

| যাঁর স্তনপান করে (ক) সূধ্যাধক রি: 4 

ৰ পৃতনা রাক্ষসী মাতৃবেশে পতন নিল। 

ৃ [জঘাংসা কারয়াও মার্তগাতিকে রী ॥ 
অতএব মহামাত মাতা আয়শোদা 


ভুবনপাবনী সব্বব-অর্থ নধর 





পাঠাহতর ক) কার -কার। 


নবম মালা | 





তাঁহার মাহমা বেদ-ীবাঁধ-আগোচর। 
আত্মারাম শুকদেব প্রশংসে বস্তর 
নাভাজী শ্রীরজপরের কৃষ্পাঁরিকর। 
সংক্ষেপে বার্ণলা বহু না কৈল বস্তার (ক)॥ 
তাঁহার আশয় আদি পদের যে অর্থ। 
বার্ণব বদ্তার কিছু যেমন সমর্থ॥ 
গোপগোপা আদ গুণ ক্রমেতে গাইব । 
শ্রীচরণে প্রেমভান্ত মাঁগয়া লইব॥ 
শ্রীকফের গেঠা জেঠী খুড়া খুড়ী আঁদ। 
মামা পিসা আঁদ আর (খ) পাৃলন্দ অবাধ ॥ 
নাম সংকীতন্তন কার নিজাভনল্ট লাঁগ। 
দুম্মাত-শোধন আর প্রেমানন্দভাগণী | 
শ্রীমদ্ুপ-গোস্বামীর বর্ণন-মাধূরী। 
গণোদ্দেশদীপিকা যে গ্রন্থ অনসারি॥ 
বার্ণব কিণ্িত মাত্র তাহার অন্তরে । 
অগ্রপশচাৎ ক্লম ?কছ, না জ্ঞান ?বচারে। 
অক্ষরামলন-হেত যথা আইসে মনে। 
অপরাধ ক্ষম িপযাক়ের বর্ণনে ॥ 
গারুড়োত্ত-_ 
শীন'দ রাজার সখা রাজা বৃষভানু। 
ননদ ভামাহযা যশাদা শ্যামতন। 
শরুধনু বশ বাস না স্থল ন কৃশা। 
[কিণ্টিত দীঘল আঁঙ সনন্দরী সংকেশা॥ 
অন্য নাম দেবকী,. দেবকী যার সখা । 
এণ্দবী লামেতে আর সথন সম্ঠমুখা॥ 
আদপহহাণোস্ত 
কী বৃহ্মাতা দেবা শ্রীরোহিণী। 
বলছেল হৈতত কৃষজেনহ (গ) কোটিগাণ। 
মতাভ্তরে নন্দ মহারাজ পাঁচ ভাই। 
তাহা বাঁতিহেকেতে যে খুড়াত হয়ে দই 
পৃর্বকাঁথত নামে ?কছু হয়ে ভেদ। 
সকাল সম্ভবে যাহা কহে সাধু বেদ॥ 
পঠা,ঙর-।ক। বিস্তার ন্তর। 


1 খু । তল কাল, 
(ণা। কযাাসতহ শুক ৮৯1 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ১২৫ 


| কেহ কহে সপ্ত ভাই কেহ পণ্চজন। 
ূ কহপভেদে কিংবা কিছু থাকবে কারণ॥ 
শ্রীল উপনন্দ (ক) আর আঁভনন্দ দুই। 
র শ্লীকষ্ের জ্যেন্ঠতাত স্নেহেতে একুই 
! সনন্দ নন্দন দুই কাকা সমতুল। 
সদাই শ্রীকৃফস্নেহানন্দেতে 'বিহবল ॥: 
উপনন্দ ঠসতারুণবর্ণ (খ) হারিদ্বস্ত। 
তাহার ঘরণণ তুঙ্গী কষে মন ন্যস্ত॥ 
' ভ্রমরের ন্যায় বর্ণ নারঙ্গ-বসন (গ)। 
আঁভিনন্দ কৃষ্ণবস্তর শত্খের বরণ ॥ 
তস্য ভাষর্ণা পীবরণশ নাম পাটলবরণ। 
নলবস্ত্রধার স্নেহে (ঘ) কৃষ্ণ প্রাণধন ॥ 
' সন্পন্দের সুন্দর দ্বিতীয় নাম হয়ে। 
' চতুর্থ ভাই যে ঞিহো সুন্দর আশয়ে ॥ 
' কুন্দবণ শ্যামবস্ত অল্প পৰ্কেশ। 
কফেতে পরম স্নেহ নাহ যার শেষ (উ)॥ 
' মাহষ দুগ্ধেতে শরীরের প্যান্ট হয়ে। 
যে হেতুক কৃষ্ণ লাগ মাহষ রাখয়ে॥ 
ভায্যা যে কুবলা (চ) রন্তবস্ত্র পদ্মবর্ণ । 
' কৃষমুখবাক্যে (ছ) যেই পাঁত রহে কর্ণ] 
নন্দন পণ্চম ভ্রাতা একত্র বসাতি। 
[বিশেষ কফেতে অনুরাগ মহামাতি ॥ 
[শাখক'ওণর্ণ হয় গৃণের 'নিধান। 
চণ্ডাত প.্‌ষ্পর বর্ণ বস্ত পারধান ॥ 
 অতুলা তাঁহার ভায্যা 'বদযতের কান্ত: 
, মেঘাম্বর পাঁরিধান কৃষ্কময় ভ্রান্ত] 
ক'ডর দণ্ডর" শ্রানন্দের খুলপন্র। 
সুদামা কডর-্তী গুণেতে পাবি ॥ 


সপ শপ শী শি 


শি 


] 

। পঠদ্তের-(কা) উদনদদ_উপানন্দ। 

| (খ) উপনগ্দ (সতারুণবর্ণ_উপানম্দ পণতার্ণবর্ণ ! 
(গ) নারঙ্গ-বসন- সোনার বসন। 
।ঘ। মগলবস্তধারি সেনহে-নীলবস্্রধারী ভেহো। 

| (৬) নরহ যার শেষ না জ্ঞান বিশেষ। 

| (8) কুকলা- অঙ্গলা। 

(হ। কুঁফদখব/কো-কুকসখবাকো। 
১। কণ্ডর দণডর-শ্রীন'ন্দর খুড়া উদ্জনোব পৃত। 





৬২৬ 


স্যর সহ সহ সহ সত ব্ সত অব সত আত অন বত দে নে লে বত ক স্ঞগ সপ 


দণ্ডরের স্তর নাম সুরমা সহন্দরী। 
রূপে গ্‌ণে সম দোঁহে প্রেমের গাগরি॥ 
বাটুক চাটুক (ক) আর দুই জ্ঞাত ভই। 
দাধসারা হাবঃসারা স্ত্রী দোহার দুই॥ 
নন্দের ভাগনী দুই সানন্দা নাঁন্দনী। 
শ্রীকফ্ের পিসী স্নেহে সমান জননী ॥ 
কৃষ্বর্ণ বসন কিণিত উচ্চ দস্ত। 
শ্যামল চিকণ বর্ণ মাত শিম্ট শাস্ত॥ 
সানন্দার স্বামী মহানীল হয়ে নাম। 
নন্দিনীর স্বামী সুনীল গুণধাম ॥ 
নন্দরাজের ভগ্নীপাঁত শ্রীকফের পিসা। 
স্নেহময়ী প্রেমামৃতে সদাই 'বলাসা॥ 
শ্রীকফের মাতামহ মহোৎসাহযবস্ত। 
সৃমুখ তাঁহার নাম স্নেহে আতারক্ত॥ 
শঙখবর্ণ লম্বশ্মশ্রু জম্বৃবর্ণ কান্ত। 
মাতামহশ তস্য পত্বী পাটলা সুমতি॥ 
মাহ্ষ দাঁধর বর্ণ হরিত বসন। 

ধশরে কেশ পাটলপৃজ্পের যে বরণ॥ 
তাঁর সহচরা হন ম খরা বড়াই। 

যশোদা মাতার ধান্রী স্নেহে আধিকাই॥ 
সৃমূখের ছোট ভাই চারু-মৃখ নাম। 
অঞ্জন-বরণ তাঁর রূপে অনৃপাম ॥ 
তস্য ভার্য্যা বলাকা কুলটন-পুষ্পবর্ণ। 
পাটলার ভ্রাতা গোল (খ) বানর-আনন ॥ 
বানর-আকৃতি-মুখ হেরিয়া সুমুখ। 





শ্যালাভাবে হাঁসিলা তাহাতে পাইলা দুখ? 


দুব্বাসা মুনির বহু আরাধনা কৈলা। 
বর মাগি তেহো মহাকুলীন হইলা॥ 
তাঁহার ভার্য্াযার নাম জটলা ককশা। 
আভমনুর মাতা তে'হো শ্রীমতীর শাশা॥ 
কাকের বরণ তাঁর বৃহং উদর। 

কলহেতে 'প্রয় সদা সহজে মুখর 


পাঠান্তর_(ক) বাটু্‌ক চাউুক-_ বটুক চটুক। 
(খ) গোল- হন। 


শ্রীশ্রীভত্তমাল গ্রল্থ 


| নবম মালা 


| কৃষ্ণের মাতামহা-্দ্রাতা তাঁহার নন্দন। 
আভমনয মাতুল সম্পর্কে তে-কারণ॥ 
যদ্যাঁপহ বিপক্ষ জাঁটলা-আদ যেহ। 
আনন্দমূরাত কৃষ্ণে তথাঁপিহ স্নেহ ॥ 
যশোধর (ক) যশোদেব সুদেবাদ আর। 
কৃষের মাতুল সহোদর যশোদার ॥ 
অতসাীপুষ্পের বর্ণ পান্ডুর বসন। 
তাঁহাঁদগের ভার্যাগণ কৃষ্ং-অন্ত-প্রাণ ॥ 
বেমা রেমা সরেমা যে ক্রমেতে 'তিনের। 
ঘরণীর নাম স্নেহে (খ) সমান মায়ের ॥ 
মামা-মামী-স্থানে কৃষ্ণ সোহাগভাবেতে। 
বস্ত ধার আকুট করয়ে কতমতে॥ 
কর্কটী-পুষ্পের বর্ণ কম্বুবর্ণ (গ) পট। 
কৃষ্প্রেমে উনমত নাচে হাঁদ-নট ॥ 
| মাতার ভগিনী দ.ই শ্রীকৃষ্ণের মাসী। 
| যু যশোদেবশ যশাস্বনা রৃপগুণরাশি ॥ 
দাঁধসারা হবি$সারা দ্বতগয় দোহার নাম। 
দুই দুই নাম দোহার রূপে অনপাম॥ 
সবাভাবক মাতা হৈতে মাসনর বহু স্নেহ । 
তাহে কৃষ্ণ স্নেহপান্র মাসা যাতে ঞ্হে॥, 
ক্যেম্টা যশোদ্দবী শ্যামবরণ যাঁহার। 
। কাঁনম্ঠা যে যশাস্বনল গৌরাঙ্গ তাঁহার ॥ 
হঙ্গুল বরণ বস্ত্র হয় দোহাকার। 
চাট বাউ, 80158 
| মাসয়া কৃষেের জ্ জ্ঞাত- ভাই যে নন্দর (ঘ)। 
 িষ্টাল্ন পাখান বহু লাগ বালকের ॥ 
। জ্োষ্ঠা য্শাদেবী মাসণ তাঁর এক পৃত। 
ূ সর্প 'সুচারু' নাম সুন্দর চারনর॥ 
গোল যে আভীর আভিমন্যুর জনকু। 
তাঁহার ভ্রাতার কন্যা “সূচারু' যোটক॥ 
পাঠা্তর- কে) যশোধর- যশেলার। 
(থু) লা - জেঙ্ত | 
(গা) কমনপর্ণ প্রবণ । 


(ঘ) জ্ঞাঁত-ভাই যে লন্দের জাতিভাই উপনন্দের, 
অর্থবা জ্ঞাত ভাইপো নন্দের। 








নবম মালা ] 


তুলাবতাঁ নাম তাঁর প্রেমে আধকাই। 

রূপে গুণে শীলে জ্যেষ্ঠ (ক) কৃষের ভোজাই ॥ 
অথ 'িতামহতুল্যগণ শ্রীকৃষেের। 

কৃষসুখে সুখী চেষ্টা নাহিক দেহের ॥ 

তাঁহা সভার নামগুণ কীর্তন করিয়া। 

প্রেমধন মাগি হাঁদ-টকরা পাতিয়া॥ 

তুপ্ডু আর কুঠের পশহবেদনা 'কিলাত। 

কৃপনট (খ) পুরটা নাট তুল্য পিতৃতাত॥ 
অনেক আছয়ে আর কে কাঁহতে পারে। 
মাতামহগণমধ্যে (গ) কিছু কাঁহ আরে 
বীরারোহ বরারোহ কন্দোট্ট কার্ণড (ঘ)। 
তরীষণ বরীষণ আদ আর গোন্ড (উ)॥ 
বৃদ্ধা পিতামহাতুল্যা ভারুণণী ভাঙ্গলা। 

ভেরী সুখাম্ভরা ভঙ্গী ভার শাখালীলা (চ)॥ 
[শখা-আঁদি বৃদ্ধা আর অনেক আছয়। 
মাতামহ তুল্যা মধ কাঁহ যেবা হয়॥ 

ভারুন্ডা জাঁটলা ভেলা করালা ঘর্ঘরা। 
ঘৃর্ঘরী (ছ) ঢরুলণ ঘম্ঠা (জ) ডুন্ডী ঘোণণ ঘোরা॥ 
করবাল সবঘান্টকা ঢোশ্ডিকা 'ডাণ্ডিমা। 
ডামনশী ডামরী ডঙকা পুণ্ডাদি অসামা॥ 
জনকের সম হয় অনেক বজেতে। 

শ্রীনন্দরাজের সখা ভ্রাতাঁদক-মতে ॥ 
জঙ্গল-পঙ্গল 'পঙ্গ মাঠর পাট্টশ। 

শঙ্কর সঙ্গর পাঠ ভৃঙ্গ হারকেশ॥ 

ঘুনি-ঘাঁন্টিক সারঘা দাণ্ডকেদার (ঝ) পটার । 
ধুরীণ ধূর্্ব চত্রাঙ্গা সৌরভেয় হর] 





পাঠান্তর- (ক) 
(খ!) 
(গ) 
(ঘ) 
(উ) 
(চ) 


জোছ্ঠ শষ্য । 

কপশট_কপাঁট। 

মাতামহশগণমধো- মহামহাগণমধো | 
ধখরারোহ ধরারোহ কণেট্র কারন্ড। 
তশণসেন বীরসেন আদ আর গোল্দ। 
শাখালশলা-_শাখশী শশলা। 

(ছ) ঘূর্ঘরণ-_'ঘৃধুরশী' বা 'ঘূর্ঘরী'। 

(জ্ভ) ঘহ্ঠা--ঘোল্টা। 

(ঝ) দশ্ডিকেদার_ দণ্ডিকে। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


১২৭ 


কলাঙ্কুর উৎপলাঁদ মস্কর কন্দলা (ক)। 
সপক্ষ সৌধ হারীতা কৃষ্ণস্নেহে ভোলা ॥ 
উপনন্দ-আঁদ পিতৃতুল্য আর হয়। 
অনন্ত কাঁহতে নারে অন্যের কি দায় 
পঙ্জন্য সৃঘন দোঁহে বাগ্‌বদ্ধবন্ধৃত্ব। 
কৈশোরে আর ত দুই স্নেহাঁদর পান্ন খে)॥ 
নন্দ আদ নামে 'মত্র অনেক আছয়। 
কতেক তাহার কিছ না হয় নির্ণয় ॥ 
মাতাতুল্যামধ্যে কের কারব কার্তন। 
প্রেম-অর্থ বিনে গে) যায় সংসার যাতন॥ 
তরঙ্গাক্ষী তরুণিকা সুভদ্রা (ঘ) মাঁলকা। 
অঙ্গদা বংসলা তাল মেদুরা সালকা॥ 
কুশলা মস্‌ণা কৃপা শাঁঙ্কনন 'বাম্বনী। 
মুদ্রা প্রভা নীতি ধরা সৃগভা ভোগিনী॥ 
হিঙ্গুলা কাঁপলা পুন্ডা ধমনা পাট্রকা। 
পক্ষতি সুতুন্ডী তুম্টি (৩) রঞ্জনা বার্তকা॥ 
সল্লকী বল্পকী (চ) বেলা আঁদ মাতৃসমা। 
স্তনাদাত্রী ধাত্রীমাতা দুই অনৃপমা॥ 
আম্বিকা কালম্বা নাম কৃষস্নেহবতী। 
যশোদা-মাতার স্থানে সদা অনুগাতি॥ 
কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ প্রা, কৃষ্ণ সরবস। 

[তিল আধ কৃষ্ণ বিনে রুদ্ধ হয় শবাস॥ 
দুই মধ্যে 'শ্ষ্ঠা বজেশ্বরীর 'প্রয়সখী। 

| আম্বকা হয়েন মৃখ্যা সদা হাস্যমুখী॥ 
অথ মহনপুরা দ্বিধা গোকুলে বসাতি। 
পুরোহিত কেহ কেহ আশষক-রীতি॥ 
বষট:কার স্বধাকার প্রাঘারা্ দ্বিজা। 
আশীব্্বাদক মান্য সভে করে পৃজা॥ 





পাঠান্তর-(ক) কল্দলা-কম্বলা। 
(খ) "কশোর আর ত দুই এাঁদগের মিত্ এবং 
কিশোর আর ত দুই ঞ্হাদের পান্র'। 
(গী, বিনে-_ মিলে। 
(ঘ) তরুণিকা সৃভদ্রা-তরাঁলকা শৃভদা। 
(৬) সবতুস্ডী তুম্টি- সৃভশ্ডা তুম্ডী। 
(চ) সম্লকী বল্লকী- সম্ধকশ বম্ধকণী। 


৯১২৮ 


ব্রাহ্মণের স্তগণ (ক) ক্রমেতে গণাতি॥ 
পুরোহিত বেদগর্ভ মহাযজবা (খ) আর। 
ভাগুরি আঁদক পুরোহত কুলাচার॥ 
ক্রমে তাঁহাঁদগের পত্রী শ্রীগৌতমী শাব্বা। 
কৃষ্ক্রীড়া-অনুকল [বিশেষতঃ গাগা ॥ 
পুরোহিত বহু অন্য ব্রাহ্মণী অনেক। 
ব্রজেশবরী অনুগতা পজ্ঞযা পরতেক॥ 
কুব্জিকা বামনী স্বাহা শাশ্ডিলী সৃলভা। 
ভার্গবী ইত্যাঁদ সুধা সৃপূজ্যা দুলভা।॥ 
পোর্ণমাসী ভগবতণ সান্দীপঁনিসতা-। 
তোঁজয়া অবস্তীপৃরী ব্রজে অনুগতা॥ 
শ্রীমন্নারদের শিষ্যা মহাতপস্বিনী। 
কৃফলশীলা-কুতৃহলী সব্বাঁবধায়নশ | 
যোগমায়া-অংশ হন চিংশান্তময়ী। 
মায়া আচ্ছাদিয়া কৃ্খলশীলার 'বিধায়ী ॥ 
ব্রজে*বর-ব্রজে*বরী-আদ ব্রজপরে। 
সকলের মান্য পূজ্য সব্বত্র বহরে! 
নাবড় বনেতে বাস পত্রের কুটীরে। 
রাধাকৃফ-মিলন উপায় ধ্যান করে॥ 

অথ গোপীযৃথ-আাঁদ ভেদ। 
অথ যৃথ গোপীগণে দুই মত হয়। 
বয়স্যা দাঁসকা অন্তঃপাতি দৃতচয়॥ 
ইহাতে ব্িকুল অই যৃথের অন্তরে । 
কুলমধ্যে ম'্ডল যে বর্গ তথা পরে ॥ 
বর্গ হইতে গণ গণে হয় সমবায় । 
সমবায় হৈতে তথা হয়েন সঞ্চয় ! 
সণয় হইতে হয় সমাজ্ত আখ্যান । 
সমাজ হহতে সমন্বয় প্রয়োজন: 
নয়-ভেদ-ক্রমে লঘু ইহাতে বিশেষ । 
প্রেমতারতমময়ে উচ্চ মধ্যে শেষ 


পাঠানতর-(ক) স্তাগণ- স্তীগাণর | 
(খ) মহাযদ্রবা-মহাযশা। 
১। পাহ্দীপাঁন সৃত যাহার, বহংব্রথাহ | 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


| নবম মালা 


ইত্যাঁদ অনেক ভেদ কত কহা যায়। 
তাৎপর্য নাহক মানত পুস্তক বাঢ়য় ॥ 
যতেক কহিল ব্লজপাঁরকর ধন্য। 
ন্রিলোক-উপাস্য দেবতার পজ্য-মান্য ॥ 
[বিশেষ গোপণীর কিছ মাহমা বিরল। 
চতুদ্দশ ভুবনে উপমার নাহ স্থল ॥ 
বৈকুণ্ঠেও যাঁর যশ গায় লক্ষীগণ। 
আশ্চর্য্য কথনে 'বিরময়ে শ্রাতিগণ ॥ 
অতএব কাঁহ ছু গোিকা-চারত । 
কষফসুখানন্দ হয় (ক) রসময় গীত ॥ 
বৈকৃষ্ঠের লক্ষী আর দ্বারকামাহষা। 
অভ্টোত্তর শত ষোল হ্রা্গাব রূপসা॥ 
[ততলেক কৃষের মন হারতে না পারে। 
গোপা ভুরুভঙ্গে মাত্র বন্ধে কামশরে ॥ 
সমর্থা সাঁক্নগধা রাঁতি আত্মসুখ-বজর্জয। 
অদ্বিতীয় ত্রভুবনে সকলের আর্য ॥ 

( শহদ্ষপ্রেমানন্দভাব মাধুযোের পুর। 
কামগন্ধ নাহি মাত্র আস্বাদে মধুর ॥ 
প্রেমানন্দে ডগমগ সূধার সাগনে। 
ডুবিয়া ডুবিয়া গপয়ে তৃশ্তি না সন্টারে ॥ 
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ক ধন কৃষ্ণ তন মন (খ)। 
কৃষ যে সখের [নাধ পরশ-রতন (গণ) ॥ 
কুল শীল ধম্ম কম্ম লোল্লজ্জা ভয়। 
দেহ গেহ সম্পদ যে নাহ কি আছয়॥ 
মাঁদরা-মদান্ধ যেন কাঁটব্র বসন। 

আছে কিনা আছে তাহে নাহ আলো১ন] 
তব হয গহের কম্ম রন্ধন তভাতান। 
দেহের অভ্যাসে করে নাহি তাতে মনও 
বালের মাহঙগেগ তষণ বেষ লাস! 
যতন কাযা করে তাহাতে উল্লাস ১ 
কষ যাতে রত কৃষসুখের বিলাস। 
অতএব দেহের সোন্দযেয আভিলাষ॥ 


পপ এ পপ সস সপ 


শি সপ পপ পা সস পপ রা, 


পি ৭ আস পপ এ পপি পি পিস” আসিস পাপ পরও সাপ, এ. এ জে 
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নবম মালা 





কফ্সুখে সুখ) গোপণ কামগন্ধহান। 
শুদ্ধপ্রেমভাবময় কহয়ে প্রবীণ ॥ 

গোপীর মাঁহমা বা আশ্চর্য্য কথন। 

ন ভূত ন ভাঁবষ্যত নহে বর্তমান ॥ 
কৃষ্ণের প্রাতজ্ঞা ভাগবত-গীতা-শাস্তে। 
যে যৈছে ভজে ভাঁজ (ক) ভাবযোগ্য রীতে। 
সতাসত্কঙ্প সেই গোঁপকার স্থানে । 
াবকল হইল কৃষ্ণ, বদ্ধ হৈলা খণে॥ 
ইহার প্রমাণ ভাগবত-পণ্টাধ্যায়। 

জগতে প্রাসদ্ধ হয় সব্বলোকে গায়] 
াবচার করহ আত্মারাম-আদ ভন্তু। 

বহু কন্তু কোথা কৃ হেন (খ) অনরক্ত॥ 
রূপ-গুণ-শীল-প্রেম-সৌভাগ্য-বিদগ্ধ। 
সদ্ধন্তা সুমম্টভাষা শুভমতি স্নিগ্ধ ॥ 
লক্ষমীর রূপের যে কণার কোট অংশ। 
ভ্রিভুবনব্যাপী তার 'গ্রকাংশ রূপাংশ ॥ 
হেন লক্ষন্নীদেবী ব্রজ-গোঁপকার আগে । 
রূপের (গ) আঁধক থাক সমান না লাগে॥ 
গুণ-শীল-সৌভাগ্যাঁদ তেমাতি জানিবে। 
প্রেমাবদগ্ধতা-অংশে শতাংশ না হবে] 
শুদ্ধ যে সমর্থা রাঁত মাধূয্য বিরল। 
[বদগ্ধার 'িশিরোমাণ গোঁপিকা প্রবল 
লক্ষম্বীঠাকুরাণী সমঞ্জসা-ভাব-রাতি। 
এশবর্যয দোখয়ে নিজে হয় দাসীমাত ॥ 
সমতা নাহলে নহে রসের পযীষ্টতা। 
অতএব গোপাীসম নহে বদশ্ধতা ॥ 
কৃষসনে রাসকোঁল কাঁরবারে ব্রজে। 
আস তাহা না পাইয়া তপ করে লাজে॥ 
ব্রজের রমণী গিবনে বৃন্দাবন-শশণী। 
কাহারেও না স্পর্শে যাঁদ হয় রূপরাশি | 
বজকুমাঁদনীগণ কৃষ্ণশশী বিনা। 
নারায়ণ-আঁদ সূর্যা না করে গণনা॥। 





পাঠা,তর-_.(ক। ভর -ডচ। 
(খ) কুক "হন -কৃফে তেন। 
গা) বহপির- তপতি । 


৭১ 
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অতএব প্রেমে রূপে নাহক সমানে॥ 
যার সম অধিক বৈকুণ্ঠে না সম্ভবে। 
ইহাতেই গোপিকার মাহমা জানিবে॥ 
ন্ৈলোক্যের মধ্যে শ্রীউদ্ধব মহাশয় । 
ভন্তগণ-গণনাতে এক শ্রেষ্ঠ হস্॥! 
লোক বেদ সব্বশাস্তরে দঢ়তর গায়। 
গোপনীভাব দোৌখ তে'হো চমৎকার হয় ॥ 
অঙ্টাঙ্গ কাঁরয়া সাধু ভূমেতে লোটায়। 
পাদরজ আশা কার আপনা 'নিন্দয় ॥ 
ব্রজে গুকমলতা জন্ম প্রার্থনা করয়ে। 
গোপাী-পাদরাজ অঙ্গে যদ্যাপ লাগয়ে ॥ 
গোপীর অনুগা বিনু এশবর্ধ্য জ্ঞানে। 
| ভাঁজহেহ নাহ পায় যশোদা নল্দনে (ক)॥ 
| সাধারণ বৈষ্ণবচরণে রাঁতি 'বিনে। 
| কৃষ্ণ নাহি পায় ভক্তিরস নাহি জানে (খ)॥ 
[বিশেষে গোঁপিকা সাধ্য সাধন 'সাঁদ্ধকদ ৷ 
অতএব ভজনীয় বস্তু একান্তত ॥ 
কৃষ্ণ না ভজ্িয়ে ভজে গোপণীর চরণ। 
' রাধাকৃফণ পায় ব্রজে পায় প্রেমধন ॥ 
| গোপা ছাড় কৃষ্ণ ভজনের নহে ফল। 
 ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্ত দুলভ প্রবল॥ 
। সদ্‌গৃরচরণাশ্রত সংসঙ্গীত 'িনে। 
শ্রীবুপ সনাতিনের মর্ম নাহি জানে॥ 
যেই বুঝে গোপীতত্ত ভজুনর তত্ব। 
৷ রাধাকৃষণ-প্রাপ্তিবর্্স ব্রজের মহত্॥ 
| কুতার্কক শহজ্কজ্ঞানী কম্মর্শর অগম্য। 
উল্‌ক না জানে যেন রাঁবকর-মম্মণি॥ 
ন্লোকে।র ভূষণ শ্রীবৃন্দাবন ধাম। 
তাহার ভূষণ রাধাকৃফ অনুপাম ॥ 
তাঁর লীলারস্ভূষা গোঁপকা সুন্দরী। 
সুধাঁর লালত কৃষে কহে যাতে কাঁর॥ 





পাঠানতর-_(ক) কদাচ না মুল ত্রজে বজেন্দ্র নন্দনে। 
(খ। এই দুই লাইন বটতলার পৃষ্তকে আছে। 
১1 উল্‌ক অর্থাৎ পেচা যেমন 
জানে লা। 





- 


১৩০ 


তার মধ্যে শ্রীরাধকা সব্বাঁশরোমাণ। 
মহাভাবস্বর্পা হনাঁদনী শান্ত গাঁণ॥ 
কায়ব্যহর্প তাঁর সব্বগোপাীগণ। 
বহুর্প বিনে নহে লীলার পোষণ ॥ 
অত্যন্তবল্লভা রাধা শ্রীকৃষপ্রেয়সী । 

[তল আধ না দেখিলে ম্লান মৃুখশশী॥ 
এক আত্মা দেহ দুই রৃপমান্ত্র ভেদ। 
দোহা না দেখিয়া দোহার প্রাণ করে খেদ॥ 
প্রেমপরাকান্ঠা যার পরে আর নাই। 
দু'জনার বালাই লইয়া মর্যে যাই॥ 
কিশোর কিশোরী দু"ট সুন্দর সূন্দরী। 
প্রাণ চির তথা রাখ তারে অনাদরি॥ 
হৃদয়কমল তার মৃদু সারভাগ। 

[বছাইয়া 'দিই চালাইতে রাঙ্গাপাদ ॥ 
লৃকাইয়া যাঁদ পাই+ 'হয়ামাঝে রাখি। 
দ্‌”টি ক্ষণে ক্ষণে দেখি] 


গোপখগণ চকোরণ ভ্রমর লুভধিনী॥ 
লশলারসামৃতপ্ষ্টি নহে গোপা [বিনে । 
গোপী ধন্য পৃজ। মান্য বেদেতে বাখানে ॥ 
অতএব পণ পুরুষার্থ পরাৎপর। 

যাঁদ চাহ ভজ গোপনীপদ বার বার॥ 


ন্রিপদণীচ্ছন্দ 


গোপা কল্পতরুবর, 
তার তল করহ আশ্রয়। 
ভবগতায়াতশ্রাস্ত, 
দূরে যাবে জ.ড়াবে হদয় ॥ 
দুঃখ যাবে, সুখ পাবে, 


অমৃতনিন্দিত-রসরাশি। 
পাইয়া সে রসার্ণবে, পরম আনন্দ পাবে, 


গলার খাঁসবে মায়াফাঁস॥ 


পাঠান্তর- (ক) বাঁসয়া-_চরণ। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


গাঢ়ছায়া-স্নগধকর, 
পাশ আশা তৃষা ভ্রান্ত, 


প্রেমফল আস্বাঁদবে, 


| নবম মালা 


যুগলচরণে প্রেম, যেন জাম্বূনদ হেম, 
যাঁদ তাহা আশা কর মনে। 
হাঁদ দাঁরদ্রতা যাবে, পরম ধনাঢ্য হবে, 
ধর তবে গোপীর চরণে ॥ 
প্রেমস্পশমাঁণ বত্র, প্রাগ্তোপায় কর যত, 
গোপীহাঁদকোষ পাঁরপূর্ণ। 
তাহার শরণ লহ, কায় বাক্য মন সহ, 
তোঁজ ধম্ম মান কুল বর্ণ ॥ 
পাবে সে দূলভি ধনে, তাহা (ক) নাহি ন্রিভূবনে, 
তপ জপ জ্ঞান যোগে 'িলে। 
সামান্য রতন আশ, স্বর্গাঁদ বাসনাফাঁস, 
মান্ত- আশা গ্রাহক প্রবলে॥ 
তাহে হও সাবধান, দূরে তেজ কর্ম্মজ্ঞান, 
যেহ অর্থ প্রাপ্ত্যের বাধক। 
তৎপরত্বে নিরমল,. মাত কর অচণুল, 
রঞ্জো দিয়া সে প্রেম-যাবক॥ 
অতএব গোপণ ভজ, তাঁহার চরণে মজ, 
এই ব্রতমান্র কর সার। 
অশস্ত দূব্্বলমাত, লালদাস তাহা প্রাতি, 
জড়প্রায় 'বিঘ্নের কিওকর॥ 


রৃপ-গৃণ। 
অতঃপর কিছু গুণ-রুূপ আদ নাম। 
কণর্তন কারব চমৎকার অভরাম ॥ 
পরমপ্রেষ্ঠসখাঁ হন সকলের শ্রেষ্ঠ। 
তার মধো দুই ভেদ বর আর বাঁরজ্ঠঞ॥ 
বাঁরষ্ঠ সভার মান্য উত্তমোত্তমে গণ্য। 
তাঁহা সভার তুলনাতে নাহ কেহ অন্য॥ 
রূপে গ্‌ণে প্রেমে শীলে বিদশ্ধাদি মতে। 
শ্রীরাধাকৃফের 'প্রয় কুশল সেবাতে॥ 
অতি অন্তরঙ্গা সদা নিকটে থাকেন। 
গৃহ্য যৈ রহস্যকথা কহেন শুনেন ॥ 


পাঠান্তরে-(ক) তাহা যাহা । 
১ শ্রীকফগ/ণাছেদেশদশীপিকামতে 
*চাবরশ্চোতি")। 


(“বার 


নবম মালা | 


অপার-গুণরূপাঁদ মাধুরীভূষিতা। 
অনন্য-সমান উদ্র্ব সব্বমধ্যে খ্যতা॥ 
বারষ্ঠ। 


লাঁলতা শাখা চিত্রা চ্পকলতিকা। 
তুঙ্গাবদ্যা ইন্দুলেখা (ক) রঙ্গদেবী সদোবিকা॥ 


তন্ন শ্রীলালতা। 


তন্ন শ্রীলীলতা আদ্যা অম্টমধ্যে শ্রেজ্ঠা। 
সতের” 1দনের শ্রীমদ্রাধা হৈতে জ্যেন্ঠা ॥ 
অনুরাধা অন্য নাম, বামা প্রখ্রা। 
গোরোচনা 'নান্দ কান্ত 'শাঁখাপচ্ছাম্বরা ॥ 
সব্্বকর্মমে নিপৃণতা সব্বার্থসাঁধকা। 
সকলের মান্যা ধন্যা প্রাধান্যে আঁধকা॥ 
অন্টমধ্যে 'প্রয়তমা শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
নগ্ড়-সগূহ্য বাক্য পান্র কহনের॥ 
দরশনমাল্র দোহার আনন্দজনক। 

দোঁহে বশীভূত হন দূঢ়বাধ্য-বাধক॥ 
[বশোক নামেতে পিতা মাতা 'বশারণন*। 
গোবদ্ধনমল্লসখা ভৈরব মে স্বামী ॥ | 
প্রয়াপ্রয়সখীমূখে তাম্বূল অর্পিয়া। 
আনন্দসাগরে ভাসে প্রেমময় হয়া 


তর জীবশাখা। 


দ্বিতীয়া বিশাখা লালতার সম গুণে । 
প্রয়সখস-সম বয় জল্ম এক ক্ষণে ॥ 
তারাবলশবস্ত অঙ্গে বরণী বিদ্যতা (খ)। 
পাবনের কন্যা মুখরার ভগ্নীসৃতা (গ)॥ 
জাঁটলার ভগ্নী-পূত্রী দক্ষিণা মাতার। 
পাঁত-আভমানশ নাম বাহক আভশীরি ॥ 
প্রেমনম্মসখী ঞ্েহো সুকম্মকুশলা । 
নর্্ম উক্ত-সকৌশলা সমল্লী প্রবলা 





পাঠান্তর (ক) ইন্দংজেখা- ইল্দুরেখা । 
(খ) িদাতা-বিষুতা। 


(থখ) ভণ্নীসৃতা-ভগনীষৃতা। 


১1 ভ্রীককগণ্ণাদ্দশদপাীপকামতে সাতাশ দিন ("প্রযসখ্যা 


ভবেজ্জোত্টা সগ্তাবংশাতিবাস৯বঃ")। 
২। শ্লীকফগন্ণ দেদেশদীপিকামতে শারদণী। 
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দ্যতকর্মমমে পণ্ডিত সান্ধিতে বুদ্ধিমান । 
চতুজ্টয়-জ্ঞাতা ভেদ দণ্ড সাম দান॥ 
পল্রাবলি রচনায় বাদ্য নৃত্য-গনতে। 
সব্ব্বতোভদ্রমন্ডল চিত্র যে কারত্বে॥ 
বেণীবেশ-রচনায় সৃচিকর্্ম আঁদ। 
সূর্যাপৃ্জাসামগ্রশর আঁবচ্কারে সুধী ॥ 
শ্রীরাধকার মনোবাঁত্ত কথনে আনন্দ। 
গলাগঁল দোঁহে কৃষ্ণকথার প্রবন্ধ ॥ 
রঙ্গণ মাধবী আর মালত্যাঁদি সখাী। 
সহ আঁধকারী বৃন্দাবনেতে হরাঁখ (ক)॥ 
তন্ন শ্রীচম্পকলতা । 
তৃতাঁয়া চম্পকলতা চম্পকবরণ । 
চাষপক্ষবর্ণ পাঁরধেয় যে বসন॥ 
এক দিবসের ছোট 'প্রয়সখী সহ। 
মাতার বাটকা পিতা আরাম গোদোহ ॥ 
চণ্ডাক্ষ নামে স্বামী গুণে বিশাখার সম। 
সব্বকমের্ম বজ্ঞ দৃত্যতল্ে খ) অনুপম 
রাধাকৃষের ঘটনায় যান্তাবশারদা। 
প্রাতপক্ষে প্রতারণা আকর্ষণে মুদা। 
ফল-আঁদ-গুণ দৃম্টিমান্লে অনুভবে । 
'মষ্টান্নপাকাঁদি শিজ্প নানাগণশ্রবে (গ)॥ 
নানান (ঘ) মাঁত্তকাপান্র অদ্ভুত রচনে। 
দাসীসহ কতক বা প্রকার বনানে॥ 
দূমলতা-গমম আঁদ রোপণেতে পটু। 
ষড়রস শারখে মিম্টাঁদ তিন্ত কটু ॥ 
কৃষ্ণ লাগ নানাশি্পবৈদগ্ধ্য-চাতুর্যয। 
সদা অই চিন্তা মাত্র আন চেম্টা বজ্জা১॥ 
তত্র শ্রীচন্রা। 
চন্রা চতুর্থ গৌরী কাশ্মীর-বরণণী। 
কাচাম্বর৷ কাঁনষ্ঠা ষড়ীবংশাত রজনশী।॥ 





পাঠ»তর-_ (ক) হবাঁখ- নরাখ। 
(খ) দৃতাতন্ধে-দৌতাকর্ম্মে। 
(গ) নানাগৃণশ্রবে_ নানা গুণে ম্রবে। 
'ঘ) নানান--বানান। 
১। অনা কোন চেস্টা নাই। 


১৩২ 





সূর্ধমিন্র-বৃষভানু পিতৃবানন্দন। 
চতুরাখ্য পিতা চা্চকাখ্যা মাতাখ্যান ॥ 
[িঠর নামেতে পাঁতি গোম্টপরায়ণ। 
কফসুখে সুখী যোগমায়ার করণ (ক)॥ 
বিচিত্র চাতুর্য্য সর্্বস্থান-প্রবোৌশনী। 
যশমন্ত প্রিয়ংবদা সুমৃদুভাঁষণী॥ 
আঁখলকরম্মেতে পট: ইঙ্গিতে বুঝেন। 
নানাদেশভাষা সব্বঘ বুঝেন কহেন॥ 
দষ্টমান্র সভার আশয় অনুভবে । 
মধ্‌-ক্ষণীর- আঁদ-কর্ম প্রশংসয়ে সভে॥ 
কাঁচময় পাল্লাদ নিম্মাণে বিচক্ষণ । 
মন্ত্-তল্ত-জ্যোতিষ-শাস্ত্েতে বিলক্ষণ॥ 
পশবৈদ্য-বিদ্যা-বৃক্ষ-উপচার-শাস্তে। 
পয়বস্তু (খ) রন্ধনাঁদ-কারণ সমস্তে ॥ 
আতিদক্ষ সোখ্য (গ) কৃষ্ণচন্দ্রে সুখ দিতে। 
বনস্পাতি-আঁদি-আঁধকারী সখাীসাথে॥ 
তনু শ্রীতুঙ্গবিদ্যা”। 
তুঙ্গাবদ্যা পণ্চমী সুপাণ্ডিত্য নিপূণা। 
অষ্টাদশ 'বিদ্যা বসশাস্তে বিলক্ষণা (ঘ)॥ 
নাটক নাঁটকা আর গন্ধব্বাবদ্যায়ে । 
আচায্যের উপাসিতা পাণ্ডিত্যাবিষয়ে ॥ 
বিশেষতঃ গতমার্গে বীণার বাদনে। 
দৃত্যকরম্রমে সৃপণ্ডিতা সান্ধ কর্্মস্থানে ॥ 
সখাসঙ্গে গানে আর মদঙ্গাদ-বাদ্যে। 
নানারস-রঙ্গভঙ্গী নৃত্যকলাপদ্য ॥ 
কৃষসুখে সুখী সখ দিতে সৃপন্ডিত। 
বৃন্দাবনে আধকারণী সখীর সাঁহত॥ 


তত্র শ্রীইন্দূলেখা । 
ইল্দুলেখা ষষ্ঠী হরিতালের বরণা। 
দাঁড়ম্বপৃষ্পবসনা তিন দনের ন্যনা॥ 


পাঠাম্তর- (ক) করণ- কারণ । 
(খ) পয়বস্তু_প্রের বস্তু । 
(গা) সৌখ্য সখ্য। 
(ঘ) গবলক্ষণা--[বিচক্ষণা। 
১। তুঙ্গাবদ্যার পিতা পৃদ্কর, মাতা মেধা, স্বামগ বালশ। 


প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


[নবম মালা 





বেলা নামে মাতা পিতা সাগর-সনামা। 
সোয়ামী 'দুব্বল' স্বভাব প্রখরতা বামা॥ 
প্রয়সখশী-অর্থে বশশীকরণ-মল্নতল্ল্ে। 
সামাদ্বক-আদি [বশারদা নানা যন্দ্রে॥ 
কৃষ-আকরণণী কায কত ছন্দ বন্ধ। 
[ছিটাফোঁটা আদ জানে কতেক প্রবন্ধ ॥ 
হারাদগ্রল্থনে আর দশন-বন্ধনে। 
আতপটু আর সব্বরত্বপরণক্ষণে ॥ 
পট্টথোপ-ডোর-ঝাম্পা-পৃজ্পাঁদ-নিম্সাণে। 
সবেশকরণে কেশে বেণীর রচনে॥ 
সৌভাগ্য ঠতিলকষন্ত্র কপালে 'লিখনে। 
দৃত্যকর্রে নিপুণা আভসারাঁদ মিলনে ॥ 
'প্রয়াঁপ্রয়সখী-অর্থে গণের অপর্ণ। 
সমপ্পণ দেহ-গেহ-আদ প্রাণ ধন॥ 
রহস্য-নিগ্ঢ-কথা-কহনের যোগ্য। 
সব্বগৃণময়ী যুগলের সুমনোজ্ৰ ॥ 
পালিন্ধী প্রভাত সখী সঙ্গে কর্্মদক্ষ। 
দোহার সুখের সুখী বৃন্দাবনের অধ্যক্ষ ॥ 
তন্ন শ্রীরঙ্গদেবী। 
রঙ্গদেবী সপ্তমী পন্মাকঞ্জতকবরণী। 
সপ্তরাত্রির কানজ্ঠা রন্তবরণবসনী ॥ 
চম্পকলাঁতকাসম গুণের গাগরি। 
রঙ্গসার নামেতে পিতা করুণা মাতার ॥ 
ল'লিতার পাত যে'হো ভৈরব তাঁর কাঁনষ্ঠ। 
বক্েক্ষণ নাম পাতি জা ললিতা জ্োন্ঠ॥ 
সদাই উত্তৃঙ্গহাস্যরঙ্গে তরাঙ্গণণ। 
রঙ্গদেবী যথা-নাম মার্তমান জান (ক)॥ 
কৃষ-প্রয়সথন-অগ্নে নর্্মকুতৃহলণী। 
কত রঙ্গভাঁগ গান-নৃতা সহ আলি॥ 
আপাঁন যেমত রঙ্গী সাঙ্গনী তেমাঁত। 
পরমানান্দত হোর যুগলের মাতি॥ 
নম্্ম-পাঁরহাস্যে সদা পরম উৎসূকা। 
কৃষহর্ষে প্রশংতসন শ্রীমতাঁ কৌতুকা॥ 


পঠান্তর- (ক) ভান-মান। 


নবম মালা ] 


আনন্দ পাইয়া উঠি আলিঙ্গন করে। 
কৃষ। আলাঙ্গতৈ কত সুরঙ্গ 'বিথারে ॥ 
ষড়গুণের চতুর্থগুণে যাল্ততে নিপুণ । 
কৃ আকর্ষণ-তল্লমন্তে বিচক্ষণ ॥ 
[বাঁচন্র অন্টাঙ্গরাগে পশৃ-পক্ষ-বশ। 
অঙ্গের সৌরভ্য য:তে শ্রীকৃফ বিবশ॥ 
সৌগন্ধ-শ্রীবন্দাবনে পূুষ্পাঁদ অধাক্ষ | 
সখবসঙ্গে আনন্দে ফিরয়ে দৌহাপক্ষ ॥ 
তন্ন শ্রীসৃদেবী। 
সুদেবশ অজ্ঞমী রঙ্গদেবীর বাঁহন। 
দুই ভগ্না যমক রূপে গুণেতে প্রবীণ॥ 
একুই আকার গুণ চিনা নাহ যাদ। 
দোঁহার দর্শনে চিত্তে ভ্রান্ত জনময় ॥ 
বাহনশর পাতি বঞেেক্ষণের কানম্ড। 
স্বামী একগে বা সাঁহত জা জ্যেন্ঠ॥ 
কেশ-সংস্কার তথা অঞ্জনপ্রদান। 
শ্রীঅঙ্গমা্জন আর অঙ্গসংবাহন ॥ 
ইহাতে নিপুণ সদা পাশ্বেতে থাঁকয়া। 
প্রণয়-আহনাদে সেবে আগ্রহ কাঁরয়া ॥ 
শাঁরকায় নানাকাব্য-রহসা-পড়ানে। 
সব্বপশৃপক্ষ্যাদর বচন বৃঝনে॥ 
নানা 'বিদ্যাভ্যাস কাব্যরস উদ্গীরণে। 
দুগ্ধ-আবর্তনে (ক) ধার সব্বগহণগণে ॥ 
বিজ্ঞতম পুষ্পাঁদর শয্যাঁদ রচনে। 
প্রাতপক্ষগণের যে আশয় সন্ধানে ॥ 
ধূর্তা নানা (খ) বেশ-রচনায়েতে নিপৃণ। 
কোন কার্য্যে নহে ন্যন বিশেষ এ গুণ॥ 
[পকদান-হস্তে সদা নিকটে থাকেন। 
নর্্মবাক্যে যুগলের প্রহম্ট করেন॥ 
বৃন্দাবনে মগ পক্ষ বনদেববগণ। 
সখীসহ সকলের আধকারণী হন॥ 
লালাদাস মাঙ্গে রাঙ্গা চরণে শরণ । 
নিজ দাসী কার মাথে ধরহ চরণ॥ 


পঠাচ্তর_ (ক) আবর্তনে- উদ্বন্তনে। 
(খ) ধুর্তা নানা_চড়া আদ । 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ১৩৩ 


অথ বর। 


বাঁরষ্ঠ কাঁহল এবে বর পরম্প্রেষ্ঠ। 
নাম-গৃণ-আঁদ গান কার জান ইন্ট॥ 
প্রথম-মন্ডল ইন্ট দ্বাদশ বষাঁয়া। 
শ্রীরাঁধকার 'প্রয়তমা শ্রীকৃষেের প্রিয়া ॥ 
কলাবতী শৃভাঙ্গদা 'হিরণ্যাঙ্গী কাঁর। 
রত্রলেখা শিখাবতী কন্দপপমঞ্জরী॥ 
ফল্লকাঁলকা আর অনঙ্গমঞ্জরী। 
যৌবন-উদ্রেক এই অল্ট নব-গোরী॥ 


তত্র কলাবতাঁ। 
হারিচল্দনবর্ণ কীরবর্ণ পাঁরধেয়। 
পরমসুন্দরশী কলাবতঁ নামধেয় ॥ 
ভানুর মাতুল কলাংকুর নাম 'পতা। 
সুশীলচারতা 'সিম্ধূমতাী নাম মাতা॥ 
বাহকের অনুজ কপোত নাম পাঁত। 
কৃষ ধন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষে নাস্ত নাতি॥ 

শুভাঙ্গদা। 

শৃভাঙ্গদা বিশাখার অনুজা ভাঁগনশী। 
তাঁড়তবরণকান্ত 'স্নগ্ধা সুনয়নী॥ 
[পঠরের অনুজ পতল নাম পাঁত। 
জোম্তা ভাগনী সহ একত্র বসাঁতি॥ 


1হরণ্যাঙ্গী। 


[হরণাঙ্গী হারণীর গভেতে জনম। 
হিরণ্যবরণকান্ত শোভা লক্ষঘীসম ॥ 
হারণীর গভ'জাতা তাহার 'বিশেষ। 
কাহ যে শাঁননু যাহা গ্রল্থ গণোদ্দেশ | 
মহাবস্‌ নাম গোপ ভানুরাজামন্র। 
সংন্দরী তনয়া কাম সন্দর সৃপত্র॥ 
যজ্ঞ করিলেন তাহে চরু যে উঠিলা। 
আঁঙ্গনায় রাখ ভ্রমে কর্মাস্তরে গেলা॥ 
রা্গণী মৃগণীর কন্যা সুরঙ্গী আখ্যান। 
[কাত তাহার সেই কারলা ভোজন ॥ 
অপর তাঁহার স্মী সূচন্দ্রা খাইলা। 
চরুর প্রভাবে দোহে গভির হইলা॥ 


১৩৪ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ 


সূচন্দ্রার গর্ভে স্তোককৃফ কৃফসম। 
হাঁরণীর গর্ভে কন্যা 'হিরণ্যাঙ্গী নাম॥ 
জ্মিলা অপূর্ব পাত্র কন্যা সুরুপিণা। 
গোম্ঠে প্রসীবল সেই সরঙ্গী হরণ ॥ 
চরুর বৃত্তান্ত জান গোপ মহাবসু। 
লালন-পালন করে কন্যা আর শিশু ॥ 
কৃষের প্রেয়সণ শ্রীরাধকার সখাী। 
কৃষ্কাপরাঁজতাবর্ণ বস্ত্র চন্দ্রমুখী॥ 
জরদগব নামে পাতি মাহষ 'বিদ্তর। 
আত বলবান আলবোলয়া অন্তর ॥ 


রত্রলেখা। 
তানুরাজ মাসির তনয় পয়োনাধি। 
তাঁর পত্রী মিত্রা নাম পৃত্রবতী যাঁদ॥ 
তথাপিহ কন্যা আভিলাষে পৃজে সূর্্য। 
তাহাতে জল্মিলা কন্যা রত্রলেখা আর্॥ 
গোঁরক বরণ ভ্রমরের বর্ণ বন্দু। 
কড়ার নামেতে পাতি কুঠারকাপনত্র ॥ 
কৃষসঙ্গে আভসার প্রিয়সখী লাগ। 
সূর্যের পূজায় (ক) তে'হো অতি অনুরাগী ॥ 
শিখাবতা। 
কষফের ভোজাই কুন্দলতার ভাঁগনী। 
[শিখাবতন কার্ণকার-পৃষ্পের বরণী॥ 
তাত্তর-পক্ষের ন্যায় বরণ-বসনী। 
ধেনুধন্য পিতৃনাম সৃশিখা জননী ॥ 
গড়্‌ গন্ডর (খ) নাম পাতি সদা গোম্ঠে বাস। 
এথায় 'নার্্বঘে কৃষ্ণের সঙ্গেতে উল্লাস ॥ 
কন্দর্পমঞ্জরী। 
কন্দর্পমঞ্জরী কাস্ত অশোকবরণ। 
কৃষের মনোজ্ঞর্প 'বিচিন্ন বসন॥ 


পৃজ্পকর নাম পিতা কুরুবিন্দা মাতা । 
কন্যাট রূপসী দোঁখ মনে আঁভিমতা ॥ 





পাঠাল্তর_ (ক) সূর্ধের প্জায়- সূর্যেরে পৃজয়ে। 
(খে) গড়ু গন্ডর--গড়ু গণ্ড। 


[ নবম মালা 


বা ব্য বা স আআ 


কৃষেরে বিবাহ 'দব যাঁদ বাধ করে। 
পরকীয়া 'নত্যকান্তা সে বাসনা দূরে॥ 
ফলললকলিকা। 
ফুল্লকলিকা ইন্দীবরশ্যামবর্ণ। 
নাসায় তিলক শোভা করে বর্ণ স্বর্ণ ॥ 
শ্রীমল্ল (ক) নাম পিতা কমাঁলনণ মাতা। 
বিদুর নামেতে স্বামী মাহষ-রাঁক্ষতা॥ 
অনঙ্গমঞ্জরী। 
অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীমতীর সহোদরা। 
গুণের তৃলনা নাহ রূপে মনোহরা ॥ 
বর্ণন না হয় রূপ-গুণের কাহনী। 
যেমত ভাগনী প্রায় তেমত আপাঁন॥ 
দূম্মদ নামেতে পাত প্যারীর দেবর। 
নামতুল্য মদ কিন্তু কৃষেে মনচর ॥ 
দুই ভন্নী এক ঘরে একত্র বসাঁতি। 
লাঁলতা-বিশাখার প্রয়সখী শুদ্ধমাত ॥ 
বসম্ভকেতকীণবর্ণ ইল্দীবর-বস্ত্। 
কৃষের প্রেয়সী জ্ঞাতা সব্বরসশাস্ত্॥ 
অথ বর-দ্বিতীয়মন্ডল। . 
অথ বর-দ্বিতীয়মণ্ডল পুন কাহ। 
গাইয়া অভণণ্টবর প্রেমভান্ত চাহ ॥ 
পর্ব হৈতে ঞ্েহা সভার সৌভাগ্যাঁদ গুণ 
প্রেম সৌন্দর্য চতুরাই কিছু ন্যন॥ 
তাহে দুই বর্গ হয় অসমা সমস্নেহা। 
ণনত্যা আর সাধনাঁসদ্ধা চদানল্দদেহা ॥ 
[নত্যাসদ্ধা দশকোঁটিগণ যে প্রধানা। 
অসংখ্য সাধনাসিদ্ধা নাহক গণনা ॥ 
যতেক সাধনাসদ্ধা প্রায় যে অসমা। 
প্যারী প্রিয় কৃ কোটি প্রাণের উপমা 
অস্ট যে পরম প্রেষ্তসখীর অনুগা। 
সকল সুন্দরী কৃফরসের পথগা ॥ 
তার মধ্যে বহহ যু আদ ভেদ হয়। 
বহুযূথেশ্বরী তার সংখ্যা কে করয॥ 


পঠাল্তর_-(ক) শ্রীমল্ল-শ্রীমল্লাত । 


নবম মালা ] 


কৃষগণোদ্দেশ দীপকাতে যে শুনিল। 
শ্রীর্প করুণা করি ভূ'ব প্রকাশিল॥ 
তাঁর উপদেশমতে সেই মল্ত গাই। 
তাহা বিনে ভাল মন্দ কছু জান নাই॥ 
তন্র যুথেশ্বরাী। 
সুমুখী ধাঁনন্ঠা কলহংসা কলাপিনী। 
মাধবী মালতী চন্দরোখকা হারণণী॥ 
কুপ্জরী চপলা শুভাননা কুরঙ্গাক্ষা। 
সূচারতা সুরাঁভ মণ্ডলী পঙ্কজাক্ষী”॥ 
শৌরসেনী সূমান্দিরা রামিকা (ক) চান্দ্রিকা। 
রসালিকা 'তিলাকনণ চন্দ্রীতিলকা (খ)॥ 
সুগান্ধকা মাঁণকুন্ডলা মদনামোদনী। 
সৃমধ্যা কামনাগরী (গ) সব্বগুণখান॥ 
কাবেরী নাগবোঁলকা (ঘ) কন্দর্পসুন্দরী। 
সুকেশণী চারুকবন্না মপ্রমমঞ্জরী ॥ 
মঞ্জুমেধা সুমধূরা কামলাতিকা। 
বাচন্রাঙ্গী কলকণ্ঠীঁ মঞ্জুকেশিকা (উ)॥ 
সুভদ্রা (চ) মদনালসা কমলা হারহাীরা। 
মধুরোন্দিরা শাঁশকলা হারকণ্ঠ বরা॥ 
মহাহীরা মনোহরা 'বাঁচন্রলোখকা। 
মধু্রেক্ষণা তনৃমধ্যা রঙ্গবাটিকা॥ 
মধুস্যন্দা গুণচূড়া বহ-গুণযুতা। 
বরাঙ্গদা (ছ) তুঙ্গভদ্রা আদ সুসঙ্গদা॥ 
রসোন্তুঙ্গা (জ) আদ আর যতেক গোঁপিনশ। 
সকলের শ্রেম্ঠা মান্যা রাধাঠাকুরাণ্ী ॥ 
সকলেই সেবাপরা আনন্দ-কৌতুকে। 
কারে কোন্‌ আজ্ঞা হয় কর্ণ পাতি থাকে ॥ 


রা'মকা _রাঁমলা বা কা!মলা। 
চন্দ্র তলকা-_চন্দ্রলাতিকা। 
কামনাগরখ-_ কামনগরণী। 
(ঘ) নাগবোজকা- নাগরোলকা। 
(৬) মঞ্জকোঁশকা--মঞ্জকোঁলকা। 
(চ) সুভদ্রা--সৃন্দরণ । 
(ছ) বরাঙ্গদা_ বরাঙ্গকা। 
(জজ) রসোতুদ্জা--রসতুঙ্গা। 
১। পঞ্কজাক্ষণ স্থলে কৃফগণে। -শ্দশদশীপকায় কন্দৃকাক্ষণ। 


পাঠাল্তর- (ক) 
(খ) 
(গ) 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্ 


১৩ 


কেহ বেশরচনাতে কেহ বাণাবাদ্য। 
কেহ নৃত্য করেন যে সকল রসে 'সিদ্ধ॥ 
সকলেই সব্ব্বকর্ম্ম যদ্যাপ জানেন। 
তথাপিহ এক একে 'ননযুস্ত থাকেন॥ 
কেহ বা নিয়মে নহে উপাস্থত মতে। 
সকলি করেন সদা থাকেন পাশ্বেতে ॥ 
বয়স্যা ঞ্হোরা পাছে কাহব দাঁসকা। 
ঞ্েহোরাও অন্যসখীর মানেতে আধকা॥ 
পরমপ্রেষ্ঠ প্রধানা যে লালতা. সুন্দরী । 
অনুগতা তাঁহার সব্রবে সভার আগার ॥ 
তেহো সব্বগুণধাম সভার আরাধ্যা। 
সকলের শ্রেম্ঠা তে'হো সকলেই বাধ্যা ॥ 
মালাকার রজক নাপিত কন্যা-আঁদ। 
সকলের অধ্যক্ষ যে উচ্চনশচাবাধ॥ 
বৃন্দাবন অক্ষয় (ক) বনদেবীগণ যত। 
শ্রীমতী ললতাদেবী সভার সম্মত॥ 
সেহো দেবীগণ যাউ (খ) তাঁর আনত ।কারণ। 
রাধাকৃফ সাঁমহ করেন যাঁরে হোর॥ 
যাঁর ভয়ে প্যারীজণউ মান নাহি করে। 
কাঁরলেও কভু ভয়ে তোজতে না পারে ॥ 
ললিতা সুব্বাদ্ধি তাঁর পরামর্শ বিনা । 
জল নাহ খান যথা তাঁহার অধীনা॥ 
যে সব সন্দরী কর্মে নিষস্তা হয়েন। 
তাঁহারা ংশেষগুণে বিদশ্ধা হয়েন॥ 
মানের পুন্টিতা যে করেন পক্ষপাতে। 
কৃষেরে ভঙ্সনা আদ করেন সাক্ষাতে ॥ 
সান্ধও কাঁরতে নানা কৌশলেতে পট; 
কখন প্রণয় বাকা কভু কহে চাট ॥ 
পৃজ্পমন্ডন শয্যা আঁদ রচনায়। 
ইঙ্গতৈ করেন কার্ধয বৃঝিয়া আশয়॥ * 
রত্রলেখা রাঁতিক্লা দুই সহচরাী। 
ললিতার আত প্রিয় গুণে বশশকরাী॥ 


পাঠান্তর-(ক। বজ্দাবন অক্ষয়-__বৃন্দাবনের অধাক্ষ। 
(খ) যাউ- যে বা যেহো। 


১৩৬ 


সকলের শ্রীচরণ মস্তকে ধাঁরয়া। 
বর মাগি তোমা সভার দাসীর লাগয়া ! 

অথ শিজ্পনিপুণা। 
বাক্যের চাতুয্যরসে কৃষ্ণে পরাভব। 
সৃজনে শ্রীরাধিকার মানের উদ্ভব ॥ 
ইত্যাদ কারয়া শিজ্পনৈপণ্য যতেক। 
প্যারীজশীর পক্ষপাতী হয়েন অনেক॥ 
পিশ্ডকেলি বিতশ্ডিতা-আঁদ পৃন্ডরীকা। 
1সতাখণন্ডবী-চারুচন্ডী সখী সদাণ্ডিকা ॥ 
অকুশ্ঠিতা কলাকণ্ঠী রামঠ মঠিকা। 
কফসৃখজনক রসরঙ্গেতে আধিকা॥ 

তত্র পিন্ডকেলি। 


তন্ন পিপ্ডকোল তাম্রবরণ বসন। 
পক-অন্ডবর্ণ সদা শেলেষ বচন ॥ 

ছলে অপরাধ করি কৃষে লজ্জা দেন। 
প্যারীজীর পক্ষ হৈয়া মানাঁদ বাঁচান (ক)] 


[বিতণ্ডিকা। 


1বতণ্ডিকা হরদ্‌ব্ণ” হারং-বস্ত্র হয়ে। 
মলিয়া ষে নম্ম-সখা সবলাদিচয়ে ॥ 
[বতন্ডা কাঁরয়া কৃফে কার অপরাধী । 
প্রিয় সখীর জয় করে হল্লোন্বয় সাঁধ॥ 


পুণ্ডরীকা। 
পৃণ্ডরীকা অঙ্গ-বস্ত্ পদ্মের বরণ। 
অপরাধী ছলে কৃষ্ণে করয়ে তজ্জনন॥ 
[সতাখন্ডাী। 
দিতাখণ্ডী ঞ্েহার পূব্বনাম আছে গৌরণ'। 
1সতাখন্ডী নাম কৃফ রাখে ভাঙ্গ কার 


িন্টবাক্যে ভর্ঘসে তাতে মধুর কটুত্ব। 
তাহে 'সিতাখণ্ডী 'মছারর খকা অর্থ॥ 





পাঠাল্তর--(ক) বাঁচান-_বাঢ়ান। 
১। হরিদবর্ণ স্থলে শ্রীকক গণোদ্দেশদখীপক য় আছে 


। 
২। শ্রীকফগপোদ্দেশদশীপকা মতে গোৌরখ স্থানে শারখ। 


পীর 


শে শপ 


| নবম মালা 


| গউর বরণ পত-বরণ১ বসন। 
কৃষ্ণ আনন্দিত তাঁর শুনিয়া ভৎ্সন ॥ 


চারুচণ্ডাঁ। 
৫০ 1সতাখণ্ডীর অনুজা ভাগনী । 


কলাকণ্ঠী ক্ষীরোদকবরণ বসন। 
সুন্দর বিদণ্ধা কুল-পৃত্পের বরণ ॥ 
শ্রীরাধিকা-আগমনে সমাদর কারি। 
অনূক্রাজ আনয়া (ক) বসান করে ধার।॥ 
প্যারীজশর পক্ষপাত বাক্যের চাতুরা। 
চাটুবাক্য কহেন নয়নভঙ্গ পৃ 
রামঠশ। 
রামঠী ল'লিতাজ্ঞীর ধাবমাতার কন্যা । 
গোৌরবর্ণ অশোকবসন রূপে ধন্যা॥ 
কষ যে চতুর তাঁহার পর চতুরাই । 
তজ্ঞ্জনে কম্পায়মান করেন তথাই ॥ 
মাঠকা। 
মঠিকা যে পিন্ডিপ্ষ্পরুচি বস্ত্র পান্ডু। 
কৃষবাক্যে ছল ধাঁর ঝকাঁড়তে ট্ড়ু ।খ। ॥ 
শগতা কাঁরয়া বহু করি অপরাধণ। 
প্রয়সখশচরণে ধরান নিরবাধ ॥ 


পাঠকতর- (ক) আনিয়া-_ভাসিয়া। 
(খ) টণ্ডু_চণ্ড়। 
১। জীককগাণোদদশদখীপকায 
। জুদ্রবসনা )। 
২। জীকফগণোদ্দেঙা দখপিকানযায়ণ দুটি লাইন প্কান 
সংস্বরণে দেখা যায়. যথা-.- 
অকুশ্ঠিতা পদ্মবর্ণা বিসশ্রবাস। 
দোষে কফ গ্বসম.জ খাক্ধ কার আশ। 


আছে [সতাম্বরা 


নবম মালা ] 





এস 


অথ দূতী। 


মান কার কলহকরণে রত দৃতাী। 
সখীগণ সাহত সখ্যতা নম্্ম রাতি (ক) 
পেটরী বারুড়ী ঠারী কোটরা কেটরা। 
কাঁলাটস্পনী নাম রজকের দারা॥ 
মারুণ্ডা মোরটা চূড়া চৃন্ডরী গোশ্ডিকা। 
[পন্ডকোঁল-আদ সদা 'নিিকটবার্তকা॥ 


তন্ন পেটরাঁ। 
তত্র যে পেটরশ বৃদ্ধা গৃজ্জরী জাত্যংশে। 
মৃণালের বর্ণ জটা চতুর সব্বাংশে॥ 
বারুড়শী ও ঠারশী। 
বারুড়ী গারুড়ী বেণন ঠারী কুঙারীর। 
ভগ্নশ তপ্পাঁস্বন+ কাতায়নশব্রতা ধীর ॥ 
কোটবা ৭ কলাটপ্পনা। 


কোটরা সৃপক্ককেশ জাতি আঁভরিণণ। 
কলাট*পনী আতিবৃদ্ধা জাত রজাকিনী॥ 


মারহণ্ডা। 
মারুপ্ডা মুণ্ডিতাঁশরা পাশন্ডুর বরণ ।খ।। 
কপালে লোলত মাংস লগড় ধারণ ॥ 
মোরটা। 
মোরটা জাবালি জাত কাশপুৃপেকেশ। 
চুণ্ডরী। 
চরণ ব্রাহ্গণ-কন্যা তপাস্বাবশেষ (গ)॥ 
স্তুতি করেন কৃষ্ণচন্দ্র মানাপ্রকরণে। 
রসের প্রসঙ্গে কিছ সলজ্জ বদনে ॥ 
চূড়া। 
চূড়া যে বাঁণকবধ স্বামি-বিরাহতা। 


ললাটদেশেতে শুদ্রকেশ ভারে উজ্জ্বলিতা (ঘ)॥ 


পাটাতব-(ক) নর্ম বাঁত- নম্মবিতখ। 
(খ) বরণ- বসন। 
(গা) তপক্বাবশেষ _তপাঁস্বনগবেশ। 
(ঘ্ব। অনেক গ্রন্থে এই দুই লাইন নাই। 








শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


ূ গোণ্ডিকা। 
গোঁশ্ডিকা সূবৃদ্ধা পাণ্ডুবর্ণ রে কেশ। 
দৃত্যকম্মে পটু রসপ্রসঙ্গে বশেষ॥ 
অথ সান্ধদতী। 
অথ দৃূতী সন্ধি-আঁদ করণে পারগা। 
দুজ্জয় মানের ভঞ্জনাদতে অগ্রগা ॥ 
মাধবের পাঁরবারে মমতা আধক। 
স্নেহক্রমে বহু দেন সুপাঁরতোষক॥ 
মানের সন্ধিতে সূচতৃরা বৃদ্ধিমান। 
উভয়ে মিলায় রাখ উভয়ের মান ॥ 
কলহান্তারতা দশা যবে শ্রীরাধার। 
তাঁর পক্ষ যদ্যাপ ইঙ্গিতে লালতার ॥ 
কৃষ্ণপক্ষ হইয়া কহেন চাটু ডীন্ত। 
যেন পুন না করে হয়ে মানেতে বিরান্ত॥ 
হতকা'র শ্রীললিতা হিত মল্তণাতে। 
শ্রীকষ্ণাবচ্ছেদে দূষখ নাহ হয় ষাতে॥ 
সন্ধিকরণে দৃূতী উভয়ের প্রিয়। 
যাহা সভার চারন্র শ্রবণ-সৃখোদয় ॥ 
বায়বী (ক) শিবদা দহ পরমসহন্দরী। 
সোমবংশজাতা বহু জানেন চাতুরী॥ 
পোৌরবা সমপ্রসাদা যে শান্তা তপাস্বনী। 
ূ শাম্তদা কাঁ্তদা দ*হ ব্রাহ্মণনন্দিনী | 
| শ্রীনারদপ্রসা-৮ এ (খ) সভার ব্রজে বাস। 
রাধাকৃফ সেবা দৃত্যকম্মেতে সৃষশ॥ 
অং শিল্পপু্পমন্ডন। 


এবে কাঁহ শিল্পপনষ্পমণ্ডন ষতেক। 
যথা কৃষ্ণ স্মরণীয় তথা পরতেক॥ 
নানাপুষ্পে নানা অলগ্কার শয্যা আঁদ। 
যাহার কণর্তন যে সংসারমহোষাঁধ॥ 
কিরনট কুন্ডল আর নানা কর্ণভূষা। 
কেশবদ্ধ-ডোর ললাটিকা তমনাশা॥ 
গ্রিবেয়ক অঙ্গদ কটক কণ্লকা । 
ঝাম্পাদ হংসক রত্ন হইতে আধকা॥ 





পাঠামতর-_ (ক) বায়বশ- রাঘবী। 
(খ) এ-ইহা। 


১৩৮ 
কিশোর 'কশোরী দোহা ভূষণে ভূষত। 
উনি 


অথ পসখা। 


ব্রজের বালকগণ গোপের নন্দন। 
তাঁ সভার গুণ কিছু কাঁরব কণর্তন॥ 
শ্রীরামকৃফের সখা আত 'প্রয়তম। 
দোঁহাতে পিরীতি রূপে গুণে দহ সম॥ 
দশৃহুসনে সদা হাতাহাতি কোলাকোঁল। 
সহস্য কৌতুকরসে অঙ্গ-হেলাহেলি॥ 
খেলা-রসে পণ কার কান্ধে চড়াচড়। 
মল্লযুদ্ধ কাঁর যায় ভূমে গড়াগাঁড় ॥ 
পক্ষছায়া আগে ছুঞ্ঞিবারে রড়ারাড়ি*। 
ফুল তুলি পরস্পর লৈয়া কাড়াকাঁড়॥ 
কৃফ-অঙ্গ ছৃঞবারে সভে ছুটি ধায়) 
মৃঞ্ আগে ছাঞনু বাল সভাই কহয়॥ 
এইমত অনন্ত কোতুক লশলা করে। 
সহম্রবদনে নাহ কাঁহবারে পারে॥ 
কৃফতুল্য কৃষের পার্ধদগণ হয়ে। 

শেষ আশ্চর্য্য কিছু বজাশিশুচয়ে ॥ 
এশ্বর্ধয দেখিয়া নাহি ভাবাস্তর হয়। 
মাধূর্ষের পরাকাম্ঠা শুদ্ধ প্রেমময় ॥ 
এশবর্ধয দোখিয়া শ্রীঅ্জুন মহাশয় । 
তটস্থ হইয়া বহু স্তবন করয় ॥ 
ব্জবাসী আবাল বাঁনতা যত জন। 
এশ্বর্ধয দেখিয়া নাহি করয়ে গণন॥ 
অতএব শ্রীকজের সখার চারন্র। 

কিং কাহব লাগি আপন পাবন্ত॥ 
অনন্ত অর্্বনদ শ্রীকফের সখাগণ। 

অনন্ত নাহিক পারে কাঁরতে গণুন॥ 
প্রীহপ গোস্বামণ যাহা প্রকাঁশলা ক্ষিতি। 
তাহাই কীর্তন করি তাঁরতে (ক) দুর্গত ॥ 


পাঠাল্তর--(ক) তাঁরতে- খাণ্ডতে। 
৯ রড়ারাঁড়-ছুটাছুটি। 





শ্্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


| নবম মালা 


যাহার কীর্তনে ভবসংসারের ক্ষয়। 
সেহ (ক) তুচ্ছফল কৃষ্ে প্রেম উপজয়॥ 
সেহ বটে কিন্তু যে বিচারে তর্ক হয়। 
কৃষ্প্রেম-কারণ সখাগণেরে বুঝায় ॥ 
কার্য কারণ আর সাধন আশ্রয় । 
কৃফ-কৃষফসখা দুই প্রেমের বিষয় ॥ 
দশুহার কীর্তনে দুহে প্রেম উপজয়। 
যেই কৃষ্ণ সেই সখা প্রেমফলময় ॥ 

ব্জের উপাস্য সব্ব (খ) পশু পক্ষ আদি। 
ভাবে তারতম মান্র নাহক বিবাদী ॥ 
তার সাক্ষী ব্রজ-আনহ্গত্য শ্রেম্ঠকম্প। 
অতএব বজপরে কেহো নহে অল্প॥ 
[নত্যাঁসদ্ধ কৃষ্বত পিত আদ (গ) 'মন্ত্র। 
প্রকটাপ্রকট তবে জল্মবাদ মাত ॥ 


অথ সখা চা'রিপ্রকার১। 


সৃহংসখা সখা প্রিয়সখা নর্্মসখা। 

অনেক মন্ডলী তার নাহ লেখা জোখা ॥ 
তন্ন সুহংসখা:। 

সৃহৎসখা গোভট ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র। 

ভদুবদ্ধন কুলবীর মণ্ডলীভদ্র॥ 

যক্ষেন্দ্রভট মহাভীম-আঁদ 'দিব্যশান্ত। 

জোন্যকল্প ঞ্ে্হোরা যে বলবান আতি॥ 

কংসভয়ে মাতা 'পতা ঞ্হোদিগের হস্তে। 

অর্পণ করেন কৃষ্ণে রক্ষার 'নামন্তে॥ 


পাঠান্তর- (ক) সেহ-সেই। 
(খ) সর্ব সর্প। 
(গ) পিতৃ আঁদ-পিত্ত আঁদ। 

১। চার প্রকার সখা যথা ভান্বরস।মৃতাসিম্ধূ গ্রল্থে-_ 
সুহদশ্চ স্খায়্5চ তথা 1প্রয়সখাঃ পরে। 
[প্রয়নর্ধ্মবয়স্যাশ্চেত্রান্কা গোগ্ঠে চতীর্্বধাঃ ॥ 

২। সৃহংসখা_ ইহাদের নাম ভাঙ্করসামতাঁসম্ধৃতে যথা- 

কিং তে বয়সাধকাঃ। 
সায়ৃধাস্তস্য দুদ্টেভাঃ সদা রক্ষাপরায়ণাঃ ॥ 
সৃভদ্র-মশ্ডজভদ্রু-ভদুবদ্ন-গোভটাঃ | 
যক্ষেল্দ্ুভট-ভট্রাঙ্গ-বীরভদ্র-মহাগৃপাঃ | 
[বজয়ে' বলভদ্রাশ্যাঃ সৃহদস্তস্য কশীর্ততাঃ | 


নবম মালা ] 





তল সখা?। 

িবজয় 'বিশ।ল দেবপ্রস্থ মাঁণবন্ধ। 
বৃষভ আর বরূথপ ওজস্বী মরন্দ (ক)॥ 
করন্দম মন্দর কুসুমাপাীড় কল্দ (খ)। 
চন্দন কলিল্দ কুঁলিক সখাবৃন্দ ॥ 
ঞ্হোরা কনিম্ভকজ্প সেবাতে আগ্রহ । 
কৃষাসুখে, সুখী সদা কর্মে আজ্ঞাবহ ॥ 

তত্র প্রয়সখা?। 
'প্রয়সখা স্তোককৃষণ গিজ্কিণী সুদাম। 
অংশ ভদ্রসেন আর বসুদাম দাম॥ 
[িবলাসী বিটগ্ক কলাবঙ্ক পুণ্ডরীক। 
সুদামাদ শ্রীদাম যে প্রণয় (গ) আধক॥ 
ঞ্েহারা কেরে খেলা-যৃদ্ধে সখ দেন। 
অতএব পনগমণ্্দ" হয়ে যে আখ্যান ॥ 
সব্বসখামধ্যে ভদ্রল্সন সেনাপাঁত। 
সব্বাধ্যক্ষ খেলারসে সভে করে স্তুতি ॥ 
স্তোককুষণ যথানাম রূপের 'নিধান। 
গুণগণ-স্বভাবাঁদ কৃষের সমান ॥ 
[বজয় নামেতে যেদহো তারি বিবরণ। 
শুনতে শ্রবণসুখ অপূর্ব কথন॥ 


পাঠান্তর--(ক) 
(থ। 
(গ) 
১1 সখার 
অনুসারে যথা-- 
বানত্ঠকম্পাঃ সথোন সম্বদ্ধ প্রসীতিগান্ধনা। 
1শ,ল বষভাজস্ব-দেবপ্রস্থ-বরৃথপাঃ ॥ 
মহ্ল্দ-কুস,মাপীড়-মাণবত্ধ-করন্দমাঃ। 
ইতাদয়ঃ সখায়োহসা সেবাসৌখোকরাগিণা ॥ 
ই। পৃপ্রয় সখাদের লক্ষণ ও নাম 
হা". 


মর*দ -মকরল্দ | 

কল্দ--কুন্দ ) 

প্রণয়_-প্রণয়ে। 

লক্ষণ ও সখাদের নাম ভান্তরসামৃতাসম্ধু 


গধৃতে 


বয়স্তুল্যাঃ 'প্রয়সখ+ঃ সখাং কেবলমাঁশ্রতাঃ। 
আদামা চ স.দামা চ দামা চ বসূদ।মকঃ॥ 
কাঁভ্কণণী-স্তে।ক-কষাংশু-ভদ্রসেন-বলাসনঃ। 
পৃন্ডরশীক-বিটজ্কাখাকলাবিগকাদয়োহপামী ॥ 
রময়াস্ত প্রযসখাঃ কোল্লাভার্বাবধৈঃ সদা) 
1নষৃদ্ধ-দশ্ডযৃদ্ধাঁ প কেশবম॥ 

৩। পখঠমন্দ্দলক্ষণ উদ্জবলনলমাঁণতে যথা-_ 
গৃণৈ নায়ককজ্পো যঃ প্রেম্না তল্রানুবৃত্তিমান্‌। 
পশঠমন্দঃ স কাঁথতঃ ঈীদামা স্যাদ যথা হরে ॥ 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


১৩৯ 


শ্রীকফ্ের ধান্রীমাতা অম্বিকা নামেতে। 
কিবা আর্ত কিবা স্নেহ-প্রেম শ্রীকফেতে॥ 
রক্ষক কৃষের যে যদ্যাপ লক্ষ হয়। 
তথাঁপিহ মনের প্রতত না জল্মায়॥ 
বলবান পূুন্ুকামে তপস্যা করয়ে। 
বনে কৃ্ে রক্ষা কারবার যে আশয়ে ॥ 
তাহাতে জাঁল্মলা পত্র বিজয় নামেতে। 
কৃষ্ণরক্ষাহেতু নিয়োজলা নিজসৃতে ॥ 
দেহ গেহ পুত্র ধন (ক) যতেক উদ্যম । 
কৃষেতে (খ) তাৎপর্য মাত্র নাহ কিছু কাম ॥ 
তত্র প্রয়নম্মসথা”। 
সুবল অঙ্জহন গন্ধব্্ব সনন্দন। 
বসন্ত উজ্জ্বল কোঁকিল-আঁদ ষত জন (গ)॥ 
বদগ্ধ চতুর সুরসজ্ঞ প্রেমবান। 
তার মধ্যে বিশেষ সৃহদ সনন্দন॥ 
উজ্জবল চিন্ময় মার্তমান রসোজ্জবল। 
বিলাসিশেখর কৃষ্ণ যে রসে বিহ্বল ॥ 
অন্য যে অনঙ্গ সে অরূপ প্রাকীতিক। 
রজে কাম উজ্জ্বল 'নর্গণ রৃপধৃক॥ 
নম্্মসথা বিদূষক হয় হাস্যকারী। 
পূ্পাঙ্গ ভারতীবন্ধ কড়ার আঁদ কার ॥ 
গন্ধবেধ (ঘ) শ্রীমধূমঙ্গল বৃদ্ধিমান। 
রহস্থনে* থাকেন যে তাহে বিট” আখ্যান ॥ 
কৃষ্ণ যবে থাকেন প্রেয়সীগণ সনে। 
তথায় যাইতে পারে নর্্মসখাগণে ॥ 


পাঠাস্তর্- (ক) ধন- জন। 
(খ) কৃফেতে কৃফের। 
(গ) কোঁকল-আঁদ যত জন- কোঁকিল-আঁদ গণ। 
(ঘ) গন্ধবেধ- গম্ধব্বেধে। 


৯১৪০ 


বিশেষ রহস্যকারী বিদূষকদলণ। 

তার মধ্যে বিশেষতঃ শ্রীমধৃমঙ্গল ॥ 
প্রেয়সীসম্বম্ধে নানারসের কথনে। 
কষে সুখ দেন বহরঙ্গের বচনে॥ 


অথ চেটং। 


বিবিধ সেবক হয়ে সেবাপরায়ণ। 

সখা কিন্তু দাস-আভমানী কথোজন॥ 
ভঙ্গুর ভূঙ্গার আঁদ সান্ধিক গ্রাহলা। 
দাস্য অভিমানে সেবে সখ্যখেলালশলা ॥ 
শুদ্ধ দাস্যভাবে হয়ে রস্তক পন্রক। 

পন্নী মধূকণ্ঠ আর তালিক পালিক॥ 
মধূরত মালা (ক) মানু আর মালাধর। 
গুণের সাগর রূপে দজ্ট মনোহর ॥ 
শৃঙ্গ বেণ্‌ ষম্টি পাশ ঞ্েহারা রাখেন। 
যথা কৃফ যান তথা সাঁহত থাকেন॥ 
কুঞ্জক্লীড়া-আদি যবে নিশিতে গমন। 
অনুযোগ করে (খ). রহে উৎকাণ্ঠত মন॥ 
আজ্ঞার্রমে সখাগণে আনিয়া ঘটান। 
গোঁরক কুস্ম গুঞ্জ' সদাই যোগান ॥ 
আর অজ্পবয়েস কথোগুলি দাসগণ। 
কলারস আলাপেতে আনন্দ জল্মান ॥ 
সদা পার্রে স্থিত আত বিদগ্ধ রাঙ্গল। 
পল্লব জঙ্গল ফূল্ল কমল (গ) কাঁপল 
গৃহে সদা সেবারত আর দাসাবলণ। 
সৃবিলাস বিলাস রসাল রসশালণী। 


পাঠাল্তর--(ক) মালা- মালী। 
(খ) করে- কার। 
(গ) কমল _কোমজ। 


১। বিদূষক- ভোজনে লোভ", কলহাপ্রয় এবং অক্ষভাঙ্গ, 


বেশতৃধা ও কথায় হাঙ্গোদ্রেককারণ। 


বসস্তাদ্যাভিধো লোলো ভোজনে কজহাপ্রয়ঃ। 


বিকৃতাঙ্গবচোবেশৈহ্বাস্যকারণী [বিদৃষকঃ | 


২। নেট নায়কের সহায়বিশেষ। 
সম্ধানচতুরশ্চেটো গড়কম্া প্রগলভধগঃ। 


-_ উদ্জ্বলনণলমাণঃ | 


প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


জম্বুনাদী তাম্বূল-রচনে বিলক্ষণে। 
পয়োদ বাঁরদ নীর-সংস্কার-কারণে ॥ 
প্রেমকন্দ মহাগন্ধ মরন্দ সোরম্পর। 
মধ্কন্দলাঁদ যে তৃঙ্গারধর সান্দ্র॥ 

সৃমনা কুসুম কাশ প্জপহাস হার। 
আঁদ গন্ধ অঙ্গবাস পুষ্প অলংকার ॥ 
মাল্যাদিরচন আর সৌগন্ধলেপন। 
শ্রীঞঙ্গে সবেশ কায্ণযে আত িবলক্ষণ (ক) 
বরজে কৃষদাসগণ মধুর চরিত। 

নব নব বয় কৃষ্ণ সেবায় উচিত ॥ 

দেখিতে সুন্দর নানা ভূষণে ভূষত। 

সদা প্রেমানন্দে মগ্ন চাহে কৃষ্জাহত॥ 
কৃষসুখে সখা মাব্র অনন্য ভাবনা । 
নাজসূখে বিরাগ শ্রীকৃষসৃখ বিনা ॥ 
বৃদ্ধিমান বিচক্ষণ কর্মের কৌশলে। 
মনোবৃত্ত বুঝি কার্যা করে কৃতৃহলে॥ 
ভৃত্যকর্মে সুপণ্ডিত স্নেহে ব্ধৃসম। 
সব্বক্ষণ প্রেমসেবা নাহক বিরাম॥ 
জগল্মাতা শ্রীযশোদা শ্রীমতী রোঁহণী। 
হেরিয়া আনন্দ মনে (খ)। জড়ায় পরাণশী॥ 
সন্তুষ্ট সতত পুত্রবত স্নেহ করে। 
তাঁহারাও ঠাকুরাণীগণে ভাঁন্ত ধরে॥ 
মাতাগণ অতি ভালবাসে তাঁ সভারে। 
প্রধান প্রধান যাঁহারাও (গ) যৃথবরে ॥ 
তাঁহার সভার নাম 'কছু সঞ্কণর্তন কাঁর। 
শ্রীচরণে এঁকাস্তিক মাতি যে বিচার (ঘ)॥ 
যেকোন সূকাঁতি জল্মে জল্মে থাকে মোর। 
তাঁহাঁদগের শ্রীচরণে মাত হউ ভোর ॥ 
রন্তক পল্রক পাল্লী মাধৃকণ্ঠ মোদা। 
মধ্ব্রত সাবলাস রসাল শারদা॥ 
প্রেমকন্দ মরন্দ আনন্দ চন্দ্রহাস। 

পয়োদ বকুল রসদান সংপ্রকাশ ॥ 


পাঠান্তর-(ক) বলক্ষণ--1বচক্ষণ। 
(খ) মনে- বড়। 
(গ) বাঁহারাও--যাহা তাঁর । 
(ঘ) 1বচাঁর--আঢার। 


[ নবম মালা 


নবম মালা | 


ইত্যাঁদ কাঁরয়া কৃষফদাস বহৃতর। 
শত শত সেবাপর আনন্দ অন্তর ॥ 
অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্যর্প | 
সব্বারাধ্য সাধ্য 'সিদ্ধ-পৃজ্যগণ-ভূপ॥ 
তাঁ-সভার চরণ অনগা ভাঁন্তমতে। 
যে সুকাঁতি ভজে ব্রজরাগাত্মকা-মতে ॥ 
সেই ব্রজে কৃষ্ণ পায় ব্রজবাসমতে। 
অন্যথা না পায় শতকল্প যে ভাজতে ॥ 
কদাচ না পায় ভাঁজলেহ কৃষ্ণ ব্রজে। 
এই ত সিদ্ধান্ত হয়ে সাধূর সমাজে ॥ 
অতএব কৃষ্দাস ভজ কার ব্রত। 
রাগানৃগা ভান্তমার্গে হও অনুগত ॥ 
কৃষসুখে যার মাত হয়ে ত উল্লাস। 
তারি শ্রীচরণরজ মাগে লালদাস ॥ 

অথ নাপিত। 
কপর সগন্ধ খন্সা* মন্দ মরলদ | 
আদ কেশ সমস্কারে দিয়া নানাগন্ধ ॥ 
শ্রীঅঙ্গ-মন্দন আর দপ'ণ-অপণ। 
কর্ণকণ্ডয়ন করে নাপিতের গন 





ভান্ডার । 
স্বচ্ছ অর শাতল প্রগণ মাদ কারি। 
খাদ্য আর রক্লাদক ভাণ্ডারে ভান্ডারী ॥ 
পীঠ-আঁদ-দানে ভঙ্গমাস্থানাদ করণে । 
কমল (ক) বিমল আদ পটু সরচনে। 
অথ দাসগণ। 
ধাঁনহ্টা চন্দনকলা গুণমালা ।খ) শোভা । 
পাঁতপ্রভা ইন্দ,প্রঙা ভপ্রণা আর রম্ভা॥ 
ইতাঁদ ঞেহারা পার্চানকা গহের। 
ক্ষীর-আবনুনে গহমাজ্জনে সোসর ॥ 
কুরঙগনা ভৃঙ্গার-আঁদ সুলম্বা লাম্বকা। 
চরকর্ণ্মে সৃচতুর ধীমান আঁধকা॥ 
নানা বেশে নানা ছলে সদাই বেড়ান। 
সুন্দরী যুবতাগণে করেন সন্ধান ॥ 


(21) 


পা.ণনালা - গণনা 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


পা» পপ পপ পাস পপ পপ 





চন অহা 





১৪৯ 


দূতীচর্যযামতে বামা স্বভাব যে আর। 
তুঙ্গ বাবদূক মনোরমা নীতি সার॥ 
কেলি-কলহেতৈ 'বশারদা ইত্যাঁদকে। 
যাহাতে কৃষের প্রীত জল্ময়ে আধকে (ক)॥ 
কুঞ্জসমস্কারে বৃন্দা বৃন্দারকা মৈনা। 
সুবলা ইত্যাঁদ কার আঁভজ্ঞা নিপুণা॥ 
তার মধ্যে বৃল্দাদেবী সব্ববরীয়সী। 
রাধাকৃঞ্-মনোনশত সব্বসমঞ্জসী ॥ 
বারা নামে শ্রেজ্ঠা দূতশ সৃখ্যাতা পৃজিতা। 
তপাঁস্বিনী বনে বাস ব্রা্ষণ-দুহতা ॥ 
অথ দপকা। 
মশাল-ধারণে সদা িতমির-নশাতে। 
দাণডাইধা রহে গৃহে গতায়াত-পথে ॥ 
শোভন দীপন নাম আদ বহুজন। 
কৃফ-আগে চলে যবে সভাতে (খ) গমন ॥ 
বন্দী । 
বন্দী 'বাচন্ররাব আর মধুরাব। 
পাশের্ব স্তুতি করে দদৃহো ।গ) প্রেমানন্দভাব : 
নর্তক। 
চন্দ্রহাস ইন্দুহাস (ঘ) চন্দ্রমুখ আদ] 
সভাতে করয়ে নৃত্য রাত্রে নিরবাধ॥ 


বাদ্যকার। 


। মূদঙ্গ শারচ্ সুধানাদ সুধাকর। 


আদ বহু গুণবস্ত-আঁদ মিম্টকর ॥ 
কলাবন্ত-আ'ঁদ গৃণসাগর বাঁণাবাদ্যে। 
চত্ত-মন হরণ করয়ে যার নাদে ।উ)॥ 





৬ 


পাঠাতব- (ক) তাহাতে ককর প্রাতি জল্মায় আধঙক। 
[থ)। কভতত-নিশীতত। 
(গা? প্হা-দ'হত বা দোহে। 
(ঘ) ইন্দহাস-ইন্ভ্রহাস। 


1, এ০তলাব সংস্করণে পাঠাশতর এইরূপ 
কল।কণ্ত-আদ আত গণের স্ংগর। 

য'র বাদা শন কুফ আনন্দ অন্তর! 

নালালধ বাদ ভানে নপণ বখণাবাপদা। 
1চশুনন হরণ বর্ম যার নাদে] 


১৪২ 


গায়ক। 


রসজ্ঞ তালজ্ঞ সব্্বপ্রবন্ধে নিপুণ । 
কৃষমনোহারী তার কি কহিব গুণ॥ 


কলকণ্ঠ সৃকণ্ঠ যে সুধাকণ্ঠ-আঁদ। 
গায়ক সুধীর যে উগারে সুধানদী ॥ 
তালধারী ভারত সারদা সরদাঁদ। 
করে তাল ধরে বাদ্য জন মন মাদ॥ 
সৃঁচি-কর্মা। 
সৌচিক রৌচিক-আঁদ সিঞে কণুকাঁদি। 
ঞ্েহারা নিপূণ আঁতি সূচি-কর্রমে সুধা] 
রজক। 
রজক সৃমুখ আর দুলভ-রঞ্জন। 
ইত্যাঁদ পারগ ধোত করিতে বসন॥ 
হড্‌ডিক। 
হন্ভডি পৃণ্যপুঞ্জ ভাগ্যরাশি দ'হু নাম। 
স্বর্ণকার। 
স্বর্ণকার রঙ্গণ টৎ £ন গুণধাম | 
প্রতাঁদন নৃতন ভূষণ কৃষ্ণ লাগ। 
বনান অপূর্ব যে সহজে অনুরাগী | 
কুমার । 
কুমার মল্থনীবৃহদবর্তন নিম্মাণ। 
করেন পবন আর কম্মঠি আভধান ॥ 
ছুতার। 
ছৃতার মল্থানদন্ড খট্রাদ নিম্াণ। 
করেন অপরর্ত্ব বদ্ধকী বদ্ধমান।! 
শিন্রকর। 
চন্রকর সচিত্র 'বাচত্র দুহ“জন। 
যাহার তুলনা নাহি এ তিন ভূবন ॥ 
1শজ্পকার-বিশেষ। 
[শকা মল্থনের রজ্জু পেটারকা আঁদ। 
বানাইতে কারব কশ্ডোল-আঁদ সুধী ॥ 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


| নবম মালা 


গাবা। 


কৃষের সুপ্রিয় গাবী পিশঙ্গী ধূমলা। 
গঙ্গা হংসী মাঁণকস্তনী (ক) বংশী আর পিঙ্গলা॥ 
আঁদ কাঁর বহু হয় উত্তম গোধন। 
কষ না দখলে নাহ ধরয়ে জীবন! 
কুকুর, হংস প্রভীতি। 
কুকুর দুই যে ব্যাঘ্র ভ্রমর আখ্যান। 
রাজহংস হয়ে এক কলস্বন নাম ॥ 
শিখা তান্ডবী নাম শুক বিচক্ষণ । 
বৃন্দাবন মহোদ্যান সুখের নিধান ॥ 
বৃন্দাবন-ধাম। 
বৃন্দাবনধামের যে অপার মাহমা। 
কাহব পশ্চাত ছু যথা বাঁদ্ধসীমা ॥ 
ক্লীড়াগাঁররাজ শ্রীমান্‌ গোবদ্ধনস্থলণী। 
নীলম-ডাঁপকা ঘট্টকন্দরা মাণকন্দলশ ॥ 
তাহার মাহমা ত্রিভুবনে কে বাখানে। 
কোঁটিশতাংশের অংশ বেদে নাহ জানে॥ 
যাহার স্মরণ নাম দর্শনের আশ। 
কতমান্র হয় প্রেম ভয় যায় নাশ॥ 
মানসগঙ্গার ঘাট নাম যে পারঙ্গ। 
সুবিলাসা তরা নাম তরণণ সুরঙ্গ ॥ 
নন্দী*বর নাম শৈল সুবর্ণ আলয়। 
ইন্দিরাবলাসে সদা সব্বসুখময় 
নন্দরাজগহ মাতা যশোদা গহণশ (খ)। 
পাঁতিয়াছে সংসার লইয়া গুণমাণি ॥ 
চবুতারা মন্ডপ পাণ্ডুবর্ণ শৈলাসন। 
বর (গ) উত্জবল নাম আমোদবদ্ধনি ॥ 
সরোবর পাবন কীড়াকুঞ্জপহুঞ্জতট। 
ভাণ্ডীর ন্যগ্রোধরাজ নাম বৃহদ্বট- ॥ 
কালীদহে কদম্ব কদম্বরাট নাম। 
মাঁণর কুঁটম তীর্থ কুঞ্জ কুগ্জধাম (ঘ)॥ 


পাঠাল্তর_ (ক) মাণবস্তনখ আণিকুস্তুরশী এবং মআঁণিকা। 
(খ) গাঁহণশ- লাহণা। 
(গা) বর-বরণ। 
(ঘ) তার্দঘ কুঞ্জ কুজধ।ম-কামতণর্থ কক্গধাম। 


আর 


নবম মালা ] 


হ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ 


১৪৩ 





অনঙ্গ রঙ্গভূ নাম পুলিন মহত । 

অতুল যমুনাগ্‌ণ নাম মহাতীর্থ॥ 
খেলাতীর৫ নাম যমুনার ঘাট তথা । 
পরমপ্রেম্ঠ সখ সঙ্গে সদা ক্রীড়া যথা॥ 
পঙ্খাঁদ ব্যঞ্জন মধুমারূত আখ্যান। 
শরাঁদন্দু নামে যে মুকুর বিলক্ষণ | 
লশলাপদ্ম: প্রফুল্লত হস্তপদ্মে সদা। 
সচন্রকোরক নাম গেন্ডুক সৃখদা ॥ 
দৃইঁদগে স্বর্ণবদ্ধ ধনূক চিতিত। 
িালাস-কার্ম্‌ক নাম রত্রমৃন্টিূত॥ 
মন্দ্রঘোষ নাম যে বিশালমুখ বংশী । 
ভুবনমোঁহিনী রাধা হল্মীন-বশ্ড়শী॥ 
তেখহো দ্বিতীয় নাম মহানন্দা রবাঁতি। 
ছয়রম্ধ্র বেণু নাম মদনঝঙ্কৃতি | 
মৃুরল সরলা নাম যাহার ধ্বানিতে। 
পক মূক হইয়া গপশু্ষ স্তন্ধরীতে॥ 
গৌরী গুজ্জরীশ দুই রাগে আত প্রীত। 
রাধানাম জপ রাধারূপ মনোনীত ॥ 
দণ্ড মণ্ডন নাম বীণা তরাঙ্গণী। 

পাশ দুই দোহনী যে অমৃতিদোহনণ | 
ভুজে রক্ষাবন্ধ মাতা যশোদা-আপ্পতি। 
নবরত্ন নাম নানারত্েতে খাঁচত॥ 

অঙ্গদা রঙ্গদা নাম কঙ্কণ চঙ্কণ। 

মূদ্রা রক্পমুখী পগতবসন নিগম ॥ 
[কাঁঙকণপ ঝঙ্কার নাম হার তারামাঁণ। 
মঞ্জশীর হংসগঞ্জন হোঁর ভুলয়ে কাঁমনী॥ 
মাঁণমালা তাঁড়তপ্রভা 'নিজ্ক যে (ক) মোদন। 
রাধার্প রুদ্ধ তাহে হৃদয়ে ধারণ ॥ 
নাগপত্রীদত্ত যে কৌস্তুভমাণি নাম। 
নত্যাসদ্ধ মহারত্র যে'হো জীবধাম॥ 
মকর কুণ্ডল নাম রাঁতিরাগ রাতি। 
আঁধদেব যাহা হোর মাতয়ে যুবতী ॥ 
রত্রপারা নাম হয়ে কিরীট সুন্দর 
চামরডামার নাম চ্‌ডা মনোহর ॥ 





পাঠাল্তর-_(ক) নিচ্ক যে -নম্কাম। 


উই ই (টি উিইউউিউটি 


1শখণন্ড মুকুট নবরত্ন বড়ম্বন। 
গুঞ্জাহার নাগবল্ন নাম সমোহন॥ 
[তিলক মোহন নাম বনমালা" নামে । 
পন্রপহজ্পময়ী সদা বক্ষঃস্থলে রমে॥ 
পণ্বর্ণ-পুষ্পমালা বৈজয়ন্তী নাম। 
বক্ষঃস্থলে শোভে সদা রাধা-মনোধাম ॥ 
জল্মাতাঁথ ভাদ্রকৃঞ্ণা-অম্টমী-রজনী। 
নিশাকর উদত স-প্রেয়সী রোহিণী॥ 





অথ শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধীয় বিশেষ । 


বন্যমন্ডন আর রতনমন্ডন। 
মাতা পিতা আদ যত শ্রীরাধার গণ ॥ 
কীর্তন কারব কিছ সংক্ষেপে যে হয়ে। 
বাহুল্য কারতে আত পুস্তক বাঢ়য়ে ॥ 
চন্দ্রাবলশীর সখণ হয়ে অসংখ্য গণন। 
তার মধ্যে জোন্ঠ প্রেষ্ঠ প্রাণের সমান ॥ 
পদ্মা শ্যামা শৈবা ভদ্রা পাঁল চন্দ্রশালী। 
বিচিত্রা মঙ্গলা ললা মলা গোপালশ॥ 
তরলাক্ষী মনোরমা কল্দর্পমঞ্জরী। 
কুমুদা কৈরবী তারা শরদাক্ষণী শারী॥ 
শারদা মঞ্জভাঁষণী শঙ্করী কুতকুমা। 
কৃষ্যা শিবা তারাবাল ইত্যাদক রামা॥ 
আর করত শ: তার না হয় গণনা। 
সব্বগুণময়ী যূথে যূথে বরাঙ্গনা।॥ 
মৃখ্যা লক্মসংখ্যা যুথ কৃষের প্রেয়সী। 
রাধা চন্দ্রাবল ভদ্রা শ্যামলা রূপসী॥ 
পাঁলি-আঁদ কার যত যত মৃখ্যা হন। 
সব্বমধ্যে রাধা চন্দ্রাবলী যে প্রধান ॥ 
তার মধ্যে শ্রীরাধকা শ্রেষ্ঠতমোত্তমা। 
যার রূপগুণচর্যা নাহক উপমা॥ 
কৃষের প্রেয়সী মধ্যে হেন নাহ আর। 
দুই তনু এক প্রাণ প্রেমেতে সোসর॥ 
১। বনমালা-সকল খতুর ফুলে গাঁথা জান্‌ পর্যান্ত 


[বলাম্বিত (মতান্তরে চরণ পর্য্যন্ত বিলাম্বত) মালার নাম 
বনমালা। 


২। বৈজয়ল্তী--পাঁচ রঙের ফুলের মালার নাম বৈজয়ল্তশ। 


১৪৪ 


প্রাণের অধিক কৃষ্ণ বাহারে মানয়। 

ক আশ্চর্যা কি মাহমা বেদে না জানয়॥ 
অসমান অন-উদ্ধর্য মাধূ্য বৈদগ্ধ। 
সহচর অগণন যোগ্যমাতি স্নিগ্ধ ॥ 
ভানুসখা বৃষভান্‌ রাজার নান্দনী। 
রত্্গর্ভা নামে খ্যাতা কীর্তদা জননী ॥ 
শ্রীমদব্ষভানু মহারাজ শিরোমণি । 
শ্রীমতী কশীর্তদা সুচারতা মহারাণণ ॥ 
ইহাঁদগের গৃণকর্্ম কহিতে না জান। 
যাঁর সূতা শ্রীরাধকা রমণী-শরোমাঁণ ॥ 
রাধাকৃফ দুই দেহ একুই স্বরুপ । 

রূপে গুণে সম বিদগ্ধাতেই অনুপ 
হেন রাধার 'পতা মতা তাহার কি কথা। 
কৃষের জনক নন্দ মা যশোদা যথা॥ 
তাঁহার মাহমা কাহিবারে কার সাধ্য। 
সকলের শ্রেষ্ঠ ব্রিভুবনের আরাধ্য ॥ 
শ্রীরাধার গণ পূজ্যপৃজক-সম্বন্ধে। 

কৃপা কর রাখ মোরে চরণারাঁবন্দে ॥ 
সূর্যউপাসনা-ছল কৃষ্ণসঙ্গ লাগি। 
কষফনাম-মল্ল্রজপ স্বাভীঘ্টসংসর্গী ॥ 
পৌর্ণমাসী সোহাগে যে তসীভাগা সৃবহো। 
পিতামহ মহাভানু বিন্দু মাতামহো | 
পিতামহী সুখদা মুখরা মাতৃমাতা। 
রত্নভান্‌ সৃভানূ যে ভানুরাজ্ভ্রাতা | 
শ্রীমতীর খুড়া দুই স্নেহে অনুপমা । 
ভদ্রকীর্ত মহাকণীর্ত কশীরু চন্দ্র মামা॥ 
ভানুমূদ্রা নাম পিসী মাস করীন্তমাতি। 
কুশ নাম 'পসা কাশ নাম মাসীপাতি॥ 
মাতৃলশী মেনকা মৌনা ধাব্শ-আদ কাঁর। 
শ্রীদাম-পৃব্বজ-ভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী ॥ 
পরমপ্রেষ্ভসখা যে লালতা আঁদ করি। 
পূর্ব যে কাথত রৃপ-গুণের মাধুরী ॥ 
সব্বগুণালঞ্কত যে সর্বগৃণাগ্রমা। 
প্রয়সখী কুরঙ্গাক্ষী আদ জান রমা॥ 
কামদা নাম ধান্রেয়ী বৃদ্ধা পর চুল। 
প্রেমে মগন কন্যার চেম্টায় অনুকূল ॥ 


শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


| নবম মালা 


' লবঙ্গমঞ্জরী আর শ্রীরূপমঞ্জরী। 
| শ্রীগৃণমঞ্জরী রাঁতমঞ্জরী সুন্দরী ॥ 
 শ্রীরসমঞ্জরী আর 'বিলাসমঞ্জরী। 
এই ছয় গোসাঁঞ্র্প ধরে অবতার ॥ 
ভানুমাতি অন্য নাম শ্রীরাতিমঞ্জরী। 
শ্রারাগমঞ্জরী-আঁদ অনেক সল্দরী॥ 
দাসীভাবসেবাপরা পরমকৌতুকী। 
সমতা হইতে নাহ চাহে দাস্যে সুখী ॥ 
নান্দীমুখন 'সম্ধূমাত অন্তরঙ্গা দূতী। 
মানরক্ষা-পূহ্বক সন্ধিতে বৃদ্ধিমতাঁ॥ 
শ্যামলা মঙ্গলা আদ হন সৃহৎপক্ষ। 
চন্দ্রাবলী মৃখ্যা তেহো হন প্রাতিপক্ষ ॥ 
কলাকণ্ঠী পিককণ্ঠী সকণ্ঠী প্রভীতি। 
' [বশাখা-নাম্মত গীতে হনে হারমাত॥ 
ূ প্রেমবতশ নম্মদা আর কূুসূমপেশলা। 
। বীণাবাদ্য-আঁদ গানে বিশেষ কুশলা ॥ 
নাপিততির কন্যা দুই সুগন্ধা নালনী। 
আলতা পরায় ধার চরণ দুখানি॥ 


পপ সপসপ পর পপর পা পপ রা কপার পা 


ূ হাঁসতে হাসিতে কৃকথার কৌতকে। 
| নানা ছন্দবন্ধে যে কাঁহয়া দেয় মুখে॥ 
মাঞ্জজ্ঞা রঙ্গবতন দৃই রক্তক-াকশোর। 
পাঁলিন্ধী চারণ নানাঁশক্পাঁচরকারী | 
রর দুই দৈবাঁজ্জনশ হয়। 
বযোধকা কাত্যায়নব-আঁদ দুতনাচয় ॥ 
ভাগ্যবতী মঞ্জ্‌প-ণ্যা হজ্ডীর-দ্াহতা। 
ভঙ্গীমাল্ল মতাল্ল দুই প্হালন্দ-বাঁনতা॥ 
কেহ কৃফপক্ষ কেহ শ্রীমতীর গণ। 
প্রয়তম হন সখ্যভাবেতে গণন ॥ 
গর্গের নাল্দিনশ গা্গী-আঁদ $ঙ্গারকা। 
পূজ্যা হন অনুকূল চেম্টাতে আধকা॥ 
সৃবল উজ্জল মধুমঙ্গল গন্ধব্বণ। 
শ্রীমতীর প্রিয় নম্মসখাগণ সন্ব॥ 
মংধূয্ের ধূর্য)" শ্রীল গোপেন্দ্ুনন্দন। 
প্রয় কোঁট পরাণের না হয় সমান ॥ 
| 


 শাসিশেস্টি শপ পাশা পল আন শি ৮ তি তি ৩০ পে আপ | পি পি 








১। ধয- ও । 


নবম মালা] 


সি এও ্ 


কোট মাতৃতুল্য স্নেহ কৃফময়ী মাতি। 
যতেক উদ্যম সব্্ব কৃষ্ণের আরাত॥ 
পয়োদ রস্তক আদ কৃষফদাসগণে। 
যাতায়াত সদা কৃষ্প্রোরত কথনে ॥ 
পিশঙ্গী মঞ্জুলা শৃঙ্গী বহুলা-আদয়। 
গাবী আর বংসতরণ তুঙ্গী আদ চয়॥ 
বৃদ্ধ ককৃখটশী আর রাঁঙ্গণশ হাঁরণী। 
চার্‌চান্দ্রকা নাম্‌ সজ্ঠু চকোরণী ॥ 
ময়ূরী সুন্দরী নাম সাঁরকা সূক্ষমধী। 
ললিতা প্রাণের সখী গণের অবধি ॥ 
নিজ রাধাকুণ্ড কুণ্ডচরণ মরালিকা। 
তুশ্ডিকেরী (ক) নাম আত সুন্দরী পুন্টিকা॥ 
শাশুড়ী জাঁটলা নাম কুটিলা ননদ। 
আভমন্য নাম পাত দেবর দুম্দ ॥ 
স্মরমল্ল্াখ্যান নাম তিলক নাসায়। 
হার-মনোহর নাম হারি যে হদয়।॥। 
নাসায় নলকমনস্তা আন্দোলায়মান। 
কৃষমনাবলাসের দোঁলকা-নধান ॥ 
প্রভাকরী নাম তার 'বিম্বাধরে সখ্য। 
পদক মদন নাম শোভিত সৃবক্ষ ॥ 
কৃষ্ণ-প্রাতীবম্ব তাহে অতি গুহ্যতম। 
স্যমস্তক-পাঁরযায় তার অন্য নাম ॥ 
কাঁঙ্কণ নুপুর বাজ আভরণ যত। 
অলোকিক অপ্রাকৃত কহা যায় কত॥ 


পাঠ্ঠান্তন-_'ক। তৃণ্ডিকেরী-তুঙ্গিকেরী। 


শ্রীশ্্রীভন্তমাল গ্রশ্থ ৯১৪৫ 





মেঘাম্বর নাম বস্ম সুধাংশু দর্পণ । 
নিজমৃখ দ্টচ্ছলে (ক) কৃফদরশন ॥ 
কাজর-শলাকা নাম নম্দা সোণার। 
রতনচিরণণ নাম স্বাস্তদা তাহার ॥ 
কন্দর্পকুহলন নাম পুম্পের বাঁটকা। 
স্বর্ণমুখী তাঁড়ৎবদ্ধ কুণ্ডস-নামকা॥ 
অসম অন্দ্ধর্য যার অপার মাহমা। 
বেদ-বাধ অগোচর না হয় বার্ণমা॥ 
যতেক কহিল সর্ব ন্লিগ্ণ-অতাঁত। 
শুদ্ধ চিদানল্দময় নিত্য অপ্রাকৃত ॥ 
হাঁন্ড যে কাহল ব্রজে তাহার চরণ। 
আশ্রয় করিয়া সেবে সেই ধন্যজন ॥ 
বড় বড় কম জ্ঞানী তপশ দান্শশীল। 
হজ্ডীর সমান থাকু নহে এক তিল 
ব্জে সেব্য গুল্মলতা-আঁদি পশু পক্ষা। 
ভাগবতে ব্রহ্মা উদ্ধব তাহে সাক্ষী ॥ 
প্রাকৃত করিয়া যেই মানয়ে অধম। 
তাহার দর্শনে পাপ দন্ড করে যম॥ 
অতএব ভঙজ শ্রীব্রজের পাঁরকর। 
1বচার কারয়া দেখ সকলের সার॥ 
নাভাজীর সন্রের অর্থ 'কান্চত বিস্তার । 
লালদাস কহে ব্রজপুরের মাধ্‌রাী॥ 


পাঠান্তর-_(ক) দন্টচ্ছলে-_দাঁষ্টছলে। 


ইতি গ্রীভন্তমালে শ্রীমদবজপাঁরকরগণ-না ন-গুণাঁদ-বর্ণনং নাম নবম-মালা। ৯] 


১০ | 


লুস্ণ্ন স্নান 


জয় শ্রীচৈতন্য হার জয় নিত্যানন্দ। ইলাপত্রমূখ (ক) অনন্ত অনল্৬কণরাতি। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গোরভভ্তবৃজ্দ ॥ পদ্ম শঙ্কু অস-কমল (খে) হারধ্যানব্রতনী ॥ 
জয় রূপ সনাতন ভর্ট-রঘুনাথ। বাসুক আজত করকোটক তক্ষক। 
শ্রীজীব শগোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ সভে প্রভু সেবাপর বাসি পর্যযঙ্কণ ॥ 
[মূল হিন্দী।] আগমাদমতে অস্ট হার-অংশ উপাস্য। 


সপ্তদ্দীপমে দাস জে তে মেরে শিরতাজ ॥ বি টির রি 
জম্ব ওঁর পলাছি শালমলী বহুত রাজখাঁখ। অথ সম্প্রদা-প্রণালী। 
কুশ পাঁবত্র পৃনি ক্বৌণ্চ কোন মাহমা জানে লিখি ॥ | প্রথমাবতার চতুর্্িংশাতর মধ্যে। 
শাক বিপূল বিসতার প্রাসদ্ধ নাম আত পৃহকর। | হারর আবেশ রামানুজ আদ পদ্মে॥ 


পরবত লোকালোক ওক টাপু কণ্চন ধর॥ [বিফুস্বামী মধবাচার্্য তথা নিম্বাঁদত্য। 
হরি ভৃত্য বসত জে জে জ'হা তিন:সাঁ নিতপ্রাতি কাজ । | চারি সম্প্রদায় চারি আচার্য্য 'বাঁদত ॥ 
সপ্তদ্বীপ মে" দাস জে তে মেরে শিরতাজ ॥ কাঁলভব সুদস্তরে জীব 'নিস্তাঁরতে। 
অস্যার্থঃ। ভগবান অংশে আঁবিভীব পাথবীতে ॥ 

সপ্তদ্বীপ নবখণ্ডে যত ভন্তগণ। গুণের সাগর মহামহাস্ত দয়াল। 
সভার চরণ কার মস্তকে ধারণ ॥ পাণ্ডিত্যে অপার স্নাসদ্ধান্ত-মহীপাল ॥ 
বহুভাগ্যে যাঁদ পাই চরণের রজ। শ্রুতি-মহাসিন্ধু মাঁথ ভন্ত্যমৃতসার | 
মস্তকে ভূষণ কে) কার কার শিরতাঁজ ॥ উদ্ধার কারিলা দশ্ডে সুব্দ্ধি-নন্দার ॥ 
জম্বু পক্ষ শালনলি কুশ ক্রোণ্ঠ শাক। পরমত-বরদ্ধাংশ ছেদন কাঁরিয়া। 
পৃজ্কর সপ্তম দ্বীপ সীমা লোকালোক ॥ স্বমত যথার্থ স্থাপে বিচার কাঁরয়া।॥ 
মধ্য জম্বৃদ্ধীপ ভাগ হয়ে নয় বর্ষ। চাঁর সম্প্রদায় চার মহাস্ত স্বতল্ল। 
তাহাতে ভারতবর্ষ পণ্যের আদশ॥ [শষ্য-অনুশিষ্য-ক্রমে দাতা বিফুমন্ত | 
এ সকল স্থলশীমধ্যে যে যে হাঁরভন্ত । শ্রীরৃদ্র মাধবী আর সনক চতুর্থ । 
আঁধম্ঠাতা ভগবানের যে ষে অনরন্ত ॥ এই চারি সম্প্রদায় বৈষব মহতী ॥ 
তাঁ-সভার চরণ আর সেই সেই স্থান। বনে সম্প্রদায় গুরু উপাসনা (গ) বার্থ 
সৃখাবহ সদাকাল পাঁবত্র বিধান ॥ কষ্ণভান্ত দূরে রহ না বায় অনথ ॥ 

অথ বৈকুণ্ঠ-আবরণ অম্ট উরগ। পাম্নে তথা হগীতমধয়-তল্লে- 
অন্ট উরগকুল বৈকুণ্ঠাবরণ। “কলো খল- আাবধ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ 


হরি-পারষদ হারবত সুগণন ॥ 
দ্বারপাল যথা জয়-বিজয়াঁদগণ। 


ণচদানন্দঘন মার্ত প্রভুগতপ্রাণ ॥ পাঠন্তের_ (ক) ইলাপরমৃখ_ইলাপুত্র মুখ । 
ই লি (খ) অসৃ-কমল-_- অশ্রু কমল। 
পাঠাল্তব-_-(ক) ভূষণ-ধারণ। (গ) উপাসনা উপদেশ । 


১। উরগ- সর্প । ১1 পর্যাঃক--খাট, শয়নাধার | 


দশম মালা ] শ্রী্রীভন্তমাল গ্রল্থ ১৪৭ 
ত্র চ_ শিষ্য পদ্্মনাভ, তাঁর শিষ্য নৃহার, তাঁর শিক রা 
“সম্প্রদায়াবহনা ফে মল্ত্াম্তে নিম্ফলা মতাঃ" ১৬৭৯৫ সানি রি শষ বিদ্যানাধি, 


ইত্যাঁদ 
অনুবাদাঁদ পৃব্বে দ্ুষ্টব্য। 
কোন্‌ সম্প্রদায় কোন মহাস্ত প্রকাশ । 
তাহার বিশেব শুন কাঁরিয়া বাস ॥ 
| দোহা_মুল। | 
রমা-পদ্ধাত রামানুজ বিষুস্বামী ন্রিপূরার। 
নিম্বাদত্য সনকাঁদক মধু কর গুরু মৃখ-চারি॥ 
অস্যার্থঃ। 
শ্রী-সম্প্রদার গুরু শ্রীল-রামানূজ স্বামী । 
চতুর্মহখ সম্প্রদায় মধবাচার্যা-নামী ॥ 
বিষুস্বাম মহান্ত শ্রীরুদ্র সম্প্রদায় । 
নিম্বাঁদত্য চতুঃসন-সনক সম্প্রদায় ॥ 
প্রম।শং শ্রমেয়রত্বাবল্যাম_ 
“রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধবাচার্যযং চতুর্্মখঃ। 
শ্রীবিফুস্বাঁমনং রুদ্রো নিম্বাদত্যং চতুঃসন ॥" 
জনবাদ। রামানুজকে লক্ষ]ীদেবী, মধবাচার্যযবে 
রহ্ধা, প্রীব্বামকে মহাদেব এবং নিম্বাঁদত্কে চতুঃসন, 
[নক্রনিজ সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে স্বীকার করিলেন। 
শ্রীগ্রপরম্পরা। . 
তন্ন সগৃরুপরম্পরা, যথা 
“শ্রীকষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবার্ধ-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্‌। 
শ্রীমধব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমল্বহার-মাধবান্‌ ॥" 
অক্ষোভ (ক) জয়তীর্৫থ-শ্রীজ্ঞানীসন্ধূ-দয়ানিধীনূ। 
শ্রীবদ্যাঁনাধ-রাজেন্দ্রজয়ধর্মান্‌ ক্রমাদ্‌ বয়মৃ॥ 
পৃরুষোত্তম-ব্রহ্গণা-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ। 
ততো লক্ষনীপাতিং শ্রীমল্মাধবেন্দু ভা্ততঃ। 
তাঁচ্ছ্যান- শ্রীশবরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্‌ জগদগুর্ন ॥ 
দেবমীশবরশিষ্যং শ্রীচৈতন্য ভজামহে। 
শ্রীকফপ্রেমদানেন যেন নিস্তাঁরতং জগৎ ॥ 


জন্‌বাদ।-_প্রীকৃ্, তাঁর শিষ্য ব্রহ্মা, তাঁর শিষ্য দেবার্ধ 
নারদ, তাঁর শিষ্য ব্যাসদেব, তাঁর শিষ্য মধহাচারণা, তাঁর 





পাঠাল্তর- (ক) অক্ষোভ- অক্ষোভ. : 


শষ্য লাল তাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্রুপ্রশী, তাঁর 
জগদগুরু ঈশ্বরপুরণী, অদ্বৈতাচার্ধয এবং 
ইহাদের সবাইকে ভান্তর সহিত, সম্যকপ্রকারে যথাকুমে 
তব কাঁর। যিনি শ্রীকৃষপ্রেম বিতরণ করিয়া জগৎ 
করেন সেই ঈশ্বরপুরাশিষ্য শ্রীচৈতন্যদেবকে ভজনা কাঁর। 


অসার্থঃ। 


মাধবী সম্প্রদায় (ক) গুরুপরম্পরামতে। 
প্রণালী পাঁবত্র (খ) গাঁথা প্রমাণসম্মতে ॥ 
গাই নিজ মাতিকজক*-প্রক্ষালন লাগি। 
শুদ্ধভীক্তভাব মিলে অন্য যোগে ত্যাগি [ 
শ্ীকৃফস্য শিষ্য ব্রহ্মা দেবখাঁষ তস্য। 

তাঁর শষ্য বেদব্যাস কাঁবর উপাস্য ॥ 

তাঁর শিষ্য মধ তস্য পদ্মনাভ অস্য। 
নরহার মহান্‌ শ্রীমাধব যাঁর শিষ্য 

তস্য শষ্য শ্রীঅক্ষোভ জয়তীর্থ তস্য। 
জ্ঞানাসম্ধু সাধু দয়াসিম্ধু তস্য শিষ্য ॥ 
বদ্যানাধ তস্য তস্য রাজেন্দ্র মহান্‌। 
তস্য জয়ধর্ম্ম যে'হ পুরুষোত্তম জান॥ 
তস্য শিষ্য ব্রাহ্মণ্য তস্য ব্যাসতীর্ঘ নাম। 
ততো লক্ষনপাত সাধূত্তম আভরাম॥ 
ততো শ্রীমল্মাধবেন্দ্র গুণের সাগর। 

যাঁর শিশ্ অঙ্গকৃত্য অদ্বৈত ঈশ্বর ॥ 
শ্ীমন্নত্যানন্দ জগদ্‌গুর ভন্তস্বর্প (গ)। 
জীবানস্তারের হেতু প্রকটস্বর্প ॥ 
মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপরী। 
যে'হ কৃষ্ণ বাল সদা কান্দয়ে ফুকার॥ 
তাচ্ছষ্য শ্রীদেবদেব চৈতন্য গোসাঞ্জে। 
মো-সভার উপায় যাঁহাঁবনে আর নাই॥ 


পাঠান্তর-_(ক) সম্প্রদায় অম্প্রদার। 
(খ) প্রণালী পাবর- প্রমাণ প্রণালশ। 
(গ) ভন্তস্বর্প- নিতর্‌প। 
১। কল্ক--মল. টা, পাপ ।* 


১৪৮ শ্রীর্ীভন্তমাল গ্রন্থ 


প্রেমতাঁর দয়া যেই তারিলা জগত। 
বিচার না কৈলা ভালমল্দ সদসত ॥ 
দুরললভ রতন বিলাইলা যারে তারে। 
হেন দয়াময় আর কে আছে সংসারে ॥ 
এ-হেন দয়ার নাধ তাঁরে না ভজিয়া। 
কাহারে ভজিবে ভাই কি ধন লাগিয়া ॥ 
গোরাঙ্গ বাঁলয়া ভাই করহ ফুৎকার। 
তৈ'হো বিনে ব্রিজগতে গাতি নাহ আর॥ 
জগাই মাধাই ঘ্রাণ জগতে শুনিয়া। 
লালদাস রহে সেই পথ নিরাখিয়া ॥ 





অথ শ্রী 'সম্প্রদার প্রণালস। 
[ছপ্পয়-মূল 'হন্দী।] 
সম্প্রদায়শিরোমাঁণ সিম্ধৃজা রচ্যো ভান্তাবতান-॥ 
ধিজ্বককসেন মৃনিবর্ধ্য সপৃন ষটকোপ পুনীতা। 
বোপদেব ভাগবত লুপ্ত উধর্যো নব নীতা ॥ 
মঙ্গল মুনি শ্রীনাথ পুন্ডরীকাক্ষ পরমযশ। 
রামামশ্র রসরাশি প্রগট পরতাপ পরাওকুশ ॥ 
যামুন মুনি রাম'নুজ তিমিরহরণ উদৈ ভান। 
সম্প্রদায় শিরোমণি সম্ধূজা রচ্যো ভীন্তিবতান॥ 
অস্যার্থঃ। 

সিম্ধ্বকন্যা রমাঠাকুরাণী মূলাচার্যয। 
তাঁর কৃপাপান্র বিদ্বকসেন মৃনিবর্যা॥ 
তত শ্রীমান্‌ ষটকোপ তত বোপদেব। 
লুপ্ত ভাগবত উদ্ধারি ঘুচাইলা ক্ষোভ ॥ 
তত শ্রীল শ্রীনাথ পুন্ডরীকাক্ষ তত। 
রামমিশ্র তত শ্রীধামূন মৃনিব্রত॥ 
তাঁর শিষা রামানুজ-ভানহ প্রকাশিয়া। 
[তিমির নাশিলা কৃপাদৃন্টি-কর 'দয়া | 
প্রসঙ্গে শ্রীভাগবত-উদ্ধার কারণ। 
বোপদেব-গোসাঁঞ্র কাঁহ বিবরণ 
ভ্রীল শঙ্কারাচার্যা শঙ্করাবতার। 
ভগবত-আজ্জায় ব্রাহ্মণর্পধর ॥ 
কাঁলকালে বেদের সদর্থ আচ্ছাদন । 
কার ব্যাখ্যা করে মায়াবাদার্থ স্থাপন ॥ 


| দশম মালা 


কৃষভান্ত গোপন কারয়৷ দেবী দেবা। 


উপাসনা প্রকাশিলা ন্রিবর্গের' সেবা॥ 
সমরনামে কাশীরাজ অসুর স্বভাব। 
তারে লওয়াইল তম-ধর্ম্ম বামাচার॥ 
জীবাহংসা করে বহু তমের স্বভাবে। 
শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ নিন্দে মূ তবে॥ 
দেশদেশাস্তরে গ্রল্থ যথা যথা 'ছিল। 
বলে আঁন আন সব গঙ্গায় ডারল॥ 
ভাগবতহীনদেশ দোখ সাধৃগণ। 
কাতরে শ্রীভগবানে করয়ে স্তবন॥ 
'প্রয়পান্র শ্রীল বোপদেব গোসাঞুরে। 
হইল আকাশবাণী উপায় সূন্দরে ॥ 
যত ভাগবত গ্রল্থ গঙ্গায় ডাঁরল। 

যতন করিয়া তাহে জাহুবী রাখল | 
কিছু হানি নাহ হয় উঠাও ডুবিয়া। 
যথা শুদ্ধ পৃর্ববত (ক) উঠিবে আসয়া॥ 
এত শুনি গোসাঁঞ যে প্রহম্ট অন্তরে । 
উঠাইলা গ্রন্থ ডুবি জাহবীর নশরে॥ 
বহু সম্মানিয়া স্থানে স্থানে পাঠাইলা। 
মৃস্তাফল নামে গ্রন্থের টীকা বিস্তারিলা॥ 
অতএব ভাগবত-উদ্ধার কারণ। 
বোপদেব স্বামীর কহিল বিবরণ ॥ 
শ্রীশঙ্কর ইহা শুনি অপরাধ মাঁন। 
টীকা কৈলা ব্রহ্মসত্রবত অর্থ জাঁন॥ 
আচার্য্য শ্রীরামানূজ স্বামীর অভীম্ট। 
যামৃন আচার্য্য ফেহো মৃনিরত শিম্ট | 
তাঁহার মহিমা গুণ জগতে প্রসিদ্ধ । 
তাঁর মত সর্্বাচার্যামতে হয় সিদ্ধ ॥ 
যামুনাচার্য্যস্তোর যাহার বর্ণন। 
শ্রাতসার অর্থ যাহা পরম প্রমাণ ॥ 
সংক্ষেপে শ্রী-সম্প্রদার প্রণালী কাহল। 
পরে রামানূজ হৈতে বহু প্রোত হৈল॥ 


পাঠা্তর-(ক) পর্্ববত-পূর্থমত | 
৯1 ন্িবর্গ-_ধম, অর্থ কাম। 


দশম মালা] 





এবে কিছ গুণ তাঁর কাঁরব বর্ণন॥ 





| মূল হিন্দী। | 
সহশ্র-আস্য উপদেশ কার জগত উদ্ধরণ যতন 'কিয়ো। 
গোপুর হৈহ আরুঢ় উ*চস্বর মল্ত উচ্চার্যো। 
সৃতে নর পরে জাগ বহস্তার শ্রবণনি ধার্যো॥ 
[তন নেঈ গুরুদেব পদ্ধীত ভঈ ন্যারীন্যারী। 
কুরু তারক শিষ্য প্রথম ভান্তবপু মঙ্গলকারণ | 
কূপণপাল করুণাসমুদ্র রামানুজসম নাহি" বিয়ো। 
সহন্ত্-আস্য উপদেশ করি জগত উদ্ধরণ যতন 'িয়ো॥ 

অস্যার্থঃ। 

শ্রীমান্‌ রামানূজস্বামী শেষ অবতার । 
কৃপা কার প্রকাঁটলা ভারতে সংসার ॥ 
গুরুস্থানে মন্ত্রদশক্ষা-শক্ষা-মাত্রে সিদ্ধ । 
শ্যামলসুন্দর রূপ দেখে বস্তু সাধ্য] 
দয়ার সাগর স্বামী কৃপাঁবষ্ট হৈয়া। 
চিন্তয়ে অন্তরে হেন বস্তু না চিনিয়া॥ 
ভ্রময়ে সংসারে লোক পাপপহণ্যবশে। 
বাসনা-আবদ্যা-দৃঃখসাগরেতে ভাসে ॥ 
আজ সব্্বলোক নিস্তারব যে ভাঁবয়া। 
সম্মুখ দুয়ারে গিয়া দু'হস্ত তুলিয়া 
[নজ সিদ্ধ ইন্টমল্ত্র উচ্চস্বর কাঁর। 
ফৃকারিয়া কহে 'িতনবার সব্বোপার॥ 
গ্রামে বহৃুলোক মধ্যে বাহান্তর জন। 
শিখিলা সে মন্ত যেই যেই ভাগ্যবান] 
কণ্তস্থ করিয়া আতিগোপনে রাখলা। 
মন্দের প্রভাবে সেই সেই সিদ্ধ হৈলা ॥ 
তাহার তাহার শিষ্য-পরম্পরা হৈতে। 
ভান্তনাধ দূলভ ব্যাঁপলা পৃথিবীতে | 
নিস্তার হইল লোক তাহার প্রভাবে । 
অদ্যাঁপহ মহাশয়ের যশ গায় সভে॥ 
নীলাচল গেলা জগন্নাথ দরশনে। 
সহম্ত্রেক শিষ্য সঙ্গে কুতৃহল মনে॥ 


্রীশ্রীভন্তমাল গ্র্থ 


১৪৯ 


দরশন কার মন (ক) আনন্দ পাইল। 
সেবক রসময়্যাগণের আচার না দোঁখল॥ 
অনাচার করি জগন্নাথেরে সেবয়। 
ক্ষোভিত হইয়া সব সেবক ছাড়ায় ॥ 
নিজাশষ্য সহ সাধু শুদ্ধাচার কাঁর। 
সেবন করয়ে তবে প্রেমানন্দে ভার ॥ 
স্বতল্তর ইচ্ছা প্রভুর তাহে নাহ সুখ। 
পৃব্বের সেবক-সেবায় পরম উৎসুক 
স্বামী প্রাতি কহে প্রভু বিরমহ তুমি। 
পূব্ববত সেবক-সেবায় সুখী আ'ম॥ 
তথাচ না বরমহে সেবানন্দে মগ্ন। 
প্রভু সনে হঠ কার করয়ে সেবন॥ 
জগন্নাথ প্রিয়ভন্তে কোপ নাহ করে। 
গরুড়েরে আজ্ঞা দিলা রাখ লব্যা দরে ॥ 
রান্রিযোগে গরুড় সহম্্র শিষ্য-সহে। 
রাখে লৈয়া দূরদেশে পূর্বে যথা রহে॥ 
নিশি-অবসানে 'নিদ্রাভঙ্গে উঠি চাহে। 
কোথা আইনু এ যে দেখি পুরুষোত্তম নহে ॥ 
চাঁকত হইয়া সভে ভাবে মনে মন। 
বাঁঝলাম ইহা জগন্নাথের গঠন ॥ 

ভাল ভাল তাঁহার যাহাতে হয় সুখ । 
সেই মোর সুখ তাহে নাহ কিছ দুখ ॥ 
শ্রীসম্প্রদারর আচার্য শ্রীরামানূজ স্বামী । 


| শ্রাতির সন্শাষ্য যে'হ প্রকাশে আপানি॥ 
তাঁর শ্রীচরণ-পদ্মে শরণ লইল। 


মো সবা জীবের যেশ্হ উপায় সজিল ॥ 
শ্রাতির কুব্যাখ্যা-মেঘে আচ্ছাদন 'ছিল। 
রামানূজস্বাঁম-বাতে মেঘ উড়াইল ॥ 
তবে শহদ্ধভীন্ত-রাঁব উদয় করিয়া । 
জগতে অন্ধকার 'দিলা খেদাঁড়য়া॥ 
সকল প্রসঙ্গ-মূল লেখা নাহ যায়। 
যেহেতুক আতিশয় পুস্তক বাড়য়॥ 
যথাশান্ত বাঁদ্ধসাধ্য ক্মেতে বার্ণব। 
মূর্খ বাল লালদাসে ঘৃণা না কাঁরব॥ 





পাান্তর-_(ক মন-বহু। 


২১৫০ শ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


অথ শ্রীরামানূজস্বামীর 'শিষ্য- 

প্রশিষ্যের প্রণালী। 
শ্রীল রামানুজ স্বামী বড় কৃপা কৈলা। 
শষ্যপ্রশিষ্ক্রমে জগত তারলা॥ 
তাহার পদ্ধাত শুন পরমমহত্। 
শ্রবণমঙ্গল হয়ে পরম পবিল্র॥ 
প্রধান সেবক শ্রীল দেবাচার্য্য নাম। 
তাঁর শিষ্য শ্রীরাঘবানন্দ গুণধাম ॥ 
তাঁর শিষ্য হন শ্রীমান্‌ গুরু রামানন্দ । 
ভুবনপাবন যে'হ ভস্তপরানন্দ ॥ 
অসংখ্য তাঁহার শিষ্য নাহক অবাধ! 
তার মধ্যে কিছ্‌ কহি পাঁবান্ততে বাধ (ক)॥ 
শ্রীঅনস্তানন্দ আর কবীর মহাশয়। 
সুখা সুর পচ্মাবতঁ মাহমা বিজয় ॥ 
শ্রীল নরহ'রি শ্রীমান পণপা ভাবানন্দ (খ)। 
রুইদাস আর ধনা-আদ শিষ্যবৃন্দ॥ 
বহু শিষ্য প্রাশিষ্য বিশবমঙ্গল-স্বরূপ (গ)। 
জীবন্লাণ-কারণ দ্বিতীয় রামর্প ॥ 
অনস্তানন্দের পদ পরশিয়া লোক। 
নব্ব্তি পাইলা পাসারলা দুঃখশোক ॥ 
আর যোগানন্দ গয়েশ করমচন্দ্র। 
অহ পৈহারী শুভ ভক্তের মহেন্দ্র ॥ 
সারী রামদাস শ্রীরঙ্গ গুণাকর। 
তাঁহার চর কিছু হয় চমৎকার ॥ 
নরহার শৃভরাঁব উাঁদত হইয়া। 
মুদত ভকাঁত-পদ্ম 'দলা প্রকাশিয়া ॥ 
ভকাত অপার সম্ধু দুস্তর দুর্গম । 
তাহাতে রাঁচলা ভেলা করিয়া সৃগম॥ 
অনায়াসে পারতক গমন কাঁরল। 
খেলাইয়া বাইচ-সুখ আস্বাদন কৈল] 
প্রত্যেকে ঘে) যে ইহা সভার গুণেতে 'বিস্তার। 
কাঁহতে নারিল মাত্র কৈন্‌ নমস্কার 


পাঠান্তর- (ক) 'বাঁধ-ধী। 
(খ) ভাবানন্দ-_-ভবানন্দ। 
(গা) বিশ্বমঙ্গল স্বর্প-বিশ্বমঙ্গল ্বর্প। 
(ঘ) প্রাহোকে-_ প্রতাক্ষে। 


| দশম মালা 


শ্রীল রামানুজ স্বামী শিষ্যের সাহতে। 
লালদাস শরণ লইতে চাহে চিতে॥ 


চাঁরত্র শ্রীনম্বাদত্য স্বামণর 


নম্বাদত্য এক দণ্ডী গৃহে নিমন্তিলা। 
দ্রবযা-আয়োজন-পাকে সন্ধ্যা আস হৈলা॥ 
যাঁত শাস্-বচন পাঁঢ়য়া কহে তবে। 
রান্রে ভিক্ষা দণ্ডীর নিষেধ বাধ রবে॥ 
ইহা শুনি চীস্ত নিম্বাদত্য মহাশয় । 
নিজ ভীন্তবলে সাধু সজলা উপায়॥ 
আঙ্গনায় আছয়ে বৃহত নিম্ববৃক্ষ। 
উদয় কাঁরলা আ'স বক্ষোপাঁর অকণি॥ 
কৃষভন্ত অনুরোধে সূয্যদেব আঁস। 
প্রহরেক 'দবা আছে এমত প্রকাশি ॥ 
ভোজন কারয়া তথা বৈসে যবে যাঁত। 
সূর্য্য নিজ স্থানে গেলা লইয়া সম্মাতি॥ 
তখন প্রহর 'নাঁশ প্রতীত হইল। 

যাঁতর আশ্চর্য্য বোধ তখন জালাল ॥ 
কষ্ণভন্ত নিম্বাদতা প্রভাব দোখয়া। 
চরণে পাঁড়লা যাঁত শরণ লইয়া॥ 
সাধুসঙ্গ মাহমা দেখয়ে অদভুত। 
কৃষভন্ত হৈলা যাতি ছাড় জ্ঞানমত ॥ 
তাঁহার চরণরজ মস্তকে ধারণা । 

কারয়া কতার্থ হই পাই এক কণা॥ 


চতুরাচার্যা মহিমা বর্ণন। 

চাঁর সম্প্রদায় চার আচার্য মহান্ত। 
বেদের স্বরূপ বেদাঁনাধ বিজ্ঞ-আন্ত (কু)। 
বিচারে পাণ্ডিত্যেতে আদ্বতীয় অপার। 
কু-সদ্ধান্তবাদ-পরাভবে খজ্সাধার ॥ 
চাঁরভন্ত চাঁর হয়ে দিগ্গজস্বরূপ | 
ভান্তভূমি দাঁব রহে ক্রমে অনুপ॥ 
পাঠ.চতন-_ (ক) দেবেন স্ববৃপ বেদবাধাবক্। অত। 

১। গর সঙ 


দশম মালা | 





মতাস্তরশান্ত (ক) কাট খান খান কৈল। 
শুদ্ধভীন্তমত ব্রহ্গ-অস্ত তেয়াগল | 
কাটিয়া দুষ্ট সিদ্ধান্ত কন্দুক খোঁলল। 
সাচ্চং আনন্দর্প রাজ্য হাত কৈল॥ 
রাজ্যে সখভোগ কারি প্রজা বসাইল। 
প্রজা সুখী হৈয়া নৃপ-জয় মানাইল॥ 
প্রেমামৃত-শস্য প্রজা খায় মহানন্দে। 
ণনভয়ে বেড়ায় সদা 'ীনর্্বঘ্নে নিঃসন্ধে॥ 


চারত্র শ্রীলালাচায্যের 


রামানুজস্বামীর জামাতা লালাচার্য্য। 
তাঁহার চারন্ত ছু শাঁনতে আশ্চর্য | 
পরম ভকাঁতিবান্‌ বৈষবে পিরীাতি। 
গরুতে একান্ত রাঁ বাক্যেতে প্রতীতি॥ 
গুরু শিক্ষা লা বাপু বৈষ্ণব সোঁববে। 
বন্ধুবান্ধব গুরু-বৈষবে জানবে! 
তুলসীর মালা ভালে তিলক দোঁখবে। 
দোষ-গৃণ-বচার তাহার না কারবে। 
সহোদর ভ্রাতা যেন তাহারে দেখিবে। 
তার হিতে রত হবে প্রণয় কাঁরবে॥ 
গুরুবাক্যে লালাচার্েযর সুদ 'বিশবাস। 
বৈষব চরণে অসাধার মনোল্লাস ॥ 
দৈবযোগে একাঁদন নদীর পাথারে। 

এক শব ভাস যায় বৈষ্ণব আকারে ॥ 
গলায় তুলসামালা তিলক নাসাতে। 
দোখয়া শ্রীলালাচাযযা লাঁগলা চিস্ততে॥ 
এই মোর ভাই হা হা কির্‌পে মারল। 
ভাঁসয়া যাইছে কেহ গাঁত না কারল॥ 
ইহা কাঁহ উঠাইয়া ধার বক্ষস্থলে। 
কান্দিতে লাগলা সাধ হইয়া বিকলে ॥ 
লোকে বলে লালাচার্য কান্দ কি লাগিয়া। 
হদয়ে ধারছ কোথাকার শব লৈয়া॥ 


জজ 


পাঠাতে ক) মতান্তরশান্ত_মহ।্র শান্ত। 








শ্রীশ্ীভত্তমাল গ্রন্থ ১৫৬ 





লালাচার্যয কহে মোর ভাই মাঁরয়াছে। 
নদীতে ভাঁসয়া যাইতে পাইলাম কাছে॥ 
লোক সব উপহাস কাঁরয়া চাঁললা। 
লালাচার্যয শব লৈয়া গৃহেতে আইলা ॥ 
1বমান সাজায়্যা বহু বৈষব আনিলা। 
নামসস্কণর্তন কার দাহ আদ কৈলা॥ 
মন্টান্ন পক্কান্ন বহু আয়োজন কার। 
মহোৎসব কার 'নিমাল্মলা স্বনগরাঁ॥ 
ব্রাহ্মণ বৈষব নিজ কুটুম্ব আত্মীয়। 
কেহো না আইল কহে জাত্যন্তর ভেয়।॥ 
কোথাকার মড়া কোন জাতি তাহা আন। 
ভাই বলি দাহ আঁদ কাঁরল আপাঁন॥ 
তার কার্যে নিমন্ত্রণ কর যে সজ্জনে (ক)। 
নল্দয়ে গ্রামের ভদ্রলোকে জনে জনে॥ 
বৈষবের গণ সেহ (খ) না আইসে তরাসে। 
ক কাঁরবে দশ-ভদ্র-সমাজেতে বৈসে॥ 
বৈষণবের ক্রিয়া মুদ্রা অন্যে কি জানিব। 
প্রাকৃতের ন্যায় কার লোক মানে সভে॥ 
অপরাধ কৈল বৈষবেরে উপোক্ষল। 
নিজঘরে তুলিয়া আনল ভেজাইল ॥ 
কেহো যাঁদ না আইল লালাচার্যয-গৃহে। 
তাহার রহস্য শুন অপরূপ যাহে॥ 
বিবরণ ৭:বুস্থানে যাইয়া কহল। 
তোঁহো কহ দাঁরদ্রু যে রত্ন হারাইল॥ 
বুঝিতে নারিল লোক ইহার মাহমা। 
চন্তা নাই কৃষ্ণচন্দ্র করিবেন সীমা॥ 
লালাচার্য্য ঘরে আস দেখয়ে অক্ভূত। 
বৈষব আসিছে তেজঃপনঞ্জ যৃথে যৃথ॥ 
আকাশে |বমান শত শত আইসে যায়। 
বৈকুণ্ঠের পাঁরষদগণ আ'স খায় ॥ 

কেবা দেয় কেবা আনে কেবা পাঁরবেষে। 
কত আইসে যায় খায় নাহ হয় দিশে॥ 
মহামহোংসব কার সভে যবে গেলা। 
ভদ্র-আভিমানী লোক অদ্ভুত দোখলা॥ 





প।ান্তব-(ক। কর যে সঞ্জনে-করয়ে সবজনে। 
(খ) সেহ-কেহ। 


১৪৪ শ্রীন্্রীভন্তমাল গ্রল্থ [ দশম মালা 





আকাশে দেখয়ে স্বর্ণরথ আইসে যায়। এত শুনি বৈষফবের শেষ যে আঁছল। 
চমকিয়া সব লোক আচারের পায় কে) দুই হস্তে খায় আর মাথিতে লাগল ॥ 
যাইয়া চরণে পাঁড় স্তবন করয়। তৎক্ষণাৎ আভমান দম্ভ দূরে গেলা । 
অপরাধ মো-সভার ক্ষেম মহাশয় ॥ আচার্যা কারলা কৃপা বৈষ্ণব হইলা ॥ 
তে'হো কহে ভাই কিছু অপরাধ নাই। ভান্তর কিরণে দেশ ঝলম্বল হৈলা। 
বৈফব-উীচ্ছন্ট খাও যাইবে বালাই ॥ সাধুসঙ্গ ফল ভূবি ভারলা ফাঁললা॥ 
বৈফব চরণরজ করহ বল্দন। জগতের অমৃত-ফল আস্বাদন কৈল। 
যাইবে সকল (খ) দুঃখ পাইবে মোচন ॥ লালদাস অভাগার ভাগ্যে না মালল॥ 
পাঠাম্তর--কে) আচার পায়-_আচার্ধেরে পায় এবং 
আশ্চর্যোর প্রায়। 
থে) সকল-্যতেক। 


ইত শ্রীভন্তমালে চতুঃসম্প্রদায়-আচার্যয-গুণ-বর্ণনং নাম দশম-মালা ॥ ১০ ॥ 


ঞন্কাদম্ণ হ্যাভলা 


জয় শ্রীচৈতন্য হার জয় 'নত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভন্তবৃন্দ ॥ 
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ 





আখ্যান গ্যর;ভন্ত বৈষ্ণব 


গঙ্গাতীরে বাস বহু বৈষ্ণব কুটারে। 

তার মধ্যে এক গুরুভন্ত দৃঢ়তরে ॥ 

কোন কার্য্যান্তরে গর; গ্রামাস্তরে যাইতে। 
সেই শিষ্য সঙ্গ লৈল সেবা অনুগতে ॥ 
গুরুদেব কহে তুমি সঙ্গে না যাইহ। 
শষ্য কহে বিচ্ছেদে পরতে নারি দেহ ॥ 
শ্রীচরণ-সেবা মোর একান্ত নিয়ম । 

কেমতে রাহব তাতে কাঁরয়া বিরাম ॥ 
তে'হো কহে মাঞ অল্পাঁদনেতে আসিব। 
গুরুর স্বরূপ এই জাহবীরে সেব॥ 
ইহাতে হইব তব গুরুর সেবন। 

তাহাতে অন্যথা নাহ, কাহনু প্রমাণ॥ 
ইহা শান শিষ্য মনে আনন্দ পাইল । 
গুরুর স্বরূপ গঙ্গা গাববাস হইল ॥ 

পাঙ্গার সেবায় তবে নিষুন্ত হইল । 
নানামত সেবা ভান্ত কাঁরতে লাগিল ॥ 
জলে পাদস্পর্শ কভু ভ্রমে নাহ করে। 
[বনে পান অন্য 'ক্রয়া করে কৃপনীরে॥ 
তা দেঁখয়া অন্য যে বৈষব তথাকার। 
ঈর্যা কার কহে এ কি আধক (ক) তোমার ॥ 
স্নান নাহ করো গঙ্গাজলে নাহ নাবো। 
যত লোক করে তারা নরকে ক যাবো॥ 
ইহা কাঁহ কেহ ভংসে কেহ উপহাসে। 
তৈ'হো তাহা নাহি শুনে গ্রহ-আজ্ঞাবশে ॥ 


পাঞ্টাত্ে-( ক) আধক - আচঢার। 


কথোক 1দবসে গুরু আইলা আশ্রমে । 
অন্য অন্য গুরুস্থানে কহে কথাক্রমে ॥ 
[ঞহো গঙ্গাস্নান আদ পাদস্পর্শডরে। 
এবং অন্যক্রয়া-আঁদ কিছুই না করে॥ 
নন্দাচ্ছলে কাহলেন কিন্তু গুরু মনে । 
সন্তুষ্ট হইয়া বা?্হ্য কিছুই না ভণে॥ 
সব্বজ্ঞ যে গুর্‌ মনে বিচার করিলা। 

এই শ্রেষ্ঠ ইহা প্রাতি গঙ্গা কৃপা কৈলা॥৷ 
আর যে ঞ্হারা ইহ মর্ম না জানিয়া। 
ঈর্ষা করি নিন্দে, 'কল্তু দিব জানাইয়া॥ 
এত ভাব গরু সর্্বাশষ্য সামভ্যারে। 
গঙ্গাস্নানে গেলা কিছ গঢ়ার্থ অজ্তরে ॥ 
শত শত শিষ্য দান্ডাইয়া রহে তণরে। 
গুরু স্নান করে নাম্বি কণ্ঠ-দঘন নীরে"॥ 
গাঙ্গাসেবী সেই শিষ্যে আজ্ঞা কৈলা সাধু । 
গামছা আনহ বাপু কহে মৃদু মৃদু॥ 
তাহা শুনি চিন্তাকুঁলি হীথ ডীঁথ চায়। 
পাদস্পর্শ কিরূপেতে করিব গঙ্গায় ॥ 

মধ্যে হৈতে (ক) গুর্‌-আজ্ঞা লাঁঞ্ঘব কেমনে । 
পাথারে খে) পাঁড়লা সাধু উৎকণ্ঠিত মনে॥ 
গুরু-আ. বলবান ভাবিয়া চালল। 
জলে পাদ অর্পিতেই কোতুক হইল! 
গুরু-গঙ্া-কুপাবলে গে) দেখ চমংকার। 
কমল প্রকাশে যথা দেয় পাদভার ॥ 

যেখানে যেখানে পদ অর্পণ করয়ে। 
সেইখানে পাদতলে কমল ফচটয়ে॥ 

প্রতি পাদ পদ্মোপাঁর ধারয়া চাঁললা। 
গুরুহস্তে বস্ত্র দিয়া নেউাঁটং আইলা ॥ 





পাঠান্তর- কে) মধ্যে হৈতে_ বিশেষত । 
(খ) পাথারে- সঙ্কটে । 
(গ) গুরু-গঙ্গা-কপাবলে-_গ্‌র্‌ আজ্ঞা কৃপা বলে। 
১। কণ্ঠ-দঘ়-নীরে গলা পাঁরমাণ জলে. গলা জলে 
২। নেউাঁট-ফারয়া। 


১৫৪ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ 


জলে নাহ পাদস্পর্শ হইল সাধূুর। 
বৈষবমণ্ডলী দেখে থাকিয়া অদূর ॥ 
দেখ চমৎকার মুখে নাহ সরে বাণন। 
এ কি অদভূত এই সাধু কে না জানি॥ 
ঞ্েহার চরণে কত কৈন্‌ অপরাধ। 
নান্দিনু, বিদ্রুপ কৈন, করিনু বিবাদ) 
ঞ্েহোতে প্রভুর কৃপা যথোচিত হয়। 
তাহার প্রমাণ এবে দেখিনু 'নশ্চয় ॥ 

এত কাঁহ তাঁহার চরণ সভে ধরে। 
অপরাধ ক্ষেমাইতে স্তুতি নাতি করে॥ 
সাধুর স্বভাব তে*হো কুণ্ঠিত হইয়া। 
করষোড় করে আতি বিনয় করিয়া ॥ 
গুরু অনুযোগ কৈলা সব শিষ্যগণে। 
িচার নাহিক কর 'নিজ আভমানে॥ 
উত্তম মধ্যম নাহি চিনহ অদ্যাপি। 
আপনারে শ্রেষ্ঠ মান গুণ দোষ সোঁপি॥ 
সেই সাধৃগণ-গ্রীচরণ ধূলীকণ। 

মস্তকে ধারণ কার করিয়া যতন॥ 


চাঁরন্ত শ্রীরঙ্গ বাঁপক্‌ 


দ্োসা (ক) নামে গ্রামে স্থিত সরাপি ব্যবসা । 
জাত্যংশে বাঁণক- শ্রীরঙ্গ মহাযশা | 

তাঁর এক ভূত্য নজ কম্মের গঁতিকে। 
মরিয়া হইলা দূত কৃতীন্ত আন্তকে১] 
প্রেতাকার রূপ জীবে কর্ম অনুযাই। 
দেহ'পাত করাইয়া আকর্ষে সদাই ॥ 
শ্রীরঙ্গের পত্র প্রাতি কুদৃষ্টি কারলা। 
পুত্র দনে 'দনে ক্ষীণ হইতে লাগিলা॥ 
বালকেরে কহে মোর মান্তর উপায় । 
করহ, নতুবা মুষঞ্জি মারিব তোমায় ॥ 
বালক কিছু না কহে বাঝতে না পারে। 
এক দিন চাক্ষুষ দোখলা স্থানাস্তরে ॥ 
বলদ-বাহকগণ দ্ুব্য লৈয়া যায়। 

সেই দূত এক বৃষে কারল আশ্রয় ॥ 





পাঠান্তর- (ক) দোসা- চৌসা। 
১। কৃতীস্ত আন্তকে-_ যমের নিকট। 


| একাদশ মালা 


অনেক বাহক মধ্যে একে কম্মফলে। 
শৃঙ্গ উৎপটাং (ক) কার মারে বক্ষঃস্থলে ॥ 
মারল বাহক যমালয়ে লৈয়্যা গেলা । 
বালক চাক্ষষ দোঁখ কম্পিত হইলা ॥ 
হারর ভজন নাহি করে যেই জনে। 

অই গাত হয় তার জনমে জনমে ॥ 
একাঁদন দূত আসি পুন কহে তারে। 
তোমার পিতারে কহি মুস্ত কর মোরে॥ 
নতুবা তোমারে আজ মারিব পরাণে। 
ভয়েতে কম্পিত শিশু কহে নিজজনে ॥ 
আদ্যোপাস্ত বিবরণ সকল কাঁহল। 

ভাই বন্ধু মাতা শুন 'চাস্তত হইল] 
মাতা কহে সত্য হবে (খ) এ কথা প্রমাণ। 
পুত্রের আকার ক্ষীণ দোখ আনচান ॥ 
ইহা কাঁহ মাতা তার কান্দিতে লাগলা। 
তার মধ্যে কোন 'শিম্ট উপায় সজিলা॥ 
মাতাকে কহয়ে তুমি চিন্তা নাহ কর। 
কোন বিঘ্] নাহি হবে মোর কথা ধর! 
শ্রীরঙ্গ পরম সাধু বৈফব মহান্ত। 

তাঁহার চরণামৃতে বিঘ্ন হবে শান্ত ॥ 
বৈষবের পাদোদক ভুবনপাবন। রী 
অতএব বিঘ7 নাশে মঙ্গল কারণ ॥ 
প্রেত-মুন্তহেতু নিজ করে বিড়ম্বন। 
তার মুক্তি হবে আর বাঁচবে নল্দন ॥ 
শ্রীঙ্গের পাদোদক লইয়া শয্যায় । 
শুতিয়া থাকুক শিশু সতর্ক হৃদয় | 
যখন আসবে প্রেত 'বিঘ কারবারে। 
পাদোদক যেন তার ডারে অঙ্গোপরে ॥ 
পাদোদক-স্পর্শে প্রেত মুকুতি হইব। 
দুই কার্যা সিদ্ধ হবে সদর্থ মালব 
তাহা শুনি সব জন আনন্দ পাইল । 
সাধু সাধু বাল তারে প্রশংসা করিল॥ 


পাঠান্তর-(ক) উংপটাং-উংপাটন। 
(খ) হবে ঞাব। 
১। আনচান-_ টান্ব'ন। 


একাদশ মালা ] 


সেইমত আচাঁরল (ক) পাদোদক লৈয়্যা। 

মুন্ত হইল প্রেত, শিশু রাঁহল বাঁচয়া॥ 

অতএব বৈষব-চরণামৃত মহা । 

মাহমা যে চমৎকার নাহ যায় কহা॥ 

মান্তর কা কথা কৃষ্ণ-প্রেম উপজয়। 

যার 'িল্দু-পানমান্রে বেদে ফুকারয় ॥ 

[বশেষে শ্রীরঙ্গ মহাভাগবতোত্তম | 

তাহাতে আশ্চর্য্য কি তা (খ) আত সে সৃগম॥ 
বৈষবের পাদোদকে প্রেত মুক্ত হৈল। 

লালদাস ইহা শনি ভরসা বাঁন্ধল॥ 





চাঁরত শ্রীকৃফদাস সাধ, 


কালযৃগে কৃষ্দাস নিব্বেদি-অবাঁধ। 
পয়ঃপান কৈলা অন্ন হতাঁজ নিরবাধ। 
যার 'শিরে হাত দিয়া আশীব্বাদ করে। 
কৃষপ্রেমে ভাসে সেই. বিঘ] যায় দরে ॥ 
জশবন-মুকুতি হয়, হয় সব্বাসিদ্ধ। 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যোগ হপ খদ্ধ॥ 
কৃষ্ণদাস মহামুনন জগতে বিখ্যাত । 
তেজস্পুঞ্জ উদ্ধর্বরেতা ভজনে উন্নত 
যতেক ভকত-হাঁদ-পদম (গ) নিশ্মল। 
তাহা প্রকাশক 'দবাকর সশীতল॥ 

বড় বর দেশপাত কুলক রাজন। 
পব্বত-কন্দরে তারে দিলা দরশন ॥ 

বড় কৃপা কৈলা তারে ভান্তশান্ত দলা । 
মহাভন্ত হৈলা হরিসেবায় মাতিলা॥ 
একদিন কৃষ্-লাগি জিলেপি থাঁলতে (ঘ)। 
[নিজ শিশৃ একখান নিল তাহা হৈতে॥ 
কৃফহেতু রাজার মনোজ্ঞ খাদ্য বস্তু। 
অগ্রভাগ নিল বল হইলা অসস্থ॥ 





আস এ এস চাস 


পঠ.্তর-ক) আচারল--আাচরণে। 
(খ) ক তা কত। 
(গাঁ) পদম- প্ন। 
(ঘ। থা?লতত আনাতে । 





প্রীশ্রীভন্তমল গ্রন্থ ১৫৫ 


পুপ্লের মস্তকচ্ছেদে উদ্যোগ হইলা। 
সাধু দয়া কার তারে আপাঁন রাখলা | 
রাজার তনয় বড় ভাঁন্তবান হয়। 

তাহার সদগুণ বড় সর্্বলোকে গায়॥ 
বৈষবের সেবা তার অপূর্ব কথন। 
ভেকমান্র দোখলেই করয়ে স্তবন॥ 
বৈষবের স্ত্রগণের গরভ দোঁখিয়া। 
গভে'র বালকে স্তুতি করে আর্দ্র হৈয়্যা॥ 
এই গর্ভে সন্তান যে মহাপুজ্যতম। 
কৃষের ভকত হবে ভুবনপাবন ॥ 
স্তীগণের পৃজন-সম্মান বহন করে। 
বৈষবী বৈষ্ব-স্তী বৈষব-উদরে॥ 
অতএব তাঁহার মাহমা সীবরল (ক)। 
ভুবনপাবন তাঁর শ্রীচরণজল ॥ 

লালসা করহ তাঁর পদরজকণ । 

বৈষবের ভন্ত যেই সেই সে সৃজন ॥ 


০ 


চাঁরত শ্রীকীল্হজা 


শ্রীমান কীল্হ আর অগর দুই ভাই। 
মহা অনৃভব পাঁথবীর রত দুই ॥ 
শ্রীমন্মথ্রা-মণ্ডলে সদা বাস। 
মানাঁসংহ রাজা আইলা কারতে সম্ভাষ 


। কীলহজীর নিকটে রাজা প্রণতকন্ধর। 
| পৃছয়ে সূমিষ্ট বাক্যে নিজ ইস্টকর| 


হেনকালে কীল্হজাী উঠিয়া হস্ত তু'ল। 
উদ্ধর্মূখ হইয়া কহয়ে ভাল ভাঁল॥ 
রাজা তাহা দোখ ছু চমংকার হৈলা। 
সাধু স্থানে পৃনঃপুন পাঁছতে লাগলা ॥ 
রাজার আগ্রহে সাধু কহে 'বিবরিয়া। 
মোর পিতা শ্রীসৃমের্‌ নাম শহদ্ধাধয়া ॥ 
গৃজরাটদেশে থাক কৃষেরে তৃঁষলা। 
অদ্য দেহ ত্যাগি সাধু বৈকুণ্ঠে চীলিলা॥ 





পাঠা,তর-(ক) সবরল--সহাবমল। 


১৫৬ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


০ 





রতন বিমানে অলৌকিক রূপ ধাঁর। 
গেলা মোরে কহলা সুকরসান করি॥ 
মৃঁঞ উঠি সমাদরে সম্মান করিল। 
রাজা শুনি সেই 'দিন 'লিখয়া রাখল ॥ 
মাস দিন বার 'তাঁথ 'লাঁপ কার তথা । 
পাঠাইলা গুজরাট সাধু ছিল যথা ॥ 

তত্ব জানলা সূমেরর প্রাপ্তিকথা। 
সেই দন বার (ক) মলে নাহল অন্যথা ॥ 
আর শুন সাথু শ্রীকীলহজনচরন্র। 
কালের অধাঁন নহে মাহমা পাঁবন্র॥ 
হরিপূজাহেতুক পেটার হৈতে ফ্‌ল। 
লইতে তাহাতে ছিল কাল তীক্ষ ব্যাল'॥ 
অঙ্গলিতে দংশন করিল কার রোষ। 
মহাশয় মৃদ্‌ হাঁস পাইলা (খ) সন্তোষ ॥ 
সাধূর স্বভাব কিছু আশ্চর্য্য কথন। 
কোপে সুখ জল্মে কারবারে আক্রমণ ॥ 
এ কারণ পুনঃপুন সর্পে সুখ দিতে। 
অঙ্গুলি কাটায় মহাশয় হর্ষাচতে॥ 

[বিষ নাহি চড়ে হস্তে ক্ষত নাহ হয়। 
সংসার-গরল যাঁরে দেখিয়া পলায় ॥ 
তাঁর পদধূলী মহোষধি যাঁদ পাই। 

তবে এই ভবাঁবষ জবালাতে এড়াই ॥ 





চাঁরত্র শ্রীঅগ্রদাসজশী 


শ্রীল-অগ্রদাস সদা হাঁরসেবামত্ত। 
তৈল-ধারা ন্যায় এক ক্ষণ (গ) নহে ব্য ॥ 
সদাচার সাধু মার্গে থা অনুকূল । 
পারপূর্ণ তাহে যাহে হরিভান্ত মূল॥ 
সদ্ধ প্রেমরাগ সদা এক রস বহে। 
নম্্মল রসনা সদা রাম রাম কহে॥ 





পাঠাল্তর-(ক) সেই দিন বার-সেই বর তাথ। 
(খ) পাইলা--পাইয়া ॥ 
(গ) ক্ষণ- কাল। 
১। ব্যাল- সর্প । 


| একাদশ মালা 


সি এটি এস সি এ ৬ লরি সপ ই উপ উপ 


নয়নে বহয়ে ধারা বরষার নীর। 


নিদ্দোষ সূধারা শহদ্ধভীন্তমতে ধীর॥। 
মহারাজ মানাঁসংহ দর্শনে আইলা । 
ভত্যগণ সঙ্গে বহু সমৃদ্ধি (ক) ছাইলা॥ 
মহাশয় আশ্রমের কুটা-পন্র আঁদ। 
ঝাড়ু দিয়া টুকার ভরিয়া স্থান শুধি॥। 
দূরগর্তে ফেলায় লইয়া নিজমনে। 
নরপক্ষে সাধু নাহ চাহে রাজা পানে॥ 
রাজার যে আগমনে সুখ নাহ পাইলা। 
দূরে বৃক্ষতলে যাই বাঁসয়া রাহলা॥ 


| রাজার সাহস নহে নিকট যাইতে । 


তি সত শা স্পা ০ 


হেনকালে শ্রীনাভাজশী আইলা তথাতে॥ 
সাম্টাঙ্গ প্রণাম কার স-অশ্রু নয়ানে। 
যোড়করে দাণ্ডাইয়া রহে গুরুস্থানে ॥ 
রাজা কিছু দূরে একাজাই (খ) ভূমে পাঁড়। 
সাম্টাঙ্গ প্রণাম স্তব করে কর যাঁড়॥ 
আঁখিভাঙ্গ কার দুই এক বাকাদ্বারে। 
সম্মান করিয়া নূপে গেলা নিজঘরে ॥ 
নিরপেক্ষ-স্বভাব সাধূর গুণ দেখ। 
রাজ-অনুরোধে আশামান্রেতে নাহিক ॥ 
তাঁহার চরণে কোটি কোটি পরণাম। 
হাঁরর ভক্রন বন নাহ অন্য কাম। 





চারন্ত শঙ্করাচার্ঘয 


কঁলিযুগে ধম্মপাল শওকর-আচার্য্য। 
অজ্ঞ অনীশ্বরবাদী বদ্ধ যে কদর্য্য॥ 
উৎশৃঙ্খলা কুতাকিকি যে জন পাষণড। 
শ্রীক্ণ-বমুখ জনার গর্ত্ব কৈলা খণ্ড ॥ 
বিমুখ সৃমুখ কৈলা সংমার্গে আনিয়া 
সদাচ:র প্রকাশলা শান্ত সণ্সারয়া॥ 
ঈশ*বরাংশ শ্রীশঙ্কর ভুবি অবতরি। 

হিত আর আহত সাজলা স্বেচ্ছা কারি॥ 





পঠন্তর -(ক) সমাদ্ধ-সমদ্ধ। 
1) একাচ।ই একা যাই। 


গিনি, এ এসএ এট স্পস্ট 


তাঁহার বিশেষ 'কিছন কাঁহ শুন সভে। 
শ্রীল-রামানুজ-মধবাচার্যয-মতভাবে ॥ 
সব্ব্বাচার্যা-শিরোমাণ শ্রীল সনাতন । 
শ্রীরৃপ শ্রীজীব আদ যে কৈলা বাখান॥ 
সকল-আচার্যামত-এঁক্য-বাকামতে । 
সিদ্ধান্ত কাহলা সভে শাস্ত-আভমতে ॥ 
শ্রীলশঙকর শ্রীমদভগবত-আজ্ঞাতে (ক)। 
বর্দ্ধ আগম সৃন্টি কৈলা নানামতে॥ 
শঙ্কর আচার্য্য নাম 'বপ্ররূপ ধারি। 
বেদের মৃখ্যার্থ আচ্ছাদিলা ভঙ্গী কাঁর॥ 
শ্রাতর তাৎপর্য অর্থ ভগবান শ্যাম। 
প্রাপ্তোপায় ভন্তি জ্ঞান পদার্থ উত্তম ॥ 
জীব 'নত্যদাস হয়ে তটস্থশকাতি। 
আপন স্বরৃপজ্ঞানে পাওয়ায় মুকতি॥ 
ইহা মুখ্য অর্থ তোজ গৌণার্থ স্থাঁপলা । 
লক্ষণা কাঁরয়া নিরাক।রবাদ কৈলা ॥ 
শ্রীীবগ্রহ অনশ্বর, নশ্বর কাহয়া। 
কথোগ্যাল জীব ডারে পঞ্কেতে পাতয়া॥ 
কোটি সূর্যোদয় ভাঁন্ত তাহা আচ্ছাঁদয়া। 
শৃদ্ধজ্ঞান তমকৃপে দিলা ফেলাইয়া ॥ 
আর আর নানামতে লোক বিড়াম্বলা। 
তাহার প্রমাণ পদ্মপ্রাণে কহিলা॥ 
আচার্য্য উত্তমগণে 'ন্চার কাঁরলা। 
প্রমাণ প্রয়োগ দিয়া স্বমত স্থাঁপলা ॥ 
ভীন্তমার্গে সব লোক মুক্ত হৈয়া যায়। 
ভগবানের সণম্ট-লশীলা খেলা নাহি হয়॥ 
এ কারণ হেনমতে লোকে 'বিড়ম্বয়। 
ঈশবর কারলে জীবের সাধ্য ক আছয় ! 
[কিন্তু হারভন্তে কেহো ভুলাইতে নারে। 
মায়াবাদে কি কাঁরবে স্বয়ং পাঁরহরে ॥ 
বগ্রহ-আনত্যজ্ঞান পথে যেই যায়। 
সেহ মুড অধম নরকভাগন হয় 


পাঠাষ্তর-_(ক) শ্রীমদ ভগবত-আজ্ঞাতে-_ 
জ্ীমদভাগবত-আজ্বা হ। 





্রন্ী্তমাল গ্রন্থ গ্রন্থ ১৫৭ 


| সভামধ্যে বৈসে যাঁদ গলে হস্ত 'দিয়া। 
বাহির কাঁরয়া দিব তৃস্কার করিয়া ॥ 
স্নান আদ করি বিষ্ুস্মরণ করিব। 
পুন তার নাম মুখে নাহি উচ্চারব॥ 
ইহার প্রমাণ ষটসন্দর্ভে আছয়। 
| না কাঁহলে ইহ (ক) সেই প্রত্যবায়ী” হয়! 
নিভে ব্রহ্মানুসন্ধান জ্ঞান যেহ। 
হাঁরভান্তীমশ্র বিনে সিদ্ধ নহে সেহ॥ 
বৃথা পারশ্রম হয় অর্থ না মিলয়। 
শস্যের আশায় যেন আগড়া কুটয় ॥ 
। . তথাঁহ শ্রীভাগবতে দশমে_ 
| “শ্রেয়ঃসাতং ভন্তিমুদস্য তে বিভো, 
'রুশ্যান্ত যে কেবলবোধলন্ধয়ে। 
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, 
নান্যদ্যথা স্থলতুষাবঘাতিনামৃ॥" 


অনুবাদাঁদ পূর্বে দ্রণ্টব্য। 
তাহার তাৎপর্য ফল নির্বাণমূকতি। 


ূ 

অপরাধী জনে হয়ে বিনা শহদ্ধভান্ত | 
ভান্তিরস-সৃখ সনধা-আস্বাদ না জানি। 
কাকে যেন নম্বফল খায় সুখ মানি ॥ 
ভকতে ভকতি বিন্‌ চতুব্বর্গ ফল। 
দৃকৃপাত না করে যেন প্রণালীর জল॥৷ 
805 কহে। 

| হরিভন্ত মনাক্তচতুষ্টয় নাহি চাহে॥ 
অতএব হেন রসে বগ্িত হইয়া । 
মুক্ত চাহে ভবে মান্ন বাঁচে পলাইয়া ॥ 
ভন্তজন বিঘ্যের মস্তকে দিয়া পাদ। 
প্রেম যে পরমস্বাদ, করয়ে আস্বাদ॥ 
৷ সহস্র কাহলে ইহা মৃূঢ় নাহ বুঝে। 
উট যেন সাঞ্িকাঁটা খাইবারে সংজে। 
অতএব শ্রীশঙ্ক্ লোক বিড়ম্বিলা। 
প্র হরিভক্তিরসে মগন হইলা॥ 





পাঠান্তর-(ক) ইহ- ইহা । 
১। প্রতাবায়_পাপশী। 


১৫৬ 


পরম বৈষব কৃষপ্রেমেতে মগনে। 
শৃদ্ধভান্ত প্রকাঁশিলা বৈষবের স্থানে ॥ 
মত্ত হৈলা কৃষলশলা রস আস্বাদনে । 
ধিন্তু নাহ জানে আদিরস প্রকরণে॥ 
বরন্ত হইয়া স্মী-সঙ্গ না যয়ায়। 
রস জানিবারে প্রবেশয় পরকায় ॥ 
কোন স্থানে এক রাজা তার মৃত্যু হৈল। 
শুনি নিজদেহ এক গৃহেতে স্থাপিল॥ 
[শিষ্যগণে কহে মোর রক্ষা কর দেহ। 
রাজমৃত্যুদেহে মৃঞ প্রবেশ করহু॥ 
রাণীগণ সঙ্গে রস বিহার করিয়া। 
জানব রসের রীত স্বত আস্বাদয়া ॥ 
রস জানিবার হেতু তাৎপর্য্য অন্তরে । 
রাধাকৃফ রসুতত্ব জানিব অদূরে ॥ 
মোহমুদগর নামে বৈরাগ্য-প্রধান। 
শোলোক রচনা কার 'দলা শিষ্যস্থান 
যাঁদ মুঞ রাজাসৃখে হই মৃদ্ধাশয়। 
এই সব শ্লোক তবে শুনাবে আমায় ॥ 
মোর এই দেহ কেহ নষ্ট কাঁরবারে। 
যাঁদ চাহে তবে শীঘ্র জানাবে আমারে ॥ 
এতো কাহ রাজমৃত্যুদেহে বাই পৈশে। 
মারয়া বাঁচল রাজা সভে কহে হর্ষে॥ 
রাজর্পে কথোঁদিন রাণীগণ সনে। 
নানারস বিলসয় বিশেষ কারণে ॥ 

বড় রাণী সূচত্রা বুঝিলা অস্তরে | 
এ তো কভু রাজা নহে স্বভাব-বিচারে ॥ 
মাঁরয়া বাঁচয়ে এ তো না হয় সম্ভবে। 
বাঁঝ কোন সিদ্ধ প্রবৌশলা এই শবে॥ 
ইহা অনুমান কার গোপনীয় মতে। 
নিজলোকে কহে রাণণ প্রফৃল্লি তাঁচতে ॥ 
এই সহরেতে যথা থাক মৃত্যুদেহ। 





শীঘ্র যাই সেই শব (ক) জবালাইয়া দেহ॥ 


এত শুনি ভূত্যগণ খুশজতে খুশজতে। 
দেখে এক গৃহে এক শব বস্পাবৃতে॥ 


পাঠান্তর-€ক) শব- সব। 


শ্রীশ্রীভত্তমাল গ্রল্থ 


কহ সু সপ 


[ একাদশ মালা 


শিপ 


[বপ্রগণে রক্ষা করে দোখ ভূত্যগণ। 
দাহ কারবারে সবে করে আকর্ষণ ॥ 
ভাবত হইয়া আস্তে ব্যস্তে শিষ্যগণ | 
উদ্ধব্*বাসে যায় (ক) যথা রাজার সদন ॥ 
বৃত্তান্ত বিস্তার কাঁর প্রকাশ করিয়া । 
উচ্চস্বরে কহে প্র অভ্তঃপুরে গিয়া ॥ 
রাজরূপ আচার্য শুনিয়া বিবরণ। 
ব্যস্তসমস্ত হৈয়া ছাড়ে সেই তন॥ 
চক্ষের নামখে সাধ পূর্ব নিজদেহে। 
প্রবোশিয়া চাল গেলা শিষ্গণ সহে॥ 
আর কিছু শুন শঙ্করাচাযোের চারত। 
মানাসংহ রাজার কাঁরলা যথা হিত॥ 
অদ্বৈত মায়াবাদী সেই সেবরা আখ্যান। 
ভন্তিমার্গ-রাজে মোহ জল্মাবার কারণ ॥ 
রাজার নিকটে আস নিজ মত কহে। 
আপন মাঁহমা 'সাদ্ধ আঁদ প্রকাশর়ে ॥ 
অদ্বৈতবাদ ভান্ত প্রাতি অকুশল পথ । 
রাজারে লওয়ায় চালাইতে নিজ মত॥ 
হেনকালে আইলা শ্রীশংকর আচার্যা। 
মহাশ্‌র পাণ্ডিত গম্ভীর সর্্ব-আর্য্॥ 
রাক্তা বহূমান কাঁর উচ্চে বসাইলা। 
সেবরা দেখিয়া চিন্তে কুণ্ঠিত হইলা (খ)॥ 
অন্রালকাছাতপাঁর (গ) বাঁস রাক্তা সহ। 
বিচারে সেবরা সহ হইল কলহ ॥ 
সেবরা কোপেতে এক মায়া সৃ্টি কার। 
রাজারে মারতে চাহে আভচার* কাঁর॥ 
দোঁখতে দেখিতে মহাসমদ্দরু উ্থাল। 
আত বেগবান জলতরঙ্গ উছি! 
ডুবাইয়া লোকালয় গ্রামাদ চত্বর । 
অট্রীলিকা উপর আইলা ভয়কর॥ 


পাঠালরে-(ক) যায-ধায়। 
(খ) কুশ্ঠিত হইলা-_উৎকণ্ঠিত হৈলা। 
(গ) ছাতপাঁর-_ছ্াদোপার। 
১1 আভিচার_শলুর অনিম্টসাধন উদ্দেশো তান্রিক 
ধক্রয়াকলাপ। 


একাদশ মালা ] 


সেই জলে এক তাঁর ভাঁসিয়া আইলা । 
সেবরা রাজারে তাহে চাঁড়তে কাঁহলা॥ 
ভয়েতে কম্পিত রাজা চাঁঢ়বারে ধায়। 
আচার্য্য সুবিজ্ঞ হাথ ধাঁরয়া রাখয় ॥ 
কীত্রম নৌকা হয় এই মায়াময় জল। 
নাহ চঢ়ো মহারাজ না হও চণ্ল॥ 
তারমধ্যে .সেবরার গণেরে চঢ়াও। 
এখাঁন বুঝিবে তত্ব নাহিক ডরাও॥ 
এতো শুনি সেবরাগণেরে ধার ধার। 
নৌকায় চঢ়ায় তা-সবারে দ্রুত কার॥ 
নৌকা তো যথার্থ নহে মায়ামার হয়ে। 
চঢ়াইতে উচ্চ হৈতে তলেতে পড়য়ে ॥ 
উচ্চ অদ্রীলকা হৈতে পাঁড় পাড় মরে। 
রাজা স্তব কার আচার্যোের পদ ধরে॥ 
আচার্য্যের উপদেশ রাজা তত্ব জান। 
বৈষব করিলা সর্ব রাজ্যের পরাণী (ক)।॥ 
আচার্য ভ্রমিয়া সব্বলোক নিস্তারিল। 
বিমুখ যতেক ছিল সৃমূখ হইল ॥ 
তাঁহার চরণে মোর এই নিবেদন । 
ভন্তামৃত পাঁরশেষে মোরে না এড়ান॥ 


চারন্্র শ্রীবামদেবজশীর 


বামদেব নাম সাধু ছিপি কর্ম কার। 
কাল গুজুরান করে কষে মন ধার ॥ 
বাল্যেতে বিধবা এক কন্যামুখ চাই। 
অন্তরে দুঃখিত (খ) কিছু মনে উপজাই॥ 
শ্রীবগ্রহ-সেবা-পরিচর্যা করিবারে। 
নিয়োজিলা ভান্ততত্ত্বর শিখাইয়া তারে ॥ 
সেবা পাঁরচর্ধয-আঁদ কাঁরতে করিতে । 
কপালেশ হৈল হার চাহে বর 'দিতে॥ 
অজ্পবাঁদ্ধ মৃগ্ধা কন্যা দৌখয়া অন্যের। 
মনে সাধ হৈল একটি পুত্র হইবার ॥ 


পঠাঙ্তর-_(ক) রাজোর পরাণধ-রাজো রাজা রাণখী। 
(খ) দুঃাখত-চাস্তত | 


শ্রী্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


রাত সপ ররর, +* সা গর এপ্স. টি 


৯১৫৯ 


প্রসন্ন হইয়া ভগবান্‌ বর দিলা । 

বিনা পৃরুষের সঙ্গ গা্ভণী হইলা॥ 
বিধবার গর্ভ দেখি লোকে কাণাকাণি। 
বামদেব লঙ্জায়ে না মুখে সরে বাণী ॥ 
বহু খেদান্বিত হৈয়া ঠাকুরের স্থানে। 
করযোড়ে কহে কর লজ্জা-নিবারণে॥ 
নিদ্বাকালে ঠাকুর কহিলা তারে তবে। 
তব কন্যা দুম্টা নহে, লজ্জা নাহ পাবে॥ 
মোর বরে তোমার কন্যার হৈল গর্ভ । 
মোর আজ্ঞা তব যশ না হইবে খর্ব ॥ 
কালেতে কন্যার গর্ভে পুত্র জনমিল। 
নামদেব নাম শ্রেন্ঠ কৃষভন্ত হৈল॥ 
বাল্যাবস্থাকালে তার কৃষ্ধাবেশ হৈল। 
প্রেমানন্দ-বঙ্গমালা গলায় পারল ॥ 
অন্যান্য বালক অন্য বাল্যচেষ্টা করে। 
নামদেব কৃষ্ণসেবা-ক্লীড়ায় বিহরে ॥ 
মাতামহ-স্থানে পুনঃপুন কান্দি কহে। 
মুঞ কৃষ্ণ সেবিব নিযান্ত কর মোহে ॥ 
বামদেব কহে তুমি শিশৃমাত হও। 

বড় হইলে কারিহ এখন যোগ্য নও ॥ 
একাঁদন বামদেব কোন কার্য্যাস্তরে । 
গ্রামাস্তর গেলা কাহ শিশু দৌহন্রেরে॥ 
দুই তিন দন মৃঞ্ি পশ্চাতে আসিব । 
ঠাকুরের সেব; পূজা দুগ্ধ খাওয়াইব॥ 
শিশু আনান্দিত মনে সাচার (ক) হইয়া । 
পৃজা কার দুই সের দুগ্ধ আনিয়া ॥ 
নিজহস্তে আউটাইতে আনন্দে আপনা । 
নিজদেহ পাসারিলা হৈয়া অন্তর্মনা॥ 
মাতা কহে বাপু দগ্ধ হইল উতারো। 
শিশু কহে মন সহ খে) আউটে কি করোঁ॥ 
মাছরির গণ্ড়া "দয়া পাবন্র পান্েতে। 
জ্‌ড়াইয়া আনিলা ঠাকুরে খাওয়াইতে॥ 
সম্মুখে রাঁখয়া কহে দ্ধ খাও হার। 
শ্রীহস্তে তুলিয়া পান কর কৃপা কাঁর॥ 


গতর 





পাঠান্তর- (ক) সচার--সদাচার। 
(খ) মন সহ-- এত শখঘ্ব। 


৬১৬০ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 





নতুবা তুলিয়া মাঁঞ ধরো শ্রীবদনে। 
মৃদু হাস্য করো দগ্ধ নাহি খাও কেনে॥ 
বাঁঝ মুগ হেথায় থাকতে না খাইবে। 
এতো কাঁহ উঠিয়া বাহরে গিয়া ভাবে॥ 
আমার সম্মুখে নাহ খাইলা মাধব। 
মোর সনে পাঁরচয় নাহ এই ভাব॥ 
এতক্ষণে বুঝি খাইলা উপক মারে দ্বারে। 
দেখে নাহ খান মনে হইল ফফিরে॥ 
বুঝ কিছু বিঘ আছে দুগ্ধের মধ্যেতে। 
এতো 'চাস্ত অন্য দুগ্ধ আনে খাওয়াইতে ॥ 
হঠ করি একাস্ত খাইতে পুনঃপুন। 
কহয়ে না খাও হার করে প্রাণপণ ॥ 
দাদার নিকটে খাও মৃঁঞ হৈনু দুষী। 
মারব তোমার আগে গলে দিয়া ফাঁস॥ 
নতুবা খাইব বিষ গলে ছার দিব। 
প্রাণহত্যাপাপ আজি তোমারে লাগিব ॥ 
এতো কাঁহ ছুরি এক লইয়া হৃদয়। 
মারতেই হরি বাম হস্তেতে ধরয়॥ 
দক্ষিণ হস্তেতে দুগ্ধ খায় (ক) উঠাইয়া। 
বদনে দিলেন মন্দ মধুর হাসিয়া ॥ 
নামদেব মহানন্দ-সাগরে ভাসিল। 
অবাঁশস্ট কিছ দাদার লাগয়া রাখল ॥ 
এইমত দুই তিন 'দিন নামদেব। 

ঘরে আস সেবা বার্তা পুছে বামদেব (খ) ॥ 
নামদেব কহে ঠাকুরেরে খাওয়াইয়া । 
প্রসাদ রাখ্যাঁছ (গ) ধর্যা তোমার লাগিয়া ॥ 
পান্েতে কিণ্িত দুগ্ধ দেখ বামদেব। 
তুমি দশ্ধ খাইলে কহে করিয়া আক্ষেপ॥৷ 


পাঠাচ্তর- (ক) দুগ্ধ খায়__দুগ্ধপান্ত। 
(খ) কোন পস্তকে এখানে অনার্প আছে। 
এইমত দুই তিন দিন নামদেবে। 
করয়ে হারর সেবা মনের উৎসবে ॥ 
দুই তিন 'দিন বাদে বামদেব আস। 
পুছিল সেবার বার্তা দোহারে সম্ভাষ॥ 
গে) রাখ্যাছি- রেখ্যেছি। 


[ একাদশ মালা 


চে 


বালক কহয়ে দাদা তোমার শপথ । 
ঠাকুর খাইলা মোরে দেহ অপবাদ 
চমাঁকত হইয়া যে কহয়ে বালকে। 
কেমতে ঠাকুর খাইলা দেখাহ আমাকে ॥ 
বিগ্রহ কি হস্তে তুলি লোকে দেখাইয়ে। 
ভোজন করয়ে কোথা কভু না দেখিয়ে ॥ 
শিশু কহে হেন কেন কহ অনোচিত। 
আমার সাক্ষাতে তুলি খায় নিতিনিত॥ 
প্রথমে কি মনে ভাবি না খাইলা হ'রি। 
মারব কহিনু মুঞ লইয়া কাটার॥ 
তবে মোর হাতে ধার হাসিতে হাঁসতে । 
দুগ্ধ পান কৈল মোর আনান্দিত-চিতে ॥ 
বামদেব কহে মোরে দেখাইতে পার। 
[শিশু বলে দেখাইব ক সন্দেহ কর॥ 
পরদন শিশু দুগ্ধ ঠাকুরের আগে। 
রাখিয়া খাইতে কহে বামদেব লগে॥ 
দাদা কহে তুঞ্ি খাইল ঠাকুর না খায়। 
দেখুক সাক্ষাতে তবে সন্দেহ ঘুচয়॥ 
না খাইলা যাঁদ পুন মরিবারে চাহে । 
কান্দয়ে বালক দুনয়ানে ধারা বহে॥ 
আস্তে ব্যস্তে ঠাকুর দৃণ্ধের পানর লৈয়া। 
খাইতে লাঁগিলা পুন হাঁসয়া হাসিয়া॥ 
দরশনে বামদেব যে অপেক্ষা ছিল। 
নামদেব-সুসঙ্গে তাহাও পূর্ণ হৈল॥ 
দোঁখ চমৎকার বালকের পদ ধাঁর। 

নাত স্তুতি কৈলা বহু আপনা ধক্কার॥ 
আর কিছু শুন নামদেবের কথন। 
সুপাঁবন্র গাথা হয় ভুবনপাবন ॥ 

ক্মেতে বদ্ধিচ্ঠ হয়ে যেন চন্দ্রুকলা। 
অলোকিক প্রকটন করে নানা লীলা ॥ 
পরম্পরা (ক) ম্লেচ্ছরাজা পাংশাহা শুনিঞা 
তলব করিয়া নামদেবে গেলা লঞ্া॥ 
রাজা কহে তোমার জহদরা লোকে কহে। 
কেরামত কিছু আজ দেখাইবে মোহে ॥ 


পাঠাল্তর- কে) পরম্পরা-পরম্পর। 
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একাদশ মালা] 


নামদেব কহে যাঁদ থাকে কেরামত । 
তবে কেন ছাপিবৃত্তে কার 'দিনপাত॥ 
যত্ন কৈলা রাজা বহ বর্গ না হইলা (ক)। 
বান্দখানায় তবে কয়েদ রাখলা ॥ 

দুই চার দিনে পুনর্র্বার রাজা কহে। 
তথাচ রাজার মতে সাধু বর্গ নহে॥ 
কৃষ্ভন্ত আপনার মাহমা-প্রকাশ। 
কদাচ না করে মাত্র দৈন্যময় ভাষ ॥ 
দৈবাত্ত সেখানে এক মৃতক বাছরে। 
দেখিয়া কহয়ে রাজা পুন সাধুবরে॥ 
গরু তোমার পৃজ্য হব শাস্ত অনসারে। 
এই গাভী বংস লাগ কান্দিয়া ফুকারে॥ 
তাঁপত ইহার দুঃখ মোচন করহ। 

মৃত বংস গাবনর যে বাঁচাইয়া দেহ ॥ 
ইহা শুন নামদেব তুঁড় দিয়া কহে। 
উঠ বংস মাতা তব কান্দয়ে বিরহে ॥ 
কবামান্র বাছুর উঠিয়া দুগ্ধ খায়। 
রাজা চমাঁকত চিন্তে আনামখে চায় ॥ 
স্তৃতি নাত কার গ্রাম ধন 'দিতে চাহে । 
ণকছ কার্যা নাহ মোর নামদেব কহে ॥ 
রাজা কহে অপরাধ মর্যাদা (খ) কারবে। 
প্রভৃস্থানে হৈতে মোরে সাঁভালিয়া (গ) লবে॥ 
হেনকালে বহুমূল্য পালঙ্ক বিছানা । 
রাজাস্থানে লইয়া আইল কোন জনা॥ 
বহুমূল্য চমতৎকৃত দেখিয়া রাজন। 
নামদেবে ভেট করিবারে হইল মন॥ 
অনেক যতনে তাঁর সম্মাতি কারয়া। 
দিলা লোক সব বাহয়া যাইতে লইয়া॥ 
তে*হো কহে কিবা কাজ বাহক মনুষ্যে। 
মুঞ মাথে করিয়া লইয়া যাব বাসে॥ 
ইহণ কাঁহ মাথায় উঠায়্যা লইয়া যায়। 
কবা করে কোথা যায় রাজার সংশয় ॥ 


(গ) সাঁভালয়া-__সম্ভাঁষয়া । 
১১ 


শ্রীশ্লীভন্তমাল গ্রল্থ ১৬৩ 


ইসারা কাঁরয়া লোক পাঠায় পশ্চাতে । 
দেখে কথোদূরে এক বিস্তার নদীতে ॥ 
টান মার ফেলাইয়া চলে সাধুবরে। 
লোক আস শণঘ্রগাতি কহয়ে রাজারে॥ 
পুন নামদেবে রাজা ডাকিয়া আনিলা । 
কৌতুকে বিনাঁতি কার কাহতে লাগিলা ॥ 
হেন বহমূল্য দ্রব্য নদীতে ডারলে। 
তে'হো কহে 'কিবা দ্রব্য কিবা তাহে ফলে॥ 
প্রয়োজন থাকে চল দেই উঠাইয়া। 
রাজা সঙ্গে লোক দিলা কৌতুক কাঁরয়া ॥ 
সেই খাট শুজ্ক শষ্যা সেই আবরণ । 
জলে হৈতে তুলি "দয়া কারলা গমন ॥ 
সভে চমকিত হৈল না সরয়ে বাণী। 
আর কিছ শুন তার অপূর্ব কাঁহনী॥ 
গ্রামে এক বাঁণক তুলাদান কর্্ম কাঁর। 
রজত কাণ্চন দিলা সপাত্র বিচার ॥ 
সৃজন স-পান্র সাধু জান নামদেবে। 
দান দিবার হেতু বোলাইলা তাঁরে তবে॥ 
বার বার আবাহন করে নাহি যায়। 
বহু যত্বে গেলা সাধু তাঁরতে তাঁহায় ॥ 
বণিক কহয়ে মোরে অন:গ্রহ কার। 
কিছ স্বর্ণ আদ লও কৃপাদষ্টে হেরি॥ 
সাধু পরদুহখে দুঃখ ভাবয়ে অন্তরে । 
এই মূর্খ ক্রম কার শলাঘা মনে করে! 
হিভান্তহশন এই মর্ম নান জানে। 
ইহারে বুঝাইতে হৈল কারয়া ষতনে॥ 
তুলসর এক পত্রে কৃফনাম 'লাখ। 
বিনয়ে কহয়ে সাধূ বাঁণকে 'নরাখি॥ 
এই তুলসীর সম যাঁদ হেম কর দান। 
দেহ তবে লব, কহ মোর বিদ্যমান ॥ 
ইহা বনু নাহি লব কাহন যে সত্য। 
বাঁণক কহয়ে তবে এ কথা আপত্ত॥ 
তুলসীর সম স্বর্ণ রাত দুই হবে। 
তাহা যে লইয়া তব ক কার্য্য হইবে॥ 
পুন সাধূ কহে ইথে যে কার্য হউক। 
ইহা বিনে যে কহিবে তাহে মোর দুখ ॥ 


০৬২ 


এত শান হাঁস মনে (ক) বাঁণক কহয়ে। 
ভাল তাহি 'দিব তব মনস্থ যে হয়ে॥ 
এত কাহি তরাজুর* একাঁদকে পন্ন। 

আর 'দিগে স্বর্ণ দিলা রাত দুই মান্র॥ 
তাহে না হইল আর দলা দুই রাতি। 
[দলা ক্রমে ক্রমে সের পাঁচ মূঢমাতি॥ 
তবু না বৃঝয়ে যত ছল চঢ়াইলা। 
ভাবয়ে বাঁণক মু প্রাতশ্রুত হৈলা॥ 
না প্রিয়া দিলে মোর অধোগাতি হবে। 
স্লীগণের অঙ্গভূষা খুলে আনে তবে॥ 
তাহাতেও নহে তবে পড়সাীর স্থানে। 
অলঙ্কার মাঁগ আনে করজ বিধানে (খে)॥ 
তাহে যাঁদ না পৃরিল তবে ক্ষান্ত হৈয়া। 
কহয়ে সাধূর স্থানে বিনাত করিয়া 
প্রাইতে না পারিনু তুলসীর সম। 
ইহার কারণ কি (গ) না বুঝি মরম ॥ 
নামদেব কহে শুন ইহার কারণ। 
ধত্রজগতে নাহি ভাই কৃষ্ণনাম সম॥ 

বড় বড় কর্ম্ম কনে বড় অভিমানে । 
কৃষনাম-সিন্ধু-বিন্দু না হয় সমানে॥ 
প্রজ্বালত মহা-আগ্নর বিস্ফালঙ্গ-অংশ। 
পাঁথবীর এক রেণু তাহার শতাংশ ॥ 
তার কোট কোট অংশ তার তুল্য নহে। 
কৃফনাম-আগে ধর্ম বেদে যত কহে ॥ 
কৃফভান্ত বিনে আর যত দেখ ধর্ম্ম। 
সকাল অনর্থমান্র শ্রাতিগণের মর্ম ॥ 
ভীন্তফল দিতে নারে সংসার না যায়। 
পুনঃপুন তাপন্নয়ে যাতনা ভূঙ্জায় ॥ 
হাঁরভান্ত না জন্মায় (ঘ) সেই ধর্ম্ম ব্যর্থ। 
ভান্তামশ্র বিনে সেই ধর্মে নাহ অর্থ ॥ 





পাঠাম্তর- (ক) হাঁস মনে- মৃদু হাঁসি। 
(খ) আনে করুজ বিধানে-আনি করে যে বিধানে । 
গে) 'ফি-কিছ। 
(ঘ) জল্মায়- জল্ময়ে। 
১। তরাজুর- ওজন । 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্ 


[ একাদশ মালা 


শ্রীমদ্ভাগবতে-_ 
“ধর্মঃ স্বনৃষ্ঠিতঃ পুংসাং বিদ্বকসেনকথাসন যঃ। 
নোৎপাদয়েদ্যাঁদ রাঁতং শ্রম এব হা কেবলম্‌॥” 
অনুবাদ ।_পুরুষদের আত উত্তমরূপে অনন্ঠিত 
ধর্ম্মও যাঁদ বদ্বকসেন অর্থাৎ 'িষুর কথায় অনুরাগ 
না জন্মায় তবে তাহার পাঁরশ্রমই সার হয়। 
যে ধর্মে সংসার পুনঃপুন উপজায়। 
সেই ধর্ম অধর্ম্ম মানয়া শ্রুতি গায় ॥ 
বয় আনত্যরস তাহাতে লীভয়া (ক)। 
কভু স্বর্গে কভু নর্কে বেড়ায় ভ্রমিয়া॥ 
কফ প্রত জব নিতাদাস তাহা ভুলি। 
নাক তপ করে অনো লবণ বা 
গুণের অধীন জীব যার যে প্রকাতি। 
তেমাঁত স্বভাবে ফিরে রজ-তম-মাঁত] 
বহূভাগ্যে যাঁদ হয় সাধুর সঙ্গাতি। 
বৃঝিয়ে যথার্থ তবে ঘচচয়ে দুর্মীত। 
কৃষে রাঁত মাত হয়ে ডর যায় ক্ষয়। 
ধন্য ধন্য করে লোক-দেব-পিতৃচয় ॥ 
সব্বগৃণালয় হয়ে দেবপৃজনীয়। 
সর্বলোক-পাবন সর্বমন-রমণীয় ॥ 
অতএব সব্বধ্্ম দূরে তেয়াগিয়া। 
ভজ ভাই কৃষ্ণপদ একান্ত কারয়া॥ 
হরিনাম হার কার গলায় পরহ। 
আনবোল গন্ডগোল সুদূরে তেজহ ॥ 
কৃষণনাম-মাহমার যতাকণণ দোখলা। 
পাঁচ মোণ সোনা দিলা সমান নাহলা॥ 
পাঁচ মোণ কিবা কথা বহ্গান্ড চঢ়াইলে। 
সমান না হয় নাম কোট্যুংশের তুলে ॥ 
এত শান বাঁণকের মন 'ফার গেলা। 
সাধুর চরণে পাঁড় কাকুবাদ কৈলা॥ 
বৈফব হইলা তে'হো ছাঁড় অন্য ধর্ম্ম। 
ক্ষণমান্ সাধুর সঙ্গের দেখ মর্ম ॥ 
আর শুন অপর্র্ব সুরমণীয় কথা। 
রঙ্গনাথ ঠাকুর-মান্দর ফিরে যথা ॥ 


পাঠাল্তর_কে) লুভিয়া-_ভুলিয়া। 





একাদশ মালা ] 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ১৬৩ 





প্রদোষ-আরাত দরশনে সাধু যায়। 
প্রতিদিন একপদ কাঁর্তন শুনায়॥ 
একাদন লোক-ভড় আঁধক দোঁখিয়া। 
জুতাজোঁড় কোমরে বান্ধলা বস্ব 'দিয়া॥ 
সৌতি ক) ব্রাহ্মণগণ পূজার সেবকে। 
কোমরেতে জ-তাবান্ধা দেখিয়া প্রত্যক্ষে ॥ 
ক্রোধ কাঁর .নামদেবে গলাধাক্কা 'দিয়া। 
নাম্বাইয়ে দিলা বহ দর্বাক্য কাঁহয়া॥ 
ক্রোধ না করিলা সাধু কিছ না কহিলা। 
নাম্বিয়া ঠাকুর আগে কাহতে লাঁগিলা॥ 
মারিলেও আমারে যে কারলে সে ভালো । 
গান কিছু শুন মোর চিত্ত কর আলো! 
ইহা কাঁহ মন্দিরের পশ্চাতে যাইয়া । 
হাঁটুপার পাদ ধার (খ) গায়েন বাঁসিয়া॥ 
ঠাকুর মাঁনদর সহ 'ফাঁরলা সেই 'দিগে। 
সাধু বাঁস গুণগ।ণ ক্রয়ে যে ভাগে॥ 
আইলা যতেক লোক পৃজার-সহিতে। 
আশ্চর্য্য হোরিয়া সভে রহে চমাকিতে॥ 
ভন্ত অনুরোধে ফিরে জানয়া পূজারি। 
পাঁড়ল কাতরে নামদেব-পদ ধাঁর॥ 
অপরাধ কৈনু বহু ধাকাধুকি দনু। 
তোমার প্রভাব হেন আগে না জানিনু॥ 
বহু স্তুতি নত কার সেবন কাঁরিল। 
ঠাকুরের স্থানে পারহার* জানাইল | 
অতএব ভকতবৎসল হয়ে হাঁর। 
অদ্যাঁপহ সেই শ্রীমান্দর আছে ফিরি] 
আর এক চমৎকার 'কাণ্চিত আভাস। 
কাহ যে শুনহ সভে কারয়া বিশবাস॥ 
একাদশী ব্রতনিষ্ঠা সাধু নিরস্তর। 

না খায় না খাওয়ায়ে না কহে খাইবার ॥ 
এক একাদশী দিনে ছলিয়া শ্রীহরি। 
সাধূগহে আইলা বৃদ্ধ বিপ্ররূপ ধাঁর॥ 


পাঠা্তর_ (ক সোৌঁতি- সৌত এবং সোতি। 
(খ) হাঁট:পার পাদ ধার-হাঁটুগাঁড় পদ ধার। 
১। পাঁরহার _ক্ষমা প্রার্থনা। 


গু ইউ 


বড় ক্ষুধা বাল 'বিপ্র খাইবারে চাহে। 
অদ্য একাদশী হয় নামদেব কহে॥ 
বিপ্র বলে তোর কি তা মাঞ অন্ন খাব। 
নামদেব কহে মুঞ দিতে তো নারব॥ 
আজ মোর গৃহে রহ কালি খাওয়াইব। 
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় যতেক মাঙ্গব॥ 
তথাচ ব্রাহ্মণ চাহে দুজনা ঝকে। 
মিল ব্রাঙ্গণ পদ পসাঁরয়া পড়ে ॥ 
আশপাশ লোক নামদেবে আসি বলে। 
ক কায কাঁরিলে অহে ব্রাহ্মণ বাধলে ॥ 
উপবাসণ মৈল প্র খাইতে না 'দিলে। 
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে নাহ্‌ ডরাইলে ॥ 
তেহো কহে মহাপাপ হয় ক করিব কে)। 
মরিল ব্রাঙ্ণ বরং আমিহ মরিব (খ) ॥ 
এতো কাঁহ কাম্ঠ আন চিতা সাজাইয়া। 
শব সহ উঠিলা যে মারতে প্াঁড়য়া ॥ 
আঁগনতে যাইতে শব হাসিয়া উঠয়। 
মরা বাঁচে দৌখ লোকে চমৎকার হয়॥ 
গোপতে গে) কহয়ে নামদেব-ভন্তস্থানে। 
ছাঁলতে আইন মু না হই ব্রাহ্মণে ॥ 
একাদশন ব্রত-নিষ্ঠা তোমার পরাখতে। 
তব প্রভু হঙউ মুখ আইন 'পিরীতে॥ 
সাধু ইহা শুনি চমকিয়া পদে ধরে। 
উপবাসী কল আছ চল মোর ঘরে॥ 
ঘরে আনি নানামতে ভোজন করাইয়া । 
নাচয়ে আনন্দে সাধু পুলক হইয়া॥ 
অতঃপর আর শুন অপূর্ব বারতা । 
হার নিজহস্তে ঘর ছাইল যে যথা॥ 
গৃহদাহ হৈল তাঁর দৈবের ঘটনে। 
গৃহদ্রব্য মনৃষ্যে বাহর কার আনে॥ 





পাঠান্তর- (ক) এবং । 
(খ) পঙুণন্তর পর পর যথাক্রমে আতাবন্ত দূই 
পঙন্ত বথা-_ 
শ্রীহীর বাসর মৃষ্চ কেমনে লাষ্ঘব। 
একাদশশী লঞ্ঘনাপরাধেতে বাঁচব ॥ 
(গ) গোপতে- গোপনে । 


১৬৪ ভ্রী্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


সাধু পুন লই তাহা অস্গিনমধ্যে ডারে। 
অশ্ন 'নিভাইতে সব লোকে মানা করে॥ 
প্রভুর ইচ্ছায় অশ্নি ঘর পোড়াইছে। 
কৌতুক দেখিয়া তার আনন্দ হৈতেছে॥ 

না নিভাও আঁশ্ন প্রভুর সুখ ভঙ্গ হবে। 
পুনরপি তে'হো ঘর বানাইয়া 'দবে॥ 
এতেক চারন্র হারিভক্তের দেখিয়া । 
নিভাইলা ছলে অশ্নি আপনি আসিয়া ॥ 
সাধু কহে পোড়াইলা কে) স্বয়ং নিভাইলো । 
এ কোতুকে কিবা গুণ কি সুখ পাইলো॥ 
যে কারলে ভাল হৈল এখনে আমার । 
উপায় করিয়া দেহ মাথা রাখিবার ॥ 

প্রভু কহে পুন বানাইয়া দেই ঘর। 

তে'হো কহে না কারলে কে বানাবে আর 
এত কাঁহ নিজ হস্তে ঘর বান্ধে হার। 
যোগাইয়া দেয়ে সাধুূ কাম্ঠ খড় দাঁড় খে)॥ 
ছাপর ছাইলা হরি আতি মনোরম। 

খড় তুলি দেয়ে সাধ্‌ হেরয়ে বদন ॥ 


পাঠাল্তর-_ কে) পোড়াইজা- পোড়াইয়া। 
(খ) দাঁড়-_কাঁড়। 


[ একাদশ মালা 





এঁশবর্ধ্য ভকত সাধু ইন্টাঁনম্টময়। 
হরি সব্বকর্তা কারণানম্ঠা হয়॥ 
লোকে কহে নামদেবের কে ঘর ছাইল। 
ক সুন্দর ছান হেন কভু না দেখিল॥ 
হেন কারিগর কেবা মোরা তারে আন। 
ছাওয়াইব চাল তার ঘর কোথা শুন ॥ 
সাধু কহে তাঁর ঘর যদ্যাঁপ জানিবে। 
দোঁখবে তাঁহারে যাঁদ চাল ছাওয়াইবে ॥ 
সাধুসঙ্গ কর, কর স্মরণ মনন । 

তাঁর জনে ভান্ত কর শ্রবণ কণর্তন॥ 
বিশেষ বৃুঝিয়া লোক হরিভন্ত কে) হয়ে। 
হেন সাধুসঙ্গে কিবা অলভ্য আছয়ে ॥ 
অতএব নামদেব সাধুর প্রসঙ্গ ৷ 
ভন্তসঙ্গে হরর যেমত রসরঙ্গ ॥ 
দিণ্িিত আভাসমাল্র কাহল মাহমা। 
ব্রহ্মা আদ দেবে যাঁর নাহ পায় সীমা ॥ 
সেই প্রভু সেই প্রিয়ভন্তের সাঁহতে। 
সেবাযোগ্য হতে চাহে লালদাস চিতে ॥ 


পাঠাল্তর- (ক) হাঁরভন্ত- হারভান্ত । 


ইতি শ্রীভন্তমালে শ্রীগুরভন্ত-আঁদ-ভন্ত-গুণ-বর্ণনং নাম একাদশ মালা ॥ ১১॥ 


ছ্রাদণ্ণ হ্যাভল। 


জম্ন শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গোরভভ্তবৃন্দ ॥ 
জয় রূপ-সনাতন ভট্রু-রঘুনাথ । 
শ্রীজীব গোপাল-ভট্র দাস রঘুনাথ॥ 


চাঁরন্ন শ্রীজয়দেব গোস্বামশী 


এবে কাঁহ শ্রীল-জয়দেবের চারন্ন। 
শ্রবণ-সুখদ আর পরম পাবন্র॥ 
কেন্দ্াবল্ব নামে গ্রাম-সাগর হইতে। 
শ্রীমান জয়দেব 'দ্বধিজ হইলা (ক) 'বাদতে ॥ 
শ্রীল-পুরুষোত্তম-মহাকাশ 'শিয়া। 

বন্ধুত্ব কারলা অন্য পূর্ণচন্দ্র পায়্যা ॥ 
উভয় প্রণয়রসে ভেট দোঁহে করে। 
পৃরুষোত্তম-চন্দ্র দলা স্তীরত্র সাদরে ॥ 
জয়দেব-চন্দ্র নিজ বন্ধুর চারত। 

বার্ণয়া কাঁরলা ভেট, কারলা মোহত॥ 
দুই চন্দ্র উদয় কারয়া ন্রিভুবন। 
দুঁরত-তাঁমির নাঁশ কৈল আলোকন॥ 
তাহার জ্যোৎস্নার কিছ. মাহমা শুনহ। 
যথাশান্ত কিছু কাহ পাঁবানত্ততে দেহ ॥ 
জয়দেব মহাশয় মহান্‌ মান্য (খ)। 
শ্রীপৃরুষোত্তমক্ষেত্রে বক্ষতলে বাস॥ 
অগাধ পাণ্ডিত্য হয়ে গে) অতুল্য ভান্তমানূ। 
শ্রীমান জগন্বাথ-প্রভুর কপার ভাজন॥ 
কাল্থা করোয়া মাত্র অন্যসঙ্গহীন। 

[বরন্ত উদার িতোৌন্দ্রয় দম্ভ-খাীণ ॥ 


পাঠান্তর_(ক) শ্রীমান জয়দেব 'দ্বজ হইলা-_ 
শ্রীমান জয়দেব হইলা। 


(খ) মহান মানুষ মহানু মানুষ এবং মহান: মানস। 
(গ) অগ্যাধ পাঁণ্ডতা হয়ে-অতুল পাশ্ডিত্য হয় এবং 


অগাধ পাঁণ্ডিত্যে। 


পূর্ব এক ব্রাহ্মণ যে অপত্য-ীবিহবীন। 
সোঁবিলা শ্রীজগল্লাথে হইয়া সুদীন॥ 
প্রার্থনা কাঁরলা 'দ্বিজ সন্তানকারণ। 
প্রতিজ্ঞা কারলা হেতু প্রভুর তোষণ ॥ 
কন্যা কিংবা পুত্র যাহা প্রথমে জান্মব। 
দাস €কংবা দাস মতে চরণে সোঁপিব॥ 
কথোক দিবসে এক কন্যা জনামল। 
কর্মমযোগ্যকাল যবে বয়স হইল ॥ 
জগনাথ আগে দাসী কাঁরয়া সোঁপলা কে)। 
প্রভু অঙ্গীকার কার বিপ্রে আজ্ঞা দলা ॥ 
লইনু তোমার কন্যা হৈল মোর দাসন। 
ণকন্তু এক দাস মোর 'িরন্ত উদাসী ॥ 
জয়দেব নাম হয় অমুক স্থানেতে। 
তাঁহারে লইয়া কন্যা সোঁপহ খে) তুরিতে॥ 
তেহো মোর দাস, তব কন্যা হবে দাসা। 
অতএব তাহে মুাঞ পাব সুখরাশ ॥ 
এতেক আদেশ বিপ্র পাইয়া ততক্ষণে (গ)। 
যথা জয়দেব সাধু গেলা সেই স্থানে ॥ 
যাইয়া কহয়ে 'বপ্র জগন্ববথ-আজ্ঞ্ঞা । 
কন্যা প্রাতিগ্রহ কর না কর অবজ্ঞা॥ 

সাধু শুন ১টমাঁকত হইয়া কহয়ে। 

হেন আজ্ঞা করে প্রভু কি বিচার হয়ে॥ 
তাঁহারে অনেক সাজে মোরে অসম্ভব। 
হেন আজ্ঞা পালবারে নাহ পার লব॥ 
কৃপা নহে এ তো মোরে অকৃপার হেতু । 
বড়ম্বনমাত এই নিগ্রহের সেতু ॥ 

কন্যা লয়্যা যাও তুমি মোর কাষ নাই। 


বরণ তাঁহার দেশ ছাঁড়য়া পলাই ॥ 


পাঠান্তর- (ক) সোঁপলা- আর্পলা। 


(খ) সোঁপহ--দানহ । 
€গ) পাইয়া ততক্ষণে-_ পাই ততক্ষণে। 


১৬৬ 


বিপ্র কহে আজ্ঞা তাঁর অবশ্য কারবে (ক)। 
সাধু কহে না পারব পুন না কহিবে॥ 
পরস্পর দুজনাতে বাক্যহঠ হৈল। 

ব্রাহ্মণ বিরন্ত হৈয়া উঠিয়া চলিল॥ 
কন্যারে কাঁহলা তুম বাঁসয়া থাকহ। 
1ঞহ যে তোমার স্বামী নিশ্চয় জানিহ॥ 
কন্যার নাম পদ্মাবত পদ্মের সমান (খ)। 
বাঁসয়া রহিলা সেই সাধৃসন্িধান ॥ 

সাধু কহে যাহ তুমি হেথা গে) কায নাই। 
কান্দিয়া কহয়ে কন্যা করুণা জানাই ॥ 
পিতা সমর্পিলা আর জগল্লাথ-আজ্ঞা । 
তুমি যে আমার স্বামী এ মোর প্রাতিজ্ঞা ঘে)॥ 
তুম যাঁদ কর ত্যাগ আম না ছাঁড়ব। 
কায়মনবাক্যে তব চরণ সোঁবব॥ 

এতো শুনি জয়দেব বিচার করয়ে। 
জগন্নাথ ইচ্ছা কভু অন্যথা না হয়ে! 

যে হউ সে হউ অঙ্গী কারতে হইল । 
বুঝলাম মায়াফাঁস গলায় লাগল ॥ 
জগন্নাথ জগতের কর্তা 'বিভু হয়। 
তে'হো করিবেন তাহে কি আছে উপায় ॥ 
ইহা ভাব তাঁরে অঙ্গীকার কার কহে। 
তবে এক ঝোপড়া বান্ধিয়া রহ তাহে ॥ 
ঝোপড়া শান্ধিয়া এক সেবা প্রকাশিলা। 


রাধামাধবের দাসী করিয়া সোঁপিলা॥ 
পদ্মার মাহমা কেবা কাঁহবে অবাঁধ। 
যথা দেব তথা দেবা 'নিরামলা বাঁধ ॥ 
জগন্নাথ বিচার করিয়া সমার্পলা। 
স্বামীর সমান প্রেম সমান সৃশীলা॥ 
শ্রীরাধামাধব-রৃপ দেখিয়া নয়ানে। 
অন্তরে স্ফারলা কিছ কাঁরতে বর্ণনে॥ 





(ঘ) তুঁম মোর স্বামী মোর এই ত প্রাতিজ্ঞা। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


[ দ্বাদশ মালা 


শ্রীগীতগোঁবিন্দ সর্গ দ্বাদশ বার্ণল। 
অপর্্ব সৃচমংকার ভূবন ভারল॥ 
অদ্যাবাধ জগন্নাথ 'ন্রসন্ধ্যা যে গীত। 

না শুনিলে নাহি হয় নিদ্রাহার নিত॥ 

ক কব মাহমা তাঁর শ্রীহস্তে আপনে । 
িখিলা পহস্তকে হার মান-প্রকরণে॥ 
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব কথন। 
পুস্তকে শ্রীকৃষচন্দ্র লাখলা যেমন ॥ 
খন্ডিতা-মধুররস* বর্ণন কাঁরতে। 
কৃষচন্দ্র শ্রীরাধার পড়ে চরণেতে॥ 

প্রসিদ্ধ আছয়ে ইহা 'ন্রিজগতে গায়। 
কাঁবরাজ-মনে কিছ হইল সংশয় ॥ 
সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে এতেক লাঙ্না। 
কেমতে বার্ণব বাল হৈল দুষ্খমনা॥ 
পুস্তক রাখিয়া সাধু স্নান কারিবারে। 
গমন করিলা তবে সাগরের-নীরে ॥ 

হেথা কৃষ্ণচন্দ্র জয়দেব-রৃপ ধার। 
ীখিতে আইলা পদ্মা পুছে বোর বোর (ক)॥ 
এইমান্ন স্নানে গেলা 'ফার কেনে আইলা । 
তে'হো কহে বার্তা এক মনে পাঁড় গেলা ॥ 
শীঘ্র লাখয়া রাখি পুন স্নানে যাই। 
এতো কাঁহ গ্রন্থে লিখে রসের মাধাই॥ 
“দেহ পদপল্লবমূদারম্‌" ইাতি। 
লাখয়া চলিলা হার আত দ্রুতগাতি ॥ 
পদ্মার সন্দেহ মনে কাহবারে নারে। 
হেনকালে জয়দেব আইলেন ঘরে ॥ 
চমাকিত হইয়া কহয়ে পদ্মাবতী । 

এই তুম গ্রল্থ লাখ গেলা শীঘ্বগাতি॥ 
পুন দেখি স্নান কার আইলা এইক্ষণে। 
ইহার কারণ কি সন্দেহ মোর মনে॥ 





পাঠান্তর-_ (ক) বোর 'বার--ত্বরা কাঁর। 

১। শ্রীকঞ্ণ প্রভাতে অনা নায়িকার কভাগচিহ আঙ্গে লইয়া 
শ্রীরাধার নিকট আসলে তাহা দোঁখয়া কুঁপতা শ্রীরাধা হইলেন 
খাঁণ্ডতা নায়কা । 

উল্লজ্ঘ্য সময়ং যসাঃ প্রেয়াননোপাভোগবান-। 
ভোগলক্ষরাঞ্িতঃ প্রাতরাশচ্ছেংসা 'হ খাঁণ্ডতা॥ 
উজ্জ্বল নশলমাঁণি। 


দ্বাদশ মালা] 


ক্ষণমাত্ত দোঁখ পুন সমুদ্রগমন। 

স্নান কার পুন অদ্ধক্রোশ আগমন ॥ 
1লাখলা যে সেই কেবা, কেবা হও তুমি। 
ভ্রমিছে আমার মাত, কেবা মোর স্বামী ॥ 
বুদ্ধিমান জয়দেব বুঝিলা অন্তরে । 
ইথে কিছ গুঢ়কথা আছয়ে ভিতরে ॥ 
আতশণঘ গ্রল্থ খাল দেখে মহামতি । 
অপ্রাকৃত সদক্ষর ঝলাকছে জ্যোতি॥ 
হৃদয়ে রাখিয়া গ্রল্থ পুনঃপুন বলে। 
“দেহ পদ দোহ পদ? কণ্ঠে না উগলে॥ 
নয়নে গলয়ে ধারা পুলক কম্পন । 
প্রেমাবেশে ধরে গিয়া পদ্মার চরণ ॥ 
তুম ধন্য ধন্য তব সফল জাবন। 

মোর ভাগ্যে না হইল হেন দরশন ॥ 
সেই সত্য স্বামী তব নয়নগোচর। 
হইল ফাঁলিল তব স্ল্ম-তরুবর ॥ 

সেই গীতগোঁবন্দ ব্যাঁপিল 'ত্রভূবনে। 
ক্ষেরবাসী রাজার উপজে ছু মনে॥ 
শ্রীগীতগোঁবিন্দ নামে বার্ণয়া আপনে। 
কহিলা অমাতাগণে প্রচার কারণে ॥ 
সভাসদ্‌ পাঁণ্ডতাঁদ চমাঁক কহয়ে। 
জয়দেব-কৃত গ্রল্থ প্রভূপ্রিয় হয়ে॥ 
সুমিষ্ট বর্ণন তেন না হয় কুন্রাপি। 
অতএব তেন লোকে না চলব ব্যাপি] 
ইহা শান রাজা শ্রীমান্দিরে প্রভৃস্থানে । 
দুই গ্রল্থ ধার ধদলা পরাক্ষা-করণে ॥ 
কাঁবরাজ-কৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইলা । 
ন্পকৃত গ্রল্থ প্রভু চরণে ক্ষেপিলা॥ 
তাহাতে রাজার চিন্তে অভিমান হৈয়া। 
বুঁড়য়া মারতে গেলা সমুদ্রে যাইয়া॥ 
রাজা নিজভন্ত পুন দয়া উপাঁজল। 

না মর তোমার গ্রল্থ অঙ্গীকার কৈল॥ 
জয়দেবকৃত গ্রল্থ দ্বাদশ যে সর্গে। 
তব কৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে॥ 
জগন্নাথ-কৃপামৃত পাইয়া রাজন। 
আনল্দ-উল্লাসে সাধু হইলা মগন॥ 
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শ্রীমান্‌ কবিরাজ সাধুর মাহমা। 

আর ছু শুন সভে সৌভাগ্যের সীমা॥ 
সাধু নিজ কুটনরের ছাপর ছাইতে। 

রোদ্রে শ্রান্তি দেখ হার দৃষূখ পায় চিতে॥ 
ত্বরায় হইব বালি পদ্মাবতী-ভাণে। 

গিরো ফঁড় দেন গৃহে থাকিয়া আপনে ॥ 
কার্যাস্তর হৈতে (ক) পদ্মাবতী আইলা দূরে। 
দেখিয়া সাধুর কিছু সংশয় অন্তরে ॥ 
ছাপন হৈতে তবে জিন্ঞাসেন তাঁরে। 

এই 'গরো ফদাঁড় দিলা পুন দোখ দূরে ॥ 
পদ্মা কহে আম নাহ গিরো ফণঁড়ি দেই! 
সাধু নাম্বি দেখে গৃহে কোথা কেহো নাই ॥ 
রাধামাধবের হস্তে দেখে ঝৃলমলা। 
বুঝিয়া সাধুর মনে আত দুষ্খ ভেলা॥ 
হেন সুকুমার অঙ্গ ননীর পৃতি। 

এতো শ্রম কেনে কৈলে আহা যাঙ বাল ॥ 
আর একাদন জয়দেব-রৃপ ধার। 
পদ্মাহস্ত-পাক অন্ন খাইলা ছল কারি॥ 
অতএব কত রঙ্গ কতেক কাঁহব। 
কাবরাজ-সৌভাগ্যের তুলনা কি 'দব॥ 
কাঁবরাজ-রাজের এক ললা কাহ আর। 
অপূর্ব কথন হয়ে লোকে চমৎকার ॥ 
ঠাকুরসেবার হেতু আনবারে অর্থে । 
দেশাস্তর *ইতে আনিতে দৈব পথে ॥ 
দস্যতে ঘোরয়া অর্থ সব কাঁঢ় নিল। 
মারিবারর উদযোগে সাধু দস্যরে কাহল॥ 
অর্থ তো লইলে ভাই ক কায মারিয়া। 
দসয কহে ধরাইয়া দিবে গ্রামে গিয়া ॥ 
কেহ বলে নাহ মার হস্তপদ কাঁট। 
কৃপেতে ডারিয়া দেহ কিবা হটাহটি ॥ 
এতো কহ হস্তপদ কাট কৃপে ডাঁর। 
চাল গেল দস।গণ নিজ ঘরাঘার॥ 

সাধূর বেদনা ক্ষোভ কিছুমাত্র নাহি । 

কৃষ্ণ কষ বলে মূখে ক্‌পে অবগাহ ॥ 





পাঠান্তর-(ক) হৈতে- হেতু ॥ 
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দুই তিন দিনে এক রাজা মৃগয়াতে। 
যাইতে দেখয়ে এক নর রহে তাথে॥ 
সূর্ষোর কিরণ যেন অঙ্গের কিরণে। 
যতনে তুলিয়া নমস্করে কায়মনে ॥ 
হস্তপদ বিবরণ পুছয়ে রাজন। 
তে'হো কহে কৃষ্ণ ইচ্ছা ইহার কারণ॥ 
রাজা ভান্তভাবেতে 'শাবিকা চাইয়া । 
নিজগৃহে গেলা শীঘ্র সাধুরে লইয়া ॥ 
সুন্দর স্থানেতে রাখ জিজ্ঞাসে তাঁহারে। 
ছু আভলায় হয় আজ্ঞা কর মোরে॥ 
তে'হো কহে অভিলাষ বৈষণবসেবনে। 
উদ্যোগ করহ এইমান্র মোর মনে॥ 
আরম্ভিলা বৈষফব-সেবন সুপিরীতে। 
চব্য-চোষ্য-আদ যে সামগ্রী 'বাধমতে॥ 
শত শত বৈষব ভুঙ্জয়ে দিনে দনে। 
আনন্দ বাঁড়ল বৈষফবের দরশনে ॥ 
দৃজ্টভাবে সেই দসনযগণ ভেক ধার। 
আইল রাজার গৃহে কপট আচারি॥ 
কবিরাজ দেখে সেই দস্য ছন্লরূপে। 
আইল দুল্টতা ক:র প্রতারিতে ভূপে॥ 
আগমনমারে বহু সমাদর কৈলা। 
শৃশ্রুবাকারণে সাধু রাজারে কাঁহলা॥ 
এই যে বৈফবগণে সেবন কাঁরবে। 

অন্য হৈতে আধিক পাঁরচর্য্যা প্রনাতিভাবে॥ 
রাজা স্বত পরত সেবয়ে নানামতে। 
তাহারা কাম্পত' ভয়ে স্থির নহে চিতে॥ 
যার হস্তপদ কাটি কৃপে দিন্‌ ডারি। 
সেই দোখ এবে রাজগৃহে আধিকারী ॥ 
বুঝ ছল কাঁরয়া রাখিল মো সভারে। 
শালে দেয় কবে কিংবা গরদানে মারে॥ 
খাইয়া শুইয়া কিছু সুখ নাহ মনে। 
প্রীতাঁদন কহে মোরা যাই অনাস্থানে। 
রাজা কহে বাবাজীর অনুমতি 'বিনে। 
যাইবারে তোমা সভায় কাহব কেমনে॥ 
পলাইয়া যাইবার ুকাতি করয়ে। 
দ্বারে দ্বারোয়ান হয়ে ছাঁড়য়া না দেয়ে॥ 
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ভাবিয়া আকুল নৃপে বিনাত কে) করয়। 
ভয়ে বাবাজীর স্থানে কেহ নাহি যায়॥ 
যাইবার আগ্রহ বাঁঝয়া রাজা মনে। 
অনুমতি লাগি কহে বাবাজীর স্থানে ॥ 
বাবাজী কাঁহলা অই বৈষবগণেরে। 

বহু অর্থ দেহ লোক দেহ বাহবারে ॥ 
আক্ঞাক্রমে রাজা বহু অর্থ সঙ্গে লোক। 
বিদায় কাঁরলা "দয়া প্রণয়পূর্্বক॥ 
ধনলোভে হর্ষযমতি কথোদ্‌রে গিয়া । 
লোকগণে কহে যাহ তোমরা ফিরিয়া ॥ 
তাহারা কহয়ে নৃপাঁতির আজ্ঞা নাই। 

সে যা হউ পুঁছি তোমা সভাকার ঠাঞ্॥ 
অনেক বৈষ্ণব আইসে বাবাজশর স্থান ॥ 
তোমাঁদগে এতেক কাঁরলা কেনে মান। 
কহে তবে দুম্টেরা স্বভাব অনুসারে । 
বৈষণব-অপরাধ ফলে সেই তেপান্তরে ॥ 
বহৃমান কৈল তার কারণ শুনহ। 

যে হেতুক বাবাজীর অঙ্গহীন দেহ ॥ 

এক রাজগৃহে মোরা চাকর আঁছল। 
ওমোরপয় নাম মু (খ) জমাদার ছিল ॥ 
কোন অপরাধে রাজা মারতে কহিল। . 
অন্তস্পটে (গ) হস্তপদ কাট ছাঁড় দিল॥ 
হেথা আস ছল কার মহান্ত হইল। 

পাছে মোরা ভূর (ঘ) ভাঁঙ্গ ভয়েতে কাঁপল ॥ 
আর হেতু পূর্ব প্রাণরক্ষা কৈনৃ মোরা। 
যে কারণ ধন দিলা খোসামদপারা ॥ 

শুন রাজভৃত্যগণ প্রসন্ন নাহলা। 

ইতরের ন্যায় বাক্যে ক্ষোভিত হইলা॥ 
হেনকালে পাঁথবী ফাটিয়া (৩) দস্যগণে। 
মাত্তকাঁভতরে নিঞ্া দাবে ক্রোধমনে। 


প.ঠান্তর-(ক) বনাত-মিন'ত। 
(খ) ওমোরপর নাম মঞ--নামিহ প্রধান তথা। 
(গ) অন্তস্পটে_ গোপনেতে। 
(ঘ) ভুর--ভূরব। 
(ও) ফাঁটয়া--কািয়া। 
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রাজভূত্যগণ দেখি অবাক হইল। 
সাধুদ্বেষী এই দুষ্ট মনে 'বিচাঁরিল ॥ 
নহে আচাম্বতে হেন দন্ড হবে কেনে। 
প্রকীতি ইহার বাঁঝলাম সম্ভাষণে॥ 
অর্থসহ বিশেষ রাজার স্থানে গিয়া । 
কাঁহলা সে লোকগণ আশ্চর্য্য মানঞা॥ 
রাজা বাবাজীর স্থানে পুছয়ে যতনে । 
তে*হো আদ্যোপান্ত সব কহে বিবরণে ॥ 
দসনয হয়ে মোর হস্ত পদ অই কাটে। 
সাধুবেশ ধারলা আইলা সটেপটে ॥ 
রাজা পুন পুছে সমাদর কৈলে কেনে। 
অর্থ বা অনেক দিলে কিসের কারণে ॥ 
সাধু কহে সভার অন্তরে সুখদান। 
অর্থে বা সম্মানে এই কর্তব্যবিধান ॥ 
[বিশেবে দুম্টের প্রতি অদৈন্য কর্তব্য 
সাঁগতার্থ হৈলে পরাহংসা না কারব॥ 
কাঁহতে কহিতে হস্তপদ পূবর্ববত। 
হৈল সাধু অসাধূর এই দুই পথ॥ 
সাধুর ঘরণণ নাম পদ্মাবতী সতী । 
রাজা শুন আনাইলা আপন বসাতি॥ 
নৃপাঁতর রাণী তার ভাই মরিয়াছে। 
ঘলণ তাহার সহগমন গিয়াছে (ক) ॥ 
শুঁনয়া কান্দয়ে রাণী পদ্মা কহে তবে। 
সহমৃতা হই আতদূর প্রেমভাবে॥ 
[প্রয়াধশন (খ) প্রাণ 'প্রয়হীন ক্ষণমান্র। 
বাহরায় নহে যাঁদ কোন প্রেমপার॥ 
সে কথা রাণশর মনে জাঁগিয়া রাহল। 
পরাঁখতে কিছু তার উপায় সাঁজল॥ 
স্য়দেব ঠাকুর আর রাজা দুইজনে । 
বাঁগচাতে থাকে কষ্ষকথা আলাপনে॥ 
রাজা গৃহে আইলে রাণী চরণে পাঁড়য়া। 
পদ্মার প্রেমোন্তকথা বিশেষ জানায়্যা॥ 
কহে গোসাঁঞর মিথা মৃত্যুসমাচার। 
পাঠাইয়া দেহ গিয়া তাঁহার গোচর ॥ 


পাঠাল্তর-_ (ক) গিয়াছ্ছে-_কাঁরয়াছে। 
(খ) পপ্রয়াধীন-প্রয় ।বনু। 





শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ১৬৯ 


রাজা কহে অনোচিত অপরাধ হবে। 
স্ত্রীর স্বভাব পুনঃপুন কহে তবে॥ 
রাজা কহে যাহা জান কর যেবা হয়। 
আম নাহ জানি তব মনে যেবা ভায়॥ 
মিথ্যা কার গোসাঁঞর মতত্যু-সমাচার। 
রাণণ কহে পদ্মা আগে কার লোকদ্বার ॥ 
শুনি-মান্র পরাণ বিয়োগ হইল তাঁর। 
রাণী অপরুদ্ধ হৈয়া করে হাহাকার ॥ 
ভয়ে কম্পমান নৃপে দিলা সমাচার। 
রাজা বহু রাণীরে করলা তিরস্কার ॥ 
গোসাঁঞ্ুর চরণে পাঁড়য়া রাজা কহে। 
গোসাঞ্ঃ কহেন রাজা চিন্তা কিবা তাহে॥ 
মৃত-সপঞ্জবনী মন্ন কৃষ্ণনামাক্ষর। 
কর্ণে শুবাইলে হবে পরাণ স্টার ॥ 
এতো কাঁহ সাধু যাই তাঁহার নিকটে। 
কৃষ্ণ কহ বাঁলতেই চমাঁকয়া উঠে॥ 
প্রাকৃতিক স্ত্রী যেমন সামান্য পুরুষে । 
স্বামিবৃদ্ধি কার হয়ে আসন্ত কুরসে॥ 
পাছে বুঝ পদ্মাবতীর তেমাতি আশয়। 
স্বাম-সম্বন্ধ যাতে কৃফপ্রেমময় ॥ 
কৃষেের সম্বন্ধে স্বামী বন্ধু কৃফভন্ত। 
অতএব স্বাম-প্রেম-ব্যান্ত অপ্রাকৃত ॥ 
িছাদন ব্যাজে পাধু রাজারে কাহয়া। 
পুন শ্রীপুও ষোত্তম গেলা হন্ট হয়া (ক)॥ 
তাঁর মুখপ*মমধু শ্রীগীতগোবিন্দে। 
'ন্রজগত মত্ত হৈল যেই রসানন্দে ॥ 
মধুর সঙ্গীত শুনি দেবনারীগণ। 
পুলকে ফুৎকার করে পাল নয়ন॥ 
সাধু কি পাষন্ডশ বা 'বষয়ী পামর। 
শুনিঞা না দ্রবে হেন নাহি চরাচর॥ 
মালশীর দহতা এক বার্তাকুর খেতে১। 
বার্তাকু উঠায় আর গায় আনন্দিতে ॥ 
জগন্নাথ নিজললা-বশেষ আখ্যান। 
শুনিঞা মগন চেষ্টা প্রেয়সীর গুণ ॥ 


পাঠান্তর-_ (ক) গহয়া- হৈয়া। 
১। বার্তাকুর খেতে বেগুন ক্ষেতে। 


১৭০ প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


মালনীর পশ্চাতে শুনিতে ধাবমান। 
কোমল শ্রীপাদপদ্মে ফুটে শিলাকণ ॥ 
কন্টকে ছিপ্ডিল শ্রীঅঙ্গের মিহবস্ত্। 
উড়নিতে 'বান্ধ রহে কণ্টাকত পন্র॥ 
মান্দরে আইলা যবে 'হন্নাভন্ন বেশ। 

দ্বার খুলি পান্ডাগণ ভাবয়ে অশেষ! 
বস্্-মাল্য-অলঙ্কার অঙ্গে 'ছিশ্ডিয়াছে। 
বার্তাকুর কাঁটা বস্ত্র বিন্ধি রাহয়াছে॥ 
রাজা আসি চমংকৃতে করয়ে স্তবনে। 
কোথা গিয়াছলে প্রভু অলভ্য কি ধনে॥ 
নৈলোক্যে তোমার ক্লাীড়াভান্ডে কিবা নাই। 
ক কারণে কোথা যাও আহা বাল যাই ॥ 
আহা মার শ্রীচরণে কত না বেদনা। 
পাইলে কোথায় কিবা পাইলে (ক) কদর্থনা॥ 
এ তোমার ভৃত্য প্রভূ সম্মুখে থাকতে । 
আজ্ঞা না কাঁরলা খে) কেনে কি কাষ যাইতে ॥ 
আজ্ঞা কর আকাশের চন্দ্র সূর্য আন। 
বহ্মা আদি দেবতা বাসৃকি বেদবাণী॥ 
ধরিয়া আনিয়া ক্ষণে দেই শ্রীচরণে। 
রহ্গাণ্ড চূর্ণিত কার সৃমের্র সনে॥ 
শ্রীচ€রণকমলের বালাইর সনে। 

ফুক দিয়া ক্ষণমান্লে উড়াই গগনে ॥ 
কারণ-অর্ণব স্বর্ণঝাঁরতে ভারয়া। 
সৃকোমল শ্রীচরণ দেই ধোয়াইয়া ॥ 

আহা এ কি কেনে কোথা কিসের লাঁগয়া : 
গিয়াছলে ক অভাবে চরণে হাঁটিয়া॥ 
কাতর অন্তরে রাজা নয়নের জলে! 
ভাঁসয়া কাহলা যবে হইয়া বিকলে ॥ 
প্রত্যাদেশ কাঁরয়া দয়াল জগন্নাথ । 

বিশেষ কহিলা তবে নৃপাঁতর সাথ॥ 
মালীর দৃহিতা নিজ বার্তাকুর খেতে। 
পড়ে গীতগোঁবন্দ মৃঞ্জ গেলাম শুনিতে ॥ 
ধাইতে পশ্চাতে বার্তাকুর কাঁটা লাগে। 


তুষ্ট হইনু বড় তাঁরে আন মোর আগে॥ 


পাঠাল্তর-€ক) কিবা পাইলে_ কেবা কৈল। 
(খ) কাঁরলা--কারয়া এবং কার তো। 


| দ্বাদশ মালা 


শ্রীগীতগোঁবন্দ পাঠ যেখানে যে করে। 
অবশ্য সেখানে মুঞ্ঞ যাই শুনিবারে ॥ 
চমৎকার ভাবে রাজা মালিনীর আগে। 
শিবিকা পাঠায়্যা আনে বহু অনুরাগে ॥ 
জগন্নাথ সম্মূখে সে পরম আনন্দে । 
গাইল গোবিন্দগীত পরম কে) প্রবন্ধে॥ 
অদ্যাপহ তাহার সন্তান প্রভূ আগে। 
শ্রীগঁতগোবিন্দ গান করে সন্ধ্যাভাগে ॥ 
শ্রীগীতগোবিন্দ শুনিবারে প্রভূ ধায়। 
শুন রাজা নগরেতে ঢেস্ডরা রায় ॥ 
কুংসিত স্থানেতে কিংবা গমন সময়। 
পাঠ যে কারিবে সেই দণ্ড-অরহ খে) হয়॥ 
যবন মোগল এক তাহা তো শুনিঞ্া। 
জগন্নাথ আইসে তাহে উৎসুক হইয়া॥ 
ঘোড়া চাঁ় যায় গীত-গোঁবন্দ পঢ়য়ে। 
জগল্লাথ শুনিবারে পিছে পিছে ধায়ে ॥ 
চাঁরপানে (গ) চাহে সেই মোগল সুমনা । 
জগন্নাথ কোথা আইসে করয়ে তকর্ণা॥ 
দেখিবারে না পাইয়া ভাবয়ে অস্তরে। 
যবন বাঁলয়া বুঝি উপেক্ষিলা মোরে ॥ 
হেনকালে দেখি আগে শ্যামলসুল্দর। 
মুচ্ছতি হইয়া পড়ে হইয়া অধর॥ 

জবন চণ্ডাল বিপ্র হার না 'বচারে। 
যেই ভজে সেই পায় গুণের সাগরে ॥ 
শ্রীজয়দেব ঠাকুরের বৃন্দাবন যাইতে। 
অন্তরে আবেশ হইল ঠাকুর সাঁহতে ॥ 
ঠাকুর কিশোর রূপ স্থূল অঙ্গ ভার। 
কেমনে লইয়া যাব উপায় কি কার ॥ 
এতেক ভাবিতে রাধামাধব কাহল। 
চস্তা কি আমারে লয়্যা বৃন্দাবন চল॥ 
ঝৃঁলির ভিতর কার লইয়া যাইবে । 
ছোটর্প হব কিছু ভার না লাগিবে॥ 


পাঠাল্তর-_(ক) পরম-অমৃত। 
(খ) দণ্ড অহ্হ দন্ড অর্শ । 
(গ) চারপানে- চারপাশে । 


দ্বাদশ মালা ] 


ঠাকুরের আদেশ পাইয়া কাঁবরাজ। 
বৃন্দাবন গেলেন ঠাকুর ঝৃঁলমাঝ॥ 
বৃন্দাবনধাম দৌখ পুলক হইলা। 
কেশীঘাট-সান্নমধানে আনন্দে রাঁহলা ॥ 
কোন মহাজন রাধামাধবে হোরয়া। 
আর্দদ হইয়া দিলা মল্দির বনাইয়া॥ 
কাঁবরাট- অপ্রকটে* বহুকাল পরে। 
ঠাকুর লইয়া গেলা রাজা জয়পুরে॥ 
অদ্যাবাধ তথা ঘাঁটনাম রম্যস্থানে। 
বরাজ করয়ে চাঁদ ঝলকে বদনে॥ 
পরম সুন্দর রৃপ ভুবনমোহন। 
বিজ্বার চমকে যেন অঙ্গের কিরণ! 
অতএব শ্রীল-জয়দেব কাঁবরাজ। 
যাঁর গুণ কণার্ত যে প্রাসদ্ধ জগমাঝ ॥ 
অসাধার-গুণ সাধু অপার মাহমে। 
যাঁর স্নান অনুরোগে গঙ্গা আইলা গ্রামে ॥ 
কেন্দবিজ্ব হৈতে গঙ্গা হয় আঠার ক্োশ। 
প্রতাঁদন গঙ্গা স্নান করে বারোমাস॥ 
একাঁদন সাধু কোন কারণ-অধননে। 
যাইতে না পার ক্ষোভে ভাবয়ে মউনে ॥ 
হেনকালে গঙ্গাদেবী কল্লোল কাঁরয়া। 
সাধুর আশ্রম যথা কেন্দুল আঁসয়া॥ 
ক্তয়দেবে কহে গঙ্গা করাঁসয়া (ক) স্নান। 
তোমার পরশ লাগি আইন তব স্থান ॥ 
সব্বতীর্থ মধো গঙ্গা শ্রেষ্ঠ ন্রিজগতে। 
মাহমা কে কবে শিব শিরে ধরা যাথে॥ 
হেন গঙ্গা কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ পরশনে। 
সৌভাগ্য গণয়ে আর ধন্য কার মানে ॥ 
ইহার প্রমাণ বহুশাস্্রেতে বাখানে। 
প্রচরদ্রূপ সব্বলোকে অজ্ঞে নাহ জানে॥ 
শ্লরীমভাগবতে-_ 
“ভবাদ্বধা ভাগবতাস্ভীথাঁভৃতাঃ স্বয়ং বিভো। 
তখর্থীকুর্বাস্ত তার্থান স্বাস্তস্থেন গদাতৃতা ॥" 
অন্বাদ। 1ব,ভা, আপনার মত ভগবদভক্কেরা 


পাঠাল্তর-_(ক) করাসয়া-কব আঁস। 
১1 কাঁবরাট- অপ্রকটে_জয়াদব পরলোকগমন কাঁরলে। 


শ্্ীশ্ীভন্তমাল গ্রল্থ 


১৭১ 


নিজেরাই তীর্থস্বরূপ। িনজের অন্তরে বিরাজমান 
অর্থাৎ নারায়ণের সংসর্গ দ্বারা আপনারা (কোন কারণে 
অপবিত্র) তার৫থস্থানগুলিকে আবার তার্থে পারণত 
করেন। 

আঁম তাঁর শ্রীচরণ অন্তরে ধাঁরয়া (ক)। 

আশা করি আছি হাদিপান্র পসারিয়া॥ 

তার পানশেষ প্রেম-অমৃতের কণা । 

লালদাস প্রাপ্তহেতু করয়ে করুণা খে)॥ 


চরিত্র শ্রীর্্জন মিশ্র 


শ্রীমান অর্জন শর ভাগবত সাধ্‌। 
শ্রীপুরুষোত্তমে বাস সাঁমভ্যার বধূ 
পণ্ডিত গম্ভীর মহা উদার চারত। 
'নির্্মংসর শাস্ত শিম্ট তদগত-চিত ॥ 
1ভক্ষা উপজীব্য মানত সব্ববন্র উদাস। 
শ্রীমদগঁতা-ভাগবতে সদাই বিলাস॥ 
গঁতা-উপাঁনষদের টকা 'বিস্তাঁরিতে। 
“যোগক্ষেমং বহাম্যহং' শ্লোক বিচারতে ॥ 
মনে কিছু সন্দেহ জাল্মল সাধৃবরে। 
যোগ-ক্ষেম বাঁহয়া যে অনন্য-ভন্তেরে ॥ 
আপান যোগান হেন সম্ভব না হয়। 
পরোক্ষেতে দেন বাল সে পাঠ কাটয়॥ 
লেখন৭:হ আঁচাঁড়য়া পাঠান্তর স্থাপে। 
গীতা ভগবত দেহ সাক্ষাত-স্বরূপে॥ 
গীতপাঠ কাটাতে অক্ষরে আচাঁড়তে। 
রামকৃষ্$-অঙ্গ-ক্ষত হয়ে সেই ঘাতে ॥ 
জানাইতে তাঁহারে করিলা কিছ. ভাঙ্গ। 
আচাঁম্বাত বাত-বৃন্টি হয়ে উত্তরঙ্গী॥ 
[ভক্ষা না 'মলয়ে 'মশ্র থাকে উপবাসে। 
পরাদনে গেলা পুন ভিক্ষা অভিলাষে॥ 
হেথা দুই ভাই জগান্নথ বলরাম। 
ব্রাহ্মণবালকরূপে আইসে মিশ্রধাম॥ 





পাঠন্তর-_ (কে) ধারয়া- করিয়া ॥ 
(খ) করুণা কামনা। 


১৭২ 


দু'জনার স্কন্ধে দুই প্রসাদের ভার। 
রোদন করয়ে অঙ্গে পড়ে রন্তধার ॥ 

যাইয়া কহেন মিশ্র প্রসাদ পাঠাইলা। 
ঠাকুরাণ চমকিয়া কাহতে লাগিলা॥ 
এতেক প্রসাদ তে*হো পাইলেন কোথা । 
তোমাঁদগের স্কম্ধে দিতে মনে নৈল ব্যথা॥ 
সে যা হউক তোমাঁদগের অঙ্গে রন্তধারা। 
কান্দিতেছ মারল কে হেন বাঁঝ পারা॥ 
তাঁহারা কহেন মিশ্রণঠাকুর মারিল। 
তে*হো কহে অসম্ভব মনে না লইল॥ 
মশ্র ঠাকুর কারু নাহি দেন পাঁড়া। 
ব্রাহ্মণবালক থাকু নাহি হিংসে কাঁড়া॥ 
তাহাতে তোমরা হেন সুন্দর কিশোর। 
হেন অঙ্গে আঘাত না করে দস্ন্য-চোর ॥ 
সুকোমল অঙ্গ সুকুমার আহা মাঁর। 
কেমন নি্দয় সেই দয়া নৈল হেরি॥ 
পুন শিশু কহে-মাতা সত্য যে কাঁহনু। 
মশ্র মারিয়াছে ক্ষত হইয়াছে তনু॥ 
পৃনঃপুন শুনি ঠাকুরাণী মনে লৈল (ক)। 
তবে তবে খে) বাপ আহা কি দয়া মারল ॥ 
কেনে বা মারিল হেন কুমৃতি হইল। 
এ-হেন সোণার গায়ে গে) আঘাত কারল॥ 
তাঁহারা কহেন মোরা কিছ: নাহ কহি। 
সান্মকটে ছিনু মাত্র দোষ-গুণ এহি॥ 
লৌহ কন্টক তীক্ষ2 তাহার আঘাতে। 
আঁচাঁড়লা অঙ্গে এই দেখহ সাক্ষাতে ॥ 
এত শুনি ঠাকুরাণী দুধখত হইয়া। 
পাঁড়য়া রাহলা ভূমে আক্রোশ কাঁরয়া॥ 
শিশু দুই চল গেলা মিশ্র আইলা ঘ্বরে। 
[ভিক্ষা নাহ মিলে বাত-বারিষণ-তরে ॥ 
আসিতে আসতে ঠাকুরাণ কহে তবে। 
শুন দোখ এমন হইলে তুম কবে॥ 


পাঠান্তর (ক) লৈল- নৈল। 
€খ) তবে তবে- তবে বল। 
(গ) গায়ে _-অঙ্গে। 


্রীন্রীভন্তমাল গ্রস্থ 


| দ্বাদশ মালা 


এ-হেন কুমতি তব কি লাগি হইলা। 
আহা মরি দুটি শিশু মারিয়া ডারলা॥ 
এতেক নিগ্রহ কৈলে বহে রন্তধারা। 
পণ্ডিত হইয়া তার ফল এই পারা॥ 

এতো শুনি বিপ্র সাধু আশ্চর্য্য গাঁণয়া (ক)। 
আকাশ পাতাল ভাবে চমাঁকত হৈয়া ॥ 

কহ আরে কে আইল কাহারে মারিন। 
আমি তো কাহারো কভু হিংসা না কারনু॥ 
কোথা হৈতে আইলা শিশু বিবরণ কহ। 
বৃথা কেনে রোষ করি করহ কলহ ॥ 
ঠাকুরাণশ কহে মহাপ্রসাদের ভার। 

জানো নাহ স্কন্ধে দয়া পাঠাইলে যার ॥ 
তে'হো খে) কহে আমি তো না প্রসাদ পাঠাই। 
কেবা পাঠাইল প্রসাদ সে বালক বা কই॥ 
তবে ঠাকুরাণন পুন চমকিয়া কহে গগ)। 
কেবা পাঠাইল তবে তুমি যাঁদ নহে ॥ 
অপূর্ব-স্বরূপ দুটি গোৌর-কৃষ-বর্ণ। 
আত সুকুমার অঙ্গ কর্ণেতে সুবর্ণ ॥ 
সকন্ধে প্রসাদের ভার অঙ্গে রন্তধারা। 
কান্দিতে কান্দিতে আইলা যেন পুতুলাহারা॥ 
কহে প্রসাদের ভার মিশ্র পাঠাইলা। 
লোহার শলাকা দয়া অঙ্গ আঁচাঁড়লা॥ 
পণ্ডিত সুবোধ মিশ্র মরম বুঝিলা। 
গণতাপাঠ-কাটা হেতু অনুভব কৈলা॥ 
বুঝিয়া হঠাৎ মৃঙ্ছা হইয়া পাঁড়লা। 

কহে তবে সত্য আম অঙ্গ আঁচাঁড়লা॥ 
ঠাকুরাণী চমাকয়া পৃছে ধীরে ধণরে। 
কারণ কি ইহার 'ববাঁরয়া কহ মোরে॥ 
ঠাকুর কহেন আরে গাঁতা-ভাগবত। 
জগন্নাথের নিজ দেহ হয়তো (ঘ) সাক্ষাং | 
সেই গীতা পাঠ ছা তাহে আঁচাঁড়ল। 
অতএব জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বাঁজল॥ 


মিতা 


পাঠান্তর- (ক) গাঁণয়া- মানয়া। 
(খ) তেহো- মিশ্র । 
(গ) কহে-রছে। 
(ঘ) হয়তো- হয় যে। 


দ্বাদশ মালা ] 


তাহার উদাহরণ স্কন্ধে বাহ দেখাইল॥ 
জগন্নাথ বলরাম আইলা গৃহেতে। 

তুমি ধন্য দোখলা নহে আমার ভাগ্যেতে ॥ 
ব্রাহ্মণীরে প্রশংঁসয়া পুস্তক লইয়া । 
প্রেমাবেশে হর্ষভয়ে তটস্থ হইয়া॥ 
“বহাম্যহং" “বহাম্যহং লেখে পুনঃপহন। 
অপরাধ ক্ষেমাইতে করয়ে স্তবন॥ 
অদ্যাপিহ শ্রীঅর্জনামশ্রের গীতাটীকা। 
পাঁণ্ডিতের মান্য হয় গৌরবে আধকা॥ 
“বহাম্যহং বহাম্যহং' তিনবার হয়ে। 
অঙ্জুনামশ্রের দ্বারে স্বয়ং যে দেখায়ে॥ 
অতএব সিদ্ধান্ত অনন্য যেই ভজে (খ)। 
যোগক্ষেম দেন বাহ আপনার ভূজে! 
অজ্জনামশ্রের ভাগ্য কিবা অনৃপাম। 
ছলে কৃপা কৈল জগন্লাথ-বলরাম ॥ 


সেই মিশ্রঠাকুর-ঠাকুরাণণর শ্রীচরণ | 


কৃপা লাগ লালদাস করয়ে প্রার্থন॥ 





চাঁরত্র শ্রীশ্রীধরস্বামণ 


শ্রীল শ্রীধরস্বামী জগতে 'বিদিত। 
শ্রীমদ্ভাগবতটীকা কৈলা বিস্তারিত ॥ 
শ্রীনাসংহ-দরশন সাক্ষাতে করিলা। 

টকা মধ্যে মধ্যে গণঅমৃত বার্ণলা॥ 
কর্ম জ্ঞান যোগ ভীন্ত পৃথক পৃথক। 
মৃূঢডজনে নাহ বুঝে মানে করি এক।॥ 

স্বামী তাহা (গ) পৃথক কাঁরয়া ব্যস্ত কৈলা। 
আঁধকারণ [ভিন্ন ভিন্ন কার বাখানিলা ॥ 
কর্্ম-জ্ঞান-আঁদ হারিভান্তগন্ধ বিনে। 
1বফল উদ্ামমান্ন প্রাঁসদ্ধ ভুবনে ॥ 





পাঠাল্তর-_(ক) আঁম-মৃঞি। 
(খ) ডজে-_ভাজে এবং ভাবে। 
(গ) তাহা-তারে। 


্রীন্রীভন্তমাল গ্রল্থ 
“বহাম্যহং পাঠে আমি (ক) অবজ্ঞা কাঁরল। 


১৭৩ 
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে-_ 
“শ্রেয়ংসাতিং ভন্তিমূদস্য তে বিভো।”  ইত্যাদ 


অনুবাদ ও পূর্ণ শেলাক পূর্ে দুষ্টব্য। 
ভান্ত স্বতঃাঁসদ্ধ বিভু বিজয় ভুবন। 
ভান্তমুখ নিরীখয়ে কর্ম যোগ জ্ঞান॥ 
কর্ম জ্ঞান-আঁদ-মিশ্র ভান্ত যাঁদ হয়ে। 
ব্যাভচারী কহে শাস্দে নাহ প্রশংসয়ে ॥ 
শ্রীমদ্ভাগবতে-_ 
“জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমস্ত এব, 
জীবাস্ত সম্মুখারতাং ভবদটয়বার্তাম্‌। 
স্থানস্থিতাঃ কে) শ্রাতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি- 
যেপ্রায়শোহ জিত! জিতোহপ্যসি 
তৌস্ল্িলোকযাম ॥” 
অনবাদ।_হে আজত! তোমার কথায় সাধৃগণ, 
আর সাধুদের মূখে তোমার কথা মুখারত হইয্লা উঠে। 
মানুষেরা নিজ নিজ স্থানে থাকলেও সাধূজনের সান্নিধ্য 
হেতু সেই কথা আসিয়া তাহাদের কানে প্রবেশ করে। 
যাহারা সকল রকমে জ্ঞানের চেম্টা ছাড়িয়া মনেপ্রাণে শুধু 
তোমার কথাকে নমস্কার কাঁরতে কারতে সংসারবান্না 
করে, 'ন্রিভুবনে আর কেহ তোমাকে পরাজিত 
কাঁরতে না পারলেও তাঁহারা পারেন। তুমি তাহাদের 
বশ হও। 
শহ্দ্ধভাঁন্ত একমাত্র অনন্যশরণ। , 
অতএব 'নিপপেক্ষ স্বতঃঁসদ্ধ হ'ন॥। 
অনন্য অনন্য কার সব্বশাস্নে গায়। 
দুরাচার হইলেও সে সাধুমধ্যে হয়॥ 
শ্রীগীতায়াম- 


“আপি চে সৃদুরাচারো ভজতে মামন্যভাক্‌। 

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবাঁসতো 'হি সঃ॥” 
অনুবাদ পর্বে দুক্টব্য। 

ইহাতেই বুঝহ অনন্য বিনে ভান্ত। 

শুদ্ধ আধকারী নহে কহে বেদ-পধান্ত॥ 

হরিভান্ত-আশ্রত অন্য-দেব-আঁদ পজে। 

ভান্ততর্-রস সেই জন নাহ বৃঝে॥ 


পাঠা্তর- (ক) স্থানাস্থতাঃ-_স্থানে স্থভাঃ। 


১৭৪ 


প্রায়শ্চিত্ত কম্মী জ্ঞানী ভন্ত-আদ যে তে। 
যে যে আধিকারশ করিবেন সেই মতে ॥ 
হরিভান্ত জীবের যে কর্তব্য তাৎপর্য্য। 
কর্ম জ্ঞান নহে দেহধারণের বর্যয॥ 
শাঙ্কর বিরুদ্ধ গৌণ লক্ষণাব্যাখান। 
দৃষিয়া স্থাঁপলা শৃদ্ধমত বলক্ষণ ॥ 
শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ প্রচার করিলা। 

যত যত বিরুদ্ধার্থ বিচারে খন্ডিলা ॥ 
শৃদ্ধমত সাধুর সম্মত সতাং মার্গ কে)। 
নির্ণলা নিরাসি মত, মতবাদবর্গ॥ 
কাশপুরে দন্ড যত মতবাদিগণ। 

হঠ করি বিচার করিলা বহৃজন॥ 
পরাভব কার স্বামী দিলা ওলাহন। 
তথাচ না মানে পর্ত্বসংস্কার-কারণ ॥ 
উভয়সম্মতিমতে প্রাতিজ্ঞা করয়। 

মাধব যে অঙ্গীকরে সেই সিদ্ধ হয় ॥ 
টীকা নিঞা শ্রীলবেণীমাধব চরণে (খ)। 
ধারিতেই প্রভু কৈলা হৃদয়ে ধারণে ॥ 
স্বামী দেখে প্রভু হস্তে ধারয়া তুলিলা। 
অন্যে দেখে যেন হদে উীঁড়য়া লাগিলা ॥ 
অতএব জয় জয় শ্রীমদ্ভাগবত। 

ভাবার্থ দীপকা টীকা সাধু সাধূমত॥ 
জয় শ্রীশ্রীধরস্বামী ভুবনপাবন। 
ভাগবত-উপদেশে তারে জগজন॥ 
তাঁহার বৈরাগা-কথা আদ্য বিবরণ । 
শুনহ কহিব কিছু কর্ণরসায়ন ॥ 
শ্রীমান্‌ পরমানন্দপুরশীর কৃপায় । 
নৃসিংহ অকলঙজ্কশশণী হৃদয়ে উদয় ॥ 
মহাভাগবতোন্তম পণ্ডিত গম্ভশর | 
বৈরাগ্য জাল্মল গৃহে মতি নহে স্থির॥ 
গৃহে এক স্ত্রী মানত পূর্ণ গর্ভবতী । 
তোঁজয়া যাইতে বন হৈল দঢ়মাতি॥ 


পাঠাল্তর- (ক) সতাং মার্গ_ সতামার্গ। 
(খ) শ্রীল বেণধমাধব চরণে- শ্রীবেণশমাধব শ্রীচরণে । 
১। ওলাহন-_ উপালম্ভন, তিরস্কার 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


| দ্বাদশ মালা 


হেনকালে নারী পত্র প্রসব হইয়া । 
কালপ্রাপ্ত হৈল তার বালক রাখয়া ॥ 
সাধু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রাহতে না পারে। 
চন্তয়ে বালক এই কেবা রক্ষা করে॥ 
ভাবতে ভাঁবিতে দৌবি (ক) এক জোঁঠ-ডম্ব*। 
চালে হৈতে পাঁড় গেলা না অবলম্ব॥ 
ভাঙ্গিয়া 'ভতর হৈতে বাচ্ছা নিকশিয়া। 
খাইল সম্মুখে এক মাক্ষকা ধারয়া॥ 
সাধু তাহা দোখ মনে বিচার কারল। 
সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল॥ 
এতেক ভাঁবয়া তোঁজ গমন করিল। 
অনাথ বালক গ্রাম্যলোকেতে পালিল ॥ 
সেই শিশু কালে মহাপাণ্ডত হইলা। 
ভাঁট্র নামে রামলণলা-সাহত্য বার্ণলা॥ 
শ্রীধরস্বামীর শ্রীচরণ-গুণ গাই । 
শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচরণে মাত চাই॥ 





চারত্র শ্রীবিষ্বমঙ্গল মহাশয় 


শ্রীমান বিজ্বমঙ্গল ঠাকুরের বলিহারি। 
সাধু-চূড়ামাঁণ পরাকাভ্ঠা-প্রেমমভোরি ॥ 
অপূর্র্ক অদ্ভূত চমৎকার সমঙ্গল। 
অলৌকিক রীত সূচারত স্ানম্মল | 
কৃষ্ণহস্ত ধার ফে'হো জোরাবার কৈলা। 
পুন নেত্র ভার রৃপসাগর দেখিলা॥ 
তাঁর সূচারব্র-সাগরের এক কণা। 

গাইব পাবত্র লাগি দুম্মতি আপনা ॥ 
দক্ষণদেশেতে কৃষবেণবা নামে নদটী। 
তাহার 'নকট গ্রামে প্রায় কর্ঘমবাদণী!৷ 
তথায় বসাঁত বিল্বমঙ্গল নাম 'বিপ্র। 
লম্পটস্বভাব ধর্ম্মমঅংশে আতক্ষিপ্র॥ 
নদীপারে এক বেশ্যা নামে চিন্তামণি। 
তাহাতে আসন্ত সদা 'দবস-রজনণী॥ 


পাঠান্তর-(ক) দৌব-দৈবে। 
১। জেঠি-ডিম্ব_1টকাঁটাকর িডিম। 


দ্বাদশ মালা ] 


একাদিন বিপ্রের 'পিতৃশ্রাদ্ধ-মৃতাতাথ। 
বেশ্যা কহে নদীপার না আঁসহ ইথি॥ 
সারাঁদন রহে ঘরে উদ্বিগ্ন-মানস। 
'দ্বতীয় প্রহর রাত্রে হইল অবশ! 
বৃন্টবারষণ ঘোর বহে ঝঞ্জাবাত ॥ 
উঠিয়া চাঁললা নাহ মানে বজ্ত্রাঘাত॥ 
নদীপার যাইতে নাহ নৌকা নাহ ভেলা। 
কাম-তরাঁণতে চ়ি জলে ঝাঁপ 'দিলা॥ 
কামবেগে লইয়া ডুবায় জলবেগে। 
ডুবিতে ভাঁসতে এক শব পাইল আগে॥ 
জ্ঞানহত কাম্ঠবৃদ্ধ্যে মুরদরে* (ক) ধাঁরয়া। 
সড়া মৃতের ক্লেদ লাগে সব্বাঙ্গ ভরিয়া ॥ 
সে অনুধাবন নাহি, কম্টে পার হৈয়া। 
বেশ্যার বাটীর চৌপদিগে ফিরয়ে ধাইয়া ॥ 
প্রাচীরের গর্ভে এক সর্প মুখ 'দিয়া। 
রহয়ে বাহিরে পুচ্ছ লাঁম্বত হইয়া॥ 
দ্বার না পাইয়া দীর্ঘ রজ্জুবৃদ্ধি কার। 
সেই সর্প ধার উঠে প্রাচীর উপার॥ 
[ভিতরে উপর হৈতে লম্ফ 'দিয়া পড়ে। 
শব্দ শুনি বেশ্যাগণ ডরে হড়বড়ে ॥ 
বাহর হইয়া আস প্রদীপ লইয়া। 
দেখে বিজ্বমঙ্গল হয় আঙ্গনায় পাঁড়য়া॥ 
পাঁড়য়া চার্ণত' দেহ উঠিতে না পারে। 
ধরাধার কাঁরয়া আনিলা সভে ঘরে! 
অঙ্গেতে দূর্গাতি (খ) ক্লেদ দোখয়া পছয়ে । 
যেরূপে আইলা গিয়া প্রত্যক্ষে দেখায়ে ॥ 
স্নান আঁদ করাইয়া বসাইয়া গৃহে । 
বশেষ ভর্সনা কার বেশ্যা বহু কহে॥ 
ছি ছি ধিক ধিক তব হেন দুস্টবুদ্ধ। 
হেন কর্ম্মে যার মাত তার এই "সা্ধি॥ 
হেন তম মদ যাতে শব কালসর্প। 

না 'চানলে অধীন হইয়া কামদর্প ॥ 


পাঠাল্তর- (ক) মুবদরে-_ম্দর | 
(খ) দৃর্গাত- দন্থি। 
১। মুরদরে--মৃতদেহকে । 


শ্লীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ১৭৫ 


আমি বেশ্যা নীচ আত অস্পর্শ কে) নিন্দিত। 
তাহে তুম বিপ্র মোতে ক্রিয়া অনুচিত ॥ 
এহেন অগ্রাহ্য কর্মে হেন অন্নরাগ। 
ইহার যে শতাংশের অংশ খে) একভাগ ॥ 
শ্রীকচরণে যাঁদ হইত তোমার (গ)॥ 
তবে কি না হইত চতুব্বর্গসেবা সার ঘে)॥ 
চন্তামাণবেশ্যার যে চিন্তামণি বাক্য। 
শুনি বিজ্বমঙ্গলের হদে হৈল সোখ্য (উ)॥ 
আগমন রেশ আর ভর্সন বিশেষে । 
ভাঁবয়া বিবেক হৈল সুদৃঢ় মানসে ॥ 
রাত্রি (চ) কৃষ্ণলীলাগানে প্রভাত হইল । 
বৈরাগ্য করিয়া প্রাতে অমান চলিল॥ 
স্থানান্তরে এক সাধু সোমাগার নাম। 
তাঁর স্থানে কৃষমল্ত লৈলা আঁভরাম॥ 
একভাবে বংসরেক গুরুর সেবন। 
কারয়া পাইলা রত্ন শুদ্ধপ্রেমধন ॥ 
অলোক প্রেমভান্ত পাইয়া হৃদয়। 
মদপানে যেন মত্ত দিবানাঁশ যায়॥ 

কষ দরশনে মন-উৎকণ্ঠা হইল। 

হা হা কোথা কৃষ্ণ বাল ধাইয়া চলিল॥ 
বৃন্দাবনে যাইবার হইল আশয়। 
'দগাবাঁদগ নাহ (ছ) অনুরাগে ধায়॥ 
কথোক বসে এক গ্রামে উত্তারয়া। 
সরোবরতঈ-4 বৃক্ষতলেতে বাঁসয়া॥ 
প্রেমাবেশ অন্তর্মনা দুই চারি 'দিন। 
বাঁসয়া রাহলা তথা আত্মস্ফার্তহীন॥ 
গ্রামস্থ প্রবীণ লোকে দৌখিয়া সুপান্র। 
ভন্তিভাবে প্রশংসয় ছল ছল নেত্র॥ 
সরোবরে স্নান করে বহু নরনারী। 
সুন্দরী যুবতী এক বাঁণকের স্বী॥ 


পাঠান্তর-(ক) অস্পর্শ_ অস্পশ্য। 
(খ) শতাংসের অংশ- শত অংশ অংশের । 
(গ) তোমার তোমায় । 
(ঘ) চতুর্বর্গসেবা সার- চতুর্্বর্গ সেবে যায়। 
(ঙ) পা 
(চ) রানি রানে 
(ছ) দাদ নাহ-দাক্বাদশ জ্ঞান নাহি। 


৯১৪৬ 


দৈবাত্ত তাহার পানে দৃস্টিপাত হৈল। 
হেন যে সাধূর মন ঈষত টলিল॥ 
আপন অস্তর-রাঁতি বৃঝিয়া আপনে । 
উপায় সৃজিলা কিছ শাম্তর কারণে ॥ 
স্নান কার সেই নারী যে 'দিগে চলিলা। 
সাধু তার পাছে পাছে গমন করিলা॥ 
বধ্‌ নিজ অন্তঃপুরে গমন (ক) করিলা। 
সাধ্‌ তার গৃহদ্বারে বাঁসয়া রহলা॥ 
হেনকালে খে) সেই স্লীর স্বামী সুচরিত। 
দ্বারে সাধ বাঁস দেখি হইলা চকিত॥৷ 
বহু স্তব কার কহে করযোড় কার। 
কিবা আজ্ঞা হয় কহ কার শিরে ধার॥ 
সাধু কহে যাঁদ মোর বচন রাখহ। 
তোমার রমণী আনি আমারে দেখাহ ॥ 
বাঁণক-চরিত্র কিছ অলৌকিক হয়ে। 
বৈষফব-পিরাতি-কাষে স্বীকার করয়ে॥ 
অস্তঃপুরে গিয়া অলঙ্কার পরাইয়া। 
আনিলা রমণী নিজ সুবেশ কারয়া॥ 
নিজ্জনে সাধূর আগে হর্ষে আন দিলা । 
আপাদমস্তক সাধু সব নিরখিলা ॥ 
চক্ষু সম্বোধন কার তত্ত 'বিচারিয়া। 
কহিতে লাগিলা নিজমন বুঝাইয়া ॥ 
অরে মূঢ় চক্ষু কি দেখিয়া ভুলিয়াছ। 
অগ্রাহ্য আবদ্যাপথে কি ধন পাইয়াছ॥ 
রন্ত-মাংস-ক্রেদ-বিজ্ঞা-মৃত্রময় দেহ। 
তক (গ) আচ্ছাদন মাত্র দরশ-সবহ ॥ 
নর্ঘণ তোমার মাত এহেন কদর্য্যে। 
লালসা করহ যাথে নন্দিত অভুজ্যো॥ 
শিক ধিক আরে দুষ্ট অসত হীন্দ্ুয়। 
ক্ষেম বিড়ম্বন মোরে না কর অসূয় (ঘ)॥ 
এই তো ইহার তত্ব জানিলে এখন। 
পাঁরণামে কেবল যে দুঃখের কারণ ॥ 


পাঠাল্তর-_কে) গমন- প্রবেশ। 
(খ) হেনকালে-_এইকালে। 
(গ) তক-_ত্বক-। 
€ঘে) অস্য়--অশীয়। 


শ্রীশ্রীভত্তমাল গ্রল্থ : [ দ্বাদশ মালা 


আচ ২৬৫ ইইউ 


এতো কহি সেই (ক) যুবতীর স্থানে কহে। 
তাক্ষয দ্যাট সচ শীঘ্র আন দেহ মোহে॥ 
আজ্া মানি সচ দুটি যাইয়া আনিলা। 
সাধ্‌ নিজ চক্ষে তাঁরে বিন্ধিতে' কাহলা॥ 
পুনঃপৃন আজ্ঞা না লাঙ্ঘতে পার 'বিন্ধে। 
বণিক্‌ দৌখয়া খেদ করে নিরানন্দে ॥ 
আজ্ঞারুমে পুন সেই সরোবরতীরে। 

হস্ত ধার লইয়া রাঁখলা ধারে ধীরে॥ 
কৃষভজনের বাধা করিতে প্রবর্ত। 

যেহেতু ইন্দ্রিয় নস্ট কৈলা শৃভ-ব্রত॥ 
কৃষ-দরশন-রাগে চলে বৃন্দাবনে। 
অনুরাগচক্ষু যার কি করে নয়ানে॥ 
রাধাকৃফ-লীলা-রূপ-গুণ মধু মাতি। 
ক্ষণে হাসে কান্দে গায় ক্ষণে পড়ে ক্ষিত॥ 
মাতোয়ার প্রায় থরথর কার চলে। 

বর্ণয়ে মধুর গীত ভাসে অশ্রুজলে ॥ 

যে গীত-অমৃতে 'ন্রিভূবন পুলকিত। 
কৃষ্ককর্ণামৃত নাম অদ্যাপহ স্থিত ॥ 
বৃন্দাবন গিয়া ব্রন্মকুণ্ডের নিকটে। 

বাস কষ্ণপ্রাস্ত আশা গৃজরার ঘাটে ॥ 
ভকতবৎসল কৃষ্ণ দয়ার্র হইয়া । 
বিজ্বমন্থলেরে কহে সম্মুখে আসয়া॥ 
রোদ্রে কেন বাঁস ভাব, ভোখে (খ) কেনে রহ। 
ছায়াতে আঁসয়া বৈস, আহার করহ॥ 
তেহো কহে অল্ধ মৃঁঞ দেখিতে না পাই। 
কে তুমি স্বরূপে কহ তবে আম যাই॥ 
কৃষ্ণ কহে গ্রামী গোপশিশু হই মৃঞ। 
মাতা অন্ন দিয়া পাঠাইলা তব ঠাঞ্জে॥ 
শ্রীঙ্গ-সদগন্ধে আর সুমম্ট বচনে। 

সাধু অনুভাবে-তত্ব জান গেলা মনে॥ 
আনন্দ উৎকণ্ঠা আর হয়া গুরুগৃরি। 
সাপটিয়া ধারব যে মনে আশা কার॥ 


পাঠাল্তর- কে) এতো কহি সেই-এতেক বিচার 
খে) ভোখে- ভূুকে। 








দ্বাদশ মালা ] শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ১৭৭ 
কহে তবে হাথ ধার বৃক্ষছায়ে লহ। হৃদয় হইতে যাঁদ পারহ যাইতে । 

অন্ন আনিয়া কোথা খাই তবে দেহ ॥ তবেত গাঁণয়ে মুঞ্ি পৌরুষ তোমাতে ॥ 

কৃষ দুরে থাকি বাম হস্ত বাঢ়াইয়া। তদুস্তশ্লোকঃ__ 

তঙ্জনী ধাঁরতে কহে মুচাক হাঁসয়া॥ “হস্তমুতক্ষিপ্য (ক) যাতোহাসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমন্ভুতম। 
আহা মাঁর সেই ভঙ্গী সেই মন্দহাি। হৃদয়াদ্যাঁদ নি্ধ্যাঁস পৌরুষং গণয়াম তে॥” 
ধিক ধিক কোটিচন্দ্রে কোট সূধারাশি॥ এ ০ 

ছল কাঁর রুহে সাধ্‌ কই কোথা তুমি সুপ নব 
হের আইস কোথা হস্ত নাহ পাই আমি॥ আমার হৃদয়' হইতে যাইতে পার তবেই তোমার পৌরুষ 
পুন কিছু হাত বাঢ়াইলা ভঙ্গী কারি। বুঁঝব। 


সাপটয়া ধরে সাধু আত দ্রুত কাঁর॥ 
সৃদারদ্র যেন পরশমাঁণ পথে পায়। 
মরলে পুনশ্চ যেন দেহে প্রাণ পায় 
বহকাল ক্ষুধার্ত পাইয়া সুধারাশি। 
যেমত আনন্দ পায় তেমাঁত পরশ ॥ 
কুষণ কহে ছাড় মোরে মু ঘরে যাই। 
ক কারণে ধর তুম কহ কার (ক) তাই॥ 
তেপহো কহে হেন হস্ত ছাড়তে কি পাঁর। 
বান্ধিয়া রাখব আজ হদয়-মাঝা!র ॥ 
বহুদৃঃখে অনেক সাধনে হেন ধন। 
পাইয়াছ যাঁদ বা ছাড়ব কি কারণ ॥ 

পর কি পরের দুষখ বুঝয়ে কখনো । 
তুমি সে এমন (খ) কভু না দোখ এমনো॥ 
নিজহানি নাহ পরদুম্ুখ-বিমোচন। 
দরশন দিয়া মাত্র তাহো না করণ॥ 
তথািহ কৃষ্ণ করে হাথ টানাটানি 

চোরা যেন নাহ মানে ধম্মের কাহিনী ॥ 
সাধু যাঁদ শন্ত কারি শ্রীহস্ত ধাঁরলা। 
আহা মার বাজে বাল শঠতা করিলা॥ 
বেদনা লাগব বাল সাধু চমাঁকলা। 
যে-হতুক হস্ত শলথ পাই পলাইলা॥ 
ফাঁফর হইয়া সাধু কহিতে লাগলা। 

এ বড় আশ্চরণয নহে হাথ ছড় (গ) গেলা।॥ 





পাঠাল্তর- (ক) কাঁর-মোরে 
(খ) এমন-যৈমন অথবা কমন। 
(গ) ছুঁড়_ছাঁড়। 


৯ 


তবে স্নেহে কৃষ্ণ পুন কহে নিজভন্তে। 
ছায়াতে আইস এই মোর সাথে সাথে ॥ 


'ত্রপদ ছন্দ 


কষ দূরে দূরে যায়, সাধ্‌ পাছে পাছে যায়, 
চক্ষু অন্ধ না পায় দেখিতে । 

চুম্বকমাঁণর সাথে, লোৌহ স্বাভাবিক রীতে, 
যেন ধায় যায় তেন-মতে ৷ 

বসাইয়া বৃক্ষতলা, দুগ্ধ অন্ন আন 'দিলা, 
তে*হো কহে কভু না খাইব। 

যাঁদ মোরে একবার, দেখাও রূপের ভার, 
তবে যাহা কহ সে কাঁরব॥ 

কৃষ কহে £ক দোঁখবে, দোঁখলে বা ক হইবে, 
/গাপ-ীশশহ কভু দেখ নাই। 

সাধু কহে কিবা কহ. না বাঝয়া প্র্লপহ, 
গোপসনে কার্ষ্য যে সদাই ॥ 

হাঁসয়া নিকটে যায়, পুন কৃষ্ণ পিছে ধায়, 
আনন্দে কৌতুক ভভন্তসনে। 

নানান কৌতুক রসে, খেলয়ে পরমোল্লাসে, 
সাধু হাদি হয়ে বিদারণে॥ 

সম্মুখে বাঞ্চত নিধি, দোঁখতে না পায় সুধা, 
চন্ষু অন্ধ মনে ধকধাক। 

আন্ধার ঘরেতে যেন, কালসর্প হয় তেন, 
উতকশ্ঠিত আশা লকলাকি॥ 





পাঠাল্তর-_-(ক) হস্তমুখক্ষপ্য_ হস্তমাক্ষিপ্য। 


৯৬ 


কহে অহে কৃষ্ণ ধূষ্ট, নির্দয় নষ্তুর-শ্রেজ্ত, 
দয়া নাহ তিল আধ তোমা । 

দরশনমাত্রে যাঁদ, রক্ষা পায় হত বাধ কে), 
গতপ্রাণ দেহ খে) হয় সমা॥ 

তাহে তব কিবা খেতি, কিবা লাগে কিবা বোঁথ, 
কিবা হাসো চাণল্য প্রকাশো। 

পুন কহে অহে নাথ, করি বহ প্রাণপাত, 
উপায় কি তাহা মোহে ভাষো॥ 
তবে এই গে) স্তুতি কার শুন। 

এতো কাঁহ স্তব পুন, করয়ে উন্মত্ত যেন, 
প্রলাপয়ে ধায় উঠি ঘন॥ 
কৌতুকা হইয়া পুন কহে। 

কালোর্প কি দেখবে, তাহে বা কি সুখ পাবে, 
বর মাগ সুখৈশ্বর্ধয যাহে॥ 

শ্রীবিজ্বমঙ্গল কহে, কি দিয়া ভুলাবে মোহে, 
কি ধন তোমার আর আছে। 

ভুন্ত মান্ত যেবা হয়. ভান্তর যে চেড়৭দ্বয়, 
পদ সেন ফিরে পাছে পাছে ॥ 

হেন ভান্ত ঠাকুরাণন, প্রেম-রতন-মণি ঘে), 
অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া । 

মো হদয়-সিংহাসনে, বৈসে চেড়ীগণসনে, 
অতএব ভুলাবে কি দিয়া ॥ 

যাঁদ মোরে কৃপা কর, দান কর এই বর, 
মোর দুটি চক্ষুদান 'দিয়া। 
সম্মূখে দাণ্ডাও দেখাইয়া (ঙ) ॥ 


পাঠাল্তর- কে) বাধ- পনাঁধ। 
(খ) দেহ- দেহে। 
গে) এই--এবে। 
€ঘ) প্রেম-রতন-মাঁণ- প্রেম-ধন-ররমাণ। 
(৬) দেখাইয়া-দেখা দয়া । 


প্রীন্্ীভন্তমাল গ্রল্ধ 


| দ্বাদশ মালা 


০০০ 


তবে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ, সুধাময় করাম্বুজ, 
দয়া কার চক্ষে বুলাইলা। 

অপ্রাকৃত দেহ সেই, দিব্যচক্ষ হৈল দুই (ক), 
কষর্প-পানের পিয়ালা॥ 

সম্মুখে রূপের রাশ, নান্দয়া অসংখ্য শশন, 
হেরি অচেতনে পড়ে ভূমে। 

পুলকাশ্র আঁদ করি, অম্ট অনুভাব ভারি, 
উচ্ে পড়ে নাচে গায় কলমে ॥ 

এইর্‌প দরশনে, নানাগ্ণ-বরণনে, 


পরম আনন্দে দিন যায়। 
কৃষ্ণ নিজ-তুন্ত-শেষে খে), দ্ধ অন্ন স্নেহাবেশে, 
দোনা ভার নিত্তাঁন যোগায় ॥ 
দৈবযোগে সেই রামা, চন্তামাঁণ বেশ্যানামা, 
কৃষকপা তাহার উপারি। 
সকল কাঁরয়া দূরে, কৃষ্পপ্রেমাবেশভরে, 
আসি মিলে বৃন্দাবনপুরী॥ 
সৃবৈরাগ্য অনুরাগে, শ্রীবিজ্বমঙ্গল-আগে, 
আসিয়া মাললা চমাঁকতে। 
শ্রীবল্বমঙ্গল তবে, বর্মোদ্দোশ” (গ) গৃরৃভাবে, 
প্রণামলা বহু ভান্তরীতে ॥ 
কৃফদত্ত অন্নদোনা, ম্টান্ন পক্াম্ নানা, 
. খাইতে দিলেন যত্র কার। 
চিভ্তামাণ কহে মুঞ্ঞও, খাইতে তোমার ঠাঁঞ, 
নাহি আইন অন্ন হার হরি (ঘ)॥ 
কফকৃপা তোমা'পাঁর, তুমি শ্রেম্চ আধকারী, 
জগত শুধিতে পার হেলে। 
শরণ লইনু মুঁঞ, আর কিছু নাহি চাই, 
কষ মোরে দেখাও বিরলে ॥ 


পাঠাল্তর-_(ক) দুই তে*ই। 
(খ) ভুন্ত-শেষে-_ভীন্তশেষে। 
(গ) বর্মোঙ্দোশ- রত্বদর্শশ। 
(ঘ) হার হার- হেথা হোর। 
১। বর্মোন্দেশি--পথপ্রদর্শক। 


দ্বাদশ মালা ] শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ১৭৯ 


এতো কাহ 'চন্তামাঁণ, কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী, | চিস্তামাণ আঁধকারা, ভন্ত-অনুরোধ ভারি, 
প্রেমাবেশে পড়য়ে ঢাঁলয়া। দুই তত্তে দিলা দরশন। 

শ্রীবল্বমঙ্গল সাধু, হোরি তার প্রেমাসিন্ধু, অহো ক আশ্চর্য্য কথা, প্রফল্ল সৌভাগ্য লতা, 
আনন্দে মগন হৈল হয়া ॥ দুজনার একুই সমান॥ 

আশ্বাসয় বহু বোর, কৃষ্কৃপা তোমা'পরি, সেই দোঁহাকার পদ, ছাঁড়য়া বিষয়-মদ, 
অবশ্য দবেন দরশন। সেবন কারব প্রেমাবেশে। 

এতো কাঁহ কৃষ্ণস্থানে, সটেপটে শ্রীচরণে, | হেন দশা কবে হবে, কবে বাঁধ পৃরাইবে, 
ধারয়া করিলা দডঢ় পণ ॥ মনের মানস লালদাসে॥ 


ইত শ্রীভন্তমালে শ্রীজয়দেব-আঁদ-ভন্ত-গৃণ-বর্ণনং নাম দ্বাদশ-মালা 0১২ 


ভ্জত্ম্সাচে্ণ ্বালিল। 


জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভন্তবৃন্দ ॥ 
জয় রৃূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপালভর্ট দাস-রঘুনাথ ॥ 





চাঁরত্র শ্রীভাব্‌ক ব্রাহ্মণ 


গোকুলেতে স্থিত বিপ্র ভাবুক আখ্যান । 
বাল্য-উপাসক হয়ে কে) শ্রীকৃফচরণ ॥ 
শুদ্ধমাধূর্য্য বাংসল্যভাবে খে) সেবে। 
অনন্য-ভকাতি মতি ভজে একভাবে ॥ 
অপত্ত্রক বিপ্র পুত্রভাবে গে) ভজে হার। 
সদাই মানসপথে স্নেহাবেশ কার ॥ 
ভজিতেই ভাবাঁসদ্ধি ঘ) বিপ্রের হইল । 
বাল্যর্প প্‌ত্রভাবে সাক্ষাত হইল ॥ 
আকাশের চান্দ যেন করেতে পাইলা। 
আনন্দসাগরে বিপ্র মগন হইলা॥। 
প্রেমেতে এশ্বযজ্ঞান শাথিল হইয়া । 
শুদ্ধমাধূর্যয ব্জানুগা-ভাব পাইয়া ॥ 
লালন পালন করে পন্ত্র কার জ্ঞান। 
ক্রোড়ে বসাইয়া অন্ন করায় ভোজন ॥ 
নানা অলঙ্কার বস্ত মাল্য পরাইয়া । 
সুবেশ করয়ে নাসায় তিলক লাঁচয়া ॥ 
চুম্ব আঁলঙ্গন করে নাচায় কাচায়। 


স্নেহানন্দাসম্ধু বিপ্র দেহে না আমায় ডে) 


যেখানে যে দ্রব্য ভাল দেখয়ে সম্মুখে । 
গোপাল-কারণ আন যত্ব কার রাখে ॥ 





পাঠান্তর- (কে) বালা-উপাসক হয়ে বালাভাবে উপাসক। 
(খ) শহ্ধমাধূর্য্য বাংসলাভাবে- শুদ্ধ বাংসল্য সেই 


মাধূর্যাভাবে । 
€গ) শপূুল্রভাবে পর্বত ভাবে। 
(ঘ) ভাবাঁসাদ্ধ-_-ভাবাসন্ধ । 
(৬) আমায় -আশায়। 


নাঁটিম ঝৃম-ঝুমি গেন্ডু ভাটা রাঙ্গাকাঁড়। 
কন্যা-বর মৃন্তিকার ভাঁড় হাঁড়কুশড় ॥ 
খেলনা খোঁলতে দেয় আনাল্দত মনে। 
কোলে কার নাচায় অশ্রু বহয়ে নয়ানে॥ 
ণদবানাশ নাহ জানে গোপাল পাইয়ে । 
কোট ব্রহ্মানন্দ যার সমান না হয়ে॥ 
রাত্রে ক্রোড়ে কার 'বপ্র করয়ে শয়ন। 
হাথ চাপাঁড়য়া অঙ্গে নিদ্রা করায়েন ॥ 
একাঁদন রানে ঘরে 'বড়াল ডাকয়ে। 
শোশপাল নিদ্রা না যায় চমাক উঠয়ে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে বিপ্রের গলা জাঁড়য়া (ক) ধরয়ে 
কেনে কেনে বাল সাধু বক্ষঃস্থলে লয়ে ॥ 
গোপাল কাঁন্দিয়া কহে মোরে ভয় করে। 
অই যে ক ডাকে দেখ ঘরের ভিতরে ॥ 
কোলের ভিতরে দাঁব" ব্রাহ্মণ কহয়। 
নানানানা ভয় নাই বিড়াল ডাকয়॥ 
পুনর্বার আর দন এমত ডাঁরল (খ) ৷ 
ভরসা-বচনে তে'হো লালন কাঁরল ॥ 

এক 'দন.দ্ধজে কিবা দৃূ্দৈব ঘাঁটল। 
এঁশবর্যয ভাব (গ) আসি উদয় হইল ॥ 
মনে মনে ভাবে বিপ্র এ কি অদভুত। 
ন্রেলোক্যের নাথ কৃ ঈশবর অন্যুত ॥ 
দেবের দেবতা 'বভূ কালের যে কাল। 
ভয়ের যে ভয় হয়ে যমের করাল ॥৷ 
ঠবড়ালের ডাকে 'ঞ্িহো ভয় পায় কেনে। 
মুগধ-বালক-প্রায় কান্দে কি কারণে ॥ 
এতেক ভাঁবয়া বাল্যভাব দূরে গেলা । 
এশবর্যাভাবেতে স্তুতি করিতে লাঁগলা॥ 


পাঠাল্তর-- কে) জাঁড়য়া- চাঁপিয়া । 
(খ) এমত ডাঁরল- এ মাত ডুরিল। 
(গ) এশ্বর্য্য ভাব-এশবর্যোর ভাব। 
১। দাব-_ চাঁপয়া। 





য়োদশ মালা ] শ্রীশরীভন্তাল গ্রন্থ ১৮১ 
ভাবাস্তর বুঝি কৃষ্ণ অস্তদ্ধান কৈলা। শ্রীভাগবতে-_ 

হাহাকার কার বিপ্র ভূমেতে পাঁড়লা॥ “ন কহিরশচল্মংপরাঃ শাস্তরূপে 

নাঁধহারা রঙ্ক” যেন মাঁণহারা ফণী। নঙ্ক্ষযান্ত নো মেহনামষো লে হেতিঃ। 


1শরে করাঘাত হানে (ক) উচ্চ করি ধ্যান! 
দৈববাণী হৈল তবে ব্রাহ্মণের প্রতি । 
এতে তব হৈল অন্য ভাবাস্তর মাতি॥ 
অতএব পুন দেখা না পাবে এ দেহে। 
দেহ-অস্তে পাবে মোরে নাহক সন্দেহে ॥ 
দৈববাণী শুনি তবে স্থির হৈল মন। 
সেইদন 'নরাখয়া রাঁহলা ব্রাহ্মণ 
অতেব এশ্বর্াভাবে কৃষ্ণ নাহ পাই। 
এই দেহে উংকট মাধূর্য্য পাইল যেই॥ 
পুন ভাবাস্তরে পুন অন্তদ্ধান কৈলা। 
দেহাস্তে স্বমতে সাধু বজে কৃষ্ণ পাইলা॥ 
এশবর্যযভাবেতে অন্যধাম-প্রাপ্তি হয়। 
মাধূর্যযভাবেতে ব্রহ্দপূরে কৃষ্ণ পায়॥ 
দাস্য সখ্য বাংসল্য মধুর চার রস। 
ব্রজে উপাসনা রাত কৃষ্ণ যাহে (খ) বশ॥ 
কেবল যে 'বাঁধমার্গে ভজয়ে কৃষেরে। 
মাহষাঁত্ব প্রাপ্ত হয়ে দ্বারকাদপুরে॥ 


যামলে__ 
“রিরংসাং সুষ্ঠু কুব্বন যো বাধমার্গেণ সেবতে। 


কেবলেনৈব স তদা মাহষাীত্বাময়াং পুরে 
অনবাদ। যান শ্রীকষের সাহত স্ঠুভাবে রমণ 

কামনা কাঁরয়া শুধু বিধিমার্গ অবলম্বনে তাঁহার সেবা 

করেল, তিনি দ্বারকাপুরে মাহষাত্ব লাভ কাঁরতে পারেন। 

প্রয়-আত্মা-পতৃ-সখা-গুরু-দৈব-মিত্র। 

সৃহদ-ইম্ট-পাতি-দ্রাতৃ প্রেন্ঠ আদ পাত্র॥ 

কোনো ভাবে চিন্তে যেই সেই হয়ে ম্ত। 

প্রাপ্তির বিশেষ ধাম যথা ভাবযস্ত ॥ 





পাঠাল্তর- (ক) হানে-_কার। 
(খ) যাহে-_তাহে। 
১। রঙ্ক দারদু, কৃপণ। 


যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ, 
সখা গুরুঃ সৃহদো দৈবামম্টম |” ূ 
অন্যৰাদ।_ (মাতা দেবহৃতির প্রাতি কাঁপলদেবের 
উন্ত) হে শাস্তর্পে, আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা, পত্র, 
সখা, গুরু, বম্ধু ও অভাঁম্ট দেবতা, আমার সেই ভন্তেরা 
কখনও 'বিনাশপ্রাপ্ত বৈকুণন্ঠে ভোগ বা আনন্দ রাহত) 
হয় না। আমার কালচক্র (অনিমিষ হেতি ) তাহাঁদগকে 
কখনও গ্রাস করে না। 


হয়শীর্পণ্চরানে-_ 

“পাঁতিপুতরসূহদভ্রাতৃপিতৃবন্মন্রবদ্ধীরম্‌। 
যে ধ্যায়ান্ত সদোদযুস্তাস্তেভ্যোপণীহ নমো নম$॥” 

অন্ৰাদ।-এই সংসারে যাহারা শ্রীহরিকে পাত, পত্র, 
সুহদ, ভ্রাতা, পিতা বা বন্ধুর মত ভাবিয়া সর্বদা উদহ্্ত 
হইয়া ধ্যান করেন তাঁহাঁদগকেও বার বার নমস্কার । 
ভাবুক-ব্রাঙ্মণ-সাধৃ-চরিন্র বর্ণিল। 
আন্ঙ্গে রাত স্থূল কিণ্িত কহিল! 


চরিত্র শ্রীসব্াদ্ছ ত্রাক্ণ 


সৃবাদ্ধ নামেতে বিপ্র সুন্দর প্রকীতি। 
শ্রীবিগ্রহসেবা তাহে শুদ্ধ মাতি-রাত॥ 
অন্ন-ব্যঞ্জন-আঁদ নানান প্রকারে। 
পরম যতনে ভোগ লাগায় াকুরে ॥ 
ঠাকুরেরে কহে চুপ কার কেনে রহ। 
হস্তে কার তুলি কেনে বদনে না দেহ॥ 
প্রাতীদন কহে সাধু ঠাকুর না শুনে। 
আর দন বিপ্র কিছু কহে ক্লোধমনে॥ 
নিত্য নিত্য এতেক কাঁরয়া পাক কার। 
দেখাইয়া নাহি খাও কাঁরয়া চাতুরী॥ 
লবণ কি অলবণ স্বাদু 'কি 'বস্বাদ। 
কিছুই না কহ কাঁর মোর সনে বাদ॥ 


১৮২ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


অতএব আজি খাইতে না দিব তোমারে । 
পাক কার আজি খাওয়াইব যে শিবারে কে)॥ 
তোমার সাক্ষাতে তুমি চাঁহয়া থাঁকিবে। 
ক্ষুধায় কাতর হইয়া তখন বুঝিবে॥ 

এত কাহ পাক কার ঠাকুর-নিকটে। 
আনিয়া কহয়ে মিছা কাঁরয়া কপটে ॥ 
ধমকায় ঠাকুরেরে কপট কারয়া। 

কোনমতে খান যাঁদ তরাস পাইয়া ॥ 
তোমারে না দিব এই শিবারে (খ) খাওয়াই । 
নতুবা তুলিয়া খাও বালহাঁর যাই ॥ 
তথাঁপ না খাইলা যাঁদ সক্রোধ হইয়া। 
কহে এই দেখ শিবায় (গ) দেই খাওয়াইয়া। 
গন্ধ তব নাকে নাহি প্রবোশতে 'দিব। 
নাঁসকার রন্ধে তূলা দিয়া বুজাইব॥ 
এত কহি ছুটিয়া যাইয়া তুলা আ'ন। 
দুই নাসারল্ধে চাঁপ ধরয়ে অমান॥ 
ভকত-চরিব্র দেখি দয়াল শ্রীহরি। 

হাসিয়া উঠিলা তবে কৌতুক নেহারি॥ 
আমি এই খাই অন্য কারে নাহি 'দিহ। 
অল্নাদ সামগ্রী মার নিকটে আনহ॥ 
ভকত (ঘ) ব্রাহ্মণ কৃতকৃতার্থ মানিঞ্া । 
ঠাকুর-সম্মূখে অন্ন দিলেন আনিঞ্জা ॥ 
হাসিয়া হাসিয়া কর-কমলে আপন। 
থাইতে লাগলা বিপ্র হেরিয়া মগন॥ 
প্রেমানন্দ-সাগরেতে মগন হইয়া । 

হাসে কান্দে নাচে গায় দু'বাহু তুলিয়া ॥ 
স্মরণাঁদ (উ) শ্রীচরণ সেবয়ে আনন্দে । 
পরমসূখেতে কাল যায় সদানন্দে॥ 
তাঁহার চরণে কোট দন্ডবত করি। 
দৃঢ়তর মূঢ় অন্ধকার হৈতে তরি॥ 





পাঠাল্তর--(ক) শিবারে--শিবেরে। 
খে) শিবারে শিবেরে। 
গে) শিবায় _শিবে। 
(ঘ) ভকত-_ভাবৃক। 
ডে) স্মরপাঁদ--শরপাঁদ অথবা শয়নাদ। 


[ব্রয়োদশ মালা 


চাঁরন্র শ্রীমোনণী রাজপাত্র 


জ'ন্ময়া অবাধ এক রাজার তনয়। 

বাক্য নাহ কহে জড়ভরতের প্রায় ॥ 
কৃষচরণারাবন্দে মনের সংযোগ । 
জাঁতিস্মর হয়ে নাহ বুঝে কেহো (ক) লোক॥ 
এক পাত্র রাজার তাহাতে মৌনব্রত। 
খেদান্বিত উপায় চেষ্টয়ে কতমত॥ 
একাঁদন সৈন্যসামস্তগণ সহে। 

মৃগয়াতে পাঠাইলা যাঁদ বাক্য কহে॥ 
বনে গিয়া এক জমাদার অস্ত্রধারী । 

চোট হানে এক মৃগ-গাভ্ণন উপার॥ 
উদর কাঁটয়া (খ) বাচ্ছা-সহ মৃগী মরে। 
রাজপুত্র দয়া হইয়া হা হা করে॥ 
কহে হা হা £কবা দোষে ইহারে মাঁরলা। 
জমাদার বাক্য শুন মুচকি হাঁসলা॥ 
গৃহে আসি আনান্দতে (গ) রাজারে কাহিলা। 
রাজা শুনি হর্ষচত্তে পত্রে বোলাইলা॥ 
রাজা পুনঃপূন পুছে কিন্তু নাহ কহে। 
জমাদার প্রাতি রাজা কোপদৃচ্টে চাহে 
হারে মিথ্যাবাদী মোরে মিথ্যা শুনাইলি। 
ভয় না মানাল বাঁঝ বিদ্রুপ করিলি॥ 
যদ্যাপ.বালক বাক্য কাহত তখন। 

তবে কোন জিজ্ঞাঁসলে না কহে এখন ॥ 
আজ্ঞা দিলা ক্লোধাবেশে ভতাবগগিণে॥ 
জমাদার ভাবে এ তো বড়ই বিপদ । 
রাজপনুন্-স্থানে বহু করে কাকুবাদ ॥ 
বাক্য কহ মহারাজ মোর প্রাণ রাখ। 
পর-উপকার লাগ একবার ভাখ*॥ 
অনেক প্রকার জমাদার স্তাঁত কৈল। 
অশ্পাক্ষরে কিছু রাজকুমার কাঁহল 


পাঠান্তর-।ক) কেহো-কোন। 
(খ) কাঁটয়া-ফাঁটয়া। 
(গ) আনান্দিতে_ আনন্দেতে। 
১। ভাখ-কথা বল। ( €ভষ-)। 


পিয়োদশ মালা | 


সত 








৬ ওসব এ 


বোলাতোমুয়া এই শব্দ উচ্চারয়া। 
পুন মৌনে রহে হেট মস্তক কারয়া॥ 
রাজা আহমাদত-হিয়া লক্জত হইয়া । 
জমাদারে পুরস্কার করয়ে তুষিয়া॥ 
পুর্েরে কহয়ে বাপু কি কাহলে কহা। 
কাহলে তো বাক্য তবে কেনে মৌনে রহ॥৷ 
বহু যহ্ক কৈল রাজা তভূ্‌ না কাহল। 
সভাসদগণে প্রশ্ন কাঁরয়া পাঁছল॥ 
বোলাতোমুয়া এই শব্দ যে কাঁহল। 
ইহার কি অর্থ সভে িচারিয়া বল॥ 
ধবচারয়া কহে সভে নৃপাতর আগে। 
বোলোতোমুয়া ইথে বহু অর্থ লাগে। 
সামান্যত জল্পে রজগৃণ আঁদ জল্মে। 
পরানিন্দা আদ ছলে উপজয়ে তমে॥ 
রাজস্থলে বাক্যদ্বারে দণ্ড অহ (ক) হয়। 
মিথ্যাবাক্য আদ জমে নরকেতে যায় ॥ 
গুরু বৈষবের স্থানে অপরাধ হয়। 
সব্রনাশ হয় জার ধম্মণ যায় ক্ষয়॥। 
অতএব সব্র্বোশুম মৌন যেই হয়। 
কাঁহলেই মরে এই ইহার আশয় ॥ 
রাজা কহে কুষ্খকথা ছাঁড়য়া মউন। 
তাহার প্রশংসা গিবা 'কবা তাঁর গুণ ॥ 
সভাসদ কহে তাহা না বুঝয়ে মূ়। 
আঁভমানী তপস্যা বুঝয়ে আত গুঢ়। 
মৌন যে কর্তব্য বটে অন্য অন্য কথা । 
কৃষ্ণকথা বন্তব্য অবশ্য যথা তথা! 
শৌনকাঁদ মাাঁনগণ দেখ মৌনরত। 
কিন্তু কৃষকথার সময় উনমত॥ 

রাজা কহে মোর পুন সাধুর লক্ষণ । 
তবে কৃষ্ণকথা বিনে থাকে কেনে মৌন] 
সভাসদ কহে ইহার কারণ আছয়। 
অনুভব কার ঞহো জাতিস্মর হয়॥ 
জল্মান্তরে ভজন বিষয়ে দাগা পাইল । 
সেই ভয়ে নৈষ্ঠক মউন পণ কৈল॥ 





পাঠান্তর-_(ক) দণ্ড অহ্হ_দণ্ড-অর্শ। 





শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রস্থ ১৮৩ 


টি 





বি 


আর কিছু কাহ বে ইহার অনূমান। 
শুদ্ধ বিষাঁয়সনে (ক) সদা অবস্থান! 
সদংশে কাহিতেও বাক্য নিম্ঠা নাহ থাকে। 
অসদংশে কাহবারে মাতি নাহ রোখে॥ 

এ কারণে অন্তর-বৈরাগ্য মৌনে রহে। 
ভান্তরঙ্ক হারাই হারাই জ্ঞান যাহে॥ 

তেহো মো-পাপণর ভাগ্যে বাক্য কহে যবে। 
চরণে ধাঁরয়া রত্র কিছ মাগি তবে॥ 





চাঁরত্র শ্রীহারদাস বৈরাগী 


বদ্ধমান পাশ্চমে মানকর নামে গ্রাম। 
তথায়ে অনেক বৈসে তাঁকক ব্রাহ্মণ ॥ 
বিষুভনক্তিহীন (খ) ত্যন্ত-নিজধর্ম্ম শান্ত। 
বৈফবের দ্েম্টা সদা বিষয়ানুরন্ত ॥ 
হারদাস নামে এক বৈষ্ব মহান্‌। 
ভ্রীমতে ভ্রমিতে এক গৃহস্থের স্থান। 
বৈষুবের সেবক জানয়া উত্তারলা। 
ভকাতিপৃব্বকে গৃহস্থ গে) আতিথ্য করিলা॥ 
তার্কক রাহ্ষণগণ দুই চার তথা। 
আঁসয়া বাঁসলা কহে নানা গল্পকথা (ঘ)॥ 
নিভে রঙ্গানসন্ধান আর ভন্তি। 
বিচারপ্রসঙ্গে বিপ্র কহে কট; উীন্ত॥ 
বিপ্রগণ পরাভব হইয়া না হয়। 

বিতণ্ডা হারয়া মান্র কলহ করয়॥ 
বৈষবেরে কটু কথা যতেক কাহল। 
সাধু তাহে কিছুমাত্র ক্ষোভ না কারল॥ 
অবোধ ব্রাহ্মণগণ দহুভ্কৃতচারত। 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিন্দে অনোচত॥৷ 
তখন বৈষ্বচিত্তে কোধ উপাঁজল। 
কোধাবেশে উঠি এক হুঙ্কার কারল॥ 
তাহাতে আশ্চর্য্য শুন যে ফল ফাঁলিল। 
ব্রাহ্মণগণের দশা যেমত হইল ॥ 


পাঠাল্তর--(ক) 'বিষাঁয়সনে- বিষয়ীর সনে। 
(খ) 'বফুভান্তহীন-__বিফুধম্মহপন। 
(গ) গৃহস্থ-গৃহী এবং গহে। 
(ঘ) গজ্পকথা- গর্্বকথা। 





পন সস সত 


১৬৪ 


নিন্দা কারবার কালে যে ভাঙ্গতে 'ছিলা। 
হাত মুখ নাঁড় যথা শির কাঁপাইলা॥ 
হৃঙ্কারমান্রেতে সেই ভাঙ্গতে রহিলা। 
রানি রমার রর ররর 
বাক্য নাহ কহে বিপ্র ঘরে নাহ যায়। 
অন্যে কেহ জিজ্ঞাঁসলে উত্তর না দেয়॥ 
তা মাতা আস হোর কান্দিতে লাঁগলা । 
ধশম্টলোক তথা যেই যেই বাস 'ছলা॥ 
তাঁহারা যে বিবরণ সকাঁলি কাহলা ৷ 
বৈফবের অপমান অনেক কাঁরলা ॥ 
সেই অপরাধে এই প্রকার হইল। 

তাঁহা বিনে ইহাসভার না হইবে ভাল! 
তবে সেই বৈষবের তলাস লইতে। 
গ্রামে গ্রামে গেলা সব ব্রাহ্মণগণেতে ॥ 
কোন স্থানে গিয়া লাগ পাইয়া বৈষবে। 
চরণে ধারয়া তুষ্ট কৈলা বহু স্তবে॥ 
ব্রহ্মহত্যা হয় তার উপায় কি কহ। 
বৈষণব কহয়ে আছে উপায় করহ॥ 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীচরণে। 

শরণ লহগা গয়া নিজ্কপট-মনে॥ 
সম্প্রাতি শ্রামে যে তব তালপুখারিয়ে। 
তাহার তলেতে (ক) এক বৈষব আছয়ে ॥ 
তাঁহার চরণামৃত লইয়া খাওয়াও । 
এখাঁন ষে ভাল হবে উদ্বিগ্ন না হও! 
ব্রাহ্মণ কহয়ে সে যে ডোমজাতি হয়। 
কর্ণে হস্ত 'দিয়া পৃন বৈষফব কহয়॥ 
তোমরা তো বিজ্ঞ হও শাস্ন দোখয়াছ। 
তবে কেনে হেন বেদ-বিরদ্ধ কহিছ॥ 
চণ্ডাল হইয়া যাঁদ বিফুভন্ত হয়। 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হৈতে শ্রেষ্ঠ বেদে কয় 
ইহার প্রমাণ সাধু অনেক কাঁহল। 
বিপ্রগণ শুনি তাহা কিণ্িিত রিঝিল” (খ) ॥ 





১। রাঝল- আনন্দিত হইল। 


শ্রীত্ীভন্তরমাল গ্র্থ 


[ন্রয়োদশ মালা 


সাধুদরশন-ফল ফলে দেখ ব্রমে। 
সেই বাক্য তোলাপাড়া কার চিত্ত ভ্রমে। 
শ্রীমনূমহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে। 

তংক্ষণাত রাত হৈল সাধু কৃপাবলে॥ 
তথা হৈতে আস তালপ-জ্কর্ণীর পাড়ে। 


দান্ডাইয়া যান্ত করে তালবক্ষ আড়ে॥ 


কেহ বলে গুণ্তে ইহার পাদ ধোয়াইয়া। 
আনহ তুঁরিতে মোরা থাকি দাশ্ডাইয়া॥ 
কেহ বলে এক কথা ভয় কারে কর। 
আম তো অই পথে যাব কারে নাহি ডর॥ 
এতো কহ সেই বৈষবের চরণামৃত। 
অপরাধি্গণে আঁন দিলা সভে দ্রুত॥৷ 


,তৎক্ষণাত উপদ্রব-শাস্ত যে হইল। 


বৈষব-মহিমা দোখ চমৎকার হৈল॥ 

সেই হৈতে গ্রামশুদ্ধ বৈষণন হইল। 
শ্রীচৈতন্য-পদদ্বন্দে শরণ লইল॥ 

ঘরে ঘরে মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশিল। 
বৈষবচরণামৃত একান্ত ,কারিল॥ 
মহামহোংসব ঘটা হইতে লাগিল। 

প্রভুর কপার এক তরঙ্গ উাঠল॥ 

তথা শ্রীমান্‌ সনাতন গোস্বামীর শাখা । - 
জীবন নামেতে যার (ক) গুণে নাই লেখা | 
তাঁর গুণ কর্ম যশ পশ্চাতে বার্ণব। 

তাঁর পরিবার অই গ্রামে হৈল সব॥৷ 

অতএব সাধনসঙ্গ লবের মাহমা। 

প্রতাক্ষে (খ) দেখহ শাস্তে করে যে গাঁরমা॥। 
নগ্রহ করিতে সাধু অনগ্রহ করে। 

এমাত (গ) দয়ার নাঁধ বৈষবঠাকুরে ॥ 

না জান কেমন অপরাধ মোর হয়। 

ঘণা কার মোর প্রাতি কেহ না হেরয়॥ 
হরিদাস ঠাকুর সেই ব্রাহ্মণসত্জন। 

কৃপা কর মোরে মৃঁঞ লইনু শরণ ॥ 





পাঠান্তর-(ক) যাঁর- তাঁর। 
(খ) প্রতাক্ষে প্রতাক্ষ । 
(গ) এমাত- এমন। 


শ্রয়োদশ মালা | 


০, এসপি সস, সর্প এ এ এর এসি সন এর ৯” পি 


চাঁরত্র শ্রীবষ্যপরী গোদ্বামী 


শ্রীবষুপুরী গোস্বামী পাঁথবীর রত । 
কালির জীবের হিতে কৈলা বহু যত্র॥ 
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্ অমতসাগর ৷ 

তাহা মাঁথ উদ্ধাঁরলা সুধা পরাৎপর॥ 
বষণুভান্তরত্লাবলী পরম পদার্থ। 
ন্িলোক্যের মধ্যে যাহা বিনে নাহ অর্থ॥ 
নিজ্কাম 'নম্মণোহ প্রেমানন্দাকারাকার। 
শ্রীমান্‌ পুরী গোসাঞ্ মহাগণের সাগর ॥ 
কাশনপুরে বাস মাত্র ভন্তিপরায়ণ। 
ভুন্তি-মুন্ত-আঁদ কিছু না করে গণন॥ 
পৃরুষোভ্ডমে জগন্নাথ হয়ে মহারঙ্গী। 
শেলেষ কার পুরা প্রাতি কৈলা এক ভঙ্গী॥ 
সেবকগণেরে প্রভূ আদেশ কাঁরলা। 

বাঙ্গে কিছ্‌ পুরী প্রাতি কাহতে কাঁহলা॥ 
কাশীতে আছয়ে পুরী তাঁরে গিয়া কহ। 
ভুন্ত-মান্ত আশে বুঝ তথায় আছহ॥ 
মুঞ বনচারী মোর ক অর্থ আছয়ে। 
দোঁখতে বাসনা কার যাঁদ মত হয়ে॥ 
এইমত কৃপাবাক্য যাইয়া কাহলা। 
শুঁনঞা আনন্দে পুরী কহিতে লাগিলা॥ 
ভুন্তি দূরে রহু যেই মান্ত চতুষ্টয়। 
কোঁট বৈকুণ্ঠের সুখ যতেক বিষয় ॥ 

যে হৈতে শুনিল নাম জগন্নাথ কৃষ্ণ। 
সেই হৈতে জগতে না মান কিছু ইন্ট॥ 
তেহো কে তাঁহার তত্ত্ব কিছু না জাঁননু। 
কিন্তু অই নাম-রত্র হৃদয়ে পারনু॥ 

কৈ জানয়ে কাশী গয়া কে জানে মথরা। 
অই নাম-লত্রমালা গলে কৈনু হারা॥ 
[জগতে যেই রত্ন সভে করে লোভ । 

পাছে হারা হই সদা মনে হয় ক্ষোভ॥ 
যেখানে সেখানে বুলি গলায় গাঁথিয়া। 
তে*হো যাঁদ বোলাইলা দোঁখব যাইয়া ॥ 
তৈ*হো বনচারী সত্য কি ধন আছয়। 

যে ধন চাহব তাহা ধর্যেছি হৃদয় ॥ 


(ররর এরম ওপর সস 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ ১৮৫ 


রি 


আপনা মহত পদ যে ছিল তাহার। 
বন্ধক রাখলা তাহা কাছে গোপিকার॥ 
তবে রূপরাশি এক অক্ষয় অব্যয়। 

যে আছে তাহার এই দোৌখব আশয়॥ 
কৃপা করি তে'হো যাঁদ বোলাইলা মোরে। 
শ্রীঅঙ্গের মালা এক পাঠান আমারে ॥ 
তবে জানি তাঁর পূর্ণ কৃপা মোরে হয়। 
শ্রীচরণ পাব ইহা ভরসা জল্ময় ॥ 

এ সব কাঁহনী লোক যাইয়া কাহলা। 
শ্রীজঙ্গের রত্রমালা ?দয়া পাঠাইলা ॥ 
প্রভূ এক রত্রমালা পুরীর স্থানেতে। 
চাহি পাঠাইলা পুন নিজ আভমতে ॥ 
মর্ম বুঝ পুরী ভন্তিরত্বাবলী হার। 
লইয়া *ললা হৃদে আনন্দ অপার॥ 
পুর্যোত্তম গিয়া পৃরী দোঁখ শ্রীচরণ। 
প্রেমানন্দে পরানন্দ পাইলা অনুপম ॥ 
রত্রাবলী গ্রন্থ ভেট দিয়া প্রভু-আগে। 
পাঠ কার শুনাইলা বহু অনুরাগে ॥ 
পুরা প্রাতি প্রভুর যে কৃপামৃতাঁসিম্ধু। 
জগ ভরি হয়ে যাঁদ তার এক বিন্দু ॥ 
সব ধন্য হয় তবে তাপন্রয় যায়। 

শৃদ্ধ পরমানন্দ-প্রেমেতে ভাসায় ॥ 
বুঝি কভু তাঁর ।বম্ঠা-কীমি না জল্মিনু। 
যেহেতু হেন রঙে বঞ্চিত হইনু॥ 
দস্তে তৃণ কার পুরী-গোসাঁঞর আগে। 
লালদ।স দীনহাীন কৃপাদৃন্টি মাগে॥ 


সেকি 


চারত্র শ্রীজানদেবজশ 


বাঁণক্‌ জাত্যংশে জন্ম শ্রীল জ্ঞানদেব। 
ভান্তবলে বশ কৈলা সে'হো কৃষদেব॥ 
শাস্তরজ্ঞ পণ্ডিত বেদ পঢ়য়ে পড়ায়। 
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গ্রামে ভর্খসন করয়॥ 
শূদ্র হইয়াও বেদ করহ পঠন। 

তোর গৃহে কেহো নাহ কারব ভোজন ॥ 


১৮৬ 


তপন জানি টি 


এত কাহি গ্রামে লোক কুটুম্ব বারণ। 
কার দেওয়াইল কেহ না করে গ্রহণ ॥ 
সাধূর তাহাতে মান্র কিছ খেদ নাঞি॥ 
খেদ যে নিব্বোধ লোকে তত্ব বুঝে নাঞ॥ 
হরিদাসগণে অন-অধিকার কিসে । 
বুঝাইতে হৈল, নহে মারবেক বিষে 
এতেক ভাবিয়া এক ভ্ঞষের গলে। 
তুলসাঁর মালা আর তিলক দিলা ভালে ॥ 
গ্রামেতে লইয়া তারে ফিরায় পথে পথে। 
শ্রুতিপাঠ করে ভৈ+স স্বয়ং পড়ে সাথে॥ 
দৌঁখিয়া ব্রাহ্গণগণ গ্রামের যতেক। 
চমংকার হৈল সভার জন্মিল বিবেক॥ 
জ্ঞানদেব-চরণে আসিয়া সভে পড়ে। 
অপরাধ লাগিয়া কম্পায়মান ভরে॥ 
জ্ঞানদেব নম্রভাবে কহে মৃদুস্বরে। 
নিবেদন কার কৃপা কর মোর তরে॥ 
হরর ভকত-চিহ্ৃ ভেকমাত্র হর। 
তাহা প্রতি কোপ নাহ কর্য মহাশয় ॥ 
সর্্বআঁধকারী সেই নাহক সন্দেহ । 
হারিভীন্তহীন ব্প্রি সব্ববান্হ সেহ॥ 
অতএব হরিভন্তি সব্বচূড়ামাণ। 
চতুম্সখে রক্ষা গুণ যাহার বাখানি ॥ * 
“আপি চে সুদুরাচারো” ইত্যাদ। 
“বিবৃধাঃ কিং পুনঃ সব্রে” ইত্যাদ | 
পূর্ণ শেলোক ও অনুবাদ পূর্রে দুষ্টব্য। 
অতএব হরিভন্ত পৃজ্যেতে প্রবীণ । 
যদ্যাপহ হয় সব্ব্ব-“সদাচার"-হশীন 
বেদে আধকার সর্্বযজ্ঞে আধকার। 
“যন্বামধেয়” শে্লোকে বিশেষ প্রচার ॥ 
সারাৎসার হরিভান্ত বিপ্র কি চণ্ডাল। 
এই নিষ্ঠা মোর হদে রহু জল্মকাল॥ 





* ইহার পর কোনও সংস্করণে আতারন্ত দূই পঙ/ন্ত আছে, 
ধথা--. 
কৃষচন্দ্ু শ্রীমূখে যে আপ্পাঁন কাঁহলা। 
ভূবনপাবনণ গীতা ভূঁব প্রকাশিলা॥ 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


[ন্রয়োদশ মালা 


চাঁরত্র শ্রীত্রলোচনজণ 


বাঁণকৃকুলেতে জন্ম ন্রিলোচন নাম। 
অনন্যভকাতি কৃষ্চরণে 'নিজ্কাম॥ 
দয়ার্রহদয় সদা বিষয়-বিরত। 
বৈষ্ণব-সেবন যাঁর একাস্তিক ব্রত॥ 
একস্ল্রী মাত্র ঘরে টহালিয়া* নাঁঞ। 
সেবাকার্য নাহ চলে ডীদ্বগন সদাই ॥ 
ভকতবংসল হার উদ্বেগ দোঁখয়া। 
ছনর্‌পে স্বয়ং আইসে হৈয়া টহাঁলয়া ॥ 
আতি কৃশ মাঁলন, মালিন ছণ্ডা বস্ত্। 
নাহক দ্বিতীয় বস্ত নাহ জলপান্র॥ 
দ্বারে আস বাঁস রহে কাঙ্গালের ন্যায়। 
ভ্রিলোচন সাধু তাঁরে দেখিয়া পুছয় ॥ 
কে তুমি বাঁসয়া হেথা কি তব আশয়। 
[ভিক্ষা যাঁদ লহ আইস আমার আলয় ॥ 
তে'হো কহে কাঙ্গাল মুঞ নাহ পিতা মাতা। 
টহল বলয়ে যাঁদ কার তবে তথা॥ 
অন্তর্ধযামণ নাম মোর মোরে সভে জানে । 
যার যে কম্মের সমে মোরে ডাকি ভণে॥ 
চাঁরবর্ণ আশ্রমীর যার যে আশয়। . 
বৃুঝিয়া করিতে পার যে কর্মে লাগয় ॥ 
'ন্রিলোচন কহে তবে বেতন কি লবে। 
তেহো কহে যত খাইতে পার ভাহা গদবে॥ 
কিন্তু কেহো মন্দ বাক্য কাহলে না রব। 
ততক্ষণাত উঠি যথা মনে লয় যাব॥ 
সাধু বলে ভাল ভাল মোর ঘরে রহ। 
কেহো না কাহবে কিছু তোমারে দুঃসহ ॥ 
বৈষণব-সেবায় তাঁরে নিযুস্ত কাঁরল। 
স্তীর নিকটেতে হাথ যাাঁড়য়া কহিল ॥ 
লোকটি রাখনু ইহায় প্রণয়ে রাঁখবে। 
সাব্ধান কোন মন্দ কথা না কাহবে॥ 
সে যে টহলিয়া সে তো প্রাকৃতিক নহে। 
দেখিতে পুলকে দেহ পরম উৎসাহে ॥ 








১। টহলিয়া-.বাহিরে বাজার ইত্যাঁদ কারবার ভূত্য। 


ত্রয়োদশ মালা ] 


সাধু কিছ "চত্তে মর্ম ভাবিয়া না পায়। 
ইহারে দেখিতে কেনে অন্তর দ্রবয় ॥ 
বস্তুশান্ত এমাতি যাহার যেই গুণ । 
স্বাভাবক প্রকাশয় আঁধক বা ন্যন॥ 
এইর্‌পে তের মাস ব্যতীত হইল। 
একাঁদন স্ত্রী তাঁর পড়সীতে গেল॥ 
পড়সণর সর স্থানে কহে গনন্দা কাঁর। 
টহ'লিয়া রাখল যে গো তারে আমি হারি॥ 
কত যে খাইতে পারে তার সীমা নাঁঞ। 
ভাহারে সকাল 'দিয়া আপনে না খাই॥ 
এইরূপ যবে তেহো অনেক কাঁহল। 
দৈবাং টহালয়া তাহা সকলি শুনিল॥ 
শুনিঞা ততক্ষণে 'বিভু অন্তদ্ধান হৈল। 
সাধু শোকাকৃঁল হএওা মাঁচ্ছয়া পাঁড়ল॥ 
1তনাঁদন উপবাস কিছু না খাইল। 
আকাশবাণাতে প্রতু সুস্তান্ত কাঁহল॥ 
টহাঁলয়া হই মুঞ্ ভন্ত-টহালিয়া (ক)। 
ভক্কগণের টহল কার যে মঞ্ি গিয়া (খ)॥ 
তুম যে করহ সেবা ?কিবা আস্বাদনে। 


টি না হইল মোর জানতে কারণে ॥ 
বড়ই আস্বাদ বটে কাঁরয়া জাননু। 


তোমার চারুত্রে বড় পিরাতি পাইনু॥ 
আমারে যে ভজে মান্র তারে নাহি ভাঁজ। 
যে মোর ভন্তেরে ভজে তারে নাহ তোজ॥ 
এত শান সাধু চিন্তে চমৎকার হৈল। 
দুাখত হইয়া কিছু কাহতে লাগল॥ 
মোরে কুপা করিবে যদাপ মনে ছিলা। 
হবে কেনে এমন কাঁরয়া কদার্থলা॥১ 
নিরহা (তামার দাস, দাসরূপে আইলে । 
এ তো কুপা নহে তব. বণনা কাঁরলে॥ 
সে যা হউ একবার দয়া করি মোরে। 
দরশন দেহ যাঁদ এ তব ?ককরে। 


০০. পপ পপ সপ 
সাল আর জর সস 


পটাল্তর -(ক) ভঙ্ক টহলফা কত টহলা। 
(খা কার মে মৃঞ গিয়া-কাঁরতে মাঁঞ গেলা। 
১। কদার্থলা--কম্ট দিলে। 





স্পট 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্র্থ ১৮৭ 


তবে জানি তোমার করুণা ভূত্য প্রাতি। 
তে*হো কহে তোমার হৃদয়ে বাস নাতি ॥ 
যখন ভাববে মোরে হৃদয়ে দৌখবে। 
দেহান্তে আমারে তুমি নিশ্চয় পাইবে॥ 
অতএব বৈষ্ণব-সেবার যে মাহমা। 
প্রকাশ হইল শন্রলোচনে যার সীমা ॥ 
'ভ্রলোচন শ্রীচরণে শরণ লইয়া । 

লালদাস মাগে বৈষবেতে ভান্তীধয়া ॥ 





চারন্র শ্রীবল্লভাচার্যয 


বল্লভ আচার্য্য নাম মহান পাণ্ডিত। 
গোকুলে বসতি মন কৃষ্ণে নিয়োজত ॥ 
শ্রীমদ্ভাগনতের টীকা স্বয়ং প্রকাশিয়া। 
স্থানে স্থানে স্বামীর টশীকায় দোষ [দয়া | 
শ্রীমদগৌরাঙ্গস্থানে গেলা শুনাইতে। 
আপন পোৌরুষ মান লাগিল কাঁহতে॥ 
শ্রীবরস্বামীর মতে মতে দোষ পড়ে বহ। 
তাহা দষ সদর্থ স্থাপন মৃঞ প্হ॥ 
ইহা শ্বান প্রভু দুই কর্ণে হস্ত দিয়া। 
নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিয়া ॥ 

কহেন স্বামীর প্রাতি যেই দোষ দেয়। 
ভ্রম্টা করিয়া তারে বেদেতে কহয় ॥ 
এতে শ.।” আচার্য্য যে ল্জত হইয়া । 
গৃহে গিয় অধোমূখে রাহলা বাঁসয়া॥ 
প্রভু মোরে উপেক্ষা করিলা বাল মনে। 
আঁভমান কাঁরয়া রহিলা সেই 'দনে॥ 
সাধুর স্বভাব দ্ধিজ 'বচাঁরলা মনে। 
ভাগবতটাঁকা কৈনু দম্ভের কারণে ॥ 
বিশেষত অনোর উপরে দোষ দিনু। 
কেবল আপন মান্র গর্ব প্রকাশন] 
প্রভু অন্তর্যযাম। মোর অন্তর জানঞ্া। 
খকর্ব কারবারে কহে ভাঙ্গ উঠাইয়া॥ 
এতো ভাবি দৈন্যভাবে প্রভুস্থানে গেলা। 


শ্রীচরণে ধার বহু বিনাত (ক) কাঁরলা!॥ 


পাঠা্তর- (ক) 'বিনাত-মিনাত। 


১৬৮ 


প্রসন্ন হইয়া প্রভু আ*বাস কাঁরলা। 
স্বতন্তর প্রভু এক লণলা প্রকাশিলা॥ 
আচার্য্রে লক্ষ্য করি সভার শাসন। 
জানাইলা স্বামীর যে টীকা আনিন্দন॥ 
আচায্যের টীঁকা যেই অংশগ্রহ-মত। 
এক কর্ম বহু কর্ম্ম সাধয়ে অদ্ভুত 
আচার্যয করিলা বহু জনের নিস্তার । 
তাঁহার চরণে কার কোটি নমস্কার ॥ 
তাঁহার সন্তান গোকুলিয়া যে গোসাঞ্ি। 
উপাসনা বাংসল্যেতে হেন আর নাঁঞ॥ 


চারন্র শ্রীভত্তদাস রাজার 


ভন্তদাস নাম মহারাজা শৃভমাত €কে)। 
শ্রীরামচন্দ্রেতি অসাধারণ পিরীতি ॥ 
এক বিপ্রস্থানে সদা রামায়ণ শুনে। 
রাজার 'বশেষ প্রেম বিপ্র ভাল জানে॥ 
সর্ব-লশীলা-কথা কহে যথা স্রোত বহে। 
সাতার হরণ কথা বিপ্র নাহি কহে॥ 
দৈবাত্ত ব্রাহ্মণ কিছু' পশীড়ত হইল। 
অন্য ব্রাঙ্মণদ্বারে (খ) শুনিতে লাগিল ॥ 
রাজার প্রেমের তোঁহো স্বভাব না জানে। 
উপাঁস্থত হৈল সাঁতাহরণ-আখ্যানে ॥ 
রাবণ হরণ করি সীতা লৈয়া গেল। 
শুনিতেই নৃপাচত্তে কোধ উপাঁজল॥ 
লেঙ্গা তলোয়ার করি ঘোড়াতে চাঁড়য়া। 
মার মার কাঁরয়া ধাইল লম্ফ 'দয়া॥ 
ক্লোধাবেশে ঘোড়া সহ সম্্রে পাঁড়ল। 
মৃত্যু না হইল প্রেমামৃতে রক্ষা কৈল॥ 
হারির চরণে যার প্রণয় সণ্চরে। 

কাল যে পলায় ভয়ে মৃত্যু ভাগে ডরে॥ 
সমুদ্র তথায় পৃজা-সম্মান কাঁরল। 
রাজা ক্লোধে বলে রাবাঁণয়া কোথা বর্জ ॥ 





পাঠাল্তর- (ক) শুভমাত- শৃদ্ধমাতি। 
€খ) প্রাহ্মণন্থারে--ব্রাহ্মণের স্থানে । 


শরীত্রীভন্তমাল গ্রম্থ [ন্রয়োদশ মালা 


হেনকালে দয়াল শ্রীরামচন্দ্র আস। 
কোটি চন্দ্র জন সহ জানকাঁ প্রেয়সী॥ 
মহাভাগ্যবান্‌ মহারাজার সম্মূখে। 
দান্ডাইলা মুচাঁক হাসিয়া চন্দ্রমুখে॥ 
তথাচ সংবিত নাহ করে মার মার। 
হাঁসয়া শ্রীরামচন্দ্র ধারলেন কর (ক)॥ 
রাবণিয়া বেটারে যে বাঁধয়া জানকী। 
আনিন্‌ এখনি এই দেখ চন্দ্রমুখী॥ 
তখন চেতন পাইয়া (খ) সম্মুখে দেখয়। 
চমংকার ন্ৈলোকামোহন রূপ হয়॥ 

। আনামখে চাহি মনে বিতর্ক করয়ে। 

এ কি অপরূপ রূপ চমৎকার হয়ে॥ 
নব-কাদাম্বনী সহ স্থির সৌদামনী। 
কিংবা মত্ত-আল সহ বিকচ নালনী॥ 
কিংবা নীলকপ্)১ সহ সোণার ভ্রমরী। 
অথবা অঞ্জনপহঞ্জে হেমের গাগাঁর॥ 
নবঘনে উদিত বা শরদচান্দ্রকা। 

নবীন তমালে 'িংবা স্বর্ণের লাতিকা॥ 
এতেক চিীস্তয়া গলদশ্রুধারা বহে। 
শতবার মচ্ছাগত হইয়া পড়য়ে ॥ 
রামচন্দ্র কহেন যে বাঞ্থা থাকে কহ। 

| ত্রেলোক্যে সকাল দিব যাহা তুমি চাহ॥ 
। তে'হো কহে কি চাঁহব তোমায় আঁধক। 
ধম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাহে ধিক ধিক ॥ 
| এই রুূপ-রত্রষুগ আমার হৃদয়। 

সদা ঝকমক (গ) করে করিয়া উদয় ॥ 
সব্বোৌন্দ্রয় মগ্ন যেন অনন্য-বিষয়। 

| থাকে নিরন্তর এই প্রার্থনা যে হয়! 
প্রভু কহে 'তথাস্তু' যে তাহাই হইবে। 
এখন যে রাজ্য কর পাছে মোরে পাবে॥ 
তবে কৃপা করি হরি নিজধাম গেলা । 
পূর্ণমনোরথ রাজা গৃহেতে আইলা ॥ 








পাঠাল্তর-_(ক) ধাঁরলেন কর--হস্ত ধরেন তার। 
(খ) পাইয়া--পায়্যা। 
(গ) ঝকমক- ডগমগ ও জগমগ। 
১। নীলকঞ্জ- নশলপদ্ম। 


ঘ্রয়োদশ মালা | 


তাঁহার চরণে কোঁট কোট যে প্ররণ্ণাত। 
যে সৌভাগ্য লাগ ব্রহ্মা শব আছে ব্রতী (ক)॥ 


লশলা-অনকরণ চাঁন 


শ্রীপুরুষোত্তম করে লঈলানুকরণ। 
নৃঁসংহ হইল কেহ কেহ দৈত্য-ভাণ॥ 
যে অনুকরণ যেই করে সেই সেই। 
আবেশ অস্তরে হয় তার সাক্ষী এই॥ 
নৃঁসংহ হইল যেহ হিরণ্যকাশপে। 
উরু'পাঁর নখে বিদারল সত্যরূপে॥ 
হাহাকার কার সভে চমাঁকত হৈল। 

যে মারল তার পিতা আসয়া ঘোরল॥ 
তেহো কহে ছলে মোর পুত্রেরে মারিল। 
কেহো কহে তা না হবে আবেশে বাধল॥ 
পতা রাজাস্থানে গিয়া নিবেদন কৈল। 
রাজা চমকিত হৈয়া সভা বোলাইল॥ 
বৃত্তান্ত শুনয়া রাজা মনে বিচারয়। 
নরের নখেতে নর ফাড়া নাহ যায়॥ 

এ কথায় ইহার যে প্রতীত না হবে। 
সাক্ষাতে দেখিলে তবে লোকেতে বুঁঝবে॥ 
তাহারে কাঁহলা তুমি হও দশরথ। 

যে মারিল তারে কহে হও রামবত॥ 
রাম বনে পাঠাইয়া দশরথ যথা । 

প্রাণ তেয়াগিল কর অনুকরণ তথা ॥ 
সেই অনুকরণ করিতে মাত্র সেই। 

প্রাণ তেয়াগল সত্য দশরথ যেই॥ 
অতএব কৃষ্*-রাম আদ বেশ কার। 
লীলানূকরণ করে যে যে বেশ ধাঁর॥ 
তাহাতে অবজ্ঞা কেহ কদাচ না কর। 
ভগবত-জ্ঞানে তাতে শ্রদ্ধা অনুসর॥ 
তার সাক্ষী দেখ পূর্বাপর বৃন্দাবনে। 
রাসলশলা করে ব্রজবাসি-আ'দগণে ॥ 


পাঠান্তর-(ক) ব্রতশ-_ বৃতি। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্র্থ ১৮১ 


রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া সেই যে বালকে। 
পরম ভকতি কার পৃূজে সব লোকে ॥ 
তাহার অধরামৃত চরণামৃত লৈয়া। 
কাড়াকাঁড় কাঁর খায় পদার্থ ভাবিয়া ॥ 
অতএব ঈ*বর আবেশ তাহে জাঁন। 
ভকাঁতি উচিত হয়ে ইম্টসম মান ॥ 
লশলা-অনুকরণ অনাদাঁসদ্ধ হয়। 
অনিরুদ্ধ কৈলা কউষা-হরণ-সময় ॥ 
গান্ধৰ্্বনর্তনে দ্বারকায় কৃষ্ণচন্দ্র। 
যাহা দেখি রসাবেশে হৈলা গৌরইন্দ্র॥ 
[কিন্তু ভন্তজনের (ক) করণে রসাভাস। 
কেহ কহে যাঁদ তারে খে) কাঁরবে উল্লাস ॥ 


চারন্ন শ্রীরাতিবস্ত বাঈ 


রাতিবস্ত নামে এক বাঈ পুরুষোত্তমে। 
বাল্যভাবে শ্রীকৃষচরণে মাত রমে॥ 
গ্রামেতে কোথাও শ্রীভাগবত পাঠ হয়। 
তার প্র শ্রবণ করিতে 'নত্য ষায়॥ 
যেই যেই আখ্যান শুনয়ে তথা বাঁস। 
সেই সেই কথা মাতাস্থানে কহে আস! 
আনন্দিত হইয়া শুনয়ে পুত্রস্থানে। 


| আর দিন উদখল-বন্ধন-আখ্যানে॥ 
| শুনিঞ্া আসিয়া মাতা-নিকটে কাহতে। 


মাতা তাহা শুনি নারে পরাণ ধাঁরতে॥ 
হা হা হেন সৃকুমার কমলনয়ানে। 

কেমনে বান্ধিল রাণী দয়া নৈল মনে॥ 
ইহা কাহ অচেতন হইয়া পাঁড়লা। 
পাঁড়তেই অইমনি প্রাণ ছুটি গেলা॥ 

হা হা কিবা ভাব কিবা প্রেম কিবা স্নেহ। 
বন্ধন করিলা শুনি তোঁজলেন দেহ॥ 
হায় হায় হেন কবে স্াদন হইবে। 

তাঁর পদরজে মতি কবে মোর হবে 





পাঠাল্তর- (ক) ভন্তজনের-_ভকতের। 
খে) কেহ কহে যাঁদ তারে- কেহ যাঁদ করে তাহে। 


১৯০ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ 


তাঁহার চরণরজস্পর্শে আধকার। 
হেন কি সাধনে কবে হইবে আমার ॥ 
কে হেন দয়াল আছে ইহ ন্রিভুবনে। 
জানলে শরণ লই তাঁহার চরণে ॥ 
প্রাণ নকাশিয়া দেই যাঁদ তে'হো চান। 
যাঁদ পাই সে প্রেমসিন্ধুর এক কণ॥ 
হৃদয় মাণিক হারে যাহারে ধারনু। 
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিন ॥ 
সাধ্যে উপায়-সম যে আশ্রয় কৈনু। 
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥ 
নারায়ণ-কৃপাবলে যে পদ পাইনু। 
ইহার উপায় যে না দোঁখ তাহা বিনু॥ 
সব্ববেদ সার যেই শাস্বে যে শুনিনু। 
ইহার উপায় যে না দোখ তাহা বিনূ॥ 
জাহবীর পশ্চিমদিশাতে মাঁণহার। 
তাহার মধ্যে যে কে) শোভে গোরাঙ্গ সুন্দর ॥ 
নিবেদন তাঁর পদে দন্তে তৃণ করি (খ)। 
যাঁদ কৃপা করে সেই শ্রীচৈতন্য হরি॥ 
তবে এই সদ দৃর্ীতি-সিম্ধু পার। 
হই নহে ন্রিভুবনে গাত নাহি আর॥ 
তে'হো যাঁদ কৃপা কার কটাক্ষ করয়। 
তবে লালদাস দীন কৃতকৃত্য হয় 





চরিত্র শ্রীপ্রর্‌ষোত্তমবাসণ মহারাজ 


শ্রীপুরুষোত্তমে রাজা পুর্ষোত্তম ভকু। 
একান্ত-নৈম্তিক গ্রীচরণে অনুরন্ত॥ 
তাঁহার সৌভাগ্য কিছ কহা নাহ যায়। 
যাঁর ছিন্বহস্ত-দোনা শ্তরীঅঙ্গে পরয়॥ 
রাজার একান্ত ভান্তনিম্ঠা বিবরণ । 
বিস্তারিয়া কহি যে শুন অপূর্ব কথন॥ 
এক দিন রাজা পাশরাড়াতে আছয়। 
পান্ডা মহাপ্রসাদ-হস্তে আইলা তথায় । 





পাঠাল্তর-_-কে) মধ্যে যে -মধ্যেতে। 
(খ) কাঁর- ধার। 


| ত্রয়োদশ মালা 


মহাপ্রসাদ দিয়া নূপে আশীব্বাদ কৈল। 
অন্যমনস্ক রাজা বাম হস্তে নিল॥ 
পশ্চাত জানয়া কৈল জহবায় দংশন। 
হা হা মুঁঞ কি কায কারল অলক্ষণ॥ 
ব্রহ্মার দুলভ বস্তু যে মহাপ্রসাদ। 

বাম হস্তে লৈনু কৈনন বড়ই প্রমাদ | 
এই অপরাধ জন্য এই দুই হস্ত। 

ছেদন কাঁরতে হয় অবশ্য প্রশস্ত ॥ 

এতো ভাব 'নজ ভৃত্য জল্লাদগণেরে। 
[নজহস্ত কাঁটবারে কহে বারে বারে॥ 
তাহারা করিয়া যোড়হস্ত যায় দূরে। 
ভৃত্য (ক) কি প্রভুর হস্ত কাঁটিবারে পারে॥ 
কেহো যদ না কাটিল কৈল কিছ যান্ত। 
কহে মোর ঘরে এক প্রেত আইসে নাত 
কি জান কি কর্ম কিছু নাহ বাঁঝবারে ॥ 
এইমত সিফাইগণেরে বুঝাইয়া। 
খড়াহস্তে সেইখানে রাখে নিয়োজয়া॥ 
যখন বাঢ়াবে হস্ত কাটয়া ডারিবে। 
তবে মোর প্রেত হৈতে বিঘ দুরে যাবে॥ 
এতেক কাহিয়া রাজা শয়ন করিল। 
মধ্যরাতে উঠি তথা হাথ বাঢ়াইল॥ 
রাজার কহত মতে প্রেতজ্ঞান করি। 
রাজার যে বাম হস্ত কাটে চোট মার॥ 
দয়াল শ্রীজগলাথ রাজার চাঁরন। 
দৃঢ়নিষ্ঠা ভান্ত রতি আশয় পাঁবন্র॥ 
জানিঞ্া দয়ার্দ হিয়া কহে ভূত্যগণে। 
রাজার যে ছিন্নহস্ত আনগা যতনে! 
আমার বাগিচামধ্যে গাঁড়য়া লাখহ। 
প্রতিদিন তাহে জল সেচন করহ॥ 
প্রভুর যে আজ্ঞা সেইমত আচরিল। 
সেই হস্ত দোনা নামে বৃক্ষ উপাঁজল॥ 
অপূব্বসৌরভ যে সন্দর-দরশন। 
পবিত্র সসেব্য যে শ্রীঅঙ্গ-অভরণ॥ 





পাঠাল্তর--কে) ভৃতা- চাকর । 


ত্রয়োদশ মালা ] 


আত 'প্রয়তম করে আপাঁন তোটন। 
অদ্যাশপি বার্ধক-যান্রা দমনভঞ্জন (ক)॥ 
রাজার যেমন হস্ত হইল ভেমাতি। 

1বভূ কৃপা কৈলে তার কিসে আনব্ণীত॥ 
সেই মহারাজের দাসের অনুদাস। 
লালদাস জন্মে জন্মে করে অভিলাষ ॥ 


চাঁরন্র শ্রীকরমা বাই 
মাড়োয়াড় দেশীয় শ্রীজগন্নাথভন্ত | 
করমা-বাই নামেতে জগতে আছে ব্য্ত॥ 
যাহার খঞ্রুড় হার খাইলা পিরশতে। 
করমা-বাইর খড় যে অদ্যাপি 'বাদতে॥ 
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব কথন। 
হারভন্ত সাধুগণ-শ্রবণ-বঞ্জন ॥ 
বাইজ্া প্রভাতে উঠি ন। ধুইয়া মহখ। 
খেচরাল পাক করে মনে বড় সুখ ॥ 
আাদরক' মারিচ হিং বহু ঘুত দিয়া । 
রন্ধন করয়ে অন্য অমৃত জানঞ্ঞা॥ 
চুলা চৌকা নাহ দিয়া সেইখানে ঢালি। 
ভোগ লাগাইয়া বাই আনন্দ আকৃলি॥ 
জগন্াথ আস তাহা করেন ভোজন। 
তেন তৃপ্ত আর কোন দ্রব্যে নাহ হন॥৷ 
'একাঁদন এক সাধু বৈরাগন আসিয়া। 
আঁতাঁথ হইলা শুভ চরিত্র জাঁনঞ্ঞা॥ 
লাতপ্রেম সব্বগিণালতকৃত দোখলা। 
কিন্তু এক রীতি দেখি কিছু ক্ষোভ হৈলা॥ 
স্নানাঁদ না কার পাক করি ভোগ দেয়। 
ইহাতে তো কৃষ্ণচন্দ্র প্রত না জন্ময়॥ 
এতো ভাব বাইজীকে কহে ছু নীত। 
আচারপূৃৰ্বক কৃষ্ণসেবা যে উচিত॥ 
প্রাতে চুলা চৌকা মুখপ্রক্ষালন স্নান। 
করিয়া পাকাঁদ কারি কৃষ্ণে নিবেদন (খ)॥ 


টি 





০ সপ শী সী সস 


পাঠাল্তর-- (কী দমনভঞ্জন -মদনভঞ্জন। 
(খ) নিবেদন-কর দান। 


১। আদরক-- আদা । 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


১৯১১৯ 


করহ নতুবা অপরাধ যে জল্ময়। 
ভোজনে (ক) শ্রীকৃষ্চন্দ্রের প্রীতি নাহি হয়॥ 
এতো শুনি করমা-বাই-জীউ ঠাকুরাণণী। 
কহয়ে যেরূপ আজ্ঞা কারলা আপাঁন॥ 
সেইমত আচার করিয়া ভোগ দিব। 

স্ত্রীজাত মুখ নাহ জান কি কারব॥ 
পরাঁদন সেইমত আচার কাঁরল। 

ভোগ লাগাইতে দুই প্রহর চিল ॥ 

আধক বেলাতে জগন্নাথে খাওয়াইতে। 
মনক্ষোভ হৈল সুখ না জাঁল্মল চিতে॥ 
খিচুঁড় খাইতে জগন্নাথ আসি বৈসে। 

হেথা শ্রীমন্দিরে ভোগ লক্ষী পারবেষে॥ 
আচমন না কারয়া তাঁড়ঘাঁড় 'গিয়া। 

মান্দরে বাঁসলা প্রভু ভোজন লাঁগয়া ॥ 

হস্তে মুখে খিচুড়ি যে লাগিয়াছে দোখ। 
সেবকগণেতে তবে কহয়ে চমাকি॥ 

কহ প্রভূ কোথায় খিছাড় খাইলে গিয়া। 
কোন্‌ ভাগ্যবান গৃহে চরণ আয়া ॥ 

সফল করিলে কার মানবজ্নমে । 

বাঁঝলাম সেই ধন্য এ তন ভুবনে ॥ 

তবে প্রভূ আদেশ কারলা পান্ডাগণে। 

নিত্য মুঞ যাই করমা-বাইর সদনে॥ 
অপূর্ব 1*5ড় কার প্রণয়পূর্্বকে। 
খাওয়ায় আম'রে তাহে বড় পাই সুখে॥ 
নিত্য খাওয়াইত মোরে সকাল কাঁরয়া। 

অমুক বৈরাগী গয়া কু-যুগাতি (খ) "দিয়া ॥ 
নীত শিখাইল তারে আচার কাঁরতে। 

সে হেতু বাঢয়ে বেলা দুঃখ পাই তাথে গ)& 
বেলা হৈলে ক্ষুধা লাগে দ্বিতীয় (প্রহর) এখানে । 
প্রস্তুত সময় যাইতে হয়ে সেইখানে ॥ 

সেখানে সংস্বাদ্‌ আর বাইয়ের পিরীতে। 
ছাঁড়তে না পাঁর যে (ঘ) একান্ত হয়ে যাইতে ॥ 





পাঠান্তর-'ক। ভোজনে- ভজনে। 
(খ) কু-যুগাত-কৃষ্কাঁতি। 
(গ) তাথে- তাতে। 
(ঘ) যে_এই। 


১৯২ প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ 


সেথা হেথা ছুটাছুটি না পার কারতে। 
অতএব তার কাজ নাহ আচারেতে॥ 
পৃৰ্বেতে ষেমত করি ভোগ লাগাইত। 
তেমাত কাঁরয়া করে তাহে মুগ্ঞ প্রীত ॥ 
অহো (কে) কি আশ্চর্য দেখ কৃষ্ণে যার প্রীত । 
তাহার মাহমা বেদ-বাধ আবাঁদত॥ 
কোটিগঙ্গাতুল্য সেই সৃপবিন্ হয়। 

তার সাক্ষী দেখ যে জগন্নাথ কহয়॥ 
অপেক্ষা না কৈল শুচি শিরাতি পাইল। 
যেহেতুক পিরীতিপূর্্বক খাওয়াইল॥ 
অতএব পিরীতি যাহার দেহে হয়। 
বেদাবাধ িচার-কি্কর সেই নয়॥ 
প্রভুর আদেশ শুনি তটস্থ হইল। 
বাইজীর স্থানে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল ॥ 
বাইজী শুনিঞা মহা আনন্দে ভাসিল। 
বিকার সাত্বক অম্ট শরীরে হইল॥ 
পূর্ববত প্রাতে উঠি খেচরাম্ন করি। 
জগন্নাথে ভোগ দেয় প্রেমানন্দে ভরি ॥ 


পাঠাজ্তর- কে) অহো আহা । 


| ্রয়োদশ মালা 


আচার কাঁরতে যে বৈরাগণ যান্ত দিলা । 
[বিশেষ বৃত্তীস্ত শুন ভয়েতে কাঁপিলা॥ 
তুরিতে (ক) বাইজার স্থানে গমন করিয়া । 
দণ্ডবত কার কহে দুহস্ত যাঁড়য়া॥ 
তোমার মহিমা আর প্রভুর আশয়। 

আম কি জানব ছার কিসে কিবা হয়॥ 
তোমারে কাঁহন্‌ মুত আচার কাঁরতে। 
তাহাতে পাইলা দুঃখ ক্রোধ হৈল চিতে॥ 
অতএব আছয়ে তোমার যে 'নয়ম। 
সেইমত কর তাহে না কর হেলন॥ 

সেই যে করমা বাই নামে অদ্যাপিহ। 
খিচুড়ি লাগয়ে ভোগ স্বর্ণথালশ যেহ॥ 
হে হে শ্রীকরমা বাই কৃপাদৃম্টি কর। 
কালিভব-মগন জীবের উপায় বিস্তার 
শ্রীী3রণ শিরে ধর আপন গুণেতে। 
অযোগ্য হইব তবে বিচার করিতে ॥ 


পাঠাল্তর-_ (ক) তৃুরিতে-তুষিতে। 


ইতি শ্রীভন্তমালে শ্রীভাবুক-ব্রাহ্মণাঁদ-ভন্ত-চ'রত্র-বর্ণনং নাম ব্রয়োদশ-মালা ॥ ১৩ ॥ 


চক্ত্ভক্রম্ণ যা 


জয় শ্রীচৈতন্য হার জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভভ্তবৃল্দ ॥ 
জয় রৃপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ 





চারন্র শ্রীশিল-পিল্লা সেবি-কন্যাদয় । 


1বফু-স্বাঁমিসম্প্রদায় সল্দর আশয়। 

এক রাজা আর এক জাঁমদার হয়॥ 
দোহাকার এক গুরু নিকট আলয়। 

দুই কন্যা দোহাকার চমৎকার হয় ॥ 
তাঁহাদোঁহার গুণ 'কছু কণর্তন কাঁরব। 
দুশ্মাতি-কালসর্প-বিষ আপনা ঝাঁড়ব॥ 
দুই কন্যা সখ্যভাব অলপ বয়েস। 
গুরুগহে থাকিতেই সদাই আবেশ॥ 
একাঁদন খোঁলতে খেলিতে গেলা তথা । 
বাঁসলেক গিয়া গুরু পুজা করে যথা 
আচার্য ব্রাহ্মণ ঘরে অনেক ঠাকুর । 
শালগ্রামনামা চকু শ্রীম্মার্ত প্রচুর ॥ 

দুয়ারে বাঁসয়া দু'ট কন্যা জিজ্ঞাসয়। 
ইন বা কে উন বাকে পৃজিলে কি হয়॥ 
গোসাঞ শুনিঞা তাহা হাঁসতে হাসতে । 
ঠাকুরতত্ত্ ভান্ততত্ত লাগিলা কহতে॥ 
সাধূকপা কিংবা পুরুষের সমস্কারে । 
যতেক কাঁহলা গোসাঁঞ্ গছিল কে) অস্তরে॥ 
কহে মোঁদগেরে দাঁট ঠাকুর যে দেহ। 
মোরা সেবা কাঁরব কোন দুট দিবে কহ 
গোসাঁঞ কহেন হেন বাক্য নাহ কহ। 
এখন বালক বড় হইলে করিহ॥ 

মন্ত্র গ্রহণ করাইব বিধিমতে। 

ঠাকুর সেবার যোগ্য হইবে যাহাতে ॥ 





পাঠান্তর-(ক) গাঁছল -গাঁহল। 
৯১৩ 





মল্ন-গ্রহণের কথা যবে সে শুনিল। 

মন্ত মন্ত্র কার পুন তাহাই ধারল 
ঠাকুর-মল্তের লাগি কাঁদতে লাগলা। 
গোসাঁঞ সে এক মহা আপদে পাঁড়লা॥ 
আজ ঘরে যাও কাল 'দব যে বাঁলয়া। 
স্তোক কে) দয়া পাঠাইলা সাল্ব্না কারয়া॥ 
গোসাঞ্ঃ অস্তরে কিছ কাঁরলা যুগাত। 
শিলাপত্র দুটি আন রাখলেন তাঁথ ॥ 
কুঙ্কুম-চন্দন-পুষ্প-তুলসন-ভূঁষিত। 
কাঁরয়া রাখলা তথা শহাকুর-সাঁহত॥ 
পরাঁদন দুই কন্যা আইলা তথায়। 

ঠাকুর দেহ মল্ন দেহ বালয়া কান্দয় ॥ 
গোসাঞ কহেন 'দব ঠাকুর আর মল্। 
আইস লহাঁসয়া (খ) কান্দ কেনে, হও শাস্ত॥ 
এতো কাহ সেই দুই শিলাপত্র দিলা । 
কষ্ণনাম-মহামন্ত কর্ণেতে কাহলা॥ 
নামামৃত শ্রবণমান্রেতে মগ্ন হৈল। 

আর কিছু রঙ্গ সেই বালিকার ভেল॥ 
শলাপুত্র নাহ জানে ঠাকুর জানঞা। 
গদগদ তন হৈল হৃদয় ধারয়া॥ 
জজ্ঞাসয় "হার নাম কি গোসাঞে। 
শিলপিল্লা নাম কৃষ্চন্দ্র যে সে এই ॥ 
শিলপিল্লা শিলাপুত্র একুই যে অর্থ। 
বালকে ভুলায় ঠাকুর বাল অধথার্থ॥ 
বালক স্বভাব হয়ে তর্ক নাহ মনে। 
সুদ্ঢ় বিশ্বাস হৈল গুরুর বচনে॥ 
দুই জন দুই শিলা লইয়া সেবয়। 
কৃষ্ণনাম মহামন্ত হৃদয়ে জপয় ॥ 

সেবয়ে সদাই জ্ঞান কার 'নিজ ইন্ট। 
ক্রমে ক্রমে হৈল তাহে পিরীতি বাদ্ধন্ঠ ॥ 


পাঠান্তর-_ (ক) স্তোক-_স্তোভ। 
(খ) আইস লহাসয়া- আইসহ লহ॥ 


১৯৪ 


অন্য কর্ম আহার-নিদ্রাদ দেহ-চেষ্টা। 

সব দূরে গেল হৈল ভভ্তমধ্যে শ্রেষ্ঠা ॥ 
1শল-পিল্লা প্রাণধন শিলাপিল্লা রত্ব। 

অন্য কথা নাহ অন্য ধনে নাহি যত্ব॥ 

রাজার কন্যার স্বামী গৃহে লইবারে। 

সদা লোক পাঠায় নাহ চাহে যাইবারে॥ 
পুনর্্বার স্বামী তার আপাঁন আঁসয়া। 
অনেক যতন কার চাঁললা লইয়া ॥ 
পেটারিতে ভার প্রিয় শিলাঁপল্লা লৈল। 
বক্ষস্থলে করি ডুলি আরোহণ কৈল॥ 
স্বামী তার কহে কিছু দূরেতে যাইয়া । 
বৃথাই কেনে বা মর পাথর পৃজিয়া ॥ 
ভুলাইয়া গোসাঁঞ্ পাথর আনি 'দিল। 

আমার বচন শুন টান মার ফেল॥ 

সৃদড় বিশ্বাস তাতে (ক) সে কথা না শুনে। 
বস্রাঘাত তুল্য সেই বাক্য করি মানে ॥ 
জোরাবাঁর স্বামী তার পেটারি সাহতে। 

টান মারি ফোলি দিল পুজ্কণর্ণ জলেতে॥ 
হাহাকার কার তে'হো কান্দে উচ্চস্বরে । 
শিলপিল্লারে শিলীপিল্লারে করিয়া খে) ফৃকারে॥ 
স্বামী তাঁর মূড় সে তো (গ) মম্ম নাহি জানে। 
লইয়া চলিয়া গেলা আপন ভবনে ॥ 

তথায় যাইয়া কন্যা অন্ন নাহ খায়। 
শিলপিল্লা বলিয়া মাত্র রোদন করয়॥ 
শাশ্‌ড়ী ননদ আর পড়সী যতেক। 

আসিয়া ঘোরল আর ইতর শতেক॥ 

সকলেই কহে বহু এতো শোকাকুলি। 

হইয়া কান্দয়ে কেনে পাঁড়য়া আথাল॥ 
শিল্‌পিল্লা বালয়া ডাকে ইহার কি অর্থ। 
দাসীগণ কহে আদ্যোপান্ত যে যথার্থ॥ 


পাঠান্তর_ (ক) তাতে তাহে। 
(খ) কাঁরয়া_ বাঁলয়া। 
(গ) মূ সে তো- মৃঢ়মাতি। 
১।॥ জোরাবার_ ব্লপূর্বক। 
২। বহু বধূ । 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


[ চতুদ্দশ মালা 


শিলপিল্লা ঠাকুর যে ঞ্হার প্রাণসম। 
পাত জলে ডাঁর দলা বুঁঝয়া িবষম॥ 
এতো শুনি তার শাশ পদুত্রেরে ডাকয়া। 
বহ্‌ অনুযোগ কৈলা আক্রোশ করিয়া ॥ 
লোক পাঠাইলা সেই পহচ্কর্ণাঁ যথায়। 
খুপজয়া পেটারি সহ তুলিয়া আনয়॥ 
বধূর নিকটে দলা পেটারি লইয়া । 

আঁকু পাঁকু কর হদে ধরয়ে উঠিয়া॥ 
দাঁরদ্রের হারাধন যেমন মিলয়। 

মৃতদেহ মধ্যে যেন পুন প্রাণ পায়॥ 
তেমাতি আনন্দ হিয়া কে) সেবাঁদ কারল। 
তাহার প্রসাদে সব বৈষব হইল ॥ 

সেই শিলা হৈতে কৃ দরশন 'দিল। 

[নিষ্ঠা যে সভার মূল কাঁচে সোণা হৈল॥ 
কষনাম আকর্ষণ হৃদয়ে পাঁশিল। 
পিরীতি যে বশীকার তাহে বশ হৈল॥ 
পুন জমিদারের কন্যার কথা শুন। 
অইমান শলাপিল্লা প্রাত পিরীতি যে ঘন॥ 
দুই ভ্রাতা তাঁর দুই গ্রামেতে বৈসয়। 
অপ্রণয় সদাই লড়াই যৃদ্ধ হয়॥ 

যুদ্ধে বড় ভ্রাতা ছোট ভ্রাতার ঘর দ্বার। “ 
লুণিয়া লইয়া গেলা যে ছিল তাহার ॥ 
তাহার সাঁহত শিলাপিল্লা ঠাকুর লঞা গেলা। 
ঠাকুর বাঁলয়া শ্রীমন্দিরেতে রাখলা ॥ 

হেথা কন্যা শোকাকুলি শিল্‌পিল্লা লাগিয়া । 
উচ্চস্বর কার কান্দে ভূমে লোটাইয়া ॥ 
অন্যলোকে কথা (খ) বৃথা কান্দ কেনে মাতা। 
তোমার তো ভাই সে, না যাহ কেনে তথা॥ 
তথায় যাইয়া (গ) শিল্‌পিল্লা থাকে যথা । 
লইয়া আসিবে (ঘ) ইথে আছে ক অন্যথা ॥ 
এতেক শুনিয়া বড়দ্রাতা-গৃহে গিয়া । 
কান্দিয়া পাঁড়ল তথা. আছাড় খাইয়া ॥ 


পণ্ঠান্তর- (ক) আনন্দ হিয়া- আনন্দ হৈয়া। 
(খ) অন্যলোকে কথা- অন্য লোকে বলে। 
(গ) তথায় যাইয়া-_যাইয়া তুঁমি। 
(ঘ) লইয়া আঁসবে--যাইয়া আঁনবে। 


চতুদ্দশ মালা ] 


তটস্থ হইলা সভে জিজ্ঞাসা করয়। 
কেন কান্দ বাল আস ধাঁরয়া উঠায় ॥ 
তে'হো কহে মোর দেহ হৈতে প্রাণ ?নলা। 
1শলাপিল্লা রতনধন কাযা আনিলা॥ 
1বশেষ জাঁনয়া সভে কহয়ে তাহারে। 
বাছয়া লহগা চল ঠাকুর মীন্দরে॥ 

মান্দরে যাইবামান্র শিল্‌পিল্মা আপাঁন। 
হৃদয়ে আসিয়া লাগে তার গুণ গাঁণ॥ 
তাহার 'নষ্ঠাতে কৃষ্ণ সেইরূপ হৈলা। 
পরীতে তাহারে রিঝ* আপনা সোঁপিলা॥ 
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার। 
লালদাস মাগে এক বন্দ যে তাহার ॥ 





চারন্র ভন্তানম্ঠ রাজা 


ভন্তে ভাঁন্তনিষ্ঠ এক রাজা বিজ্ঞতম। 
বৈষবে একান্ত রাত নাহ যার সম॥৷ 
বৈষ্ুবের ভেক ধাঁর দুই চার চোর। 
চুরির সন্ধানে গেলা রাজার গোচর॥ 
ভান্তভাবে রাজা পাদ-প্রক্ষালন কার। 
সেবা কার বসাইলা পর্য্য্কং উপার॥ 
অন্দরে লইয়া রাণীগণে আজ্ঞা দল। 
চরণ সেবন কার শহশ্রুষা করিল॥ 

রানে যবে গৃহবাসী সভে নিদ্রা গেলা । 
উঠিয়া রাণীর তবে গলে ছুরি দিলা ॥ 
মারিয়া রাণশর অঙ্গের গহনা লইয়া । 
চাঁললা যে দস্াৃগণ আনান্দিত হিয়া (ক)॥ 
যাইতে যে পথ না পায় ধর্মের এই কর্ম্ম। 
সারারাল্র ফার বুলে" নাহ বুঝে মর্্ম॥ 
প্রভাতে উঠিয়া দোখ দাস-দাসীগণ। 
রাণীর মরণ আর দস্যর করণ॥ 


পাঠাল্তর_ (ক) হয়া হৈয়া। 
১। 1রাঝ- হন্ট হইয়া। 
২। পর্যাঞ্ক__খাট। 
৩। বুলে- ভ্রমণ করে, ঘনবে . 


শ্রীশ্্ীভন্তমাল গ্রম্থ ১৯৫ 





হাহাকার কার দস্যূগণেরে ধাঁরয়া। 
রাজার নিকটে লৈল বন্ধন করিয়া ॥ 
রাজা দেখি হাহাকার কারয়া কহয়। 
বৈষবেরে বান্ধে একি সর্বনাশ হয়॥ 
ভৃত্যগণ কহে মহারাজ 'নিবেদন। 
বৈষব না হয়, এই হয়ে দস্যগণ ॥ 
রাণণরে মারয়া বস্ত্র অলগ্কার লৈল। 
চোরগণ বৈষবের ভেক ধার আইল ॥ 
তথাঁপহ রাজা কহে আরে ছাড় ছাড়। 
মৃর্খগুলা কহে বৈষবেরে চোরভাঁড়॥ 
রাণীর কম্মেতে ছিল নিজ দোষে মৈলা। 
না বাঁঝয়া তোমরা বৈষবে দুঃখ দিলা ॥ 
1ঞহা সভার পাদোদক লইয়া খাওয়াও । 
এখাঁন বাঁচবে রাণ মোর বাক্য লও ॥ 
এতো কাঁহ পাদোদক লৈয়া মুখে 'দিতে। 
বাঁচিয়া উঠিল রাণী চাহে চারাঁভতে॥ 
বৈষবগণেরে রাজা বহুধন দয়া । 
বিদায় করিল স্তব করিয়া তুষিয়া ॥ 
দস্যুগণ তাহা দোখ বিবেক হইল । 
বৈষবের ভেকমান্র আমরা করিল! 
তাহার মাহমা এই দেখিন সাক্ষাতে। 
মৃত জীবন পাইল চরণ-ধউতে ॥ 
এতেক ভাবিয়া তারা বৈষব হইল । 
সাধুসঙ্গপবমান্রে কে) সেই রঙ্গ পাইল॥ 
রাজাব আশ্চর্য দেখ বৈষবে বিশবাস। 
কে বুঝিবে মর্ম যাথে হরির বিলাস॥ 
সেই রাজা সেই দস্যগণের চরণ। 
ধূলশকণ লালদাস করয়ে প্রার্থন ॥ 


চরিত্র অন্য ভন্তনিষ্ঠ রাজা 
হরিভন্ত এক মহারাজা ভন্তসেবাঁ। 
উদার চাঁরন্র যে শাস্তজ্ঞ মহাকাব॥ 
দূঢ়ব্রত ভান্তমার্গে বৈষবে পিরাতি। 
এক ভন্তরাজ আস হইলা আতাঁথ॥ 


পঠান্তর- (ক) সাধৃসঙ্গলবমাত্রে সাধৃসঙ্গলাভমান্ত ॥ 


১৯৬ শ্রীশ্রী ভন্তমাল গ্রল্থ 


পাদ ধৌত আদ কার আসন ভূষণ। 
ভোজন করায়্যা কৈল অনেক স্তবন ॥ 
বৈষ্ণবের ভান্তভাব দেখিয়া রাজন। 
রাণীর সাঁহতে হৈল প্রণয়ে মগন॥ 
বৈষব বিদায় হৈয়া চাহে যাইবারে। 
রাজা কিছুকাল রহ কহে বারে বারে॥ 
এইমত বংসরেক বৈষ্ণব রাহলা । 

পুন আর নাহ রহে কোমর বান্ধিলা ॥ 
রাজা প্রাণ তোঁজবারে উদযুস্ত হইল। 
রাণী উৎকণ্ঠায় এক যান্ত ঠাহরিল॥ 
অনেক 'বিনাঁত কার কাঁহল বৈষবে। 
আজি দন রহ কালি সকালে যাইবে॥ 
বহু উপরোধে সাধু সোঁদন রাঁহলা। 
রাল্রে নিজপুুত্রে রাণী বিষ খাওয়াইলা ॥ 
মারল নন্দন প্রাতে কান্দিয়া উঠিলা। 
অন্তঃপুরে রোদনের ধৰাঁন উ্থাললা॥ 
প্রাতে সাধু চঁলিবার উদ্যোগ কাঁরতে। 
দাসী গিয়া কহে কিছু রাণীর প্রোরতে॥ 
মহাশয় রাজার যে পর্রটি মারল। 
কান্দিয়। আকুল দাণনী এই দশা হৈল॥ 
দুই চাঁর দিবস থাকিলে ভাল হয়। 
স্বতত্তর ইচ্ছা তব যেবা মনে লয়॥ 
বৈষ্ণব ভাবেন মনে এতেক প্রণয়। 

বিপদ সময় যাওয়া উচিত না হয়॥ 
বিবেচনা করি পুন কোমর খুলিলা। 
রাজা রাণী মনে মহা আনান্দিত হৈলা ॥ 
অন্তঃপুরে গেলা সাধ্‌ (ক) সান্ত্বনা করিতে । 
দেখে গিয়া রাণণ বাঁসয়াছে আনলন্দিতে ॥ 
সাধ কহে এ তো তব আহ্নাদের কাল। 
নহে যে তথাপি দেখ আনন্দ উথ্থাল (খ)॥ 
হর্ষে তবে কহে রাণী সব বিবরণ। 
[বিষ খাওয়াইনু পুনে তোমার কারণ ॥ 


পাঠাল্তর-_(ক) সাধৃ- রাজা । 
(খ) উথাল--প্রবল। 


[ চতুদ্দ'শ মালা 


পাদোদক দেহ' পত্র বাঁচবে এখান। 
কৃপা কার দিনকথো থাকহ আপনি ॥ 
পাদোদক লইয়া বালকে যবে 'দিলা। 
1নদ্রাভঙ্গ হৈতে যেন চমাক উাঠলা ॥ 
বিশেষ শৃনিঞঞা আর বিশ্বাস দেখিয়া । 
সাধুর আশ্চর্য্য হৈল চমকিত হিয়া ॥ 
[বিচার করিলা মনে এ হেন সৎসঙ্গ। 
সদাই যাহার সনে কৃষ্$কথারঙ্গ ॥ 

ইহা ছাড় আধক কি লাভে (ক) কোথা যাব। 
এই মোর 'সদ্ধস্থান হেথাই রহিব॥ 
রাণীরে কহেন তব এ হেন সদৃগুণ। 
পত্রে বিষ খাওয়াইলা বৈষব-কারণ ॥ 
বৈষব-চরণামৃতে এতেক 'বিশবাস। 
শ্রীক্-চরণ তব অন্তরে বিলাস॥ 
তোমা হেন সংসঙ্গ ছাঁড়য়া কোথা যাব। 
এই মোর 'সিদ্ধস্থান হেথাই রাঁহব॥ 
শুনিতে শুনতে রাণী আনন্দ-সাগরে। 
মগ্ন যে বৈষণব থাকবেন শুনি ঘরে ॥ 
রাজন সব বৃত্তান্ত যে (খ) বিশেষ শুনিঞ্া । 
রাণনরে প্রশংসে বহু গদগদ [হয়া | 
বৈষব থাকল বলি উৎসাহ হইল। 
খয়রাত.করিল নহবত বসাইল ॥ 
অতএব কি আশ্চর্য্য বৈষবে পিরশীতি। 
কিবা সুচরিত্র নিষ্ঠা কিবা ভাক্তরশীতি॥ 
আমরা অভাগ্যবন্ত জল্ম অকারণ। 
শিশ্নোদরপরা* মাত্র বৃথাই জীবন! 

হে হে মহারাজ-রাজ হে হে মহারাণি। 
এ দুর্গত জনে অবলম্বন দেহ পাঁণি॥ 
তবে সে নিস্তার পাই নহে কলিভব। 
সাগরে ডুবিয়া মরে কি্কর যে তব॥৷ 


পাঠান্তর-(ক) লাভে লোভে। 
(খ) সন বৃত্তান্ত যে_ বৃত্তাম্তসব। 
১1 িশ্নোদরপরা-_ যাহাদের কাম ও ক্ষুধার নিবূত্তিই 
একমাত্র কাজ। 


চতুদ্দশ থালা ] 





চারন্র শ্রীমামা-ভাগনাদ্য় 


মাতুল ভাগিনা দুই অদ্ভুত-চরিন্র। 
দোঁহে কৃষভন্ত সম দোহে দৌঁহা প্রীত॥ 
দক্ষিণদেশেতে রঙ্গনাথ নামে হরি। 
জানয়ে সভাই যে প্রাসদ্ধ জগ ভার ॥ 
তাঁহার মান্দর না দেখিয়া দুঃখ মনে। 
হইল একান্ত রাগ” মন্দির কারণে॥ 
ভ্রমণ করিয়া কোথাও সুযোগ না বনে। 
সন্ধান কারলা এক ভাঁবয়া দু'জনে ॥ 
সেবরাগণের সেবা পরশমণির। 
সর্য্যের আকৃতি যেন কিরণ শশীর ॥ 
যদ্যাপ সেবরা-সঙ্গ নহে যে কর্তব্য। 
তথাচ রাগের ধর্ম্ম মানে করি লভ্য॥ 
কপটে সেবক 'গিযা হৈল সেবরার। 
স্পর্শমাঁণ মার্ত কার চুরির বিচার ॥ 
পরামর্শ কার দোঁহে সেবরা 'নিকটে। 
সেবক হইলা গিয়া কারয়া কপটে॥ 
সেবরা অদ্বৈতবাদী যদ্যাপ অগ্রাহ্য । 
সেবক হইলা (ক) তাহে যদ্যপ অপজ্য॥ 
চুরিবাত্ত যদ্যাপিহ অধম্মের কর্ম্ম। 

এ সকল যদ্যাপহ বিপ্যয়-ধর্্ম॥ 
তথাপিহ শ্রীকফেতে দড় অনুরাগে ! 
কফসুখ হেতু লঞা যায় অন্যমার্গে ॥ 
কষে দঢ় অনুরাগে কর্তব্যাকর্তব্যি। 
না থাকে বিচার মাত্র কৃফসুখ লভ্য ॥ 
কৃষের যাহাতে সুখ এই মান্র জানে। 
রাগের স্বভাব লোকধর্্ম নাহ মানে॥ 
ইহার "সিদ্ধান্ত যে কহয়ে ভাগবতে। 
তদর্থে যে পাপ সেই ধর্মের নামস্তে ॥ 





পাঠাল্তর-_-(ক) হইলা-হইয়া। 
১। রাগ--অনুরাগ, আকর্ষণ। 





শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ২ 
শ্রীমদ্ভাগবতে-_ 
“মন্িমিত্তে কে) কৃতং পাপমপি ধর্মায় কম্পতে (খ) 
ইত্যাদি॥ 


জনবাদ।_-আমার জন্য কোন পাপ করিলে তাহাও 
ধর্ম্মে পারণত হয়। 
কথোক দিবস থাকি সেবরার স্থানে । 
মণিমুর্ত চুরির সদা করয়ে সন্ধানে ॥ 
কোনোমতে অবকাশকাল নাহি পায়। 
মান্দর উপরে এক যুগত গে) আছয় ॥ 
উপরে চাঁঢুয়া গিয়া কলস খসায়। 
তাহাতে হইল পথ লইতে উপায়॥ 
মান্দির ভিতরে মামা পরশ লইল। 
ভাগিনা উপরে চটি রজ্জু ডাঁর দিল ॥ 
রজ্জু ধার উঠি সেই কলস-ফুকরে। 
বগলে লাগয়া গেল দুই দিগে না সরে॥ 
ভাঁগনার হাতে সেই স্পর্শমণি দিয়া । 
কহয়ে আমার লও মস্তক কাটিয়া ॥ 
নতুবা প্রভাতে মোরে দেখিয়া 'চানবে। 
আভলাষ মনের যে কর্ম না হইবে॥ 
তুমি শীঘ্র যাই কর রঙ্গনাথালয়। 
সুন্দর কারয়া বানাইবে সুখময় ॥ 
ভাগিনা কহয়ে তব মস্তকচ্ছেদন। 
কেমতে পরব মোর নাহি সরে মন॥ 
তেখহো কহে মোর মাথা (ঘ) মুঞ কাঁটবারে। 
কাঁহভেছি তাহে তব কি দুঃখ অন্তরে ॥ 
তবে শির কাট তার ভাঁগনা লইলা। 
বানাইতে মান্দর রঙ্গনাথেরে চাঁললা॥ 
যাইয়া তপ্ায় দেখে মামা বাঁসয়াছে ডে)। 
মান্দর-বানানে কারখানা লাঁগিয়াছে ॥ 


পাঠাম্তর- (কে) মান্নামত্তে-_মাল্মিত্তং। 
খে) পাপমপি ধর্মায় কম্পতে-পাপং ধর্মায়ৈব 
প্রকষ্পতে ॥ 
(গ) যৃগত-_যৃকত। 
(ঘ) মাথা--কথা। 
(৩) বাঁসয়াছে- রাঁহয়াছে। 


৯১৯৬ 





এতো অনুরাগ যার শ্রীকৃফ-চরণে। 
তার কি মরণ আছে এ তিন ভুবনে ॥ 


মামা আর ভাগিনাতে কোলাকুলি (ক) কার। 


মুচাক হাসয়ে দোঁহে সঙাঁর সঙার॥ 
শ্রীমন্দর বনিলা যে আতশয় স্থূল । 
অদ্যাপিহ হয় যার নাহ সমতুল ॥ 
তাঁহার চরণে কার প্রণাত বিস্তর । 
মহামোহরোগের যাহাতে প্রতিকার ॥ 





চরিত্র মহারাজ হংস-প্রসঙ্গে 


দেহে কুম্ঠব্যাঁধ এক রাজার হইল । 

এক 'চাকংসক আস রাজারে কহিল ॥ 
ওষধ কাঁরব রাজহংসাপত্ত (খ) 'দিয়া। 
মান-সরোবর হৈতে আনহ ধাঁরয়া ॥ 
ব্যাধগণে রাজা আজ্ঞা দিল হংস লাগ । 
ব্যাধে দেখে অন্যন্র ডীঁড়য়া যায় ভাগি॥ 
না পাইয়া ব্যাধগণ খোঁদত হইল। 

কেহ এক উপায় যুগাতি (গ) কহি দিল॥ 
বৈফবের বেশ ধার পুন যাও সভে। 
ধারতে পারিবে হংস উড়িয়া না যাবে॥ 
এত শুনি বৈষফবের ভেক সভে কৈল। 
বৈষব দোঁখয়া হংস নাহ পলাইল॥ 
মান-সরোবর-হংস অগপ্রাকৃতময়। 

বৈষবে বিশবাস তার স্বাভাঁবক হয়॥ 
আবিশ্বাসি কর্ম কৈল দুষ্ট ব্যাধগণ। 
ধাঁরয়া লইয়া গেল রাজার সদন ॥ 

বৈফবের বেশ ব্যাধগণের দেঁখয়া। 
আদ্যোপান্ত সব রাজা বৃত্তান্ত শুঁনঞা ॥ 
আপনা ধিংকার (ঘ) করি ক্ষোভিত হইলা। 
বৈদ্য হংস নাহ ছাড়ে বধে প্রবর্তলা॥ 


পাঠান্তর--(ক) কোলাকুঁল-কোলাকোঁলি। 
(খ) রাজহংসাঁপন্ত- হংসরাজাপিত্ত। 
(গ) যুগাঁত যুকাঁতি। 
(ঘ) 'ধংকার-_ধিকার। 


শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


| চতুদ্দশ মালা 


রাজার 'ববেক হৈল ভগবানের দয়া । 

হংস ছোড়াইতে (ক) প্রভু কৈল কিছ মায়া ॥ 
উপয্স্ত এক বৈদ্য তাহার হৃদয়। 

প্রেরণ কাঁরলা গেলা রাজার সভায় ॥ 
ওষধাঁদ দিয়া ব্যাঁধ শশঘ্ব ভাল কৈলা। 
পিশজরা (খ) হইতে হংস ছোড়াইয়া দিল ॥ 
ব্যাধগণ বৈষবের ভেকমান্ন কৈল। 

ভেকের মাহমা দেখ রত্র প্রসাবল ॥ 
ব্যাধগণের মন তখন নির্মল হইল । 
আপনা-আপানি কিছু বিচার কাঁরল॥ 
ভেকমান্র কৈনু মোরা বৈষণব-আভাস। 
তাহাতে হইল পশুপক্ষরীর (গ) বিশবাস॥ 
বৈষবের না জানি যে কেমন মাহমা। 

চল ভাই নীচ কর্ম সব দেহ ক্ষেমা॥ 
কার ঘর কার দ্বার কেকা কার হয়। 

সব ছাড় চল কাঁর কৃষ্ণের আশ্রয় ॥ 
এতেক বিচার কার বৈষব হইল । 
সব্বত্যাগ করি বৃন্দাবনবাস কৈল ॥ 
অতএব এই দেখ ভেকের মাহমা। 
পর্শমাত্র (ঘ) কৃষে রাতি হইল নিত্কামা॥ 
সেই যে 'নিম্কাম ভক্ত তাঁহার মাহমা । 
ব্রহ্মা শিব আদ যার নাহ পায় সমা॥ 
সেই ব্যাধ হউ মোর ্রাণের কারণ । 
মস্তকে আমার ধরু অভয়চরণ ॥ 


চাঁরত্র শ্রীমশননাথ গোরখনাথ (ড) 
মীননাথের শিষ্য গোরখনাথ ন।ম। 
দোঁহেই সাধনাঁসদ্ধ দোহেই নিম্কাম॥ 
ভ্রমতে ভ্রমতে এক রাজার মদনে। 
আতাঁথ হইলা রাজা কাঁরলা সম্মানে ॥ 





পাঠান্তর-(ক) ছোড়াইতে- ছাড়াইতে। 
(খ) পিিজরা- পিজরা। 
(গ) পশৃপক্ষটর_ পশৃপক্ষের। 
(ঘ) পশমান- স্পর্শমাত। 
(৬) গোব্রথনাথ- শোরক্ষনাথ। 


৭ টা পিউ মোগ পপ নস 


চতুদ্দ'শ মালা | 


দাম্ভিক বিষয় মত্ত হিংসা ব্যবহার । 
স্বাভাঁবক স্বতাঁসদ্ধ হয় তো রাজার ॥ 
মীননাথ সাধু স্বাভাবিক সদাচার। 
দেখিয়ে উপজে দয়া দুর্গত রাজার ॥ 
গোরখনাথেরে কহে কিছুকাল থাঁক। 
অবৈষব রাজা ইহ ম্রপ্রায় দেখি] 
[হতচেন্টা কার 'কছ যাঁদ কৃষ্ণভান্ত। 
লওয়াইতে পারি কোনোর্‌পে দিয়ে শান্ত ॥ 
গোর্খনাথ কহে এই অবৈষব-স্থান। 
একক্ষণ (ক) নাহ রহা এই তো বিধান॥ 
পুনঃপুন গোর্খনাথ বারণ কারলা। 

কদাচ না শুনে মীননাথ রহি গেলা ॥ 
রাজার সাহত মিলি বড় হৈল মেলা। 

বহু অর্থ দিলা রাজা করে পাশাখেলা॥ 
বাঁধ-বিড়ম্বন দেখ এক হৈতে আর। 

হইল মায়ার ফন্পে 'খ। উলটা ব্যবহার ॥ 
বিষয় কুসঙ্গ যে এমাত বলবত্ত। 

হেন যে পরমসাধু ভূলিলা যথার্থ ॥ 

রাজার সাহত রাজাঁবিষয়ী হইলা। 

রাজা নিজ কন্যা তাঁরে বরণ কারলা॥ 
গোর্খনাথ বহু চেম্টা করিয়া দোঁখলা। 
ছাড়াইতে (গ) না পারিয়া পলাইয়া গেলা ॥ 
ইথ উাঁথ বেড়ায় যে ভ্রমণ করিয়া। 

অন্তরে অতান্ত দূষখ ।ঘ) গুরুর লাগিয়া ॥ 
কথোক দিবসে রাজা কালপ্রাপ্তি ($) হৈল। 
মীননাথ রাজাঁসংহাসনেতে বাঁসল ॥ 

রাজ্যে মত্ত হৈলা এক পত্র জনাঁমল। 
গোর্খনাথ ভ্রমণ কাঁরয়া তথা আইল ॥ 
দ্বারগণ 'ভতরে যাইতে নাহি দেয়। 
যাইতে না পায়্যা কিছু সৃজিল উপায় ॥ 


টি 


পাঠাল্তর- (ক) একক্ষণ--এতক্ষণ। 
(খ) ফন্দে_ ফান্দ। 
(গ) ছাড়াইতে_ছোড়াইতে। 
(ঘ) অত্যন্ত দুবৃখ-আঁধক দ7ঃখ। 
(গু) কালপ্রাপস্তি-_কালপ্র"স্ত। 





শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 





(রপ্ত  প চ 


১৯৯ 
দরোজা-সম্মুখে এক ঢোল বাজাইয়া। 
চেমছন্দ গোর্খা আয়া ইহাই বাঁলয়া॥ 
নাচিতে লাগিল হেথা মীননাথ শুনি। 
স্বরে (ক) সমৃঝিলা যে গোরখনাথবাণী॥ 
ডাঁকয়া লইলা গোর্খনাথ প্রণাঁমলা ৷ 
সেবাতে আপন নিজ অন্দরে রাখলা ॥ 
গোর্খনাথ ব্যাকুল গুরুর চেষ্টা দোখি। 
সদাই চিন্তয়ে একক্ষণ নহে সুখী ॥ 
গুরুরে তো নাহি পারে জ্ঞান শিখাইতে। 
জিজ্ঞাসার ছলে কিছ লাঁগলা কাহতে ॥ 
পূর্বে যে সকল তন্ত্র শিখাইলে মোরে। 
হয় কি না হয় কাহ তোমার গোচরে ॥ 
যদ্যপিহ না হয় শিখাও ভালমতে। 
এতো এল সব তন্ত্র লাগিলা কাঁহতে ॥ 
সাঙ্খ্যতত্ আত্মতত্ব ভান্ততত্ব আঁদ। 
সদা-সব্্ক্ষণ যে কহয়ে 'নিরবাধ ॥ 
সব্র্ব সংস্কার কমে শাাঁনতে শুনিতে । 
নম্্মল হইল চিত্ত লাগলা কাহতে॥ 
তবে (খ) গোর্খা কি কারনু কি বিষ খাইনু। 
আপনার মৃন্ডেতে আনল জাল ধদনু॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ মোরে এবে ক কাঁরব কহ। 
গোর্খনাথ কহে ছাড় এখান চলহ ॥ 
তে'হো কহে কিপিং সম্বল সঙ্গে লই। 
গোর্খনাথ কহে প্রভূ কিছু কায নাঁঞ॥ 
তথাচ (গ) লইল কিছ পুণ্টাাল বান্ধিয়ে। 
গোর্খনাথ মনে মনে দেখিয়া হাসয়ে॥ 
নিকাঁশলা দোহে গৃহে.কেহো না জাঁনিল। 
বহুদূর গিয়া গোর্খনাথ নিবোঁদল ॥ 
অর্থের প*্্টলি প্রভু দেহ মোর মাথে। 
বেদনা হইবে ভারি দ্বব্য তব হাথে ॥ 
এতো কাঁহ মাথে করি লইল পুটাীল। 
দেখে তাহে হারা মাণ মুক্তা নার নার॥ 


পাঠান্তর-_ (ক) স্বরে পরে। 
(খ) তবে-আরে। 
গে) তথাচ-_-তথাপ। 


২০০ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


মনে ভাষে এই শত্রু ইথে কিবা কাম। 
যোগদ্রন্টকরী ইহ স্বভাব (ক) বিষম ॥ 
পশ্চাং পশ্চাৎ (খ) যায় গুরু-অগোচরে। 
এক এক লয়ে আর ঝোড়েঝাড়ে ডারে॥ 
মীননাথ দেখে পুন 'ফাঁরয়া চাহতে। 
দ্রব্য টান মারিয়া ফেলায় চারাঁভতে॥ 
হারে গোর্থা কি কারিলি এহেন পদার্থ। 
টানিয়া ফেলাল সব বহুমূল্য অর্থ॥ 
গোর্খনাথ কহে প্রভূ এ কোন পদার্থ । 
আমি বুঝি এতো মান্র কেবল অনর্থ॥ 
আততুচ্ছ দ্রব্য এত প্রম্রাব (গ) কাঁরতে। 
ইহা হৈতে উত্তম নিকশে কতমতে ॥ 
মীননাথ কহে গোর্খা প্রলাপ কি কহ। 
মাঁণ মুস্তা ঝরে তব প্রম্রাবের সহ ॥ 
গোর্থনাথ কহে দেখ ঝরে কি না ঝরে। 
এতো কহি প্রস্রাব করয়ে ধীরে ধীরে॥ 
মাণমূস্তা আঁদ কত ঝাঁরতে লাগিল। 
মীননাথ দোৌখ আপনারে ধিক দিল 
পরম রতন কৃষভন্কি তাহা ছাঁড়। 
আতিতুচ্ছ রাজ্যস্পদ অন্ধকূপে পাঁড়॥ 
মৃন্তিকাবিকার যে প্রাকৃত মণিরত্ব। 
মায়ার অধীন হৈয়্যা কৈনু তাহে যত] 
আরে গোর্ধা তুঞ্ি মোরে উদ্ধার কাঁরালি। 
[শষ্য হৈয়া যে গুরুবত কার্য কোল ॥ 
তখন জঞ্জাল গেল নির্মল হইল। 
পূৰ্বমত দোঁহে পরানন্দ যে পাইল ॥ 
অতএব গুরু তো সভারে হয় ভ্রাতা । 
শিষ্যও (ঘ) কখনো হয়ে গুরুর যোগ্যতা (উ)॥ 
ইহাতে বৃঁঝয়া ভাই সাবধান হও। 
কুসঙ্গ যে কালসর্প সদাই ডরাও॥ 


পাঠাল্তর--(ক) স্বভাব-সভারে। 
(খ) পশ্চাৎ পশ্চাং-_পশ্চাতে পশ্চাতে। 
(গ) প্রশ্্রাব_ প্রস্তাব। 
(ঘ) শিষাও-শষান্ব এবং শিষোও। 
(৬) যেগ্যতা- যোঁগতা। 


[ চতুর্দশ মালা 


অন্য সর্প দংাঁশলে যে মন্ত্রে নিবারয়। 
কুসঙ্গ-সর্পের দংশে অবশ্য মরয় ॥ 

দস্তে তৃণ করি নিবেদয়ে লালদাস। 
অবৈষ্ণব সঙ্গে যেন লব নহে (ক) বাস॥৷ 





চাঁরত্র মহাজন সদাব্রতী (খ) 
মহাজন সদারত ভন্ত-অগ্রগণ্য। 
বৈষব-পিরীতে রীতি এক-ধন্য-ধন্য ॥ 
কৃষ্ণ তাঁর নিষ্ঠা বুঝিবার হেতু মায়া। 
করিয়া আইলা রূপ বৈষ্ণব হইয়া॥ 
বৈষ্ণব পাইয়া মহাজন সদাব্রতী। 
আনন্দ-কৌতুকে সেবা কাঁর করে স্তুঁতি॥ 
কথোক দিবস তাঁর গৃহেতে রহিলা। 
ভান্ত বুঝিবারে প্রভু কৈলা এক লীলা ॥ 
পুত্র তাঁর অতিশিশু ভূষণে ভূষিত (গ)। 
নিজ্জনে লইয়া গেলা বধের উচিত ঘে)॥ 
ঘার মনূচুঁড়য়া তারে মাঁরয়া ডাঁরলা। 
ধূলা কটা কুটা 'দিয়া ঢ্রাকিয়া াঁখিলা॥ 
দুই-প্রহরতক শিশ্‌ না আইলা ঘরে। 
খুজিয়া না পায় মাতা কান্দে উচ্চস্বরে |” 
দাসী গ্রিয়া কহে সেই বৈষ্ণব নিকটে। 
তুম যে লইয়া গেলা দেখিয়াছি বাটে॥ 
বরণ গহনা লও শিশু আনি দেহ। 
বৈষফব কহয়ে মোর নাম নাহি কহ 
মনবান্ত করণে প্রকাশ (৬) বাঞ্চা হয়। 
তথাঁপিহ ভাঙ্গ কার দাসীরে কহয় ॥ 
যাঁদ দেখিয়াছ তুম না কাঁহয় কথা (চ)। 
মাঁরয়াছ আমি বটে ক কারব মাতা ॥ 


দশ পপি পি পি শী লী সি পপ সপর 


পাঠান্তর-_(ক) লব নদহ-নাহ হয়। 
(খ) সদাব্রতৌ--সদাবাৃন্ত। 
(গ। ভূষণে ভূঁষিত- ভাবত ভষণে। 
(ঘ) বধের উচিত- বধের কারণে। 
(ঙ) মনবান্ত করণে প্রকাশ-মনোবাত্ত প্রকাশ 

করণে, বা মনবান্ত কারণে প্রকাশ । 
(চ) না কাঁহয় কথা- না কাঁহও কোথা । 
১। বাটে--পথে॥ 





চতুদ্দশ মালা ] 


শ্রীশ্রীভত্তমাল গ্রন্থ ২০১ 





গহনাগুিন যে বরণ তুমি লহ। 

মোর নাম প্রকাশ করিয়া নাহ কহ॥ 
দাসী কহে রাখলে যে কোথায় মারয়া। 
তে'হো কহে চল যাই দেই দেখাইয়া ॥ 
এতো কাঁহ তথা 'গয়া ধূলামাট ডাঁর। 
উঠাইয়া দিল শব (ক) ভয়ভাঙ্গ কার॥ 
দাসী মৃত বালক আনিঞা কোলে কার। 
তুফান উঠাইল সেই বৈষব-উপার॥ 
মহাজন আসি দাসীমুখেতে শুনল । 
বৈষবের কর্ম্ম ইহা প্রতীত না হৈল॥ 
বৈষবের ক্ষদ্র পাপে প্রবৃত্তি না হয়। 

এ তো না সম্ভবে যাথে দয়ালু-হৃদয় ॥ 
দাসী কহে নিজ মুখে কবুল হইল। 
তে'হো কহে সেহ কোন কারণে কাহল॥ 
দয়াল বৈষ্ব-চত্ত পরের কি জান। 
দুষখ হয়ে বাল ৮াষ্‌ মানয়ে আপাঁন ॥ 
এতো কাঁহ বৈষবের পাদোদক আনি। 
বালকের মুখে দিতে বাঁচিল এমনি (খ)॥ 
মহাজন সদাররতাঁ স্ত্রীর (গ) সাঁহতে। 
চরণে পাঁড়য়া কান্দে ভয় মানি চিতে॥ 
দাসী মোর কটুবাক্য তোমারে কহিল। 
অপরাধ ক্ষেম মোর শরণ লইল॥ 

চরণ অমৃত "দয়া পত্র (ঘ) বাঁচাইলে। 
ভৃত্য বাল আপনার বড় কৃপা কৈলে? 
কন্যা এক আছে মোর বিবাহের যোগ্যা। 
চরণে সোঁপিতে (ও) চাহ যাঁদ হয় আজ্ঞা॥ 
সদাব্রতী মহাজনে বড় তুষ্ট হৈলা। 

কন্যা যে বিবাহ কাঁর এক লশ্লা কৈলা॥ 
অতএব কত প্রীত ।চ) দেখহ বৈষবে। 
অলোকক ভাব যাহা লোকে না সম্ভবে॥ 


সা 





০৮৮ স্পা ৩০ 


পাঠান্তর-_-(ক) শব-সব। 
(খ) এ্রমাঁন--অইমাঁন এবং অমাঁন। 
(গ) স্যর” পরীর । 
(ঘ) পুত্র প্ন। 
(৬) সোঁপতে _আর্পঁতে। 
(চ) প্রশীত- প্রীতি। 


0800০ ররর». চর, 


তাহার চরণে কার কোট নমস্কার । 
আমা-সভার এ জন্মের ফল সেই সার॥ 


চিত্র শ্রীভুবন চৌহান 
ভুবন চোহান নাম রাজার জমাদার। 
কষে নিয়োজত মন গুণের সাগর ॥ 
কম্মেতে কুশল রাজা আত প্রীত (ক) করে 
মৃগয়া কারতে গেলে রাজার সামভ্যারে ॥ 
বনে এক হরিণী যে পূর্ণ গর্ভবতী । 
হঠাৎকার তলোয়ার হানে তাহা প্রাতি॥ 
বাচ্ছাসহ কাটিয়া পাড়য়ে ভূমিতলে। 
দোঁখ উপাজল দয়া কর হানে ভালে ॥ 
ছি ছি ধিক ধিক মৃঞ ক কর্ম করিনু। 
আপনার স্কন্ধে চোট কেনে নাহ 'দিনু॥ 
শ্রীকফচরণে মৃঞ আশ্রয় কারল। 
তার প্রাতকূল আচরণ এই হৈল খে)॥ 
হেন কর্ম আমার ষে ধর্ম কভু নহে। 
আ'জ হৈতে তলোয়ার না ধারব দেহে ॥ 
চাকার ছাড়লে সে গুজুরান না চাঁলবে। 
জাঁবকা নাহলে কিসে স্ত্রী পুত্র বাঁচবে ॥ 
অতএব স্বর্ণমুট খাপ বানাইয়া । 
কাজ্ঠের তলোয়ার কার গোপন কারয়া॥ 
তার মছ্চে রাখ যেন না জানয়ে কেহ। 
1হংসা না কারতে হয় যাবত এ দেহ ॥ 
এতো ভাব কান্ঠের তলোয়ার তাহে রাখে। 
[বিপক্ষ তাহার মধ্যে কেহ তাহা দেখে॥ 
রাজার নিকটে গিয়া ঠগ্রপনা কার। 
কহয়েই চৌহানের খাপের ভিতাঁর॥ 
কান্ঠের তলোয়ার হয় বাহ্যে মান্র ভাণ। 
রাজা না প্রত্যয় যায় নাহ দেয় কাণ॥ 
পৃনঃপুন প্রাতাঁদন যাঁদ সে কহয়। 
পরখের গে) হেতু কিছ কৌশল করয় ॥ 


পাঠান্তর-_ (ক) প্রীত- প্রশীত। 
(খে) হৈল-_কৈল। 
গে) পরখের-- পরীক্ষার । 


২০২ প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


একাঁদন ফিরতে চাঁললা বাঁগচাতে। 
পান্রমিত আর চোহানেরে নিল সাথে ॥ 
বাগিচার পুজ্কর্ণীর তীরেতে বাসয়া। 
রাজা কহে সভাকারে হাসিয়া হাসিয়া ॥ 
কেনন তলোয়ার কার দেখাও খুলিয়া । 
ক্রমেতে দেখাও সভে বাহ্‌র কারয়া॥ 

ভুবন চৌহান ভাবে হায় কি করিব। 
কাম্ঠের তলোয়ার যে কেমনে নিকশিব॥ 
রুটি যাবে আর যে লজ্জার সীমা নাঞ। 
এ বিপদ হতে যাঁদ রাখেন গোসাঞি॥ 
মনে ভাবে হে কৃষ্ণ হে লঙ্জানবারণ। 
এবার রাখহ প্রভু তোমার শরণ॥ 

এতো ভাব (ক) খাপে হৈতে নিকাশে তলোয়ার। 
কাম্ঠ ঘুচি হৈল যেন হারার বিকার ॥ 

সভা হৈতে শ্রেষ্ঠ সর্ব অংশেতে 'জানিঞা। 
ধবজুরী চমকে যেন চৌঁদগ ব্যাপিয়া ॥ 
সভে প্রশংসয় নৃপের সংশয় 'মিটিল। 
চুকৃলি (খ) যে কৈল তারে বাধতে কহিল ॥ 
সাধুর স্বভাব চৌহানের দয়া হৈল। 
দাণ্ডাইয়া রাজা আগে নিবেদন কৈল॥ 
উহার না দোষ যে না মোর কিছ গুণ। 
সকলের মূলমান্র বভুর করুণ 
আদ্যোপাস্ত সব বিবরণ 'নবোদল । 

রাজা শুন চৌহানের প্রাত তুষ্ট হৈল॥ 
রোজিনা (গ) যে ছিল তাহা 'দ্বগুণ করিয়া । 
বন্ধান কারয়া দিল অনেক তৃঁষিয়া॥ 

ঘরে বাঁস থাক (ঘ) কৃফ ভজন করহ। 
আমার যে কর্ম্ম যৃদ্ধাবগ্রহে (৩) না যাহ ॥ 
কৃষকূপা যারে তার কিসে অনির্বাত। 
তাহার চরণে কোটি দণ্ডবত নাতি॥ 





পাঠাল্তর_ (ক) এপ ্ 
(খ) _চুকাঁল ও ল। 
(গ) রোজনা-_ 
€ঘে) থাক থাঁক। 
(৩) হৃুদ্ধাবগ্রহে-_যুদ্ধবিকরমে। 


[ চতুদ্দ্শ মালা 


চরিত্র শ্রীরুপ চতুভূজ 
ঠাকুর পূজার 


রূপ-চতুর্ভুজ-ঠাকুর দক্ষিণ মুূলনকে। 
জগতে প্রীসদ্ধ হয় জানে সব্বলোকে॥ 
পৃজারি ঠাকুর সাধু মহা-অনুভব। 

ঠাকুর তাঁহার বশীভূত যং সম্ভব ॥ 

রাজা রাজপুত রাণা-খ্যাঁতি পুরুষাক্রান্তে । 
ঠাকুর দর্শনে রাজা কে) আইলা সন্ধ্যা-অন্তে ॥ 
ভোগ লাগি শয়নে আছয়ে সে সময়। 
দরশন নাহল রাজন্‌ খে) চাল যায়॥ 
এইকালে পূজারজী গে) শ্রীঅঙ্গ হইতে। 
পৃজ্পহার আন 'দিল রাজার গলাতে ॥ 
দৈবাত্ত মালাতে এক পাকা চুল ছিল। 

রাজা তাহা দৃম্টমান্রে ঘে) আঁগনসম হৈল ॥ 
রাজা ক্রোধে কহে আরে ব্যাধ দুরাচার ডে)। 
নখ-কেশ বাল তব নাহক 'বচার॥ 
পাকাচুল পৃষ্পহারে আইল কেমতে (চ)। 
হঠাত পূজার কহে শ্রীমস্তক হৈতে॥ 
কাঁহয়া ভাবয়ে অসম্ভব কি কাহনু। 

পুন ভাবে সেই সত্য কাঁহনু কাহনু॥ 
রাজা পুন গালি পাড়ে ন্রেস্কার (ছ) করয়। 
হারে ধৃঙ্ট শ্রীঞঙ্গে (জ) কি পাকাচুল হয় ॥ 
পুনশ্চ পূজার কহে হ* হ* মহারাজ । 
পরু চুল শ্রীমস্তকে করয়ে বিরাজ ॥ 

ক্রোধে রাজা কহে পুন পারিবে দেখাইতে। 
তেহো কহে যে আজ্ঞা দেখাব 'দিবসেতে ॥ 
রাজা কহে যাঁদ কল্য পার দেখাইতে (ঝ)। 
নতুবা কারব দূর কারয়া উচিতে ॥ 


পাঠাল্তর_(ক) রাজা_তথা। 
(খ) নাহল রাজন্‌-_না হইল রাজা। 
(গ) পৃজারিজী-_পৃজারী যে। 
(ঘ) দজ্টমাত্রেদাঁষ্টমাত্রে। 
(গ) দৃরাচার--অনাচার । 
(চ) কেমতে-_কিমতে॥ 
(ছ) পাড়ে গ্রেম্কার- পাড় তিরস্কার। 
(জ) ধঙ্ট -ভরজ্ট অঙ্গেতে। 
(ঝ) পার দেখাইতে-_-না পার দেখাতে। 


চতুদ্দশি মালা ] 








রীশ্রীতন্তমাল প্রস্থ ২০৩ 
এতো কাঁহ রাজা চলি গেলা নিজ গৃহে । অপ্রাকৃত রূপ সেই অগপ্রাকৃত বাল। 
পূজার উদ্বিগন-মনা চিত্ত স্থির নহে ॥ কাঁচা পাকা চুলে তাঁর সক নেহাল ॥ 


মোর দণ্ড করুক তাহার (ক) নাহ দায়। 
পাছে মোরে প্রভূসেবা হইতে ছুটায় (খ)॥ 
এতো ভাব ঠাকুরের চরণে ধাঁরয়া গ)। 
কাকুবাদ করে বহু স্তবন কারয়া ॥ 
তোমার চরণ প্রভু শরণ আমার । 

অপরাধ ক্ষেমা কার রাখহ এবার (ঘ)॥ 
আমার ভকাঁতি নাহ তুমি তো দয়াল। 
ভৃত্যের রক্ষার হেতু ধর শ্বতবাল১॥ 
এতো কাকু উীন্ত যাঁদ কাঁরল ভকত। 
ততক্ষণে মস্তকে চুল নিকাশিল শ্বত॥ 
বপ্র সাধু সারানিশি গুণ-গান কাঁর। 
প্রেমানন্দ-নীরে ভাসে আপনা পাসার॥ 
প্রাতে রাজা কোপে পদাতিক পাঠাইলা। 
[বপ্রেরে আনহ মো পারহাস কৈলা॥ 
ঠাকুরের শিরে কহে পাকা (ঙ) চুল হয়। 
এইমত মিথ্যা কাঁহ মোরে বিড়ম্বয় ॥ 
পদাতিক আস কহে তুঁরতে (চ) চলহ। 
পূজার কহেন মহারাজে গিয়া কহ॥ 
শ্বেত কেশ প্রভু-শরে হয় কিনা হয়। 
আঁসয়া দেখুন তবে (ছ) ক ফল (জ) যাওয়ায় 
পদাতিক গিয়া নূপে নিবেদন কৈলা। 
রাজা 'নয়ীমত মতে দরশনে গেলা (ঝ)॥ 
যাইয়া দেখয়ে চন্দ্রবদন উজ্জল । 

আর এক অপূর্ব সোন্দর্যয পককবাল (4) ॥ 


পাঠাতে (ক। হার তাহ ।তে। 
(খ। পাতে মে'ব প্রভুর যে সেবাতে ছট্টায়। 
(গ) চ৮বাণে ধাঁরয়া-চরণ স্মারয়া। 
(ঘ) পরাখত এবার_রাখ একবার। 
(ঙ) পাকা -সাদা। 
(চ) তুঁরতে- -স্বারত। 
(ছু) তবে-শির। 
(জ) কি ফল--বিফল। 
(ঝ) গেলা -আইলা। 
(ঞ) পক্কবল- পঞ্চচুল। 

১1 শ্বেতবাল- সাদা চুল। 


সুন্দর যে হয়ে তার সকলি সন্দর। 
মৃত্তিকাও মাখিলে সে (ক) হয়ে মনোহর ॥ 
দেখিয়া রাজার চমৎকার হৈল চিত্তে। 
আনামিখে চাহে যেন পুস্তুলিকা ভিত্তে॥ 
দেখিতে দোৌখতে যে কুতর্ক উঠে মনে। 
বাঁঝ এ কৃন্রিম চুল কাঁরল ব্রাহ্মণে ॥ 

এতো ভাব নিকটে যাইয়া এক গাছ। 
ধাঁরয়া টানিল রাজা মুচকি মৃচাক॥ 
টানিতেই রন্তধারা বাহয়া পাঁড়ল। 

ভয়ে চমাঁকয়া রাজা পাছুতে হাঁটিল (খ)॥ 
তখন 'বিপ্রের পায় পাঁড়য়া মিনাত। 

কারল রাজন বহু দণ্ডবত স্তুতি (গ)॥ 
কিন্তু সেই হৈতে রাজা রাজার সন্তানে। 
আজ্ঞা নাহি ঠাকুরের গিয়া দরশনে | 
যেই দরশনে যায় তৎক্ষণেতে (ঘ) মরে। 
অদ্যাবধি দরশনে নাহি যায় ডরে॥ 
অতএব ভভ্ত-অনুরোধ কার হার। 
অলৌকিক প্রকট করয়ে রূপ ধার! 

সেই যে পৃজারি তাঁর চরণে শরণ। 
লইবারে ধায় লালদাস দীনজন (উ)॥৷ 


চাঁরত শ্রীকমধজ" 


চারি ভাই হয়ে রাণা-রাজার চাকর। 
তার মধ্যে হয়ে এক কৃষ্ণের কর ॥ 
কমধুজ ন'ম তাঁর কৃষ্ণ অনুরাগে । 
রাজকর্মে নাহি যায় বিষয়-বিরাগে ॥ 


পাঠাল্তর-(ক) মএত্তকাও মাখলে সে- মাত্তকা মাখলে সেহা। 
(খে) চমাঁকয়া...হাঁটল- চমাঁকত...হটিল। 
(গ) রে বহু দণ্ডবত স্তুঁতি--কতেক বহু দশ্ডবত 
! 


(ঘ) তংক্ষণেতে__তংক্ষণাতে। 
(উ) দশনজন-_-হশীনজন। 
১।॥ কমধুজ-_কামধজ শব্দের অপহ্রংশ। 


২০৪ 


গ্রামের নিকটে বন তাঁহা কৈল বাস। 
ঘরে আসি অন্ন খাইয়া যায় এক গ্রাস॥ 
অন্য ভাইগণ বহু করে তিরস্কারে (ক)। 
কে এতো রোজগার করি খাওয়াইবে তোরে ॥ 
চাকুরি ছাঁড়য়া কর বনে বাঁস ধ্যান। 
মরিলে না গাঁতি মোরা কারব কখন ॥ 
এতো যাঁদ ভ্রাতাগণ কহিল নিম্তুর। 
তে*হো তবে কহে কিছ করিয়া মধূর ॥ 
তোমরা চাকুরি কর মুঞ্জ না বেকার। 
ফে'হো সকলের ভর্তা চাকর তাঁহার ॥ 
তোমার ভরসা নাহ্‌ করি খাইবারে। 
অভাব কিসের আছে তাঁহার সরকারে ॥ 
মরিলে কি গাত ভাই তোমরা কাঁরবে। 
'ন্রভুবনে গতি যেই সেই কার লবে॥ 
এতেক কহিয়া সেই সঙ্গ ছাঁড় 'দলা। 
বনে বাঁস রামনাম জাঁপতে লাগিলা ॥ 
ভর্তা ষেহো তে'হো কোন ছলেতে আহার । 
প্রতাদন সেই বনে যোগান তাহার ॥ 
কথোক দিবসে কালপ্রাপ্ত যবে হৈল। 
শ্রীল হন্মান্‌ আঁ শেষগাঁত (খ) কৈল॥ 
ভকতের প্রাতিজ্ঞা যে তাহাই হইল। 
প্রকারে শ্রীকাপরাজ লোকে ব্যস্ত কৈল॥ 
শ্রীরাম চরণে যেই এতেক নৈষ্ঠিক। 
দয়াল প্রভুর যার প্রাতি এতাদৃক॥ 
তাঁহার চরণে দাস জল্মে জল্মে হই। 
লালদাস অভাগার আর গাঁতি নাঁঞ॥ 





চরিত শ্রীমহারাজ শ্রীজয়মল 
জয়মল নামে এক রাজা শহদ্ধমৃতি। 
আনির্বচনীয় তাঁর শ্রীকৃষে পিরীতি ॥ 
ভান্ত-অঙ্গ যাজনে যে সুদড় 'নিয়ম। 
পাষাণের রেক গে) যেন নাহি বেশি কম! 


পাঠাল্তর--€৫ক) করে তিরস্কারে-- তিরস্কার করে এবং করয়ে 


গ্রেস্কারে। 
(খ) শেষগাত-_ তার গাত। 
গে) রেক সরখা। 


্রীন্ীভত্তমাল গ্রস্থ 


.. [ চতুদ্দশ মালা 


শ্যামলসুন্দর-নাম-শ্রীবিগ্রহ-সেবা। 

তাহাতে প্রপন্ন কে) নাহ জানে দেবী দেবা॥ 
দশদণ্ড বেলাতক (খ) তাঁহার সেবায় । 
নিযুক্ত থাকয়ে সদা দ্‌ঢ়নিয়ম হয়॥ 

রাজ্যধন যায় কিবা বজ্রাঘাত হয়। 

তথাপিহ সেবা সমে 'ফার না তাকায় (গ)॥ 
প্রাতিযোগণ* রাজা ইহা সন্ধান জানঞা। 
সেই অবকাশ কালে আইল হানা "দয়া ॥ 
রাজার হুকুম বিনে সৈন্আঁদগণ। 

যুদ্ধ না করিতে পারে করে নিরাীক্ষণ॥ 
ক্রমে ক্রমে আসি গড় ঘেরে রিপৃগণ। 
তথাপিহ তাহাতে কিণিত নাহ্‌ মন॥ 

মাতা তাঁর আস কহে করি উচ্চ ধ্বান। 
উদ্বগন হইয়া যে মাথায় কর হান॥ 
সব্বস্ব লইল আর সর্বনাশ হৈল। 

তথাঁপ তোমার কিছু ভুরুক্ষেপ নৈল (ঘে)॥ 
জয়মল বলে মাতা কেনে দুঃখ ভাব। 

যেই দিল সেই লবে তাহে কি কারব॥ 

সেই যদি রাখে তবে কে লইতে পারে। 
অতএব আমা সবার উদ্যমে কি করে ॥ 
শ্যামল-সুন্দর হেথা ঘোড়ায় চাঁটুয়া। 

যুদ্ধ কঁরিবারে গেল অস্তর ধরিয়া (উ)॥ 
একাই ভক্তের রিপু সৈন্যগণ মারি। 

আসিয়া বান্ধিল ঘোড়া আপন তেওয়ার (চে) 
সেবা-সমাপনে রাজা নিকশিয়া দেখে। 
ঘোড়ার সব্বীঙ্গে ঘম্্স বাস বহে নাকে॥ 
জিজ্ঞাসয়ে মোর অশ্বে সওয়ার কে হৈল। 
ঠাকুরের মন্দিরে বা কে আনি €ছ) বান্ধিল॥ 


পাঠাম্তর- কে) 
(খ) 
(গ) 


প্রপল্র- প্রসম্। 
বেলাতক- বেলাবাঁধ। 

সেবা সমে 'ফাঁর না তাকায় সৈবাকালে ফিরিয়া 
নাচায়।, 

(ঘ) ভূরৃক্ষেপ নৈল- জুক্ষেপ নাহল। 

(গ) অন্তর ধাঁরয়া-তেহো অস্ঘ্র লৈয়া। 

(চ) তেওয়ার- দল্লারি। 

(ছ) বাকে আন কে আনিয়া। 


১। প্রাতিযোগশী-_'বরোধী, শঘু। 








চতুদ্দশ মালা ] শ্রীশ্ীভন্তমাল গ্রচ্থ ২০৫ 
সভে কহে কে চঁঢ়িল কে আন (ক) বাম্ধিল। বনে পশন ছাড় দয়া নির্জনে বাঁসিয়া। 
আমরা নাহক জান কখন আনল॥ কৃষনাম করে সদা আনান্দিত হিয়া (ক)॥ 
সংশয় হইয়া রাজা ভাবতে ভাবিতে। দৈবাং ভঞ্ঞস এক চোরেতে লইলা। 
সৈন্য সামস্তসহ চঁলল্‌ যৃদ্ধেতে ॥ ভাঁঞস না মিলে ঘরে মাতা 'জিজ্ঞাসিলা॥ 
যৃদ্ধস্থানে গিয়া দেখে শত্তুরের (খ) সৈন্য। মাতার ভয়েতে কহে দিল ব্রাহ্মণেরে। 
রণশয্যায় শুইয়াছে মাত্র এক ভিন্ন॥ ঘৃতাঁদ ভোজন কার পুন দিবে ফিরে॥ 
প্রধান যে রাজা সেই শেষ মানব আছে। ভঁঞস যে লৈল চোর (খ) দীপান্বিতা 'দিনে। 
বিস্ময় হইয়া ঞিহ কারণ কি পৃছে॥ সেই যে ভঞস সাজাইয়া সৃভূষলে॥ 
হেনকালে অই প্রতিষোগতা ষে (গ) রাজা। কুলাচার মতে সেই উৎসব করিল। 

গলে বস্ত্র বাম্ধিয়া আইল লঞ্া পূজা (ঘ)॥ চঁরতে চাঁরতে কিছ দূরবন গেল ॥ 
আসিয়া জয়মল মহারাজার অগ্রেতে। ভক্তের ভাঁঞস কৃষ্ণচন্দ্র যে জানিঞ্জা। 
নিবেদন করে কিছু কার যোড় হাথে॥ রাখালের বেশ ধার আনে চালাইয়া ॥ 

1ক কারব যুদ্ধ তব এক যে সেফাই। গোয়াল-১ক্তের গৃহে আপাঁন আনিল। 
পরম আশ্চর্য্য সেই ন্েলোক্য-বিজই ॥ বহু অলঙ্কার সহ গোয়াল পাইল! 

অর্থ নাহ মাগোঁ মঞ রাজ্য নাহ চাহো। ভন্তের কারতে 'হিত সদাই ফিরয়। 

বরণ আমার রাজ্য চল দব (উ) লহ॥ অতএব ভভ্তপদ সভার আশ্রয় ॥ 

শ্যামল সেফাই যেই লাঁড়তে আইল। 

তোমা সনে নাতা (চ) কি তার 'বিবারয়া বল॥ 

সৈন্য যে মারল মোর তারে মূঞ পাঁর। চার শ্রীনাক্কি্টনত্রাহ্ষণ 
দরশন মানলে মোর চিত্ত নিল হরি॥ হারপাল-বিপ্রপূত 'নাক্কিণ্চন নাম। 
জয়মল বুঝল এই শ্যামলজীর কর্ম । বৈষব-সেবন-ব্লত মান্র (গ) অনুপাম॥ 
প্রতযোগণ রাজা যে বুঝল ইহ মন্ম। বাত্ত জীবিকা অর্থ যতেক আছল। 
জয়মলের চরণ ধারয়া স্ঞব করে। বৈষ্ণব-সেবার় সর্ব অর্থ ফুরাইল।॥ 
যাহার প্রসাদে কৃষকা কৈল তারে ॥ এঁকাস্তিক অনুরাগ বৈষব সেবায়। ূ 
তাঁহা সভার শ্রীচরণে শরণ আমার। না পাইয়৷ কাঁরতে অন্তরে দঃখ পায়॥ 


শ্যামল সেফাই যেন করে (ছ) অঙ্গীকার॥ 





চার শ্রীগোয়াল ভন্ত 


এক যে গোয়াল হাঁরভন্ত মাত ধীর। 
গো ভাঁঞস রাখে কিল্তু স্বভাব গম্ভীর॥ 


কে চল কে আনি-কি জানি কে আনিয়া। 


পাঠান্তর- (ক) 
রর শতুর যত। 
অই পভিনারিত যে_এ প্রতিযোগশী যেই। 
পালবস্ত্ হইয়া লইয়া বহু পূজা। 
চল 'দিব-_ গিয়ে তুমি। 
(চ) নাতা- প্রীত। 
(ছ) যেন করে- মোরে কর। 





উৎকণ্ঠাতে দসুযবৃত্তি কাঁরয়া আনয়। 
কর্তব্যাকর্তব্য দিগাঁবাদগ না (ঘ) চায়॥ 
দন দুই তিন কোথাও কিছুই না পায়। 
বড়ই খোঁদত হৈয়া ইীথ ডীথ ধায় ॥ 
হেথায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উৎকণ্ঠা (৩) হইয়া। 
শীঘ্রগাত ভন্তস্থানে চঁললা ধাইয়া॥ 


পাঠান্তর-(ক) 'হয়া-হইয়া। 
(খ) ভাঁঞস যে লৈল চোর--ভাঁঞস লইল চোরে। 
গে) মান্র-_ভন্ত। 
(ঘ) না নাহ। 
(৬) হেথায় শ্রীকৃফচল্দ্র উৎকণ্ঠা--হেথা কৃষচন্দ্র প্রভু 
উৎকণ্ঠা । 


২০৬ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


রুক্মিণী সূন্দরী বস্ত-অণ্চল ধারল। 

এতো ত্বরা কোথায় যাইতে (ক) মোরে বল॥ 
কৃফচন্দ্র কহে এক ভন্ত বোলাইল। 
ঠাকুরাণী বলে তবে মোরে লঞ্জা চল॥ 
সুন্দর সুন্দরী দোহে ছন্নরূপ ধাঁর। 
ভূষণে ভূষিতা ষথা প্রাকৃত নাগরী॥ 

হেথা (খ) 'নাঁষ্কণ্ন ভক্ত বনে বাঁসয়াছে। 
তথা দিয়া চলি যায় দোহে আগে পাছে॥ 
দূরে হৈতে দেখি সাধু নিকটে আসিয়া। 
রুকিমণী দেবীর হস্ত কহয়ে ধাঁরয়া॥ 
অঙ্গ-আভরণ মোরে কিছ 'দিয়া াও। 
নতুবা কাটিয়া লব যাঁদ নাহি দেও॥ 
কোতুক দেখিতে কৃষচন্দ্র পলাইলা । 
কাণণিত দূরেতে গিয়া চাহিয়া রাহলা ॥ 
দেবী মনে ভাবে এতো বড়ই উৎপাত। 
গহনা মাগয়ে নাহি ছাড় দেয় হাথ॥ 

আঁখ ছল ছল করে ডাকিয়া কহয়। 

কৃ কোথা গেলে (গ) মোরে ছাড়িয়া না দেয়॥ 
ক আরো দূরে যান কোতুক কারয়া।' 
দেবী উচ্চস্বর কার ডাকে ফুকরিয়া॥ 

কৃষ্ণ তাহা শুনে নাহি শুনিতে না পান (ঘ)। 
দেবী গাল পাঁড়তে লাগিলা কার মান! 
আইনু এমন দুষ্ট ধূষ্ট সাঁমভব্যারে। 
পলাইল দসুয হস্তে (উ) ডারিয়া আমারে ॥ 
কঞঙ্কণ দুগাছি সাধু খুলিয়া লইল। 
অঙ্গুলির রত্রাঙ্গুরী (চ) খুলিতে লাগল ॥ 
ফাঁফর হইয়া দেবী কিছু নাহি কয়। 
কৃষ্ণচন্দ্র যৌদগে সেই দিগ নিরখয় (ছ)॥ 


পাঠাল্তর-_-(ক) যাইতে- যাইবা । 
(খ) হেখা-_ বথা। 
(গ) কফ কোথা গেলে- কোথা গেলে কৃফ। 
(ঘ) কৃফ নাঁহ শুনে নাহি ফিরিয়া তাকান। 
ছে) দস্য হস্তে দ্ট হস্তে। 
(চ) রঙ্গাঙ্গুরী- _অঙ্গুরণী ফে। 
ছছ) সেই 'দিগ নিরখয়- সৌঁদক নিরাক্ষয়। 


[ চতুর্দশ মালা 


আঙ্গুল মূচড় যে (ক) অঙ্গার খুলি নিলা । 
তবে কৃষ্ণচন্দ্র হাসিতে হাসিতে তথা আইলা খে)॥ 
ক্রোধ করি দেবী কহে আর তোমা-সনে। 
কোথাও না যাব আম যাইরে যেখানে ॥ 
অলঙ্কার কাড়ি 'নিল তুমি পলাইলে। 
কাপুরহষ প্রায় রক্ষা করিতে নারলে ॥ 
শ্রীকফ কহেন দোব বৃত্তান্ত ইহার। 

দস্য নহে ঞ্হ প্রিয়ভন্ত যে আমার॥ 

আমার ভক্তের ভন্ত বড় আঁধকারণী। 

অনুরাগ বিশিষ্ট সেবার্থে করে চুরি ॥ 

দেবী কহে চুরি যে সে অধমের (গ) কর্ম্ম। 
কৃফ কহে ইহার আছয়ে কিছ মর্ম্ম॥ 
মো-বিষয়ে অনুরাগ যাহার জল্ময়। 

মোর সেবা অর্থে ধম্মাধর্ম না দেখয় (ঘ)॥ 
অনুষঙ্গ তাহাতে যে পাপ কর্ম্ম হয়। 

পরম ধর্মের জন্য হত উপজয়॥ 


প্রমাণং-_ 


“মাশ্লমত্তে কৃতং পাপমাতি ধম্মায় কঙ্পতে" হীতি। 
অনুবাদ পূর্ে দ্ুষ্টব্য। 


অতএব বৈষণব-সেবার্থে ইহ ব্যস্ত। 

আমার সৃখদ সেই যতেক সমস্ত॥ 

বৈষব না সোৌব মাত আমারে সেবয়। 

মোর ভস্ত মধ্যে সেহ কভু নাহ হয়॥ 

বৈফবের সেবা অনুরাগে কৈল চুরি। 

পাপ সেহ নহে প্রীত (উ) জল্মিল আমারি ॥ 


আঁদপুরাণে_ 
“যে মে ভন্তজনাঃ পার্থ ন মে ভন্তাশ্চ তে জনাঃ" 
ইত্যাদি। 
(অন্বাদাদ পূর্ৰে দ্ুষ্টব্য) 


পাঠাম্তর--কে) আঙ্গুল মৃচাঁড় যে--মূচাঁড়য়া অঙ্গাল। 
(খ) তবে কৃষচন্দ্র হাঁসি তথায় আইলা। 
গে) অধমের- অধর্মের। 
(ঘ) মোর সেবা ধম্মাধর্মহেত না দেখয়। 
(গ) পণ্প সেহ নহে প্রশত--পাপ যে নাহল প্রশীতি। 


চতুর্দশ মালা ] শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ ২০৭ 





এতো শুনি দেবী মনে আনন্দ পাইয়া । একবার পড়ে আরবার উঠি হেরে। 
নাষ্কিণুন পানে চাহে স্নেহাবষ্ট হৈয়া॥ দণ্ডবত নাতি-স্তুতি বার বার করে॥ 
ছদ্মর্প ছাঁড় তবে স্বরূপ প্রকাশি। কফ নিজ 'প্রিয়ভন্তে আত্মসাত কৈল। 
চতুরজ রূপে সহ র্কম্রণী প্রেয়সী॥ বৈফব-সেবন-কল্পলাতকা ফালল ॥ 
সম্মুখে প্রকাশ হৈলা দোঁহে 'নান্কণনের। অতএব অরে মন বিবেক ভজহ। 
কোটি ইল্দ 'নান্দ কাস্ত নখে চরণের ॥ বৈষ্ণব চরণে রাঁত (ক) একাস্ত করহ ॥ 
অলোিক চিল্ময় পরমানন্দ রূপ। নাজ্কিণন সাধু পদে প্রার্থনা যে করো । 
হঠাৎকার দৃম্টিপথে হইল অনুপ কছু উপকার লালদাসের বিচারো॥ 
হেরি প্রেমানন্দে মূঙ্ছ্া হইয়া পড়য়। 


অন্ট সাত্বক ভাব হইল উদয় ॥ 


১। অন্ট সাত্বক ভাব- স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, ক্প, পুলক, 
1ববর্ণতা, স্বরভঙ্গ, প্রলর বা মঙ্ছা। পাঠাল্তর-(ক) বাতি মাতি। 


ইণত শ্রীভন্তমালে শ্রীশলাপিল্লা-সৌব-রাজকন্যা-আঁদ-চাঁরত্র-বর্ণনং নাম চতুদ্্দশমালা ॥১৪)। 


*শঞ্র্কুস্প সালা 


জয় প্রীচৈতন্য হার জয় 'নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গোরভন্তবৃন্দ ॥ 
জয় রূপ-সনাতন ভ্র-রঘুনাথ । 
শ্রীজীব গোপালভট্র দাস-রঘুনাথ ॥ 





চিত্র ছোট বিপ্র বড় 'বিপ্র 


বিদ্যানগরে দুই ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট। 

কৃফভন্ত সদাচার মাতি শান্ত শিষ্ট ॥ 
পরামর্শ কার দোহে তীর্থভ্রমে গেলা । 
অনেক দিবস তীর্থ ভ্রমণ কাঁরলা ॥ 

ছোট 'বিপ্র বড় বিপ্রের সেবা যে করিল। 
তাহাতেই বড় বিপ্র সন্তোষ হইল ॥ 
ভ্রামতে ভ্রমিতে যবে বৃন্দাবনে গেলা। 
গোপাল দর্শন করি আনন্দ পাইলা ॥ 

বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে প্রসন্ন হইয়া । 

কহে কিছু তাঁহা প্রতি (ক) গদগদ হয়া॥ 
তুমি মোর উপকার অনেক করিলে । 
সেবায় আমারে খণন কারয়া রাখলে ॥ 
ইহার যে প্রত্যুপকার যাঁদ না কারব। 
খ্ণগ্রস্ত থাঁক আম কৃতঘ্নতা পাব (খ) ॥ 
অতএব গৃহে মোর কন্যা যে আছয়। 
তোমারে ববাহ 'দিব কাঁহল গে) 'নশ্চয়॥ 
ছোট বিপ্র বলে তুমি কুলবন্ত হও। 

মোরে কন্যা দিবে অসম্ভব কেনে কও ॥ 
তে'হো কহে মোর নাহি কুলের তাৎপর্য্য। 
ধর্ম রক্ষা হয় যাথে সেই মোর কার্য ॥ 
তবে ছোট 'বপ্র বলে গোপাল প্রমাণে । 
যাঁদ কহ তবে সে প্রতশত হয় মনে 


পাঠান্তর-€ক) তাহা প্রাতি- যাহা হত। 
(খ) আঁম কৃতত্ঘতা পাব কৃতঘ্যাতা যে পাইব। 
গে) কাঁহল-কাঁহনু॥ 


গোপালেরে সাক্ষী তবে উভয়ে কাঁরলা। 
কথোক দিবসে নিজগহে চলি গেলা ॥ 
ছোট 'বিপ্র কহে তবে কন্যা-বভা দেহ। 
বড় বিপ্র কহয়ে অবশ্য দব রহ 

নিজ পুত্র পারবারে কে) বিশেষ কাহল। 
ধর্ম্ম প্রাতশ্রাত আছি কন্যা দিতে হৈল॥ 
পুত কহে এ কেমনে হৈলে প্রাতিশ্রুত। 
অপান্লেতে কন্যা দবে আত অনোচিত॥ 
আম্বরা কুলীন ওতো নীচ জাতা-অংশে খে)। 
লোকে নিন্দা কারবেক কুল যাবে বংশে॥ 
তে*হো কহে 'কি করিব সত্য যে করিনু। 
পূত্র কহে দোষ নাহি কহ না কাহনু॥ 
তবে যাঁদ কন্যা দেহ কাঁরনু নিশ্চয় । 
শবষ খাব িংবা ছুরি মারব হদয় (গ)॥ 
[বিপদে পাঁড়লা ধিপ্র দুই 'বিপরীত। 
ভাবিয়া না পায় কিছ হইলা দুঃখিত ॥ 
ছোট 'বিপ্র আস যবে প্রসঙ্গ করয়ে। 
পুর মারিবারে ধায় কটু কষা ঘঘে) কয়ে॥ 
মোর পিতা একা তাঁরে ভাঙ্গ খাওয়াইয়া। 
অর্থ লুট নিলা আর চাতুরী করিয়া ॥ 
কহে কন্যা দিবে মোরে মিথ্যা উঠাইল। 
সাক্ষণ কেহ হয় ইহা জানে (ও) যে কাহল!॥ 
ছোট বিপ্র কয় হয় হয় সাক্ষী (চ) আছে। 
প্রতিজ্ঞা করহ পণ ভদ্রলোক কাছে ॥ 
তবে সাক্ষী আন বোলাইয়া যে কহাই। 


পুন যাঁদ অন্যায় না কর তবে যাই॥ 


পাঠাল্তর-(ক) নিজ পৃত পারবারে-নিজ্ঞ পারবারে বিপ্র। 
(খ) ওতো নশচ জ্ঞাতা-অংশে-তেহো নীচ 
জাতাংশে। 
(গ) হদয়- গলায় । 
(ঘ) কটু কযষা- কট কথা । 
গে) জ্রানে- সভে। 
(5) কয হয় হয় সাক্ষী_ বলে হয় সাক্ষী মোর। 


পণ্চদশ মালা ] 





এসপি এছ 


তে'হো কহে সাক্ষী তব কোথায় আছয়। 
ছোট বিপ্র বলে ইহা গোপাল জানয়॥ 
বন্দাবননাথ যোগপণঠে িবরাজয়। 

তে"হো কহে হয় হয় তে'হো যাঁদ কয়॥ 
মনে ভাবে প্রাতিমা কি চাঁলয়া আঁসবে। 
অসম্ভব এই কথা গোপাল কাহবে॥ 

তবে ভদ্র প্‌ লোক প্রমাণ কাঁপয়া। 

ছোট বিপ্র গেলা ব্রজে (ক) গোপাল লাগিয়া ॥ 
তে*হো কি প্রতিমা বাল জানয়ে গোপালে। 
সাক্ষী হৈল অবশ্য আসবে মোর বোলে ॥ 
দোহাতে জানয়ে দোঁহাকার মনোবাত্ত। 
প্রাকীতিক বুদ্ধ যার করয়ে আপাত্ত॥ 

এত যে আগ্রহ নহে বিবাহের লাগ। 

বড় বিপ্র পাছে হয় অধম্মের ভাগ 
সাধুর স্বভাব পর-পাড়ায় পীড়ত। 
অতএব ছোট 'বপ্র ডংবঠত চিত (খ) | 
হেথা বড় 'বিপ্র আত কাতর হইয়া । 
গোপালেরে স্তাতি করে গবনাত কাঁরয়া॥ 
তোমার 'িঙকর মুঞ দুই রক্ষা কর। 
পারবার বাঁচে আর অসত্যে (গ) 'নস্তার॥ 
সাক্ষী আঁসয়া প্রভু দেহ কৃপা করি। 
তোমার যে এক যশ (ঘ) রবে জগভার॥ 
হোথা ছোট 'বিপ্র শ্রীমান (উ) বৃল্দাবনে গিয়া। 
গোপালে যতন করে সাক্ষীর লাঁগয়া ॥ 
গোপাল কহেন মঞ প্রাতমা হইয়া । 
কেমনে যাইব পথে চরণে চলিয়া ॥ 

[বপ্র কহে নাহ পার চলিতে চরণে। 
প্রাতমা হইয়া তবে কথা কহ কেনে॥ 
হাসিয়া গোপাল তবে কহেন ব্রাহ্মণে। 

তবে চল যাই সাক্ষী দিতে তব সনে॥ 


পাঠাক্তর- (ক) ব্রজে- ররজ। 

(খ) উৎকণ্ঠিত চিত-_চিত উৎকণ্ঠিত। 

(গ) অসতো-সতোতে। 

(ঘ) যে এক যশ- এ যশ প্রভূ। 

(ড) ছোট বিপ্র জ্রীমান- শ্ীমান্‌ ছোট বিপ্র। 


১৪ 
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এক সের অন্ন মোরে ভোগ লাগাইবে। 
ছে পিছে যাব তব ফিরে কে) না চাহিবে॥ 
যেইখানে ফিরিয়া চাহিবে আমা পানে। 
আগে আর না যাব (খ) থাকিব সেখানে ॥ 
[বপ্র কহে যাও 'িনা জানিব কেমনে গে)। 
নৃপুরের ধন মোর শুনিবে শ্রবণে॥ 
ভাল ভাল বাল 'বিপ্র অগ্রসার (ঘ) হৈল। 
গোপাল তাহার পাছ পাছতে (ঙ) চিল ॥ 
গ্রামের নিকটে আসি নূপুর 'ছাদ্ররে (চ)। 
বাল সাম্বাইয়া ছ) আর রব নাহ করে॥ 
ব্রাহ্মণের মনে ছু সন্দেহ হইল। 

গোপাল না আইসে বাল ফাঁরয়া চাহল॥ 
হাঁসয়া গোপাল সেইখানে রাহ গেলা । 
গ্রামে িরা ছোট 'বিপ্র সভারে কাহলা॥ 
আশ্চর্য্য মানিয়া সভে দোখতে আইলা । 
তার মধ্যে উপয্নন্ত যে যে লোক ছিলা॥ 
সাক্ষীর স্বরূপ তাহাঁদিগেরে কাহলা। 
আকাশ বাণীর ন্যায় শুনিতে পাইলা ॥ 

বড় বিপ্র নিজকন্যা ছোট 'বিপ্রে দিবে । 

এ কথা যথার্থ হয়ে সবাই জানবে ॥ 

তবে বড় 'বিপ্রে আতি আনন্দিত হৈলা। 
ছোট বিপ্রে নিজ কন্যা বরণ কাঁরলা॥ 
মহামহে সব হৈল জে) গোপাল লইয়া । 
রাজা দল সুন্দর মন্দির বানাইয়া ॥ 
কথোক দিবস হার তথাই আছলা। 

পরে শ্রীপুরুষোত্তম-পুরীতে রাহলা॥ 
একাঁদন জগন্নাথ সেবকে কহয়ে। 

মোর ভোগ সামগ্রী যে যতেক আইসয়ে॥ 


পাঠান্তর- (ক) 'যিতর-ফাঁর। 
(খ।) আগে আর না যাব_আর আম নাহ যাব। 
(গ) প্রভু বলে যাই না জানবে কেমনে। 
ঘে) অগশ্রসার অগ্রসর ৷ 
(ঙ) পাছু পাচছুতে- পাছে পাছেতে। 
(চ) 'ছাঁদ্ররে_ছদ্রেরে। 
(ছ) সাম্বাইয়া__সাহ্ধাইলা। 
(জ) হৈল-_কৈল। 


২১০ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


গোপালের সম্মূখ হইয়া (ক) আসিতে। 
সকল গোপাল খায় না পাই খাইতে ॥ 
শ্রীমান অগন্বাথ যাঁদ এতেক কহিলা। 
স্বতস্তরে গোপালের পুরী বানাইলা॥ 
সত্যবাদী গোপাল সত্যবাদী নামে গ্রামে। 
গোপালের আপনার গ্রাম (খ) নিজ নামে॥ 
গ্রাম ভীম-আঁদ বাগবাগিচা পাটন। 

বেশ ভূষা ভোগ (গ) জগন্নাথের যেমন॥ 
সাক্ষীগোপাল বাল জগতে 'বখ্যাত। 
পরম সুন্দর রূপ ন্রেলোক্যের নাথ ॥ 
অতএব ছোট 'বিপ্র বড় 'বিপ্র আর। 
আপনি ঘে) কৃতার্থ হৈল তাঁরল সংসার ॥ 
ব্রজ হৈতে যতনে আনল ব্রজনাথ। 
[নিস্তার (৩) কারলা লোক যথা ভগশীরথ॥ 
তাঁদোহার (চ) শ্রীচরণে কোটি নমস্কার । 
যাহার প্রসাদে লোক পাইল নিস্তার ॥ 


(আতা 


চারন্র শ্রীক্ষেত্ররাজ রাশ 


ক্ষেত্রবাসী রাজার প্রেয়সী পাটরাণন। 
গোপালের দরশনে (ছ) আইলা আপনি॥ 
গোপালের সৌন্দর্য্যাদ-সৌম্ভব দোয়া । 
পলক হইল মহা আনান্দিত হিয়া ॥ 
সব্বাঙ্গে সকল ভূষা সুন্দর দোঁখল। 
নাসায় নোলক না দেখিয়া দুঃখ হৈল (জ)॥ 
আহা মার এমন নাসায় নাই মোতি। 

বা শোভা হৈত তবে সহ ওম্ঠ-জ্যোতি॥ 
আপনার নাসিকাতে বৃহতাঁ (ঝ) মুকুতা। 
মনে মনে সাধ করে হইয়া ব্যগ্রতা॥ 


পাঠাল্তর- (ক) হইয়া- হয়া দুব্যাদ। 
(খ) আপনার গ্রাম-আবাস হয়ু। 
(গ) ভোগ--আদ। 
(ঘ) আপাঁন- আপনা । 
(ড) নিস্তার বিস্তার। 
(5) তাঁ-দোঁহার-_তাঁহা দোহে। 
(ছ) গোপালের দরশনে- গোপাল দর্শনে তেন্হ। 
(জ) হৈল- পাইল । 
(ঝ) বৃহতী--বৃহত। 


| পঞ্চদশ মালা 


গোপালের নাকে ছিদ্র যাঁদহ থাঁকিত। 

তবে এই মুক্তা নাসাতলে পরাইত॥ 

দরশন কার রাণ গৃহে চলি গেলা। 
'নাঁশতে রাণীরে গিয়া আদেশ কাঁরলা ॥ 
মাতা মোর শিশুকালে নাক বিন্ধাইয়া। 
মুস্তা পরাইয়াছিল যতন করিয়া ॥ 

সেই ছিদ্র অদ্যাবাধ আছে মোর নাসে। 
মুকুতা পারতে মোর মনের উল্লাসে ॥ 
তোমার নাসায় অই বৃহতা মুকুতা। 
পারতে যে হয় সাধ, পাছে পাও ব্যথা॥ 
প্রাতঃকালে উঠি রাণী ভাবে মনে মনে। 

কি স্বপন দেখিনু বাল কান্দয়ে সঘনে (ক)॥ 
আমার মনের কথা গোপাল জানল 
মুকুতা পারতে (খ) সাধ কাঁরয়া কহিল! 
তৎক্ষণাত সেই মুক্তা নাসা হৈতে খাঁলি। 
সম্ভৃত-সম্ভার করি গেলা তথা চলি॥ 
গোপাল নিকটে গিয়া কান্দিয়া কান্দয়া (গ)। 
কহে তব মাতা 'ছিদ্র নাসাতে করিয়া (ঘ)॥ 
ম্স্তা পরাইয়াছলা যতন কাঁরয়ে। 

সেই ছিদ্র অদ্যাপ কি (উ) আছয়ে নাসায়ে ॥ 
আহা মরি এবে কেনে নাকে ম্তা নাঁঞ। 
মুকুতা পরিতে (চ) সাধ হইল মোর ঠাঁঞে॥ 
কেমন তোমার মাতা ভূষা পরাইল। 

হেন নাঁসকাতে একটি মুস্তা না জাঁড়ল॥ 
আর যে কাহলে তোমার নাসার মুকুতা । 
পরিতে বাসনা হয়ে, পাছে পাও বাথা॥ 
কোনো বা সামগ্রী হয় তুমি হেন চাঁদ। 
তোমারে পরাইতে কেবা নাহি করে সাধ॥ 
প্রাণসহ সব্বস্ব তোমারে দেই যাঁদি। 

তথাচ নাহক পাই সুখের অবাঁধ॥ 





পাঠাল্তর- (ক) কাল্দয়ে সঘনে- করয়ে চিল্তনে। 
(খ) মুকৃতা পরিতে- মুক্তা পরাইতে। 
(গ) কাল্দয়া কাল্দিয়া-_-কহয়ে কান্দিয়া। 
(ঘ) মাতা তোমার নাসাতলে ছিদ্র ?ক কারয়া। 
(৬) অদ্যাঁপ 'কি- অদ্যাবাঁধ। 
(চ) মুক্তা পাঁরতে- মাস্তা পাঁরবারে। 
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মোর মন জান (ক) তুমি চাঁহলে মূকুতা। 


আর কহ মূন্তা দিয়ে পাছে পাও ব্যথা ॥ 
তবে মুন্তা সন্দর নাসায় পরাইয়া। 
মহামহোংসব কৈল ভূবন ভরিয়া ॥ 
অদ্যাপপ রাণনীর মুত্তা বলিয়া খেয়াতি। 


গোপাল পরেন নাকে (খ) কোন কোন 'তাঁথ॥ 


গোপালের বহু লীলা কহা নাহ যায়। 
মুস্তা পারবার এক হইল উদয় ॥ 
মনোবাত্ত জানঞা রাণীর মনস্কাম। 
পূর্ণ কৈল, কৈল এক লনলা আভরাম॥ 
রাণীর বাংসল্য-প্রেমে আনন্দ পাইয়া । 
পারল নাসায় মুস্তা আপাঁন চাহিয়া ॥ 
প্রেমের অধীন মাত্র মুস্তায় কি করে। 


কোঁট-কোঁটি লক্ষমী যাঁর পদ-সেবা করে॥ 


রাণী জগন্মাতা তাঁর শ্রীচরণ ধূঁল (গ)। 
ভুবনপাবন মু।ঞ যাউ বালহাঁর॥ 
জগতের মধ্যে সর্ব ফলের যে ফল। 
লালদাস আশা করে হইতে নেহাল॥ 





চাঁরত্র রামদাস সাধ 
দ্বারকা নিকটে 'স্থাত রামদাস নাম। 
মহা অনুভব সাধু সর্্ব-গুণধাম | 
একাদশী-ব্রতপরা পরম নোৌচষ্ঠক। 
শ্রীমান্‌ রণছোড়জীর প্রিয়তম আধক॥ 
আজন্ম ভরিয়া একাদশশর নাশতে। 
মন্দিরে রণছোড়জীর গুণ-কীর্তনেতে ॥ 
জাগরণ করে কিবা বর্ষা কিবা শীত। 
বৃন্ধাবস্থা হৈল বয়স হইল অশীত॥ 
ব্যামহ দোখয়া ঠাকুরের হৈল দয়া। 
রামদাসে কহে থাক গৃহেতে বাঁসয়া॥ 
আমি সেইখানে যাব আমারে লইয়া । 
আপন গৃহেতে রাখ শবশ্রুবা করিয়া॥ 





পাঠাল্তর-_কে) জানি-জান বা বাঁঝ। 
(খ) নাকে নাসে। 
(গ) শ্রীচরণ ধূল-চর,শয় ধাল। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ২১১ 


রামদাস কহে তুমি রাজরাজেশবর । 

বড় নাম বড় খ্যাত 'বড় অধিকার ॥ 

আমার গৃহেতে তুমি কেমনে যাইবে । 
তোমার সেবকগণ যাইতে কেনে 'দবে॥ 
ঠাকুর কহেন মহাঁঞ ল.ুকাইয়া যাব। 
আম যাঁদ যাই কেবা রাখিতে পারিব (ক) ॥ 
মন্দির পশ্চাতে এই খিড়কি দুয়ারে খে)। 
গাঁড় এক আন রাখ চাঁড় যাইবারে ॥ 
সময় বুঁঝয়া মোরে তাহে চঢ়াইয়া। 
নাশিযোগে যাবে তবে আমারে লইয়া॥ 
রামদাস-চিত্তে মনে (গ) আনন্দ জন্মিল। 
নাশযোগে গাঁড় আন তথাই রাখল ॥ 
[নজ্জজন হইতে তাঁর ঘঘে) গউন না সাঁহল। 
এমাঁন গাকুর লৈয়া গাড়ী চাপাইল (উ)॥ 
হাঁকাইয়া জোরে কথোক দূরে গেলা (চ)। 
পূজার মন্দিরে আস প্রবেশ করিলা॥ 
ঠাকুর না দেখিয়া চৌঁদক পানে চাহে ছে)। 
ঠাকুর কোথায় গেলা সোর কারি কহে॥ 
কেহ আস কহে এক বৈরাগণ লইয়া । 
যাইতেছে দেখিলাম গাড়ী চড়াইয়া॥ 
ধাইল পৃজারিগণ মার মার কাঁর। 

ভয়ে রামদাস ভাবে উপায় কি কর ॥ 
ঠাকুর কহেন মোরে পুজ্কণাঁর নীরে। 
শীঘ্র রাহ (জ) লৈয়া জলের ভিতরে ॥ 
জলে ?লয়া রাখে সাধু ঠাকুরের বোলে। 
দুরে হইতে দেখে তাহা পূজার সকলে ॥ 
ধাইয়া যাইয়া রামদাসের শরণরে। 
শূলের আঘাত কৈল রক্ত পড়ে ধারে॥ 


পাঠাল্তর-_(ক) কেবা রাখতে পাঁরিব- কেহ রাখিতে নারব। 
(খ) খড়াঁক দুয়ারে-_খিড়াকির দ্বারে। 
(গ) মনে-_ মহা । 
(ঘ) তার- তাঁরে। 
(ঙ) লৈয়া গাড়ী চাপাইল-_নঞ্া গাড় চঢাইল। 
(5) গাড়ী হাঁকাইয়া যে কথোক দূরে গেলা। 
(ছ) ঠাকুর না দৌখ পুজার চৌঁদগেতে চাহে। 
(জ) শীঘ্র রাখহ-_শশ্্ কার রাখ। 





২১২ শ্রীন্্রীভন্তমাল গ্রম্থ [ পণুদশ মালা 
বানি পুচ্কর্ণ হৈতে ঠাকুর তুলিল। ঠাকুর কহেন মুঞ্ তবে যাইতে পাঁর। 

দেখে অঙ্গে রন্তধারা পাঁড়তে লাগল ॥ রামদাসে স্বর্ণ দেহ মো-সমান কাঁর॥ 

তটস্থ হইয়া সভে বিচার কারল। এতো শুন ধাইয়া চঁলিলা সভে ঘরে। 

ভক্তের শরীরে শূল আঘাত কাঁরল॥ যার ঘরে যত ছিল স্বর্ণ আন ডারে॥ 

অভেদ ভক্তের সহ কৃষ্ণের যে দেহ । কাঁটায় চঢ়ায় ঠাকুর আর দিকে সোণা । 

তাহার প্রমাণ এই সাক্ষাতে দেখহ ॥ ঠাকুর যে কত ভার না হইল (ক) তুলনা ॥ 
ইহাতে যে অপরাধ হইল প্রচুর । ঠাকুরের চাঁরগুণ সোণা চঢ়াইল। 

হা হা কি কারন কর্ম্ম হইয়া অসৃর॥ তথাঁপ ঠাকুর পলা নাহক উঠিল ॥ 

অতএব য্ান্ত কৈল সভাই মিলিয়ে । বৃঝলা পৃজারিগণ না যাবার মত। 


ঠাকুর লইয়া যাকু যথা স্বেচ্ছা হয়ে॥ 
এ সাহস বৈষফবের না হয় কখনে। 
ইহাতে যে অঙ্গীকার ঠাকুরের বিনে॥ 
পরিহার কার রামদাসে কিছু বল। 
যথায় ঠাকুর যাবেন সেইখানে চল॥ 
কাকুবাদ কার রাঙ্গা চরণে পাঁড়ব। 
তাহাতে যে আজ্ঞা হয় তাহাই করিব॥ 
এতেক যুগাতি কার সাধূুকে কহয়। 
অপরাধ মো-সভার ক্ষেম মহাশয় | 
ঠাকুর লইয়া চল যথা তব স্বেচ্ছা । 
বুঝলাম এ সকল ঠাকুরের ইচ্ছা ॥ 
তোমা সহ পরামর্শ হইল পৃব্বেতে। 
নতৃবা যে এ সাহস নহে তোমা হইতে! 
ভাল ভাল বুঝলাম তুমি অন্তরঙ্। 
এবে মোরা বুঝিলাম হই বাহরঙ্গ ॥ 
না হইবে কেনে পূক্বস্বভাব আছয়। 
অক্তুর (ক) পাইয়া ব্জবাসনরে ছাড়য় ॥ 
ক কারব মো-সভার ভাগ্যেতে করয়। 
স্বতস্তর হৈলে তার সকাল সাজয় | 
যতেক পৃজারিগণ খেদোন্ত কারিল। 
রামদাসমনে তার কিছু না ভাইল॥ 
ঠাকুর আসিবে এই উৎসাহ যে হৈল। 
অক্ুুর যেমন ব্রজে ফির না চাহল॥ 
ঠাকুর লইয়া সাধু গৃহে যবে গেলা। 
পূজার সকলে বহ্‌ কাকুবাদ কৈলা! 





পাঠাল্তর-_(ক) অক্তুর-অন্তুরে ॥ 


[নরাশা হইয়া চলে শরে হানি (খ) ঘাত॥৷ 
পুন পম্ট কাহলা তোমরা ঘরে যাহ। 
[বিজয়-মূরাতি গিয়া প্রকাশ করহ॥ 

তথা আবিভাব মোর সদাই আছয়। 
অভেদ বিজয় রূপে (গ) জানহ নিশ্চয়] 
আজ্ঞামতে মান্দিরে বিজয়ম্যার্ত স্থাপি। 
আনন্দে করয়ে সেবা ভজে বিশ্ব ব্যাপ॥ 
অতেব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই এক লালা । 
ভকতবৎসল হার লোকে জানাইলা ॥ 

অহে রামদাস ঠাকুর মহাশয় (ঘ)। 

দয়ার পরম যোগা আম দুরাশয় | ৃ 
"সাধবো দীনবংসলাঃ” বাল বেদে ফহকারয়। 
তাহা শুন লালদাস লইল আশ্রয় | 


স্পপসস্পাপপাা শশী 


চাঁরত্র শ্রীজস্‌ স্বামশ 


জস নামে স্বামা বাস হয়ে অস্তব্বেদি। 

বৈষব সেবয়ে কৃষে করিয়া অভেদ॥ 

চাস (উ) করে সন্ভ-সাধু (চ) সেবার লাগয়ে 
একখান হাল দু"ট বলদ আছয়ে ॥ 


পাঠান্তর_(ক) না হইল- নাহল। 
(খ) হান--দিয়া। 
(গ) অভেদ বিজয় রৃপে_অজেয় 'বজয়র্প । 
(ঘ) অহাশয় -দয়াময়। 
(৬) চাস--বাস। 
(চ) সম্ত সাধৃ--সাধু শাস্ত। 


পণদশ মালা] 





একাঁদন গরু খেতে লোকে (ক) 'িঞ্া গেল। 
খেতে হৈতে (খ) দুটি গরু চোরেতে লইল॥ 
দয়াল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তের লাঁগয়া। 

সেই মত দু"ট গরু খেতে রাখে নিঞ্আা॥ 
চোর তাহা দোঁখ মনে মনে ভাবে এক। 
সেই গরু মোর ঘরে হৈতে আনল কি 
বার দুই আনাগোনা করিয়া দেখয়। 

সে নহে তেমতি (গ) গরু খেতে হাল বয়॥ 
চোর তবে জস স্বামীর প্রভাব (ঘ) জানিল। 
স্বামীর নিকটে গিয়া প্রপন্ন হইল১॥ 

স্বামী তারে শিষ্য কার ভান্ত শিক্ষা দিল। 
চোরবাত্ত ছাঁড় তে'হো ভাগবত হৈল॥ 
চোর সেহ তারে যাঁদ সাধু কৃপা হৈল (উ)। 
মো-সভার কি দুর্ৈব ছায়া না স্পার্শল॥ 


চরিত্র শ্রীনন্দদাস সাধ 


নন্দদাস নাম সাধু বরোলতে বাস। 
বৈষব-সেবাতে তাঁর আত অভিলাষ ॥ 
[নল্দুক পাষান্ডিগণ (চ) সদা দ্বেষ করে। 
তার মধ্যে এক 'বিপ্র আহত আচরে॥ 
দৈবাং তাহার এক বাছুর মারল। 
নন্দদাস গৃহে লুকাইয়া ডাঁর দল 
লোকে জনরব কাঁর কাঁহতে লাগিল। 
নন্দদাস গোহত্যা কাঁরল, মো দখল ॥ 
ভদ্রলোকগণ নন্দদাসের গৃহেতে। 

জড় হৈল বহুলোক শুনঞঞা দোখতে॥ 
দেখে মড়া বৎস পাঁড় আছে আঙ্গনাতে। 
সন্দেহ কাঁরয়া তারে পুছয়ে জানতে ॥ 


পাঠান্তর- (ক) গরু খেতে লোকে_লোকে গরু ক্ষেতে। 
(খ) খেতে হৈতে_ ক্ষেত হতে। 
(গ) তেমাত তেমাঁন। 
(ঘ) প্রভাব- স্বভাব। 
($) হৈল-_কৈল। 
(চ) পাধাঁন্ডগণ-_পাষন্ডগণ। 
১। প্রপন্ন হইল__ শরণ লইল। 


শ্রীশ্টীভন্তমাল গ্রন্থ ২১৩ 





আসি 


নন্দদাস মহাশয় ভাবেতে বাঁঝল। 
নিন্দূক লোকেতে এই তুফান কারল॥ 
ভদ্রলোকে পুছে বস কেমনে (ক) মরিল। 
সাধু কহে বাছুর মারল কে কহিল॥ 
শয়ন কারয়া আছে 'নদ্রার আবেশে । 

কহ উঠাইয়া দই যাউ নিজ বাসে॥ 
এতেক কাহয়া দুই তন তুঁড়ি 'দিয়া। 
কহে বস উঠি যাও দুগ্ধ পও গিয়া॥ 
বাছুর উঠিয়া লম্ফ মাঁরয়া ছটিল (খ)। 
যত লোক দেখি সভে চমৎকার হৈল॥ 
সভে সেই ব্রাহ্গণেরে ধিংকার কাঁরল। 
মৃত বংস ড্যার দিয়া সাধুরে 'নান্দিল ॥ 
ইদানীন্তু (গ) দোথ বহু এমত পাষণ্ড। 
অকারণ ঈর্যয়ে বৈষবে করে দন্ড ॥ 
হাতেও বাঝ হেন পূর্বেও আঁছল। 
সব্বকাল-প্রেম-বৃন্টি (ঘ) ভগবান কৈল॥ 
নন্দদাসচরণে এ দীন নিবেদয়। 

হেন জনা সঙ্গ যেন কভু নাহ হয়॥ 


পানে 


চাঁরন্র শ্রীঅহ]জশী 
অহন নামে সাধু পথেতে দৈবাত্ত যাইতে। 
আগ্র পাকিয়াছে দেখে রাজার বাগচাতে ॥ 
বাসনা হইল যাঁদ কিছু আম্ পাই। 
কৃষচন্দ্র ত।প্তহেতু (উ) বৈষবে খাওয়াই ॥ 
মালীর নিকটে গিয়া যাঁচঙ্গা কারলা। 
[তিরস্কার কার মাল আম্র নাহ 'দলা॥ 
সাধুর একান্ত ইচ্ছা বৈষবে খাওয়াইতে। 
যতেক বৃক্ষের আম্্ পাঁড়ল ভূমেতে ॥ 
বৈষ্ণব ডাঁকয়া সাধু খাওয়ায় যতনে । 
মাল ছুটাছুটি গিয়া কহে রাজস্থানে (চ)॥ 





পাঠান্তর- (ক) কেমনে-__কি মতে। 


€ঘে)। প্রেম-বৃন্ট- প্রেতসূম্টি। 


(ঙ) তৃাপ্তিহেতু_তৃপ্ত হেত। 
(চ) রাজস্থানে--রাজাস্থানে। 


২১৪ ভ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ [ পণ্চদশ মালা 





অহনজীর মাহমা পৃব্বেতে রাজা জানে। 
মালণরে কহয়ে আম্্ নাহ দলে কেনে॥ 
আপানি আসিয়া রাজা চরণে পাঁড়ল। 
আম্ন ভোগেতে মহামহোৎসব হৈল॥ 

সেই মহোংসবের অধরামৃত কণা। 

অমর হইবা হেতু করহ (ক) বাসনা ॥ 


আস 


চারত্র শ্রীবারমূখশী 
বেশ্যা এক হয়ে আতি ধনাঢ্য সুন্দরী । 
পুজ্কণণ বাগিচা বেড় ভৃত্য সহচরা॥ 
অনেক বৈষবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে। 
উত্তীরলা একাঁদন তার বাগিচাতে ॥ 
জলে স্থলে স্থান আতি পাঁরজ্কার দেখিয়া । 
তৃপ্ত হৈল সাধৃগণ সচচ্ছায়া পাইয়া ॥ 
বারমূখী নিজগৃহ বালাখানা হৈতে। 
ঝরকাতে উপক মার লাগিলা দোখতে॥ .. 
অহো কি আশ্চর্য্য যার নাহিক উপমা । 
বৈষব-দর্শনের যে কি তক মাহমা !খ) ॥ 
দেখিতে দোখতে তর মন 'ফার গেলা । 
আপনার দোষ যত চীঁ্ততে লাঁগিলা॥ 
দুত্কম্্ম কাঁরয়া আমি অর্থ জমাইন। 
ধম্মার্ে কখন কিছু বায় না করিনৃ॥ 
তথাপিহ আরো অর্থ-পথ নিরখিয়া। 
ঠনজ দেহ পণ কার রত্বে সাজাইয়া॥ 
ছি ছি মোরে ধিক ধিক যে অর্থ লাগিয়া । 
পাপপথে সদা ফিল একান্ত কারয়া॥ 
সেই অর্থে ঞহ গ্ থুংকার কাঁরয়া। 
স্বজন-বান্ধব বাম-চরণে ঠেলিয়া (গ) ॥ 
পরম পদার্থ সর্বলোকের সম্মত। 
শ্রীকচরণ-পদ্ম হইল আঁশ্রত! 
অতএব ছি ছি মু ত্যাজ হেন অর্থে । 
দেহ পণ কারিব নিতান্ত পরমার্থে॥ 


পাঠান্তর-(ক) করহ-_কাঁরয়ে। 
(খ) বৈফব দরশনের যে কতেক মাহ্মা। 
(গ) স্বজন বাহ্ধবগণ চরণে ঠৌকিয়া। 


স্থল স্ স্যাচে ব্য সহ স্ত স্যার স্ব ন্ জ্য ন্ত সস 


এতেক চিস্তয়া বেশ্যা অমান উঠিল। 
থাঁল (ক) ভার এক থাল মোহর লইল॥ 
গৃহ হইতে নিকাঁশয়া যথা সাধূগণ। 
চাঁললেন ধরে ধীরে মোহাস্তের স্থান ॥ 
পরম-সুন্দরী রত্র-ভূষণে ভূষিত। 
ঝমাকয়া চাললা কামীর মনোনীত ॥ 
দূরে হইতে সাধূগণ দৌখয়া চমকে । 
দেবী কি অপ্সরা ঞহ রূপে যে ঝলকে ॥ 
নকটে যাইয়া বেশ্যা গদ গদ স্বরে। 
কহে মো-পাপীরে গোসাঞ্ কর অঙ্গীকারে॥ 
বহ অর্থ আছে মোর ভান্ডার ভাঁরয়া। 
শ্যামল-সুন্দরে দেহ ভোগ লাগাইয়া ॥ 
মহান্ত (খ) কহেন মাতা কে তুম ক নাম। 
কাহার ঘরণন তৃমি কোথা ঘর গ্রাম ॥ 
তেহো নিজ পাঁরচয় 'দবার কারণে । 
লজ্জা ভয়ে রহে হেস্ট করিয়া বয়ানে ॥ 
মহাস্ত (গ) কহেন মাতা নিভঁয়েতে কহ। 
তোমার মঙ্গল যে করিব যান্ত সহ॥ 
তবে নিজ পারচয় যথার্থ কাহল। 
মহান্ত কহেন (ঘ) তবে হউক ভাল ভাল! 
কষে যাঁদ মাতি তব এতাদৃশনী (ও) হয়। 
তবেতো কৃতার্থ তুমি চিন্তা কি তাহায় ॥ 
এক পরামর্শ আমি কাহ যে তোমারে । 
তোমার মানস পূর্ণ হইবে অদরে॥ 
মোহরের থালি (চ) রক্ষনাথের চরণে । 
রাঁখয়া শরণ লও গিয়া কায়মনে ॥ 

অবশ্য করিবে দয়া ঠাকুর তোমারে । 
বারমুখী বুঝিলা উপেক্ষা কৈলা মোরে॥ 
কান্দিতে কান্দিতে মোহরের থাঁল 'নিঞা। 
চাঁললেন আপনাকে ধিংকার কাঁরয়া॥ 


পাঠান্তর-_ (ক) থাল-থাঁল। 
(খ) (গ) মহাস্ত- মোহাম্ত। 
(ঘ) মহাম্ত করেন-মোহাম্ত্র কয়ে। 
(৬) এতাদশশ-_ একাস্তিক। 
(চ) থালি থাল। 


পণ্চদশ মালা | 


রঙ্গনাথ ঠাকুর সম্মুখে থাঁল রাঁখ। 
কান্দয়ে বিলাপ কার বদন নিরাখ॥ 
বেশ্যা বাল সে দুব্য পূজার না লইল। 
চূড়া বানাইয়া দেহ পশ্চাত কাঁহল॥ 
ঘরেতে যাইয়া বহু অর্থ ব্যয় কাঁর। 
নানা রত্র হার মণি মুন্তা আদ ঝুঁর (ক)॥ 
যেখানে যে গহনা সাজয়ে রঙ্গনাথে। 
বানাইয়া লইয়া গেলেন কার মাথে (খ)॥ 
পূজারী কহেন পুন বেশ্যার সাঁমগ্র। 
কভু নাহ হয় ইহা ঠাকুরের যোগ্য] 
ইহা শুনি তার মুখ ম্লান যে হইল। 
অশ্রুধারা দুনয়নে পাঁড়তে লাগিল ॥ 
ঘরে গিয়া উপবাস পাঁড়য়া রাহল। 
পরাণ ছাড়ব বাল প্রাতিজ্ঞা কারল ॥ 
দয়াল হার নাহ বাছে (গ। উত্তম অধম। 
যেই প্রাত করে সেই হয় প্রিয়তম ॥ 
পৃজাঁররে আদেশ করয়ে কোধ কার (ঘ)। 
শীঘ্র বারমুখীরে আনহ স্তুতি কার। 
বারমুখা ?োানজহস্তে পরাবে গহনা । 
তুমি তারে শিষা কর না করিহ ঘণা॥ 
পূজার কাঁপিয়া ডরে তখনি চাললা। 
বিনাতি কাঁরয়া গিয়া ডাকিয়া আনলা॥ 
তার নিজ হস্তে অলঙ্কার পরাইয়া। 
সেবক কাঁরলা মল্ত উপদেশ 'দয়া॥ 
বারমুখী ঠাকুরাণী আনন্দ সাগরে। 
প্রেমামত মদপান (ঙ) করিয়া সাঁতারে॥ 
সব্্বম্ব লোটায়্যা কৈল মহামহোতসব। 
[বিষ তোঁজ পান কৈল কমল-আসব॥ 





পাঠাল্তর-_ (ক) নানা রয় চুপি আর মাঁণ মুত্তা কার। 
(খ) লইয়া গেলেন কার মাথে-_ লৈয়া গেল আপনার 
মাথে। 
(ধা) নাহ বাছে--না বাছেন। 
(ঘ) করয়ে ক্লোধ কার করেন ক্লোধে হাঁর। 
(৬) প্রেমামৃত মদপান- প্রেমামৃত মধু পান, অথবা 
প্রেমানন্দ মধৃপান। 


প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


পপ. 


২১৫ 


অতেব ব্রাহ্মণ কিবা চণ্ডাল দুরাচার। 
কৃষের সরকারে (ক) নাহি জাতির বিচার ॥ 
যেই ভজে সেই হয় দেবতার শ্রেষ্ঠ । 
ইহার প্রমাণ পূর্ব কহিল যথেষ্ট ॥ 
অতএব বারমুখী ধন ক্রগল্মাতা। 

তার পদরজ-কণ 'ন্রভুবন ভ্রাতা ॥ 

এক কণা পাই যাঁদ মোহেন অধমে। 
তবেতো এড়াই এই সংসার বিষমে॥ 





চাঁরত্র শ্রীরাজা ভত্তপ্রিয় 


এক মহারাক্ঞা হয়ে জগতে প্রাসদ্ধ। 
নবৈষবেতে প্রত (খ) যার সম নাহ উদ্ধর্ব।! 
ডোম ভড়িগণ কার বৈষবের বেশ। 

সুন্দর সা'জয়া যথা নাহ রাগোদ্দেশ (গ)॥ 
রাজার সভায় আসি ফৎকার ছাড়য়। 
সঙ্কীর্তন করে কেহ নাচে কেহ গায় ॥ 
রাজার হইল তাহে দোঁখ প্রেমাবেশ। 
যদাপি জ্ঞানয়ে রাক্তা তার সাবশেষ ॥ 

কু দ'ডবত কভু (ঘ। আলিঙ্গন করে। 

কু তাহা সভার (উ) চরণে গিয়া ধরে॥ 
থালী (চ) ভার মোহর আনিয়ে তথা দিল। 
ভাঁড়গণ নিন স্বার্থে কৃতার্থ হইল 

কাতম ক্ঞানিঞাও ।ছ) রাজা প্রেমাবিষ্ট হৈল 
ভাঁড়গণ ভাবে মোরা ভাল কাচ (জু) কৈল॥ 
অতেব কাম বৈষবেহ নমস্কার 
রাজার তো পাদরজ জগতের সার॥ 





পাঠাজতর- (ক) 
(থ 
(গা? 
(ঘ। 
(৬) 
(৮) 
(ছ) 
(জজ) 


কৃফেন সরকারে-জীকফের স্থান। 
প্রত প্রীতি । 

যথা নাহ রাগো 
কু কবে। 

সভার- সভাকার। 
থালশ-থ'ল। 
জানঞও- জানয়া। 
কচ--কাজ অথবা কাছ। 


যায় নাহ রাগদ্েষ। 


২১৬ 
চরিত্র শ্রীহরিভন্ত রাশশীর 


এক রাজা হয় যে অন্তর হাঁরভন্ত। 

গোপনে রাখয়ে কোনমতে নহে ব্যস্ত ॥ 
রাণী তাঁর পরম বৈষ্ণবী মহাভন্ত ৷ 

ভন্তি না দোখয়া রাজার অস্তর উত্যান্ত (ক)! 
সদাই করয়ে খেদ হাহা কি দুদ্দৈব। 
স্বামী মোর হরিভীন্ত-বিহীন আশিব॥ 
স্বামীরে বুঝায় তেহো কিছু না করয় (খ)। 
উদাসীন ন্যায় কিন্তু মনে প্রশংসয় ॥ 
একাঁদন রাজন দৈবাত্ত নিদ্বাকালে। 

অলস ত্যাজতে (গ) মুখে কৃষণ কৃষ্ণ বলে॥ 
রাণী তাহা শুনিঞ্ঞা পরমানন্দ হৈল। 
দানাঁদ কাঁরল নহবত বসাইল!! 

রাণীর উৎসাহ দেখ রাজা 'জজ্ঞাসল। 
আজ তব মঙ্গলের বিষয় কি হৈল ।ঘ)॥ 
প্রফ্র-বদনে রাণন রাজারে কাহল। 

আজি তব মুখে কৃষ্ণ নাম নিকশিল ॥ 
তটস্থ হইয়া রাজা পুন জিজ্ঞাসয়। 

তবে তবে কিমনে ।ঙ) কি নাম নিকশয় | 
পুন রাণী কহে যবে অলস তেজিলা। 
ঘুমের ঘোরেতে কৃষ্ণ নাম উচ্চারলা ॥ 
হাহাকার কার রাজা ভূমেতে 15) পাঁড়ল। 
[হয়া হৈ.ত রতন কিবা মোর বাহারিল ।ছ)॥ 
ইহা কাহ (জ) তৎক্ষণাতে পরাণ তোঁজল। 
একি একি বাল রাণণ কান্দয়া উঠিল॥ 
হাহা মুঞ্ঃ এতাঁদন ইহা না বৃঝিল। 
স্বামী মোর হেন মহা-অনৃভব ছিল ॥ 

হৃদয় পুঁটকা-মধ্যে 'ছন্ব কৃষ্নাম। 

এতাঁদন ইহা মুাঁঞ নাহ জানিলাম | 


পাঠাল্তর--(ক) 
খে) 
(গ) 
(ঘ) 
(৩) 
(চ) 
(ছ) 
জে) 


অল্তর উত্যান্ত--অন্তরে খোদান্ত। 
করয়-_কহয়। 

ত্াঁজতে- তাজয়ে। 

হৈল-_বল। 


ভমেতে_ ভৃঁমিতে। 
বা মোর বাহারিল--কি মোর বাহর হৈল। 
ইহ: কাহ-হাহা কারি। 


শ্রীতীভন্তমাল গ্রন্থ 


সী সস পপ পপ পপ. উপ পপ, 


| পঞ্চদশ মালা 


বাহারল (ক) বাঁল প্রাণ ছাড় দিল ভূপ। 
এই এক মহাস্তের ভাব অনুরূপ 

তাহা না বুঝনু মঞ আপনা খাইয়া । 
ছাঁড় গেল মোর মুখে আনল জবালিয়া॥ 
[শিরে করাঘাত হানি রাণী বিলাপয়। 

কেবল যে স্বামী বাল রাণী না কাল্দয়॥ 
হেন কৃষ্ণভন্ত স্বামী বণ্চিত হইনু। 

হেন যে গুণের নাধ আগে না বাঁঝনু॥। 
এই ভাবে বিলাপ কাঁরয়া রাণন কান্দে। 
দোঁহাকার গুণে কৃষ্ণ পাঁড় গেলা (খ) ফান্দে॥ 
দরশন দিয়া সুধাময় দৃষ্টি দয়া। 

বাঁচিয়া উঠিল রাজা আনন্দ পাইয়া ॥ 
সম্মৃখে দেখয়ে দেহে নবঘনশ্যাম । 

বাঞ্চুত রতনশনাধ মিলে আঁভরাম ॥ 
প্রেমানন্দে যত্র কার রত্রসংহাসনে। 
বসাইয়া সেবা কৈল নিছিয়া পরাণে॥ 
কালেতে শ্রীধাম গিয়া হৈলা অনূচর। 
তাঁহা-দোহার শ্রীচরণে ।গ) কোট নমস্কার ॥ 


চাঁরত্ শ্রীগর্নিষ্ত সাধু 
গুরুনিচ্ত এক ব্যান্ত (ঘ) মহা-অনু ৬ব। 
গুরু গ্রাণধন মান ৩) সব্বস্বি বৈভব॥ 
গুরুর সেবায় কৃষ্-কুপাতে পধ্যন্ত। 
সব্বদেব প্রীত 15) সদগুণের নাহ অন্ত॥। 
গুরুর কম্মেতে কোন গ্রামান্তরে গেলা ছ)। 
পশাঁড়ত হইয়া তথা কালপ্রাপ্ত (ভু) হৈলা॥ 
মারবার পৃব্ক্ষণে আত্মীয় লোকেরে। 
সভারে সম্পদ (ঝ) দিয়া কহে বারে বারে॥ 


রর রর হন ৯৮ সস»... 


পাঠান্তর- (ক) 
(খু) 
(গ) 


বাহারুল_ বাহন হৈল। 

পাঁড় গেলা- পাঁড়দলন। 

তাহা দোহার ভ্রীচরণে- তাহা "দাহা চরণোত। 
(ঘ) ব্যান্ত--সাধু। 

(৬) মান সঙ । 

(5) প্রসত--প্রিয়। 

(ছ) গব্রুর আজ্ঞাতে কোন কম্মাশ্তারে শেলা। 

(দ্র) ক'লপ্রাত- কালপ্রাপ্তি। 

(ঝ) সংপদ--শপথ। 


পণ্চদশ মালা ] 


আম মৈলে আমার না পোড়াইহ দেহ । 
গুরুর নিকটে,শব লইয়া যাইহ॥ 

প্রাস্তি হৈল তাঁহার যে (ক) বাক্য-অনুসারে 
লইয়া আইল শব গুরু যথাকারে ॥ 
লোকস্থানে গুরু সব বৃস্তান্ত শুনিলা। 
ইহার কারণ কিবা বিচার কাঁরিলা॥ 

এক হেতু গুরু শব যদ্যপি দেখয়ে। 
সব্ব্পাপ নাশ হয় সদগাঁতকে পায়ে॥ 

তা না হবে (খ) আর কিছু থাঁকবে আশয়। 
মোর বাক্যে ছল আত বিশবস্তঙদয় ॥ 
অতএব মোর বাক্যে জীবন-আশয়। 

শব মোর ধনকটেতে মআানিতে কহয় ॥ 
এতেক বচার কার আচার্য্য কাহলা। 

উঠ বাপু কেনে মৃভ্রাশয়ন কাঁরলা॥ 
কাহবা মাতেতে উঠ নমস্কার কৈলা। 
[নদ্বায় হইতে মেন গর) জাগিয়া উঠিলা।। 
অতএব গুরু ইত্ট গুরু বধু হান। 

গুরু হৈতে মিলে কষ, মিলে প্রেমধন ॥ 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ।ঘ) যেই যাহা চায়। 
গুরুর চরণ ধ্যানে সকাল মলয় ॥ 
গল,ভান্ত বিনে যদ শতযুগ ধায়। 

প্রেম কাম নাহি মলে সব্্ব বার্থ হয়॥ 
গৃুরুীনত্ঞ তাঁহার চরণ কার ধ্যান। 

শ্রীগ্‌রু চরণে যেন থাকে মোর মন॥ 


চাঁরত্র শ্রীকবশরজাী 
করব জীর জল্ম পঞজ্ন যবনের ঘরে। 
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা যাহার উপরে] 
কি জান ক প্র তাঁর সৃকাতি আঁছল। 
হঠাত শ্রীরামচন্দরে মতি উপাঁজল। 


588 স্ভ স 


পাঠালতর (ক) প্রা্তি হৈল তাহার যে--কালপ্রার্তি হৈলে 
ভাবি। 
(21) তা না হান জাহা নৈলে। 
(গ) ধনদুন্য হইত যেন-যেন নিদ্রা হতে কেহ। 


(ঘ) মোক্ষ _মান্ক। 


শ্রীঙ্ীভন্তমাল গ্রন্থ ২১৭ 


উই এটি সস ন্্নন্্স১পস্স্সগিস্স্স্ 


৮ শিস রর পন অর গর শি ও পি সাল জপ আআ 


রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম মাব্র সার! 

অনন্য-চন্তায় 'দিবানাশ করে পার! 

শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা হইল তাঁহাতে। 

কপাবাক্য কহে প্রভু আকাশবাণীতে ॥ 

পারার ররানেযার হারার রো 

অচিরাতে পাবে মোরে তাঁহার আশ্রয়ে ॥ 

শুনঞা আকাশবাণশ চিন্তয়ে (ক) কবার। 

। মোরে কুপা কাঁরবেন কেনে তেহো ধীর ॥ 

| যবন অস্পর্শ ।খ) মুঞ্ আমার বদন। 

। হোরতে নিষেধ তাঁর বেদের বচন 

1 এতেক চীন্তয়া কিছ বিচার কারল। 

(কোনো ছলে মন্তদীক্ষা উপায় সাঁজল ॥ 

| গুরু রামানন্দ স্বামণ প্রত্যষে উঠিয়া। 

৷ মাণিকাঁকাৰ ঘাটে স্নান করে গয়া ॥ 

| অতি ভেরে কিছ অন্ধকার আছে যবে। 

রঃ নবচেতে গিয়া শত (গ) রহে তবে॥ 

গুরু রামানন্দ স্নানে আইলা সেই কালে। 
অন্ত্রাতে চরণ তার জঙ্গেতে অপপিলে॥ 

| প্রবেশ কাঁরল কবীরের কর্ণমূলে॥ 

(সেই রামনাম মহামন্ত যে জানঞা। 

। হদয়-সম্পটে রাখে গোপন করিয়া ॥ 

[ গৃহকর্্ম জাতিপাঁতি সকল ছাঁড়য়া। 

তিলক ও লস মালা ধারণ কাঁরয়া ॥ 

সদা সেই মল্ জপ দবানাঁশ করে। 

মাতা পতা বন্ধৃগণ করে তিরস্কারে ॥ 

| আপন ইমান ছাড় লোল ।ঘ। [হন্দৃধর্্ম। 

| কে তোরে [শখাইল কাঁরবারে হেন কর্ম 

তৈঁহো ক্হে গরু মোর রামানন্দ স্বামী। 

চি ৪টি ০পগপসনত এ 

এতো শান মাতা তাঁর কোঁপিত হইয়া । 

গেলা স্বামী বৈসে যথা তথায় ধাইয়া॥ 





(খ) অস্পর্শ-_-অস্পশশা 
গা) শৃত-শৃলয়। 


গু, 


” পাঠাচ্তর -(ক। গচস্তপ্য-_চাম্তত ৷ 
(ঘ) ইমান ছাড় লৌল-_ইচ্ছায় ছড়ি নিলি। 


২১৮ 


স্বামীকে কহয়ে তুম আমার (ক) ছাওয়ালে। 
শিষ্য যে কারয়া কাঁটা (খ) দিলে জাতিকূলে॥ 
তাহারে কহেন স্বামী কার মদুহাস্য। 

কেটা (গ) সে নাহক জানি নাহ (ঘ) কার শিষ্য॥ 
সে তো চাল গেল কবীর দন্ডবতে আইল । 
তাঁরে কহে আমি তোমায় শিষ্য কবে কৈল (উ)॥ 
কবীর কহেন প্রভু অমুক দিবসে । 

কৃপা যে করিলে মোরে চমক আবেশে॥ 
কাঁলভয় 'নিস্তারের এক মহামন্্র। 
দূর্বাদলশ্যাম-রূপের শনদ্ধ প্রেমযন্ত্র॥ 
স্বামীজীর স্মরণ হইল সে বৃত্তাস্ত। 

কবারের প্রাত প্রীত (চ) জাল্মিল একান্ত ॥ 
আনূষঙ্গ রামনাম মোর মুখে শুনি । 
দীক্ষা-নিষ্ঠা হৈল মহামন্ত করি জানি॥ 
এতেক ভাবয়া স্বামী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। 
আলিঙ্গন কৈলা তাঁরে হদয়ে ধারয়া॥ 

তুমিতো ষবন নহ বিপ্র হৈতে শ্রেম্ঠ। 

যাথে রামনামে তুমি এতাদশ নিম্ঠ॥ 

পুন স্বামী তারে কণ্ঠী তিলক যে দিল। 
শুদ্ধ জান বৈফব্  পঙ্গতে লইল॥ 

যাঁদ বল যবন কেমতে হৈল গ্রাহ্য। 
নৈলোক্যপাবন রামনাম মহাবীর্ধা॥ 

হাঁড় ডোম যবন কি ম্লেচ্ছ কেহ হয়। 

যেই লয়ে হয়ে অই যজ্জের বিষয় ছে) ॥ 

দান গ্রহণের পান্ন অবশ্য সে জন। 

বাঁধালঙ্গ (জ) লক্ষণে শ্রীগারুড়ে কহেন॥ 
শ্রীম্ভাগবতে কহে অভ্যাস (ঝ) লক্ষণে । 
সব্্ব লক্ষণেতে কহে বিচার-প্রমাণে ॥ 


পাঠা্তর-(ক) আমার- এ মোর। 
(খ) কাঁটা--বাঁটা। 
(গ) কেটা-কেবা। 
(ঘ) নাঁহ--কারে। 
(৬) তাহারে কহয়ে আম কবে শিষ্য কৈল॥ 
(চ) প্রথত- প্রীত । 
(ছ) যেই লয় সেই আর্য যোগের [বিষয়। 
(জ) 'বাঁধালঙ্গ__বাধমতি। 
(ঝ) অভ্যাস আভাষ। 

১। পঙ্গতে- পঞ্ড-ন্ততে, শ্রেণিতে । 


শ্ীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ 


| পণ্গদশ মালা 


অতএব সত্য সত্য বেদের বচন। 
হরিভন্ত যবন যে ব্রিলোক্য-পাবন॥ . 
সহম্্র সহস্র ইথে বেদের প্রমাণ । 
এই এক কাঁহ মাত্র মর-প্রবোধন ॥ 
শ্রিমদ্ভাগবতে__ 
মন্লামধেয়-শ্রবণানৃকীর্তনাং ইত্যাদ। 
বিপ্রাদদ্বিষড় গুণযুূতাৎ ইত্যাঁদ॥ 
পূর্ণ শেলাক ও অনূবাদ পূর্ত দু'্টব্য। 
গারখড়ে_ 
ভান্তরম্টাবধা হ্যেষা যাঁস্মন্‌ চ্লেচ্ছেহাপ বর্ততে। 
স বিপ্রেন্দ্রো মনঃ শ্রীমান্‌ স যাতিঃ স চ পণ্ডিতঃ॥ 
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পজ্যো যথা হাঁরঃ॥ 
অনুবাদ পূর্ত দুষ্টব্য। 

স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পৃজিতো বা দ্বিজোত্তমাঃ। 
পুনাতি ভগবদ্ভন্তশ্চান্ডালোহাপি যদচ্ছয়া ॥ 

অনবাদ_হে ছ্জশ্রেম্ঠগণ, ভগবানের ভন্ত যাঁদ 
চ'্ডালও হন, তবু যে কোন রুপে তাহাকে স্মরণ, 
সম্ভাষণ বা পূজা কাঁরলে, তানি পাঁবত্র করিয়া থাকেন। 
সন্রযাঁজ-সহস্ত্রেভঃ সব্ববেদাস্তপারগঃ। 
সর্্ববেদাস্তবিং কোট্যা বিফুভক্তো 'বিশিষ্্তে ॥ 
বৈষণবানাং সহস্রেত্যঃ একাস্তাকো বিশিষ্যতে। 
এঁকান্তনস্তু পুরুষাঃ (ক) গচ্ছাস্ত পরমং পদম্‌॥ 

অন্বাদ-হাজার হাঙ্জার সতযাজশ (যজ্ঞকারী) 
হইতে একজন সব্ববেদান্তে পণ্ডিত শ্রেণ্ভ। কোটি 
সর্ববেদান্তবিদ্‌ হইতে একজন বিফুভন্ত শ্রেষ্ঠ। হাজার 
হাজার বৈফব হইতে একজন শ্রীকফের একানম্ঠ ভন্ত শ্রেত্ত। 
একনিষ্ঠ ভস্তেরা পরম পদ লাভ করেন। 
যাঁদ কহ উত্তম আধকারণ প্রাত কহে। 
প্রমাণ দেখহ তার (খ) তাহাও যে নহে॥ 
পরের যে শ্লোক দেখ প্রমাণ ইহার । 
বুকিবে সবোধ যেই (গ) করিয়া বিচার ॥ 


পাঠাল্তর-_ক) একাম্তনস্তু প্রুষাঃ একীাম্তনঃ সৃপ্র্ষাঃ 
এবং “এঁকান্তিনঃ স্ববপৃষা"। 
(খ) তার--তবে। 
(গ) যেই-সেই। 


পণ্চদশ মালা ] 


শ্রী্ীভন্তমাল গ্রল্থ 


২১৯ 





1বফণুভন্ত সহস্তেক তুল্য একজন। 
একান্ত ভকাতিমান যে বৈষব হ'ন॥ 
অতএব সামান্যত ভান্তর যাজনে। 
কোটি বিজ্ঞ বিপ্র হৈতে উত্তম যবনে॥ 
সেই মহাপুজ্য হয় (ক) সিদ্ধান্ত প্রমাণ । 
সেই বুঝে যেই জানে ভকাতি-সন্ধান॥ 
বেদ-পারঙ্গত সর্্বশাস্ত অর্থ বেদ্য। 
1কন্তু হ!রভাঁন্ত নহে অগ্রাহা অমেধ্য (খ)॥ 
উদ্যম (গ) বিফল সেই পুরুষ অধম। 
জগতে নিন্দিত আর নাহ তার সম॥৷ 
তত্রৈব-_ 

অস্তং (ঘ) গতোহ'পি বেদানাং সব্বশাস্ত্ার্থবেদ্যপি । 
যো ন সব্বেশিবরে ভন্তস্তং বিদ্যাং পৃ্রুষাধমম্‌॥ 

অনুবাদ সকল বেদে পারদশর্শ হইয়াও এবং সকল 
শাস্ের অর্থ জানিয়াও যে সব্বেশ্বির শ্রীকষে ভান্তহীন 
তাহাকে পৃরুষাধগ পদ্দয়া জানিবে। 
বেদশাস্ত্ অপাঁঠিত সর্্ব-ধর্মমহশীন। 
[কিন্ত হরিভন্ত সে কিছুতে নহে হান (উ)॥ 
সন্ধ্যাঁদ বন্দনা সব্বযজ্ঞ সব্বধির্্ম | 
সকল কাঁরল সেই, ধন্য তার জন্ম॥ 

তত্রেব_ 

নাধীতবেদশাস্প্রোহপি ন কৃতাধ্বর ইত্যাপ (চ)। 
যো ভান্তং বহতে বফৌ তেন সর্্বং কৃতং ভবেং॥ 

জঅন্বাদ_যাঁন [বফৃতে ভান্তপরায়ণ তানি বেদশাস্ত 
পাঠ না কারলেও বা যজ্ঞ জনৃষ্ঠান না কারলেও সকলই 
কারয়াছেন। 
এতেক প্রমাণ 'দিয়া কাঁহবা কারণ । 
অজ্ঞে বঝাইতে নহে 'কছু প্রয়োজন ॥ 
অতেব কবারজাীউ ভূবনপাবন। 
প্রসন্ধ আছয়ে তাহা জানে জগজন॥ 


হয়--এই। 

অমেধ্য--জসেব্য। 

উদাম- উত্তম। 

(ঘ) অন্তং__পারং। 

(উ) হখন-লশন। 

(চ) ন কৃতাধ্যর ইতাঁপ-ন কুতোইহধযর়সম্ভবঃ। 


পাঠান্তর- (ক) 
(খ) 
(গ) 


তাঁহার মাহমা চমংকার আরো শুন 

যাহার আওয়াসে (ক) রামচন্দ্র আইলা পুন॥ 
মাতার ভর্ঘসনে সাধু জাীবকা-কারণ। 

তাঁত বুনে হয়ে মান্র দিন নির্বাহণ॥ 

নাল যে চালায় দুই হাথে তালে তালে। 
জয় রাম শ্রীরাঘোৌ রাম (খ) সীতারাম বলে॥ 
একাঁদন একখানি কাপড় বুনিঞ্া। 

হাটের কিনারে গিয়া রহে দাণ্ডাইয়া ॥ 
বৈষব আ'সয়া এক বস্ত্রখানি (গ) মাগে। 
তে'হো কহে ফাঁড়য়া ষে লহ অদ্ধভাগে ॥ 
বৈষব কহয়ে মোর সবখাঁন 'বিনে। 

কার্য্য না চলিবে দেহ যাঁদ মন মানে (ঘ)। 
প্রসন্ন হইয়া সাধু সবখান 'দিল। 

ঘরে অন নাহ তেহো লুকাঞ্া রাহল॥ 
ঘরে গেলে মাতা আদ (উ) কাঁরবে ভংসন। 
শূন্য এক ঘরে বাঁস গান রামগুণ ॥ 

হোথা দয়াময় রামচন্দ্র (চ) তাহা জান। 
কবীরের রূপ ধার আইলা আপাঁন॥ 

বলদে বলদে নানা সামগ্রী আনয়া। 

ঘর ভাঁর উঠায় আর দেয় 'বিলাইয়া ॥ 

মাতা কহে এতেক সামগ্রী কোথা হৈতে। 
আনাল ডাকাতি কার কৈলি বুঝি পথে (ছ)॥ 
ক্ষণেক বেয়াজে ঘরে চাঁললা কবীর। 
অন্তদ্ধান কৈলা তবে ছল রঘুবীর॥ 

ঘরে গিয়া দেখে মহামহোৎসব হয় । 

কত আইসে কত যায় কত খায় লয়॥ 
দৌখিয়া বুঝিলা মনে এ কর্ম্ম প্রভুর 

নহে এতো দ্রব্য কেবা আনল (জ) প্রচুর॥ 


পাঠাল্তর- (ক) আওয়াসে- জাবাসে। 
(খ) জয়রাম জ্রীরাঘো রাম- জয়তী রাঘবরাম। 
(গ) এক বস্তখান- একখানি বস্ত্র। 
(ঘ) মন ম'নে- লয় মনে। 
(ঙ) আ'দ-আজ। 
(চ) দয়াময় রামচন্দ্র রামচন্দ্র দয়াময় । 
(ছ) কার কোল বাব পথে--কাঁর লয় বুঝি চিতে। 
(জ) আনিল- আনবে। 


২২০ ভ্রীশীভন্তমাল গ্রল্থ 


বৈষব সঙ্জনে সাধু বিলাইতে লাগল। 
ব্রাহ্মণগণের মনে অসয়া জন্মিল॥ 

কহে আরে বেটা জোলা তিলকধারগণে। 
অর্থ বিলাইল কিছ না দল ব্রাহ্মণে॥ 
না ?দবিতো আজ মোরা মারব তোমারে । 
কবীর 'িবনয় করি কহে সভাকারে॥ 

ঘরেতে (ক) নাহক কিছ চেষ্টা কার গিয়া। 
যাঁদ কিছু পাই দিব বাঁটোরা করিয়া ॥ 
এতো কহি হাটে শূন্য গৃহে (খ) গয়া রহে। 
ভয়ে নাহ গৃহে আইসে রাম রাম কহে 
পুন বহু ধন হরি আনে রূপাস্তরে। 
কবার পাঠায় বাল আনি দিল বরে॥ 
কবীর আসিয়া মর্ম বুঝল অন্তরে । 
অদৈন্য কারয়া 'দিল ব্রাহ্মণগণেরে ॥ 

তথাচ ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষা না ছাড়য়। 

বৈষব সাঁহতে যথা দেবে দৈত্যে হয় ॥ 
এদানী বিপ্রের রীতে অনুভব হৈল। 
পূর্বেও বৈষবে দ্বেষ(গ) এমতি আছিল 
কবারের প্রতি ঈর্ধা কার বিপ্রগণ। 

জনা চাঁর করে £ 'জ মস্তক মুণ্ডন] 
বৈষবের বেশ ধাঁর গ্রামে গ্রামে গিয়া । 
আইল ব্রাহ্ষণগণ নেওতা* করিয়া ॥ 
সহস্রেক বৈষবের ঘরে ঘরে গিয়া? । 
কবীরের গৃহে মহোতসব যে কহিয়া+॥ 
কবীরের গৃহে আস সভে জমা হৈল। 
বৃত্তান্ত শৃনিঞা সাধু 'চান্তত হইল ॥ 
উপায় না দোখ এক স্থানে গিয়া বৈসে। 
পৃৰ্বমত সামগ্রী লইয়া প্রভু আইসে॥ 
সব সমাধান কৈল কবরের বেশো? । 
তে'হো আস মাল সৃখ-সাগরেতে ভাসে॥ 


পাঠাষ্তর-_(ক) ঘরেতে- ঘরে তো। 
(খ) গহে-ঘরে। 
(গ) বৈকবে দ্বেষ_ বৈকবদ্ধেষী। 
1 এই পঙএন্তগাঁল কোন কোন সংগ্করণে নাই। 
১। নেওতা-নষন্যণ। 


[ পঞ্চদশ মালা 


সিদ্ধ বলি লোকে (ক) বড় জনরব হৈল। 
আকার গোপন হেতু এক ছল কৈল॥ 

এক স্ত্রী বেশ্যা যে তাহার হাথ ধার। 

নগরে লোকেরে দেখাইয়া বুলে 'ফারি॥ 
সাধূলোক তা দোখ অন্তরে পায় ব্যথা । 
অসাধুর হর্ষ চিত্তে (খ) লাভ-অংশে যথা ॥ 
তাঁহার অন্তরে কিছ বিকার তো নাহ। 
অবজ্ঞা করয়ে লোকে ভ্রম্ট হৈল কাহ॥ 

এক দন কবীর সেই বেশ্যার সাঁহতে। 
রাজার সভাতে গেল করোয়া বাঁ হাথে ॥ 

রাজা দোঁখ পূর্ববিত ভান্ত নাহ কৈল। 
দণ্ডবত না কাঁরল আসন না দিল॥ 

হারিভীন্ত (গ) ছাপাইলে ছাপা নাহ যায়। 
মৃগমদ-গন্ধ যথা বস্তে না লুকায়॥ 

সভা হৈতে ফিরে সাধু যাইবার কালে । 
তটস্থ হইয়া করোয়ার জল ঢালে ॥ 

রাজার অন্তরে কিছু ভয় উপাঁজল,। 

অবজ্ঞা করিনু হেতু 'কি জানি কি কৈল (ঘ)।॥ 
একাস্ত কাঁরয়া রাজা পুছে বারবার । 

বুঝ ছু আনষ্ট যে কারলে আমার ॥ 

সাধু কহে না না তব আঁনন্ট না কাঁর। 

রাজা কহে তবে কেন ছিবিকাইলে ও) বারি'! 
সাধু কহে শ্রীমন্দিরে শ্রীল পৃরুষোত্তমে (চ)। 
আগুন পাঁড়য়াছিল কোন কার্যারুমে ॥ 
1[ভড়েতে সেবকগণ পাদ (ছ) দিতে ছিল। 
চরণ পাড়বে বাল জল ঢাল দল ॥ 

রাজা তাহা শান সেই দিন বার 1তাথ। 
[লাখয়া পাঠায় ক্ষেত্রে লাগিয়া প্রতীতি 


পাঠান্তর-(ক) লোকে কাল । 

(থ) চিন্তে চিত্ত! 
(গ) হরিভান্ত-_হরিভন্ত। 
(ঘ) কৈল- হৈল। 
($) ছিরিকাইলে- ছরকাইদল। 
(চ) প্রীল পৃরুযোতমে শ্ীপুরুযোভমে । 
(ছু) পাদ--পদ। 

১। করোয়া- কমশ্ডলু। 

২। 'ছিরিকাইলে বাঁর_ জল ঢাঁললে বা ছিটাইলে। 


পগ্দশ মালা ] 


লোকদ্ধারে রাজা তার জানিলেন তথ্য। 
অশ্নি পড়্যাছিল বটে নিভাইল সত্য ॥ 
তখন রাজার মনে ভয় জনাঁমল। 

ভ্রম্ট বাল বৈষবেরে অবজ্ঞা কারল ॥ 
হাহা ছি ছি ধক ধিক্‌ কি কর্ম কারনু। 
না বুঝিয়া কেনে হেন বিষপান কৈনু॥ 
রাজা-রাণী দোঁহে আতি আর্তনাদ কাঁর। 
উপায় চিন্তয়ে অপরাধে কিসে তাঁর ॥ 
দুস্ত্যজ বৃহাঁতমান (ক) রাজ-অহঙ্কার। 
অনায়াসে ত্যজল বৈষবে কার ডর॥ 
রাণীর সাঁহত রাজা দস্তে তণ করি। 
গলায়ে কুড়ালি শিরে তণবোঝা ধার॥ 
চাঁলল রাজন যথা সাধু আছে বাঁস। 
আভমান লজ্জা তোঁজ সাঁহত রূপসী॥ 
অহো (খ) ক সৌভাগ্য রাজার বাঁলহাঁর যাই। 
ধন্য ধন্য মার তার লইয়া বালাই ॥ 
নৈষবেতে এতো অনুরাগ যার হয়। 
ব্রিভুবনে তাহার তুলনা না 'মিলয়। 
যাইয়া দম্পতা শ্রীমন্‌ কবীর-চরণে। 
পাঁড়য়া কান্দয়ে ধারা বহে দৃ'নয়ানে॥ 
অপরাধ ক্ষেম মোরে কর অঙ্গীকার । 

না বাঝয়া অবজ্ঞা কারন মুগ্চি ছার॥ 
কবার কহেন তুমি রাজরাজে*বর। 

হেন কদর্থনা কেনে কাঁরলা স্বীকার ॥ 
আঁম নশচ ক্ষুদ্র যে লক্ষ্যের মধ্যে নাহ। 
মোরে এতো স্তুতি নাতি কর কিবা কাহ। 
আমার নিকটে তব অপরাধ কিবা । 
মোরে তুমি অপমান কবে কারিলে বা॥ 
গৃহে যাও মহারাজ ভাল হৈবে তব। 
রামচন্দ্রে মাতি কর (গ) সাধ্‌ গিয়া সেব॥ 
প্রসন্ন দেখিয়া আর উপদেশ পায়্যা। 
গৃহে গেলা সাধুর করৃণারত্র লয়াযা॥ 





সপে তাজা ঠা 





সা ০ স্পীড 


পাঠাল্তর -(ক) দক্তাজ্ঞ বৃইতিমান- দৃষ্তাজা বহতমান। 
(খ) অহো-আহা। 
(গ) কর-কারি। 


ভ্রীত্রীভত্তাজ গ্র্থ 


সপ পর ও পপ 
১১১১১১১১2১১ 


২১ 


সেই হৈতে রাজা প্রেমানন্দপদ পাইল । 
রঘুনাথের কৃপা হৈতে সংসার ঘুচিল॥ 
পুনশ্চ ব্রাহ্মণগণ ঈরষা কাঁরয়া। 

পাংসার নিকটে গয়া কহে বাদ 'দয়া॥ 
কবীর নামেতে এক হয় মোছলমান। 
গুণজ্ঞান জানে কার্য করয়ে বেমান*॥ 
বহু বেটা* লোকের বাহির করি আনে। 
হাথ ধাঁর ফিরে গ্রামে লঙ্জা নাহ মানে॥ 
কোথা হৈতে অর্থ আনে না বাঁঝ মরম॥ 
পাতসা শুনিয়া তবে তলব কাঁরল। 
সম্মুখে তাহারে খাড়া কারয়া রাঁখিল॥ 
কাঁজ নহে পাতসারে সেলাম কররে (ক)। 
তেহো কহে সেলাম-যোগ্য নাহক সংসারে ॥ 
একা রামচন্দ্র আর তাঁহার ভকত। 

আর যত দেখ সব (খ) সকাল অসত॥ 
তাহা শান পাংলা কোপে আঁশ্ন-হেন জ্লে। 
এইক্ষণে বধ কর ভূত্যগণে বলে॥ 

চরণে শকাঁল দিয়া নদীতে ডারল। 

সভে কহে নদ্ন-জলে ডুবিয়া (গ। মারল॥ 
্ষণমধ্যে দেখে তনরে দান্ডাইয়া সাধু। 
বিতর্ক কয়ে বাঁঝ জানে কিছ (ঘ) যাদু 
আঁশ্নতে রিল পুন তোপেতে ধারল। 
ভান্তর প্রভাবে যত সব বার্থ হৈল॥ 
বিস্ময় হইয়া রাজা বিচার কারল। 
ঈশ্বরের কপাপান্ন 'নশ্চয় জানল] 

বহু স্তুতি-নাতি কার সম্মান কাঁরল। 
পদানত হইয়া অপরাধ ক্ষেমাইল ॥ 
পনব্রবার মায়াদেবী মোঁহনী রূপেতে। 
বিড়ম্বন করিয়া আইলা ভুলাইতে। 


সরস 


পাঠকতর -(ক) পাতসারে 
পাতসারে। 
সব- হয় বা হয়ে। 
(গা) নদশ জ্রলে ডুবিয়া- নদশর তল বৃডয়া। 
(ঘ) বাঁঝ জনে ?কছ:_কিছ্‌ জানে কুঝি। 
১। বেমান-_ ইসলাম ধর্মীবরৃজ্ধ। 
২। বহু কেটব-বধ্‌ ও কনা । 











সেলাম কবরে সেলাম করহ 


(খা 


২ই২ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 





সাধু তাহা দেঁখয়াও দৃকৃপাত না কৈলা। 
হরর ভকত স্থানে (ক) হার মানি গেলা॥ 
তবে চতুরভভুজ-রুপে প্রভু দেখা দিলা (খ)। 
ষতেক উদ্যম তবে সফল হইলা॥ 

পরম আনন্দে কথো দিবস ব্যততে। 
প্রভুর নিকটে ষাইবারে হৈল 'চিতে॥ 
পাটনা অণ্চলে এক হয়ে রমাস্থান। 

তথাই রাহয়া সাধু করিলা পয়ান॥ 

বস্ত আবরণ (গ) অঙ্গে করিয়া শুইল। 
এমান (ঘ) বৈকুৃণ্ঠধামে গমন করিল ॥ 
হিন্দ আর মোছলমান দুই পক্ষে মোল। 
কলহ হইল বোলাবৃল ঠেলাঠোঁল ॥ 

কবর দিবার হেতু মোছলমান কহে । 

হিন্দু তাহা নাহ মানে (৬) জবালাইতে চাহে ॥ 
কেহ আসি কহে ভাই কলহ কি কর। 

শব কোথা আগে (চ) তার মূল যে বিচার ॥ 


পাঠাল্তর- কে) ভকতস্থানে- ভক্তের স্থানে । 
(খ) তবে চতুর্ভুজঞর্ণপ প্রভু দেখাইলা। 
€গ) আবনণ--আঙ্ছাদন | 
(ঘ) এমান- অমান। 
(ঙ) নাহি মানে না মানয়ে। 
(6) আগে আছে। 


[ পণদশ মালা 


ঝোপড়ার মধ্যে গিয়া শব যে না দোখ। 
আবরণ বস্ত্রখান আছে মাত্র সাথী (ক)॥ 
তখন সভাই মনে বিস্ময় হইলা। 
জানিল দেহের সহ বৈকৃণ্ঠেরে গেলা 
আবরণ বস্মখানি দেখে উঠাইয়ে। 
কথোগুঁলি পুষ্প আর তুলসী আছয়ে ॥ 
জোরাবাঁর মোছলমান পৃষ্পগুলি লৈয়া। 
কবর 'দলেক তাহে উৎসাহ কাঁরয়া॥ 
হিন্দু যে বৈফবগণ তুলসী পাইয়া। 
সমাধি (খ) করিলা নিজ মত (গ) আরোপিয়া ॥ 
মহামহোতসব কারি সঞ্কীর্ভন কৈল। 

যে ধ্বনিতে (ঘ) দশাঁদগ পাবি হইল ॥ 
শ্রীল কবীর মহাশয়ের সৃযশ। 
ভুবন-পাবন যাহা অদ্যাপ্পি প্রকাশ ॥ 
তাঁহার চরণে কোট দন্ডবত কার । 
লালদাস মাগে কৃফ-ভকাঁত-মাধূরশী॥ 


পাঠান্তর-_ (ক) সাখশ- _সাক্ষণী। 
(খ) সমাঁধ--সমাধা। 
(গ) মত- ঘর়ে। 
(ঘ) যে ধানিতে_ সে ধাঁলতে। 


ইতি শ্রীভন্তমালে ছোটাবিপ্র-বড়াবপ্র আঁদ-ভন্তচরন্র-বর্ণনং নাম পণ্চদশ-মালা ॥ ১৫ 


০ম্লাড্্ণ হ্বাভলা 


জয় শ্রীচৈতন্যহ'রি জয় নিত্যানন্দ । 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভন্তবুন্দ॥ 
জয় রূপ-সনাতন ভ্র-রঘুনাথ। 
শ্রীজঈব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥ 





চরিত্র শ্রীরাইদাস 
গুরু রামানন্দ শিষ্য এক ব্রহ্মচারী । 
গুরুর প্রোরতে আনে ম্ম্টাভক্ষা কার॥ 
পাক-আদ করে তেহো ভোগ দেন গুরু । 
উহলেতে আজ্ঞাবহ সদা রহে ভীরু ॥ 
মুন্টভিক্ষা কাঁরতে যখন বিপ্র যান। 
প্রাতিদন কহে তাঁরে এক মহাজন ॥ 
চুটাক (ক) না কর সিধা লহ মোর স্থানে । 
লইতে না পারে বিপ্র গ্র্‌-আক্জ্রা বনে ॥ 
একদিন বড় বৃন্ট দাদ্দ্ি দেখিয়া। 
চুটাক না-লৈল (খ) তথা 1স্ধা লৈল গগয়া॥ 
পাক-আদি কর 'নপ্র প্রস্তুত করিলা। 
গুরু রামানন্দ ভোগ লাগাইতে গেলা॥ 
ভোগ লাগাইতে ইন্ট-ধ্যান নাহ (গ) আইসে। 
ভোগ-সামগ্রী মনে ভাল নাহ বাসে॥ 
শিষ্য প্রাত জিজ্ঞাসেন ভিক্ষা কোথা কৈলে। 
তৈ'হো কহে এক বাঁণকের স্থানে মিলে ॥ 
রামানন্দ স্বামী কহে বিষয়ীর স্থানে । 
নাহ কর স্থুল-ভিক্ষা মুন্ট-ভিক্ষা বনে॥ 
পূর্বে যে তোমারে মো কহনু 'ঘ) বারেবার। 
আপন স্বধর্ূ্ম মুণ্টি-ভিক্ষা বিন আর॥ 
যতেক যাচিঙ্গা সব অনাচার হয়ে । 
[বিষয়ীর অল্রে মন মালন করয়ে॥ 


পাঠাজ্তর- (ক) চুটাঁক- জিব 
(খ) না-লৈল_না করি। 
(গ) সস 
(ঘ) মো কাঁহনৃ্‌_কাঁহলাম। 


অতএব মোর বাক্য যেমন লাঁঙ্ঘলে। 
জল্ম গিয়া লহ (ক) আঁচিরাত নীচকুলে॥ 
স্বামীর শাপেতে বিপ্র মুচির কুলেতে। 
জনমিল গিয়া তবে সেদেহ-পাতিতে ॥ 
সদগুরু আশ্রয় আর সংসঙ্গ হইতে । 
গুরুর সেবার বলে না হৈল বিস্মৃতে॥ 
জন্মমাত্র হাঁরভাঁন্ত উদয় হইল । 
জাতস্মর হইয়া সংক্ষণে জনাঁমিল॥ 
জনাময়া গুরুতে বিচ্ছেদ সঙারিয়া (খ)। 
দৃশ্ধ নাণ্চ খায় শিশু আকুল কান্দিয়া॥ 
মাতা পিতা নানা মতে চেষ্টা-সন্ধি করে। 
কোনোমতে দ্ধ পান করাইতে নারে॥ 
উপায় 'চান্তয়া গেলা স্বামীর চরণ (গ)। 
কাকুবাদ করি কহে পুন্রের কারণ॥ 
সর্বজ্ঞ শ্রীরামানন্দ-স্বামী শৃনিতেই। 
স্ফার্ত হৈল নিজ শিষ্য জনামিল সেই॥ 
ভাবিয়া স্বামীর মনে দুঃখ উপাঁজল। 
হা হা কেনে হেন পান্রে আভিশাপ 'দল॥ 
সম্প্রতি দৃ'্ধ না খায় আমার বিচ্ছেদে । 


(ম্াঞ্জ কৈন, (ঘ) অকর্ণ্ম মাতিয়া নিজ মদে॥ 


৷ অতেব 'বাহত মোরে হৈল কারতে (উ)। 
এতেক ভাবিয়া কহে চামারের সাথে (চ)॥ 
কোথায় তোমার ঘর বালকে কি হৈল। 
চিন্তা নাঁঞ আম গিয়া কর্যে দিব ভাল ॥ 
চামার কুণ্টিত হৈয়া ষোড়হস্তে কহে। 
আপনে আমার ঘরে যাবা-যোগ্য নহে॥ 





পঠাল্তব- (ক) শিয়া লহ-_জও গিয়া। 
(খ) গুর্তে বিচ্ছেদ সঙ্াররা-_গৃর্‌ প্রতি বিচ্ছেদ 
ব্যা। 
(গ) চরণ--সদন। 
(ঘ) কৈনৃ_ কৈল। 
(ঙ) অতএব 'বাঁহত কাঁরতে হইল মোরে। 
(৮) এতেক ভাবিয়া সাধ কহে চামারেরে। 


২২৪ প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


স্বামী কহে ইথে মোর লাঘবতা কিবা (ক)। 
পর উপকার যেই সেই হরিসেবা (খ) ॥ 
এতেক কাহিয়া চলি গেলা তার ঘরে। 
স্বামীরে দৌখিয়া শিশু চকিতে (গ) নেহারে॥ 
তাঁষত চাতকে যেন জল-ধারা মিলে । 
দারিদ্র (ঘ) রতন যেন পায় (৬) হারাইলে॥ 
দুনয়ানে বহে ধারা না পারে কাহতে। 
গুমরিয়া রহে নারে দুঃখ নিবোদিতে॥ 
স্বামী তার ভাব বুঝি অন্তরে কান্দয়। 
ণশরে হস্ত দিয়া বহু আশ্বাস করয় ॥ 
চিন্তা না কারহ হার করিবেন দয়া । 
অবশ্য ষে দিবেন অভয় পদছায়া (চ)॥ 
এতো কাঁহ কর্ণে মহামন্ল যে আর্পলা। 
কৃতার্থ করিয়া স্বামী নিজবাসে গেলা ॥ 
রুমে ক্রমে সাধু যত হয়েতো বা্ধন্ঠ। 
চন্দ্রবত ভান্ত তথা প্রকাশ প্রকৃষ্ট (ছ)॥ 
দুই জুঁড় জুতা প্রতিদিন বানাইয়া । 
এক জড় দেন নাতি বৈষব দেখিয়া ॥ 
এক জড় বোচ করে দেহ নির্্বাহণ। 
বৈষবের ফাটা জৃতা বনাইয়া দেন॥ 
এইমত কথোক দিবস গত হৈল। 

কুটুদ্ব হইতে ভিন্ন স্থান এক কৈল।॥ 
ঝোপড়া বান্ধিয়া এক শালগ্রাম আনি । 
তাহাতে রাখিয়া সেবা করয়ে আপান॥ 
রূইদাস বাল নাম লোকেতে কহয়। 
হরির কৃপার পাব্র কেহো না জানায় 
কোন 'দন উপবাস হয় না মিলাতে ॥ 


পাঠান্তর-_ (ক) লাঘবতা িবা-কিবা লাঘবতা । 
(খ) যেই সেই হবিসেবা_হয় হরির তু্টতা। 
(গ) চঁকিতে- চমকে । 
(ঘ) দাঁরছু- দারছে 
(৪) পাষ-মলে। 
£চ) অবশ্য তোমারে হারি দিবেন পদছায়া। 
€ছ) চন্দ্ূবত ভান্তিকলা কালে হয় পঞ্ট। 


| ষোড়শ মালা 


দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কেলেশ দেখিয়া । 
ছল্নরূপে আইলা এক পর্শমাণ (ক) নিএ্য॥ 
রুইদাস কহে কেনে কড়কা করহ। 
পর্শমাণ আনয়াছি এই ধন লহ॥৷ 

তে*হো কহে কে তুমি কোথায় তব ঘর। 
প্রভু কহে আম তব ইন্ট রঘুবর॥ 

পুন কহে তুমি যাঁদ রঘুবর হও। 

তবে কেনে নিজরূপ নাহিক দেখাও ॥ 
প্রভু কহে দেখাইব তবে (খ) মাঁণ লও। 
তে'হো কহে পাথর আঁনঞ্া 'কি ভুলাও॥ 
প্রভু কহে এ পাথর লোহে ছোঙাইলে। 
তৎক্ষণেতে স্বর্ণ হয় বহু অর্থ মিলে ॥ 
এতো কাঁহ চামকাটা রাঁম্প* ছোঙাইল। 
দেখিতে দোঁখতে রাম্পি সোণার হইল ॥ 
তেহো তাহা দোখ কোধে মুখ ফিরাইয়া। 
কহেন এ করিলে কি গে) দিলে বিগারয়া ॥ 
দিন গুজরান মোর ইহা হৈতে হয়। 

তুমি তা করিয়া সোণা কৈলে অপচয় ॥ 

কে তুমি কাঁরতে আইলে মোরে 'বিড়ম্বন। 
কায নাঞ মোর তুমি নিঞ্া যাও ধন. 
প্রভু কহে স্বর্ণ হইল অপচয় কহ। 
তৈ'হো'কহে কায নাঁঞ তাঁম নিঞা যাহ ॥ 
অর্থে মোর অপচয় সদাই হইবে (ঘ)। 
রজগণ বাদ্ধ হৈলে সব্বনাশ হবে॥ 
তথাচ যতন কার প্রভূ গছাইলা। 

রুইদাস নিঞা চালে গর্শীজয়া রাখলা॥ 
প্রেমানন্দ-রত্ে যেই মগন আছয়। 

প্রাকত মণিতে কি তাহার মন ভায় (৬) 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ অন্টাদশ 'সাদ্ধ। 
দৃকৃপাত না করে যাথে আত-তুচ্ছ-বাদ্ধ | 


পঠাল্তর--(ক) পর্শমাঁণ- স্পর্শ মাঁণি। 
(খু) তাব--একব। 
(গ) এ কাঁরলে কি-কাঁরাল কিবা। 
(ঘ) সদাই হইবে-সব্বরদাই হবে। 
(৬) ভাপ ধায়। 
৯। চ,মকাটা লাঁষ্প- চামড়া কাটা বাটাঁল। 


ষোড়শ মালা ] 


সে কি বস্তু জ্ঞান করে পরশ রতন। 
ণনতানন্দে পূর্ণ যার সদানন্দ মন॥ 
কথোক দিবস পরে পুন প্রভু আইলা । 
পুছেন ভক্তেরে পর্শমাণ কি কাঁরলা॥ 
তে'হো কহে তব সে পাথর আর রাঁপি। 
চালে খুসি রাখিয়াছি ঘাসগুলা (ক) ঝাঁপ! 
বাহির কাঁরয়া কহে এই নিঞ্া যাহ। 
ওগুলা না আন এথা অন্য কারে দেহ ॥ 
প্রভু পুন কহে এই দুঃখে কেনে মর। 
যতাকাণণত ছু দেই তাহ মঙ্গীকর॥ 
তোমার যে ঠাকুর তাঁর আসনের তলে। 
পাঁচাট মোহর আছে নিতাঁনি সকালে (খ)॥ 
তেহো কহে না না মোর তাহে কাষ নাঞ। 
মোহর পাথর নিঞা দেহ অন্য ঠাঁঞ॥ 
তবে প্রভূ (গ) গেলা ঠাকুরের শয্যাতলে। 
পাঁচাট মোহর আছে দেখয়ে সকালে ॥ 
দেখিয়া বড়ই মনে বেজার মাঁনল। 

কহয়ে বড়ই মোর জঞ্জাল হইল ॥ 

টান মার দূরে ডার দল ক্রোধ কার। 
পুন প্রভু আইলা তাহার কর্ম হেরি॥। 
ভকতবংসল হার ভক্ত-দুঃখ হোঁর। 
পুনঃপুন আইসেন না রাহতে পারি] 
পুন আসি কহে তরি দুটি হাথ ধরি। 
একাঁট নেহোরা মোর রাখ অঙ্গীকর ॥ 
পর্শমাণ না লহালে না লইলে ভাল। 

পাঁচাট মোহর নাথ (ঘ) লবে মোরে বল 
সাধু বলে কে তৃমি স্বরূপ কহ মোরে। 
এতেক যতন কেনে কর মোর তরে॥ 
তেখহা কহে আমি তব রামচন্দ্র হই। 

তব দুঃখ দৌঁখয়া (৩) অন্তরে দুঃখ পাই। 





পাঠানতর--(ক) 


(1) 


ঘাসগৃলা _ঘাঁষগৃলা । 
আছে (নিতাল 
প্রাতঃকাল। 
প্রত তেহ। 

(ঘ) নাথ-_নিতা। 

(৪) দোখয়া- নেহাবি। 
১। নোেদহালা -অনবোল। 


৯৫ 


সকাহঃল- পাৰ 


(গা) 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


২২৫ 


গুন সাধু কহে যাঁদ মোর প্রভু হও। 
স্বরৃপ দেখাইয়া মোরে প্রভাতি করাও ॥ 
তবে হার একবার নিজ মার্ভড ধার। 

দেখা (দিয়া (ক) ভক্তে গেলা অন্তদ্ধান কার ॥ 
[বদ্যুতের ন্যায় সাধু একবার হেরি। 
স্থাবরের ন্যায় রহে আনামিখ করি ॥ 
চমৎকার চিন্তে জ্ঞানহতপ্রায় রহে। 
ক্ষণেকে সাম্বত পাই হাথউঁথ চাহে ॥ 
পুন দৌখবারে না পাইয়া চন্ত ভ্রমে । 
ঘুঁরিয়া বুলয়ে' তাপ উঠয়ে মরমে 
হেনরুপ আর ক আছয়ে জগভরি॥ 
পীতাম্বর নবঘন-শ্যামল সুন্দর । 

“ক দোখল অপরূপ সং্দর অধর ॥ 
একবার ক দোখনু আর দোখ নাঁঞ। 
ক দোষ কারন মঁঞ িবধাতার ঠাঁঞে। 
দয়া ধন হদে হৈতে কাটিয়া লইল। 
এহেন রতন পায়্যা বণ্চিত হইল ॥ 
পুনঃপুন কহে মোরে মাঁঞ তোর প্রভু । 
প্রত্যয় না কৈনু মুঁঞ না বুঁঝনু তভু | 
তখন এমত যাঁদ বুঝতাম মনে। 

ছাঁড়য়া নাহিক দিতাম ধারয়া চরণে (খ)॥ 
পর্শমাণ অশদ দিতে চাঁহলেন মোরে। 
বাক্যের হেল্ন তাঁর কৈনু বারে বারে ॥ 
বাঁঝ সেই অপরাধে বণ্চন, কারলা। 

নহে কেনে দেখা দয়া পুন লৃকাইলা॥ 
এতেক বিলাপ কার সম্বরণ কৈল। 
আন্ঞ্বা হৈল অর্থ লৈতে বিচার করল ॥ 
তবে সেই পণ স্বর্ণ অঙ্গীকার কৈল। 
স্বর্ণ 'নঞ্া (গ) কি কাঁরব মনে 'িবচারিল ॥ 


পাঠাল (ক দেখা (ছিয়া -দখাইযা। 
(খা, লা দত ছাড়য়া ধার রাখতাম চরলে। 
(গ) িনঞ্জা-দযা | 
১। বলয়ে ভ্রমণ করে। 


২৬ শ্রীন্্রীভন্তমাল গ্রন্থ [ ষোড়শ মালা 
ঠাকুরের মন্দির আর সেবার (ক) শৃঙ্খলা । পরাংপর জগতের (ক) পরম ঈশ্বর । 

কাঁরলা হইল বহ্‌ বৈষফবের মেলা ॥ যে চরণে গঙ্গা হৈল ন্রিলোকোর সার ॥ 

সদা গান নৃত্য বাদ্য যাত্রা মহোৎসব। তাঁর শ্রীচরণ যেই হৃদয়ে ধরয়। 

কৃফ কথা বিনে আর নাহ অন্য রব॥৷ তারে নীচ কহিলেই অপরাধ হয়॥ 

স্বয়ং শ্রীল রামচন্দ্র ভোজন করয়। ব্রাহ্মণ পাব জাত হইয়া কি পায়। 

যাথে স্থান দোঁখ মান্র চমৎকার হয় ॥ নীচজাত হরিভস্তে কি না লভ্য হয়॥ 


ঝাল (খ) নামে এক রাণী দীক্ষা নাহ হয়। 
গুরুর পরাঁক্ষা-চেস্টা (গ) সদাই করয়॥ 
কাশশীর নিকটে রুইদাস ভাগবত। 

গুরু রামানন্দ-শিষ্য পরম মহত (ঘ)॥ 
দরশনে গেলা রাণী শদ্ধভীন্তভাবে (উ)। 
দরশন মানেই রাণণর চিত্ত দ্রবে॥ 

সেবক হইতে মনে (চ) শ্রদ্ধা জনমিল। 
তার্কক ব্রাহ্গণগণ বারণ করিল ॥ 

মৃচর সম্তান স্থানে দীক্ষা যে করিবে। 
লোকে ধর্মেবির্দ্ধ এ কেমতে হইবে ॥ 
পাণ্ডত সৃবৃদ্ধি রাণী কহে বিপ্রগণে। 
কি কাঁহলে বিপরীত মুচির সম্তানে॥ 
আজল্ম তোমরা কার বহ্গ-অনুষ্ঠান। 

কহ দেখি নিজ ₹.ণের কি কৈলে বিধান ॥ 
স্বধর্ম্ম যাজন কর অধর্মমের ভয়ে। 

না হয় আঁধক হবে স্বর্গের বিষয়ে ॥ 
অনিত্য সে তাহাও যে সুসদ্ধ ছ) দুলভ। 
বড় ফল কার মানো কৈবল্য অভব" (জ)॥ 
সেহো মস্ত ভুন্ত ধর্ম হরির ভকত। 
সাক্ষাতে আইলে নাহ করয়ে দকপাত॥ 
নীচ যে কাঁহলে আত অনুচিত সেহ। 
শাস্ত্র দূরে থাকু যা্ত করিয়া বুঝহ ॥ 


পাঠাজ্তর--(ক) সেবার- ভোগের । 
(খ) ঝাঁল-কাল। 
(গ) গুরুর পরণক্ষা-চেন্টা_গৃর্পরাীক্ষার চেষ্টা? 
(ঘ) পরম মহত পরম মহতৃ। 
(৬) শুদ্ধভান্তভাবে-শহদ্ধ সত্তভাবে। 
(চ) মনে-চিত্তে। 
(ছ) সৃসিদ্ধ--সৃবৃদ্ধি। 
(জ) অভব-বৈভব। 

১1 কৈবলা-ম্যান্ত; অভব--পৃনক্জন্ম না হওয়া। 


স্বাভাবিক ব্রাহ্মণের জন্ম মৃত্যু হয়। 
পুনর্্বার নীচ জাত (খ) কুলেতে জল্ময়॥ 
নশচ জাত হাঁরভন্ত পুন না জন্ময়। 
ব্গার প্রার্থনা যাহা হেন পদ পায়॥ 
অপূর্ণ ভজনে যাঁদ জনাঁমতে হয়। 
উত্তম জনম পাঞা সাধূুমার্গ পায় ॥ 


শ্রীগীতায়াম_ 
শৃচীনাং শ্রীমতাং গৃহে যোগভ্ল্টোহভিজায়তে। 


অনুবাদ- যোগত্রম্ট ব্যাস্ত পূর্বে আরন্ধ যোগের 
প্রভাবে শ্রীসম্পন্ন যোগখদের গৃহে জন্মলাভ করেন। 
অতএব হারিভন্ত চণ্ডালে যে হয়। 
ভুবন-পাবন সেহ সর্্বশাস্তে কয় (গ)॥ 
বেদশাস্তে এ প্রমাণ অনুভব সর্ে। 
সাধারণ নাহি হয়ে রজের প্রভাবে (ঘ)॥ 
রজ আর তমের যে এমতি প্রভাব। 
দেখিয়াও প্রত্াক্ষে না হয় অনুভব॥ 
এতো কাহ রাণী গিয়া রুইদাস স্থানে । 
শরণ লইয়া মল্ম করিলা গ্রহণে ॥ 
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা আঁচিরাত হৈল। 
অনেক জন্মের ভাগ্ফল যে ফলিল॥ 
রাণীরে ব্রাহ্মণ কিছু কাঁহবারে নারে। 
পরস্পর সব বিপ্র কাণাকাণি করে॥ 
'একাঁদন ঝাঁল রাণী গুরু রুইদাসে। 
ধনমন্ণ কাঁরয়া আনলা নিজ বাসে॥ 


পাঠাল্তর-(ক) জগতের--জশন্নাথ। 
(খ) জাঁত- আঁদ। 
(গ) কয়--গায়। 
থে) প্রভবে- স্বভাবে । 


ষোড়শ মালা ] 


কথোগ্ি ব্রাহ্মণ কারলা (ক) নিমল্মণ। 
একপধান্ত বসাইলা কাঁরতে ভোজন ॥ 
বিপ্রগণ তাহে দেখি উসিমৃুসি (খ) করে। 
মুচিসহ কেমতে বাঁসব একক্তরে ॥ 
রূইদাস পাশ হৈতে দূরে গিয়া বৈসে। 
সেখানেও দেখে রুইদাস বাস পাশে ॥ 
পৃনব্্বার তথা হৈতে দূরে গিয়া বৈসে। 
পুন দেখে রুইদাস বাঁসয়াছে পাশে॥ 
এইমত পরস্পর সভাই দেখয়। 

বব্রত হইয়া পরস্পর যে কহয় ॥ 

এক হৈল পাপ আজ মুচির সাহতে। 
একপধান্ত বাস বাঁঝ হইল খাইতে ॥ 
এমতি তমের ধর্ম বৃঝিয়া না বৃুঝে। 
অলৌকিক দোঁখয়া তথাপি নাহি 'রিঝে (গ)॥ 
[বিভূ নিজ ভন্তের মাহমা প্রকাশিতে। 
নানাখেলা করে অজ্ঞে না পারে বুঝিতে ॥ 
রাণী সেই রঙ্গ দোখ মুচকিয়া হাসে। 
আঁভিমানী (ঘ) বিপ্রগণ না জানে বিশেষে ॥ 
ভোজন করিয়া সভে উঠিলেন পরে। 
স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া সাধূবরে ॥ 
চামর ব্যজন রাণী করে নিজ করে। 
বিপ্রগণ আরো কিছু চমংকার হেরে 
রুইদাস-অঙ্গে তেজ ঝলমল করে। 

স্বর্ণ যজ্জোপবীত শোভয়ে স্কন্ধোপরে ॥ 
দোঁখয়া ব্রাহ্মণগণ চমৎকার হৈল। 

উঠিয়া চলিল কিন্তু আদর না কৈল॥ 
কাশীবাসী বিপ্রগণ জ্ঞানমাগশি হয়। 
বৈফব যে সেব্য তার মর্ম না জানয় ॥ 
শ্রীমান রৃইদাস শ্রীমতী রাণশজীর। 

চরণ ভরসা লালদাস নারকণর ॥ 


পাঠাষ্তর- (ক) কাঁরলা-_কারিয়া। 
(খ) উঁসমৃসি-উশককাক। 
(গ) (রিষে সৃষে। 
(খ) আঁতমানশী--আভমানে । 


শ্রীল্ীভন্তঘাল গ্রল্ধ ইই৭ 


উই 


চাঁরন্র শপিপাজশীর 


গাঙ্গরোলের রাজা নাম পিপা হয়ে শান্ত। 
দেবীর প্রাতমা পূজে আত অনরন্ত ॥ 
দৈবাত্ত বৈষব এক আঁতাঁথ হইলা। 
হেলা কার যাহা কিছ খাদ্য দ্রব্য দিলা ॥ 
রম্ধন কারয়া সাধু খাইয়া রহিলা কে)। 
রাজা শান্ত কৃফভান্ত-বহণীন জানিলা॥ 
ক্ষোভত হইয়া কিছু মনোরথ করে। 
রাজা যাঁদ হারভস্ত হয় দেবী-বরে (খ)॥ 
তবে এই রাজ্যধন মানব-জনম। 

সফল যে হয় নহে কেবল ভরম॥ 
দেবীর কপার পাত্র সহজে রাজন। 
[বিশেষে সাধূর কৃপা পরম কারণ ॥ 
শাঁঙখনী যোগনী সহ 'নাশিতে ভবানা। 
ভয়গ্কর রূপ ধার যাইয়া আপান॥ 
[নদ্রাকালে রাজ্জার বাঁসলা বক্ষঃস্থলে । 
হুঙ্কার করিয়া কিছু ক্রোধাবেশে বলে॥ 
হারে মূঢ় সাধু কার মান আপনারে। 
অবজ্ঞা কারলে কৃষফভন্ত বৈফবেরে ॥ 
প্রাতঃকালে উঠি তার সম্মান কাঁরবে। 
স্তবন কাঁরয়া অপরাধ মানাইবে ॥ 
যান্ত যে কাঁহবে তে*হো তাহাই কাঁরবে। 
সব্্ব সিদ্ধ সেই যাহে গে) কল্যাণ হইবে॥ 
স্বপন দেখিয়া রাজা ভয়েতে কাতর। 
[ক দোখনু বলিয়া চিত্তয়ে গাঢ়তর ॥ 
প্রাতে উঠ গিয়া সেই বৈফব-চরণে। 
অন্টাঙ্গ হইয়া সব কহে বিবরণে ॥ 

চরণে ধরিয়া কহে কি আজ্ঞা করহ। 
অপরাধ ক্ষেম আর কার যে (ঘ) বলহ্‌॥ 
যে আজ্ঞা করহ তাহা কার শিরে ধাঁর। 
বুঝলাম বৈষফবের মাহমা যে ভার॥ 


পাঠা্তর-_- (ক) রহিলা-__বসিলা। 
(খ) দেবী-বরে- সেবা করে। 
(গ) বযাহে--বাথে। 
(ঘ) কার যে-কিকাঁয়। 


৮ 


বৈষব কহেন রাজা তুমি ভাগ্যবান। 
এতাদ্‌শ দেবী যে তোমারে কৃপাবান॥ 
আমি যে মানস কৈন তাহাতে সম্মাতি। 
হইয়া কারলা আজ্ঞা দয়া অনুমাতি॥ 
বড় কৃপা কৈল দেবী কৃষ্ভান্ত 'দিল। 
জগতের সার অর্থ বিতরণ কৈল ॥ 
অতএব মহারাজ মোর মনকথা। 
কৃষ্ভন্ত হও যাবে তাপন্রয়-ব্যথা॥ 
কষপ্রেম-সুখোল্লাস আস্বাদ করহ (ক)। 
সুধাপান কর আর বন্ধন ছুটাহ ॥ 
ইহার আধিক নহে রাজধর্ম্ম অর্থ। 

আর যত দেখ হয় সকলি অনর্থ॥ 
এতেক শুনিঞ্া রাজা ভাবতে লাগলা। 
দেবীর আশায় এই সিদ্ধান্ত বৃুঝিলা ॥ 
বৈষবেরে কহে রাজা কর্তব্য হইলা। 
তথাচ দেবীরে কিছু 'নিবোদিতে গেলা! 
এবে বুঝলাম যে নিতান্ত সেব্য হরি! 
তাহাতে বুঁঝনু মোরে বড় কৃপা কৈলে। 
সারাৎসার যেই তর্থ সেই ধন দিলে | 
রাজ্য ধন পাইয়া যে (খ) মানলাম অর্থ। 
এবে বুঝিলাম সেই সকলি অনর্থ 
অতএব সার ধন দিতে ইচ্ছা কৈলা। 
আশ্রয় কর যে কোথা তাহা না কাহলা॥ 
গুরুপদ আশ্রয় কারব কোথা গিয়া। 
তাহা আজ্ঞা কর মোরে করৃণা কারিয়া॥ 
এতেক শুৃনিঞা দেবী আদেশ করয়ে। 
গুরু রামানন্দ-পদ করহ আশ্রয়ে ॥ 
কাশীতে শ্রীরামানন্দ নিকটে চাঁললা। 
[শষ্যগণ নিকটে যাইতে নাহি দিলা॥ 
অবৈষণব পিপারাক্তা পৃব্বেতে জানয়। 
অতএব স্বামী শুনি উপেক্ষা করয়॥ 


পাঠাল্তর-_ (ক) শ্রাস্বাদ করহ-_ তাহা আঙ্বাদহ | 
(খ) পাই যে_আাঁদ পাইয়া। 


শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


[ ষোড়শ মালা 


বাহরে রাহয়া রাজা যোড়হাথ কার। 
বিনয় করয়ে বহু দস্তে তৃণ ধাঁর॥ 

দেবীর আজ্ঞায় সব বৃত্তান্ত কাহল। 
শরণ লইনু বাল কান্দিতে লাগিল ॥ 
তবে স্বামী নিশ্চয় জাঁনিঞা মনোবাত্ত। 
আনন্দ জন্মিল দয়া উপজিল আঁত॥ 
তারকরহ্গ রামনাম উপদেশ দয়া । 

বড কৃপা কৈলা তারে শান্ত সন্চারষা ॥ 
আভিমান তেজি রাজা কথোক 'দবন। 
সেবা কৈল গুরুর করিয়া আভলাব? 
গুরুর আজ্ঞাতে গৃহে আসিয়া রাজন। 
বংসরেক কৈল হারিভান্তর সাধন ॥ 

বষয় তোঁজয়া বনে কারতে গমন। 
হার-অনুরাগে দঢুতর হৈল মন (ক): 
বিবেচনা কার ছু অন্তরে িস্তিলা। 
স্তীগণের হিত করিবারে বিচারিলা॥ 
শ্রীকর্চ-চরণে ইহা সভার মাতি হয়। 

অবশ্য আমার ইহা করিতে যুয়ায়॥ 
এতেক চিকল্তয়া স্বামী-রামানন্দ স্থানে । 
পরী পাঠাইলা ইহা (খ) অস্ফুট বচনে ॥ 
একবার হেথা পদার্পণ যাঁদ হয়। রি 
নবেদন কাঁরব [শেষ স্ববিষয় (গ) 
পাইয়া রাঙ্তার পঞ্লশ স্বামী চাল আইলা। 
রূইদাস-আঁদ শষাসঙ্গে করি মেলা (ঘ)] 
সম্যক-প্রকারে রাঙ্গা পৃঁজলা স্বামীরে। 
দণক্ষা করাইল রাণশগণ সভাকারে ॥ 
রাজ্য তেয়ণগয়া রাজা বৈরাগা কারয়া। 
যাইবারে চাহে গুরু স্থানে নিবোদয়া ॥ 
স্বামী তাহে পরম-সম্তোধ চিন্তে হৈলা। 
এইক্ষণে শুভ বাল অনুদাতি দিলা? 
রাজ্য তেজি বৈরাগ্য কাঁরয়া রাঙা চহে। 
যাইবার কালে সাত রাণণ আসি মিলে? 


পাঠাল্তর_ক) চৈল মন-_কৈল পণ। 
(খ) ইহা--এক। 
(গ) স্বাবষয়- ছু হয। 
(ঘি) [নিব গলা। 


ষোড়শ মালা | 


মোরা সমভ্যারে যাব সভে মোল বলে । 
বিঘা এক উপাস্থত (ক) পাঁড়ল জঞ্জালে॥ 
নাহ ছাড়ে কেহো রাজা আপদে পাঁড়লা। 
স্বামীজা স্ত্রীগণেরে (খ) অনেক বুঝাইলা॥ 
না মাঁনল যাঁদ তবে রাজা কিছু কহে। 

যে জন আসতে যোগ্য হবে মোর সহে॥ 
অলওকার বস্ত্র আদ দূরে তেয়াগয়া। 
নগনবেশে সভামধ্যে আসব (গ) 'ফাঁরয়া॥ 
কাঁহবামান্রেতে সীতা নাম ছোট রাণী। 
টান মার ফোল দলা হার হশরা মাণ॥ 
হাথ যোড় কার কহে উলঙ্গ হইতে। 
অপরাধ হবে এই গরুর সাক্ষাতে ॥ 

এতো কাঁহ 'ছিণ্ডা এক কম্বল ফাঁড়য়া। 
পারয়া লইল জাঁরবস্ত তেয়াগয়া ॥ 

রাজা চমকিয়া স্বাঁম-মুখপানে চাহে । 
ঞেহারে সঙ্গেতে (ঘ/ লহ গুরুদেব কহে ॥ 
হার-অনুরাগণ যেই সেই গ্রাহ্য হয়। 

যাঁদ বল রমণীর সঙ্গ না জয়ায় | 

উভয়ের রীত রাগ (৩) যদ্যাঁপি জল্ময়। 
দৌহক সম্বন্ধে আভমান নাহ রয় (চ)॥ 
তবে যে পুরুষ স্ত্রী-ভেদ ক রাহল। 
সভাই সমান তাহে ।ছ) হারিভান্ক হৈল॥ 
ভান্তপক্ষে বধূ ।জ) সম অবশ্য যে গ্রাহ্য। 
রাগ পক্ষে বিপু তুল্য যাথে যায় ধৈব) 
পিপাজশর রাণীর আধকার অনুরাগ । 
উভয় সমান-রণাঁত বিষয়-বিরাগ ॥ 

উপযুক্ত বুঝ স্বামী অনুমাত দিলা! 
অযোগ্য কোথায় যাথে স্বামী কৃপা কৈলা (ঝ)॥ 





পাঠাল্তর-_(ক) 
(খ) 
(গ) 


স্বামীজশী স্লীগণেমে- স্বামী তার স্পীগণে। 
আসিব-আইসহ | 

(ঘ) সঙ্গেতে-সঙ্গতি। 

(৬) রখশত রাগ-বখত রাগ। 

(চ) নাহ রয়-না রহয। । 

(ছ) তাছে-_ তাতে। 

(জ) বন্ধৃ-বুদ্ধি। 

(ঝ) কৃপা কৈলা--আজ্ঞা ”লা। 


বঘ] এক উপাস্থিত-বঘ! উপাস্থত রাজা। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


“পসরা পি সর সস 


তাহে বিশেষত হাঁরভন্তের আশ্রম (ক)। 
শ্লরীমদ্ভাগবতে কহে নাহক নিয়ম (খ)॥ 
টনকা শ্রীপ্রীধরদ্বাঁ মচরণ__ 


'স্বভভ্তস্য আশ্রমানয়মাভাবস্য বক্ষ্যমাণত্বাং ইত্যাঁদ। 
অনবাদ- নিজ ভন্তের আশ্রম নিয়ম নাই এই বিষয় 


ৃ পরে বলা হইবে। 
 শ্রীমান্‌ রামানন্দ হন (গ) দ্বিতীয় শ্রীরাম । 


শপ তল শি শি ৩ পিপি 


শা সা পপ সে পপ লা ০৯০ পপ সা 


তাঁর কৃপা-কটাক্ষেতে পরে সব্্ব কাম॥ 
তাহে তাঁর পূর্ণ কৃপা তাথে কি সংশয় । 
দুর্ঘটঘটন যার কটাক্ষেতে হয় (ঘ)॥ 

জগতে যে না 'মলয়ে সব্্ব ধর্ম কাঁর। 
সব্বদেব সোব মহা তপস্যা আচার ॥ 
হেন যে দূলভি হারিভীন্ত যেই দাতা। 

তাঁহার কৃপায় রাগনিবাত্ত (9) কা কথা॥, 
রাগ-নবর্তন আদি (চ) ভান্ত-অক্গ নহে। 
তথাচ 'নবর্ত চাহ বাধা জন্মে যাহে॥ 

আরো আছে তাতপর্যা একান্তক মতে। 
রাগোদ্দেশ ।ছ) নাহ থাকে একান্ত ভকতে॥ 
যেমন জ্ঞানীর মতে বৈরাগ্য প্রধান । 
ভান্তুমার্গে তেমন অবশ্য নাহ হন] 

তথাচ ভান্তর গুণ এমতি স্বভাব। 

আপাঁন জল্ময়ে আঁস সনিক্বি্ন ভাব (জ)॥ 
অতঃপর” পাজশীর নানা লীলা কর্ম্ম। 

সকল কহা না যায় কিছ কাহ মর্ম্ম॥ 

সীতা সঙ্গ চলে রাজভোগ তেয়াগয়া। 
নৃত্তিকার করোয়া ছিণ্ডা কম্বল উীঁড়য়া (ঝ)॥ 
বদনে শ্রীরামনাম ভিক্ষাটন কার । 

ভ্রামতে ভ্রীমতে গেলা দ্বাকানগরণন ॥ 


পার্ঠাকতল্ ক) 
(খ) 
(গ) 
(ঘ) 
(উ) 
চে) 
(ছ) 
(জ) 
(ঝ) 


আশ্রম- আশ্রয় । 
নাহক নয়ম-_কারযা নিম্চয়। 
রামানন্দ হন- গুরু রামানচ্দ । 
দুর্ঘটনা যাঁর কটাক্ষেতে লয় হয়। 
রাগানবাত্ত--রাগ নিবর্ত। 
আদ-হার। 

রাগোচ্দেশ- রাগদোষ। 

সু'না্বন্ন ভাব-সৃংনর্রবেদ ভাব। 
উঁড়য়া-উড়ইয়া । 





২৩০ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


নিত) শ্রীন্থারকাধাম (ক) নিত্য-লীলা হয়। 
মনেতে প্রতীত আছে দেখিতে না পায়॥ 
না দেখিয়া মনে কিছু (খ) দুঃখ উপাজল। 
আশপাশ লোকে সাধ্‌ পৃছিতে লাগল ॥ 
এইখানে দ্বারকাপুরী কৃ বিরাজয় (উ)। 
দেখিতে না পাই কেনে গেলেন কোথায় ॥ 
হাসিয়া কহয়ে লোক এবে কি দেখবে 
কলিকালে এখন দেখিতে কোথা পাবে॥ 
লখলা-অস্তে সপ্তরান্র পরে দ্বারাবতী । 
সাগরে ডুবিলা কৃষ্ণ বিরাজয় তথি॥ 

এতো শুনি উৎকণ্ঠাতে (ঘ) সীতার সাঁহতে। 
দরশন হেতু ঝাঁপ দিল সাগরেতে॥ 

টাবু টুবু কাঁরয়া ডুবিয়া (ও) রহে দোঁহে। 
তা দোঁখ রৃকিম্ণীদেবী শ্রীকফেরে কহে (চ)॥ 
কেমন নি্দ্য় তুমি দয়ালেশ নাঞ। 

এ কলঙ্ক তোমার জগতে রবে ছাই” ॥ 
ভন্তদুটি ডুবিয়া মরয়ে সিন্ধৃ-জলে । 

কৃপা কার দোহারে আনহ নিজ স্থলে ॥ 
তবে কৃষ্ণ গরুড়ে কহিয়া আনাইলা । 
ষুগলমোহন-রৃপ-দরশন দিলা ॥ 

হেরিয়া পরমানন্দ পাইয়া দুজনে । 

চাতক যেমন হয়ে মেঘ বারষণে (ছ)॥ 
কারয়া অমৃত পান কথোক 'দিবস। 

রাহলা যে তথায় পাইয়া সেবারস॥ 

কৃ কহে তাঁহা-দোঁহে আমার আজ্ঞাতে। 
দ্বারকা প্রকাশ (জ) গিয়া কর উপরেতে ॥ 
নিত্যধাম-দ্বারকা-বিনাশ কভু নহে। 

তবে যে সমুদ্রে মগ্ন যাহা লোকে কহে ॥ 


পাঠাম্তর-_(ক) ্রীন্বারকাধাম- প্রীদ্বারকাধামে। 
(খ) কিছু--বড়। 
(গ) এখানে কৃষের দ্বারকাপুরণ হয়। 
(ঘ) উৎকষ্ঠাতে_ উৎকণ্ঠিতে। 
(৬) ডুঁবয়া-_ বাঁড়য়া। 
(চ) হোথা শ্রীরাব্ীণণীদেবী কফসনে কহে । 
(ছ) মেঘ বারযণে-_মেঘ দরশনে। 
(জ) প্রকাশ--প্রবেশ। 

১। ছাই-_ছাইয়া, জাঁড়য়া। 


| ষোড়শ মালা 


তাহার বৃত্তান্ত কাহ শৃনহ বিস্তার । 
লোকে জানাইতে কৈনু লীলার প্রকার ॥ 
সমুদ্রের স্থানে ছু স্থান মাগি লৈনু। 
অসুর-মোহন (ক) হেতু এ লীলা কারিনু॥ 
অসুর বাঁঝবে কৃষ্ণ পলাইয়া গেল। 
সাগরের স্থানে গিয়া শরণ লইল ॥ 
নতুবা যে নিত্যধাম উপরে অদ্যাঁপ। 
আছয়ে নাহক ক্ষয় সদাই চিদ্রুপি ॥ 

তথায় সদাই মু পাঁরবার সনে। 
লশলা-অপ্রকটে থাক সভে নাহ জানে॥ 
ভন্তগণে জানে মোর সদা 'নিত্যলনলা। 
অসুর স্বভাব কহে সব মার গেলা ॥ 
অসুর মোহের হেতু যদুবংশ ক্ষয়। 

লশলা কৈন্‌ যাথে ব্‌ঝে প্রাকৃতের (খ) ন্যায় ॥ 
সেই ইন্দ্রজালবত যথার্থ না হয়। 

ছলে দেবগণে পাঠাইলা স্বস্বালয় ॥ 
সমুদ্রের ভিতরে যে এখন দেখহ। 
সমৃদ্রেরে কৃপা কার থাক যে জানহ॥ 
যেহেতুক (গ) সব্বতীর্থময় যে সাগর। 
যাথে স্নান-আঁদ হয়ে সর্ব-সিদ্ধকর ॥ 
অতএব তোমরা যাইয়া দ্বারকার। রি 
মহমা প্রকাশ কর স্থানের প্রচার ॥ 

যথা যেই লশলা তার স্থান 'নার্দ্দম্টিয়া (ঘ)। 
আমার চিন্ময়-মার্ত স্থাপন কাঁরয়া ॥ 
সেবার শৃঙ্খলা কর মৃঁঞ ভোগ কাঁর। 
বিরাজ করিব যে প্রাতমার্প ধার॥ 
লোকের নিস্তার হেতু ইহা কর গিয়া। 
দেহ-অন্তে মোরে পুন পাইবে আসিয়া ॥ 
এতেক শুৃনিঞা সাধু চমাকিত (৩) হৈল। 
হা হা মূ লোকে বলে যদৃবংশ মৈল॥ 





পাঠাচ্তর- (ক) অসৃর-মোহন-অসৃর মারণ। 
(খ) প্রাকতের--প্রকতের । 

(গ) যেহেতৃক- সেই হেত 

(ঘ) নিশ্দিসটিযা_নিদ্েশয়া। 
(৬) চমাকিত- চমৎকার। 

১॥ চ্বস্বালয়-নিজ নিজ স্থানে বা গৃহে। 


ষোড়শ মালা | 


চদানন্দময় নিত; সভার কারণ । 
তা-সবার ক্ষয় কোথা কোথায় মরণ ॥ 
বৃঝিলাম শাস্বের 'সদ্ধান্ত না জানিঞ্া। 
ধবরুদ্ধার্থ করে লোক পাঁণ্ডত মাঁনঞা ॥ 
আপনিহ নাশ যায় লোকেরে ডূবায়। 
ইহকাল পরকাল দই যায় ক্ষয় ॥ 

এতেক ভাবিয়া স্তম্ভপ্রায় দোঁহে রহে। 
ইীঙ্গত কাঁরয়া কষ গরূড়েরে কহে॥ 
গরুড় ততক্ষণে দোহে শ্রীপুর হইতে। 
উপর উঠাঞা 'দিলা সমুদ্রবেলাতে (ক)॥ 
বিচ্ছেদে বিমর্ধ দোঁহে চাঁরপানে চাহে। 
সের্প না দেখি পুন বিকল বিরহে ॥ 
দ্বারকা প্রকাশ কৈলা আজ্ঞা-অনুসারে। 
যেখানে যে লীলাস্থান সব ব্যস্ত করে॥ 
রণছোড়জী টীকমজা দুই শ্রীবগ্রহ। 
স্বয়ম্ভুব আসি তাহে কৈল অনুগ্রহ ॥ 
নম্্মাণ কাঁরয়া পুরী (খ) ঠাকুর প্রকাশি। 
সেবায় মাঁজল মন দোহা দিবানিশি ॥ 
মুদ্রা বিনে নাহ হয় ভক্ত্যে আঁধকারা। 
তপ্তমদুদ্রা (গ) ব্যবস্থিল স্থান-নিয়ম করি॥ 
কথোক দিবস পরে সেবক স্থাঁপিয়া। 
বেড়ান নানান তীর্থ ভ্রমণ কাঁরয়া॥ 
একাঁদন এক আত গভনীর বনেতে (ঘ)। 
1বকরাল ব্যাঘ্র এক আইসে খাইতে ॥ 
তাহার জটেতে ধার তিলক নাসায়। 

আর তুলসশর মালা কণ্ঠেতে পরায় ॥ 
কৃফনাম মন্ত্র কর্ণে (ঙ) উপদেশ দিল। 
কফ কৃফ বাল ব্যাঘ্র বনেতে চলিল॥ 
পর-হতকারণী সাধু সভাতে সমান। 
সভারে নিস্তারে নর-পশু নাহি জ্ঞান॥ 





পাঠাল্তর-_(ক) সমূদ্রবেলাতে__সমদ্রুতীরেতে। 
(খ) পৃরী-পরে। 
(গা) তস্তমধ্প্রা--গৎপ্তম্রৎ 
(খ) আত গভশর নভে বের যনেতে যাইডে। 
(সত) মন্ম কর্পে-কর্ণে তার 


্রীন্রীভন্তমাল প্রস্থ 


২৩১ 


ভ্রামতে ভ্রমতে গেলা শ্রীবৃন্দাবন (ক)। 
যথা শেষশায়-গৃহে (খ) শ্রীধর ব্রাহ্গণ॥ 
সব্্বস্ব ক্ষেপণ করে বৈষ্ণব-সেবায় । 
বৈষবেতে প্রীতি তার অসাধার হয় ॥ 
পপাজাী সীতার সহ আতাথ হইল। 
শ্রীধর পাইয়া বহু সমাদর কৈল॥ 

পাদ ধোয়াইয়া স্তব কার বসাইল। 

ঘরে কিছ নাহ বিপ্র ভাবিতে লাগল ॥ 
স্তী কহে মোর পারধেয় লেঙ্গা বস্ত্ব। 
বোঁচয়া আনহ খাদ্যদ্রব্য পাকপান্র॥ 

এত কাঁহ উলঙ্গ হইয়া বস্ত্র 'দিয়া। 
গোধূমের কুঠি-মধো রহিল বাঁসয়া॥ 
এতাদ্‌শ অনুরাগ বৈষব-সেবাতে (গ)। 
উলঙ্গ হইয়া দিলা বসন বোঁচিতে (ঘ)॥ 
শ্রীধর সে বন্দ নিঞা ডে) বাজারে বেচিয়া। 
সামগ্রী আনিল কিনি বৈষব লাগয়া॥ 
রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া (চ)। 
শিপা আর সীতা দোহায় আনল ডাঁকয়া (ছ)॥ 
পপা কহে সভে মিলি একত্রে বাঁসব। 
প্রসাদের আস্বাদন একন্রে কারব॥ 
তাঁহাদের আগ্রহে শ্রীধরতো বাঁসলা। 
তাঁহার ঘরণা হেতু অপেক্ষা করিলা॥ 
সীতা গৃহ্স্ধ্যে তাঁরে ডাকিতে যাইয়া। 


| দেখয়ে ডোলের মধ্যে উলঙ্গ বাঁসয়া॥ 


হাথে ধাঁর উঠাইয়া জিজ্ঞাসেন তাঁরে। 
উলঙ্গ বাঁসয়া কেনে হেতু কহ মোরে॥ 
ঘরে কিছ নাহি তাহে বসন বেচিয়া। 
সামগ্রী আনিল তথ্য কহে 'বিবারয়া॥ 


পাঠাল্তর--(ক) শ্রামডে ভ্রমতে দোহে গেলা বৃন্দাবন। 
(খ) শেষশায়-গৃহে- শেষশায়-ঘরে। 
(গ) সেবাতে- সেবায়। 
(ঘ) 'দলা বসন বোচতে- বঙ্ত বোঁচবারে দেয়। 
(৬) সে বস্ত্র নিঞা- লইয়া বস্ত। 
লাগাইয়া 


- জীগাইল। 
(ছ) দোহায় আনল ডাকিয়া-দোঁহে ভাঁকিয়া 
আনল। 


২৩২ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


সীতা চমতকার হৈয়া আলিঙ্গন কৈল। 
বৈষবে এতেক (ক) প্রীত কোথা না দোখল॥ 
ধন্য ধন্য কার সাঁতা প্রশংসা কাঁরল। 
মো-হেন জনার হেন রাতি না জল্মিল॥ 
এতেক কাহয়া নিজ অঙ্গ বস্ব ফাঁড়। 
পরাইয়া দিল যেঙ-তেঙ* ক-বোড়॥ 
ভোজন কাঁরয়া সীতা পরামর্শ কৈলা। 
হেন ব্যান্ত ঘরে প্রভু কিছুই না দলা ॥ 
মৃঞ কিছু ইহার 'বাহত চেষ্টা কাঁর। 
এতো কাঁহ বাহারলা অনুরাগে ভরি॥ 
বাজারে যাইয়া এক বাঁণকের স্থানে । 
হাব-ভাব কটাক্ষ করয়ে কত ভাণে॥ 
বাঁণক ডাঁকয়া নজ স্থানে বসাইলা। 
চৌদগে অনেক লোক আসিয়া ঘোরলা॥ 
হাস্য কোতৃক কার মুগধ হইলা (খ)। 
তন্ডুল গোধুম বহু সবে মেলি দিলা ॥ 
স্তীর স্বাঁভিযোগের যে এমাতি বিক্ম। 
ব্জলোক ভ্রম্ট নহে তভু হৈল ভ্রম॥ 
ঠাকুরাণীর অনুরাগ বৈষবে এমাতি। 
ধর্ম কি অধর্ম নাহ দেখয়ে সুমতি॥ 
কৃষের জনেরে পাপ নাহক ঘটায় । 

পাপ পণ্য দুই কাছে আসিতে নারয়॥ 
শ্রী4রের গৃহে সেই গোধূমাদ যত। 
রাশি করিলেন আন হৈয়া আনান্দিত ॥ 
ইহার বিস্তার আর অনেক আছয়। 
সংক্ষেপে কহিল মাত্র স্থল যে আশয় ॥ 
একাঁদন সীতা যমুনায় স্নানে গেলা । 
তরে বৃক্ষতলে স্বর্ণভান্ড নিরাখলা ॥ 
রাত্রে পিপাজীর স্থানে কাহতে লাগিলা। 
প্রাতে যমুনায় স্নানে মৃঞ যবে গেলা॥ 
স্বর্ণমৃদ্রা একভান্ড গে) যমুনার তাঁরে। 
দেখিনি আনিতে কহ শ্রীধর বিপ্রেরে॥ 


পাঠান্তর-(ক) বৈফবে এতেক- বৈফবেতে এত। 
(খ) মুগধ হইলা--সবে মৃন্ধ কৈলা। 
(গ) স্বর্ণনুদ্রা একভান্ড- স্বর্ণ ভান্ড মদ্রাসহ। 
১। যেঙ-তে-কোনও প্রকারে । 


দৈবা যে চোর চুর কারতে আঁসয়া। 
সে বৃত্তান্ত শুনে সব আড়ালে থাকিয়া॥ 
শুঁনিঞা এমান চোর ছুটিয়া চঁলিলা। 
সেই স্থানে সেই ভাণ্ড গিয়া উঠাইলা ॥ 
দেখে তার মধ্যে এক কালসর্প হয়। 
তেমাতি ঢাকনা (ক) দিয়া লইয়া চলয়॥ 
ক্রোধ কার সেই ভান্ড তথায় আনঞা। 
সীতাজীর অঙ্গোপার দিল ফেলাইয়া॥ 
ঝনংকার কার স্বর্ণ মোহর ছপিল (খ)। 
সপ্পেতে দংশিল বাল চোর চাল গেল॥ 
ভন্ত যে কাঁরল বাঞ্ছা প্রভু পূরাইল। 

ছল কাঁর মোহরের ভান্ড আনি দিল ॥ 
ঠাকুরাণী তাহা 'নিঞা শ্রীধরকে দিল । 
বৈষ্ণব সেবার হেতু আনন্দ জণন্মিল (গ)॥ 
শ্রীধরের বৈষব সেবার যে উল্লাস। 

দোঁখ পিপাজীর মনে হৈল আভিলাষ॥ 
এক নদীতণরে টোটা বান্ধি কৈল স্থান। 
রাজা এক কার দিল সেবার সন্ধান ॥ 
সীতা মাতা উল্লাসেতে করেন রন্ধন। 
ভোজন করান আইসে যায় সাধৃগণ ॥ 
একাঁদন সামগ্রধ যে ছিল ফুরাইল।  - 
হেনকালে কথোগ্ীল বৈষব আইল ॥ 
চিন্তায় মগন সাধ্‌ 1ক কার উপায়। 
[ভিক্ষা কাঁরবারে ঠাকুরাণণ বাহরায় ॥ 
নদশতে অলপ ।ঘ) জল পারেতে যাইয়া । 
বাজারে ভিক্ষার লাগ বেড়ান 'ফাঁরয়া ॥ 
এক যে বাঁণক তাঁরে সুন্দরশ দোঁথয়া। 
স্বাঁভযোগ* করে দুল্ট আঁখ মটকিয়া॥ 
সীতা কহে গৃহে মোর আইলা আতিথ। 
সেবার সামগ্রী ঘরে কিছ নাহ 'স্থিত॥ 


পাঠান্তর- (ক) তেমাঁত ঢাকনা_তেম ন ঢাঁকনণ। 
(থ) ছাঁপল--পাঁড়ল। 
(গ) আনন্দ জল্নল -জানা্দত হৈল। 
(ঘ) অলপ--মে অল্প। 
১। স্বাভিযোশ-নজের মেন্দ) আভিপ্রায় প্রকশ। 


| ষোড়শ মালা 


ষোড়শ মালা ] 


সেবা-উপয্স্ত যে সামগ্রী দেহ মোরে। 
যাহা আজ্ঞা কর তাহা করিব অদূরে ॥ 
তাহা শুনি অনেক সামগ্রী তারে 'দয়া। 
সন্ধ্যা অস্তে আঁসহ কাহল দৃষ্টাধয়া (ক)। 
ঠাকুরাণ হম্টমনে সাধু সেবা কৈলা। 
পিপাজী কহেন দ্রব্য কোথায় পাইলা॥ 
তে'হো পর্ত্বাপর সব বৃত্তান্ত কাহল। 
ভাল ভাল বাঁল সাধু প্রশংসা কারল॥ 
সন্ধ্যাকালে 'পপাজী কহেন সীতাজীরে। 
সত্যে বদ্ধ হৈলে তথা হয়ে যাইবারে ॥ 
অপূর্ব সামগ্রণ হয় সৌন্দর্য্য যৌবন। 
নিজসৃখহেত বৃথা করয়ে ক্ষেপণ॥ 

ধন্য তুমি তোমার যে যৌবন সফল। 
বৈষ্বার্থে বেচিলা না হইল বিফল ॥ 
অতএব শণঘ্ব কার যাহ তুমি তথা। 
প্রতিশ্রুত হইলে ব'ণক স্থানে যথা 

ষে আজ্ঞা বাঁলয়া মাতা চলয়ে তথায় । 
সাধু দেখে নদীজলে বসন তিতয় (খ)॥ 
উঠাইয়া আপাঁন যে পার কার 'দিলা। 
বাঁণকের গৃহে শিয়া উপনাশত হৈলা॥ 
সত্যবাদী 'নিম্মৎসর তা দেখ এই দোঁহ (গ)। 
বৈষবেতে অনুরাগ ভাক্কর প্রবাহ ॥ 
আশ্চর্য কথন এই অলৌকিক হয়। 
অনুরাগে ধম্মীধর্ম্ম কিছ না জানয়। 
তবে ঠাকুরাণশ বাঁণকের ঘরে 'গিয়া। 
একাভতে বাঁস রহে মন কৃষে দয়া॥ 
বাঁণক চাহয়ে অঙ্গস্পর্শ কাঁরবারে। 
আগুনের উল্কা যেন লাগয়ে শরীরে ॥ 


পাঠানতর- (ক) লুষ্টটধয়া_ তুণ্ট হৈয়। 
(খ) ততয়_ভিজয়। 
(গা) তা দেখ এই দোহা লেখহ দৃূর্হ। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ২৩৩ 


নিকটে যাইতে নারে পোড়য়ে শরর। 
দূরে পলাইলা মৃঢ় হইয়া আস্থর॥ 

তখন বুঝিল এতো প্রাকীতিক নহে । 

ঘৃণা হৈল আপনা ধিংকার কার কহে॥ 
[ছ ছি মোরে ধিক ধিক্‌ কি ধর্ম কারনু। 
হেন জনে হেন কর্মে আশয় কারন কে)॥ 
আর্তনাদ করে তাঁর চরণে পাঁড়য়া। 

অনেক 'মনাঁতি কৈল কাতর হইয়া ॥ 
জগল্মাতা তুমি মোর লক্ষমীঠাকুরাণী । 
অপরাধ ক্ষেম মোর মূঢ় অজ্ঞ জানি॥ 

চল মাতা গৃহে তব রাখ গিয়া আস। 
কৃপা কার খোল মোর নরকের ফাঁস॥ 
তবে মাতা চলে গেলা আপন আশ্রমে । 
বাঁণক ব।ইয়া তথা পড়য়ে সম্ভ্রমে ॥ 

সাধুর চরণ ধার (খ) কাকুবাদ কৈল। 

সদাই প্রসন্ন তেহো আশবাস কাঁরল ॥ 
বৈষব সেবার যত সামণ্রণ লাগয়। 

[নাত নাতি বাঁণক লইয়া তথা যায়॥ 
পপাজশীর লশলাকথা অনেক রাহল। 
সংক্ষেপে বার্ণল যে সকল না 'লাঁখল ॥ 
ইহার শ্রবণে হারভান্ততে আগ্রহ । 

অবশ্য অবশ্য জন্মে নাহক সন্দেহ ॥ 

মূঢড় জন (গ) শুনে যাঁদ প্রবাত্ত জনমে। 
হাঁরভান্ত হাদেবী তার হদে রমে॥ 
অতএব যার বাঞ্ছা হরিভান্ত ধনে। 

ভন্তমাল কথা পুনঠপুন শুন ভন্তগণে ঘে)॥ 
হে হে ট্রীমান্‌ পিপাজনউ সীতা ঠাকুরাণী। 
লালদাসে কর কৃপা দাসমধ্যে গাঁণ॥ 


পাঠাতর-_(ক) আশয় কাঁরনৃ-_আসন্ত হইনৃ। 
খ) চরণ ধার- চরণে পাঁড়। 
(গু) ভা” লোক। 
(ঘ) ভন্তমাল কথা পন শুনহ শ্রবণে । 


ইতি শ্রীভন্তমালে শ্রীরুইদাস-আঁদ-ভন্ত-চরন্র-বর্ণনং নাম ষোড়শ-মালা 0১৬ 





স্নশুলস্ণ স্মাভলা 


জয় শ্রীচৈতন্য হার জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভন্তবৃন্দ ॥ 

জহর রূপ সনাতন ভর্ট-রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥ 
অন্যদেব উপাসনা ছাঁড় বহুজন। 
আশ্রয় কাঁরয়া ভে শ্রীকফচরণ ॥ 
এমত অসংখ্য জন সকল কাহতে। 
না পারিয়া কিছু কহি প্রসঙ্গ ক্রমেতে ॥ 


চাঁরন্র শ্রীগোঁৰল্দ কাঁবরাজ ঠাকুর 


শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিবাস বৃধূরি। 
উপাসনা মহামায়া শান্ত শ্রীশঙ্করী॥ 

সাক্ষাত প্রত্যক্ষ দেবী হন কবিরাজে। 
প্রাতমা-রূপেতে এক মার্ততে বিরাজে॥ 
একদিন এক ববিপ্র বৈফব আসিয়া । 

অতিথি হইলা তাঁর মত না জানিঞ্া॥ 
সমাদর করি বিপ্রে স্নান করাইলা। 
দেবী-গৃহে সন্ধ্যাপৃজা করিতে কাহিলা॥ 
দেবীর মণ্ডপে বিপ্র যাইয়া দেখয়। 
মৃন্তকেশী এক কালী-মৃর্ত বিরাজয় ॥ 
তাঁহার সেবার যে নৈবেদ্য পুষ্প আদ। 
কতেক প্রকার তার নাহক অবাধ ॥ 

সেই গৃহমধ্যে এক শালগ্রাম দেখি। 

পূজা আদ কৈল তাঁর হৈয়া কে) বড় সৃখশ॥ 
সামগ্রী পৃষ্পাঁদ দোখ আনন্দ জাঁল্মল। 

সব দ্রব্য শালগ্রামে সমর্পণ (খ) কৈল॥ 
পৃজা আদি কার দ্বিজ (গ) রন্ধনেতে গেলা । 
দেবীর পৃ্জারি পূজা করিতে আইলা ॥ 


পঠান্তর--(ক) কৈল তাঁর হৈয়া- কাঁরলা হইয়া। 
(খ) সমর্পণ-নিবেদন। 
(গ) ম্বিজ--বিপ্র। 


নিত্য 'নয়ামত পূজা কারল ব্রাহ্মণ । 

সেই যে প্রসাদ সব (ক) কৈল 'নবেদন॥ 
ব্রাহ্মণ নাহক জানে প্রসাদ বলিয়া। 

কিন্তু দেবা তুষ্ট হৈলা প্রসাদ পাইয়া ॥ 
রাত্রে দেবা গোবিন্দেরে কহে কুতৃহলে। 
আজ কিছু তুমি মোরে নাহ খাওয়াইলে॥ 
তোমার ষে নিয়ামত কিছ না খাইনু। 
আজ মৃঞ মহাপ্রসাদ বির পাইনূ॥ 
গোঁবন্দ কহেন মাতা কোথায় পাইলে । 
দেবী কহে মোর ঘরে খে) যতেক আনিলে॥ 
যে কিছু সামগ্রী অই আতীথ ব্রাহ্মণ। 
সকাল শ্রীশালগ্রামে কৈল নিবেদন ॥ 
পৃজারি আসিয়া সেই প্রসাদ যতেক। 
মোরে নিবেদন কৈল সামগ্রী প্রত্যেক ॥ 
গোবিন্দ কহেন মাতা তুমিতো ঈশবরী। 
তোমার ঈশ্বর কে তো বৃঝিতে না পারি॥ 
তুমি কার প্রসাদ পাইয়া তুষ্ট হৈলে। 
সংশয় ছেদন মোর কর ক কহিলে॥ 
দেবী কহেন গোঁবন্দ মূলতত্ত নাহি জানো। 
আপনারে পাণ্ডত কাঁরিয়া মানত মানো॥ 
পরম ঈশ্বর যেই পরাপর হরি। 

নগ্গণ পরমত্রক্ম সর্্ব-অধিকারা | 
[নরাকার ব্রন্দের যে পরম আশ্রয় । 
সুন্দর-বিগ্রহ সং-চিদানন্দময় ॥ 

তাহার প্রধান শান্ত তিন শান্ত হয়। 
1চচ্ছান্ত জীবশান্ত মায়া এই হয় (গ)॥ 
চিন্ময়-স্বর্প-শান্ত জীব যে তটস্থা। 
মারা বহিরঙ্গা শান্ত বিকারি-অবস্থা ॥ 
সেই যে স্বর্প-শন্তি চিং-শান্তর বাস্ত। 
হনাদনশ-সাম্ধনশ আর সাঁম্বত-শকাতি॥ 


পাঠাল্তয়--(ক) সেই যে প্রসাদ সব-সেই প্রসাদাদ দ্রবা। 
(খ) ঘরে-__গছে। 
(গ) মায়া এই হয়- মহামায়া তয় হয়। 








সপ্তদশ মালা] 


হনাদনী-স্বরূপা তাঁর প্রেয়সণর গণ (ক)। 
সান্ধনীর বাঁত্ত মাতা পিতা বন্ধু হন (খ)॥ 
বসন ভূষণ গৃহ আদ বক্ষ ধাম। 
খাদ্য-সামগ্রী আদ যত ললা-কাম॥ 
সম্বিত-শান্তর বান্ত কৃফভান্ত জ্ঞান। 
ব্হ্ষমজ্ঞান-আ'দ যত তাঁর পারজন॥ 

জীব যে তটস্থা শান্ত কৃষের নিতাদাস। 
শান্তর বিশেষ হেতু (গ) তাঁহার আভাষ॥ 
তেহো স্বতহঃসদ্ধ জীব তাঁহার অধীন। 
অতএব দাস ইহা 'সিঙ্ধান্ত প্রবীণ ॥ 
মায়াশান্ত বাহরঙ্গা ত্রগ্ণ-আত্বকা। 
স্বাভাবক জড় হন বিকার আস্তকা (ঘ)॥ 
প্রভূ ভগবানের ঈক্ষণে শান্ত হয়। 

নানা বস্তু জল্মে তাহে ব্রহ্গান্ড রচয় (চ)॥ 
প্রভূর ইচ্ছায় তাঁর এমাত শকাঁতি। 

ভুলাইলা আব্রহ্গ যে সঙাকার মাতি॥ 
আনিতোতে 'নিতাব্যদ্ধ সংসার-রচন। 

সদাই করয়ে নাহ বুঝে কোন জন॥ 
মহত্ত্ব অহঙ্কার পণ্চ মহাভৃত। 
পণ্চতল্মাত্র-আ'ঁদ চরাচর ষত॥ 

যতো দেখ সকলি প্রাকৃত মায়ামই। 

এমাত শকাতি তাঁর (চ) ভ্রিভুবন জই॥ 

হেন মায়া-মাহমা যে মন-অগোচর। 
যোগমায়া যেহো তাঁর কোট্যংশের কর॥ 
যোগমায়া স্বরূপ-শকতি ঠাকুরাণাী। 

তাঁর দাসী আঁভমান করয়ে আপনি ॥ 

সেই মায়া-শাস্ত হয়ে আমার অংশনী। 
মুন্ত যাঁর অংশ তোমায় কাহন্‌ (ছ) বাখানি॥ 





পাঠাল্তর- (ক) প্রেয়সীর গণ- প্রেস রতম। 
(খ) বঙ্ধূ হন-বঙ্ধৃগণ এবং বষ্ধ জন। 
** হস পাঠভেদ। 
(গ) হেতু হয়। 
(ঘ) স্বাভাঁবক জড় হন 'বিকারি আত্মিকা। 
(৬) শ্রক্ষান্ড রচয়-ব্রক্ষান্ডের চয়। 
(চ) তাঁর-_তবে। 
(ছ) তোমায় কাঁহন-তাহা কারনু। 


শ্রীশীভন্তমাল গ্রন্থ ২৩৫ 


অতএব সেই যে স্বরূপ-শাল্ত ফেহো। 
শাল্তবান্‌ সাহত অভেদ হন তে*হো॥ 
তত্বীববরণ তোমায় কাহলাম সার। 

অতএব বুঝ কৃষ্ণ প্রভূ যে আমার ॥ 

তাঁহার অধরামৃত পৃজ্যতম মোর। 

ইহাতে সংশয় নাহ কাঁহলাম সার॥ 
শ্রীপুরুষোস্তমে আম সদা কাঁর বাসে। 
(বিমলার্পেতে কেবল (ক) প্রসাদের আশে ॥ 
গোবিন্দ এতেক শান মৌনেতে রহয়। 
ভাবিয়া ইহার কিছু পার নাহ পায়॥ 


পাদ্মে তথা সকান্দে__ 

[বষ্োর্নবেদিতান্নেন ষম্টব্যাঃ সব্বদেবতাঃ (খ)। 

1পতৃভ্যম্ণাঁপ তদ্দেয়ং (গ) তদানস্ত্যায় কল্পতে ॥ 
অনবাদ-_বিষুকে 'নবোদত অন্ব দ্বারা সকল দেবতার 

পূজা করিতে হয়। 'পিতৃগণের উদ্দেশেও তাহাই দেওয়া 

হয়। সেই পূজা দান অনস্তকালের জন্য ফলপ্রদ হয়। 

ভগবতাঁ যে কাহল সব সত্য হয়। 

ফর প্রসাদ অন্য (ঘ) দেবতা বাঞ্য়॥ 

শাস্তের সাহত দেখ একবাক্য হৈল। 

সভার প্রতাঁত হেতু প্রমাণ যে 'দিল॥ 

[বষণুর প্রসাদ ষেই অন্য দেবে দেয়। 

অসংখ্য অনস্ত ফল তাহাতে জল্ময়॥ 

গোবিন্দের মনে কিছ উদ্বেগ (৬) জন্মিয়া। 

কথোক 'দিবস যায় ভাবিয়া গাঁণঞা ॥ 

দৈবান্ত শরীরে হৈল গৃহিণী অস্বাস্থ)। 

মরণ সময় আস হৈল উপনীত ॥ 

কণ্ঠাগত প্রাণ মানত শ্বাস উদ্ধর্য বহে। 

কাতর হইয়া ইম্টদেব" প্রতি কহে॥ 

এইতো আমার হৈল অবশেষ কাল। 

কপাবলোকনে ছিন্ড সংসারের জাল ॥ 





পাঠা্তর--(ক) কেবল- মানত। 
(খ যম্টব্যাঃ সব্বদেষতাঃ- যজন্তে দেবতান্তরম-। 
(গ) তদ্দেয়ং-_দীয়স্তে। 
(ঘ) অনা আম । 
(ভ) উদ্বেগ-_-উীন্বণ্ন। 


২৩৬ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


আকাশবাণীতে দেবী কহে বারবার। 
গোবিন্দ-শরণ লও (ক) হইবে নিস্তার ॥ 
[জজ্ঞাসে তাহাতে গুরু বাঁস সেই স্থানে খে)। 
তেহো কহে গাতি নাঞ নারায়ণ 'বিনে॥ 
এতে শৃনিল যবে দোহার বচন। 

কি হবে বাঁলয়া তবে করয়ে রোদন ॥ 

কে আছে আমার, লব কাহার শরণ। 
আমি হেন দুরাচারে কে করয়ে ত্রাণ (গ)॥ 
দেবী যে কাহল পূর্ষ্বে তাহা না বুঝিনু (ঘ)। 
না ভজয়া কৃকপদ আপনা খাইনু॥ 

ভাই মোর রামচন্দ্র সুবিচার কৈল। 
শ্রীকফ্চরণ-পদ্ম আশ্রয় কারল॥ 

সেই মোরে পর্বে পৃনঃপুন যান্ত দিল। 
তাহা না শুনিয়া পুন ভংসনা কারিল॥ 
আচার্য প্রভুর পদ সে কৈল আশ্রয় । 

এবে বৃঝি ভাল কৈল সাধু সেই হয় ॥ 
এতেক 'ান্তয়া নিজ উপায় সৃজিল। 
রামচন্দ্রে মোর দুষূখ 'লিখিতে হইল (উ)॥ 
শ্রীল শ্রীনবাস প্রভু আচার্য ঠাকুর । 
তাঁহা বিনে আমার উপায় (চ) দোখ দূর 
এই স্থির সিদ্ধান্ত কাঁরয়া নিজ মনে। 
শীঘ্র পরী পাঠাইলা রামচন্দ্র-স্থানে ॥ 
পত্রীতে 'লাখলা সেই যত বিবরণ। 
ভেয়ের সাহায্য ভাই করহ এখন ॥ 

না বুঝিয়া তব বাকা কারন হেলন। 

এবে বুঝিলাম সেই বাক্যে প্রয়োজন ॥ 
আমার আসন্নকাল যাঁদ দয়া কর। 

এ সময় আস যাঁদ একবার হের॥ 

আমার উদ্ধার যাঁদ বিচার করহ। 

প্রভুরে যতনে যদি আনিতে পারহ॥ 


পাঠাল্তর-_ (ক) গোঁবন্দশরণ লও- গোবিন্দ স্মরণ কর। 
(খ) গুরু সেইখানে বাঁস ভিজ্ঞাসে তাহারে। 
(গ) করয়ে ভ্রাপ-করে তারণ। 
(ঘ) বৃঁঝনৃ_ শননূ। 
(৬) 'লাখতে হইল-_নবোদত হৈল। 
(5) উপায়- উদ্ধার । 


[ সপ্তদশ মালা 


তবে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় কারয়া। 
পাবন্র হইয়া যাই সংসার তারয়া ॥ 
যত অপরাধ মোর এবে ক্ষেমা কর। 
এ সময়ে মোর কিছু উপকার কর॥ 
অনেক কাকুতি কার পন্নরীতে (ক) 'লাখল। 
রাতি-বিরাত চার লোক পাঠাইল ॥ 
উদ্ধব্্বাসে লোক সব ছটিয়া যাইয়া (খ)। 
রামচন্দ্র কবিরাজে পত্র দিল নিঞা (গ) ॥ 
পরী পাঠ কার সাধু উল্লাসিত হৈলা (ঘে)। 
আচার্য প্রভুর পদ ধারয়া পাঁড়লা ॥ 

প্রভু তুমি মোঁদগের কুলের দেবতা । 

তোমা বিনে কেহ নাহ মো-সভার ভ্রাতা ॥ 
মোর জ্যেষ্ঠ ভাই তব সরণ লইল। 

কাতর হইয়া মোরে পল্লী পাঠাইল ॥ 

কৃপা কার একবার যাঁদ যান তথা । 

তবে আমা-সভার ঘুচয়ে মনোব্যথা ॥ 
আসন্ন সময় তার গৌণ নাহ আর। 

কৃতার্থ করিতে মনে যে হয় বিচার ॥ 

প্রভু কহে চল তবে (ঙ) এইক্ষণে যাব। 
অবশ্য শ্রীকৃ্ তার মঙ্গল কাঁরব॥ 

এত কহি প্রভু তবে কারলা গমন। 

রামচন্দ্র চলে সাথে আনন্দিত মন॥ 
কাঁবরাজ-গৃহে গিয়া উত্তরিলা প্রভু। 

এমন দয়াল আর না হইবে কভৃ॥ 

গোবিন্দ শুইয়া যথা তথায় যাইয়া। 
[নরখয়ে কৃপাদ্‌স্ট্যে দয়ার হইয়া॥ 
গোঁবন্দের শান্ত নাঁঞ যে প্রণাম করয়ে। 
কৃচ্ছে (চ) দুটি হাথ মাত [শিরেতে উঠায়ে। 
মৃদু মৃদু (ছ) স্বরে কিছু স্তবন করয়। 
দু'নয়ানে ধারা বহে, বুক বাহি যায়॥ 





পাঠাজ্তর--(ক) পত্রীতে পত্রী যে। 
(খ) ছ্ঁটয়া যাইয়া ছুটাছুটি যায়ে। 
(গ) নিঞো- লয়ে। 
(গ) উল্লাসিত হৈলা- উল্লাস পাইলা। 
(ঘ) তবে-সবে। 
(€) কচ্ছে;-কছ্টে। 
€ছ) মদ ধদু--গদগদ। 


সপ্তদশ মালা | 


এবার আমারে প্রভু যাঁদ রক্ষা কর। 

তবে জান পাঁতিত-পাবন নাম ধর॥ 
ভ্রিজগতে কেহো নাহ মোর রক্ষাকর্তা। 
একা তোমা বিনে আর নাহ কেহো ভর্তা॥ 
এ আসন্নকালে মোর 'নিস্তারক হও (ক)। 
পাঁততপাবন খ্যাতি জগতে বাঢ়াও (খ) ॥ 
এতেক করুণা শ্বান প্রভু দয়াময়। 
আশ্বাস কাঁরয়া কিছু কহেন তাহায় ॥ 
আঁচরাত প্রভু কৃপা তোমারে করিব। 
সব্বাবঘন দূরে যাবে, মঙ্গল হইব॥ 
এতো কাঁহ হারনাম-মহামল্ দিলা । 
স্নেহ কার শ্রীচরণ মস্তকে আর্পলা॥ 
তৎক্ষণাত তাঁর সর্ব্বরোগ-শা্ত হৈল। 
স্বচ্ছন্দ পাইয়া তবে উঠিয়া বাঁসল॥ 
প্রভুর সেবার নানা আয়োজন কার। 
মহামহোৎসব কৈণ মঙ্গল আচার ॥ 
পরাঁদনে গোঁবন্দেরে প্রভুর আজ্জায়। 
নান করাইয়া নৌতুন বস্ত (গ) পরায়! 
প্রভু রাধাকৃফণ-মল্ত কর্ণেতে অর্পলা। 
হারধবান শঙ্খধবান গগনে উঠিলা॥ 
নানাবাদ্য মহোৎসব সংকণর্তন হৈল। 
গ্রামের যতেক (ঘ) লোক দেখিতে আইল ॥ 
কৃষ্ণতত্ত্ ভাঁন্তৃতত্ব ভজন প্রাক্রয়া। 

সকাল কাঁহলা প্রভু প্রসন্ন হইয়া॥ 

জনম সফল কৃতকৃতার্থ মানঞা । 
শ্লীচরণে শোবন্দ পড়য়ে লোটাইয়া ॥ 
উঠিয়া গোবিন্দ এক পদ যে বার্ণল। 
শৃঁনিঞা প্রভুর মনে আনন্দ হইল (উ)1 


পাঠাল্তর_(ক) মোর নিষ্তারক হও-মোরে নিস্তার করহ। 
(খ। বাঢাও--বাঢাহ। 
(গ) নৌতুন বস্প্-নবা বসন। 
(ঘ) ফতেক-সকল। 
(৬) হইল-বাঁঢ়ল। 


শ্রীত্রীভন্তমাল প্রস্থ 


৩৭ 


তথাঁহ পদম্‌- 
ভজহ রে মন, 
অভয় চরণারাঁবন্দ রে। 
মনুষ্য দুলভ দেহ, সংসঙ্গে সেবহ, 
হারপদ নাভি (ক) রে॥ 
শীত আতপ, বাত বরীখণ, 
এ দিন যামনী জাগ রে। 
বৃথায় (খ) সোৌবনু, কৃপণ দুরুজন (গ), 
চপল সখলব (ঘ) লাগি রে॥ 
শ্রবণ কীর্তন, স্মরণ বন্দন, 
পাদসেবন দাস্য রে। 
পৃজন সখনীগণ (ও), আত্ম-নিবেদন, 
গোবিন্দদাস আভলাষ রে? ॥ 
পদ শান প্রভুর নয়ানে বহে বার। 
আঁলঙ্গন কৈল গোঁবন্দেরে হদে ধার] 
প্রভু ভৃত্য দোঁহে কান্দে প্রেমানন্দ-রসে। 
রামচন্দ্র দেখি নাচে আনন্দ-উল্লাসে ॥ 


শ্রীনন্দনন্দন, 





পাঠাল্তর-(ক) নাত নিত্য এবং নিত। 
(খ। বৃথায়_বিফলে। 
(গ) দুরুজন--দুরজ্ন। 
(ঘ সৃখলব-__সৃখসব। 
(ও সরখীগণ-_ ধেয়ান। 
+ সাহত, পারষদ-প্রকাঁশিত পদকজপতরু হইতে গোবিল্দ 
দ্সর পদাঁট উদ্ধৃত হইল। 
ভজ হহ রে ঘন নল্দ নল্দন 
অভয় চরণার'বন্দবে । 
দৃলহ মানুষ জনম সতস্ঙ্গে 
তরহ এ ভবাসম্ধুরে ॥ 
হ্লুও আতপ বাত বাঁবখন 
এ দন যাঁমন জাগিরে । 
[ফলে সেবন কৃপণ দৃুরজন 
চপল সৃখলব লাঁগরে ॥ 
এ ধন যে'বন পৃত্ত পঃকুভন 
ইথে কি আছে পরতীত রে। 
কমল দল জল জশীবন টলমল 
ভঙজ হু হারপদ নত রে! 
শ্রবণ কণর্তন স্মরণ বন্দন 
পাদ সেবন দাস দোসা রে) 
পৃজন সাঁখজ্ঞন 


গোঁবজ্দ দাস আডলাষ (আঁভিলাসা রে! 


২৩৮৬ দ্রীীতন্তমাল গ্রন্থ 


প্রভু চলি গেলা তবে আপন স্বধাম। 
শ্রীগোবন্দদাস ঠাকুর হৈল নাম॥ 

তাঁহার মহিমা-গুণ কে কাহতে (ক) পারে। 
সব্বলোকে গায় যশ প্রসিদ্ধ সংসারে ॥ 
কফ-কৃপা পাএ (খ) যাহা ব্রহ্মার দূললভ। 
মহাস্তস্বভাব 'স্নপ্ধ মহা-অনুভব॥ 
নানারস পদ পদাবলি প্রকাঁশিলা। 

প্রভুর চরণস্পর্শ সর্্বাংশে ফলিলা (গ)॥ 
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর শ্রীগোবিল্দ। 

দোঁহে দোহা তুলনা কেবল প্রেমানন্দ ॥ 
কিণ্চিত কহিব আগে নাহ যার সামা । 
রামচন্দ্র গৃণগান করিয়া গারমা ॥ 
শ্রীআচার্যয-প্রভু পদ স্মরণ (ঘ) কারয়া। 
তাঁর ভন্তগৃণ গাই” (৬) কৃপা আকাক্ক্ষিয়া ॥ 





চারন্ত শ্রীচান্দ রায় 


রাজমহলেতে স্থিত চান্দরায় নাম। 

জাঁমদার আত আঢ্য* দস্যবৃত্তি কাম॥ 

বিশ লক্ষ (চ) মূদ্রা খায়, কর নাহ দেয়। 
নবাব আসোয়ারং আইলে মারিয়া ভাগায়॥ 
লস্কর বন্দুক তোপ অনেক আছয়। 

নবাব তাহার সনে যুদ্ধে না অিয়॥ 

দেশে দেশে দস্যপনা কারয়া লুঠয়। 

ঘাটে মাঠে পথে লোক ভয়ে না চলয়॥ 

পরের রমণী আনি বলাংকার করে। 

কে কোথা সন্দরশী খুজি ফিরে ছছ) ঘরে ঘরে! 


পাঠাল্তর-(ক) কাঁহতে__বার্ণতে। 
(খ) পাএ- পান্ত। 
(গ) সর্্বাংশে ফলিলা-_ সর্্থাঙ্গে লোপলা। 


[ সপ্তদশ মালা 


শাল্তমল্ল-উপাসক দুর্গোৎসব কারি। 
প্রজাদণ্ড কার লয় পূজা ছল কার॥ 
ছাগল মাহষ বধ লক্ষ লক্ষ করে। 
গো-্রা্ষণ-আঁদ বধ কারতে না ডরে॥ 

কত যে করয়ে পাপ কে) সীমা নাহ হয়। 
চিন্নগ্স্ত 'লাঁখবারে নাহিক পারয়॥ 
পাপের শরণরে হয় পেরেতের থে) ভোগ। 
ব্রহ্ধদৈত্য আশ্রয় কারয়া হৈল রোগ ॥ 
মহাবাই প্রচণ্ড হইয়া জ্ঞানহত। 

হইল উল্মাদপ্রায় প্রলপয়ে কত॥৷ 

ভাই যে সন্তোষ রায় উাদ্বশন হইয়া। 

নানা তৈল ওঁষধ করয়ে বৈদ্য 'দিয়া॥ 

ওঝা কত শত আস মল্োতে ঝাড়য়। 
কিছুতেই তাহার সোয়াস্ত নাহ হয়॥ 
একাদন এক সাধু বৈফব আঁসয়া। 
আতাঁথ হইয়া গে) আসি গেলেন 'ফারয়া॥ 
বাটণর বাহিরে কোন লোকেরে (ঘ) কাঁহল। 
বৈফব আশ্রয় বিনে না হইবে ভাল ॥ 

সে কথা লোকেতে আসি রায়েরে (৩) কাঁহুলা 
দৈবাত্ত তথায় এক গণক আইলা ॥ 

সেই খাঁড় পাতি গাঁণ এমাঁত কাহলা। - 
কৃফ-কৃপ্মবলে বাক্য হৃদয়ে গাঁছলা ॥ 

দুই বাক্য একা হৈতে রায়ের হদয়। 

গাঁছল সে কথা বুঝ তার ভাগ্যোদয় ॥ 
পরামর্শ 'স্থির কৈল শ্রীকৃফ ভজন। 
জল্মাস্তরে কি সৃকাঁতি আছিল কল্যাণ॥ 
গড়ের-হাট নাম স্থানে তাহা বাস হয়। 
শ্রীল নরোন্তম যে ঠাকুর মহাশয় ॥ 

তাঁহার মহিমা যে সম্তোষ-রায় জানে। 
শীঘ্রগাতি চলি গেলা তাঁহার চরণে (চ)॥ 


পাঠাল্তয়- (ক) কত যে করয়ে পাপ-কত পাপ করে তার। 
(খ) পেরেতেয়- প্রেতের যে। 
(গ) হইয়া হইলা। 
(ঘ) লোকেরে-লোকেতে। 
(5) লোকেতে আস 
লোকেতে। 
(5) চয়ণে- সনে । 


রায়েরে- রায়েয়ে গিক 


সপ্তম মালা ] 


নানা দুব্য ভেট শ্রীচরণ আগে রাখ । 
চরণে পাঁড়ল রায় ঝরে দুটি আখ ॥ 
কৃপা কর মহাশয় লইন্‌ শরণ। 
মো-সভায় আশ্রয় দিতে হবে শ্রীচরণ ॥ 
শ্লীকফ ভজনে মোরা নিশ্চয় কারন । 
কায়মনে তোমার চরণে 'বিকাইনু॥ 
একবার মোর গৃহে চরণ আর্পয়া। 
আমা-সভায় সবংশে আইস উদ্ধাঁরয়া ॥ 
এত শুনি শ্রীমান্‌ ঠাকুর মহাশয় । 
হরিষ বিষাদ দৃই জল্মিল হৃদয় ॥ 
এ-হেন পাপশর হেন মাত কি হইব। 
মদ্যপ ইহার বাটা কেমতে যাইব॥ 
আশ্বাস করিয়া বাসাস্থান দয়া তারে। 
গেলেন ঠাকুর মহাপ্রভুর মল্দিরে॥ 
এ সব বৃত্তাস্ত নিবেদন কৈল তথা। 
রান্নে পাঁড় রহণেন দ্বারে দিয়া মাথা ॥ 
প্রভু কহে শন নরোত্ুম। 
পর-উপকার যেই সেই সে উত্তম॥ 
অতএব শশঘ্র যাহ ইথে কি বিচার । 
লোকের নিস্তার এই শ্রেষ্ঠ সদাচার॥ 
প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা আনন্দ জল্মিল। 
রায়ের সহিত তার গৃহেতে চলিল ॥ 
রায়ের বাটীতে মঙ্গলাচরণ কৈল। 
দ্বারে দ্বারে ঘট পাতি নহবত বসাইল॥ 
ঠাকুরের আগমন হইবা মান্রেতে। 
শঞঙ্খধ্যান করে হৃলু হুলু স্তীলোকেতে (ক)॥ 
ঠাকুরের পদার্পণ গৃহে হবামান। 
চান্দরায় 'ির্ব্যাধি হইলা সৃপাঁবতর॥ 
পারবার সহ আসি (খ) চরণে পাঁড়ল। 
ক্ষিতি লোটাইয়া কৃত-কৃতার্থ মানল॥ 
চান্দরায় কহে প্রড়ু অস্বাস্থ্যে বকল। 
তোমার (গ) আগমনমানে হইল নির্মল ॥ 





পাঠাল্তর--(ক) করে হুলু হলু প্রীলোকেতে-কাঁর হৃলু দেয় 
স্তীগণেতে 


তে। 
(খ) সহ আঁস- আসি সব। 
(গ) তোমার তব। 


্রী্ীতন্তমাল গ্রজ্থ 


৩৯ 


হেন পদ ছাড় হায় হায় কি কাঁরন্। 
কেবল পাপের কৃপে পাঁড়য়া মাজনু॥ 
আমা সম পাতকণ এ ন্রিভুবনে নাঞ্চি। 
লক্ষ অংশে নাহ হবে জগাই মাধাই॥ 
অতএব কৃপা কার আমারে উদ্ধার । 
চান্দরায়-ল্লাতা করি এক নাম ধর॥ 
কাকুবাদ শনি ঠাকুরের দয়া হৈল। 

অঙ্গে হাথ বৃলাইয়া আশবাস করিল ॥ 
হারনাম কর্ণে দিয়া রাধাকৃফ-মল্ম। | 
দীক্ষা (ক) 'দয়া শিখাইলা ভান্তমার্গ-তন্ত | 
শৃদ্ধমাধূর্য্যভান্ত প্রসন্ন হইয়া। 

দীক্ষা 'দিলা ঠাকুর যে স্বচ্ছন্দ জাঁনঞা ॥ 
কহেন ঠাকুর বহু হিত উপদেশ । 
সদাচারময় বাক্য সাধনাবশেষ ॥ 

শুন শুন বাপু চন্দিরায় মোর বাক্য। 

এ কথা যে রাখবে হৃদয়ে কার সোখ্য (খ)! 
পরের অনিষ্ট কভু কায়মনোবাক্যে। 
কোনো জীবে নাহ করো কিবা পশুপক্ষে | 
বিবেচনা কার দেখ আপনার দেহে । 

ক্ষুদ্র যে কন্টক 'বিন্ধে তাহাও না সহে॥ 
তেমাতহ জানবে যে অন্যের শরীরে। 
অলপ দৃষ্‌খেতে হয় কাতর অন্তরে 

ধন জন সন্গদাদ বয়োগে তেমাতি। 
আপনার সমান জানবে অন্য প্রাতি ॥ 
প্রাণবধ পশহ-হিংসা 'ির্দয়ের কাষ। 
আত নিন্দনীয় সেই সাধুর সমাজ ॥ 
আসূৃরিক ধর্ম সেই তামসের মধ্যে। 
কখন সে শ্রের় নহে পর-শিরচ্ছেদে ॥ 
ণিবচারয়া দেখ ইহ বড় 'বিপর্ষয়। 

এমন কোথাও বা যে হইতে পারয় ॥ 
আত্যাস্তক শ্রেয় মান হারিভান্ত 'বনে। 

হয় নাহ, হবার নহে কভু কোনো জনে॥ 
অতএব পরদৃঃখ নিজ দুঃখ মান। 
সভারে কাঁরবে দয়া পৃত্তবত জান॥ 


পাঠাম্তর--ফে) দশক্ষা-_শিক্ষা। 
খে) সৌখা-_ এঁকা। 


২৪০ 


সা সা ব্য বল ব্য স্তর সহ সত ব্য ব্ সস 


পরের মস্তক কাটি আপন মঙ্গল । 

কভু নাহ হয়, হয় নরকেতে স্থল॥ 

অধম্মমে না কর্য মাতি কায়বাক্যমনে। 

সদাচারে বিরোধী অধর্্ম আচরণে ॥ 

অন্তর মালন হয় রজ তম মর্্মে। 

বৃদ্ধিনাশ যায় তার, ভান্ত কোথা রমে ॥ 

পুণ্য ষে বাখানে লোক তাহা না কর্তব্য। 

ভান্ত ব্যভিচার হয়, অনন্যতা খব্ব্ব॥ 

পাঁতব্রতা স্বামী প্রাতি একানম্ঠ যথা । 

কফ-কুপা নহে 'বিনা অননাথা তথা॥ 

এঁকাম্তক নহে শাস্মে কহয়ে 'বাচন্রা। 

অতএব ধর্্মাধম্ম দুই হেয় মতা॥ 

মনঃশিক্ষায়াং__ 

“ন ধর্ম নাধম্ম্ শ্রুতিকুল নিরুস্তং (ক) কিল কুরু 

ব্রজে রাধাকৃফপ্রচুরপরিচর্্যামহ তনু ।”1 
অন্বাদ- শ্রুতি অর্থাং বেদ ও উপনিষদ্সমৃহ যাহা 

ধর্ম বালয়া বাহত এবং অধম্ম বলিয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন, 


তাহার কোনটাই কারও না। শুধু ব্রজে শ্রীরাধাকৃফের 
প্রচুর পরিচর্যযার বস্তার কর। 


একাদশে_ 
“আজ্ায়ৈবং গুণান্‌ দোষান্‌ ইত্যাদি।” +7 


চান্দরায় কহে প্রভু তোমার চরণ । 
আশ্রয় করিনু যবে শুদ্ধ হৈল মন॥ 
অধর্্ম সে দূরে রহ অনা যে ধরম। 
এবে জ্ঞান হইতেছে অধম্মমের সম! 


পাঠাল্তর- (ক) শ্বুতিকুলনিরৃক্তম-_ শাঁতশণনিরুস্তম-। 
+ শেলাকাদ্াঁট শ্রীরঘুনাথ দঃসকৃত গ্তবাবলণ হইতে উদ্ধত । 
ম্বতশয়াঙ্্ এইরৃপ-_ 
শচশীসৃনৃং লঙ্দীশ্বরপাঁতস্‌তত্বে গ্রৃবরং। 
মৃকুল্দপ্রেত্ঠত্বে স্মর পরমজন্রং নন্‌ মনঃ | 
+ সম্পূর্ণ শেলোক এবং অনুবাদ দেওয়া হইল। 
আজ্জায়ৈবং প্ৈব) গুপান্‌ দোষান্‌ মহাঁদজ্টানাপ চ্বকান। 
ধর্ান সম্তাজয যঃ সব্বান- মাং ভলজত স সন্তমঃ॥ 
অনুবাদ ।_আমার আঁদম্ট হইলেও ধর্মের গণ এবং 
অধম্মের দোষ সকল জানিয়াও যান নিন্্রর সকল ধর্ম 
পারত্যাগ করিয়া শুধু আমাকে ভজনা করেন তিনিই 
সাধত্তম। 





শ্ীশ্্ীভন্তমাল গ্রন্থ 


[ সপ্তদশ মালা 


এক কৃষফ-ভান্ত বিনে সকলি অনর্থ। 

এবে বুঝলাম (ক) প্রভু যত সব ব্যর্থ॥ 
হেন মহাপাপী মুঞ্জ মূ দুরাচার। 

হেন মোহ গেল মোর এ কর্ম তোমার ॥ 
তবে গোম্ঠিবর্গেতে সন্তোষ রায়-আদ। 
প্রভুর আশ্রয় কৈল বালক অবাঁধ॥ 

বিদায় হইয়া তবে চললেন গৃহে খে)। 
বিরলে কাঁহলা কিছু চাল্দরায় সহে (গ)॥ 
এক কথা কহি তব হিতের কারণ। 

দেবস্ব ব্রহ্ষদ্ব আর রাজস্ব হরণ ॥ 

কদাচ না কারবে এ তিন পাপ সম। 
রাজস্ব-হরণে বাপু সদাই 'বিরম' ॥ 

তবে নৌকা আনিঞ্ঞা ঠাকুরে ঘঘে) চঢ়্াইয়া । 
বহু অর্থ বস্ত্র অলওকার সমার্পয়া॥ 
ঠাকুরের সাহত সম্তোষ রায় গিয়া। 

গৃহে পহৃশীছয়া আইলা বিমর্ষ হইয়া॥ 
প্রভুর আজ্ায় রাজকর বুঝ 'দিল। 

সেই হৈতে শিষ্ট শাস্ত সৃস্বভাব হৈল (ঙ)॥ 
শ্রীমান্‌ ঠাকুর মহাশয়ের চরণ। 

স্পর্শমাঁণ সহ নাহ কাঁরল তুলন (চ)॥ 
তুলনা কাঁরতে যার স্থান কোথা নাঁঞ। 
অতএব হায় হায় বাহার যাই ॥ 

যার পর্শমার্রে হেন পাপা চাল্দরায়। 
ভুবন-পাবন হৈল মহান আশয়॥ 

ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণ কার আশ। 
তাঁহার ভক্কের গুণ গায় লালদাস॥ 

অন্য উপাসনা তোঁজ কৃফ্কাশ্ত ইদানীল্তু পন? । 





প'্ঠান্তর-_(ক) বাঁঝলাম- জানলাম । 
(খ) চঁলিলেন গৃহে চলেন গহেতে। 
গা) সহে- প্রশীতে। 
(ঘ) আনিঞা ঠাবুরে আনি ঠাকুরেরে। 
(৬) সৃষ্বভান হৈল-স্বভাব হইল। 
(5) পরশমাণব সহ না কার তুলন। 
২ এই অংশটুকুর পৃত্বাপর সহ্লত্ধ বৃবা যায় না। 


রা 


১৪০ ভদ ” ক 








সপ্তদশ মালা ] 


শ্্ীশ্রীভন্তমাল গ্র্থ 


২৪১ 


সস অপ পি আপ শত ওসি ৩ ত্র এপস এ ০৬ এপ এ এ পপ অপ পি পসরা সম এপস পর পর 


চারত্ত শ্রীভাইয়া দেবকণ-নন্দন রায় 


দেবকশনন্দন নাম ভাইয়া কার বাখাঁন (ক)। 
নিবাস জালালপুর আঢ্য মহাধনী॥ 
কাটোয়ার ফৌজদার নবাব সরকারে। 
শান্ত-উপাসনা (খ) হয় ভজে বামাচারে॥ 
প্রথম সংসারে এক পত্র জনাঁমিল। 
পূত্রাট রাহল স্তীর বিয়োগ হইল॥ 
যমুনার তীরে ঘর 'নিত্তাঁন যমুনা। 
স্নান-আঁদ করে সদা সন্ধ্যাদ-বন্দনা॥ 
হস্তী যে বৃহত এক বৃহত দশন। 

দশান উপরে কার চৌকির আসন॥ 
জলে দাঁড় করাইয়া তাহাতে বাঁসয়া। 
দেবীপৃজা করে এক বড়াই কাঁরয়া॥ 
রস্তচন্দনের পঙ্ক ।গ) সব্বাঙ্গে লোপিয়া। 
মহা ভৈরবের ন্যায় ঘু) আকার হইয়া ॥ 
বলকতচন্দন জ্রবাপুষ্প তাগ্রশঙখ । 

পৃজয়ে বসিয়া কারদন্ত পার্ক] 
দ্বিতীয় 'ববাহ কৈল তার শুন কথা। 
[বাঁধর ঘটনা এক আশ্চর্য্য বারতা ॥ 
ভাইয়ার সুকাঁতি বহু পৃব্রেরি আছল। 
কিংবা হগাংকাব কোন সাধু কৃপা হৈল (ঙ)॥ 
[ববাহ কারল এক বৈষবের কন্যা। 
বাপঘরে থাক দঁক্ষা করি হৈল ধন্যা॥ 
শ্বীআচার্যা-প্রভুর ঘরের হয়ে শিষ্য। 
ভাঁন্কমতে জ্ঞানবান দঢ় সুরহস্য॥ 

[লিখন পঠন জানে গ্রল্থের বিচার । 
সুন্দর ভকাঁত মতে বোধ অধিকার ॥ 
সদাচার-রত সাধূসঙ্গে আভলাষ। 

সদাই শ্রীকফন্দ্রে মনের বিলাস ॥ 


(ক) বাখাঁন- মান। 

(থ) উপাসনা- উপাসক। 

(গ। পঞ্ক ফোঁটা। 

(ঘ) মহা ভৈরাবেধ নায় সদা ভৈরবের প্রায় । 
(ঙ) হৈল- কৈল। 

১। কাঁরদন্ত-পারযহক-হাতশর “তের খ.ট বা আসন। 


৯১৬ 


পাঠাজ্ভর 


বিবাহের পরে যবে নববধবাগমনে । 
ব্যবহার মতে আইলা (ক) স্বামীর ভবনে ॥ 
আসিয়া দেখয়ে সব িপর্যযয়-ভাব। 
তমগুণময় মান্ন প্রচণ্ড স্বভাব ॥ 
রকতচন্দন অঙ্গে জবাপজ্প-মাল। 
দুমৃদুম কার চলে দোখতে করাল 

কাটা ছেড়া মদ্যমাংস সদা ব্যবহার । 
যোগিনীচক্রেতে বাস করয়ে আহার ॥ 


। এতেক দোঁখয়া কন্যা চমাঁকয়া চায়। 


এই বুঝ হয় মোর শবশুর-আলয় ॥ 

হা হা বাধ হেন িড়ম্বন কেনে কৈল। 
ক দোষে আমারে হেন পণ্কেতে ডারল 
ণপতা মাতা না জান কতেক ধন পাইয়া । 
অবলা আমারে দিল কৃপেতে ডারয়া ॥ 
কোন অপরাধে কৃষ্ণ হইলা 'নিদ্দ্য়। 
কিংবা কোন সাধূর কারন অপচয় ॥ 
বিলাপ কারয়া কান্দি ভূমে গাঁড় যায়। 
এখন আমার তবে কি হবে উপায় ॥ 


| এ সঙ্গে এ ভোজনেতে কিছ (খ) না রাঁহব। 


০৮ স্পা পপ আপ পপ সপ সপ সপ ৮ পপ পপ পা পাও 


কষভান্ত হেন ধন হঠাতে হারাব ॥ 
মনুষ্য দুলভি হেন জনম (গ) পাইয়ে। 
সদ্‌গুরু চরণ পাইনু পিতার আশ্রয়ে ॥ 
কৃষণভান্ত “নধ পাব সাধ কৈনু চিতে। 
আমার করমে শিরে হৈল বস্জ্রাঘাতে ॥ 
সমুদে ভ্ুুবিনু রত্র আকাঙ্ক কাঁরয়া। 
বত্ব হাথে নাহ আইল মারন বাঁড়য়া॥ 
হায় হায় কি করিব কি হবে উপায় (ঘ)। 
দাসীরে কহয়ে তুঁঞ্ বিষ লঞ্জা আয়॥ 
[বিষ পান কার আজ পরাণ তোঁজব। 
(কিংবা জলে প্রবেশিয়া ডুবয়া মরিব॥ 


(শপ স্ 


পাঠান্তর--(ক) মতে আইলা-মত আইসে। 
(খা) ভোজনেতে কিছু-_ভজনেতে কু । 
(গ) দলভ হেন জনম--হেন যে জল্ম দূর্লভ । 
(ঘ? হায় হায় এখন 1ক কারব উপায়। 





২৪২ 


লি এশা, সপ সপ পাস আস 


দাসী কান্দি কহে বিষ খাইয়া মরিবে। 
আত্মঘাতী হইয়া কি (ক) নরকে যাইবে ॥ 
তে'হো কহে সত্য বটে এ কথা 'নিশ্চয়। 
আত্মঘাতাঁরে কৃষ্ণ না হয় সদয় ॥ 

তবে ক আমার গাত হইবে এখন । 
পলাইতে পথ নাহ অবলা জনম॥ 
উপায় আছয়ে এই মাত্র দেখি তবে (খ)। 
অনাহার কারয়া শরীর তোঁজ তবে॥ 
এতেক ভাবিয়া ভূমে কান্দি গাঁড় যায়। 
হেন সাধু জনে কভু বিঘএ কি জন্মায় ॥ 
কৃফ যার একনাথ তার কোথা 'বিঘ। 
1বঘের মস্তকে পাদ "দয়া রহে মগ্ন॥ 
ভোজন করিতে ডাকে শাশুড়ী ননদে। 
কিছু নাহি কহে মাত্র ফৃকারয়া কান্দে॥ 
পড়সাঁর নারীগণ আসিয়া মিলয়। 

সভে কহে মায়েরে না দেখিয়া কাল্দায়॥ 
তুষিয়া কহয়ে শাশ খাও আইস মাতা। 
কেহো তো না জানে তার মনের যে বাথা (গ)॥ 
এই মত দৃই দিন 'ঘ) উপবাস গেল। 
অনেক সাঁধল কিছু আহার না কৈল॥ 
তবে তাঁর শাশুড়ী ননদ পুন কহে। 
কি তোমার ইচ্ছা কহ তাহ কার নহে! 
তবে ধীরে ধারে কহে যাঁদ খাইতে কহ। 
এক মুন্টি চাউল একট পাকমান্র দেহ (উ)॥ 
জল মোর এই দাসী যাইয়া আনিব। 

আপন হস্তেতে পাক কারয়া খাইব 1 
নাহলে না খাব প্রাণ তোঁজব নিশ্চয়। 
প্রাণপণ যাথে কৈন্‌ তাথে কারে ভয়॥ 
এত শুনি নারীগুলা হাসিয়া কহয়। 
কেন গো ইহারা কিছ হাঁড়ডোম নয় 





পাঠাল্তর- (ক) হইয়া কি-হয়ে কেন। 
(খ) তাবে- এবে। 
(গ) কেহ নাহি জ্ঞানে তার মরমের ব্যথা । 
(ঘ) দুই দিন_ দুই তিন। 
(ঙ) এক মৃষ্টি চাউল একাঁট পার আর দেহ । 


ভ্রীপ্রীভত্তমাল গ্রন্থ 


এস সা পপ ২০ ৭ ০ 


[ সপ্তদশ মালা 


৯ সা সি পাই উস এসসি 


অন্ন নাহি খাবে, ঘর কারবে কেমনে । 

এ তো বড় তাঁন্ট দোখ অসঙ্গত মেনে॥ 
কেহ কহে অগো ডীন বৈষবের 'ঝি। 

না খাবে শান্তের অন্ন এই হবে (ক) বুঝ ॥ 
ইহা কাহ হাঁসয়া নিন্দয়ে (খ) নারীগুলা। 
শাশুড়ী ননদ বহু তিরস্কার কৈলা॥ 
তাঁষ্ট কৈল প্রাণত্যাগ সেহতো না ভাল। 
হাঁড়ী চাউল আদ আনি যথাযোগ্য 'দিল॥ 
স্বপাক করিয়া কন্যা (গ) কৃষে নিবোঁদয়া। 
। খাইল 1কাঁণ্ত প্রাণ ধারণ লাগিয়া ॥ 
(৮851589১888 
জাপা 


তথাচ নাহিক চুকে পুনঃপুন কহে। 

1 নাহি শুনে ভাইয়া মুখ টেড়া (উ) কার রহে। 
৷ কিন্তু কৃষ্ণভন্তের সক্ষের দেখ গন্ণ। 

| ক্রমে ক্রমে তাঁর কিছু তম হৈল ন্যন॥ 

| মনে প্রশংসয়ে কিছ; দ্রবীভূত হিয়া (চ)॥ 
। কথোক দিবস পরে পুরি মরিল। 

( শোকেতে- কাতর ভাইয়া আকুল হইল ॥ 

। সতী কহে কান্দ কেনে কি কারবে আর। 
শ্রীকফ-বিমুখ যেই এই গাতি তার॥ 

শোক রোগ জন্ম মৃত্যু সদাই তাহার। 

| কের [কঙ্কর যে সে ভবানাধ (ছ) পার॥ 
৷ দুঃখের সময় বিনে যথার্থ না বুঝে। 


ররর 





এই তল কতনইবা: 

হাসিয়া [নন্দ্য়- ভাসি নিজ্দা করে। 
কল্যা--্রহা। 

সোয়ামণ শৃনিয়া তাহা -্বামী তাহা শুনি 
লহ । 

টেড়া_্তণ্ট। 

মনেতে প্রশংসা কদর দুবশীভ়াত হিয়া। 
ভবানাধ- -ভবনদধ। 


পাঠাল - (ক। 
(খু) 
(পা) 
।ঘ। 


(5) 
(5) 
(ছা) 


৩ সপ 











সপ্তদশ মালা | শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ ২৪৩ 
তখন ভাইয়ার কিছ চিত্ত নরামল। পারবার হৈল শ্রীমান আচার্য্য-প্রভুর ৷ 
স্তীর বচন কিছু মনে 'বিচারল॥ আশ্রয় কাঁরল মালিহাঁটির ঠাকুর ॥ 
তারে কহে তুমি অনুযোগ যে করহ। আপনার পরিজন যে কেহ আছিল । 
তোমার মনস্থ গকবা কি কারতে কহ সকল সাঁহত হরি আশ্রয় (ক) কারল॥ 
তেহো কহে কৃষপদ আশ্রয় করহ । শুদ্ধসত্ত সদাচার পরম পাবিত্র। 
নতুবা যে ব্যর্থ এই অর্থ আর দেহ ॥ আশ্রয়মান্রেতে হৈল মহাযোগ্যপান্ন॥ 
ভাইয়া কহে যে আশ্রয় (ক) কারয়াছি আম। যাত্রা মহোংসব সদা বৈষ্বসেবন। 
স্ত্রী কহে মম্ম তার নাহি জান তুমি॥  মহাভাগবত হৈল অনন্যশরণ ॥ 
গণেশ পার্বতী শিব রহ্গার ভজন। গাঁরফার বাটন সেবা প্রকাশ কাঁরল। 
বহু জল্ম কৈলে কৃষে আঁধকারা হ'ন॥ নন্দদুলাল (খ) নাম তাঁহার হইল ॥ 
কৃষ বিনে সংসারতারণে কার শান্ত। র বৈষবসেবন। 
কদাচ না হয় ইহা সব্বশাস্ত্-উন্তি॥ ( প্রেমানন্দে করে সেই আশ্চর্য্য কথন॥ 

শ্রীমপ্ভাগবতে-- অদ্যাঁপ 'বরাজমান ঠাকুর তথায়। 
“আঁবাস্মিতং ৩ং পাঁরপূর্ণকামং (সুঠাম দেখিয়া চিন্তে আনন্দ জল্মায়॥ 
স্বেনৈব লাভেন সম: প্রশান্তম। (ভবে শুন ভাইয়া মহাশয়ের চারত। 
[িবনোপসপ্পতিপরং হি বালিশঃ | আশ্চর্যা-কথন যেই পরম পাবিতর॥ 
*বলাঙ্গলেনাতিতিতার্ভ দিন্ধৃম। ৷ চমৎকার দেখ হাঁরভাঁন্তর মাহমা। 

জনবাদ ।-যাঁহার বস্মুয়র কিছ; নাই । অর্থাৎ । ভাইয়ার জন্মিল তাহে (গ) বৈরাগের সামা॥ 
যাহা অপেক্ষা অপূত্ব বস্তু নাই), মান নি লাভে ঠাকুর সেবার আর স্বর কারণ । 
পারপূর্ণকাম, ফিনি সন্ত সমভাবাপন্ন এবং প্রশান্ত । গ্রাম ভূম রাঁখ আর কৈল বিতরণ ॥ 
তাহাকে দ্বাড়িযা যে অপরকে আহিয় করে, "স কুকুরের (দৌলত লোটায়াযা দয়া ব্রাহ্মণ-বৈষবে। 
লেজ ধার্রয়া সমু পান হইতে চায়। 
বৃন্দাবন গেলা কৃষং-অনূরাগ-ভাবে ॥ 

অতএব হার ভজ্জ. সব্্ব সা্ধি হবে। যমুনার তীর বাঁস কৃষ্ণনাম করে। 
দেবীর তাহাতে আতি সন্তোষ হইবে॥  অযাচকবাত্তিমাত্র রহে অনাহারে 
ভাইয়া কহে ভাল তবে বচার করিয়া । | কথোক দিবসে কৃষ্ণ-চরণ পাইলা । 
কর্তব্য যে হয় তাহা কাঁরব ব্াঝয়া॥ (কহা নাহ যায় কৃষণভান্তর কি লীলা॥ 
স্তর কহে তবে যাঁদ করহ বিচার । ৷ যেই স্বর সঙ্গে মহামোহ উপজয়। 
ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডত স্থানে না পাইবে সার॥ | সেই স্তণ হইতে হৈল ভীন্তর উদয় ॥ 
গোসাঁঞ মহান্ত আর শাস্তজ্ঞ বৈষব। অন্য আশ্রয় (ঘ) জ্ঞীব-হিংসা তেয়াগিয়া। 
লইয়া বিচারো পাবে 'সিদ্ধান্ত-আসব॥ ভাগবত হৈল কৃষময় হৈল হিয়া॥ 
তবে ভাইয়া সব (খ) গোসাঞ্জি মহাস্ত লইয়া । ূ 
[বিচার কারল বহু আগ্রহ কারয়া॥ ই প-৯8৯ 
তাহাতে "সিদ্ধান্ত 'স্থর প্রতীত হইল। তক আর আহ 
কফ ্াঁজবারে মনে সার নিরপল।॥ রঃ তা | 
558553555550327-% 4888 ৮ শট (ঘ) আশ্রয় -আঙগয়। 
পাঠা্তর (ক) যে আশ্রয় একাশ্রয়। ১। অধচকবাঁত্মাত- কাহারও ?নকট না চাহিলেও 


(থ। তাবে ভাইয়া সব ভবে 


ভাইয়া ূ 


লোকে দয়া কারয়া যাহা দেয় তাহা দ্বারা জশবন ধারণ। 


২৪৪ স্রীতীতনঘাল গ্রল্থ | সস্তদশ মালা 


সেই ঠাকুরাণীর গণ কতেক কাঁহব। তাঁহার চরণে যাঁদ শরণ লইতে । 

কহিতে তাঁহার গুণ সীমা না হইব॥ কোনো জন্মে কভু পাই কেনো ভাগ্য হৈতে॥ 
বহুকাল প্রকট থাকিয়া বৃদ্ধ হৈল। তবে এই সংসারের যাতনা এড়াই। 
দবানাশ শ্লীগোরাঙ্গ জিহবায় বার্তল॥ পরম রতন কৃষ্-প্রেমভান্ত পাই ॥ 

আঁখে প্রেমধারা বহে গঙ্গান্োত ন্যায়। তাঁহা দোহার চরণ-সেবন-অনুরাগে । 

দুটি আঁখি বাহ 'দিবা-রজনশ বহয়। | অননক্ষণ লালদাস অভাঁগিয়া মাগে॥ 
অপ্রকট-সময় শ্লীগোরাঙ্গ বাঁলয়া। র 


নামের সাঁহত গেলা স্বধাম (ক) চাঁলয়া ॥ ৃ 
স্পা | 


পাঠাম্তর__(ক) স্বধাম-_জীধামে। 


ইত শ্রীভন্ত্মালে শ্রীগোঁবন্দ-কবিরাজ-আদ -ভন্তচিত্র-বর্ণনং নাম সপ্তদশ মালা। ১৭ ॥ 


অভ্পাক্ুস্শ হানল। 


জয় শ্রীচৈতন্য হার জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্রু জয় গৌরভন্তবৃন্দ ॥ 
জয় রৃপ-সনাতন ভ্র-রঘুনাথ । 
শ্রীজীব গোপাল-ভট্র দাস রঘুনাথ ॥ 


চারন্র শ্রীরবাল্দ্রনারায়ণ রায় 
পদ্মা-পারের রাজা পৃশটয়া রাজধানী । 
রবধন্দ্রনারায়াণ নাম বাদ্ধমান ধনী॥। 
ভাটপাড়ার ভদ্রাচার্যাঁদগের (ক) সেবক। 
শান্ত শিবশান্ত মহামায়াউপাসক॥ 
দুর্গামার্ত প্রাতমা গহেতে সেবা হয়। 
বামাচার-মত পণ্চমকার করয় ॥ 
পরে তার যে অববা শন তার কথা। 
কর্ণপেয়' চমৎকার আশ্চর্য বারতা ॥ 
শ্রীপাট মাল্যাটি শ্রীমান্‌ আচা্য-সম্তান। 
পদ্মাপার পাঠাইলা বৈষব দুজন ॥ 
[বলাত সাঁধতে আর কোন প্রয়োজন । 
তার মধ্যে পণ্ডিত হয়েন এক জন॥ 
কয়েক 'দবস মধ্যে (খ) কার্য উদ্ধারয়া। 
[ফারিয়া আইসে দেহে একন্লে মালয়া॥ 
পুশটয়া মোকামে আসি সন্ধ্যাকাল হৈলা। 
রজনী যাপন হেতু রাজগৃহে গেলা। 
আতাঁথ জানিয়া তবে রাজভৃত্যগণ। 
থাঁকিবারে স্থান দিলা বাঁসতে আসন ॥ 
দুই দণ্ড রান পরে দৃই থালশী ভরি। ূ 
নানান মিষ্টান্ন আর সামগ্রী লুচ পুরী (গ)॥ ূ 
কালশর প্রসাদ এক 'বিপ্র আনি দিলা। 
কোথাকার দ্ব্য বাল বৈষব পাুঁছলা॥ 


প।ঠাষ্তর--(ক) ০৯৮০ ভট্রাচার্ধাদিশোর--ভাটপাড়া 


(খ) ১৯৮৯০ দা নিজ । 
(গ) আর সামগ্রী লুচি পৃরশী--সামশ্রী আব পাঁব। 
১। কর্পপের_শাঁনতে আত মধ্র। 


বপ্র কহে বৈকালীয় কালণর প্রসাদ। 
বৈষ্ণব কহেন হয়ে ব্যবস্থা-বিবাদ ॥ 

[বিষুর প্রসাদ বিনে আমরা না খাই। 
বৈফবের ধর্ম ইহা জানয়ে সভাই॥ 

অজ্ঞান ব্রা্গণ ইহা শুনিঞ্া কোশ্পিল। 
বৈষবেরে 'বিপ্র বহু ভর্ংসনা কারল॥ 
কালণর প্রসাদ যেমন না খাই'লি তুঁঞি। 
ইহার সাজাই কালি দিব তোরে মুাঁঞ | 
বৈষব কহেন ভাল ভাল সাজা 'দহ। 
আজ যাহ মহাশয় যে হয় কারহ॥ 

তবে বিপ্র ₹ত গিয়া রাজারে (ক) কাঁহল,। 
রাজা তাহা শুন কোপে আশ্নবত খে) হৈল।॥ 
দুয়ারী লোকেরে তবে কাহল কাঁহতে। 
প্রাতে দুই বৈরাগীকে না দেয় যাইতে ॥ 
প্রভাতে বৈ চাল (গ) যাইবার কালে। 
রাজার হুকুম নাঁঞ যাইতে দ্বারী বলে॥ 
বৈষব বৃঝিলা সেই প্রসাদ-কারণ। 

রাজা শনি কোধে কৈল এই প্রকরণ ॥ 
ভাল ভাল খোঁতি নাঁঞ দেখি কি করয়। 
আ'মহ কাঁরব ইহার 'বাহত যে হয় ।ঘ)॥ 
পণ্ডিত বৈষফব যে সাধনে তেজীয়ান্‌। 
তাহাতে গোস্বামীদের হেমাত প্রধান ॥ 
রায়-রেঞ্ে মহারাজ (উ) শ্রীনন্দকুমার । 
কালদণ্ডসম রূদ্রু প্রতাপ তাঁহার ॥ 
রাজ-রাজোড়া যত যাহার অধীন (চ)। 
চাহে রাখে চাহে মারে চাহে (ছ) লহে ছিন॥ 


| পজ্তর- (ক) দ্ুত “গয়া রাজারে_ রাজারে এ বারতা । 


-আপ্নসম। 

(গ চলি দৃই। 

(ঘ) 'বাহত যে হয়_উাঁচত নিশ্চয়। 

($) রায়-বরেঞে মহারাজ-রায় মহারাজ শ্রীল। 
(চ হতেক আছয়ে রাজা তাঁহার অধশীন। 

(ছ) চাহে-_-িংবা। 


২৪৬ প্রীত্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


শ্রীপাট মালিহাটির যে দাস তে*হো হয়। 
যে হেতুক রাজারে বৈষব না ডরায়॥ 
দারোয়ান যাঁদ (ক) নাহি দিলেক যাইতে। 
বাঁসয়া রহিলা কোন ক্ষোভ নাহি চিতে॥ 
কথোক্ষণে রাজা তবে বাহরে আইলা । 
বৈষব দোহারে লোক দিয়া ডাকাইলা ॥ 
ডাকিয়া কহয়ে হারে বৈরাগী বেটারা। 
কালীর প্রসাদ নাক না খাইস তোরা ॥ 
বৈষফব কহেন মহারাজ বটে সত্য। 
কর্তব্য যে বৈষফবের এই ধর্ম নিত্য ॥ 
অন্যদেব-পৃজা আদি প্রসাদভোজন। 
অকর্তব্য ইহা হয়ে শাস্ত্-নির্পণ ॥ 
সাহজিক দুই দোষ প্রসাদভোজন। 
বৈষবতা যায় আর দেবস্বহরণ ॥ 

বিশেষে ব্রাহ্মণপর অধিক নিষেধে। 
চাল্দ্রায়ণ করিবারে হয় কহে বেদে 
ইহা শৃনি রাজা কটু কাহয়া কহয়। . 
হাঁরে মূড় বৈরাগণী এ (খ) কোন্‌ শাস্ছে। কয় ॥ 
রাজা যাঁদ কটুকথা কাহতে লাগলা ৷ 
তবে কিছু বৈংঃব তাহারে শুনাইলা!: 
থাক থাক মহারাজ পাচাল না পাড়। 
ভাল না হইবে ইথে কাহলাম দূঢ়!: 
ভয় কি .দখাও তুমি হেন জমিদার । 
শত শত রাজা নন্দকুমারের সেবাপর॥ 
তাঁহার ঠাকুর-বাটীর কতা আমি! 
আমারেহ মানে বহু রাজা যথা তুমি" 
এতেক শ্ানিয়া রাজা চমকিত হৈ 
অন্তঃকরণেতে 'কিছ্‌ ভয় উপাঁজল ॥ 
তখন শিথিল হৈয়া বিনয়পূর্বক। 
জিজ্ঞাসে শাস্ত্রীয় কথা হইয়া সম্মুখ 
আপাঁন কহিলে যেই কথোপকথন । 
তাহার ব্যবস্থা কহ কোথায় প্রমাণ ॥ 


পাঠান্তর-_(ক) দারোয়ান যাঁদ- দুয়ার ফদ্যপি। 
(থ) লৈরাগশ এ এ 'িবধান। 


| অন্টাদশ মালা 


| বৈষব কহেন মহারাজ যাঁদ শুন। 

[বিশেষ ইহার কমে কাহ তবে পুন॥। 

ইহার প্রমাণ ভাগবতশাস্তে হয়। 

অন্যান্য শাস্দ্েও বহু নিষেধ আছয় ॥ 

1 হারভান্তীবলাসেতে সিদ্ধান্ত কহিলা। 

অনেক শাস্মের প্রমাণ তাহা (ক) দিলা ॥ 

স্মার্তবাগবখ্শের মত তোমা-সভাকার । 

তাহার সিদ্ধান্ত এই করহ বিচার ॥ 

বৈষ্ণব হইয়া অন্য দেবের প্রসাদ । 

না খাইব যাথে নিজ ধর্ম্ম যায় বাদ (খ)॥ 
স্কান্দে__ 

| 3০১১৫০০৪৭১০ ৪৬০৭৬ স্মতম (গ)। 

৷ অনাদেবসা ঘ) ভূক্তবা চান্দ্রায়ণং চরেং॥ 

|. অন্ৰাদ। -দেবগণ, ক এবং খাঁষগণ বিফুর 

৷ নৈবেদাকেই পাঁবত বালয়া মন কবেন। অন্য দেবতার 

। ইনবেদ্য হভাজন কাঁরশুল চান্দ্রায়ণ আচরণ কারতে হয় 

! অর্থাং চান্দ্রায়ণ দ্বারা প্রায়শ্চন্ত কবিক্ত হয় )। 

' রাজার সে কোধ অংশ যবে দূর গেলা। 

| বৈষবের বাকা কিছু লইতে লাগিলা॥ 

৷ সাধুসঙ্গের দেখহ কিবা রঙ্গের প্রভাব ।উ)। 

আঁছল কি রাজা পুন উঠে কোন ভাব ৮" 


ূ প্াদ্মোন্তরখণ্ডে শততম অধ্যায়ে-- 
কৃষ্ণভুন্তেন ভোক্তব্যং নান্যানম্মালামেব চ। 
মন্যদেবসা নিম্মাল্যং ভক্ষ্যপেয়াদকং দ্বিজ | 
সাহতৈস্তু ন তদ্গ্রাহাং সরাহুল্যং ন সংশয়ঃ। 
টনিবেদাগ্রহণসপর্শদর্শনং ভক্ষণং তথা ॥ 
 দেবতানাণ্ু যং পেয়ং ন কুর্যযাং বৈষবঃ সৃধণঃ। 
' নাশনায়াদনাদেবসা নির্্মাল্যং বৈফবঃ সদা 
নানাস্যোপাসনা কার্যা প্রাণাঃ কণ্ঠাগতা যাঁদ। 
দেবান্তরস্য নৈবেদ্যং পত্রং পৃজ্পং ফলং জলম॥ 


পপাপস্প্ ৮০ স* পর 


শা পি পিন শশী ৭ পি ৩ 


০ শী শিপ 





পাঠাষ্তর- ক) প্রমাণ তাহা _-মৃত প্রমাণ যে। 
[খ) এই দুই লাইন বটতলার পৃস্তক হইতে 


গৃতশত। 
(গা) সরাসদ্ধধিণভিঃ স্মতম-সব্ধপাপহরং পলম 
(ঘ)। নৈবেদাম- নিষ্মালাম-। 
15) সাধর সঙ্গের দেখ কি রঙ্গ প্রভান। 


রস পপ ০, পরও বা পপ 
চি 


অভ্টাদশ মালা ] 


ন কার্ধানাং ভক্ষণীয়মগ্রাহ্যং মাঁনপুঙ্গব। 

যদ্ভক্ষ্যং দেবাঁনঘ্মাল্যং পর্রং পুজ্পং ফলং জলম্‌। 

তদ্ভুঙ্‌ক্তে যাঁদ মূঢ্রাত্মা তৎসর্্বং সুরয়া সমম্‌। 

প্রাণত্যাগং বরং কুযাৎ কালকৃটাদিভোজনৈঃ । 

তথাঁপ দেবতোচ্ছন্টং নাহ ভুঞ্জত বৈষবঃ॥ 
অন্ুবাদ।-_ গ্রীকফের ভুক্ত দ্রব্য, অর্থাৎ প্রসাদ দ্বারা 

ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন কারবে, অন্য দেবতার নির্্মাল্য 

অর্থাৎ প্রসাদ গ্রহণ করিবে না। হে দ্বিজ! অন্য দেবতার 

[নর্্মাল্য ভঙক্ষ্য এবং পানশয় বৈষবের গ্রহণযোগ্য নয়, তাহা 

মদোর তুলা, এ বিষয়ে সন্দেহে নাই। সুধশ বৈফবগণ 

অন্যান্য দেবতার পানীয় এবং নৈবেদ্য গ্রহণ, স্পর্শন, দর্শন 

এবং ভক্ষণ কাঁরবেন না। প্রাণ ওম্ঠাগত হইলেও বৈষ্ণব 

অন্য দেবতার নিম্মালায গ্রহণ কাঁরবেন না, এবং অন্য 

দেবতার উপাসনা কাঁরবেন না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, শ্রীকফের 

উপাসকেরা অন্য দেবতার নৈবেদা, পত্র, পৃহ্প, ফল, জল 

গ্রহণ বা ভক্ষণ কাঁরবেন না। দেবগণের নির্মাল্যস্বর্প 

যে ভক্ষ্য দুবা, পন্র-পৃ্প, ফল ও জ্ঞল, তাহা যাঁদ কোন 

মূঢ় ভক্ষণ করে তবে ভাহা মদদার তুল্য হয়। বৈষব বরং 

কালকে বিষ ইত” ক্ষণ করিয়। প্রাণত্যাগ কাঁরবেন, 

তথাঁপ দেবতাঁদিগের উীচ্ছন্ট ভক্ষণ কাঁরবেন না। 

রাজা কহে অন্যদেব-প্রসাদ খাইলে। 

দেবস্ব হরণ হয় ইহা যে কহিলে॥ 

বিফ,বর প্রসাদে সেই দোষ নাহ হয় ।ক)। 

সাধু কহে নাহ হয় বেদের আজ্ঞায় ॥ 

দেবতার মধ্যে তাঁরে (খ) না হয় গণনা ॥ 

সর্বময় যেহ বস্ত নাহি যাহা বিনা॥ 

সব্তেশিবর যেহো (গ) নাহি নিজ পরকায়। 

তাহার উচ্ছিষ্ট যে অবশ্য গ্রহণনয় | 

বির প্রসাদ অন্ন-বস্ত-আদি যত। 

আসন ভৃষণ গৃহ দেব অভিমত ॥ 

ব্যাবহার অবশ্য কর্তবা শাস্তে কহে। 

[বিফ.র নিবেদিন বিনে কিছু গ্রাহ্য নহে 

গ্রহণ কাঁরলে তাহে অপরাধ হয়। 

ভান্ত না স্ফৃরয়ে ।ঘ) আর নরকে বৈসয় ॥ 


পাঠাজ্তর- (ক) সেই দোষ নাহ হয কেন সেদোষ না হয়। 
(খ) তারে তারি। 
(গং যেহো -যার। 
(ঘ) না স্ফৃরয়ে-নাহি স্ফৃবে। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 





২৪৭ 


শ্রীমদ্ভাগবতে-__ 

“ত্বয়োপয্স্ত-(ক)-স্রগগন্ধবাসোহলগ্কারচর্চিতাঃ। 
উীচ্ছম্টভোজনো দাসা স্তব মায়াং জয়েম হি॥” 

অন্ববাদ। ৃভামার উপভ্ুন্ত মালা-চল্দন-বস্ত-অলঙ্কারে 
সাঁজ্জত হইয়া, তোমার উচ্ছন্টভোজশ দাস আমরা তোমার 
মায়াকে ভয় কারতে পাঁর। 

স্কানল্দে-_ 

“শুদ্কং পর্যাষতং বাপ নাতং বা দৃরদেশতঃ। 
প্রাপ্তমান্রেণ ভোল্তব্যং নাত্র কালাবিচারণা ॥" 


অনুবাদ ।--প্রীকুফের প্রসাদ শক হউক, বাঁস হউক, 
দূর স্থান হইতৈ নীত হউক, তাহা পাওয়া মারুই কাল 
বিচার না কাঁরয়া ভক্ষণ কারত হয়। 


অপরাধা যথা 
“শন্তো গোৌঁণোপচারশ্চ আনবোদত-ভক্ষণম্‌। 
তত্ততকালোদ্ভবানা ফলাদীনামনর্পণম- ॥" 

অন্নবাদ ।_সামর্থঘ্য থাকা সত্তেও গৌণ উপচারে পুজা 
করা. শ্রীকফকে নিবেদন না কাঁরয়া খাদা গ্রহণ, যে সময়ের 
যে ফল তাহা শ্রীকককে নিবেদন না করা -এইগুলি 
সেবাপরাধ । 
আর কহি মহারাজ নিগ্‌ড় যে কথা। 
হরি বিনে উপায় নাহক যাহ যথা ॥ 
প্রেমভান্ত সখদ যে কাঁহব পশ্চাতে । 


৷ আত্যাস্তক শ্রেয় নাহি কাঁহ শুন যাতে॥ 


| মান্তদাতৃত শীল্ত আর কারু নাঁঞ। 
[বর্গ যে দাতা আর জানিহ সভাই॥ 





হরির অধীন সব আরক্গ-স্থাবর । 

হাঁর সভাকার প্রভু সকাল 'কিজ্কর ॥ 
নানার্থগাঁতক শাস্ত লোক 'বিড়ন্বিতে। 
কহয়ে লে/কেতে তাহা না পারে বুঝতে ॥ 
কাল্পাঁনক শাস্ত কথোগ্যাল প্রকাশিল। 
তমগুণী লোক তাহে প্রামাণ্য কারল॥ 
মহামায়া তূমি যাঁরে কাঁহছ ঈশ্বরী। 
ভ্রগুণ-আঁকত্কা তে'হো হারির কিজ্করী॥ 





পাঠান্তর- (ক) ত্বয়োপযাত্ত হস্ত ত্বয়োপভূত্ত ' 


২৪৬ 


শসা স্টপ সস পাপ সি শিপ টিপা সত পা পা স্তি তা 


রজতম বিষয় যে দেন সভাকার । 

যে বিষয়মোহমদে ভূলিছে সংসার ॥ 

অতএব মহারাজ হার বিনে গাতি। 

ব্রিজগতে নাহি, আর কোনো যে যুগাত (ক) ॥ 
তথখাহি শ্রীমদ্ভাগবতে-_ 


“সত্বং রজস্তম হীতি প্রকৃতেগ্ণাস্তৈ- 
ুক্তা পরঃ পুরুষঃ এক ইহাস্য ধত্তে। 
স্থত্যাদয়ে হরিবিরািহরোতি সংজ্ঞা 
শ্রেয়াংসি তত্র খল: সত্তৃতনোন্ণাং সঃ” 

অন্বাগ ।_সত্, রজঃ. তমঃ--এই তিনটি প্রকৃতির 
গৃণ। একই পরমপুরুষ এই তিন গ্‌ণে মিলিত হইয়া 
স্ধাত প্রভৃতির জ্রন্য (অর্থাং 'স্থাতি সৃষ্টি লয়ের জন্য) 
হরি, বারি (ব্রহ্মা) ও হর এই তিন নাম ধারণ করেন। 
1কল্তু তাঁহাদের মধ সত্তৃতনু বাসুদেব হইতে মানবের 
প্রকৃত কল্যাণসমৃহ লাভ হইয়া থাকে। 

শ্রীগীতায়াং_ 

“ষেহপ্যন্যদেবতা ভন্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। 
৪8787757884 


অনুবাদ ।_হে অঞ্জন, যহারা আনখনা দেবতার : 
ভক্ত হইয়া শ্রদ্ধার সশ্তি অঙ্রনা কর, রা রই 


অচ্চনা করে, তবে ॥ ই অচ্চনা, বিধিপৃত্বরকি নহে 
শ্রীম্ভাগবতে ষচ্চেহপি _ 
“আবিস্মিতং তং পাঁরপূর্ণকামং 
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্‌। 
বনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ 
*বলাঙ্গলেনাতিতিতার্ভ িন্ধৃম্‌॥ 
অনযবাদ।_ পূর্বে দুষ্টব্য। 
প্রথমে সৃতসা-_ 
“মৃমুক্ষবো ঘোররূপান্‌ হিন্বা ভূ ভুতপতীনথ। 
নারায়ণ-কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ 0” 


অন্বাঙ্গ ।-যাহারা মোক্ষলাভে ইচ্ছুক তাঁহারা 
ঘোররৃ্প ভৈরবাদ ভূতপাঁতিগণকে বাদ দিয়া, এবং অন্যান্য 
দেবতার প্রা বিদ্বে-বৃদ্ধি ভাগ কারয়া নারায়ণের 
শান্তমৃর্ত সকলের ভজনা করেন। 


পাঠাল্তর-_(ক) হ্শাঁত-্বকাতি। 


তং 





প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 





' মহেম্বর, 


| অন্টাদশ মালা 


শি পেত সিকি পিসি সি & সস৯ল ». সম পালি শা সখা শি পি শি এসির 


বহু শাস্তে অনেক তো আছয়ে প্রমাণ। 
গীতা ভাগবত দুই হয় যে প্রধান॥ 
তাহার প্রমাণ এই কাহল নিশ্চয়। 

তবে যে যতেক শুন আগমাদিচয় ॥ 
তাহার বৃত্তাস্ত শুন বিবারয়া কাহি। 

এ সব কারণ কেহ অজ্ঞে বুঝে নাহ ॥ 
শ্রীমান্‌ ভগবান্‌ আজ্ঞা দিলা মহাদেবে। 
কল্পিত আগম কার মোহ কর জীবে ॥ 
আমাতে বিমুখ যাহা দেখি লোক হয়। 
তাহে মোর তোষ যাথে সূষ্টি বৃদ্ধি হয়।॥ 
তবে মহাদেব সৃন্টি কারলা আগম। 
দেখাইলা ফল আপাতিত মনোরম ॥ 
সহজে লোকের নজতমের স্বভাব । 
তাহাতে দখল শাস্ সেই-অনুভব॥ 
সেই পথে গমন কাঁরয়া লোক 'রিঝে। 
হার যে পরম গাঁতি তাহা নাহি বুঝে॥ 


পাদ্মে_ 


"স্বাগমৈঃ কা্পিতৈস্কণ্ জনান মাদ্বমুখান কুর্‌। 

মাণ্চ গোপয় যেন স্যাং সাম্টরেযো্ডরোত্তরা ॥" 
অন্বাদদ। (মহাদেবের প্রত শ্রীকফের উত্তি) হে 

যাহাতে এই স্খ্ট উত্তরোত্তর বক্তা থাকে 

(অর্থাত সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষ থাকে ) সেই জ্রনা নিজ্ঞ কাঁজপত 

আগম (অর্থাৎ শাস্তসমৃহ ) দ্বারা তুমি জনগণকে আমার 

প্রতি বিমুখ কর. এবং ভাহাদের নিকট আমাকে 

গোপন করিয়া রাখ। 

প্রকৃতি-খন্ডেতে ব্রক্ষবৈবর্ভ পুরাণে । 

ভগবান কহিলা এমত পণ্চাননে ॥ 

তোমার শন্তির আরাধনা আদ মন্ত। 

আমারে গোপন করি কর নানা তন্র | 

সংসার মোচন কাহো হৈতে নাহি হয়। 

তার এক ইতিহাস শান মহাশয় | 

পদ্মপ্রাণেতে ইহা প্রচরদ্রপ হয়। 

কাশতে যে হৈল (ক) রাম নামের উদয় ॥ 


সী 
পন 


পাঠ্ঠান্তর (ক) হৈল-হেতৃ। 


অন্টাদশ মালা ] 
শ্রীমান্‌ কাশীনাথের যে ভন্ত কথোগুলি। 
তুষ্ট কৈল মহাদেবে ভাঁজ সভে মোল॥ 
বর মাগল ফল সংসার-মুকতি। 

দেব কহে মোর নাহ মীন্ত দিতে শান্ত 
পুনঃপুন তারা নাহি চাহে মস্ত বিনে। 
মহাদেব বিচার কারলা 'কছ, মনে ॥ 
হ'রির ধেয়ান কার প্রসন্ন করিলা। 

নিজ ভন্তগণ হেতু মুকাঁত প্রার্থলা (ক)॥ 
ভগবান- নিজ রহ্ধ রামনাম 'দিলা। 
কাশীর রতন এই হইল কাহলা॥ 
কাশশপুরে যার দেহ পতন হইবে। 
তৎকালশন এই নাম তার কর্ণে দবে॥ 
[নিশ্চয় হইবে মান্ত নাহক সন্দেহ । 
বৈকুণ্ঠ পাইবে সেই 'নজগণ সহ 

পাদগদ ভাবে মহাদ্বে রাম-নাম। 

পাইয়া ধারণ কৈল কণ্ঠে অবিরাম ॥ 
কাশীতে মরয়ে যেই পশু কাট নর। 
রামনাম দিয়া তারে করেন উদ্ধার ॥ 

প্রসিদ্ধ এ প্রকরণ জগতে জানয়। 

অতএব হার 'িবনে নাহক উপায়] 
অন্যশাস্ত্ে যদি কোথাও অন্যদের হৈতে। 
মান্ধফল কহে তাহা না যাও প্রতিতে॥ 

রজ তম শাস্ত বিনে সাত্কে না কহে। 
লোক-বিড়ম্বন হেতু ষথার্থ সে নহে॥ 

যাঁদ কহ অযথার্থ শাস্ত্রে কহলে। 
তাহার কারণ শুন শাস্তেতিই বলে ।খ)॥। 
পরোক্ষবাদ যে শব্দ শাস্তেতে কহয়ে। 
হার তুঘ্ট তাহে ষট-সন্দভে বলয়ে ॥ 
সম্দর্ত শাব্দের আর্থ গুঢ়ার্প্রকাশ। 
অতএব সল্দ্ভভ যে সিদ্ধান্ত-নির্যাস ॥ 
তাহাতে যে সিদ্ধান্ত কাহল তাহা শুন। 
যাহার আঁধক (গ) যে বিচার নাহি পুন॥ 


০ 
০ ০ ৯ পাপা শপ | সপ -্ 


পা্টা্তর (ক) মৃকাতি প্রার্থিলা- প্রার্থনা কারলা। 
(খ) কারণ তাহার শুন শাস্পে যেই বলে। 
(গা) যাহার আধক--যাহা হৈতে আঁধক। 


শ্রীর্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


২৪৯ 





শর অসার শপ সস্তা 


শাস্ত্ের স্বভাব তাতে বিচার করিল। 
সব্বশাস্ঘমে এঁক্য কার সমাধান কৈল॥ 
এক শব্দে আর অর্থ নানার্থে কহয়। 
রোচকার্থে শব্দাস্তর লোকে না বুঝয়॥ 
কোথাও লক্ষণা-গৌণ-আদ শব্দে কহে। 
লোকে আর বুঝে শাস্তে এক্য না করয়ে॥ 
না বুঝিয়া কহে শাস্পে নানা মত কহে। 
সব এক-এঁক্য নানা মত কভু নহে॥ 
নানা মত শাস্ত্রে কভু ব্যাভিচার নহে । 
তাহা হৈলে ছু সত্য কিছ মিথ্যা হয়ে ॥ 
তবে যে বিরোধ মত কঁজ্পিত আগম। 
তামসিক সেই শুন তাহার মরম॥ 

যথা যথা সাত্বক শাস্তের যে বিরোধন। 
তামস কণ্রয়া তাহা জানিবে যে সুধী (ক)॥ 
সন্দর্ভে যে ইহার বিচার কৈল শুন। 
যাথে মনে সন্দেহ না হইবেক পুন ॥ 
দশাধা প্রমাণ মধ্যে চার যে প্রধান। 
প্রত্যক্ষ এতিহ্য শব্দ আর অনুমান ॥ 
তার মধ্যে অনূমান প্রত্যক্ষ যে দুই । 
ব্যাভচার দেখি তাতে সতপ্রতীত নাঞ্ি॥ 
জ্ুল-বাঁরষণ-অস্তে ধূম-দরশন । 
মায়ামুন্ড দরশনে করয়ে ক্রন্দন ॥ 
শব্দমাত্র শাস্তে যে নাহক ব্যভিচার । 
এরীতহ্য যে সাধু-পরম্পরা সেহ সার॥ 
তবে বাদী কহে শাস্মে ব্যভিচার হয়। 
তুমি কহ এক বাক্য এ বড় সংশয় ॥ 
নানামত নানা 'বাধ (খ) নানা শাস্তে দোখ। 
আচার্য্য কহেন যার নাহ সক্ষত আঁখ॥ 
সেই দেখে নানামত 'বিচারিতে নারে। 
ব্যভিচার বাঁল নানা বিধান আচরে! 
কিন্তু যে ইহার শুন 'সিদ্ধান্তানদান। 
মুলশ্রুতি বিচাহ যে ইহার প্রমাণ॥ 


৯১ ৯৯০৮ 


_(ক) তামসিক কাঁরয়া জানবে সেই সৃধশী। 
(খ) নানা 'বাঁধ- নানাবিধ। 





২৫০ ী্ীত্তমাল গ্রন্থ | অন্টাদশ মালা 
সাত্তৃক শাস্ত্রের মত ব্যভিচারি (ক) যথা। পাদ্মে_ 

তামস কাঁরয়া সেই জানিহ যে তথা॥ “দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্‌ দৈবো হ্যাসৃর এব চ। 
সাদাচার-বিপর্যয় মকরাঁদ ঘত। বিষণভন্তঃ স্মৃতো দৈবো (ক) হ্যাসুর্তদ্বিপর্যায়ঃ ॥” 
হরিমাল জটাভস্ম বিফৃতে বিরত॥৷ অন্বাদ।-সংসারে জবসান্টি দুই প্রকার -দৈবশী ও 


বিফ, তেজ উপাসনা দেবতা-অন্তর | 
একাদশী জল্মান্টমী আর (খে) মতান্তর ॥ 
অন্যদেব-উপাসক-স্থানে বিফুমল্ত। 
দীক্ষা-শিক্ষা করেন (গ) পুজন তল্প-ষল্ল (ঘ)॥ 
কেশ অবতার ডে) আর ঈশ্বর নিঃশান্ত। 
মায়াবাদ-মত যাহা নিন্দনীয় আত॥ 
ণবফৃর বিগ্রহ ধাম কর্ম পাঁরিষদ। 

সগৃণ কহয়ে যাথে বড়ই প্রমাদ ॥ 

সেই শাস্ত না শৃনিবে, কর্ণে দিবে হাথ। 
যে তাহা আদরে নাহি বৈস তার সাথ ॥ 
ভগবত-আজ্ঞায় শিব বিপ্ররৃপ ধরি। 
বেদার্থ কষ্পত কৈল মায়াবাদ করি ॥ 
শাঞ্কার ভাষ্য যে তাহা (চ) অজ্জে প্রশংসয়। 
এ বৃত্তান্ত স্বয়ং শিব গৌরীরে কহয় ॥ 


পাদ্ধে__ 
“মায়াবাদমসচ্ছাস্ণ ং প্রচ্ছল্নং বোদ্ধমৃচ্যতে | 
ময়েব বাহতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমার্তনা॥” 
জঅনৃবাদ ।_হে দেব! মায়াবাদ অসং শাস্ত ; ইহা 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মতবাদ ছাড়া কিছুই নয়। আমি কলিকালে 


ব্রাহ্মণ মূর্তি ধারণ করিয়া ইহার প্রচার করিয়াছি। 
সাত্ক শাস্বের মতে বিরোধ যতেক। 
অসুূর মোহের হেতু কহে পরতেক॥ 
মনুষ্যেই দেবাসৃূর দুইমত জল্মে। 

কৃফভন্ত দেব-অংশে অন্য অন্যে রমে॥ 


(৬) কেশ অবতার বেশাবতার ৷ 
(চ) পাঞ্কার ভাষা যে তাহা-শাঞ্কারিক ভাবা 
তাছা। 


আসুরণী। বিফুভত্ত দৈবী সাষ্ট, আর তাহার বিপরশত 
আসুরাী সৃম্টি। 
তামস পুরাণ ছয় ইহা যাঁদ কহ। 
তামস যে কহে তার কারণ শুনহ ॥ 
তামস কল্পেতে তার উদ্ভব হইল । 
যে হেতু তামস মত কিছ সণ্টারল॥ 
সেই সেই মত তাহা গ্রাহা নাহি হয়। 
অসুর মোহের খে) হেতু জানিহ নিশ্চয় ॥ 
নতুবা পুরাণ শুদ্ধ তামস না হয়। 
যে হয় তামস-মত তাহ গ্রাহা নয় ॥ 
অতএব আগম-পুরাণ-শ্রুতি মতে। 
নর্গণ শ্রীকৃফচল্দ্র শরণ্য (গ) জগতে 
বেদের "সিদ্ধান্ত এই কৃষ্ণে ভান্ত কর। 
আর যত ধর্ম্মাধ্ম্ম সব পাঁরহর ॥ 
সংসারমোচন যাহা হৈতে নাহি হয়। 
সেই গুরু ইজ্ট দেব বন্ধু কেহো নয় ॥ 
শ্লরীমদ্ভাগবতে-_ 
“গুরহর্ন স স্যাং স্বজনো ন স স্যাং 
পিতা ন স স্যাজ জননী ন সাস্যাং। 
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পাঁতশ্চ স স্যাং 
ন মোচয়েদ বং পসমুমপেতমৃত্ম্‌ ॥. 


জনবান্গ।যে মৃত্যুকে অর্থাং মরণস্বর্প সংসারকে 
প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে যান এ মৃত্যু হইতে উদ্ধার না 
করেন, তিন প্রকৃত গুর্‌, স্বজন, পিতা, মাতা, দেবতা বা 
পাঁত নহেন। 
ইহাতে দস্টাম্ত দেখ প্রত্যক্ষ আছয়। 
পূর্বে সাধৃগণ (ঘ) হেন সকাল তেজয় ॥ 


পাঠান্তর-_ (ক) বিকৃভন্তঃ স্মৃতো দৈবো--বিকৃভন্তো 
ভবেন্দৈবো। 


(খ) অস্র মোহের-_-অসুর-মোহন। 
(গ) শরপা- জানহ । 
(ঘ) সাধৃগণ-__সাধৃজন। 


অন্টাদশ মালা প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ২৫১ 


হরিভান্ত-প্রাতকৃল গুরু বালরাজ। 
উপেক্ষা করিয়া সাধ সাধে নিজ কায॥ 
পাদ্মে- 
“বামনায় মহশীদানে বাঁলঃ পরমবৈষবঃ 
লগ্ঘায়ত্বা গুরোরুন্তিং ত্যাগ এব 'বিধীয়তে ॥” 
অন্বাদদ। দৈতারাজ বাল গুরুর আজ্ঞা লগ্ঘন 
করিয়াও বামন দেবকে ডাঁমি দান করিয়া পরম বৈফব 
হইয়াছেন। অতএব ত্যাগই যে বৈধ ইহাই প্রতিপন্ন হইল। 
স্বজন তেজিলা মহারাজ 'বিভীষণ। 
উপেক্ষিলা বন্ধৃবর্গ ভাই যে রাবণ ॥ 
[পতা ত্যাগ কৈলা ভাগবত শ্রীপ্রহাদ। 
যে হেতুক ভান্তপথে করিল বিবাদ ॥ 
শ্রীমান্‌ ভরত নিজ কৈকেয় মাতারে (ক)। 
ত্যাগ কাঁর মস্তক চাহলা কাঁটবারে (খ)॥ 
দেবতা তেজিলা শ্রীমান্‌ বাঁশম্ত দেবার্ধ। 
কোনো কালে হছিলা তৈপহো শান্তর উপাসাী ॥ 
মহামায়া-স্থানে তেহো চাহিলেন মনান্ত। 
তেহো কহে আমার নাঁহক 'নিজ শান্ত | 
সংসার মোচন হেতু এক হরিভন্তি। 
তাহা বিন কাহার নাহক সেই শাল্ত॥ 
এত শুনি তাহারে তোঁজয়া দ্বিজমাণি। 
ধবচারয়া হারপদে লইল শরাঁণ॥ 
পাঁত-পুত্র-আঁদ ত্যাগ কৈল বহুজ্তন। 
কৃষ্ণভান্ত-অনৃকৃল সেই বন্ধুজন ॥ 
আগমে- 
“বিষণুভান্তং বিনা রাজন্‌ যশ্চান্যমুপাঁদশাতি। 
আত্মনা সাহতং তস্য পিতরং নরকং নয়েং॥" 
জন্‌বাদ। -হে গ্রাডন. বিফ,ভান্ত বাদ দিয়া যে অন্য 
উপাদশ দেয় সে নেজব সাহত নিঙ্গের পিতাকে (অর্থাং 
পিতপুরৃষকে ) নরকে লইয়া যয়। 
রাজা কহে তবে কেনে ব্রাহ্মণ-পাণ্ডিত। 
সকলি সমান কহে বিষুর সাহত ॥ 


পাঠান্তর--(ক) মাতারে_মাতাকে। 
(খ) মস্তক চাহিলা কাটবারে--চাহলেন কাঁটিতে 
মস্তকে : 


সাধু কহে তারা তত্ব না বৃঝিয়া কহে। 

1বঞ্ণু সব্বেশিবর তাঁর সম কেহো নহে॥ 

তাঁহার বিভূতি ব্রহ্ম রুদ্র-আঁদ কার। 

পূর্ণত্রক্ম সনাতন ঈশ্বর শ্রীহার॥ 

ব্রহ্মা মায়াধীন, রুদ্র ঈষফত আবৃত। 

নির্গণ শ্রীহার সব্্বশাস্ত্রের সম্মত ॥ 

শ্রীমদ্ভাগবতে-_ 

“ধশবঃ শান্তযৃতঃ শশবং ভ্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ। 

হাঁরার্হ নির্গণঃ সাক্ষাৎ পুরৃষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥” 
অনুবাদ ।__মহাদেব শান্ত অর্থাং প্রকাতির সাহত 

সর্বদাই মিলত, 'িগ্‌ণাবাশম্ট এবং গণদ্বারা সংবৃত 

(শক্িকগৃণসমৃহের সামাবস্থারুপিণশী স্বেচ্ছাগহশতা 

প্রকীত : ন্রিলিঙ্গনগৃণক্ষোভের পর ন্িগুশযৃক্ত ; গ্ণসংবৃত 

-গুণসমহের প্রকাশাবস্থা প্রাপ্তির পর দূর হইতে 

তদ্দবাা সংবৃত)। শ্রীহার অবশ্যই িগ্ণ (গেণের 

অতীত) এবং সাক্ষাৎ অর্থাৎ অনাবৃত । তিনিই প্রকৃতির 

অতাঁত পহ্রহ্ষ। 

বিষ সহ অন্য দেব যে করে সমান। 

পাষণ্ডীর মধ্যে সেই শাস্ত্রের প্রমাণ 


পাদ্মে_ 
“যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ধরু তঃ। 
সমত্বেনাপ বীক্ষেত (ক) স পাষণ্ড ভবেদ্‌ 


ধবম্‌ (খ)॥ 


অপবাদ ।_যে নারায়ণ দেবকে রক্ষা রুদ্র প্রভৃতি 
দেবতার ৮মান বাঁলয়া মনে করে সে অবশ্যই পাষস্ডশ হয়। 


বিষ বিনে শিব যে পৃথক না মন্তব্য। 

বষ্ুর অংশাংশ কাঁর মানতে কর্তব্য ॥ 

অথবা হাঁরর ভন্ত সব্বশ্রেম্ঠতম। 

বৈষফবের মধ্যে যে নাহিক যাঁহা-সম॥ 
শ্রীম্ভাগবতে-__ 

'শনম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা । 

বৈষবানাং যখা শম্ভূঃ পৃরাণানামিদং তথা ॥" 


জনবাদদ।_-নদণর মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবগণের মধ্যে 


পাঠাল্তর-_ (ক) সমত্তেনাপি বীক্ষেত- সমন্বেনৈব পশ্যাত। 
(খ) প্রবম--সদা। 


৬৪ 


যেমন বিফ. বৈফবগ্ণণমধ্যে যেমন মহাদেব, পুরাণ সকলের 
মধো তেমনি এই শ্রীমদ্ভাগবত। 
অতএব সব্বধম্ম তেজ হার ভজ। 
সংসার-নিগড় দূ চরণের তেজ ॥ 
শ্রীগতায়াম__ 
“সব্বধম্্মান্‌ পারতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যাম মা শৃচঃ 0" 
অন্যবাদ।-(হে অঙ্জুন), তুমি সকল ধর্ম তাগ 


কারয়া একমান্ন আমার শরণ গ্রহণ কর। আম তোমাকে 
সর্বপাপ হইতে মুক্ত কারব, তুমি দঃখ কারও না। 


শ্রীমদ্ভাগবতে-__ 

“আজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দোষাল্ময়া দিজ্টানাপ স্বকান্‌। 
ধর্সান সম্তযজ্য যঃ সব্্বান্‌ মাং ভজেত স সম্তমঃ॥" 
অনুবাদ পূর্ে দুষ্টব্য। 
রক্ষসংহতায়াম লি 
ধর্্মানন্যান্‌ পারত্যজ্য মামেকং ভজ বিশবসন। 
যাদৃশলী যাদৃশন শ্রদ্ধা সাদ্ধর্ভবাত তাদৃশী॥ (ক) 
অন্বাদ ।--আনা সকল ধর্ম পারত্যগ কারয়া বিশ্বাস 


সহকার একমার আমার ভভ্না কর। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস 
যেমন যেমন হয় 'স্াদ্ধও সেইর্পই হয়। 


শ্রীদ্ভাগবতে-_ 

“ত্যন্তবা স্বধম্মং চরণাম্বৃজং হরে- 

ভঁজন্রপক্োহথ পতেৎ ততো যাঁদ। 
যত্ত ক বাইভদ্রমতৃদ্মৃষ্য কিং 

কোবার্থ আপ্তোইভজ্ঞতাং স্বধর্মতঃ॥" 

জনবাদ ।_স্বধ্র্ম পরিত্যাগপূর্্নক শ্রীহারর চরণকমল 
ভজনা করিতে কারতে, কেহ অপ অর্থাৎ আসিদ্ধ অবস্থায় 
তাহা হইতে পাঁতিত হইলে তাহার কোন জন্মে কোনরূপ 
অমঙ্গল হইয়াছে কি; আর যে তাহার ভঙ্রন না কারয়া 
রিট রাকা রা পুরযার্থ লাভ করিয়াছে 

৮ 
সব্বধম্মপদে কৃফভান্তর ইতর। 
কর্ম যোগ জ্ঞান অন্য উপাসনা আর॥ 





পাঠাল্তর- (ক) “সব্বধম্ান পাঁরতাজ্া কফকং শরপং ব্রজ্। 
যাদুশশী ভাবনা বস্য 'সাচ্ধর্ভবাঁত তাদশশ ॥" 


শ্রীপ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


| অষ্টাদশ মালা 


পারত্যজা-পদে যত কৃত যে সাফল্যে। 
তেজিয়া ভজহ্‌ হার পাবে সব্বফলে ॥ 
কাত যে প্রত্যয় কার তাগের অস্তর। 
কৃত না হইলে নহে ত্যাগের 'নিচার ॥ 
সব্বব-ধর্ম-দোষ-গুণ বচার করহ। 
সকল তেজিয়া হাঁর-চরণ ভজহ॥ 
শাম্তমাত যার সেই কারে না ভজয়ে। 
হরির কলাকে ভজে অন্যেরে তোজয়ে॥ 


্রীমদ্ভাগবতে-_ 


মুমুক্ষবো ঘোররুপান 'হিত্বা ভূতপতীনথ। 
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজান্ত হ্াযনসয়বঃ॥ 
অনুবাদ পূর্ষে দ্ুস্টবা। 
যেতক (ক) জীবের মোহ বাদ্ধির ব্যত্যয় । 
আছয়ে সে-তক নাহি বৃঝয়ে নিশ্চয় ॥ 
কর্তব্যাকর্তব্যে যবে 'নিব্বেদি জল্ময়। 
শ্রোতব্য যে আর (খ) শ্রুত সকলি তেজয় ॥ 
শ্রোতব্য যে যত ধর্্মশাস্-আঅভিমত। 
শ্রুত যাহা কৃত গ্রু-উপদেশ যত 
কৃত করণীয় যত সকলি তোঁজয়া। 
তখন শরীক ভজে নিব্বেদ পাইয়া ॥ 
কৃষ-উপদ্ঞ্টো গুরু আশ্রয় কাঁরয়া। 
কৃষ্ণভান্ত, পরাংপর মহত জানিঞা ॥ 
চক্ষুম্মান্‌ হয় তবে দৌখবারে পায়। 
পরম-নব্ীত তবে তখন জল্ময় ॥ 


জ্রীগীতায়াম_ 
যদা তে মোহকলিলং বৃদ্ধির্বাতিতরিষ্যাত। 
তদা গন্তাঁস নির্বেদং শ্রোতবাস্য শ্রুতসা চ॥ 


জনবাক্গ ।_ তোমার বদ্ধ যখন অজ্ঞানর্প গহন 
(অর্থাং দেহাদিতে আত্মবৃদ্ধির্প মোহময় দুর্গ ) অতিক্রম 
করবে তখনই তুমি শ্রোতবা এবং শ্রৃতত বিষয়ের নিব্বেদ 
অর্থাৎ বৈরাগা লাভ কাঁরবে। | 





পাঠাষ্তর- (ক) যে-তক-_ যাবৎ ও ঘত্তক। 
খ) যে আর-যত্তক। 


অষ্টাদশ মালা ] 


শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে-_ 


মৎকামা রমণং জারমস্বর্পাঁবদোইবলাঃ। 

বর্ষ মাং পরমং প্রাপনঃ সঙ্গাচ্ছতসহম্রশঃ ॥ 
তস্মাং ত্বমৃদ্ধবোৎসজ্য চোদনাং প্রাতচোদনাম-। 
প্রবৃত্ত 9 নিবৃত্তগ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ॥ 
মামেকমেব শরণমাত্ানং সব্বদেহনাম। 

যাহ সব্্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥ 


জন্‌বাদ ।_[ অবতারকালে শ্রীভগবানের ললাশান্ত 
দ্বারা রসপষ্টর জন্য শ্রীকফই যে প্রকৃত পাত এই বাদ্ধ 
এবং শ্রীকফের স্বর্পবিষয়ক জ্ঞান, গোপখদের নিকট আবৃত 
থাকে, তাহাতেই গোপণীদের মনে শ্রীকফের প্রাত উপপাতি 
ভাব হয় ] অবলা ব্রজ-গোপীীগণ আমার *বরৃপ না জানিয়া 
আমাতে অনুরাগযুক্ত হইয়া পরম বর্ম আমাকে উপপাঁত 
মনে হইলেও পাতিরূপেই পাইয়াছিল। অপর শত সহস্র 
জন ৮ সঙ্গ মাত্র লাভে আমাকে সেই ভাবেই লাভ 
কারয়াছে। সৃতরাং হে উদ্ধব' তুমিও স্মাতি (বাধ ও 
নিষেধ ). নি € পনবৃত্ত এবং শ্রোতবা ও শ্রুত-এই 
সকল পাঁরত্যাগ কবিয়া, সর্াঘ্ঘভাবে সব্বজ্শবের আত্মা 
একমাল আমার শরণ গুহণ কর। আমার দ্বারা অবশ্যই 
তাঁমি সকুতাভয় হইবে। 





অন্ঠম স্কন্ধের শেষে রাজা সত্যবুত। 
মংসাদেব প্রাত সাধু কহে এই মত॥ 
অনা উপদেল্টা উপদেশ-আঁদ ত্যাজ্য। 
টীঁকাতে বাখানে চক্রবর্তী যে আচার্য্য ॥1 
অতেব অন্যেরে ছাড় কে) হরির আশ্রয়। 
অবশ্য কর্তব্য ইহা নাহক সংশয় ॥ 

কর্্ম জ্ঞান দুই যে তাহাতে নাহি শ্রেয়। 
সেহমান্ত কেবল জাবের ভ্রমময় ॥ 


এন এ ৮ পা 


পাঠাল্তব-ক)। অতেব অনোরে ছাড়_অতএব অনা ছাঁড়। 
+ কটতলার প্তকে ইহাব পর তিন লাইন উদ্ধৃত শ্লোক 
আছে ঠাহার অপপঠ যথাসম্ভব সংস্কার কারয়া সানুবাদ প্রদত্ত 
হইল। যথা-- 
পাশ্মেনতর খন্ডে £ 
শৈবঃ শান্তো গাণপতাঃ সৌরশ্চ দেবপৃজকঃ। 
গোঁবল্দ শরণঃ পশ্চাদ ভবেদ, যাঁদ স বৈফবঃ॥ 
শান্তস্ত টবফবো ভূত্বা দৃগতেস্তান ম।হরেং। 
অনুবাদ ।_শব. শাস্ব, গণেশ, সূর্ধা বা অন্য দেবতার 
পৃজক পরে জীগোঁবিল্দের স্মরণ লইলে বৈব হন। শান্তও বৈষব 
উপ [নিজে দ্শশীত হইতে ঘ্রাণ -'ভ করেন। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রদ্থ 


স্মরন ও সস আহ ্লি ০০টি জিমি টি টিতে 


২৫৩ 


শ্রীভাগবতে-_ 
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতীনি চ। 
প্রীয়তেহমলয়া ভন্ত্যা হরিরন্যদবিড়ম্বনমূ ॥ 


অন্বাদ ।--দান, তপস্যা, যজ্, শোৌচ এবং ব্রতসমৃহ 
শ্রীহারির প্রশ্ীতর কারণ হয় না। একমার নিত্কাম ভান্তই 
তাঁহার প্রশীত জল্মায় অন্য সকলই বিড়ম্বনা মাত । 
অতএব কর্ম্ম কভু নাহি হয় শ্রেয়। 
সংসার ভ্রমণ মান্র তাহাতে নিশ্চয় | 
হাঁরভান্ত মিশ্র বিনে সেই সিদ্ধ নহে। 
প্রাসদ্ধ ব্যবস্থা ইহা সব্্বশাস্ত্ে কহে॥ 
কেবল যে জ্ঞান হার-ভাবেতে বাঁজ্জত । 
তাহাতেও শ্রেয় নাহ. বিশেষে অনৃহত (ক)। 
শ্রদশমে__ 
শ্রেয়ঃসতিং ভন্তমুদস্য তে 'বিভো 
ক্রিশ্যাম্ত যে কেবলবোধলন্ধয়ে । 
তেষামসৌ ক্লেশল এব 'শিষ্যতে 
নান্যদ্যথা স্থুলতুষাবঘাঁতনাম্‌ ॥ 
অনুবাদ প্র দ্রষ্টবা। 
তন্লৈব 'দ্বিতীয়াধ্যায়ে__ 
যেহন্যেহরাবিন্দাক্ষ 'বিমূক্তমানন- 
স্বয্যস্তভাবাদাবিশদ্ধবৃদ্ধয়ঃ। 
আরবহ। কচ্ছেএণ পরং পদং ততঃ 
পতস্ত্যধোইনাদৃতযুজ্মদঙত্রয়ঃ ॥ 
অনুবাদ ।_হে কমলাক্ষ।! অনা যাহারা ' ভান্তর পথ 
বাদ দিয়া জ্ঞানমার্গের আশ্রয়ে? নিজেদের বিমৃ্ত বাঁলয়া 
মনে করে, তাহাদের বাক্ধি বিশৃদ্ধ নয়, কারণ সেই 
বৃদ্ধি তোমার প্রাতি ভাব বা ভান্ত বিহশন। তাহারা তোমার 


শ্রীরণে অনাদরবশতঃ পরম পছে আতিকন্ষ্ট আরোহণ 
করিয়া তাহা হইতে অধঃপাতিত হয়। 


শুদ্ধ তান্ত বনে কৃষ্ণ কভু নাহ পায়। 
জ্ঞানকম্ম' উল জিপুলজুাী 
শ্লীমদ ভাগবতে 'দ্বিতীয়াধ্যায়ে__ 
অকামঃ সর্কামো বা মোক্ষকাম উদারধণঃ। 
তীব্রেণ ভান্তযোগেন যজেত পৃরুষং পরমৃ॥ 





পাঠান্তর-ংক 1বশেষে অনাহত- বিশেষ আঁহত। 


২৫৪ শ্ীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ | অন্টাদশ মালা 


পা সিপিবির 


অনুবাদ ।_কামনাশ্‌ন্া অথবা সর্বপ্রকার কামনা- উপায় নাই। (সাধুসঙ্গই ভান্তযোগ লাভের 








বিশিষ্ট, 'অথবা মোক্ষলাভে ইচ্ছৃক যে ব্যা্ত উদার-বাদ্ধ- | উপায়)। 
সম্পন্ন, তান তশর ভান্তযোগের দ্বারা পরম প:রষ [তত ডা ভারতে 


ভগবানেরই অর্না করেন। ংসা তাহার সেই পায় ব্রজনাথে ॥ 
পি লস সদাচার-হণীন যাঁদ দূরাচার হয়। 
কা বাচা গা কষ্ণাপ্রয় সেই সাধু কার মান তায়॥ 


শ্রীগীতায়াম-__ 


৮ 


চি নানি রাজ জ্ঞানকন্্সাদানাবতম_। 
আনৃকূল্যেন কৃষ্কানুশীলনং ভান্তরৃত্তমা ॥ 


অনবাদ।-_প্রীকক ভিন্ন অন্য কিছুর আভিলাষ 
যাহাতে নাই, যাহা জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা আবৃত নহে 
(অর্থাৎ যাহাতে ব্রচ্গানূসন্ধান রূপ জ্ঞান বা নিত্য নৈমিত্তিক 
স্মার্ত কর্ম এবং 'বৈরাগ্য 'যোগাঁদর সম্বন্ধ নাই) 
১৬০ সাহত এইরৃপ যে শ্রীকফানশীলন তাহাই 


| ৩ 


'আপি চে সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক। 
সাধূরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবাঁসতো হি সঃ॥" 
অনৃবাদ পূর্বে দ্ু্টব্য। 

কৃষভন্ত চতুব্ব্গ নাহক মাগয় (ক)। 

মুমৃক্ষ্‌ যে কৃষ্ভান্ত-যোগ্য নাহ হয় ॥ 
অননাশদ্ধমাধূর্য্য ভকাত। 

এইমান্ত সার যার ফল প্রেমরতি (খ) | 

অন্য অন্য যোগধর্মমে (সাদ্ধ অন্টাদশ | 

শ্রীকফভজনে সিদ্ধ হয় প্রেমরস॥ 

অন্য যোগ-ধর্্মে সিদ্ধি ধর্ম অর্থ কাম। 

শ্রীকফ-ভজনে মিলে ব্রজ প্রেমধাম ॥ 

প্রাকৃত যে 'সাদ্ধ ভন্ত দূকপাত না করে। 

মান্ত চতুজ্টয় নাম নাহ লয় ডরে॥ 

। প্রেমানন্দে কৃষণ-সেবানন্দ মাত্রে চাহে । 


জ্ঞানামশ্র। ভিনিগিরালারদ 

নিব্্বাণের হেতু কিন্তু কৃ নাহি পায়॥ 

ভান্তহীন জ্ঞান-কর্্ম বিফল কেবল । 
অধঃপতন মাব্র হয় তার ফল ॥ 

নিজ্কাম যে কর্ম্ম করে বিষুর প্রণীতার্থ (ক)। 
তাহার ষে ফল তাহা শুনহ যথার্থ (খ)॥ 
অন্তর-শাদ্ধির প্রতি কারণ সে হয়। | 


মনঃশৃদ্ধ হৈলে তাহে বৈরাগ্য জল্ময় ॥ 
দলেও না লয় সে অনর্থ মানে তাহে ॥ 
সেই যে বৈরাগ্য শবদ্ধ জ্ঞানের কারণ । শ্রীমদ্ভাগবতে--সালোক্য সা্টটি-সমশপ্য ইত্যাদি। 
ভান্ত প্রাত কভু কর্্ম কারণ না হন॥ 
উজ্জল 
পরম্পরার্পে কন্টে মৃক্ত প্রাত হন। কফ যে আনন্দময় তাঁহার ভকত। 


সেহ মণ্ন সদা (গ) তাঁর তুচ্ছ 'ল্রজ্গত | 
অতএব মহারাজ সদা ভজ হার। 
পরাংপর পরমব্রহ্গ (ঘ) সভার উপারি॥ 
সাচ্চং আনন্দময় শ্যামল-বগ্রহ | 
স্বরূপ শকাঁত ধাম পাঁরকর সহ 


শুদ্ধ কৃফভান্ত কাহা হৈতে না 'মিলয়। 

বনে সাধু-সঙ্গ আর নাহক উপায় ॥ 
শ্রীভাগবতে- 

প্রায়েণ ভাঁন্তযোগেন সংসঙ্গেন 'বিনোদ্ধব। 

নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক প্রায়ণং হি সতামহম, ॥ 


জনবাদ ।হে উদ্ধব,. আম সাধূদের পরম আশ্রয় । 
ভান্তযোগ ও সাধুসঙ্গ বিনা : সংসার মুত্তির : অনা কোন 


পা ৯ শে” পপ ০৯ ০ স্ ০ ০ পপ শী | আন পপি স্পিজ | শি পপ সপ শা 


পাঠাম্তর_ ক) প্রশতার্থ_ প্রণতার্থে। 
(খ) বধ্ধার্থ _যথাথে। 








সিন 





পাঠাক্তর -(ক) নাহক মাগয় ফল নাহ চায়। 
(খ। প্রেদবাতি প্রেমভান্ব। 
গা) গেহ মণ্ন সদা -প্েমানল্দে লপ্ন। 
ঘ) পরনন্ক্ধ- পর্ণ রঙ্ষ। 





ূ 
| 
ৃ 
পূর্ণশেলাক ও শুনৃবদদ পূর্বে দ্ুষ্টব্য। 
| 


অন্টাদশ মালা | 


বেদের তাৎপর্য শ্যামসল্দর-ভজন। 
আর যত (ক) কহে সেই ন্রিবর্গ-সাধন 
পণ্চম পুরষার্থ কৃষ্ণ প্রেম প্রয়েজন। 
বার বার ভজ গোপীনাথের চরণ॥ 


শ্রীমধুসূদনাচার্ধাস্য ভাষ্যে_ 

[চদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুাতাগরাং 
ব্রজস্মীণাং হারং ভবজলাধপারং কৃতাঁধয়াম। 
ধবহল্তুং ভূভারাং ঠবদধদবতারং মূহ্‌রহো 
হারং বারং বারং ভজত কুশল।রদ্ভকাতিনঃ॥ 
বংশশীবভীষতকরাৎ নবনীরদাভাৎ 
পণতাম্বরাদরৃণাবদ্বফলাধরোম্ঠাৎ | 
পূর্ণেন্দসৃন্দরমুখাদরাবন্দনেত্রাং 
কৃষ্ণা পরং ফিমাঁপ তত্তমহং ন জানে॥ 

অনবাদ। হে মঙ্গলভনক কার্ষোর জনষ্ঠাতৃগণ! 
যান /বদবাণশীস্মত্গল  চিদানল্দস্বরৃপ, এবং জপ্দ- 
কান্তসারস্বরূপ, ব্র্গরমণশীদের কণ্ঠের হারস্বরূপ, কতবাদ্ধ 
বাক্দের  ভবসমন্দ্রপারবর্প, যান পাঁথবীর ভার 
বিনা কারবার ছান্য বারবার অবভীর্ণ হইয়া থাকেন 
( অবতার বিধান কবেন), অহো সেই শ্রীহব্রিকে তোমবা 


বারবার ভুলা কর। 
যাহার কবযগল বংশশীবিডষত, যাহার কান্ত- 
নবঞ্লধুলর নায়, যাহার পারধানে পশীতবসন, যাহার 
অধারাম্টেব শোভা অনুণবর্ণ বি্বফল সদৃশ. যাহার বদন 
পূর্ণচন্দেব মত সংম্দর, যহার নয়নষগল কমলসদ্‌শ সেই 
শ্রীকফ হইতে শ্রেত্ত কোন তত্বই আমি ভান না। 
ব্রহ্মসংহতায়াম্‌ 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষঃ স্চিদানন্দাঁবগ্রহঃ। 
অনাদরাদগেোবিল্দঃ সর্্বকারণকারণমূ॥ 
অন্‌বাঙ্গ। সং. চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহাবাশষ্ট 
গ্রীককই পরমেশরন, [তানই আদ ও অনাঁছ, তিনিই সর্ব 
কারণের কারস প গোবিন্দ। 
কফের 1চল্ময় রূপ মাঁয়ক কারয়া। 
বে অধম কহে সেই জন মন্দাঁধয়া ॥ 
তার মুখ-দরশনে মহাপাপ জল্মে। 
সে জনার আধকার নাহ কোন কর্মে ॥ 


নম, ৬০ ৬০ শিস সপ পল পা 


পাঠ।জতর (ক) যত--মত। 


পাস | পাপ তত ৩. শি শী ৩ সপ» পপ সপ ৯ সপ» আর চে সী 


শ্রীত্রীভম্রমাল গ্রন্থ 


২৫৫ 


| তার স্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত কারতে জয়ায়। 
শ্রীমান্‌ মধবাচার্য্য রামানুজ স্বামী কয়॥ 
বস্বের সহত জলে পাড় স্নান কার। 
স্মরণ করিব উঠি নাম বিষ হারি॥ 
মায়াবাদ ভাষ্য কল্পনার্থ মধবাচার্য্য। 
দূষলা শতেক মতে মত শ্র্করাচার্যয ॥ 
শত দোষ দিয়া শতদ্ষণণী নামেতে। 
গ্রল্থশূর প্রকাশিলা প্রাসদ্ধ জগতে ॥ 
কুসঙ্গ সদাই ত্যাগ সংসঙ্গ-করণ। 

1নতান্ত শ্রেয়াংশ এই বেদের বচন ॥ 

গুরু কৃষ্ণ বৈষবে যাহার নাহ (ক) রাঁতি। 
নন্দুক পাষন্ড সে (খ) 'িবরোধাঁ ভান্ত প্রাত॥ 
[বষয়-আত্মক অবৈষ্ণব 'স্তিয়াবট (গ)। 
সে সকল জানিবে যে সংসারের কনট ॥ 
তার সঙ্গ না কারব সদা সাবধান । 

আপনা রাখিতে এই পরম বিধান ॥ 
কম্মশ জ্ঞানী নানাদেবসেবী যেই নর। 
তার সঙ্গ বিশষত সদা নিন্দাস্কর (ঘ)॥ 








কাত্যায়নসংহিতায়াম_ 
বরং হৃতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্বাবাস্থাতিঃ। 


| ন শৌরিচিজ্তাবিমুখ-জন-সংবাসবৈশসম॥ 

1. জন্‌শাছ। আশ্নাশখাপরিবেন্টিত  পিজরে  চির- 
| জবসথানও প্রং ভাল, কিন্তু শ্রীকফ-চন্তাবমৃখ জনের 
। সঙ্গে বাসরূপ জালা অসহ্য। 


ৃ বিফুরহস্যে_ 

আ'লঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাপ্রজলৌকসাম্‌। 

ন সঙ্গঃ শল্যযৃস্তানাং নানাদেবৈকসৌবনাম ॥ 
অন্যৰাদ।- সর্প, বাঘ্র বা জলোৌকার (জলচর হত 

প্রাণীর ) আলিঙ্গনও বরং ভাল মনে কার ; কিন্তু যাহারা 

(শ্রীকফ ভিন) বাভ্ন দেবতার একমাত্র সেবাকারণ 


সুতরাং যাহার বাভল্ন দেবসেবা-সংস্কাররূপ শেলযৃন্ত, 
তাহাদের সঙ্গ ভাল মনে কার না। 


জপ জা পা প্র. সপ ৬০০. সস এপ সত 


পাঠাল্তর_(ক। যাহার নাহ-নাহক যার। 
(খ) পাষস্ড সে-পাষম্ডশী সেই। 
(গ) €স্তয়াবট-_!স্তয়াব। 
(ঘ, 'নন্দাস্কর-_নিন্দাকর। 


২৫৬ 


তাঁহা সভার অন্ন-জল-গ্রহণ 'নান্দত। 
বৈফবের অন্ন খাইতে হয় ষে উচিত॥ 
অভাবে কিণ্িত জল মাগিয়া খাইব। 
শান্তাদির অন্ন জল অবশ্য বাজ্জব॥ 
পাদ্মে- 
প্রার্থয়েদ্‌ বৈষবাদন্নং তদভাবে জলং 'পিবেং। 
সঙ্গং বিবজ্জয়েচ্ৈব শান্তাদীনান্তু বৈফবঃ ॥ 
অনযবাদ। বৈফব বৈফবের নিকটেই অন্ন প্রার্থনা 
করিবে । তাহা না পাইলে শুধ্‌ জলপান করিবে, বৈফব 
শান্ত প্রভাতির সঙ্গ পারত্যাগ ক'রিবে। 
ন কার্্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং দ্ববামমেধ্যবং | 
নান্নং লভেত শান্তানাং শৈবাদীনাণ্ঝ বেশমনি ॥ 
জন্ববাদ। _বৈধব শান্ত প্রভৃতির নিকট কিছ প্রার্থনা 
কাঁরবে না. তাহাদের দ্রব্যসমৃহ অমেধা অর্থাং অপাবত 
বলিয়া শান্ত শৈব প্রভৃতির গৃহে অন্ন গ্রহণ কারবে না। 


বিশেষত বৈফবের উচ্ছিন্ট পাদোদক। 
পরম পদার্থ সেই কহিব কি-তক॥ 
তাহার মহিমা কিছু কহা নাহ যায়। 
যাতে চতুৰ্ৰ্্গ মিলে কৃষফভন্তি (ক) হয়॥ 
নারদ-পণ্চরানে_ 
বৈফবে কন্যাদান পরং নির্্বাণহেতুনা। 
পরং নির্্বাণহেতুশ্চ বৈফবোচ্ছিষ্টভোজনম্‌॥ 
অন্হবাদ পৃৰের্ব দুষ্টব্য। 
শ্রীমঙ্ভাগবতে চ_ 
উচ্ছিষ্টলেপাননৃমোদিতো দ্বিজৈঃ ইত্যাঁদ। 
অগস্তাসংহিতায়ামূ 
শ্রীবিফোর্বেফবানাণ্চ পাবনং চরণোদকম-। 
সব্্বতীর্থময়ং পীীত্বা কুর্্যাদাচমনং নাহি॥। 
জনুবাদগ।- প্রীবকর এবং বৈধবগণের পাব ও 


সর্্বতীর্থময় চরশানৃত পান কারিয়া কখনও আচমন | 


কাঁরবে না। 
নীচ উচ্চ (খ) জাতি বাল নাহ 1িবচার্ব। 
জাতি-বৃদ্ধ করিলে নরকে যায় ধৃব॥ 


পাঠান্তর_ (ক) কৃফতান্ত- কৃ রাঁত। 
(খ) নশচ উতজ্চ-নশচোক্তম। 





্রীন্ীতন্তজাল গ্রল্থ 


[ অন্টাদশ মালা 


ইাতহাসসমূচ্চয়ে-_ 
শৃদ্রং বা ভগবন্ভন্তং নিষাদং *বপচং তথা। 
বীক্ষতে জাতিসামান্যাং স যাঁত নরকং প্রুবম ॥ 
অন্বাদ পূর্বে দ্ুষ্টবায। 
বৈষবের পৃজা বিফুসহিত সমান। 
অবশ্য কর্তব্য এই বেদের 'বিধান ॥ 
শ্রীমক্ভাগবতে-__ 
এবং কৃফাত্মনাথেষ্‌ মনৃষ্যেষ্ চ সৌহদম্‌। 
পারচর্যযাণ্টোভয়ন্র মহৎসু নৃষ্‌ সাধৃষ॥। 
জনবাদ। এইরপে শ্রীককই যাঁহাদের আত্মার প্র 
তাঁহাদের সাহত বম্ধত্ব, স্থাবর ও জঙ্গম উভয়ের পরিচর্যা 
বিশেষতঃ মনৃযাগণের মধ্যে ধার্মিকদের, তাহাদের মধ্যে 
মহৎ অর্থাং ভগবদ্ভন্তদের পরিচর্য্যা : শিক্ষা কারবেন :। 
যে জনার গৃহে নাহ বৈষব-সেবন। 
সেই গৃহ হয় তার *মশান সমান ॥ 
পণ্ডিত সমান সেই গাধার সমান । 
কুকুরের তুল্য কৃফ্ণ-বাহম্্মখ জন 
পাদ্মে_ 
যদাগারেহকৃফসেবা কার্ধাসেবা ততৈব চ। 
*মশানতুল্যং তছিপ্রঃ স এব *বপচাধমূঃ] 
তন্মন্দিরং 'চিতাতুলাং তদ্বর্ণনং-খরে।পমম্‌। 
শুনস্তুল্যং তদাস্যং যঃ কার্ফকৃফ্ণবাহম্মখঃ॥ 
জন্বাদ। যে গৃহে শ্রীকফের বা তাহার ভক্কের সেবা 
হয় না তাহা শ্মশানতুল্য। সেই গহস্বামী প্র হইলেও 
চল্ডাল হইতে অধম। যে কফ ও ক্ণ ভন্বের প্রাত বিমৃথ 
তাহার গৃহ চিতা সদৃশ, তাহার বর্ণনা শশ্দ্দভব মত, 
তাহার মুখ কুকুরের মুখের মত। 
বৈফব-সেবন বিনে কৃফভন্ত নহে । 
শ্রীকফ শ্রীমূখে শ্রীঅজ্জনেরে কহে ॥ 
আঁদপুরাণে - 
যে য়ে ভন্তজনাঃ পার্থ ন মে তন্তাশ্চ তে জনাঃ। 
অনুবাদ পূর্ব দুগ্টব্য। 
প্রাতঃকালে করে বৈষবের নাম গান। 
ভাগবতোন্তম (ক) সেই কৃফের সমান ॥ 


ও পন একে 


পাঠাল্তর-_(ক) ভাগবতোন্তম_ভাগবত তুল্য 





৪০ পে লস পপ পাপ শা পি পপ সপ জাপা হই পপ অপ আজ এজ পপ 








অষ্টাদশ মালা ] শ্রী্ীভন্তজাল গ্রল্থ ২৫৭ 
দ্বারকামাহাত্ত্যে_ সর্বজ্ঞ আচার্ষা প্রভু বুঝলেন মনে। 
নিতাং যে প্রাতরুখ্থায় বৈষ্ণবানান্ত; কীর্তনম্‌। এদশা হইল বৈষবোচ্ছিষ্টের গুণে॥ 
কৃৰ্বাস্ত তে ভাগবতাঃ কৃষতুল্যাঃ কলৌ বলে (ক)॥ | কামারকে কহেন প্রত্তু আরে মুর্খ শহন। 
অনুবাদ প্রো দুষ্টব্য। ভূত নহে, কৃষ্ণ প্রেম হৈল বড় গুণ 
বৈষবের উচ্ছন্টের মাহমা অপার। কামার কান্দিয়া কহে তাহে কাষ নাঞ্। 
শুন মহারাজ এক ইতিহাস তার॥ ভাল যাথে হয় প্রভু করহ তাহাই (ক)॥ 
ণকছ্‌ দূর আচার্য প্রভুর গৃহ হৈতে। হাসিয়া কহেন তবে প্রভু কামারেরে। 
একঘর কামার আছয়ে সে গ্রামেতে ॥ ইহার ওষধ তবে কাহ যে তোমারে ॥ 
প্রভুর বাটীতে এক বিড়াল আছয়ে। যাজক ব্রাহ্মণ এক তার ঘরে গিয়া (খ)। 
রোঙা বলি সভে তারে কৌতুকে ডাকয়ে ॥ এক মুম্টি অন্ন আন দেহ খাওয়াইয়া গে)॥ 
প্রভুগৃহে বৈষবের ভোজনের শেষে। ইহা শুনি কামার গলে বস্পঘ জড়াইয়া (ঘ)। 
ীচ্ছম্ট খাইল গিয়া সভার বিশেষে ॥ [সারারাত ধহাসারার 
বিড়াল-স্বভাব যে সভার গৃহে (খ) যায়। অনেক যজমান যার হেন 'বপ্র জানি। 
কামারের গৃহে গেল খাইয়া হেথায় ॥ এক মৃন্ট অন্ন মাগ খাওয়াইলা আন! 
দৈবান্ত তাহার মূখে এক কণা ছিল। খাওয়াইবামার বধ্‌ পূর্বমত হৈল। 
কামারের বধূর অন্নেতে মুখ দিল! হাঁরভন্তি উড় গেল (৩) আপনা 'নান্দিল ॥ 
সেই কণা মূখে হৈতৈে অন্নে রহি গেলা। | অতএব বৈফবোচ্ছিন্টের যে মাঁহমা (5)। 
না জানি অন্রের সহ বধ্‌ তাহা খাইলা!! | এমতি জানিবে যার নাহক উপমা॥ 
থাইতেই মার কষ্ণ-উল্মাদ হইল। যাঁদ কহ এমত যে দোঁখতে না পাই। 
কষ কৃষ্ণ বাল 'গ) উঠি নাচিতে লাগিল॥ তাহা শুন যে হেতু ততক্ষণে ফলে না 
হাস কান্দে নাচে গায় হার হরি বলে। বৈষবেতে অপরাধ যাহার প্রচুর । 
ভূত ঘাড়ে চাপল কামারগ্‌লা বলে॥ তার ফল প্রাপ্ত হৈতে হয় বহু দূর ॥ 
ওঝা আন ঝাড়ায় কেক (ঘ) তুক করে। | বৈষব-অধরামৃত খাইতে খাইতে । 
কান্দয়ে সগোম্ঠী বৃক চাপাড়য়া মরে অপর।* ক্ষয় পায় প্রকাশে পশ্চাতে ॥ 
শ্রীআচার্যা প্রভু সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া । বৈষব নকটে অপরাধ তীঁক্ষীবষে। 
ইতর লোকের মূখে কামার শাাঁনঞা ॥ সর্বনাশ হয়ে নরকেতে বাস শেষে॥ 
কাঁল্দয়া পাঁড়ল গিয়া ধার প্রভুর পায়। শ্রীমদ্ভাগবতে-__ 
রক্ষা কর প্রভু মোর বধৃঁটি মরয়॥ আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ। 
প্রভু কহে কহ তার 'কি ব্যাধ হইল। হাত শ্রেয়াংস সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ | 
কামার বলয়ে ভূত ঘাড়েতে চাঁপিল ॥ অন্বাদ পৃর্যে দুষ্টব্য। 


হাসে কান্দে নাচে গায় হার হার বলে। 
দৃই চক্ষে জল পড়ে ঘর ভেস্যে চলে॥ 


ভি পপ মস সস 


পাঠাল্তব_।ক) বলে ষুগে। 
(খ) যে সভার গৃহে-সকলের ঘয়ে। 
(গ) কফ কৃফ বাঁল- ভ্রীকৃফ বাঁলয়া। 
(ঘ) ঝাড়ায় কতেক- ঝাড়ে আর কত। 


১৭ 








পাঠান্তর_কে) প্রভু করহ তাহাই-তাহে করহ গোসা। 
(খ) যজমানিঞা এক বিপ্র ব্রাহ্মণের ছয়ে। 
(গ) দেহ খাওয়াইয়া-__ খাওয়াও তাহারে। 
(ঘ) শৃনিয়া কামারগণ গলে বল্ঘ 'দয়া। 
(৬ উীড় গেল_-বহু্‌ দয়ে। 
(5) তি যে মাহমা- বৈষ্কবের উচ্ছি'। 
॥ 


২৫৮ ্রীত্রীভন্তমাল প্রস্থ [ অষ্টাদশ মালা 
অপরাধে সাবধান যেই সুধী (ক) হয়। পৃজাকালে ভ্ঞীবন নিজ গর্ব-প্রকাশন। 

আতি শণঘ্র কৃষ্ণ তার প্রেম উপজয়॥ না কারব অদ্ধচন্দ্র-তলক-ধারণ ॥ 

রাজা কহে যজম্বানিঞা ব্রাহ্মণের অন্নে। পাদ ধৌত বিনে নাহি মান্দরে গমন। 

হরিভন্তি নাশ যায় কহ কি কারণে ॥ না কারবে অবৈষণব-পর নিবেদন ॥ 

সাধূ কহে বিপ্র যজমানেরে যাঁজয়া। কাপালিক কিংবা অবৈফব দরশন। 


নানাদেবপ্রসাদ শ্রাদ্ধ-আদ অন্ন লৈয়া॥ 
পাক আদি কার খায় যাথে ভান্ত যায়। 
যে হেতু বৈফবে তাহা কভু নাহি খায়॥ 
সেবা-অপরাধ নামাপরাধ কাহ শুন। 
যেহেতুক সাধন কাঁরলে পুনঃপুন॥ 
প্রেম নাহি জন্মে, কৃষস্ফৃর্ত (খ) নাহ হয়। 
নহে এক কৃফনামে প্রেম উপজয় ॥ 
সেবা-অপরাধ নাম-গ্রহণেতে যায়৷ 
নাম-অপরাধে নরে নরক ভূঙ্জয় ॥ 
তবে যাঁদ বল তার উপায় কি নাঁঞ্জ। 
উপায় আছয়ে কিন্তু আতকৃচ্ছ; তাই ॥ 
একান্ত জিহ্বায় ধার সদা নাম বৈসে। 
কুপা কার অপরাধ ক্ষেমেন তবে সে॥ 
কোঁট কোটি মহাপাপ নামাভাসে যায়। 
অপরাধমান্রে ভাঁষ্বাধাকে গে) জন্মায় ॥ 
সেবা-অপরাধ করি শৃনহ প্রথমে । 
সদা সাবধান ইথে না জন্ময়ে প্রেমে॥ 
সেবা-অপরাধ-_ 


ভাগবত-শাস্তেতে করিয়া অনাদর। 
অন্য অন্য শাস্ত্র শ্রবণাঁদতে (ঘ) আদর ॥ 
ভগবত-বিগ্রহ অগ্রে তাম্বূলচব্্বণ। 
এরশ্ড পন্রেতে পুষ্প রাখিয়া অন্ন ॥ 
আসূর-কালেতে পূজা পাঁঠে তথা ভূমে। 
বাঁসয়া পৃজন নাহি কাঁরবেক ভ্রমে॥ 
স্নানকালে বাম হস্তে স্পর্শ না কাঁরব। 
পর্যাাষিত ষাঁচিত বা পৃষ্পে না পৃজিব॥ 


পাঠীজ্তর--কে) সাবধান যেই সৃধী-বেই সাধ্‌ গাবধান। 
(খ) - কৃফপ্রাপ্তি। 
গে) ভান্তবাধাকে-__ভান্তবাধকে। 
€ঘ) অনা অনা শাম্ত শ্রবপাঁদতে _অনাশাম্ম 
শ্রবণেতে বো শৃনিবারে) করয়ে। 


পক 
সপ পপিরররপপা প্র 


না কারবে পৃজাকালে হবে সাবধান ॥ 
নখাম্বু-জলেতে* স্নান নাহক করাবে। 
ঘম্মণন্ত-দেহেতে তথা পূজা না কারবে॥ 
রাজান্ন-ভক্ষণ, অন্ধকারে হরি-স্পর্শ। 

বিধি বিনে ভোজন পানীয় দান অর্শ ॥ 

বাদ্য বিনে শ্রীমান্দিরদ্বার-উদ্‌্ঘাটন। 
কুকূরদৃস্ট ভক্ষণীয়-সামগ্রী অর্পণ॥ 
পৃজাকালে মৌনভঙ্গ অন্যবাক্য-ব্যয় । 
বিড়মুত্র-ত্যাগণ তংকালশন না জয়ায়॥ 
গন্ধ-মাল্যাদক-দান-পূর্রে ধৃপদান। 
অর্নহ" পুম্পেতে পূজা অদস্তধাবন ॥ 
স্তীসঙ্গ কাঁরয়া দেহ-সংস্কারাদ বিনে । 
রজস্বলা স্ত্রীর স্পর্শ সামগ্রী অচ্চনে॥ 
মৃতকস্পর্শ যে তথা সামগ্রী অদেয়। 

রন্তু নীল মাঁলন অধোৌত পরকাঁয় ॥ 

বস্ম পরিধানে পজ্জাদিক না কারব। 
পৃজারকালে মৃতক-শরীর না হেরিব॥ 
আধক-উদ্বেগ কালে অচ্চনকরণ। 
পুজাকালে নহে অপান-মার্ত-মোচন" (ক) 
কোধ কর্যা (খ) আর শন্শান হৈতে আগমন। 
কুসৃম্ভ পিণ্যাক জহালপাদ (গ) কারয়া ভোজন ॥ 
তৈলাভাঙ্গ' শরীরেতে অচ্চনকরণ। 

হারর স্পর্শ হরির কর্ম্ম পাতক বহন (ঘ)॥ 


পাঠা্তর-(ক) অপান-মারৃত-মোচন--পান মার্ত গ্রহল। 
(খ) কর্যা-কৃত্বা। 
(গ) জবালপাদ- হুক । 
(ঘ) হরিষ্পর্শ হরি কম্্ম পাতক মহান। 
১। খ্ঠীবন- থুথু ফেলা। 
২। নখান্ু-জলেতে__যাহাতে নখ ডুবিয়াছে এমন জলে। 


অন্টাদশ মালা ] 


যানে চট়ি কিংবা পদে পাদুকাসাহত। 
গমন ভগবত-গৃহে না হয় উচিত ॥ 
উৎসব অদর্শন অশ্রণাম তদগ্রত*। 
উচ্ছি্টে বা অশোচে বা বন্দনাদি কৃত।! 
একহস্তে প্রণাম বামে রাখ প্রদাক্ষণ। 
পাদ-প্রসারণ অগ্রে পর্য্যজক-বন্ধন। 
শয়ন ভোজন 'মথ্যাভাষা উচ্চভাষা। 
রোদনাঁদ অগ্রে যুদ্ধ অন্যজল্প মৃষাণ॥ 
নিগ্রহানগ্রহ নরে ক্লুরভাষণ। 
কম্বলাবরণ পর-নিল্দাঁদ-স্তবন 
অশ্লশীলভাষণ অধোবায়়-ীবমোক্ষণ | 
মৃখ্যকাল তোঁজ শস্তে পৃূজাঁদক গৌণ ॥ 
ভোজন-পানাঁদ পর্ণ ওষধসেবন। 
যংকিণ্ আনিবোদতমাল্েতে ভক্ষণ ॥ 
যে কালে যে ফল-মূল-আঁদ-অনর্পণ। 
বাঁনযুক্তাবশিজ্” (ক) ব্যঞ্জনাঁদক প্রদান ॥ 
পশ্চাত কাঁরিয়া বৈসে, অন্যের বন্দন। 
তদগ্রেতে ইহা না কারব কদাচন ॥ 
গুরুর অগ্রেভে শিষ্য মৌনে না থাঁকব। 
কৃষ্ণতত্ত ভান্ততত্ত্ জিজ্ঞাসা করিব॥ 
ণনক্ত যশ. কথন অন্যদেবতানন্দন। 
বাত্রশ অপরাধ এই শাস্তের বচন॥ 
নমাপরাধ__ 
সেবা-অপরাধ হয় নামেতে ভঞ্জন। 
নামাপরাধেতে (খ) ধ্রুব নরকে গমন ॥ 
তবে যাঁদ একান্ত শরণ লয় নামে। 
তবে ক্ষমা হইতে পারে কভু কালক্রমে ॥ 
অপরাধ যথা 


বিষ আর শিবে করে পৃথক ঈশজ্ঞান। 
গৃরুদেবে মানে যথা মনুষাসমান॥ 





পাঠ্রাষ্তর-(ক) বিনিষ্ভ্তাবাশিষ্ট_ আহন্ত্রাবাশহট। 
(খ) নামাপরাধেতে_নাম অপবাধে। 
১। তদশ্তত- তাহার সম্মুখে । 


৩। এল 
৪1 ্ _ খরচ কারিত'র পর অবাঁশজ্ট। 


শ্রীন্রীভন্তদাল গ্রল্থ ২৫৯ 


বেদ-পুরাণাঁদ-শাস্-আগম-নিন্দন। 

নামে অর্থবাদ" আর কুব্যাখ্যা-করণ ॥ 
নামবলে পাপকর্মে করয়ে কে) প্রবৃত্তি। 
নাম ন্যন জ্ঞানে অন্য শুভ কর্মে মাত॥ 
অশ্রদ্ধাল্‌ জনে করে নাম-উপদেশ। 

নামের মাহাত্ শন না করে বিশবাস॥ 
বৈফবের নিন্দা আদ 'িণিত-করণ। 
নামে দশ অপরাধ এই বিবরণ ॥ 

নামে ভগবানে হয় একুই সমান। 

তথাশিহ শশঘ্র নাম করে ফলদান॥ 

এই দশ নাম-অপরাধের কারণ । 

নাম কৃপা কার নাহ দেন প্রেমধন॥ 
অতএব অপরাধে হও সাবধান। 

হাঁরর নামেতে শীঘ্ব লহগা (খ) শরণ 
নাম মন্ত্রে অভেদ জানঞ্া জপ (গ) ভাই।, 
কাঁলকালে বিশেষত আর গাঁত নাঁঞ ॥ 
কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব যে ইত্যাদ কাঁরয়া। 
অনেক প্রমাণ হয় জগত ভরিয়া ॥ 
লালদাসের মাত্র এই এক গাঁতি হয়! 

নাম বিনে আর কিছু নাহিক উপায়। 


পাস 


অথ চৌধষাঁট্র-অঙ্গ ভান্ত। 

গুরুপাদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। 
সদ্ধর্্মাজজ্ভাসা শিক্ষা সংমার্গে গমন ॥। 
কষ্প্রীতে ভোগত্যাগ, কৃফতার্থে বাস। 
দেহরক্ষামান্র ত্যাগ অন্য আভলাষ॥ 
একাদশী ইত. ধান্রী-অশ*বর্থ-সেবন। 
[বপ্র-গো-বৈষব-সেবা অপরাধ-বজ্জন ॥ 
অবৈষবসঙ্গ আর বহৃশিষ্য (ঘ) ত্যাগ । 
বহু শাস্ত-ব্যাখ)া, হাঁন-লাভেতে 'বরাগ॥ 








পাঠাল্তর-_(ক) পাপকর্র্মে করয়ে- পাপকর্্ম করণে । 
(খ) শশঘ্র লহগা-_লও একাস্ত। 
(গ) জ্রানঞ্া ভপ--কাঁরয়া জান। 
(ঘ) বহ্বাশষ্য- বহহসঙ্ষ । 
১। অর্থবাদ-_-আঁতশায়ত উীন্ত বালয়া মনে কয়া যা বলা। 


২৬০ শ্রীশ্ীভন্তমাল গ্রন্থ 


শোক মোহ কোধাঁদর বশ না হইব॥ 
বিফ বৈফব-গুরুনিন্দা না শুনিব। 
গ্রাম্যকথা প্রাণিমান্রে উদ্বেগ না 'দব॥ 
শ্রবণ কীর্তন পূজা স্মরণ বন্দন। 
পরিচর্যা সখ্য দাস্য আত্মনিবেদন॥ 
নৃতা গীত দণ্ডবত নাত অভ্যুরথান। 
অনূত্রজ্যা (ক) ভগবানের গৃহেতে গমন ॥ 
পাঁররুমা স্তবপাঠ জপ-সংকীর্তন। 
ধৃপ মাল্য গন্ধ-আদ প্রসাদসেবন ॥ 
আরান্রক-মহোৎসব শ্রীমার্তদর্শন। 
'প্রয়বস্তুদান, ধ্যান. তদীয়-সেবন॥ 
তদাীয় যে চারি হয়ে শ্রেষ্ত-ভক্ত অঙ্গ। 
তুলসঈসেবন-আদি বৈফব-সেবা-সঙ্গ ॥ 
মথুরামণ্ডলে বাস শ্রীমদ্ভাগবত। 
শ্রবণ কর্তব্য সহ সঙ্তাতীয় সত॥ 


রসামৃতাঁসন্ধোৌ-_ 


শ্রীম্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রাসবৈঃ লহ । 
সজাতীয়াশয়ে স্নিশ্ধে সাধো সঙ্গঃ স্বতো বরে॥ 


অনুবাদ পূর্বে ছল্টবা। 


কৃষার্থে আঁখলচেম্টা, তংকৃপাবলোকন। 
জল্মযাত্রামহোংসব একাম্তশরণ ॥ 
কার্তিকেয়ব্রত দঢ়নিয়ম কর্তব্য 

ষতেক কাঁহল সারাংসার হয় সর্ধ্ব!: 
তার মধ্যে বিশেষ মাঁহমা পাঁচি অঙ্গে । 
কৃষপ্রেম জন্মে যার আঁতি-অজ্পসঙ্গে ! 
সাধুসঙ্গ, শ্রীল ভাগবত-আস্বাদন। 
মথু্রামণ্ডলে বাস, নাম-সংকীর্তনি॥ 
ল্লীমৃর্ত সেবন শ্রদ্ধা-পিরীত-পূর্্বক। 
পণ্চসহ চতুঃযঁষ্ট ন্িলোক্য-তারক ॥ 
চৌধাঁট্র অঙ্গের মধো নব অঙ্গ শ্রেচ্ঠ। 
নব-অঙ্গ আস্বাদন আঁধক স্বামষ্ট ॥ 


সাঠাজ্তর-_(ক) অন্ত্তজ্যা- অনৃত্রজে 1 


[ অন্টাদশ মালা 


যথা- 


"শ্রবণং কণর্তনং বিষ্কোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌। 
অচ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মানবেদনমূ ॥ 
ইতি পুংসার্পতা বিষৌ ভীন্তশ্চেন্রবলক্ষণা। 
'ক্রয়েত ভগবতাদ্ধা তল্মন্যেহধীতমৃন্তমম্‌ ॥” 


অন্বাদ । -শ্রীবঞুর নাম-গুণ-লীলা তর শ্রবণ, 


| কশস্তন, স্মরণ, তাহার চরণ-সেবা ও পূজা, বন্দনা, 


তাঁহার দাসা ও সখা, তাহাতে আত্মসমর্পণ--এই নবলক্ষণ 
যুঝ্ত ভান্ত যাঁদ কোন পুরুষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানে 
অর্পণ করেন. তবে তাহাকেই উত্তম অধায়ন বলিয়া মনে 
কার। (প্রহ্াদের উক্তি )। 


শ্রবণ কীর্তন পূজন স্মরণ বজ্দন। 


1৬৭৮ জপুদিখুদপৃ 
 শ্রীকষে শরণ লও পরম যুগাঁত॥ 
৷ কৃ বিনে গতি না এ তিন জগতে। 
বেদ বাঁধ সব্ঘশাস্ত সাধুর সম্মতে ! 


শীধরস্বামপাদানামৃ্‌- 


পক্তু তাপৈঃ প্রপতভ্তু পর্্বতা- 


দটভ্তু তীর্ধানি পঠস্তু চাগমান। 


যজভ্তু যাগোর্ববদস্তু বাঁদাভি- 


হরং বিনা নৈব মতং তরাস্ত 


অনুবাদ ।--তপসা করিয়া নানা তাপে নিজেদের 
তাঁপতই করুক, পর্রতি হইতে পাঁততই হউক, তীর্থ 
০ দুমণ্ই করক, আগম ব। £ দা ৭ শাত পাঠই করত্ক, 


| নানা ফক্জ্ঞর তন্ঠানই করুক, নানা মতবাদ লইয়া তক 


| 
| 
। 


দবতকইি করুক, ভ্রীহারিকে লাদ দিয়া কেহ মতা আতিকম 
কাঁরতত পরবে না। 


| নানা সাদ্ধ খদ্ধযাদ (ক) তাবত চমৎকার । 
ূ কফপ্রেমগন্ধ না হদয়ে পৈশে (খ) যার॥ 


মহাজলস্য-_ 
| ধদ্ধা (সাদ্ধিব্জাবজয়িতা সত্যধন্্মা সমাধি- 


ব্রক্মানন্দো গুরুরাপ চমং 
যাব প্রেমণাং মধ্ারপৃবশশীকার-সিদ্ষোষধশনাং 
গন্ধোহপ্যস্তঃকরণসরণণপাল্থতাং ন প্রয়াতি॥ 


কারয়ত্যেব তাবৎ । 


পাঠান্তর--(ক) সিদ্ধ গুদ্ধ্যাঁদ-_সক্ক বিদা্গ। 


(থ) পৈশে-বৈসে। 


অম্টাদশ মালা ] 


অন্বাদ ।-_আঁণমা প্রভাতি অন্টারসাদ্ধি লাভ কাঁরয়া 
সমদদ্ধ বা বিজাঁয় ভাব, ব্রক্গানল্দ প্রদায়ক সতাধরম্ম-বিশিষ্ট 
সমাধ. সেই সমাঁপধর ফলস্বরপ ব্রঙ্গানল্দ- সেই পর্ষীস্তই 
চমংকারিত্ব জল্মাইতে পাছুর, যে পর্যন্ত মধৃরপু 
শ্রীকফের বশীকরণের সিদ্ধৌযধিস্বর্প শান্ত, দাসা প্রভাতি 


প্রেমের গন্ধলেশও অন্তঃকরণ পথের পাঁথকত্ব প্রাপ্ত না| এবং গৃণময়ী। 


হয়। (পাঁথক না হয)। 


গুণের সাগর হরি রূপের অবাঁধ। 

ললা-রসময় প্রেমানন্দ-রসাঁনাধ ॥ 

তাহারে না ভাঁজ আর কাহারে ভ 

কাহারে ভাঁজয়া আর কি ধন পাইবে। 

প্রেমরত্র-ধন রাখ হৃদয়ে ভব্রিয়া। 

কাহারে ভজিবে আর কি ধন লাগয়া॥ 

এ হেন রতন ধন তাহা ভেয়াগয়া। 

কাহারে ভজিবে আর কি ধন লাগিয়া ॥ 

ভজ ভজ কিশোর-কিশোরী সুখময় (ক)। 

ইহার আধক ধন আর কি আছয় (খ)॥ 

প্রেমের স্পটে ভব রাখহ দোঁহায়। 

ইহার আধক আর কি ধন আছয় ॥ 

দেহ গেহ জীবনের আশা তেয়াশিয়া। 

প্রাণ কর পণ সেই ধনের লাগিয়া ॥ 

দয়াল শ্রীকৃষ্ণ একবার যেই কহে। 

'প্রপন্োহীস্ম' তব কালমনবাক্য সহে (গ)! 

তারে কৃষ্ণ নাহ তেজে প্রাতজ্ঞা কাঁরল। 

বড়ই ভরসা নিজ ভভ্তগণে 'দিল॥ 
শ্রীরামায়ণে_ 


সকৃদেব প্রপশ্নো যস্তবাস্মরীতি (ঘ) চ যাচতে। 
অভয়ং সব্বদা তস্মৈ (উ) দদামোতদ ব্রতং মম 


জন্বাঙ্গ।_.আমার ব্রতই হইল এই যে-যে আমার 
শরণ লইয়া একবার মাও “আম তোমারই" এই বাঁলয়া 
প্রার্থনা জ্রানায় আমি সর্বদা তাতাকে অভয় দান কারিয়া | 
থাঁক। 


পাঠাল্তব-_-(ক) 
(খ) 
(গ) 
(থ) 
(গ€) 


শ্রী্ীভন্তঘাল প্রস্থ 


হ৬৯ 





শ্রীগীতায়াম-__ 
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরাস্ত তে॥ 
অনুবাদ ।-- আমার এই মায়া দৈবী অর্থাৎ অলোৌকিকশ 
ইহাকে সহজে আতকুম করা যায় না। 
যাহারা আমার শরণ গ্রহণ করে তাহারাই এই মায়া উত্তীর্ণ 
হইতে পালর। 
দুল্র্ঘ্য দুরূহ মায়া দুজ্কর-তরণ | 
হারর আশ্রয় মালে করয়ে লঞ্ঘন ॥ 
এমন দয়াল 'ন্লিজগতে নাহ্‌ আন। 
পৃতনারে দিলা যেই মাতৃগাঁতি-দান ॥ 
শ্রীমদভাগবতে-_ 


লেভে ং ধা চিতাং তোলা 
কং বা নি শগারণং ব্রজেম। 


অলধৰাদ । -অহো, অসাধহা পি. ৩০ যাহাকে বধ 


করাইয়াছিল. এবং থাপ মাতার (বা ধাতশর) যোগ্য 


দয়ালল শরণ লইব 2 
তাহাতে যে দেখহ বড়ই চমতকার। 


রাকা রা করে কার 


যেই ভগ সেই পায় চণ্ডাল 'কি বনে । 
সব্র্বে অ'বণকারা হয় কৃষের ভজনে (ক)॥ 


শ্রীমদ্ভাগবতে-_ 





আভনরকঙ্কা যবনাঃ শকাদয়ঃ (খ)। 
যেহন্যে 5 পাপা বদপাশ্রয়াশ্রয়া 

শধ্যাম্ত তস্মৈ প্রভাবফবে নমঃ॥ 

অনববাদ ।_কিরাত, হৃণ, অন্ধ্র পৃজিন্দ, পৃক্কস, 
আভশর. কঙক, যন ও শক প্রভাতি এবং অন্যান্য পাপজাতি 
বা পাপী যাঁহাব আশ্রত বান্তাদগকে আশ্রয় কারয়া শৃদ্ধ 
হয়, সেই মহাপ্রভাবশালশ ভগবানকে নমস্কার। 


পাঠক্তব-_(ক) কৃফের ভজনে-_ জ্রীকফভজনে । 
(খ) শকাদয়ঃ__খশাদয়ঃ। 


২৬২ স্ীঙ্্ীভত্তদাল গ্রল্থ [ অষ্টাদশ মালা 
নীরব হইয়া রাজা শুনিতে শুনিতে । পাদ্মে-_ 

নয়ানে গলয়ে ধারা চমাকত চিতে ॥ কলো খল. ভবিষ্যান্ত চত্বারঃ সম্প্রদায়নঃ। 

গদগদ ভাবে (ক) বৈষফবের পদ (খ) ধাঁর। সম্প্রদায়াবহীনা যে মল্ত্াস্তে নিম্ফলা মতাঃ॥ 
লোটাইয়া কান্দে (গ) রাজা ফকাঁর ফৃকরি॥ অনুবাদ পর্ে দ্রষ্টব্য। 
টি এসে ভান্ত-আধকারী নহে সম্প্রদায়ী 'বনে। 

দোহে গলা কান্দে সঙার সঙার॥ 

নীলা সম্প্রদায় বনে যত দেখহ ভুবনে ॥ 


করযষোড়ে (ঘ) করে স্তুতি গদগদ ভাবে ॥ 
বুঝলাম আমার উদ্ধার হেতু হার। 
তোমা পাঠাইলা ভব-সাগরের তার ॥ 
আমি মৃূঢ় না বৃঝিয়া কারনু উপেক্ষা । 
তুমি দয়াময় না ছাঁড়য়া কৈলে রক্ষা॥৷ 
সাধুর স্বভাব হয় দয়ালু হৃদয় । 
দীনহশীন জন প্রাতি সদাই সদয় | 
অপুন্ঞধ যত সব ক্ষেম মহাশয় । 

এবে মোর গাতি তার করহ উপায় ॥ 
শ্রীকফচরণ মু আশ্রয় কারব। 
একান্ত করিনু পণ এবে না ভূলিব॥ 
বৈফব কহেন তব পরম উপায়। 

কাঁহ তবে শৃন যাথে সব্বাসদ্ধি হয়॥ 
তাঁসভার পাদাশ্রয় পরম কল্যাণ]! 
সং-সম্প্রদা নিতাঁসদ্ধ তেহো সব হন। 
আঁবর্ভাব মাত লোক-নিস্তার-কারণ (১)! 
শ্রীচৈতনোর নিতাপাঁরষদ 'ঞ্হো সব। 
আশ্রয় করিলে সব হবে অনুভব ॥ 
গুরৃপদ আশ্রয় কর্তব্য সম্প্রদায় । 
সম্প্রদা-বিহশন দীক্ষা 'নিম্ফলতা হয় ॥ 
শ্রীমাধ্যী রুদ্র সনক চার হন ব্যহ। 
বৈফব-সম্প্রদা কফ নজ্ঠ-ভান্তবহ ॥ 


পাঠাহতরে- (ক) ভাবে চিাত। 
(খা) পাদ_ পায় । 
(শা) কালন্দে-কাহে। 
(ঘ) করযোড়ে-কবযাঁড়। 
(8) লোক 'নগ্তবেকারণ- লোকে নিস্তার কালণ। 


কষ্ণানষ্ঞ কেহো নহে ব্যভিচারী হয়। 

কম্মজ্ঞান বিনে ভক্তি মর্ম না বুঝয়॥ 

অনা-উপাসক-স্থানে কৃষ্ণদীক্ষা করে। 

পর্যায় হয় সেই সংসার না তরে॥ 

পাদ্মে তথা নারদপণ্রানে হরিভান্তীবিলাসোম্তঃ 

অবৈষ্ণবাপাঁদাজ্টেন মল্মেণ নিরয়ং ব্রজেং ইতাদ। 
অনুবাদ ও সম্পর্শশেলাক পতন দুষ্টব্য । 


সম্প্রদা সব্বর পূর্বাপর যে প্রাসদ্ধ। 
যোগে জ্ঞানে ভাক্তমার্গে সাধ্শাচ্ছে সিদ্ধ | 
শৃতি-প্রবর্তকি ভাগবত-প্রবন্তকি। 
যাঁতিপ্রবর্তক হাঁরিভান্তব সাধক ॥ 

ইতাদি কারয়া সব্বমতের সম্প্ুদা। 
সব্বরি প্রকট হয় স্বস্বাসাদ্ধপ্রদা!: 
শীধরাগোসবামী (ক) ভাগবতের টীকায়। 
সম্প্রদায়অনুরেধ কারয়া লিখয়। 
সম্প্রদয়ে রক্ষা হেতু আচার্যোর প্রাতি। 
স্থানে স্থানে হয়ে শিষয-করণের বাঁধ ॥ 
শীমান মধরাচার্যা স্বামি ভাষ্য স্থান সথাদেন। 
সম্প্রদায় অনুলোধ করিয়া বাখানে 
অন্যপকর কা কথা তয় (4) ব্রাঙ্মণ ভোজন। 
সম্প্রদায়ী এবপ্রু কবাইব যে হলধান 
অতএব যার যেই নিজ সম্প্রদায় । 

দশক্ষা আদ কলিব শ্রতিন বিধি হয 





৬ পর ৮-- পা সস... পা সস ৮ জপ সপ শস্পিশা |" আা্্ 


পাঠাকতন 'ক। ভীধরাসবামনি আপুর সবামসি। 
(খু) ্রনাপিপল সা কথা ভ্রশাপর কেরা কথ । 
১। শ্রীম্ভাগবতর প্রথমসক দর প্রথম খলাকিল টখলা 
উপক্রমণকাস্বর্প জীধল সল্রামঈি [লিথিযতছন, 
সম্প্রকাষান্চনোরেন পোৌম্বণিপরযানসারাতঃ | 
হী পাস তডালাধাদশী পাকষং প্রলনালিত ॥ 


অন্টাদশ মালা ] 


ব্যত্যয় হইলে সেই কাষে না কুলায়। 
পারশ্রমমান্র হতে বিপরীত (ক) হয়॥ 
মহারাজ জয়াসংহ শ্রীবন্দাবনে । 

ঠাকুর 'ছিনাইয়া লৈলা অসম্প্রদায়-স্থানে ॥ 
এ সকল বিবরণ 'বিশেষ বিস্তার । 
মনেতে আগ্রহ যাঁদ হয় জানবার ॥ 
জয়াসংহ রাজার সংগ্রহ-গ্রল্থশূর। 
জয়াসংহ নাম গ্রল্থ আতি সমধূর॥ 
প্রাচীন আর গ্রন্থ ভাস্তাসদ্ধান্তদশীপিকা। 
দোখলে সন্দেহ যাবে অস্তর-করকা (খ) | 
বৈষবের উপদেশ পাইয়া ব্াজন। 

আশ্রয় কারলা শ্রীমান্‌ আচার্যা-সন্ভান ] 
রাধাকুফ-মল্মরতর পাইয়া রাজ্ঞার । 

মন ডুবি গেল হৈল ভান্তি চমৎকার | 

যে চরণস্পর্শ হৈল তাহে কি আশ্চর্য্য। 
কত কত মূঢ় শানে হল মুনিবর্যা| 
আঅঁচিরাতে হৈল রাক্তা মহাভাগবত। 
গোঁবল্দ-বিগ্রহ সেবা কৈল নিজমাথ! 
একৃতক যে বাজকর্্ম ভথাচ যে মাতি। 


এক তিল শ্রীচরুণ নাহক বিরাত! ৃ 
যথা - | 

| 

"ধশীরো মুহাতি মুক্ন্দনাবষ্টচেতাঃ ।গ) ৰ 


পৃঙখানৃপুঙ্থথ- বিষষেক্ষণ তৎপরোহপি। 
সঙ্গগত বাদালয় তালবশংগতাি 
মৌিস্থকৃম্ভপাঁবরক্ষণধীর্ণ উর 1” 

. হ। নর্রকশ যেমন গীত, বাদা, লয় ও তালের 
লাশে থাকিয়া মস্তক অবস্থিত কলসণর রক্ষায় 'নঙ্জের 
ধশ অর্থাৎ ক.দ্ধিকে নিযৃক লাখ পসইরপি শ্রীমুকুন্দের 





রী চপ ৮ পপ পট পপর রা 


পঠাচব-(ক) হাতে 78 ৮ | 
(খু. অন্তব-করকা--অস্তর কারিকা 
(পা) প্রো ন মণ্ডেতি নর রব 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


৬ 


প্রতি নিবিষ্টমনা ধর ব্যান্তও পুগ্থানৃপৃঞ্খর্পে বিষয়ের 
পর্যাবেক্ষণে তৎপর থাকিয়াও কখনও মোহগ্রস্ত হন না। 
যে দেশে পাণ্ডত বিপ্র অবৈষব হন। 
রাজা অবৈষ্ণকব আর অনর্থ কারণ ॥ 
সে দেশ পাষন্ড হয় দানব-সমান। 
কৃষভান্ত নাহি হয় যাহাতে কল্যাণ ॥ 
যে দেশে বৈষ্ণব রাজা প্রজার সৌভাগ্য । 
নতুবা পাষণ্ডী হয় পাইয়া কুমার্গ॥ 
তথাচ পাদ্মে-_ 

যদ্রাজয ন নৃপঃ কার্ষো বিদ্বান বিপ্রস্ততৈব চ। 
তত্র পাষাণ্ডিনো লোকা ভবাস্ত নাত সংশয়ঃ ॥ 
যদ্দেশে বৈষবো রাজা শাস্ত্ণ্ট ভূসরস্তথা । 
স দেশঃ পরমশলাঘ্যঃ জনাশ্চ সুখিনঃ সদা ॥+ 

অনুবাদ।-যে দেশের রাজা এবং বিদ্বান ব্রাহ্মণ 
কুষ্ণভন্তু নহে সেই দেশের লোকেরা পাষন্ডী (অর্থাৎ 


পাপাচারী হয়), এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই । যে দেশের 
রাস্তা বৈষব. শাস্ত বিফুর ভান্তর অনুকূল এবং ত্াহ্মণও 


সেইর্প সুসই দেশ অতাঁব শলাঘ্য এবং 'প্রজারা সর্বদাই 
সখন। 

কাথোক দবস পরে বৃন্দাবনে গেলা। 
সব্ববৈষ্ণবের সেবা সম্মান কারলা॥ 
জয়পুরে গোঁবন্দের পোষাক যে 'দিলা। 
রাজ্তা তাহা দেখিয়া অনেক প্রশংঁসলা॥ 
' অদ্যাঁপ চীবৃল্দাবনে যশ অতিশয় । 
ঘোষয়ে সকল লোক বালবৃদ্ধচয় ॥ 

পরে ১জভূম দয়া করিলেন তাঁরে। 
সফল হইল শুভ (ক) আশা-তরুবরে ॥ 
তাঁহার চরণযুগে কার এই আশ। 
লালদাস কহে যেন না হয় নৈরাশ॥ 


পঠলব (ক) ৩ শুভ শবদ্বী | 

+ “প্য দেশে পণ্ডিত বিপ্র... সৃখিনঃ সদা ।" 

এই অংশট..: বটতলার গ্রল্থ হইতে গৃহীত। অপপাঠহ্ত্ত 
শেলাক দুইটির যথা সম্ভব সংস্কার করা হইয়াছে । 


ইতি শ্রীভন্কমালে রাজা রবান্দ্র নারায়ণ রায়সা চারন্র-বর্ণনং নাম অন্টাদশ-মালা॥ ১৮ ॥ 


ভুউনম্বিস্ণ শ্যাভলা 


জয় শ্রীচৈতনা হার জয় 'নত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গোৌরভস্তবল্দ | 
জয় রৃপ-সনাতন ভট্র-রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপাল-ভট্র দাস রঘুৃনাথ ॥ 





চরিত্র জ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর 
বৃুধূরি নিবাস (ক) রামচন্দ্র কবিরাজ । 
শাস্মজ্ঞে (খ) প্রশংসনীয় পাণ্ডত-সমাঝ | 
শ্রীআচার্ধা প্রভু নিজ গৃহের সম্মৃখে। 
দুই চারি ভন্ত সহ কৃফকথা-সুখে ॥ 
বৃক্ষতলাতে বাঁস আছেন ঠাকুর। 
বিভা কাঁর রামচন্দ্র বান নিজ পৃর॥ 
প্রভুর সম্মৃখ দিয়া চলিয়া যাইতে। 
শিবিকা রাখল সেই বৃক্ষের তলাতে॥ 
বহু লোকজন নানা বাদ্যকর যত। 
বশ্রাম করিতে বৈসে সকল-সাহত॥ 
রামচন্দ্র কবিরাষ্ত গউরবরণ । 
সদশ্য সৌন্দর্য্য যথা 'জিনিঞা মদন 
প্রভুর নিকট হয়ে শিবিকায়ে বাস (গ)। 
প্রভু হোর নিজগণে কহে হাঁসি হাঁস! 
এই যে পুরুষ হেনে সোন্দর্যয যে হয়। 
কৃফদাস হয় বাদ তবে (ঘ) সে শোভয় ॥ 
পুন কিছু খেদ-উীন্ত কহেন ঠাকুর । 
হাহা কি আশ্চর্য এই ভব মায়াপুর ॥ 
বে স্ত্রীর সঙ্গ হয়ে নরক-দুয়ার। 
সেই স্তীর লাগ লোক করে হাহাকার ॥ 
মহামহোৎসব কার মঙ্গল আচরে। 
শুদ্ধ অমঙ্গলে মঙ্গলাচরণ করে (৬) ॥ 


পাঠানল্তর- (ক) [নবাস- নিবাসশ। 
(খ) শাশ্যজ্ে শাস্মজ। 
গে) প্রভুর যে নিকটস্থ 'শাবকাতে বাঁসি। 
পঘব)ট তবে ভবে। 
(5) শুদ্ধ যেই অমন্রলে মঙ্গল বিচার়ে। 


স্তী-সঙ্গে মহামত্ত আসন্ত হইয়া। 

সংসারে ভ্রমিয়া বূলে কৃষ্ণ না ভজিয়া (ক)॥ 
একেলা আছিল পুন দুই জন হৈল। 
সন্তান জাল্ময়া কমে বাড়তে লাগল ॥ 
ভরণ পোষণ হেতু নানা ব্যবসায় 

নানা দুঃখে ফিরিয়া তাহাতে কাল যায় ॥ 
সুখের লাঁগয়া ফিরে দুঃখে কাল যায়। 
কভু অপমান কভু রাজদণ্ড হয় 
ধনপ্লাভে নানা পাপ সন্যয় কারয়া। 

ংসার দ্রময়ে আর নরক ভুঙ্গয়া ॥+ 

এই দেখ 'বভাহের এতেক উত্সাহ । 
অর্থবায় করি নে মায়ার কলহ ॥ 

লাগিল মায়ার ফাঁস তাহা না ভাবিয়া (খ)। 
মঙ্গলাচরণ করে কৌতুক কারয়া॥ 
অমঙ্গলে শুভ জ্ঞান সদাই করিয়া । 
উৎসাহ ।'গ) করয়ে জীব কৃতার্থ মানিঞা 
কন্যা-সম্প্রদানকালে বরণ-অক্ষুরী । 
অঙ্গুলিতে পরাইয়া দেয় কর ধার॥ 
অঙ্গুরী সে নহে মায়া-অধিকার ছাঁড়। 
যায় পাছে দিল তার হাথে হাথকাঁড়॥ 
বর-কন্যা করে দোঁহে মালা যে বদল। 
মাল্য সেই নহে গলে দিল দঢ় জেল ॥ 
শৃভদৃদ্টি করে কারি বস্ত্র আবরণ। 

শৃভ নহে সেই হয়ে পিশাচ ঈক্ষণ (ঘ)॥। 
হস্তে হস্ত সঁপে সেই মায়া-আঁধকারি। 
রাক্ষসশ মহাসিল দিল নিজ অনুচরাী॥ 


পাঠাচ্তর- (ক) কফ না ভাঁজয়া বুলে সংসার জামিয়া । 
(ধ) গালে ফাঁসি দিলি মাযা তাহা না হৃঝিয়া। 
(গ) উৎসাহ-উৎসব। 
ঘ) ঈন্ষপ-_সেইক্ষণ। 
বটতলার সংস্করণে-_ সখের লাশিয়া...বায়)। এই 
রা নাই। কিন্তু এখানে আতারন্ত এক পতন আছে_কততু 
কফ নাহ ভজে মায়ার লাগিয়া । 


উনাঁবংশ মালা] 





৯৫ এসি পা স্পিন ও সি পি 





মায়া নিজ আঁধকার করিয়া জীবেরে। 
নানা বাদ্যোদ্যম কার মঙ্গল আচরে | 
[শাবকায় বাঁস রামচন্দ্র সব শানি। 
ঘণায় ধংকার করে আপনা আপাঁন॥ 
পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বিবেক জাঁল্মল। 
ঘরে গেলা কিন্ডু মনে উৎসাহ না হৈল।। 
দুই তিন দিন পরে কারে না কাহয়া। 
প্রভুর নিকটে গেলা মনে বিচাঁরিয়া।! 
কান্দিয়া শ্রীআচার্য্য যে প্রভুর চরণে । 
পাঁড়য়া কহেন কিছ কাতর-বচনে ॥ 
প্রভু মারে কুপা কর লইনু শরণ। 
[বিষয় কুসঙ্ষে মোর জড়িত জ্রীবন |! 
অধম দুর্গত মো দুঃশীল পাপাচাল। 
আমারে করহ পয়া ঘৃষুক সংসার) 
এতেক কাকু'তি তবে শান দয়াময় । 
দয়া উপাঁজল কুল লইল জদয়! 

প্রভু কহে চিন্তা নাঁঞ কু কপাময়। 
অবশ্য কাঁরব দয়া নাহক সংশয়।' 
তবে প্রভু তার সহ আলাপ কাঁরতে। 
পাণ্ডত শ্রীরামচন্ছ বু'ঝলুলন চিতে ॥ 
শাস্তীয় বিচার প্রভু অনেক করিলা। 
রামচল্দ্র তাহাতে সংপ্রাতিপন হৈলা। 
তুষ্ট হৈয়া প্রভূ মানে করিলা বিচার । 
যোগাপাল বটে ভাক্কশস্ত পঢ়াবার ॥ 
এতেক ভাবিয়া প্রভু প্রস হইয়া । 
রাধাকুফণ মন্ল দিলা শক্তি সণ্টারয়া ॥ 
তংক্ষণ'ত প্রেমানন্দে ভাসি মহাশয় | 
ভাগবতশ্রেষ্চ হৈল মহান আশয় | 
প্রভু অত প্রাত কৈলা নিজ আত্মা তুল্য। 
রামচন্দ্র জানে যেন রতন অমূলা ॥ 
গুর্ভক্ক এমন জগতে নাহ কোথা। 
পরম আশ্চর্য তার শুন এক কথা] 
একদিন প্রভু রাহে কৃষকথা-রঙ্গে । 
আঁঙ্গনায় 'ফারিতেছেন রামচন্দ্র সঙ্গে ॥ 
এক যে খড়ের বড় আছে আক্গনায়। 
প্রভু কহে রামচন্দ্র সর্প বৃঝি হয়॥ 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রষ্থ ২৬৫ 


পাশ পািিসিতাশি পি শর এ সর ৯ 


টি ০ 


খড় বড় বলি রামচন্দ্র তা জানেন। 
প্রভুর আজ্জ্রায় তাহা সর্পই দেখেন 
কহে বটে বটে প্রভু বড় সর্প হয়। 

পুন প্রভূ কহে নাহ খড় বড় হয়॥ 
সর্প ঘুঁচি পুন রামচন্দ্র দেখে বড়। 
অজ্জন যেমন পাঁক্ষ-চক্ষে মারে শর॥ 
আর এক কহ শুন অপূর্ব কথনে। 
শ্রীরাধার কুণ্ডল খপুঁজ দিলেন যেমনে॥ 
একাঁদন প্রভু বৈসেন স্মরণ মননে । 
দেখে জলকোলি কৃষ্ণ করে গোপশসনে ॥ 
আপানহ নিত্য নিজ গোপীদেহে মোল। 
আনন্দে দেখয়ে রাধাকৃফ-জলকোঁল ॥ 
হেনকালে শ্রীমতঈর কর্ণের কুন্ডল। 
আর ফু হো লাই 





আর আর সখীঁগণে খসৃঁজয়া না পাইলা। 

 প্রস্ু তবে খপাজবারে যমুনা নাম্বিলা॥ (ক) 
খুজতে খদাজতে হেথা সস্তরান্র গেলা । 
বাহ্য নাহি একাসনে বাঁসয়া রাহলা॥ 
শ্রীমতী-শৌরাঙ্গ-প্রিয়া ঠাকুরাণী আঁদ। 
কাঁল্দয়া আকুল চক্ষে (খ) বহে জল নদ! 

 ভন্তবল্দ শতেক বাঁরহাম্বীর রাজন। 

| ব্যস্ত সমস্ত সভে করয়ে ক্রন্দন 

(184৮45844৮৮ 

। সভে কন প্রভু বাঁঝ লীলা সম্বারিলা॥ 

৷ কান্দিয়া কহেন ঠাকুরাণী সভা-স্থানে। 

| প্রভুর অন্তর রামচন্দ্র ভাল জানে॥ 

| আত প্রিয়তম রামচন্দ্র কবিরাজ । 

( শীঘ্র তাঁহাকে ডাক নাহ কর ব্যাজ। 

। এইকালে রামচন্দ্র আসি উপনীত 
তাঁহারে দেখিয়া সভে হৈলা হরাঁষত॥ 
তে*হো কহে বাস্ত সভে হেতু কি ইহার। 
সভে কহে প্রভুর আদাস্ত ব্যবহার ॥ 


প্ঠটান্তব- (ক) খশুজিবারে ষমূনা নাম্ষিলা- যমুনায় খাজে 
লাশিলা। 


খ) চক্ষে বক্ষে । 


৬ 


রামচন্দ্র অষ্টাঙ্গ করিয়া প্রভু 
আকিব 
প্রভুর নিকটে বস্র-আবৃত হইয়া। 
ধ্যানস্থ হইলা বাঁস সমাধি করিয়া ॥ 
দেখেন যে প্রভু তবে যমৃনার জলে । 
শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল খুজি বূলে॥ 
আপনিহ নিজ সিদ্ধ দেহ আরোপিয়া। 
প্রভু-সখীর্পা-সঙ্গে বেড়ান খসুঁজয়া ॥ 
থজিতে খদুজিতে এক পদ্মপত্র তলে। 
পাইলেন সেই কৃষ্ণাপ্রয় যে (ক) কুণ্ডলে॥ 
দুই সখা কোলাকুলি পাইয়া আনন্দে। 
পরাইলা গিয়া শ্রীমতীর গণ্ডচন্দ্রে॥ 
প্রসন্ন হইয়া প্যারী তাম্বুল-চর্ষ্বিত। 
দোহা-হস্তে দিলেন হইয়া আনান্দত ॥ 
চব্রিত তাম্বূল সেই দোহে হস্তে ধার। 
এ দেহেতে স্ফৃর্তি হৈল চমতকারকারণী ॥ 
বাহ্য হৈল দোহাকার তাম্বুল-সাহত। 
চারাদগে ভন্তবৃন্দ দেখি চম়াকত॥ : 
তাম্বূলের সৌরভেতে আমোদ কঁরিল। 
সকলেই প্রেমানন্দ মূচ্ছিতি হইল] 
তাম্বূল বাঁটয়া সভাকারে প্রভূ দিল। 
প্রসাদ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইল ॥ 
ভ্রিজগতে পরম দূল্লপভি ষে অমৃত। 

যে অমৃত লাগ ব্রঙ্মা আঁদ ধরে ব্রত 
শ্রীআচার্ধা প্রভু শুভ চরণ আশ্রয় । 
অনায়াসে হৈল সভাকার শৃভোদয় ॥ 
অতএব শ্রীল রামচন্দ্র কাবরাজ। 
আচার্ধা-প্রভূর প্রিয় ভন্তরাজ রাজ॥ 
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুরের ডীন্ত। 
অপূর্ব শুনহ এক সাসিদ্ধান্ত যাল্তা। 
রামচন্দ্র কাবরাজ গঙ্গাস্নানে যান। 
স্নান পূজা করিয়া চালয়া আইসেন। 
একন্ল (খ) ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডিত সেই গঙ্গাঘাটে। 
স্নান কার শিবপূজা করে বাঁস তটে॥ 


পাঠাল্তর_-(ক) কৃফাঁপ্রয় যে- কৃফাপ্রয়ার । 


(খ) একর- এত যে। 





শরীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ 
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[উনাবংশ মালা 


৯৪ ০৬ ০৬ পহারারিটহটি হি 


পূজা কর শিবপূজা নাহ কর কেনে॥ 
কাঁবরাজ কহেন শ্রীকফ বিনে আর। 
কাহারে না পৃঁজ এই হয়ে সদাচার॥ 
অনন্যভাগেতে (ক কৃফ ভঁজতে উচিত। 
গীতা ভাগবতে ইহা আছয়ে 'বাঁদত ॥ 
তথাচ ব্রাহ্মণগণ মর্ধ্ম না বুঝিয়া। 
রুূম্টভাবে কহে পুন হাথ চালাইয়া॥ 
তোমার যে কৃষ্ণ শিব-আরাধনা করে। 
£শব-আরাধনা নাহি কার সেব কারে॥ 
মহাতমস্বভাব ব্রা্গণগণে হোরি। 
কাবরাজ কহে কিছ যোড়হাথ কাঁর॥ 
মহাশয় শুন কিছ নিবেদন করি। 
আমি মূর্খ শাস্ত কিছু বিচারিতে নার] 
স্বাভাঁবক এক ক্রম দোখি বিচারনু। 
উপাস্ শ্রীকষ জানি শরণ লইনু॥ 
এতৈক কাঁহয়া চারি শ্লোক পাঠ কৈলা। 
রাহ্মণগণেরা শুনি মউন রাহলা॥ 


শ্লোকঃ 


শিবো ভবতু বৈষবঃ কিমজিতোহা পি শৈবঃ স্বয়ং 
| তথা সমতয়াস্তু বা (খ) বাধহরাদিমৃক্তিলিয়ম | 
| বিলোক্য ভববেধসোঃ 'কিমাঁপ ভন্তবর্গক্রমং 
মি শরসা হি তৌ বয়মৃপেন্দ্রদাস্যংশ্রতাঃ॥ (গ) 
প্রহাদ-ধুবরাবণানৃজ-বলিব্যাসাম্বরীষাদয়- 
স্তে বৈ বিফুপরায়ণা 'বাঁধ-ভব-প্রেম্তা জগল্মঙ্গলাঃ। 
যেহন্যে রাবণবাণ-পোস্ড্রক-বকাঃ 
ক্রৌঞ্টান্ধকাদ্যা অমণী (ঘ) 
যচ্ভন্কা ঙ) নচ ততপ্রয়ান চ 
হরেস্তস্মান্জগদ বৈরিণঃ ॥ 


কাঁবরাজে তাঁহারা কহেন ক্রোধ মনে 
র 


স্পট 


পাঠালে (ক) অননাজগেতে_ অননাভালেতে। 


(খু) বা সপমতয়াথবা। 

(পা) প্রপম্য পি তান বয়মৃপেন্দ্রদাসান 
শ্তাঃ। 

(থ) অমশ-অহো। 


(5) যল্ভন্তা--যপ্ড়ুতা। 


উনাবংশ মালা] 


অনুবাদ । শিব 'বষুর উপাসক বা স্বয়ং বিষ 
[শিবের উপাসক হউন অগবা বঙ্গা বিষ মহেশ্বর এই তিন 
মৃর্ত সমান হউন, কিন্ত শিব € বুঙ্গার ভকদের কি এক 
ক্রম দেখিয়া সেই 1শিব ও ব্রঙ্গাকে নত মস্তক প্রণাগ কিয়া 
আমরা বিষরেই দাসা শ্াশ্রয় গ্রহণ কাবিষাছি। পুহরাদ, 
ধুব. বিভশমণ, বাল. বাস & অম্বরীষ প্রন়্ী £ বিষ পরায়ণ, 
সুতরাং রঙ্গা ও শিঃবর প্রিয় এবং জগতের নঙ্গল স্বরপ। 
িল্ত রাবণ, বাণ, পোপ্ড্রক, বক, কোণ, আনন প্রক্তীতি 
জা ও শিবের তক অথচ শাহাদত তি তে ভিত 
[পপয় নহে । সুভরাধ তাহারা জগতের মল । 


অসার্থঃ। 
শিব বিষ ভজ্‌ িংবা বিষ শৈব হন। 
কিংবা ব্রহ্মা বু শিব হন বা সমান 
আম নাহ জানি কিল্হ ?ঞহা সভাকারু। 
ভক্তের যে ক্রম দেখ কারনু বিচার | 
বিষ ভজনশয় বলি লইনু শরণ। 
ভক্ষের যে কম তার শুন বিবরণ]! 
হরির ভকত খ্রুধ খ্যাস বিভীষণ। 
প্রহাদাম্বরশষ বাল আদ বত জন! 
রহ্মা-বিষু-ীশব সভাকার প্রিয়তম 
সব্্বদেবতান মান্য (প্রিয়মাণ সম ক] 
সব্বগ.ণলয় সব্বজন-হিতকারল। 
মঙ্গলস্বরূপ ভবসাগরের তার 
ব্রহ্মা শিব ভক্ত বাণ রাবণ পৌন্ড্ুক। 
বকাসূল আঁদ কার নরক ক্রৌণ্ক॥ 
কেহ যুদ্ধ চাহে নিজ ইজ্টদেব সন্দে। 
কেহ নিজ বল হৈতে তুচ্ছ কার মানে॥ 
কেহ শিরে হস্ত দিয়া ভস্ম করিবারে। 
লোক ভ্রমায় নিজ ইম্ট দেবতারে 
কেহ ₹তা কৈলাসপ্রভু হইতে (খ) চাহিল। 
কেহ অননোচিত বাক্য গৌরীকে যেন ! 
পু আশ্চরঘি যার ভন্ত তার নহে (প্রুয়। 
দমন ক্থলুল: বি কিয়া নী 
জগাতেল বৈরী সব্জন বঘযকারা। 
ইহা দোখ আশ্রায় কারন: মাঞ্ হার] 


ডিএ এ. সত শম্পা আস চি 15 আজ 


পাঠাতর -ক। প্রয়মাণ সম ও প্রণসম। 
(খ। কলাসপ্রভু হইজে- কৈলাস সহ ল্ইদত। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


ছ৬৭ 


অতএব হরি বিনে না দেখি উপায়। 

মুকতি যে দূরে থাকু তমো নাহি যায়! 

হরির ভকত মান্তপর্য্স্ত না চাহে। 

কেবল প্রভুর প্রেমানন্দে ভাসি রহে॥ 

প্রীমদ্ভাগবতি_ 

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রল্থা অপরক্রমে । 

কব্বন্ত্যহৈতুকীং ভাঁকুমিথম্ভতগুণো হরিঃ | 
অনুবাদ ।_যাঁভাদের মনে কামনা বাসনা নাই ও যাহারা 

আত্ানন্দে বিভোর, সেই মুনিরাও বিপুলবিকম শ্রীকফকে 

নিহকামভাবে ভন্ফি করেন-শ্রীহরির এমনই গুণ! 

রামচন্দ্র কাবরাজ গুণের সাগর । 

রাঁসক ভকত যাহা সম নাহ আর! 

তাঁর শ্লরীচরণপদ্ম হৃদয়ে ধাঁরিয়া। 

বড় ভ্রাশা লালদাস আছয়ে করিয়া ॥ 


পি রস 


চিত্ত শ্রীজগম্াথী মাধবদাস 


জগন্নাথী মাধবদাস কৃষফ-অনরাগে । 

অর্থ দারা পুত্র গৃহ (ক) সকাল ভেয়াগে ! 
নীলাগার ধামে সম্ধূতীরে বাস কৈল। 
একান্ত হইয়া (খে) সুখ বাঞ্থা তেয়াগল ॥ 
ভিক্ষা নাহ করে অযাচক-বাত্ত কৈল। 
[তন দিন উপবাসে এমাঁন রাহল॥ 

দয়াল ব্রীজগন্নাথ উৎকণ্ঠা হইয়া । 

| লক্ষযীরে পাঠায় প্রভু যতন কাঁরয়া॥ 

| রান্রে শয়নের কালে সোণার থালাতে। 
৷ 'নস্তান লাগয়ে ভোগ আছে নিয়ামতে ॥ 
সেই অন্ন-থাল হাথে টৈলোক্যসূন্দরী। 
গেলেন লইয়া মাধবদাসের কোঠার॥ 

| ঝলমল অঙ্গে নানা মণি-আভরণ। 

ঝম ঝম শব্দ তাহে গে) কর্ণ-রসায়ণ ॥ 
বিদাতের ম্যায় সাধূ দোখ চমাঁকত। 
থালী রাখি ঠাক্রাণী হৈলা অস্তহিত। 
মা 


টানা গৃহ-_ সহ । 
( শ) রে হইয়া_একাস্তক হিযা। 
তাহ আত, 


সী: 


২৬৬ ্ীন্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


ক্ষণেক ভাবিয়া সাধু স্থির কৈল মন। 
বুঝলাম ইহ (ক) জগন্নাথের করণ॥ 
স্বর্ণথালণ প্রসাদ শ্রীলক্ষন্নী-ঠাকুরাণী। 
আনিলেন কৃপা কার উপবাসী জান॥ 
ভাবাবেশে সাধু মহাপ্রসাদ পাইয়া। 
থালীখানি বাহিরেতে রাঁখলা ধুইয়া 
হোথা প্রাতঃকালে স্বর্ণথালী না পাইয়া। 
পান্ডাগণ চতুদ্দিগে না পায় (খ) খদুঁজয়া] 
পরস্পর চোর বাল কলহ করিয়া। 
মাধবদাসের স্থানে পাইল যাইয়া! 

এই চোর কেমতে আিল চুরি কাঁর। 
ইহা কাহ বাম্ধি আনে বেত্রাঘাত করি 
সাধু চুপ করি রহে কিছ না কহয়। 
যতেক নিগ্রহ প্রভু (গ) পিঠ পাতি লয়! 
আদেশ কাঁরলা প্রভূ সেবকগণেরে । 
উহারে যে মারিলে সে লাগল আমারে! 
মোর পিঠ ফাঁলয়া রাহল বেন্রাঘাতে। 
থালশ পাঠাইনু মুই অন্বের সাহতে॥ 
পূর্বাপর বৃত্তাস্ত কহিলা জগন্নাথ । 
শুনি হাহাকার কর শিরে হানে হাথ | 
হেন প্রিয়পান্ে যত নিগ্রহ করিনু। 
জগন্াথে বাজিল যে ইহা না জানিনু। 
পাঁরহার করিল অনেক সাধু স্থানে । 
নিন্দা আর স্তুতি তাঁর (ঘ) একুই সমানে॥ 
সেই হৈতে মাধবদাসের যে প্রভাব । 
প্রকাশ হইল কৈল লোকে অনুভব ॥ 
মাধবদাসের পাঁড়া হৈল আমাশয় । 
বালুর উপর গিয়া পড়িয়া রহয়॥ 

জল আঁনবারে শান্ত নাহক শরীরে 
জগন্নাথ দৌখ দুঃখ হইল অন্তরে ॥ 


পাঠাল্তর_ (ক) বাঁঝলাম ইহ-অনেতে বৃঁঝিলা। 
(খ) না পায়_ বেড়ায়। 
(গা) প্রত করে। 
(ঘ) তাঁর-বাঁর। 
১। পাঁরহার-_ ক্ষমাপ্রার্থনা। 


[ উনাবংশ মালা 


ছজ্মর্পে জলপান্র লইলা আপনি। 

জল উঠাইয়া দেন দয়াল গুণমাঁণ ॥ 

মাধব কহেন তুমি কে বট আপনি। 
কাঙ্গালেরে এত দয়া কিবা স্বার্থ মান (ক)॥ 
তেহো কহে অন্য নহে মাাঁঞ জগন্নাথ । 
দুঃখ দেখি আইন তব ধোয়াইতে হাথ॥ 
মাধব কহেন তব এ তো অনোঁচিত। 

হেন কর্ম কেনে কর যাহাতে অনীত ॥ 
রত্রাসংহাসনে বৈস দেব-নরে সেবে। 

কত রাজা দ্বারে খাড়া রহে ভৃত্যভাবে॥ 
আমি নীচ কাঙ্গাল যে আমারে সৌঁবতে। 
কেমতে আইলা নিজ ঈশ খোয়াইতে ॥ 
লোকে শুনি পরিহাস ইহাতে করিবে। 
লক্ষী ঠাকুরাণী যে এখনি লক্জা 'দিবে॥ 
্তগল্লাথ কহে নিন্দা লজ্জা হয় হব। 
তথাপি তোমার দুঃখ দেখিতে নাঁরব। 
সাধ্‌ কহে নিন্দা কেন স্বীকার করহ। 
পশড়াই আমার নহে ভাল কার দেহ! 
পীঁড়াশাম্ত সাধূর যে তাৎপর্য নহে । 
পাছে জগন্লাথে কেহ নিল্দাবাকা কহে ।! 
এই ভয়ে (খ) সাধুর প্রেমের রীত হয়, 
শৃদ্ধ মাধূর্যা তার নিশ্কাম ভাবাশয়। 
পুরীর: ভিতরে এক 'দিন মাধোদাস। 
রালযোশে রহে শীতকাল মাঘ মাস! 
শীত লাগে বৃঝিয়া (গ) স্নেহেতে জগলাথ। 
অঙ্গ হৈতে উড়াইয়া দিল সকলাত ॥ 
প্রাতঃঠকালে দেখে সভে মাধবের গায়। 
সকলাত বহুমুলা শ্রীতঙ্গের হয়| 
বাঁঝল সভাই জগন্নাথ পরাইল। 

ভয়ে পান্ডাগণ কেহো কিছু না কাহিল॥ 
উঠিয়া দেখয়ে গায় অপূর্ব বসন। 
টানমারি ফেলিলা না কৈলা বস্তুজ্ঞান॥ 


পা্টাল্তর-_(ক) মাঁন- জান । 
(খ) ভকোেসভাব। 
গা) বাঝয়া-দোখয়া। 


উনাঁবংশ মালা ] 


যাঁদ বল কেহ অপ্রাকৃত সে বসন। 
টানমাঁর ফোল দিলা হইল কেমন ॥ 
শুদ্ধ মাধূর্য্য ভাব প্রেমাকারাকার। 

হেন দশা যার সে বিচার কোথা তার ॥ 
মাধোদাস জগন্নাথে শহদ্ধ সখ্যভাব। 
সমতা কৌতুক সদা যাথে অনুভাব॥ 
একাঁদন বড়ই কৌতুক হৈল শূন। 
জগন্নাথ মাধোদাসে কহে পুনঃপুন।। 
সত্যবাদ গোপালের বাগে চল যাই। 
চার কার দুজনে কঠাল গিয়া খাই॥ 
মাধব কহেন ভাই আম তো না যাব। 
যাইতে হয় তুম যাহ মানা না করিব॥ 
স্বাভাঁবক স্বভাব মাধব সাধূত্তম। 
উহাঁরে আইসে বহু রকম সকম ॥ 

মাধব একান্ত “তে মাইতে চাঁহলা। 

চল চল বাল তাঁরে ধার নিয়া গেলা (ক) 
সলাপ মারিয়া দেহে বাঁগচাতে গেলা। 
বড় এক সৃপরু কঠিল নাম্বাইলা !! 
খাইবার উদ্যোগ কাঁরতে দুই জনে। 
চোর আইল বাগানে জাঁনিল মালগণে ॥ 
ধর ধর কার (খ) সভে ছুটিয়া চালল। 
তাহা শুনি জগন্নাথ আগে পলাইল॥ 
মাধব উদার রীত বাঁসয়া রাহলা। 

তাঁরে গিয়া মালগণ ধারয়া বান্ধিলা | 
মাঁলগণ তাঁহার মাহমা নাহ জানে। 
কাঠাল সাহত তাঁরে পাকাঁড়য়া (গ) আনে! 
তেহো কহে মৃঁঞি চোর কভু নাহ ভাই। 
চোর যে তাহারে চল দেখাইয়া দেই (ঘ)॥ 
জণান্াথ জোরাবার (৩) আঁনল আমারে। 
দেখাইয়া দেই চল বান্ধি আন তারে ॥ 





শিপ এটিই এ চে 


পোপ শিপ পয র্্পপরা_পপএপপাপপসপ 


সা পপ 


পাঠাল্তর- (ক) ভান ধার [নয়া গেলা--তাঁর হাত ধার 'নলা। 
(খ) কাঁর--বাল। 
(গ) পাকাঁড়য়া-_বাঁচ্ধয়া যে। 
(খ) চোর যেই চল ই তাহারে দেখাই । : 
(৪) _জোর কাঁর। ! 


্রীশ্রীভন্তমাল গ্রস্থ 
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সঙ্গেতে আনয়া মোরে শঠতা করিয়া । 
আপনি পলায়্যা (ক) গেল মোরে বান্ধাইয়া ॥ 
ধৃন্ট শঠের কর্ম দেখ দোখ ভাই। 
আপনি হইল সাধু আমারে বান্ধাই ॥ 
দেখাইয়া দেই চল আনহ বান্ধিয়া। 
কঠিলের দাম লহ তহারে ধারয়া ॥ 
প্রতীত না হয় যাঁদ তবে দেখালয়া। 
পলাইতে তার বস্ব রাহল পাঁড়য়া॥ 
কাটাঝোড়ে পশতাম্বর বসন পাইবে। 
জগলাথ চোর কিনা প্রতীত হইবে॥ 
মাঁলগণ কহে এ কি প্রলাপ কৃহয়। 

টুল কাঁর চোর জগন্নাথেরে দেখায় ॥ 

প্রাঃ৩ পান্ডাগণ সব আঁসয়া দোঁখয়া । 
হাহাকার কার দলা বন্ধন খুলিয়া 
সাধুস্থানে পর্্াপর বৃত্তান্ত শুনিঞ্া। 
চমাকৃত ঠৈলা সভে আশ্চর্য্য মানিঞ্া ॥ 
পড় গেলা পলাইয়া যাইতে সত্বরে ॥ 
উঠাইয়া নঞ্া আস পুলক-অস্তরে । 
আনেক কাঠাল নারকেল ভারে ভারে ॥ 
পঠোইয়া দিলা জগন্নাথের 'নিকটে। 
তৎক্ুশাত এ কোতুক গ্রামে গ্রামে রটে ॥ 
ক্রোধাদতত হইয়া মাধব শবঘ্ব (খ) £গয়া। 
জগন্নাথে কহে বহু ভংসনা কারিয়া ॥ 
হারে চোরা ধৃঙ্ট দুষ্ট শঠ লম্পাঁটয়া। 
তঁঞ চুর কারি আইল মোরে বান্ধাইয়া।: 
চোরা যে স্বভাব তোর আছে পর্ব হৈতে। 


| ননীচোর বাঁল খ্যাত গ) আছয়ে জগতে ॥ 


নারচোর মনচোর প্রাসদ্ধ যে হয়। 
হায় হায়াক সহজ সমাধূর্যয ভাব। 
গাঢ় প্রেম যথা তথা এই মিষ্ট স্তব!। 


প-ঠানতর- (ক) পলায়া- ভাশিয়া । 
(খ) হইয়া মাধব শশঘ্ঘ- হৈয়া মাধব শশদ্রগাত 
(গা) খাতি-খ্যাত। 
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গালি নহে সেই বেদস্তুতি হৈতে শ্রেষ্ঠ । 
বেদস্তুতি আপনারে মানয়ে কনিষ্ঠ॥ 
শ্ীচৈতন্যচারতামৃতে যথা__ 
“ধৃপ্রয়া যাঁদ মান কার করয়ে ভৎসন। 
বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥” 
এতেক ভর্ঘসন শান হাসে জগন্নাথ । 
আনন্দে মগন হারি উলাসত গাত॥ 
কথোক দিবস পরে মনে কিছু হৈল। 
বৃন্দাবন-দরশনে উৎকণ্ঠা জল্মিল ॥ 
শ্রীমন জগন্নাথ-আজ্ঞা লইয়া চাঁললা । 
পথে নিজশিষ্য এক স্বীর গৃহে গেলা 
ভকাঁতপূর্বক নারী বহু সেবা কৈলা। 
পরে তথা হৈতে উঠি গমন কাঁরলা ॥ 
জগন্নাথ সুকুমার চলে সাধুসনে। 
পাছে পাছে চলে সদা তে'হো নাহ জানে! 
উঠিয়া যাওন (ক) কালে নারী তা দোখল। 
অপূর্ব বালক দেখি চমৎকার হৈল! 
গরহ্কে পন্ছয়ে মাহা হেন সংকুমার | 
কোথা হৈতে আনিলে এ ছাওয়াল (খ কাহার ॥ 
আহা মার হেন রূপ হেন সুকুমার। 
হাঁটাইয়া কেমনে আনিলে সামভব্যার। 
মাধব শুনিয়া কিছু চমাকত হৈলা। 
অন্তরে বৃঝিয়া কিছু বাক্য না কাহল:॥ 
চলিলেন পথে লৈতে লৈতৈ কৃষ্ণনাম গট। 
কথোঁদনে উত্তীরলা বনল্দাবন ধাম! 
বৃন্দাবন দরশনে ভাসে প্রেমানল্দে। 
হাসে গায় নাচে সাধু ভুমে পড়ি কান্দে) 
সব্ব্লীলাস্থান মদনমোহন গোবিন্দ । 
দরশন কাঁরয়া বাঢ়য়ে প্রেমানন্দ ॥ 
শ্রীল নিধূবনে জ্রীমান বজ্কাবিহারী । 
হোরয়া মোহত হৈল রূপের মাধুরী! 


পাঠাল্তব_(ক) যাওন- যাওয়ার । 
(খ) ছ্াওয়াল-_সম্তান। 
(গ) চলিয়া শোলেন পথে লয়ে কফনাম। 


প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 
[বিরক্ত শ্রীস্বাম হরিদাস সেবা করে। 


[ উনাঁবংশ মালা 





কত বা প্রণয় আর কত বা আদরে॥ 
হোরিয়া মাধব দাস চমাকত হৈলা। 
প্রেমানন্দে মগ্ন সাধু নাচিতে লাগিলা॥ 
কথোক্ষণ নতা-গশীত-আঁদ তথা কাঁর। 
যমুনার তারে গেলা প্রেমান্ধ সম্বার॥ 
কিছুই না (ক) মলে সাধু রহে উপবাসী। 
পরাঁদন যমুনার তীরে আছে বাঁস॥ 
কথোগুলি চানাভাজা কেহ আনি দলা । 
বঙ্কাঁবহারীকে তাহা ভোগ লাগাইলা॥ 
প্রসাদ পাইয়া তাঁহা (খ) বাঁসয়া আছেন। 
কুষ্ণনাম উচ্চস্বরে গান কারছেন॥ 
হেথা নিধুবনে বঙ্কাবহারীর ভোগ । 
স্বামী হরিদাস কৈল নানা উপযোগ॥ 
পমন্টান্র পক্কান্ন নানা ব্যঞ্জনাঁদি কত। 
দশদণ্ড মধ্োতে প্রস্তুত হৈল যত ॥ 
সম্মুখে বিহারী জীর ধারলেন আন। 
দুয়ার মাঁদয়া দিলা যেমন নস্তানি॥ 
নয়ামিত দুই দণ্ড ভোজন করেন। 
তবে দ্বার খাল দয়া আচমনন দেন] ৮ 
( ভোজন করিলে পরে শ্রীহদ্ত পরশে । 

পরিপূর্ণ হয় পুন সভাই দরশে॥ 

কিন্তু নিতি (গ) ভোজনের হু 'কছু থাকে । 
| ম্রার কেহ নাহ বুঝে স্বামী মাত্র দেখে] 
সে দিন না দোখ তাহা মনে হৈল 'দ্বিধা। 
বড়ই উদ্বিগন চিন্তে জনামিল বাধা] 
পুছেন শ্রীহারদাস অতি অনরাগে॥ 
কেনে আজ নাহ খাও, কি বিঘ হইল। 
বিহারী কহেন মোর ক্ষুধা না জল্মল॥ 
কগললাথ মাধোদাস যমুনার তীরে। 
খাওয়াইলা চানাভাক্তা অপূব্র্ব আমারে ॥ 


শা পি সী পপ পিপলস সস সী পয সপ 


(খ) ভাঁহ'- তথা ।. 


ণ 

| 

1 

ূ 

| 

পাঠাল্তন--(ক) কিছুই না-_কছু নাই। 
(পা) 'নাত--নিজ 9 


উনাবংশ মালা | 


তাহাতে ভারল পেট ক্ষুধা নাহ লেশ। 
উদরস্পল্দন তাথে হইল বিশেষ 

এতো শান স্বামী তবে মচাক হাসলা। 
বাহিরে আইলা আর কিছ না কাহলা॥ 
হারষ বিষাদ দুই মনে উপাঁজল। 

না খাইল বাল তাহে বিষাদ জল্মিল॥ 
হর্ষ হৈল দেখিতে কেমন ভভ্ত সেই। 
চানা খাওয়াইয়া তৃপ্তি জল্মাইল যেই॥ 
অস্তরে আনন্দ বাড়ে বাহ্যে কোধ ন্যায় কি)। 
চেলাগণে স্বামী তবে ডাঁকয়া কহয়॥ 
ধীব-সমীরে মাধবদাস যে কে বটে। 
ধেয়ান করয়ে বাস যমূনার তটে॥ 

শীঘ্র আনহ তারে বিহারী কাহলা। 
চানা খাওয়াইয়া তেহো পেট ফলাইলা॥ 
এতো শুনি চেলাগণ ধাইয়া চলয়। 
সাধুরে যাইয়া সভে (খ) ঘিরিয়া পুছয় ॥ 
জণল্লাথ মাধোদাস কার নাম হয়। 
তে'হো কহে মাধোদাস মৃঁঞ হয় হয়॥ 
চেলাগণে কহে তবে এখান উঠহ। 
আজ্ঞা শ্রীবিহারী-জীর শীঘ্র চলহ॥ 
এতেক শাঁনিঞা সাধু আনাঁল্দত হিয়া । 
পুলক হইল অঙ্গ চালল ধাইয়া ॥ 
নিধুবন গিয়া হেরি মধুর মূরাতি। 
প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসয়ে মহামতি ॥ 
হাঁরদাস স্বামী বহু সম্মান করিয়া । 
বসাইলা সম্মুখেতে আনান্দত হিয়া॥ 
আনামখে আপাদমস্তক 'নিরখয়। 

এই যে মহানৃভব ঞ্েহার হৃদয় ॥ 

কু 'নিরস্তর বাস করেন নিতাস্ত। 

কৃষ্ণ বশীভূত হন ঞ্েহোর একান্ত ॥ 
এতেক ভাবিয়া সাধু মুচকি (গ) হাঁসিয়া। 
কহেন শ্লীমাধোদাসে শেলেষ ঘঘে) কাঁরয়া॥ 


পাঠাল্জব- (ক) অন্তরে আনন্দ বাহ্যেতে ক্রোধের ন্যায়। 
(খ) সভে--তবে। 
(গ) মু | 
(ঘ) শেলেষ-_বিশেষ। 


শ্রীশ্্ীভন্তমাল গ্রম্থ ২৭১ 


চানা খাওয়াইয়া তৃমি পেটু ফুলাইলে। 
মিন্টান পক্কান্ন কিছু খাইতে না 'দিলে॥ 
পাড়া জল্মাইলা দেহে উদ্গার উঠিছে। 
অই দেখ 'মিষ্টান্নাদ পাঁড়য়া রহছে॥ 
সেই চনা-ভাজাতে বা না জান কতেক। 
আস্বাদ আছলা যাতে পিরশাতি এতেক॥ 
তোমার গৃণেতে চনা অমৃত হইল। 
এতেক মিষ্টান্ন দ্রব্য যে হেতু তোঁজল॥ 
শুনিতে শাঁনতে তবে শ্রীমাধব দাসে। 
ফ্যাল ফ্যাল কাঁর চাহে অদভূত রসে॥ 
একবার চাহে শ্রীবহার-জশর পানে। 
আরবার নিরখয়ে স্বামজশ-বদনে ॥ 

চনা কেগ 'দিল প্রাতে স্মরণ হইল । 
সেই অনুসারে সাধু 'চাস্ততে লাগল ॥ 
বুঝিলা যে সেই চনা খাইয়া বিহারণ। 
প্রকাশ করিয়া (ক) কহে হৈল পেট ভার ॥ 
শুনিঞা কাহনী সাধু মৃচ্ছাগত হৈল। 
আপনারে ধিংকার যে করিতে লাগল ॥ 
ধিক ধিক মোরে হেন কমল-বদনে। 
চনা খাওয়াইনু কিছু দয়া নৈল মনে॥ 
ক্ষীর সর ননী যেই মুখে না রোচয়। 
সে বদনে চনা খাওয়াইতে কি জয়ায় ॥ 
দর দর ধা” বাহ পড়ে দুনয়ানে। 
হারদাস ঠাকুর প্রশংসেন মনে মনে॥ 
এই যে মহান্ত ঞিহো বড় আধকারণী। 
[ঞহার সমান নাহ দোঁখ জগভার 
পুলক হইয়া স্বামী (খ) আলিঙ্গন কারি। 
দোঁহে প্রেমানন্দে কান্দে দোহ কণ্ঠ ধার॥ 
তবে স্বামন তাঁরে রাখ দিন দুই 'তন। 
কষকথা ইম্টগোম্টী করে রানি দিন॥ 
শ্রীমান্‌ মাধব দাস তথা হৈতে গিয়া । 
শ্রীমন্‌-ভান্ডীর বট দর্শন কারয়া ॥ 
ভান্ডর বনেতে এক উচ্চ টিলা হয়। 
তাহার উপরে ঘর দ্বারাঁদ আছয় ॥ 


পাঠাল্তর- (ক) করিয়া- কাঁরলা। 
(খ) স্যামী-_সাধৃ। 





০, 

তথায় আছয়ে এক ব্রহ্মচারী বেশে। 
ধনকৃষ্ট স্বভাব নাহ জানে ভীন্তলেশে॥ 
তন্ডুল গোধূম ঘৃত গুড় চিন আঁদ। 
ঘরভরা আছয়ে যেমন রাখে মাঁদ॥ 
আঁতাঁথ বৈষফবে এক রাত নাহ দেয়। 
চাঁহলে মারতে ধায় আপাঁন না খায়॥ 
দঁড়র শিকাঁল 'সিপড় বাহয়া উঠিয়া। 
উপর হইতে পুন উঠায় টানিঞ্া 
সেই টিলা তলে সাধু রহিলা পাঁড়য়া। 
কৃষফনামপ্রেমরসে পুলাঁকত হিয়া 
উপর হইতে সেই ব্যাস্ত ফুকারয়। 
কেরে বেটা উঠিয়া যা না রহ হেথায়॥ 
পৃনঃপুন যাঁদ গাল পাঁড়তে লাগিলা। 
সর্বজ্ঞ মাধব তার স্বভাব বুঁঝলা॥ 
সাধুর স্বভাব হয় দয়ার সাগর । 
প্রতিজ্ঞা একান্ত যার পর উপকার ॥ 
মনেতে চীস্তলা এই মৃূঢ় অভাজন। 
ইহার মঙ্গল কিছ কারব সৃজন ॥ 
এতো ভাব হঠাৎকার চুলা উপরে। 
দেখে নানা সামণশ্রী আছয়ে থরে থরে ॥ 
তারে প্রীতবাক্যে ক) সাধু বুঝাইতে চাহে । 
নাহ শুনে তাহা গাঁল পাঁড় (খ) যাইতে কহে॥ 
দেখলেন সাধু পাত্র নহে বৃঝাবার। 
গবচারলা আর কিছু উপায় তাহার ! 

লা হৈতে নাম্বিয়া চলিলা মহাশয় । 

ষতেক সামণ্রী তার ঘরেতে আছয় ": 
কীড়াময় হইল সব ব্যাপে ঘরদ্বার। 

হেরিয়া কান্দয়ে সেই করিয়া ফত্কার (গা) 
ধাইয়া যাইয়া পড়ে সাধুর চরণে । 

মহাশয় মোর সর্বনাশ কৈলে কেনে॥ 

খাইতে আমার ঘরে কিছু না পাইলে । 

বুঝ সেই কোপে সব কাঁড়া পাড়াইলে 


পাঠা্তর- (কে) প্রশীতবাকো- হতবাক । 
(খ) পাড় -পাড়ে। 
(গ) ফুৎকার ফহকার।। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 








সস পপ পা পা আত খর ০, ও এ পা 


| উনাবংশ মাল। 


আইস 'ফাঁরয়া (ক) পুন ভাল করাসিয়ে। 
অদ্ধেক তোমায় দিব কাহনু নিশ্চয়ে ॥ 
মহাশয় শান তাহা মুচকি হাসয়। 
বিনয় করিয়া পুন তাহাকে কহয় (খ)॥ 
ভাল হবে তবে যাঁদ শুন মোর কথা । 
তে'হো কহে অবশ্য যে নাহক অন্যথা ॥ 
সাধু কহে তুমি নিজে হও একামান্ন। 
নাহ তব পিতা মাতা নাহ কন্যা পত্র॥ 
সণ্চয় করহ তুমি কাহার লাগিয়া। 
আতাঁথ বৈষবে কেন না দাও বাঁটিয়া॥ 
বৃথা কেনে কালক্ষেপ বাঁসয়া করহ। 
শ্রীকষ্চ-চরণ কেনে নাহক ভজহ॥ 
সাংখা আধ্যাত্বিক যোগ-আদি শুনাইলা। 
শ্রীকষ্$-ভজনতত্ত পশ্চাতে কাহলা ॥ 

প্রথম বৈরাগ্য জল্মাইয়া ভাক্কৃতত্ত। 
পশ্চাত কহিলা যাতে পরম মহত! 
যদ্যাপ বৈরাগ্য ভাক্ত-অঙ্গ নাহ হয়। 
তথাপিহ ঈষত ।গ) উপযোগগতা সহায় !! 
যে হেতুক প্রথম বৈরাগ্য ভ্রল্মাইল;। 
পশচাত শ্রীকৃফভান্ত হৃদয়ে পাঁশলা ।ঘ)॥ 
শুনিতে শৃনিতে তার মন ফিরি গেল। 
সাধূসঙ্গ কম্পবৃক্ষ তৎক্ষণে ফাঁলল। 
সেইক্ষণে জল্মিল শ্রীকফণ-অনুরাগ । 
তদ্‌গত মানস (৬) হৈল সব কারু তাগ।! 
মহাজন যে কাহল ইহার প্রমাণ । 

তাহা কাহ শুন ইথে কর অবধান (5) 
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সব্রশাস্তে কয়। 
লবামাত (ছ) সাধুসঙ্গ সব্বাসদ্ধি হয়।! 


পাঠুততর--(ক) আইস 'ফিরয়া--আইস আইস। 
। হ) মূচাঁক হাঁসয়া। 
কহে তার প্রাতি আতি বিনয় কারয়।॥ 
ঈযত--শত। 
পাঁশলা-_ প্রোরলা। 
তদগত মানস-_ গদ্‌শদ মন। 
অবধান-অনুমান। 
লবামাত-লবমাঘ । 


$গ) 
(ঘ) 
(&) 
10) 
(ছু) 


উনাঁবংশ মালা ] 


তবে শ্রীমাধবদাস (ক) শ্রীবৃন্দাবন (খ)। 
পুন চলে নবলাচলচন্দ্রের চরণ ॥ 
কথোক দৃূরেতে তার আছে এক শিষ্য। 
কৃষ-পরায়ণ সেই পরমরহস্য ॥ 
সেই গ্রামে শিয়া পরম্পরা লোক দ্বারে। 
শুনিয়া তাহার যশ আনন্দ অন্তরে ॥ 
শ্রীক্ণ-বৈষ্ব-সেবানন্দে কাল যায়। 
রাত্রে সব বৈষ্ণব (গ) গিয়া তথাই মলয় ॥ 
হার-সংকীর্তন নৃত্যগাত গ্রল্থপাণে। 
প্রাতাঁদন এইমত কারি নাশ কাটে] 
এতেক শুণিঞা সাধু তাহা দোঁখবারে। 
উৎসাহ হইল কিল্তু মনেতে বিচারে ॥ 
প্রকাশ বৃপেতে গেলে আমারে লইয়া । 
উৎসব কাঁরবে নানা সে সব ছাঁড়য়া ॥ 
অতএব মঞ কানে ছল্ভাব কাঁর। 
পাইয়া ভাহার গঙে সে আনন্দ হোরি॥ 
এতেলু ভাংব্মা সাধ্‌ গেলা সন্ধ্যা-অন্তে। 
সে সময় সংক্টান্তনি করে সব সম্তে (ঘ)॥ 
কিছু দূর আঁ্গিনাতে বাঁস মহাশয় । 
কুষ সংকনশুনিরঙ্গ আনন্দে শুনয়॥ 
[সৈ সব সপ্রক্গ দেখি লোভ জনমিল। 
প্রাঠাঁদন শুনবার উপায় স্াজল॥ 
সংকণীর্তন িরামেতে “লশ্রামের কালে। 
নিজ সেই িষাস্থানে গিয়া কিছু বলেও 
কাঙ্গাল হঙ যে মশঞ কেহ মোর নাঞ্ি। 
পেটের নাম মাত ফিরিয়া বেড়াই | 
এাপনে মদ্যপ লাখ তবে থাক হেথা। 
[কিচ্ছুই না চাহ মাত চাহি পেটভাতা॥ 
রুল সেবায় মালে নিযকত করহ । 
অন গুহ কাল মোরে বদাপি রাখহ ॥ 
7৩বহা বহে ভাল ভাল তবেতো থাকহ্‌। 
বেধল যে পেটভাতে যদ্যাপিহ রহ॥ 


পাঠাজর_ (ক) শ্রীমাধবদাস-সে মাধবদাস। 
(খ) শ্রীন্ন্দাবন- ড্রাম বৃন্দাবন । 
(গ) সব হৈষ- সর্বজন । 
(ঘ) সপ্তে শান্ছে। 


৯৮ 


শপ পাস, এপার সপ, পপ সপ পর, পপ স্টপ প্রা সপ_ অপ-্স্পসপ 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ২৭৩ 


তবে তারে গোসেবার় অন্য যে মহলে। 
নযুস্ত কাঁরয়া তবে রাখে কুতৃহলে ॥ 
মহা-অনুভব সিদ্ধ শ্রীমাধব দাস। 
ছল্লরুপে শিষ্যগৃহে কার (ক) অপ্রকাশ ॥ 
রাহলেন ভান্তরঙ্গ দোখবার আশে । 

যাহা শান সাধূগণের হৃদয় উল্লাসে ॥ 
হাহা কিবা আর্ত তার বালহারি যাই। 
না জানি বা কৃষ্-রস কেমান বা সেই 
তাঁহার যে শিষ্য সেই কেমাঁন বা হয়। 
যাহার সদগৃণেতে মাঁজলা মহাশয় ॥ 
মো-সভার সে গুণের বিন্দু না স্পার্শল। 
ধিংকার এ দেহ কোন্‌ বাধ সিরাজল (খ)॥ 
হায় হাঁ ধিক ধক্‌ ছিছি থুথু থুথহ। 
আমা হেন মহাপাতকটীর মুখে গু (গ) | 
বরণ যে পশুজল্ম আমা হৈতে ভাল । 
কে মোর পাষাণ দয়া হিয়া নিরামিল॥ 
পশু যে অজ্ঞান কিল্তু অপরাধহন। 
কুষনাম শুন বস্তৃশন্তযে হয় ত্াণ॥ 
অপরাধ জানঞ্া যে মোহেন পশহলে। 
প্রেমদান দূরে বহু সংসার না তরে (ঘ)॥ 
কিছু না বৃঁঝনু ভান্তমর্্ম না জাঁননু। 
হেন যে সধার 'সম্ধু কণা না স্পার্শনু॥ 
কেমন কণঠি- কার কেমন বিধাতা । 
নিরমিল এই দেহ সৃষ্টির অন্যথা । 
ইহ'্র উপার নাহ দোখ হপ্রভুবনে। 


| এক দয়াময় মাত্র শ্রীচৈতন্য বিনে ॥ 


তাঁহার অভয় পদ কারলাম সার। 

তেহো ?বঞ্জে নাহি দেখ এ দুঃখের পার! 
তেহো কি করিবে দয়া হোর মাঁঞ ছার। 
যে করুন তাঁহার চরণে 'দনু ভার 
ভরসা কাঁরনু তাঁর যে করে বচার। 

হইবে কপালে তবে ষে থাকে আমার ॥ 


পাঠান্তর--(ক) কাঁর-_ রহে। 
(খ) বাধ সিরাঁজল-বধাতা সজিল। 
(গ) আমা হেন পাতকণীর মূখে পড়ুক গৃ। 
(ঘ) তরে তারে। 


২৭৪ 
তবে শ্রীমাধব দাস গো-সেবার ছলে। 


একমাস রাহ সেই কৌতুক (ক) নেহালে॥ 
আর এক শিষ্য তথা আইল মাধবের। 
দুই পরমার্থ ভাই মিলে বের বের (খ)॥ 
দুই তিন দিন সাধু রাহ তাঁর ঘরে। 
একাঁদন গেলা সাধু গোহাল-দুয়ারে ॥ 
দেখে গিয়া এক ব্যন্তি মুত নয়ান। 

দর দর ধারা চক্ষে করয়ে ধেয়ান॥ 
কশাঙ্গ মলিন যেন কাঙ্গালের প্রায় । 
অন্ধকার গোহালেতে বাঁসয়া ধেয়ায় ॥ 
[বস্ময় হইয়া তথা পৃছে কোন লোকে। 
সে কহয়ে হেথায় রাখাল মিন্সা থাকে (গ)॥ 
মনে ভাবে রাখালের হেন কি চারত্র। 
বাহা নাহি প্রেমজলে পৃরিত দুৃ'নেত্র॥ 
ঘনাইয়া ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া । 
মুখে নাহি সরে বাণী আকৃতি দেখিয়া ॥ 
নিজ গুরু শ্রীমাধব দাসের আকাত। 
যেমন আকৃতি দেখে তেমন প্রকৃতি ॥ 
অথচ রাখাল হা আছে গো-সেবায়। 
বড়ই হইল ভ্রম স্থির নাহ হয়॥ 

তটস্থ হইয়া গিয়া কহয়ে ভায়েরে। 
হের আইস দেখ দেখি কে গোহালি-ঘরে॥ 
তেহো কহে কহ বেটা দোঁখলে কাহারে । 
বড় যে চণ্চল তুমি কি হেতু কহ মোরে (ঘ)।॥ 
তে'হো কহে ভাল তাহা কাহব পশ্চাতে । 
আগে নিরীখহ জাসি গোহালি-ঘরেতে ॥ 
চমকিত হইয়া ধাইয়া তথা গেল। 
দোঁখয়া তাহারে গিয়া কাম্ঠবত হৈল॥ 
মুখে নাহি সরে বাণী মনে ধকধাক। 
গুর্‌ যে আমার একি চমংকার দেখি॥ 





পাঠান্তর- (ক) কৌতুক- কৌতুকে। 
(খ) বের বের- দেয় বের। 
(গ) সে কহয়ে রাখাল এখানে এক থাকে। 
(ঘ) বড়ই চণ্তল কি হেতুক কহ মোরে এবং বড় যে 
চণ্টল দোৌখ কিল্তু কহ মোরে। 


শ্রীত্রীভত্তমাল গ্রন্থ 


| উনাবংশ মালা 


গোলমাল দোখ সব লোক জমা হৈল। 
পরস্পর কি কি বাল ফুকার পাঁড়ল॥ 
তবে সাধু নিজ গুরু শ্রীমাধব দাস। 
জানিঞা কহয়ে হা হা একি সব্র্বনাশ॥ 
ছন্নরূপে কেনে হেন কারলে এ কর্ম্ম। 
হহার কারণ কিছ নাহ জানি (ক) মর্ম ॥ 
এতো কাঁহ মহাশয়ের চরণ ধাঁরয়া। 
দাবিতেই বাহ্য হৈল চাহে চমাকয়া॥ 
দেখে শিষাগণ কাছে বহু জনরব। 
লঁজ্জত হইলা সাধু মুখে নাহ রব॥ 
[শষ্য চরণেতে পাড় অল্টাঙ্গ হইয়া । 
কান্দে উচ্চনাদ করি ভূমে গাঁড় দয়া ॥ 
কেনে প্রভু এতো বিড়ম্বন কৈলে মোরে। 
হেনকর্ম্ম কেনে কৈলে কি তব অস্তরে॥ 
যাঁদ ভৃত্য অপরাধী হয় শ্রীচরণে। 
দন্ড করি তবে কেনে না কৈলে শোধনে (খ)॥ 
অপরাধ ক্ষম প্রভু কপাদ্‌ম্টোে হের। 
ঘরে আইস তবে শ্রীটরণ ধৌত কর॥ 
তবে উঠি মহাশয় হদয়েতে ধার। 
অঙ্গে হস্ত বূলায় নয়ানে বহে বারি॥, 
তব অপরাধ নাহ না করহ খেদ। 
ইহাল কারণ শুন তবে কহি ভেদ॥ 
তুমি মোর আতপ্রয় গুণের সাগর। 
ভুবনে নাহক দোঁখ সমান তোমার ॥ 
তোমার যে ভন্তিরস-রঙ্গ দোঁখবারে । 
ছাপাইয়া আসিয়া রাহনু তব ঘরে ॥ 
আমারে দেখিলে তুমি কুণ্ঠিত হইবে। 
রসভঙ্গ হবে হেতু রহি ছন্নভাবে (গ)॥ 
তবে সাধু ঘরে লইয়া শশ্রুষা কারয়া। 
প্রেমানন্দে মণ্ন হৈল নিজ পাসারয়া॥ 
নহামহোংসব কৈল মঙ্গলাচরণ। 

যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় কথন ॥ 


পাঠাক্তর- (ক) নাহ জানি-না বাঁঝনু। 
(খ) শোধনে- শাসনে । 
(গা) ছলভাবে--ছজ্ম ভাবে। 


উন্নাবংশ মালা শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ২৭৫ 
কথোক দিবস সাধু থাঁকয়া তথায়। . | তখন যে সেই 'বিপ্র নাম্বিয়া আসিয়া । 
চললেন জগন্নাথ ধারয়া হৃদয় ॥ দণ্ডবত কৈল নিজ অভাঁম্ট জানিঞ্া ॥ 


কথোক দূরেতে আর এক শিষ্য হয়। 
বাঁণক সে জাত্যাংশে বাঁণজ্য ব্যবসায় ॥ 
বাঁণক শ্রীপুরুষোত্তম যবে গিয়াছিল। 
মোর গৃহে যাবে বাল প্রার্থনা কারল॥ 
তাথে অঙ্গীকার কৈল সেই অনুসারে । 
বাঁণকের গহে গেলা কৃপা কার তারে। 
গৃহে গিয়া দেখেন বাঁণক নাহ ঘরে। 
তাঁর স্বী সম্মান করলা সাধূবরে॥ 

পদ ধোয়াইয়া দিলা বাঁসতে আসন। 
বাস্তসমক্ত হৈলা ভোজন-কারণ ॥ 

এক 'বপ্র অন্তরঙ্গ কোঠার (ক) উপরে। 
পাকের উদ্যোগে আছে (খ)ট আপনার তরে॥ 
স্ত্রী গিয়া বনয় কাঁরয়া বিপ্রে কহে। 
আঁতাথ বৈষথ এক আইলা মোর (গ) গৃহে॥ 
এক মান্ট তন্ডুল দিই তোমার হাশ্ডিতে। 
দুজনার হবে তাঁরে না হবে রান্ধিতে॥ 
এতৈক কাহতে বিপ্র পাগত হইয়া। 

কহেন তোমার হেন কে আছে রসযয়্যা॥ 
আম তো নারিব তুমি তাহারে রান্ধাও। 
নহে ঢাহ এ সব সামগ্রী নঞ্া যাও॥ 
তাহা শুনি স্তর ভয়ে নাম্বিয়া আইল। 
সে সন বৃত্তান্ত সাধু শুনিতে পাইল ॥ 
মাধবের শিষ্য হন সেহ যে ব্রাহ্মণ । 

গুরু আসয়াছেন বাল না জানে তখন॥ 
বাঁণকের স্পা তবে দ্ধাদি আনিঞা। 
সাধ্‌রে ভোজন করাইল আউটিয়া ॥ 
সাধ্‌ দগ্ধ পান করি উঠিয়া চলিল। 
যাইতে বাঁণক সহ পথে দেখা হৈল॥ 
বাঁণক চরণে ধার পৃনশ্চ আনলা। 

বড় ভান্তভাব কার গৃহে বসাইলা॥ 





পাঠানতর-_(ক) অন্তরঙ্গ কোঠার-থাকে অন্য কোঠায়। 
(খ) উদ্যোগে আছে-_উদ্যোগ করে। 
(গ) আইলা মোর-তাইলেন। 


৯১ - সপ পপ 


সাধু কহে তব মুখ মু না দোঁখব। 
মোর আগে রহ যাঁদ হেথা না রাহব॥ 
বাঁণকের স্ত্রী এক বৈষবের অর্থে । 
একমম্ট তণ্ডুন্ধ তোমার পাকপানে ॥ 
চাঁহল 'দবারে তুমি তাহা না পারিলে। 
উপেক্ষা কারলে আর রাগত হইলে ॥ 
আমি ইহা নাহি কাঁহ স্বার্থে আপনার । 
বৈষ্ণবের প্রাতি তব এই ব্যবহার ॥ 
বাঁঝনু বৈষবে তুমি বাহম্ম্খ হও। 
শরীক ভজনে কভু অধিকারী নও 
তবে 'বিপ্র কাকুবাদ কারতে লাগলা ৷ 
কাতর দৌখিয়া সাধ প্রসন্ন হইলা॥ 
শাসন কাঁরয়া শিষ্যে শোধন কাঁরলা। 
দয়ার্দ হইলা কিছ কোপ না রাহলা॥ 
তবে শ্রীমাধব দাস তথা হৈতে গিয়া। 
পূর্বাশ্রমে গেলা মাতা-দর্শন লাগিয়া ॥ 
পরিক্রমা করি কৈলা দন্ডবত নাঁতি। 
মাতা-অঙ্গে হস্ত দিয়া স্নেহ কৈলা আঁতি॥ 
মাতাও ভজনানন্দ ভাগবতোত্তম। 
পূর্বাশ্রমে আইলা বাল মানলা বিষম॥ 
অনূফোগ কার পত্রে ভর্সন করিলা। 
এখানে দশসতে তব উঁচত না 'ছিলা॥ 
স্তী পুত্র গৃহ তব পর্বের আছয়। 
হঠাত জন্মিবে মোহ 'কি তাহে বিস্ময় ॥ 
অতএব শণঘ্র বাপু স্থানান্তর যাহ। 
পুন একক্ষণ এই স্থানে নাহি রহ 
মাতার সে উপদেশ প্রশংসা কাঁরয়া। 
দণ্ডবত কার মান্র গেলেন চালয়া॥ 
শ্রীপুরুষোত্রমে শ্রীমন্‌ জগন্নাথ স্থানে । 
যাইয়া দর্শন করি ভাসে প্রেম-বানে॥ 
জগন্নাথ তাঁরে দোঁখ হৈলা আনান্দিত।- 
পূর্বে যে সখ্যতাভাব (ক) হইল উাঁদত॥ 





পাঠাল্তর- (ক) পূর্বে ষে সখ্যতাভাব-_পৃর্ষের যে সখানাব। 


হব 


শ্রীমন্‌ মাধবদাসের গুণগান । 
গাইয়া মাগয়ে লালদাস শ্রীচরণ ॥ 





চার শ্রীসরদাগ 


শ্রীল সূরদাস সাধু জগতে বখ্যাত। 
পরম-রসিক কঞ্ণানভ্ঞ দঢব্রত (ক)॥ 
যাহার কাবত্ব শুনি হেন কে আছয়। 
অস্তর-পৃলক-ভাবে শির না চালয় (খ ॥ 
মহা-অনুভব হয় বিরক্ত মহাপ্রেমী। 
শ্রীকফ্ণ-সাক্ষাত বাস বৃন্দাবনভূঁম ॥ 
অন্টাদশ সিদ্ধি (গ) যেহ উপেক্ষা কারল। 
চার মাস্ত-আদি চতুক্বর্গ তেয়াগিল ॥ 
শষ অনৃশিষ্রূমে জগৎ তারিল। 
যার নাম-ভেলা লোকে আশ্রয় করিল 
শ্রীমান্‌ সুরদাস সাধু 'ত্রজগত-শর | 
জগতের আরাধ্য মনৃয্য সুরাসর ॥ 





চরিত্র শ্রীকেশবভ্ 
শ্রীকেশবভট শান্ত শিম্ট কুষণভন্ত। 
িসদ্ধ শফাঁতবান পরম 'বিরন্ধ ॥ 
মোছলমান সদা দ্বেত্টা হন্দুর ধরমে। 
মথুরায় কৈল বাধা তাঁর্থ যে বিশ্রামে ॥ 
যেই হিল্দ্‌ স্নানে যায় জ্োরাবার কাঁর। 
মোছলমানগণ দ্রম্ট করে ধার ধার (ঘ)। 
শ্রীমান্‌ ভট্রজীউ দোখ বড়ই অনর্থ। 
আপ্পান চাঁলয়া গেলা শ্রীবিশ্রাম তীর্থ! 
ভট্টজশীর উপরে যতেক মোছলমান। 
উদ্যুস্ত হইল (উ' সভে করিতে আরুমণ 
সেইকালে ভট্টজীউ হুংকার কাঁরল। 
যতেক ফবনগণ পঙ্গপ্রায় হৈল॥ 





পাঠান্তর--(ক) দঢ়ব্রত--সদারত। 
খা) ঢালয়-_ চলয়ে। 
(পা) িদ্ধি-[সদ্ধ । 
প্ঘ) ধার ধার-ধরাধার। 
($) উদযূক্ক হইল- উদ্যোগ করিল । 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


| উনাবংশ মালা 


অঙ্গেতে বিষের জহালা হইতে লাগিল। 
ছটফট কারি সব মুঙ্তাবত হৈল॥ 

প্রধান যে পীর তে'হো দোঁখ সভাব গাতি। 
ভট্টজীর চরণে পড়িয়া কৈল নতি 

তবে মহাশয় তারে প্রসন্ন হইয়া। 
সভাকারে সুস্থ কৈল কৃপাদষ্ট দয়া | 
সেই হৈতে দৌরাত্ম না করে মোছলমান। 
না্ববঘ হইয়া লোক করে তীর্থ সনান॥ 
কেশব ভট্টর গণ কহা নাহ যায়। 
[কিণণ্টত আভাস মাত কাহিল ইহায় ॥ 


সে শী পপ | সপ লজ 





চাঁরন্ত শ্রীহরি-ব্যাসজশ 


শ্রীহার-ব্যাস নাম (ক) পরম মহাস্ত। 

যার গুণগান কার নাহ হয় অন্ত॥ 

' দেবী মহামায়া যারে গৌরব কারিয়া। 

৷ কৃষমল্ দাক্ষা কৈল যাঁর স্থানে গিয়া॥ 

' গ্রামশুদ্ধ যত লোক দেবীর শাসনে । 

বৈষব হইল দণক্ষা টকিল যাঁর 

তাঁহার বিশেষ কিছ কাঁহব বিস্তার । 
ইথে অবিশ্বাস নাহ কর হেলা করি 

সতাবাদী ক্িতোন্দুয় টে [নিস্প 5 | 

নাভাজশ কাঁহল যাহা আঁতি সভাবহ 
চটথাবল+ নাম এক গ্রাম হয় (খ)। 

দাময়া শ্রীহার-ব্যাস গেলেন তথায় ॥ 

এক বাঁগিচায় দেবী-মন্ডপ আছয়। 

সেই খানে গিয়া সাধু বিশ্রাম করয় | 

হেনকালে গ্রামী কোন ইতর যে লোকে। 

ছাগ বালদান কৈল দেবীর সম্মুখে। 
দোখয়া শ্রীহার-বাাস চমাকিত হৈলা। 

. জ্রীবাহংসা দেখি বড় কাতর হইলা 

ুজ্ঠ হইয়া কিছু দেবালে কহয়। 

| এ যে কর্ম তোমার উঁচত কভু নয় 


পপ পপ পপ. পা ০ প ৯৮ পপ পল পপ শপ | পপ শিপ তা স্প্প পাশপাশি, | পাসে পাপা পা পপ আদ শপ সপ পা আশ 


শত লা পথও 


।৫৫ 1 


শপ পা ৮ ৮ লাজ ০৯ 





। পাঠামতর-_(ক) নাগ হয় যে 
| (থ) 'চচ্ছুর্থালল নান পম এক পা আক্া। 
লাভাভ্ন আল প্রন্প নাতে চচ্দ্থালল । 


উনাবংশ মালা] 


এতো ইতরের কর্ম নির্দয় যে হয়। 
আগণ্খাতা বালি সভে তোমারে পজয়॥ 
জগল্মাতা কেমতে হইতে চাহ তুম। 

বিষ দাাষ্ট (ক) না করে যে সভাকার স্বামশ॥ 
তোমারে দেখি যে কারো অন:গ্রহ কর। 
মাথা কারো কাঁটয়া রকত পান কর॥ 
এতেক শখনঞা দেবা লহঙজত হইলা। 
সাধ. দুঃখ ভাবিয়া অনান্র উাঠ গেলা (খ)। 
উপবাস কার সাধু রহিল পাঁড়য়া। 

দেবীর উাঁটত আজ কাঁরব বালয়া ॥ 
দেবী শুগমদারের কন্যার রূপ ধাঁর। 

রন্ধনের সামণ্রী তডুল-আদি কার। 

লইয়া গেলেন যথা সাধু আছে পাঁড়। 
রন্ধন কাঁপয়া খাও বলে হাথ যাঁড়॥ 

শরণ লইনু মোরে কল অনুগ্হ। 

পা কারি মোরে কৃষ্ণ অন্তুদটক্ষা দেহ | 
তাঠার অমত গা) বাকা আলু সূচারতে। 
পর্তোয টহল সাধু হ১ হল চিতে॥ 
কৃষ্ণমন্ত দীক্ষা দয়া রসংহ কারয়া। 
তান কাঁরলা আহা শ্রীকফ্ধে অপিয়া ঘ)॥ 
রাতে দেবী গ্রামে ভয়ঙকর বূপ ধার। 
গিয়া উপুর করে হৃহুংকার করি॥ 
বাহারে ধাঁরয়া আছড়ে ভাঘিতল। 
কাহারে চাপড় চড় কারে মারে কীল॥ 

কারো ঘর ভাগঙ্গ পাড় কালো হাঁড কাঁড়। 
স্তুতিনাতি করয়ে সভেই হাথ যাঁড়॥ 

কে তুমি কি আজ্ঞা কর কহ তাহা কারি। 
ক্ষম অপরাধ কেনে মার আবচারি॥ 

তবে দেবী কহে যাঁদ পরাণে বাঁচবে। 
মোর আজ্কামত গ্রাতে সভাই কাঁরবে॥ 


রি অক আপ শর পপ আপীল আহ পা শশী পপ পপি সপ পিসী পাসপিস্পীগাট ক শসা” বস শপ 
০ পপ সপ রশ জগ 0.2 জিসসএ 


পঠাক্তব্র--(ক) [নিষ দ1০ -ববসদূণ্টি ও ব্ষমদৃ্টি। 


(খ) সাধু দুঃখ ভাব যন স্থানাশ্ডরে গেলা। 
(গা) মত মধ 
(ঘ) শ্লীকফে আপয়া কযা নবোদয়া। 


প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


২৭৭ 


সভে কহে যেই আজ্ঞা আপনি কারব। 
প্রাতঃকালে সেই আজ্ঞা অবশ্য (ক) পাঁলব॥ 
। তবে কহে মুঞ্ দেবী গ্রামের তোমার। 

। মাঞ তুম্ট হব ভাল হবে সভাকার ॥ 

| বাঁগচায় অই যে বৈষব উত্তারল। 

 মৃঁঞ তাঁর স্থানে কৃষমল্ত দীক্ষা কৈল॥ 


| ্ ৃ 
: তাঁর স্থানে গ্রামের সাহত সভে গিয়া (খ) ॥ 


| কৃষমন্ত দীক্ষা কর উৎসব করিয়া ॥ 
সভেই বৈষব হও শ্রীকৃষ ভজহ। 

মু যাঁর দাসী মোর ইস্টদেব যে'হ (গ)॥ 
প্রকারে ঈশবর-তত্ত চুম্বকে কাঁহল। 

' অজ্জ বিজ্ঞ সভাকার শ্রদ্ধা উপাঁজল ॥ 
আর কহ দেবী আজ হৈতে যেই জনে। 
জীবাহংসা কাঁরবেক আমার সদনে ॥ 
তাহার উচিত ফল তৎক্ষণাতে 'দব। 
পরিবার সহ তারে সবংশে মাঁলব ] 
দেবর যে আজ্ঞা সভে নিশ্চয় কারলা। 
' দেবী যথা সাধু বাস তথা চলি গেলা (ঘ)॥ 
নুঞ তব স্থানে কৃষ্মল্ত দরক্ষা কৈলা॥ 
' মোর অপরাধ কিছু না লইবে আর। 

| জীবাহিংসা আর নাহি হবে গৃহে মোর॥ 
কল্য এই ৭ মশহদ্ধা বৈষব হইবে। 
"তামার চরণ আসি আশ্রয় কারবে ! 
সব্বজ্ঞ শ্রীহর-ব্যাস অনুভব কৈলা। 
দেবীর বাক্যেতে আত সন্তুষ্ট হইলা॥ 
দেবীর সম্মান কার তথা বসাইয়া। 
কষ্ণকথা-রপে নিশি পোহায় জাগয়া॥ 

: প্রাতঃকালে গ্রামের বাল-বৃদ্ধ বাঁনতে। 
সাধূর নকটে গেলা কৃষ্মন্ত লৈতে॥ 
দাক্ষা কার গ্রামশদ্ধ হইল বৈষণব। 
হূলাহুলি পাঁড় গেল মহাকলরব॥ 


। পাঠটানতর- 


আঃ ৪০৫ শা এপ পপ পি শশা কপ শপ পপ 





সা এপ সপ শা 


(ক) 
(খ) 
(গা) 
(ঘ 


অবশা _সকলে। 

তাঁহার স্ধান্ততে শ্রাম সাহত ষইয়া। 
যেহ--লসহ। 

তথা চাল গেলা_ তথায় চাললা। 


এপ | স্পা ৮ শী ০ পিপি 


২৭৬ 


তুলসীর মালা কণ্ঠে ললাটে তিলক। 
দোখতে সুন্দর দেশ কারলা আলোক ॥ 
সাক্ষাত 'ি ভান্তদেবী মাার্তমান হৈল। 
অথবা বৈকৃন্ঠে আস আবির্ভাব কৈল। 
মহামহোৎসব চটথাবল নগরে। 
কফ-বৈফবের সেবা যে হৈল ঘরে ঘরে॥ 
ইথে যাঁদ কেহ কর কুতর্ক 'বিশেষ। 
দেবী বৈফবের স্থানে কৈল উপদেশ ॥ 
ইথে কি বিস্ময় এ তো সুসম্ভব হয়। 
কফভন্ত দেবতাগণের পজ্য হয় ॥ 
কফভন্ত-সমান দেবতাগণ নহে। 
ইহার সন্দেহ কিবা সব্বশাস্ত্রে কহে॥ 
যথা__ 
1ববৃধাঃ কিং পুনঃ সর্ষ্বে অজঃ শক্রো ভবেদ যাঁদ। 
ন কেহুপি সমতাং ষাস্তি (ক) কৃষণভন্তস্য নারদ ॥ 
অনুবাদ পূর্বে দুষ্টব্য। 
সে বিচার দূরে রহ সাক্ষাতে দেখহ। 
কৃষের স্বর্‌প হন বৈষব বিগ্রহ ॥ 
চৌধষাট্রভজন-অঙ্গ-মধ্যে উত্তসেবা (খ)। 
পরম রহস্য আর ছাঁড় দেবীদেবা॥ 
কৃষের সেবন হৈতে আঁধক বৈষবে। 
সপাধৃশাস্তমতাঁসদ্ধ সেবন করিবে॥ 
তথা_ 


“মন্ভন্তপূজাভ্যাধকা" ইত্যাদ। 
পূর্ণ শ্লোক ও অনুবাদ পূর্ে দুম্টবা। 





ত। 


(খ) উত্ত সেবা_ সাধৃসেবা । 


চ্ীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


। পাঠাল্তব-_।ক) 
পাঠাল্তর-(ক) ন কেহপি সমতাং যাল্তি-ন কোহাপ সমত; ৷ 
| 
| 


| উনাবংশ মালা 


অতএব বৈষ্ণব কের মার্ত হয়। 
নর-সুর সব্বারাধ্য ইথে কি বিস্ময় ॥ 
ছোট বড় বৈষবের সেবা আরাধনে । 
সব্বফল পাই আর সংসার মোচনে ॥ 
সেই ফল অল্পে কৃষ্ণ-প্রেমভান্ত মিলে। 
এ ফল 'মিলয়ে কোন্‌ দেবতা পাঁজলে॥ 
কৃষভান্ত দূরে থাকু (ক) সংসার না যায়। 
ব্রিবর্গের ফল-সাধা দেবগণ হয় ॥ 
দেবগণ মুস্ত নহে যে ম্ল্ত প্রার্থয়ে। 
হঁরিভন্ত সেই মান্ত বিষম দেখয়ে ॥ 
স্বভাবে জীবনমনন্ত মুন্ত না চাহয়ে (খ)। 
শ্ীমূখে শ্রীকৃক কহে দিলেও না লয়ে (গ)॥ 
শ্রীমদ্ভাগবতে- 
"সালোকা-সান্টি-সামশপা" ইত্যাঁদ। 
পূর্ণ শেলাক ও অনুবাদ পর্বে দদ্টবা। 
অতএব দেবগণ হৈতে হাঁরিভক্ক। 
শ্রেষ্ঠতম পরাংপর সার বেদ উত্ত ॥ 
হঁরিভস্তগণে যেই সামান্য গণয়। 
নিজ গলে ছুরি দিল কে রাখবে তায় ॥ 
হাঁরদাস ঠাকুরেরে মায়া প্রণময় (ঘ)। 
চৈতন্য-চারতামতে প্রাসিদ্ধা আছয় |! 
অতএব সংশয় ইহাতে কিছু নাঁঞ। 
বৈষব পরম পূজ্য সভাকার ঠাঁঞ॥ 





শ্রীল হরি-ব্যাসপ্রভু পাঁততপাবন। 


শুনি লালদাস চাহে চরণে শরণ! 
থাকু-_রহহ। 

(খ) লা চাহযে_ নাছ চাষ। 

(গা) লয়ে লষ। 

(ঘ) হারদাস ঠাকুনের কাযা প্রণাময়। 


ইতি শ্রীভন্তমালে রামচন্দ্র-আঁদ-ভভ্তগণ-বর্ণনং নাম উনাবংশ মালা ॥১১]। 


ন্বিংস্ণ ক্বাভলা 


জয় শ্রীচৈতন্য হার জয় 'নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভন্তবৃন্দ ॥ 
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥ 





চরিত্র শ্রীন্রপ্র দাস 


শ্রীমান- রিপুর-দাস নামেতে কায়স্থ। 
একান্ত শ্রীনাথজীর পদে মন ন্যস্ত॥ 
মোহরের (ক) পাতসা-সরকারে ধনবান। 
শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব-অর্থে সকাল লোটান ॥ 
শীতকাল হৈলে গোবদ্ধনে নাথজীর | 
জাড়াও অনেক 'বস্ত দেন ভক্ত ধার॥ 
সাল পচ বনাত রেজাই নানামত। 
প্রাতাঁদন নূতন পরান অভিমত 
কথোঁদন পরে সেই ্িপৃর কায়স্থ। 
ধনশন্য হইয়া হইল অসমর্থ ॥ 
িছ্‌মাত্র নাহ অর্থ খাইতে না পান। 
তথাচ জ্ঞাড়াও নাথুভ দহ অঙ্গে দেন | 
পরে এক বংসর যে শীতের সময়। 
কিছুই সঙ্গত নাঁঞ ভাবেন উপায় ॥ 
গৃহে শিয়া নিজ ঘরে চোঁদগ নেহারে। 
কিছ না দোখয়া সাধু ফাঁফর অস্তরে॥ 
পিতলের দোয়াঁত একটি মাত্র ছিল (খ)। 
তাহাই লইয়া হস্তে বাজারে চাঁলল॥ 
একাঁট যে মূদ্রা তাহা বেচয়া পাইল। 
তাহে একখান মোটা বসন 'কিনিল॥ 
িণ্চিত কুসৃমি রং কাঁরয়া তাহাতে। 
লইয়া চালল সাধ ব্7ন্দিতে কাঁন্দিতে॥ 


পা “পর এ ৩- স _ শর প শপীপীত নি সা 


পাঠাল্তর -।ক। মোহারব -মৃহাযীরয়া। ৃ 
(খ) একাঁটি মানত ছিল-- একটি আ'হল। 


সুকুমার সুন্দর নাথজী আমার । 

কেমনে এমন বস্ অঙ্গে দিব তাঁর॥ 
ক্ষোভিত হইয়া বস্নখানি নিঞা দিলা । 
ঠাকুরের ভান্ডারী তা লইয়া রাখলা ॥ 
আর আর বড় বড় মননষ্য অনেক । 
জাড়াও আনিয়া দিছে সালাদ যতেক॥ 
তাহার বেম্টন কাঁর বান্ধিয়া রাঁখিল। 

ভাল ভাল বস্ত্র নাথজীকে পরাইল ॥ 
সেবাইত যে গোসাঁঞ তারে নাথজা কাঁহল (কে) 
মোর অঙ্গে শীত নিবারণ নাহ হৈল॥ 

তা শু গোসাঁঞ সাল পাঙাড় যতেক। 
পরাইলা ক্রীঅঙ্গেতে যতেক কতেক খে) ॥ 
তথাচ না যায় শীত পুনরাপ কহে। 

শত বস্ত দিলে শীত-নিবারণ নহে ॥ 
ত্রিপুর দাসের বস্ত্র আনি দেহ কহে। 
তাহা বিনে মোর ।গ) শীত ননবারণ নহে ॥ 
এতেক শৃনিঞা তবে গোসাঞ্ চিত্তিয়া। 
ভান্ডার গোমস্তা স্থানে গেলেন ধাইয়া॥ 
যাইয়া কহেন এ বৎসর ঠাকুরের । 

জাড়াও না পহ্ছে কি ন্রিপৃর-দাসের॥ 
[এ্রপুর-দাতব বস্ত্র বিনে নাথজীর। 

শত নিবারণ নহে হইলা আস্থধর ॥ 
গোমস্ত। শ্যানঞ্া ভান্ডারীকে 'জিজ্ঞাঁসলা। 
ভাণ্ডার কহেন এই মোটা বস্ত দলা ॥ 
লজ্জায় তোমার স্থানে নাহ দেখাইল। 
আম তাহা অনা বস্তে বেটন (ঘ) করিল ॥ 
শ্রীমান্‌ নিপুরদাস প্রিয়ভন্ত হয়। 
মহান-মাহম তারে সকলে কহয় (উ)॥ 


৯. লা সপ পাস 


পাঠাল্তর-_ (ক) সে রাত্রে গোসাঞজখকে নাথজশ কাহল। 
(খ) পবাইল যতনেতে গ্রীঅঙ্গে কতেক। 
শা) তাহা বিনে মোর--সে বসল নাহলে। 
(ঘ। বে্টন্- ব্ম্টন। 
(ও) মহামাহমা যে তাঁর সভাই জ্ঞানয়। 





ই৮০ 


দন্তে জিহ্বা কাট তবে গোমস্তা কহয়। 
হাহা'কি করোছ কর্ম অনোঁচিত হয়॥ 
শীঘ্র লইয়া আইস তাহাতেই কাম। 
সেই সে সকল সার সেই অনুপাম॥ 
মোটা যে বসন সেই জগতে উৎকৃষ্ট । 
সাল পাঙড় হৈতে সেই আতশ্রেম্ঠ ॥ 
শ্রদ্ধায় বনাট 'সিঙ্গে দিয়া ভন্তি-ধাগা। 
প্রেমরসে কষায়িত অনুরাগে রাঙ্গা ॥ 
নয়ান-জলেতে ধোয়া উৎকণ্ঠা আতপে। 
শুল্ক হইল যার কিরণের তাপে॥ 

এক সেই বস্ত আর গোপন-স্তনদ্বয়ে | 
তাহা বিনে শীত নিবারণ নাহ্‌ হয়ে ॥ 
তবে সেই বস্বখানি আনিঞ্া ঝাঁড়য়া। 
নাথজণর শ্রীঅঙ্গে দিলেন উড়াইয়া | 
তখন যতেক শাঁত নিবারণ হৈল। 
মহামহোৎসব মঙ্গলাচরণ কৈল!। 
সেই যে ত্রিপ্রদাসের অনদাস। 

জন্মে জন্মে হৈতে লালদাস করে জাশ 


সপ সস 


চরিত্র শ্রীকৃফদাস মহানযভৰ 


শ্রীমান্‌ কৃষদাস সাধু মহা-অন্‌ভব। 
প্রেমানন্দে সদা মশন উদারস্বভাব ॥ 
নৃতা-গীত-বাদারসে সদাই মগন। 
কৃফগৃণগান বিনে নাহক কথন ॥ 
নৃত্য-গান-রসে কৃষ্ণ বশীভৃত হৈল। 
ভন্ত-বাংসল্যে হার আপনা সোঁপিল ॥ 
একাঁদন দেখে সাধু িল্লশর বাজারে । 
অপূর্ব জিলাপি কার রাখে থরে থরে! 
দেখিয়া উৎসাহ হৈল এ হেন সামিগ্র। 
বৃথা অন্যে খাবে এ তো নাথজাীর যোগ্য ॥ 
এতেক চিন্তিয়া কারে 'কিছু না কাঁহলা! 
দোকানে যাইয়া মনে মনে ভোগ দিলা ॥ 
থালশীর সাঁহত সেই 'জলাপর রাঁশ। 
তত্ক্ষণাত গোবদ্ধনে পহছিল আস! 


্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


| বিংশ মালা 


ূ নাথজ খাইয়া তাহা আততৃপ্ত হৈল। 





পা 





হোথা দোকানদার কহে জলাপ কি হৈল॥ 
চমাকত হইয়া ভাবয়ে সভে মোল। 
নাথজী খাইল বাল সভে (ক) কুতৃহলী॥ 
দোকানদারেরে কহে চিন্তা না কারহ। 
নাথজশর স্থানে থালশ জিলাপর সহ॥ 
গোবদ্ধনে গেল তথা ঠাকুর খাইল। 

থালী শন্য (খ) আন 'গয়া বিশেষ কৃহিল॥ 
এতেক শুনিঞ্া তবে হালোয়াইগণ। 
উৎসাহ কাঁরল আতি আনান্দিত মন ॥ 

[দল্লশ আর গোবদ্ধনে পাঁচ দিনের পথ । 
হালোয়াই আইল তথা (গ) চাঁড় মনোরথ॥ 


' নানান সামগ্রী আতি উত্তম উত্তম। 


সর উস, 


কাঁরয়া লইয়া আইল কার বাদ্যোদম |! 
নাথজীর ভোগ দয়া নিজ থালব লঞ্া। 
চালয়া গেলেন সভে আনাল্দিত হিয়া ।ঘ)] 


বা টিটি জি --ররেন রা 
. তাঁহার চরণে কার কোটি নমসাল। 


হরর» পা স্পারর-স  ৬্ . ০৮ ৩- ৯ - 


শব্দে ভক.ত মাচা লালশাস হাতি ন 


শপ প্র পপ তল 


- শান 


চরিত্র শ্রীবিঠঠলদাস 


মথুবা-নিবাসা শ্রীবঠ লদাস নাম। 

বালা রাঙ্তার পুরোহত ভন্ত আভরাম॥ 
শীকৃষে। আটাক চিত সব্ব্বারম্ভ তাগা (ড. 
সদাই বিরলে থাকে প্রেমরসরাগ 

রাক্ঞা তাহা শান নিজ পুরোহিতরণিত। 
দেখিতভ কাঁরল বাঞ্চা (ভাজ গেল চিত ॥ 
একাঁদন একাদশটী-জাগরণ-রাতে । 

ডাঁকয়া আনল সেই পরম মহাপাতে॥ 
দো-মহলা ছাতের উপরে রাজা বৈসে। 
অনেক বৈষব তথা জাগরণে আইসে॥ 





লসভে-লাধহ। 

না মুল্য! 

হা,লায়াই অ.ইল তান হালংইগণ 'আইল। 
হয়া হৈয়া। 

শ্রীকফে নচলাচতত সব্পসৃখত্যাগণ । 


পাঠন্তর--(ক) 
(2) 
(গা) 
(ঘ) 
(5) 


(বংশ মালা ] 


কৃষ্ণকথা ইম্টগোচ্ঠী কীর্তন নর্তন। 
কাঁরতে লাগলা মোল বৈষবের গণ॥ 
শ্রীমান বিঠি১লদাস শুনতে শৃনিতে। 
প্রেমানন্দে অচেতন না1হক সাম্বভে॥ 
বথোক রারের পর উঁচ বাহাহখন। 
নাচতে লাঁগলা মাত্র প্রেমের অধান॥ 
কোথায় পড়য়ে পদ কাভার উপরে। 
স্মাতমাত নাহ ভালে আনন্দ সাগরে ॥ 
হুঙ্কার উদ্দণ্ড নূতা বাঁলুতে কাঁরতে। 
ছাতের উপর হইতে পাঁড়লা বাবোতে (ক)] 
কুষের বরে,শা কিছ-মাত না লাগল। 
বাজা- আদ হাহাকার শারয়া উঠিল 
শীগ্ আস শাঁম্ব সবে ধারয়া দেখম। 
14195 বেদনা দেশে বাহক লাগর 
পাঠাই শ। 
₹5৮14 কার দল ॥ 
৬ যাটঘবাতত লাহলা। 
'গেশীবন্দ আঙ্গা [দলা ॥ 
শত পয 5ঠোতে যাইয়া । 
বৈধ সোবয়া। 
পক এক প.ত জনামিল। 
চ্চতায় বঘল নান করণ কাবিল (খ)॥ 
অঙাদশ বধ যবে বয়স হ হইল । 
'পিতাব সমান কুষে ভ 'কু উপাজল॥ 
?নবাধান মাশুকাভিতলে কিছু ধন। 
আার এক শ্রীবিগ্রহ আত সগঠন॥ 
পাইয়া আনন্দে সেবা কারিলা প্রকাশ। 
পতা ভাহা দোঁখ আত হইল ।গ) উল্লাস॥। 
দপতা পুলে নেবা নজাগীত প্রেমে কার। 
সানন্দে কাটায় খাল দিবস শব্বরী 
পাঙ্াশত্ তনয়া রাঙ্গরায়ের চারত। 
দথয়া অন্তরে বড হৈল শ্রদ্ধান্বিত | 
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ঠালতর -।ক) পাবোভে ভু'মতে বা নগচেতে 
(খ) নাম করণ কাঁরল -নাম তাহার হি 
(গ।) আতি হইল- হৈল পরম 


শ্রীশ্রীভস্তমাল গ্রল্থ 


২৮১ 


কৃষমন্ত্র দাক্ষা তাঁর স্থানেতে কারিল। 
তাহাতে পরম প্রেম-ভকাঁত জন্মিল॥ 


| বিঠঠলের গৃহে এক নাঁটনল আইল। 


ঠাকুরের গৃহে গান আরম্ভ কারল॥ 
নাসলণলা গান করে মধুর স্বরেতে। 
বিঠ্ঠল শহানয়া প্রেমে নারে সম্বরিতে॥ 
ঘরে যত অলঙ্কার অর্থবস্ত্ (ক) 'ছিল। 
সকল আনিঞা নাঁটনীর আগে দিল] 
শেষে আর কোথাও ?কছ যাঁদ না পাইল। 
রাঁঙ্গরায় পুতের হাত ধার সমর্পিল॥ 
নাটনশ ভাভার হাথ ধার বসাইল। 
গান-অন্তে হস্তে ধার লইয়া চাঁলল ॥ 
তখন বিঠ্ঞলদাস কহে নাঁটনীরে । 

বহ অর্থ দেই লহ পুত্র দেহ মোরে ॥ 
রাঁঙ্গপাঃ কহে পিতা অনোচিত হয়। 
কৃষ্ণের সম্বন্ধে দান কর্যেছ আমায় ॥ 
এখন উচিত নহে পুন লইবারে। 
বিঠঠল শাানঞ্া লজ্জা পাইল অন্তরে] 
নটা রাঙ্গরায়ে লৈয়া পূত্রভাব কাঁর। 
লইয়া চলয়ে তবে আপন নগরী! 
হেনকালে রাজকন্যা বৃত্তান্ত শুনিয়া । 
তৎক্ষণাত গুরুগৃহে আইল ধাইয়া॥ 
কহেন নাঁটনী জগে বিনয় কারয়া। 
গুরু দের ভিক্ষা দেহ করুণা কারিয়া॥ 
নটী কহে তবে দিব ইহার সমান। 

স্বর্ণ যাঁদ দেহ তুলে করিয়া প্রমাণ॥ 
রাজকন্যা কহে ধিক্‌ স্বর্ণ কিবা কহ। 
সরবস অর্থ গৃহ প্রাণ চাহ লহ॥ 

রাজার কন্যার ভাব-ভকাতি দৌঁখয়া। 
পুলক হইয়া নটাঁ কহয়ে রাঁঝয়া (খ)॥ 
কিছ. নাহি চাহি মুঁঞ গুর্‌ তব লহ। 
সুখে থাক মোর বাছা ঘরে চাল যাহ॥ 


£. গাতব--।ক। অর্থবস্ত-বন্ন আদ। 
(খ) 'রাঁঝয়া_বৃকিয়া। 





৮২ 


তথাচ যে রাজকন্যা নিজ অঙ্গ হৈতে। 
সর্ব অলঙ্কার খুঁল দিল সুচরিতে ॥ 
গুরুকে লইয়া নিজ গৃহে চাল গেল। 
পিতার স্থানেতে দিতে বিশ্বাস নাহল ॥ 
পুন কোন 'দিনে কারে 'দিবে প্রেমাবেশে। 


প্রাণধন প্রভু মুঞ্জি (ক) হারাইব শেষে॥ - 


অপূ্‌ব্্ব মান্দরে রাখি সেবা আরম্ভিল। 
অলৌকিক কেহ কভু হেন না দেখিল॥ 
পূজা গন্ধমাল্য অলঙ্কার বস্ত্রদান। 
ভ্রসন্ধ্যা আরতি পাদসেবন স্তবন॥ 
ধবাবধ সেবন কার 'দিবসযাপন। 

ইথে কি 'বাচত্র পাইতে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ 
গৃুরুরৃপ-কৃষ্-ভক্তনের যে মহত্ব । 
বেদ-বাধি কহিতে না পারে তার তত্র 
গুরুর চরণ ভজ কৃষ্ণচন্দ্র পাই। 
গুরু ছাঁড় গোবিন্দ ভজিলে পাই নাঞে॥ 
অতএব রাজকন্যা ধন্য ধন্য হয়। 
কৃফভজনের তত্ত সেই সে জানয়॥ 
শ্রীমান বিঠঠল দাস আর রক্গিরায়। 
আর রাজকন্যা শ ভমাতি মহাশয় ॥ 
সভাকার শ্রীচরণে করিয়া 'মনাতি। 
লালদাস মাগে কৃফচরণে ভকতি॥ 





চাঁরন্্ শ্রীনারায়ণ ভু 


শ্রীমন-নারায়ণ ভট্ট বড় অধিকারণী। 
যাঁহার আশ্রয় শ্রীল বলদেব হার॥ 
শ্রীমন বূন্দাবনে উঠাগ্রামে হয় বাস। 
দাউজ্জীর সেবা রসে বড়ই উল্লাস ॥ 
নরীহ ধনশ্চেষ্ট (খ) মহাবরন্ত উদার । 
সব্বগুণাকর সদাচার বাবহার॥ 
পব্বত উপরে 'স্ধাতি নিতি শত শত। 
বৈষব-সেবন হয় লেখা নাই কত 


পাঠাজ্তর- ক) নুাঞ- মৌব। 
(থ। নিশ্চভ্-ন্পৃহ | 


শ্রীত্রীভন্ত্রমাল গ্র্থ 


[বিংশ মালা 


নানান সামগ্রী পাঁরপূর্ণ যে ভান্ডারে। 

কোথা হৈতৈে আইসে কেহো কাঁহতে না পারে॥ 
অপ্রকট সময় হইল যবে আস। 

এক ধনী অজ্ঞ কহে নিকটেতে বাঁস॥ 
শেষকাল হৈল একে প্রয়াগে চলিহ । 

তীর্থরাজ ন্রিবেণীর আশ্রয় করহ ॥ 

এতেক শুনিঞ্া সাধু দুঃখ পাইল মনে। 

রজ ছাড় আশ্রয় কারতে কহে আনে॥ 
বৃন্দাবন-ধামের যে মহিমা না জানে। 

নাহি জানাইলে নাহ জানে অজ্জজনে ॥ 

| আমিতো শ্রীব্রধামের অনুচর হই। 
অজ্ঞ যে লোকের কিছ হিত কর মৃঞ॥ 
এতেক ভাবিয়া শ্রীপ্রয়াগ তীর্থরাজে। 

 সমরণ কাঁরল সেই অজ্ঞের সমাঝে | 

। স্মরণ করিবামান্ন প্রকট হইল । 
মহাকোলাহল কার তরঙ্গ চালল॥ 
শ্লীগঙ্গা যমূনা সরস্বতী তিন ধারা। 

1 তিনবর্ণে সুন্দর বহয়ে বেণগপারা ॥ 
সব্রতীর্৫থ মথুরা মণ্ডলে কবে বাস। 
হরিউন্ত-অনুরোধে হই হইল প্রকাশ | 

| পন্বত উপর হৈতে দোখি অঙ্ঞগণ। 

| পুছয়ে সাধরে তবে কাঁরয়া যতন 

| এক আর্গাম্বতে দেখি নদ্গর প্রবাহ । 

র নব অপব্রবে যে শোভা একি কহ। 

ভদ্র কহেন শন এই ব্রজধাম। 
সর এতো হন সব্র্ব আঁ ভরাম ॥ 

। বতেক ভতিরেরি তধর্থ সভার উপাসা। 

| সব্রতিণর্থ শ্রীল-মথুরার করে দাসা॥ 

তুমি কহ ব্‌ন্দাবন ছাঁড়য়া প্রয়াগ । 

যাইতে আমারে ইহা বড়ই রাগ) 
এতৈক শানঞা সেই ধন মহাজ্তন। 
অপর.ধ মান তারি ধারল চরণ! 

আম অজ্ঞ মূঢ মূর্খ ইভা জান নাঞি। 

এবে বাযাঝলাম শাখলাম হব ঠাঞ। 

অপরাধ ক্ষেম মোর লইনু শরণ । 
প্রসযা হহয়া সাধু কৈল আশবাসন ॥ 





বংশ মালা 
অদ্যাপহ উঠাগ্রামে পর্বতের তলে। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


গনদ্ন খাল আছয়ে প্রয়াগ লোকে (ক) বলে॥ 


হারভন্তজনের অনুরোধ কে না করে। 
হার 'িজ-ভস্ত-পদ-রজ বাঞ্চা করে। 
ইহার আধক আর কি মাছে মহিমা । 
শ্রীমন্‌ ভাগবতে কহে মহিমার সানা] 
শ্রীল নারায়ণ ভট্ট মহান্ত-১রণ। 


কৃপা আকাঁজক্ষত লালদাস অঙ্জজন ॥ 


পুনশ্চ শ্রীরপ-সনাতন চারত্র 
শ্রীব্রজবল্প ৬ ণঞ্পঙ সত্দহলভি ও 


কল ভন 2 লংস।কবুর | 
তরণা সজ9) 14 রর 


শি 


স্ব বেদশাস, সিং 


চি 


পু টি বারলা। 
৬ উদ্জারলা॥ 
শা অসংব বগয়া। 

প্র, ত বাঁটয়া। 


হ্া বুম? পেনো 


উ ৬৩ তা 
ভর, চি 


৮1৮2 মাতালাশ 


কারবন্ত ॥ 
অলঙকার। 
পম পাঁণডত্য সিগ্ধান্ত বেদসার॥ 
শাকষেদ নানা আর্থ অথচ একভাব। 
পরম প্রসাদগ্‌ণ বড়ই প্রভাব, 
একদন শ্রীল সনাতন। 
শীল পে স্থানে গেলা কারতে 'মলন॥ 
হীন প গোস্বামী কারি দন্ডবত নাঁতি। 
এসনাঁদ আপয়া সম্মান কৈল আঁতি॥ 
[তাজন কারণ দক্ধ শর্করাঁদ আন। 
পরমাঃয আদ পাক কারলা আপাঁন॥ 
সনাতন কিছ, কিছ, আভাস দেখেন। 
শ্রীমতী গিতশেোরণিজশউ টহল করেন॥ 
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পাঠাতে 'ক) লোক সাং 


সুখ নৈনা নাদয়ে ] 


প্র ইত্যাঁদ। 


ৰ 


ই৬৩ 


দোঁখয়া নয়ানে প্রেমধারা বাহ যায়। 
না কহে কাহারে কিছ বাঁসয়া দেখয় ॥ 
শ্রীরূপ রন্ধন কার যৃগলাকশোরে। 
ক্ষরভোগ লাগাইলা পুলক-অস্তরে ॥ 
০০৮ দোঁহে ভোজন করেন। 
ও শ্রীসনাতন আভাসে দেখেন ॥ 
গতি সুপ 
শ্রীনূপের কণ্ঠ ধার কান্দিতে লাগিলা॥ 
তুম ধন্য ধন্য তব বালিহার যাই । 
শ্যাম-শ্যামায় (ক) খাওয়াইলে কাঁরয়া রসুই ॥ 
কিন্তু এক দেখিয়া যে দুঃখ হৈল মনে। 
টহল করিলা প্যারী তোমার রন্ধনে॥ 
তুমি লেনে (খ) কভূ যে রন্ধন না কারহ। 
সুকুম।বশ প্যারীজণকে দুঃখ নাহ দিহ॥ 
তবে সেই প্রসাদ যে গোস্বামণ পাইয়া । 
কুটীরে চালয়া গেলা প্রেমানন্দ-হিয়া ॥ 
অবশেষে শ্রীল-রুপ গোস্বামী পাইলা। 
স্বাদ আস্বাদন করি আপনা ভুঁলিলা॥ 
যে প্রসাদ-কণায় মহাদেব মত্ত 
যে প্রসাদ লাঁগয়া পার্বতী তপ কৈল॥ 
যে প্রসাদ লাগ পুরষোত্তমে শ্রীবমলা (গ)। 
অদ্যাঁপ করেন বাস আত কুতৃহলা॥ 
হেন হে প্রসাদ শ্রীল-রৃপ-সনাতন। 
অনায়াখে নাত পান হেরে শ্রীবদন॥ 
অতএব গোসাঁঞ শ্রীরূপ-সনাতিন। 
সম নাহি গাঁণ বক্ধা আঁদ দেবগণ॥ 
আর এক কথা শুন অপূর্ব কাহননী। 
যাহা শুনি সাধূগণ না ধরে পরাণ । 
শ্রীরুপ গোসাঞ শ্রীমান্‌ রাধিকার রূপ। 
বর্ণন কাঁরলা সে যে আত অপরুপ॥ 
বেণীর তুলনা দল ফণশর সাহতে। 
পঃনারন তাহে দুষ্খ হৈল চিতে॥ 





স্পা শ্পীাশ শী িশিশিি উস স্পা 





পঠাল্তক- 'ক) শ্যাম-শ্যামায়-_-রাধা শাম । 
(খ) বেনে- মেনে। 
(গা) লীবিমলা--1বসলা। 


২৮৪ ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


[বষধর সহ সুধাধরের তুলনা । 

না পাইল সুখ তাহে মনের বেদনা (ক)॥ 
ফণণীর স্বরূপ বেণী আকৃতির অংশে । 
শ্রীকষের মনোবৃত্তি নহে রসাভাসে॥ 
সনাতনে জানাইতে কৈলা এক লশলা। 
ছলে শ্রীমতীর বেণী তাঁরে দেখাইলা॥ 
একাঁদন রাধাকুন্ড-তীরে বৃক্ষডালে। 
ঝুলনায় প্যারীরে লইয়া কৃষ্ণ ঝুলে ॥ 
কিছ দূরে হৈতে শ্রীমান সনাতন দেখে। 
প্যারীজীর বেণী যেন ফণ লকলকে॥ 
কষ্কসর্পাকীতি বেণী দোখ সনাতন। 
তখন প্রশংসে তবে রূপের বর্ণন॥ 

অন্য ফণি-দর্শনে উপজে মনে ভয়। 

সে ফাঁণ-দর্শনে হৈল আনন্দ উদয় ॥ 
প্রেমানন্দে জাড্য হৈল বিবর্ণ (খ) শরার। 
সর্পাঘাতে যেন হয় বিবর্ণ আস্থর ॥ 
হেন বুঝ বেণশীফণি দংশন কাঁরল। 
গরল আকৃতে দেহে অমতে ব্যাপিল ॥ 
প্রেমামৃতে বাতি দেহে শ্রীল-সনাতন। 
ভূমে পাড় গড় (”) যায় নাহক চেতন ॥ 
প্যারী-পীতাম্বর (ঘ) হেরি আনন্দে ভাঁসিলা। 
চাঁকতমারেতে দেখা দিয়া দোঁহে গেলা ॥ 
শ্রীল-সনাতনের মহাপ্রভাব শুনিয়া । 
আকব্বর (৩) পাংসা আইল দর্শন লাগিয়া ॥ 
যোড়হস্তে রাজা দাণ্ডাইয়া তাঁর আগে। 
বাক্য শুনিবারে প্রশ্ন করে অনুরাগে ॥ 
সনাতন রাজ দরশন নিন্দা মাঁন। 
হেন্টমাথে রহিলা না কহে কিছ বাণী॥ 
পুন আকব্বর শাহা কৃফভন্ত সঙরিয়া। 
আলাপ কাঁরলা তবে সম্মান কারয়া॥ 


্পাঠাল্তর--(ক) না ভাইল মনে তাথে পাইল বেদনা । 
(খ) বিবর্ণ নৈবর্ণা। 
(গা) পাড় গাঁড় __গড়াগাঁড়। 
(ঘ) প্যারী-পশতাম্নর-প্যার প্রিয়তমে। 
(৪) আকব্যর--একব্বর। 


[বিংশ মালা 


| রাজা বহু স্তুতি নাতি কারয়া চলিলা। 

( যাওন কালেতে রাজা (ক) কহিতে লাগলা॥ 
গোসাঞঞ্ তোমার কিছু আকাঙ্ক্ষা ষে থাকে 
ব্ন্ত কাঁরয়া তাহা কহ তো আমাকে ॥ 
যে আজ্ঞা করহ তাহা জাহের (খ) কারিব। 
যাহা চাবে তাহ 'দব ব্যর্থ না হইব॥ 

৷ সনাতন কহেন আকাত্ক্ষা কিছু নাহি। 
পুন রাজা কহে পুন কহে * নাহ ৪ নাহ॥ 

| একান্ত যদ্যপি রাজা পুনঃপুন কহে। 

| তবে সনাতন কিছ: ভাঙ্গ কাঁর চাহে॥ 

! অর্থ তো তোমার স্থানে কিছ নাহি চাহ 

এক যে বাসনা তবে যাঁদ শুন কাহ॥ 

এই যে যমৃনাতীরে আমার আশ্রয় । 

 ভাঙ্গিয়া পাঁড়ল জলে অলপ সথান হয়॥ 

। এই স্থানটুকু মোর বান্ধাইয়া দেহ । 

আর কিছ মৃঞ তব স্থানে নাহ চাহোঁ? 
এতেক শুনিরা রাজা কহে ভউভাগণে। 

দান্ডাইয়া দেখেন মাপনি সেই খানে 

দেখে নানা মণি মুক্তা পরশ বতনে গ)। 

| যম,নার তাঁর বান্ধা বাতিক ভা) 

। মনোহর অলৌকিক পরম মোহন। 

' যাহা হেরি মোহ যায় ব্রহ্মা আদিগণ 

শোভা দোখ নাক্তা তবে বিহহল হইল । 

দেখিতে দেখিতে তেন আর না দেখিল : 
বিচার কারল মনে এই বৃক্দাবন। 

স্বরৃ্প যে হয়ে এই পরম মোহন ॥ 

আমি কিছু সনাতনে দিতে যে চাহিল। 

তাহারি উত্তর মোরে ছল করি দিল। 

তুমি কিবা (ঘ) 'দিবে মৃঁঞ পাইল যে ধন। 

তার এক কণার কোটি কোটির যে কণ! 

তোমা হেন লক্ষ কোটি রাজার যে ধন। 
অধিক নাহিক হবে না হবে সমান ॥ 


পাঠাল্তব--(ক) বাতো কসছ। 

[থ) জাত হাঁভিব। 
(গা) পরল রতান- পরম রতলে। 
| (ঘ), [কিবা যাহা। 


এপ স্পা জপ ০৮ পাপ জপ কচ 


সপ 


এপস আপা শী ৮ 





সী পিউ লহ জর 


এ ০ ০ পপ” শপ পাস পাটা, ০ এ এ নে 


[বংশ মালা 


এই ভাবে সনাতন যমুনার তাপ । 
বান্ধতে কাঁহল এই আশয় গম্ভীর ॥ 
এতেক িন্তিয়া রাজা মি হাসিয়া! 
গোসাঞ্র আগে কহে স্তবন কাঁরয়া॥ 
এবে বু'ঝিলাম তুমি এক (ক) [্রভগতের | 
মহা আটা ধনী জন নাহ তোমা হৈতে।॥। 
তজগত নাথ সেই পরম দুলভি। 

দশ্রারাধ্য যেহো তেহো ভোমাতে (খ) সুলভ 
অতএব তোমারে যে আমি দিব 1 । 

আগ মে পাংসাহা আভিমান কান্যাছ | 
এ7 হণ বুহয়া তবে রাজা চলি গেল। 
1কাণ্ঠত মাহমা সনাতনের কাহল॥। 
হ্রীবপ সনাতন-চরণের আশ। 

জল্ম জল্মে দঢ় আশা করে লালদাস॥ 


্স্পিশিস্পীশী শী পিল 


চারন্র শ্রীহরিবংশ গোস্বামী 


শীমন গোস্বাঁমি চাঁরত। 

জগত ব্যাপত হয় পরম পাব 
হী ন. গোপালভটজীর শিষা তেহো। 
হা? করান 75 হো বাধাকৃষণ প্রেমবহ ॥ 
এল একাদশন রি তাম্বূল প্রসাদি। 
থাইলা বলিয়া গুরু কৈলা অপরাধ 
অন্তরে গোসাঞ রুষ্ট নাহি তো হইলা। 
হো লোকশিক্ষা হেতু শাসন করিলা! 
£ বুবংশ গোসাঞ্র শষ্য অনুক্রমে ' 
বর প্রাধাবল্রীভিগাসাঁঞি ব্রজধামে ] 
ব্রীমন গোপাল উট 1) শাসন কাবিল । 
তাহা 1কুছ্ই নার দে নাত [ছল 
আগায় । শ্রীষগাপলভত তাহাতে প্রণালী । 
[ফবাইলা ক হেতৃক নাজান ক বাঁল॥ 


[০ 
পা 
ম্্ 1৫৭4৭% 


রে 


[ঈ) 1 


| 


€ 


শের সপ নল 





প১ক৩ল (কু) এক এই । 
(৭) 7ঠমাত-পিবম। 
শু 


(%) হাম গোপালহট শ্রাদন গোসণু বর শেটিলে ! 


২৮৫ 


| যেহেতুক অন্য অন্য সম্প্রদায় (ক) সনে। 
ূ ব্যবহার আহার পরমার্থে নাহ বনে॥ 

৷ বিচ্ছেদ হইল এই সঙ্গত না হয়। 

৷ রাজা জয়াসংহ (খ) বহু বিচার করয়॥ 
(সে সব কহাতে এবে ফল কিছ, নাঁঞ। 
ূ কোঁট কোট দন্ডবত সভাকার গাঁঞে॥ 
1 
[ 
| 
ূ 
। 


চাঁরন্র শ্রীহরিদাস স্বামশ 


গ্রীমন্‌ হাঁরিদাস-স্বামী প্রাসদ্ধ জগতে। 
শ্রীমন্‌ বঙ্কাঁবহারীর কৃপাপান্রমতে॥ 
শ্রীমন্-বৃন্দাবন-ধামে নিধুবনে বাস। 
বিরক্ক উদার প্রেমভান্ত-রসরাস ॥ 
শ্রীবঙ্কাবহারী কৃপা কারলা যেমনে। 
আশ্চর্য্য কথন সেই শুনহ শ্রবণে॥ 
স্বতপ্রকাঁশত চিদানন্দ শ্রীবহারী। 
নিধুবনে আছিলেন যে মান্তকা ভিতার॥ 
হরিদাস স্বামন প্রাতি প্রত্যাদেশ কৈলা। 
স্বামী যত্র কার মাটি খাদ উঠাইলা ॥ 
পরম সোন্দ্যয মাঁণময় অপ্রাকৃত। 
ভুবনমোহন রূপ আত চমংকৃত॥ 
আভিমেক কার সিংহাসনে বসাইয়া। 
সেবায় *্-ন্ত হৈলা আনন্দিত হিয়া (গ)॥ 
অলঙ্কার বস্ত্র নানা সেবার সামগ্র। 
রাজা রাজোড়া (ঘ) সব আনে কার ব্যগ্র॥ 
সেবার শৃঙ্খলা আত সুন্দর হইল। 
স্বামী প্রেমানন্দে অই রসেতে মাতিল॥ 
শষ্য হইবারে এক ব্যান্ত নিবেদয়। 

তাল স্থানে গপিত এক পরশমণি হয়। 
স্বামী সব্বন্ তাহা জানিঞ্ঞা কহয়। 
এক পরশমণি তব গাঁটতে আছয় ॥ 


শপ সপ সপ পপ ৯ পপ পপ পপ সপ পল 


পাঠান ক) 





০. পরপর সস নিগার 


সম্প্রদায়-সম্প্রদাযীর | 
(থ) জ্রযাসংহ- রাজাসংহ । 
(গা) ?হয়া_হৈয়া। 


(ঘ) বাক্রা রাজোড়া-ক্রমশদার ব্রাজ্তা। 


২৮৬ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


রজগুণ শান্ত তার তাহা তো থাঁকতে। 
শুদ্ধ কৃষ্ণভন্ত-তত্ত না গাছবে চিতে॥ 
তাহা যাঁদ দূর কর তবে যে কাঁহবে। 
কারিতে যে পার যাথে কৃষ্ণভান্ত পাবে॥ 
নতুবা যাইয়া কর বিষয়-সেবন। 
গতায়াত পৃনঃপুন সংসার ভ্রমণ ॥ 
এতেক শ্যানিঞ্া সেই ব্যান্ত পুন কহে। 
তবে হেন বস্তুতে কি কাজ রাখ মোহে ॥ 
পুন সাধু কহে যাঁদ আমার সাক্ষাতে । 
যমুনার দূর জলে পারহ ডারিতে॥ 
তবে মোর স্থানে কৃষমল্ম আসি লও। 
শ্রীমন্‌ বিহারিজীর টহলিয়া হও! 
তবে সেই ব্যান্ত স্পর্শমাণকে লইয়া । 
যমূনায় টান মার দিল ফেলাইয়া ॥ 
দেখ হরিদাস স্বামী আলিঙ্গন করি। 
কৃষফদণক্ষা 'দিলা প্রশংসয়া বোর বেরি॥ (ক) 
সেবায় বিহারিজীর নিষুন্ত কারল। 
অলৌকিক চমংকার রঙ্গ চড় গেল (খ)॥ 
এক মহাজন যে গবহারিজণীর তরে। 
বহুমূল্য আতর পাঠায় লোক দ্বারে ॥ 
স্বামী যে বালৃকাপার আছেন বসিয়া । 
হেনকালে লোক দিল আতর লইয়া॥ 
তখন 'বিহাঁরজশীউ শয়নে আছয়। 

দ্বার বদ্ধ অঙ্গে দিতে না হয় সময় | 
স্বামী হস্তে কার সেই আতরের শিশি। 
ভূমে ডার দিলা সব সেইখানে বাঁস॥ 
লোক কহে মহাশয় কি হেতু ইহার । 
হেনবস্তু ডারিলে উপরে বাল.কার ! 
স্বামী কহে বহারীর অঙ্গে পরাইনু। 
বরণ দেখহ চল ঠাকুরের তনু॥ 
গালোথানের তবে সময় হইল । 

লোকেরে যাইয়া তবে অঙ্গ দেখাইল ॥ 
শ্রীঙ্গ বাহিয়া সেই আতর পাঁড়ছে। 
সদগন্ধেতে দশাঁদগ আমোদ কাঁরছে॥ 





পাঠান্তর-(ক) কৃষ্মল্ দীক্ষা দিয়া প্রশংসলা বোর। 


খে) একাঁব্তকে সেইজন হারপ্রাপ্ত হৈল। 


[বিংশ মালা 


আশ্চর্য্য মানঞ্া সেই লোক চাল গেলা। 
শ্রীকৃভন্তের কেবা জানে কোন্‌ লালা 
শ্রীমন্‌ শ্রীহারদাস স্বামীর চরণ। 

কৃপা লাগি লালদাস করয়ে বরণ॥ 


চারত্র শ্রীহাররাম ব্যাসজশী 


শ্রীমন্‌ হরিরাম নাম ব্যাস গোস্বামী । 
মহা অনুভাব ভীকন্তবান মহাপ্রেমী ॥ 
ঝন্নাপন্না নামে দেশ তথায় নিবাস। 
সর্্বত্যাগ কার (ক) যেই ব্রজে কৈলা বাস॥ 
শ্রীমন-মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর । 
শিষ্য শ্রীমাধব নাম (খ) শিম্ট শান্ত ধীর ॥ 
তাঁর শিষ্য শ্রীল হাঁররাম যে গোসাঞ্। 
অতএব তাঁর বংশ মাধবী সম্প্রদাই ॥ 
শ্বীমন্‌ ব্যাস ।গ) কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবন। 
[বিনে নাহ ভায় জ্ঞাতি-কুটু“্ব-ভোজন ॥ 
একাঁদন গৃহে কোন বিবাহ উৎসাহ । 
ভাই ভাঁতিজায় করে পক্কান্ন সমহ॥ 
[মজ্টালাদি সামগ্রীর ভান্ডারে ভাপ্ডারা ৮ 
আপাঁন হইল মনে পরামর্শ কার ॥ 
অপূর্ব সামগ্রী সব ইতরে খাইবে। 
বৈষবের যোগ্য যাথে কৃষ্ণ তপ্ত হবে॥ 
এতেক ভাবয়া কারো কিছু না কাঁহয়া। 
বৈষব নিমাল্মি সব দিল খাওয়াইয়া ॥ 
ভ্রাতা-আঁদগণ গাল পাঁড়য়া কহয়। 
[বিবাহের কার্য এবে কি হবে উপায়॥ 
তৈেহো কহে অনর্থক কেনে কর এভ। 
বৈষ্ণব খাওয়াও যাহা সাধুর সম্মত ॥ 


শপ এস রস ৯- পা, এ ৯ সারা “জার 





চস আচ তা খন | শপ শিপ নস এস 


পাঠাষ্তর -(ক) সব্বত্াযাগ কাঁর--সন্দতাগী সাধ্‌। 
(খ) জ্রীমাধব নাম -যেই জ্রীমাধব। 
গা) শ্রীমন ব্যাস শ্রীমন- হারিরাম । 
+ ইহার পূর্রে কোন কোন্‌ সংস্করণে আতরিন্ত দুই 
পঙান্ত আছে ॥ যথা-_ 
ব্যাস নৈফব-প্রধান। 
কার তাঁর গুণগান লাঁভবারে গণ ॥ 


বংশ মালা | 


ব্যাসজীর চরিত্র যে অপূর্ব কথন। 

পরম নোম্ঠক নাহ যাহার সমান॥ 
একাঁদন মহোৎসব হৈল কোন স্থানে। 
উচ্ছন্ট যে অন্ন 'নঞ্া যায় হাঁড়গণে ॥ 
ব্যাসজীউ পজজ্ঞাঁসলা সেই হাঁড়গণে। 
কোথায় পাইল অন্ন ভোজ কোন্‌ স্থানে॥ 
হাঁড়গণ কহে আজ অমুকের স্থানে। 
মহোংসব হইল খাইল সাধৃগণে | 

তাহা শুন ব্যাসজীউ আনান্দত হৈল। 
তাহা হইতে একম্াষ্ঠ লইয়া খাইল॥ 
বৈষ্বের ডীচ্ছন্ট এমাত গুণ তার। 
খাইবামারেতে হৈল প্রেমের বিকার ॥ 
জ্ঞাত গোষ্ঠী তাহা দেখি কৈল অসংগ্রহ। 
ব্যাসজীর তাহে কিছু না হৈল অসহ॥৷ 
ঠাকুনাণশ সহ স্ব বুন্দাবনে গেলা। 
মাঁহমা দেখিয়া সভে চমৎকার হৈলা!॥ 
সেই জ্ঞাতি গোষ্ঠী আসি চরণে পাঁড়লা। 
প্রার্থনা কারয়া খাওয়াইতে না পাঁরলা॥ 
গৃহ ছাড় সাধু বৃন্দাবনে কৈল বাস। 
তথায় নর্ভকগণ করে লালা রাস॥ 
নাচতে নাচিতে রাধিকার যে নৃপুর। 
খাঁসয়া পাঁড়ল ছিণ্ডি (ক) অঙ্গলর ডোর ॥ 
ব্যাসজণী উঠিয়া 1ছণ্ডি যজ্ঞ-উপবীত (খ)। 
নূপুর বান্ধিয়া 'দলা গদগদ চিত॥ 

কহে সাধু আজি মোর এ-যজ্ঞোপবীত। 
সফল হইল কর্মে লাগল উচিত ॥+1 

তিন পত্রে ব্াসজনউ আপনার ধন। 
বাঁটোয়ারা কাপ্রয়া দিবারে হৈল (গ) মন॥ 








পাঠাল্তর- (ক) খাসিয়া পাঁড়ল 'ছাশ্ডি_ছি-স্ডিয়া পাঁড়ল খাঁস। 
(খ। যজ্ঞ-উপবীত- যজ্জো যে পবাত। 
(গ) ধদবারে হৈল--দিবার কৈলা। 
+ ইহার পর কোন কোন সংস্করণে আঁতারন্ত চার পঙ7ন্ত 
আশ । যথা 
জীহাররাম ব্যাস হন তন সহোদর । 
সকলেই সাধু তাঁরা গণে শ্রেষ্ঠতর ॥ 
যাইবারে ব্ন্দাবন করিযা মনন। 
সংসারের সুখ সব দিলা বিসঙ্জন॥ 


ভ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


৬৭ 


পুন 'বিচারিল অর্থ পাইয়া সভাই। 

কৃ না ভাঁজবে কেহো হইয়া বিষই॥ 
বৈরাগ্য জন্মায় কারো কে) শ্রীকৃফ ভজয় 
পরামর্শ কার মনে 'চাস্তল উপায় ॥ 

এক বাট কৈল ধনে ধান্য বাটন ঘর (খ)। 
একবাট ঠাকুর শ্রীকিশোরী কিশোর ॥ 
একবাটে মালা শ্যামবন্ধনী তিলক । 
[তন বাটে কৈল এক শুনিতে কোতুক॥ 
গুলি বাঁট কার উঠাইলা তিন জন। 
[তিন জনে তিন বস্তু করিলা গ্রহণ॥ 
ব্যাসজীর স্ত্রী আত পাতব্রতা সতী । 
বৃন্দাবনে আইলেন লইবারে পাঁত॥ 
ব্যাস-শ তাহারে গৃহে যাইতে কহেন। 
তে'হো নাহ যান বনে পাঁড়য়া রহেন॥ 
তবে সাধু দূরে থাকি বৈষ্ব-সেবনে। 
রাখলেন নিজ স্ত্রী জ্ঞান নাহ মনে॥ 
একদিন ব্যাসজনউ বৈফবের সহ। 
প্রসাদ পাইতে বৈসে করিয়া উৎসাহ ॥ 
ঠাকুরাণী দৃশ্ধ পাঁরবেষণ কারতে। 
সরখানা কাঁড় গে) দিল ব্যাসজীর পাতে ॥ 
ব্যাসজী কহেন হাঁরে দ্যাম্টনী কুমাত। 
বড় সবখানা 'দলে মোরে জানি পাঁতি॥ 
আজ +:তে মুখ নাহ দেখব তোমার । 
এতো কাহ তাঁহারে কারিল বেরেস্তর (ঘ)।॥ 
সবেধ সৃশীলা তে'হো পরামর্শ কৈল। 
নিজ অলঙ্কার দশ সহস্রের ছিল॥ 
লইয়া শ্রীব্যাসজীর (উ) নিকটে ধারয়া। 
করযোড়ে কহে কিছ মিনাতি (চ) কাঁরয়া॥ 
শ্রীমন্‌ কিশোরজীর মন্দির যে নাঁঞ। 
মণ্দির বানাও এই গুলিকে ভাঙ্গাই॥ 





পাঠাল্তর--(ক) 
(খ) 
(গ) 
(ঘে 
(৬) 
€চ) 


৬৮ 


তাহার চারন্র দেখি প্রসন্ন (ক) হইল । 

তাহাতে ফকিশোরীজশীর মন্দির বানল (খ)॥ 

ব্যাসজীর প্রভাব কতেক কহা যায়। 

যুগলের প্রেমানন্দে দবানিশি যায় ॥ 

হরিরাম ব্যাস আর শ্রীআনন্দঘন। 

আর হারদাস স্বামী এই তিনজন ॥ 

মহা-অনুভব সিদ্ধ শুনিয়া পাতসা। 

দেখিবারে মনে বড় হইল তিরিষা॥ 

লইয়া যাইতে রাজা এই তিনজনে । 

যান পাঠাইয়া দিলা শ্রীবন্দাবনে ॥ 

ঞেহারা যাইতে কেহো সম্মত নহিলা। 

তথাশপিহ একান্ত কাঁরয়া নিঞা গেলা ॥ 

[তনই বিরন্ক অবধৃত-বেশ হয়। 

অদ্ঘ-উল্মীলিত দৃষ্টি উল্মন্তের প্রায় ॥ 

পাতসা লইয়া বহু সম্মান কারিল। 

নিজ্জজন পবিত্র স্থানে সভারে রাখিল!! 

কৃফকথা পুছে রাক্তা সুসন্দ্ভ মতে ।গ)। 

সাধ্গণ অতি তুষ্ট হইলা তাহাকত 

দুই তিন দিন ৎ৯ক উংকণ্ঠিত হৈলা। 

বন্দাবনে যাইবারে রাজ্ঞারে কাহলা॥ 

রাঙ্তা কহে এতেক উৎকণ্ঠা কেনে হও। 

কার কোন্‌ পবা তোমা সভাকার কও । 

এতেক শুঁনিঞ্া সভে আনন্দিত হৈলা। 

[তিনজন প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসিলা (ঘ) 

ব্যাসজঈীর সেবা সদা পীকদান হাথে। 

থাকেন যুগল-পাশের রঙ্গমহলেতে 
দোঁভা হিন্দ 

ররর লাভিডা ভাগার ভারত 

শ্লীরাধকা তবন মন পট্ররাণন। 

সব লোক থানে তবন রাক্তধানন! 


শাশিলরা 


শারারাররারর রসররএ৮-৯»-এস্- এপ সা. এপ পর 


পাঠান্তর-_(ক) প্রস সান্ছোষ। 
/থ, বলল-হইল। 
(গা) বাভ্া পুসন্দর্ভ আতে-ষউ সন্দদ্ভবি মৃত। 
(ছা। তিন ল্দাতা িতনক্ালে প্রুত্চাতত পালা । 


প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ 


পট পা জপ আপি নত স্পা 


| বিংশ মালা 


মেঘ ছাপ্পান্ন কোট রাগ সীণ্চত যাহা 
মান্ত চারো যাহা ভরত পাঁণি। 
চরণ-দাসাী ভট্ট নিগম্বাণী॥ 

ধর্ম কোতোয়াল শুক সৃত নারদ যাঁহা 
করত চরাচর স্নকাঁদ জ্ঞানী । 

সত্তগৃণ পহরিয়া কাল বন্দুয়া যাঁঙা 
দাঁড় এত কর্ম কামরাঁত সৃথ নিশান] 
কনক মরকত ধর নিকু্জ কুস্ামত মহল 
মধা কমনীয সোন আটানি। 

পলন বরত দো যাহা না পেশীদে কোট 
শীব্যাসমহলন নিয়া পকদাঁনি॥। হত 


হরিদাস ঠাকুরের চামরসেবন। 
আনন্দ্ঘনের সেবা পার্দসম্বাহন।! 
এতৈক শুনিঞা রাঙ্তা আনান 
“কুছ ভাব উদয় হইয়া ধিচারিল ॥ 
£ আত 


কি 


রম 24 


বাাসজীকে সি । সি শীঘ কহ লা ইত | 
সদা কার্যা পীকদানির পাঁকাদি উপরিতে 


আর দুই জনাকে কহেন সতত করি। 


 ক্তাসুলা চাসর পাদলবা আোধিক্ারর 9 
 তাভাতি কাত ল্গীন তিল লা ত নাইিঞ। 


নব রহ দিন দুই এই গতি)! 
ঢালা লা তাঁতাতকা নদ "তলা । 
রা [তন লাতদে ভাঁতালা£ গলা । 
ব্যাসজনার অলোকিক ললা। 
৭9 কাতপ সব কাহত শািলা 


কঃ 


: 


রী 
০৮ 
ভা 


রি 


রি 


নী 


পক 


ক 
রঙ 
রী ৬৫ 


ও 


-২ 
7.৯ € 


* ওত । 


শা 


গর | ০৯ সপ 


চাঁরত্র শ্রীঅআল-ডগবান 
হ্বরীল লি ভগবান শাম বড় সাধ,। 
কষরসে মহ পান করে প্রেমমধা 
্ষণে পড়ে ক্ষণে উচ্চে মাতোযাব প্রায় ।ক)। 
নৃন্গালন দরশনে (খ) হইল আশম॥ 


লি 





(ক) ক্ষণে উঠে ক্ষণে তৈসে আাণভাযাল প্রা! 
(খু । দেনশদল দেখিলে । 


ধশাযাকতল 


য়া, 


বৃল্দাবনে গেলা বহহকৃচ্ছে (ক) মহাশয় । 
অশ্ুধারা আঁবরাম দৌখতে না পায়॥ 
বৃন্দাবনে গিয়া দেখে রতন-জাঁড়ত। 

ভাঁমি গৃহ বৃক্ষ স্তম্ভ যমুনার গভিত॥ 
কজ্পবক্ষময় কল্পলতা সশোঁভিত। 

যে 'দগে নেহারে হেরি হয় চর্মাকত॥ 
যমুনা-পুলিনে দেখে শ্রীরাসমন্ডল। 
ভ্রিজগমোহন শোভা পরম িরল॥ 

তথায় যাইবামা স্তীর্প হইল। 

গোপী আঁভমান হৈল সে দেহ ভুলিল॥ 
গোপীসহ রাধাকৃ হেরিয়া মোহত। 
চাঁরপানে (খ) চাহে হয়ে চমকিত-চিত॥ 
গোপীগণ হাথে ধার নিকটে আঁনঞ্াা। 
হাস্য পারহাস্য করে প্রণয় ভারয়া॥ 
রাসরসে কৃষ্ণরসে হইল মগন। 

্ষাণেক বেয়াজে আর দোখিতে না পান! 
£বরহে কাতর যে কোক দিন পরে। 

সে দেহ ছাঁড়য়া সেই রসে নৃতা করে। 
তাহার চপুণে কারি কোটি নমস্কার । 
সব্রাঁসাদ্ধ পাইল যেহো জ্াতিল (গ) সংসার॥ 


চরিত্র শ্রীরীসক-মরার 
শ্রীমান: বাঁসক মরা মহাভাগ। 
সদ্ধা মহাশ্ড কৃষে। মহা অনুরাগ ॥ 
সহপ্রেক চেলা সকলেই শন্কিবন্ত। 
সকলেই ভাঁকবন্ত সকলেই শান্ত 
ঠাকুব-সেবার আব ৈষবসেবার। 
গ্রাম উম আছে ভাল চেলার উপর ॥ 
গোমস্তা স্বরূপ এক চেলা গ্রামে থাকে। 
শদ্ধমাঁত গরু আন্ঞা সাবধানে রাখে। 
টদবান্ত খে সেই গ্রামে রাজার আজ্ঞাতে। 
অন্য কেহ আইলেক দখল কারতে॥ 


পাতান্তর- 'ক। শহন্কচ্ছ বহবক্লেশে। 
(থ:) চাঁলপ নে চানপযান বা চাঁবাদগে। 


(গু) পাইল যেখহো ভা হল পাইল যে এ তিন, 


১০১ 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


২৮৯ 


[শিষ্য সেই সমাচার গুরুকে িখিলা। 
রাঁসক মুরার ভাল বুঝতে নারলা॥ 
শিষ্যকে লাখলা তে'হো পন্রপাণ হেথা । 
চাঁলয়া আসবে তুমি শুনব কি কথা॥ 
ভোজন কাঁরতে বাঁস 'িলা সেই চেলা। 
হেনই সময়ে পন্র লোকে 'নঞা দিলা॥ 
খাইতে খাইতে সেই খন পাঁঢ়য়া। 
এমান উঠিল তবে অন্ন তেয়াগিয়া ॥ 
আচমন নাহ করে সকড়া মুখেতে। 
হস্তে বস্ত্র জড়াইয়া চলিলা ভরিতে (ক)॥ 
গুরুর অগ্রেতে গিয়া দস্ডবত কার। 
দাণ্ডাইল সঙ্কোচিত চক্ষে বহে বার॥ 
রাঁসক-মুনারি জঁউ প্রসম্ববদনে । 
পুছেন হল্স্ততে বস্ত্র জড়াইলে কেনে ॥ 
শষ্য কহে পাঠমান্র আসতে 'লাখলা। 
ভোজন রাঁখয়া এর্মীন চালে আইলা ॥ 
আচমন করিতে যে হইবে গউন। 

এ কারণ আইন হস্তে লপাঁট (খ) বসন ॥ 
শিষ্যের এ রীত শান রাসক-মুরার। 
প্রসন্ন হইয়া কন যাও ব্বরা কার! 

আচমন কাঁরয়া আইস শনঘ্র কার (গ)। 
তবে তারে বিশেষ পুছেন যে মরার (ঘ)।) 
গ্রাম (0 কাঁরল রাজার লোক আঁস। 
বিশেষ ক.হলা তবে গুরুস্থানে বাস ॥ 
রাঁসক যুরার তবে সহস্রেক চেলা ৷ 

তার সাঁমভব্যারে দিয়া আজ্জ্রা কাঁর দলা ॥ 
রাজার যে লোক সব (উ) দূর কার দেহ । 
গ্রাম গিয়া আপন দখল কার লহ॥ 

তবে তেখহো পরমার্থভ্রাতাগণ সঙ্গে । 
গিয়া পাজভূত্য সব দূর কৈল রঙ্গে | 





পশম পাপ 
০০ ০টি স্পিন শি শিট শী পাস টপ 


০৫. পা 
মস 





পাঠাল্তর- (ক। তুরিতে হারতে। 
(খ) লপ্পাঁট--ঢাঁকযা। 
(গ। শবঘ্র কার -শপঘ্রগাত ' 

(ঘ) যে মুরাব-মহামাত। 

(৩ যে লোক সব -যাতেক লাক। 





২৯০ ভ্রীন্ীভন্তমাল গ্রল্থ 


রাজা শুনি ক্লোধ কার ফৌজ (ক) পাঠাইলা। 
এক মত্তহস্তী তার সাঁমভব্যার দিলা ॥ 
ঞ্হোঁদিগের প্রতাপে সে ফোৌজ পলাইল। 
মন্তহস্তী আরুমণ কারয়া আইল ॥ 
গুর্ভস্ত সেই শিষ্য হস্তনর শ্রবণে। 
কৃফনাম দীক্ষা 'দলা ধাঁরয়া ততক্ষণে ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাল হস্তাঁ নাচিতে লাঁগিলা। 
মাহৃতেরে দূরে টানমারি ফোল দলা ॥ 
নাম গোপাল দাস বাঁলিয়া রাখলা। 

নাসে (খ) টকা দিলা গলে তুলসনর মালা ॥ 
গ্রামে গ্রামে ফিরে হস্তী সভে প্রীতি করে। 
শান্ত স্বভাব কারো অনিম্ট না করে॥ 
রাজার লোকেতে যবে ধারবারে যায়। 

সে সব লোকেরে তবে মারিয়া ভাগায় ॥ 
রাসক-মুরারিজীর আশ্রমে যখন। 

বৈষব ভোজন করে যায় সে তখন! 
দুয়ারে পাঁড়য়া (গ) থাকে বৈষব খাইলে। 
উীচ্ছম্ট পন্রাদ নিঞা বাহিরে ডারলে॥ 
তাহাই খাইয়া যাস্স আর নাহ চায়। 
রাসক-মুরারি জীউ কৃপা করে তায়॥ 
একাঁদন মহোতসবে অনেক বৈষব। 

প্রসাদ পাইতে বৈসে দেখিতে সোম্ঠব॥ 
রাঁসক মুরার জীউ শিষ্যে আজ্ঞা 'দিলা। 
বৈষবের পাদোদক লইতে বাঁললা ॥ 

তার মধো এক জনার অঙ্গে কুষ্ত (ঘ) ছিল। 
তার পাদোদক ঘৃণা কার না লইল॥ 
গুরু-আগে আনি দিল তে'হো পান কাঁর। 
না পাইল স্বাদ কহে শিষ্পানে হোর॥ 
কেহ তথা কহে পাদোদক যে আনিল। 
কুষ্ঠ অঙ্গে দেখ এক বৈষফবের না লৈল॥ 
এতেক শাঁনঞ্া সাধু শিষ্যেরে ভতসিয়। 
পাদোদক আন সেই বৈষব যথায় ॥ 


১১১১ 


পাঠান্তর-(ক) ক্রোধ কার ফৌজ- ক্রোধে বহু সৈনা। 
(খ) নাসে_নাকে। 
গা) পাঁড়িয়া_ দাঁড়ায়ে। 
(ঘ) এক জনার অঙ্গে কুদ্ঠ-_একজন কৃষ্ঠব্যাধ। 


| বিংশ মালা 


পুনব্্বার শিয়া তাঁর পাদোদক আন। 
দলা তবে সাধু পান কারলা তখান॥ 
পঙ্গতৈর মধ্যে এক বৈষফবের মাঁত। 
বাতিক স্বভাবে কিছু চণ্চল প্রকাতি॥ 
খাইতে খাইতে কহে সভাই পাইলা। 
পঙ্গতৈর মধ্যে এক সাধু রহি গেলা॥ 
আমার হস্তের এই সোঁটা না পাইলা। 
সোঁটারে আমার সাধৃমধ্যে না গাঁণলা ॥ 
অতএব শণঘ্র এক পানোড়া আনহ। 
সে কথায় মনোযোগ না কারল কেহ॥ 
তবে ক্রোধ কার নিজ পত্র উঠাইয়া (ক)। 
উচ্ছিষ্ট অশ্লের সহ মারিল ফেলিয়া॥ 
রাঁসক-মৃরার-জীীর মুখে গিয়া লাগে। 
সাধু মৃদু হাঁসি তাহা খায় অনুরাগে ॥ 
কহে মুঞ বৈষবের অধর-অমৃতে। 
চেম্টা না কারন নাহ শ্রদ্ধা কৈন্‌ চিতে॥ 
বৈফব-গোসাঞ্ মোরে করুণা কাঁরয়া। 
অধর-অমৃত দিলা মুখেতে ডারয়া ॥ 
সাধুর স্বভাব দেখ কৃতার্থ মানিলা। 
সেই বৈষফবের বহু সম্মান কারলা ॥ 
শ্রীমন-রাঁসক-বহার-শ্রীচরণে । 

কোটী পরণাম করি লালদাস ভণে॥ 


চারন্ন শ্রীসধনা 
জ্রাত্যংশে কসাই সে সধনা নাম হয়। 


| যাহার স্মরণে যায় অস্তর-কষায় ॥ 
1 
| কৃষগুণ গান সদা বৈষফব-সেবক। 


জাতিধর্ম্ম (খ) নাহি হয়ে জীবের হিংসক (গ)॥ 
কিনিঞা আনিঞা মাংস বোঁচ গুজ.রান। 
বাটখারা তার এক শালগ্রাম হন॥ 

তেহো নাহি জানে কারে বলে শালগ্রাম। 
বাটখারা বলি জানে পাথরের থুম (ঘ)॥ 


ও “০৮ » ০. স্ স্মরন. সস 








পাঠাক্তর (ক) উঠ্ঠাইয়া-কুড়াইয়া । 
(খ) জ্ঞাতিধর্্স--জাতিকম্। 
(গ) 1হংসক--হংম্রক। 
(ঘ) থত্ম- থাম। 


বংশ মালা ] 


পথের নারে বাস 'বাঁক-কাঁন করে। 
দৈবান্ত বৈফব এক যাইতে তাহারে (ক)॥ 
দান্ডাইয়া দোঁখিলা যে শালগ্রাম হয়। 
মাংসের বাটখারা দোখ দুঃখ উপজয় ॥ 
তথা হৈতে লইবার মনস্থ কাঁরলা। 
ধরে ধীরে সধনারে কাহতে লাগলা ॥ 
এই যে পাথর খানি মোরে তুমি দেহ। 
আর এক বাটখারা দেই তাহা লহ॥৷ 
এখান তো দিতে নারি সধনা কহয়। 
যতেক ওজন কার ইহাতেই হয়॥ 
সের-পোয়া-আঁদক ওজন করি যত। 
ইহার এমাতি গৃণ পরা হয় তত 
বৈষফব কহয়ে ভাই অবশ্য আমারে । 

অই যে পাথরখান দিতে হবে তোরে (খ)॥ 
বৈষবের একাজ্ঞজ আগ্রহ দোঁখ 'দিলা। 
তেহো নিজ গৃহে লৈয়া অভিষেক কৈলা॥ 
চন্দন তুলসাঁ পুষ্প আদ কার 'দয়া। 
ভাল্ধীতে কাঁরলা পূজা ভোগ লাগাইয়া ॥ 
রারযোগে কহে তারে ঠাকুর স্বপনে । 
তুমি কেনে আমারে যে আনলে এখানে ॥ 
সধনার স্থানে মুঞ্জি সুখে আছিলাম। 
তার মুখে মোর গুণগান শৃনিতাম ॥ 
তাহাতে আমার বড সুখ জনময়। 
অতএব শণঘ্ব নিঞা রাখহ তথায় ॥ 
বৈষব চেতন পাই করয়ে বিচার । 
কসাইর স্থানে যাইতে চাহে (গ) পুনব্্বার॥ 
ইহাতেই বুঝ সেই বড় ভাগ্যবান্‌। 
প্রাকত না হবে সেই ভন্তির নিধান॥ 
এতেক বিচার তবে ঠাকুর লইয়া। 
প্রাতঃকালে সধনার বাটী গিয়া 'দয়া॥ 
নিরাঁখয়া তার সাধ্‌ অন্তর বাঁহর। 
অনুভব কৈলা এই মহান্‌ গম্ভীর ॥ 





পাঠাণতর -(ক) এক যাইতে তাহারে-_ একজন তাহা হেরে। 
(খ) তোরে মেরে। 
(পা) চাহে” ঢাহ। 


জ্রীতীভন্তজাল গ্রল্থ ২৯১ 





দণ্ডবত প্রণাম কাঁরয়া তাঁরে কহে । 

এই বাটখারা তব প্রাকীতক নহে ॥ 
শালগ্রাম ঞহো তুম ভজহ যাহারে। 
সাক্ষাত সে ঞঞ্হো কৃপা করিল তোমারে ॥ 
আম ছল করিয়া লইয়া গেনু ঘরে। 
মোরে কৃপা নাহ কৈহ সম্মত তোমারে ॥ 
এতেক শৃনিঞ্া সধনার চিত্ত (ক) দ্ববে। 
প্রাণের অধিক মান রাখিলেন তবে॥ 
গৃহ পারিবার কুলাচার তেয়াগিয়া । 
[ভল্র একস্থানে রহে ঠাকুর লইয়া ॥ 
[ভিক্ষা কার ঠাকুরের সেবন করয়ে। 
নাহি কোন ব্যবসা না যাচয়ে কোথায়ে ॥ 
কথোক দিবস পরে বাঞ্চা হৈল মনে। 
শ্রীপুরুষোত্তমে জগন্নাথ দরশনে ॥ 
প্রেমাবেশে জগন্নাথ দর্শনে চাঁলিল। 
সে-দেশীয় যান্ী বহু পথেতে 'মিলিল॥ 
তন্ডুল গোধূম সভে দেয় খাইবারে। 
কসাই বাঁলয়া কেহো স্পর্শ নাহি করে॥ 
কথোক দ্‌রেতে গিয়া সঙ্গছাড়া হৈলা (খ)। 
1ভক্ষা কারবারে এক গ্রাম মধ্যে গেলা ॥ 
সেই গ্রামে এক গৃহস্থের বধ্‌ ভ্রম্টা। 
সধনা সুন্দর দোখ হৈল কামচেন্টা ॥ 
খাইবাণে দিব বাল গৃহে লৈয়া গেলা। 
দ্বাররোধ কারি ভ্রষ্টাচার প্রকাশিলা ॥ 
তেতো কহে মুাঞ স্ত্রীর শঙ্গ নাহ কার। 
বহ্‌ কহে মুঁঞ হৈনু নিশ্চয় তোমার ॥ 
বরণ স্বামীর মুঁঞ মস্তক কাঁটয়া। 
তোমার সাক্ষাতে আন প্রতায় লাগিয়া ॥ 
অন্য ঘরে স্বামী তার 'নাদ্রত আঁছলা। 
ছয়া যাইয়া তার মস্তক কাঁটিলা॥ 
কাটামৃন্ড ত্ণনঞা সাধুর আগে ধরে। 
কহয়ে তোমার হৈনু্‌ থাক মোর ঘরে ॥ 


সরে 


পাঠাম্তর- (ক) [চস্ত--মন। 
(খ) গিয়া সঙ্গছাড়া হৈলা-তার সঙ্গ ছাড়াইলা। 


২৯৭ 


তাহাতেও যদ্যপি সম্মত না দেখিল। 
ক্রোধে তবে (ক) ভ্রম্টা এক তুফান কারল॥ 
চীৎকার কারয়া কহে ওহে পাড়াপড়সা। 
চোরে ধাঁরয়াছি সভে আগনয়াও (খ) আঁস॥ 
আমার স্বামীর এই মস্তক কাটিল। 

ধন লইবারে দ্বার রুদ্ধ যে কারল (গ)॥ 
এতেক শানয়া পাড়ার লোক যে আইল । 
হাকিম আসিয়া সধনারে নিঞ্া গেল॥ 
হাকিম পুছয়ে তুমি মানুষ মারলে । 
তে*হো মনে ভাবে (ঘ) ইহা স্বীকার না কৈলে॥ 
ক জান স্ত্ীটাকে পাছে নিঞা দেয় শলে। 
তারে তো বাঁচাই মোর যে থাকে কপালে ॥ 
যে হয়ে সে হবে মাঞ স্বীকার কারব। 
পর-উপকার ইহা অবশ্য-কর্তব্য॥ 

এতো ভাবি সাধু কহে আমি মারয়াছ। 
অর্থগুলি বটে মুঞ চুর করিয়াছি ॥ 
কৃষের ভক্তের কভু হিংসা নাহি হয়। 

দেখহ যাহার পাপ তাহার ফলয়॥ 

সেই ভ্রষ্টা স্তী হে্থা দম্ভ প্রকাশিয়া। 
নিজ-মত স্ত্ীগণেরে কহে ফ্‌কারিয়া ॥ 
পাঁতর মাথা তো মৃঞ স্বহস্তে কাঁটিল। 
তথাঁপহ দুষ্ট মোর মুখ না চাহিল॥ 
তাহার উঁচত সাজা দিন ভালমতে। 

এখন গদ্দ্দান মারিবেক হাকিমেতে ॥ 
পরস্পর সেই কথা প্রচার হইয়া । 

ধাঁরয়া লইয়া গেলা হাকিম শুনিঞা ॥ 
সধনারে সাধ্‌ জানি বিদায় কারল। 

দুষ্ট যে রাঁড়ের (ঙ) সাজা উঁচত কারল॥ 
সধনা শ্রীকষ্ণগৃণ গাইতে গাইতে । 

গিয়া উত্তারল কটকের নিকটেতে॥ 





পাঠাল্তর-_(ক) ক্রোধে তবে ক্োধভরে । 
(খ) আগুয়াও-_আগু হও। 
(গ) ধন নিঞা যাইতে কপট শ্বারে দিল] 
(ঘ) ভাবে- করে। 
(৬) 


যে রাঁড়ের--সে শ্রষ্টার। 


শ্রীজীভন্তমাল গ্রল্থ 


[বিংশ মালা 


এপস আস্িস্ইউ্ছি 


হোথা জগন্নাথ পান্ডাগণে আজ্ঞা 'দিলা। 
সধনা নামেতে মোর ভস্ত এক আইলা ॥ 
পালিতে চঢ়াইয়া আনহ তাহারে। 
আজ্ঞামান্রে সভে গেলা তারে আনিবারে ॥ 
পালকিতে চঢ্রাইয়া চামর কাঁরয়া । 

প্রভুর সম্মুখে তারে দিলেন আনিঞা ॥ 
প্রভৃ-ভৃত্য দরশনে আনন্দ হইল। 

সধনা শ্রীমূখ হের আপনা ভূলিল ॥ 
যাহারা কসাই বলি পথে ঘ্‌ণা কৈল। 
তাহারা দেখিয়া সভে চমাঁকত (ক) হৈল॥ 
তখন তাহারা সেই সধনা-চরণ। 

ধূলী পাদোদক শিরে ধ'রে করে পান॥ 
সহস্র জল্মের পুণ্য দয়া যাঁদ মুঞ। 
সে চরণ-রজ পাই তবে কিনে লই॥ 
কৃষণভান্ত-সুধার সাগরে অবগাই । 

তাপ পাপজবালা (খ) মোহ (গ) সংসার এডাই ॥ 


চাঁরত্র শ্রীকাশশশ্বর গোসাঞ 


শ্রীমন ঈশবরপুরীী গোস্বামীর (ঘ) শিষ্য। 
প্রভুর সতীর্থ হন ।উ) জগতে উপাসা॥ 
স্বভাব উদার আত পাঁণ্ডত গম্ভীর । 
নিরীহ নিস্পৃহ অতি মৌন সে সুধীর ।9)] 
মহাপ্রেম-ভব আ্ীমন্-বৃল্দাবন ধামে | 
বাতুলের প্রায় কৃষ্ণ - অন্বেষণে ভ্রমে। 

কভু উপবাস কভু শাক মূল ফল। 

কভু মাধুকরী কভু পান মাত্র জল॥ 
যমুনার তারে পাঁড় ডাকে উচ্চস্বরে । 

হাহা রাধা কৃষ্ণ বাল সদাই ফৃকারে॥ 

যেই তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় কারল। 

অনায়াসে রাধাকৃষফ-চরণ পাইল ॥ 


পাচ ইস সস 





শি সাশপ্াপ পপ পল পিস জজ | শপ পা 


চমাকত -চমংকার। 

পাপজহালা- পাপন্জাল। 

মোহ ্বারু। 

শোস্বামীর- গোসাঞ্র । 

সতখর্থ হন-- পরমার্থ ভাই । 

নযীহ নিশ্চেষ্ট মৌন আঁতি সে সবধগল। 


পাঠান্তর ক 
(থ) 
গা) 
(ঘ) 
। 8) 
(৮) 


[বংশ মালা] 


বেণুকৃপ নিকটে যে সমাঝ তাঁহার । 
অদ্যাপি বিরাজমান কুঞ্জের ভিতর ॥ 

নিত্যাসদ্ধ হন দেহত্যাগ মান্ত ছল। 
নানালীলা কর জীবে দেন ভান্তবল॥ 
তাঁহার চরণে ভন্তি রহুক সদাই। 

আমা সভার (ক) আশ্রয় যে আর কেহো নাঞ্জি॥ 


০ ১১১১০১ 


চার শ্রীখোজেজা 


খোজে-জীউ মহাভাগবত হন 'সদ্ধ। 
বয়েস অনেক কাল (খ) হইলেন বৃদ্ধ॥ 
শিষাগণে কহে মোর কালপ্রাপ্ত হৈল। 
বৈকৃণ্ঠের দূত মোরে লইতে আইল ॥ 
চাঁললাম মুাঁঞ তবে শ্রীবৈকৃণ্ঠপুরী। 
কিন্তু এক খা কহ শুন মন কারি॥ 
যে সময় শ্রীবৈকৃণ্ণপুরীতে যাইব। 
সেইকালে এখানেতে ঘণ্টাবাদ্য হব॥৷ 
ইহা কাহ সাধু তবে দেহত্যাগ কৈল। 
[কিন্ত যে হেথায় ঘণ্টাবাদ্য না হইল 

না বাঁজল জান ।গ) শিষ্যগণ চিন্তা করে। 
কারণ কিছুই কেহো বৃঝিতে না পারে। 
আর এক শিষা কোন দূর গ্রামে আছে। 
সমাচার ঞেহারা গদলেন তাঁর কাছে॥ 
তৈ'হ সিদ্ধ ভান্তমন্ত দুঢ় ভান্তবান (ঘ)। 
চলিয়া আইল শুনি গুরুর পয়ান*॥ 
পরমার্থভ্রাতাগণ সম্মান করিলা। 
গুরুর যে বাকা তাহা তাঁরে শুনাইলা॥ 
বৈকুণ্ঠ যাইবামাত্র ঘণ্টাবাদ্য হবে। 
শ্রীচরণ পাইলাম তাহাতে জানবে ॥ 


(আস পা এস 


পাঠাষ্তন--(ক) আমা সভার- মো সভার । 
(খ) অনেক কাল_আধক এবে' 


(গ) জণন- ঘন্টা । 
(ঘ) ভান্ত্রমস্ত দঢ ভঙ্ষিবান_ শাল্তমন্ত 
ভান্তমান্‌ ॥ 


১। পযান- প্রস্থান মতত্যু। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


৯৩ 


[কিন্তু তাহা না বাঁজিল বড়ই সন্দেহ (ক)। 
ইহার কারণ কিবা 'বিচারয়া কহ (খ)॥ 
ইহা শুনি তেহো কহে কারণ আছয় (গ)। 
যার যে বাসনা মনে ভোগ ইচ্ছা হয়॥ 
কৃষ্ণ তাহা পূরাইয়া নিজ ধামে লয়। 

ইহার প্রমাণ ধুব-আঁদি কার হয় (ঘ)] 
স্বামী এই আম্রতলে দেহ তেজিয়াছে। 
আমবৃক্ষে মিষ্ট আম্্ পাঁক রাহয়াছে ॥ 
দেহত্যাগ কালে আম্র খাইতে হৈল মন। 
আমভোগহেতু নহে বৈকুন্ঠে গমন ॥ 
আম্রভোগ করাইয়া কৃষ্ণ দয়াময় । 

লইবেন তবে তারে আপন আলয় ॥ 

ইহা কাহ তবে ভ্রাতাগণেরে কহয়। 
আমব্‌ক্ষে অই যে সপরু আম হয়॥ 

অইটি পাঁড়য়া আন বৃঝিবে নিশ্চয় । 

যে কারণে স্বামিজী বৈকুণ্ঠে নাহি যায় 
তবে বক্ষে উঠি সেই আম্রাট আনল 
অস্দ্রের দ্বারায় তাহা দোফাঁক (ঙ) করিল ॥ 
[ভিতর হইতে এক কাঁট 'নিকাঁশিল । চ)। 
নিকালয়া মান্র কীট দেহত্যাগ কৈল॥ 


| দেহ তোঁজ 'দিব্যরূপ শ্যাম কলেবর। 


ৃ 


চতুর্ভূজ বনমালা-শঙ্খ-চকধর ) 

হইয়া '*ললা স্বর্ণ বিমানে (ছ) চটিয়া। 
দেখিয়া হইলা সভে চমকিত-হিয়া॥ 
ভোগ করাইয়া কৃফ লয় নিজ ধাম। 
পাছে কেহ মনে কর প্রারন্ধাঁদ কাম? 








পাঠান্তব-_ (ক) সল্দেহ_ সংশয় । 
(খ) কিবা বিচাবয়া কহ-কিছু বৃঝা নাহ হয় 


(গ) ইহা শুনি তেহো কহেশুঃনয়া ক 


2 


তেহো। ॥ 
(ঘ) কার হয় মহাশয়। 
(৬) দোফকি--ম্বখস্ড। 
(চ) িকাঁশল-_নিকালিল (তাহা ছাড়া_এক-কখট 
[নিকাঁশল স্থলে একাঁট পাশপাঁল খাঁসল)। 
(ছ) স্বর্ণ ঠাবমানে- স্বর্গ বিমানে । 
১। প্রারন্ধাঁদ কাম- পূর্্থজল্মের কর্মফল। 


২৯৪ ্রীন্রীভন্তমাল গ্রল্থ | বিংশ মালা 


প্রারন্ধাদ কর্ম সে তো প্রথমেতে যায় (ক)। ভন্তকেতে বুঝিবে কুতার্ককে না বুঝবে 
কৃষ্ণভন্তে বাধা জল্মাইতে না পারয়॥ প্রারন্ধের ভোগ বাল কুতর্কে কহিবে॥ 
এই যে সাধূর আম্রভোগ যে করিল। খোজেজর শ্রীচরণ স্মরণ কাঁরয়া। 
সূদামা বিপ্রের আর ধরবে যথা হৈল॥ বাসনা ত্যাঁজতে চাহে লালদাস হিয়া॥ 


পাঠাক্তর- (ক) প্রথমেতে যায় প্রথমে তেজায়। 


ইতি শ্রীভন্তমালগ্রন্থে ব্রিপৃরদাসাঁদ- ভন্তগণ-বর্ণনং নাম বিংশ-মালা ॥ ২০ 


ঞাক্ষন্বিৎস্ণ বালা 


জয় শ্রীচৈতন্য হার জয় 'নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভভন্তবৃজ্দ ॥ 
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥ 


স্পেস পাল 


চাঁরন্র শ্রীবাঁকা পাতি রাঁকা স্ত্শ 


বাঁকা নামে পাত তাঁর রাঁকা নামে 'স্তিরী (ক)। 
পান্ডুর পুরেতে বাস বড় আধকারী॥ 

কৃষ্ণ বনে নাহ জানে অনন্যশরণ। 

তৃণ কাম্ঠ বেছি করে ঠিন গুজ.রান ॥ 
নারদ-গোসাঁঞ তাহা অন্তরীক্ষ হৈতে। 
কৃষের ভকত বাল দয়া হৈল চিতে॥ 

বৈকৃষ্ঠে যাইয়া ভগবানেরে কহেন। 

তোমার হৃদয় প্রভূ বড়ই কঠিন ॥ 

তোমার একান্ত ভন্ত বাঁকা-রাঁকা হয়ে। 

কান্ত বোচ খায় তাহা পুরা না পড়য়ে (খ)॥। 
এত দুষখ কেনে দেত তোমার ।গ) ভকতে। 
ভগবান কহে মোর দোষ নাহ তাথে॥ 

আম দিতে চাহ ধন সে তাহা না লয়। 

ধনে পাছে মোরে ভুলে এই তার ভয়॥ 
সাক্ষাতে দেখহ মৃঞ্ দেখাই তোমারে। 

যবে বাঁকা রাঁকা যায় কাম্ঠ আনবারে ॥ 

সেই কালে হার এক স্বর্ণমূদ্রা-থাঁল। 
রাখলেন বনের বাঁহরে পথে সুফাল॥ 

বাঁকা আগে চলি গেল তাহা না দেখিল। 
পশ্চাতে যাইতে রকা দোঁখতে পাইল | 


এসএ, পর 


পাঠাল্তর - ক) স্তিরী- স্তর । 


(খ) তাহা পরা না পড়যে_তাহে বড় দুঃখ পায়ে। 


(গ) তোমার- আপন। 


দোখ মোহরের তোড়া (ক) মনে মনে ভাবে। 
স্বামী মোর জানিলে তো লইতে না 'দিবে॥ 
ধূলা মাঁট চাপা দয়া এখন তো রাখি। 
পাছে কি বিচার করে তে'হো তাহা দেখি ॥ 
এতো ভাব ধূলা চাপা 'দয়া রাখ গেলা । 
দুইজনে দুই বোঝা কান্ঠ বান্ধি নিলা 
ফাঁরয়া আসতে সেইখানে রাঁকা রাহ । 
স্বামীরে কহয়ে এক কথা শুন কাহ॥ 
এক থাঁল স্বর্ণমূদ্রা আছয়ে পাঁড়য়া। 
আঁঘ শাঁখয়াঁছ ধূলা মাট চাপা দয়া ॥ 
বাঁকা তাহা শুনি কহে ভাল কাঁরয়াছ। 
[অর্থের উপরে ধূলা মাটি যে 'দয়াছ 

' উহার পানেতে আর ফিরে না তাকাও । 

৷ হেথা হৈতে চলহ ত্বরায় পার হও 

এত শুনি রাঁকা কিছু লাক্জত হইয়া। 
কাচ্ঠ 'নঞ্া চলে তার আশা তেয়াগয়া ॥ 
৷ অন্তরণক্ষে থাকিয়া শ্রীনারদ কহেন। 

তব ভক্ত চরিত যে না যায় কথন॥ 
তোমার যে প্রেম-সুধারস আস্বাঁদল । 

| প্রাকৃত "য়ে তার গ্রাহ্য না হইল (খ)॥ 
| প্রাকৃত বিষয় দয়া এ তন সংসারে ॥ 

তবে শ্রীনারদ সহ প্রভু চাল গেলা । 
লালদাস মূঢ়ুপানে ।গ) ফিরে না চাহলা!! 


পপ পাপ 


গু 








চরিত্র শ্রীলড়ুভন্ত 


লড়ু নামে ভন্ত আতিশয় চমংকার। 
বাহ্যবাত্ত নাহক অন্তরে প্রেমাকার॥ 





শশা 


পাঠান্তর-_ (ক) দোঁখ মোহরের তেংড়া_দোখয়া মোহব ভোড়া। 
(খ) তার মন প্রকৃত-বিষষ-বাহায হৈল ॥ 
(গ) মন্ডপানে- ভৃতাপানে। 


২৯৬ 


পিশ্সিত সি সি স্টপ সস পাস উস রস 


প্রেমাবেশে অচেতন রান্রে কোন স্থানে । 
পাঁড়য়া আছেন যেন মত্ত মদপানে (ক)॥ 
অনা গ্রামে চোরগণ দেবীপুজা করে। 
নরপশু খুরশজ বলে বল দিবার তরে॥ 
সম্মৃখে দেখয়ে সেই মহাভাগবতে। 
নরপশু বাল নিঞ্া গেলা বাল দিতে ॥ 
পশৃতুল্য চোরগুলা না চিনিল তাঁরে। 
কাটবার উদ্যোগ দেবীর আগে করে॥ 
কৃষের ভকতে হিংসা করয়ে জানিঞ্আা। 
ক্রোধে নিকশিলা দেবী প্রতিমা ফাটিয়া ॥ 
খড়া হস্তে করি দেবী কাট চোরগুলা । 
মস্তক লইয়া হস্তে লৃঁফিতে লাগলা ॥ 
জড়ভরতের অনুরাগে ।খ) চোরগণে। 
মস্তক কাটিয়া যথা করিল ক্লাড়নে ॥ 
তেমতি মস্তক নিঞ্া কন্দুক খোঁললা। 
ভক্তরাজে সম্মান করিয়া পাঠাইলা ॥ 
কৃষণভন্ত পক্ষপাত যেই জন করে। 
তাহার চরণে করি কোটি নমস্কারে ॥ 


চরিত্র শ্রীসম্তভ ভন 


শ্রীল সম্ভ ভক্ত নাম পরম সংক্তন। 
বৈষব-সেবনমার তাঁহার ভজন! 

কোথা হৈতে আইসে দ্রবা কেহো নাহ জানে। 
মাঙ্গয়া আনিন্‌ কহে গোপন-কারণে ॥ 
একাঁদন সম্ভ ভক্কু বাঙ্ঞারে গিয়াছে । 

আর কোনো বৈষব গহেতে আসি পুছে। 
সাধ্‌ ঘরে দেখি নাঁঞ গিয়াছে কোথায় । 
সাধুর ঘরণা কহে গয়াছে চুলায় ॥ 
এতেক শুনিঞা সে বৈষব 'ফার গেলা । 
যাইতে পথে তাহার সনে দেখা হৈলা॥ 
সম্ভ কহে কি কারণে 'ফারয়া চাঁললে। 
বুঝ মোর গৃহেতে সম্মান না পাইলে॥ 





পাঠাক্তর- (ক) যেন মত্ত মদপানে- যথা মন্ত মধৃপানে। 
(খ) অন্রাগে- অনুরাগে বত। 


শ্রীপ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


পিপি পি সি এসি এসএস পলিসি সি পিসি পি এ সস পিসি এ শশসি পস্স এসসি 


নি হারার, ররর ৯ -স্স্্প্ প্্ ০ স্প 


[ একাঁবংশ মালা 


পি লিপ্ত শিস লাস উস 





বৈষব কহেন তব গহেতে যাইয়ে। 
পৃছলাম সন্ত ঞহ গেলেন কোথায়ে ॥ 
তোমার ঘরণী কহে গিয়াছে চুলায়। 
শৃুনিঞা চালনু মু কি বালব তায়॥ 
ইহা শুনি সম্ভ তাঁর চরণে ধরিয়া । 

গৃহে আন সেবা কৈলা ভকাতি কাঁরয়া॥ 
তৎক্ষণাত গৃহাশ্রম তোঁজয়া চলিলা। 
একান্ত হইয়া গিয়া (ক) বনেতে বাঁসলা॥ 
কালে কৃষপদদ্বন্ (খ) পাইলেন সাধু। 
আস্বাদয় মহাশয় সেবানন্দ-মধু॥ 
তাঁহার চরণে করি (গ) কোটি নমস্কার । 
বৈষবের পদে মতি রহুক আমার ] 


চান শ্রীন্রলোক সোপার 


লোক নামেতে এক স্বর্ণকার হয়। 
একান্ত ভকাঁত তাঁর বৈষ্ণব সেবায়? 

রাক্তার কন্যার বিভা-কারণ তাঁহারে। 
সোণার কলস দুই দিল গাঁড়বারে ! 

গুজন কাঁরয়া সোণা ঘরে 'নিঞ্া গেলা। 
বৈষব-সেবনে বড় উৎসাহ হইলা॥ 

সেই স্বর্ণ সমদায় বিক্রয় কারিয়া। 
মহামহোতসব কৈলা বৈষব লইয়া? 

এমাঁত উত্সাহ হৈল বৈষ্ণব সেবনে। 
পশ্চাত কি হবে তাহা নাহ গণে ।ঘ) মনে 
হোথা বিবাহের তিন দিবস থাঁকতে। 
রাজদৃত আইল স্বর্ণকলস লইতে ॥ 
লোক কহেন তাহা তৈয়ার না হয়। 
তৈয়ার হইলে দিয়া আসিব তথায় | 
এতেক শৃনিঞ্া লোক (১) যাইয়া কহিলা। 
তিলাক ভাগয়া (চ) এক বনে লৃকাইলা॥ 


সপ পাস তর 








০ পপ সা পপ পাস সস শপ পত্র পর, ৮০. 


পাঠাল্তর (ক) শায়া--সাধু। 
(খ) কৃফপদদ্বন্থব- কফ পদন্থয । 
(গা) কাঁব--মোর। 
(ঘ) গাণ- জালশ। 
(৬) লোক-দত। 
(5) ভাঁগয়া- যাইয়া । 





একাঁবংশ মালা | 





উর এ এসো এ নি সত সি পি পি তি 


1ববাহের পৃব্বাদন পুন লোক আইল। 
লাগ না পাইয়া [গয়া রাজারে কাহিল (ক) ॥ 
রাজা শুন নিজ (খ) ভৃত্যগণেরে কহয়। 
স্বর্ণকারে বান্ধি আন যেখানে থাকয় ॥ 
কৃষ্ণচন্দ্র দোখ নিজ ভক্তের উপর । 

আপদ পাঁড়ল বাল হইলা কাতর ॥ 
ভকতবৎসল. ভন্তরক্ষার কারণ। 

দই স্বর্ণকলস যে অপূর্ব গঠন॥ 
প্রলোকের রূপ ধার আপান লইয়া। 
রাজার 'নকটে প্রভু আইলা ধাইয়া॥ 
রাজার সভায় নিঞা (গ) সম্মুখে রাঁখলা। 
রাজা সভ্যসদ সহ আনন্দ হইলা (ঘ)। 
সভাই প্রশংসে আতি সৃগঠন হোর। 
পুনঃপুন দেখে রাজা নিজ হস্তে ধার॥ 
রাজা কে এজ্ডেক গউন হৈল কেনে। 
ত'হো কহে বনাইতে করি সুগঠনে (উ)॥ 
মাজ্জন কাঁরিতে গেনু সামিষ্ঠ জলেতে। 
পলাইল বাল মোর যাইয়া গহেতে॥ 
ঘেরঘার কার মহা উৎপাত করিল। 
খেজমত কার তার এই ফল হৈল!॥। 
এতেক কাহয়া প্রভু ভাঙ্গ উঠাইলা। 

কোধ কাঁরয়া (৮) চার পাঁচ পদ গেলা 
ফিরাইয়া রাজ্তা অত লাঁজ্জত হইয়া । 
[নজলোকে কহে শ্তলোকের বাটী গিয়া॥ 
পদাঁতকগণে শীঘ্র উঠাইয়া আন। 

কোন উপদুব তথা নাহি করে যেন॥ 
ত্িলোক জ্বানেতে রাজা শিরপা কারল। 
বহু অর্থ দিয়া পুন তাহারে তোষল॥ 
প্রভু সেই অর্থ আঁদ ভিলোকের ঘরে। 
লইয়া ৮ রাখ ধার রূপাস্তরে ॥ 


শীত পিশাচ পসস্প্স্ পপি পপ | স্পা শী 
শপ পপ পি 


পাঠাল্তব- (ক) গিয়া রাজাবে কাঁহল--কহে পলাইয়া গে 
(থ) [নাজ -যত। 
(শা) সভায় 'নিঞা- নিকটে শিয়া। 
(ঘ) আনন্দ হইলা--আনাঁন্দত হৈলা। 
(উ$) বনাইতে কার সশঠনে_সৃঙগঠন বানান 
কারণে। 
(6) ক্লোধ করিয়া তে, খত হইয়া । 





শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


পা পাসিপস্টিএ পলিটিক্স পিপিপি পম এপস পরস্পর পর পিস পিসি স্পা আপা পি তে তী ও ও পিল পো পাস” সি শ্স্পস্প্সপসপস্সি 


৯ 


বনেডে 'ন্রলোক যথা আছেন বাঁসয়া। 
খাদ্য সামগ্রী নিঞ্া গেলেন চাঁলয়া ॥ 
সামগ্রী সম্মুখে দিয়া কহে দ্রুততর । 
রাজা বহু অর্থ দিলা শীঘ্র যাহ ঘর॥ 
সোণার কলস পাই আতি তুম্ট হৈল। 
শাল শিরপা বহু পুরস্কার কৈল॥ 
কাহতে কাঁহতে হার অস্তদ্ধান হৈল। 
ত্লিলোক অন্তরে অনুমানেতে বুঝিল (ক)॥ 
জানিলাম কৃষ্ণ এই মায়া প্রকাটল। 

খাইয়া (খ) চিল কারে কিছ না কাহল॥ 
ঘরে গিয়া দেখে নানা দ্রব্য কত মত। 
কৃষের ইচ্ছায় আরো হৈল শত শত 
অর্থ পাইয়া সাধূ করে কৃফসেবা। 
প্রেমানান্দে রহে মগ্ন সদা (গ) রা 'দিবা॥ 
সোণার কলস আনে যেই কারিগর । 
তাহার সাহত যে ন্লিলোক স্বর্ণকার ॥ 
আমার হৃদয় রহু সেই দুজনার । 

অভয় চরণ যাহা বিনে নাহ আর॥ 


চি 


চরিত্র শ্রীপ্রতাপরদ্র রাজার 


শ্রীপৃন.ষোত্তমবাসা রাজা প্রতাপরদ্র। 

যাহার -রণে নাশে সকল অভদ্র 

প্রতাপ প্রচণ্ড যাঁর প্রাতিজ্ঞা-দঢ়তা। 

অন্য ক্ষান্রিয়ে তাঁরে আগে মান কাপুর্ষতা (ঘ)॥ 
ক্ষপ্রিয়ের প্রাতিজ্ঞা যে দঢ়তর হয়। 

তুচ্ছ প্রতিজ্ঞা সাধ শালাঘা করয়॥ 

মহারাজ প্রতাপরুদ্রের যে প্রাতিজ্ঞে। 

ষে প্রাতিজ্ঞা ত্রিভুবনে প্রশংসয় বিজ্ঞে॥ 

মুনি ধাঁষ তপস্বী বেধস ভব শেষ। 
কোঁটকম্প তপে যার না পায় উদ্দেশ ॥ 





পাঠাল্তর-(ক) বৃঁঝল-_জানিল। 
(খ) খাইয়া ধাইয়া। 
(গ) রহে মগ্ন সদা-_সতত জাগয়ে। 
(ঘ) অনা ক্ষান্ত যাঁর আগে মানে কাপৃরুতা। 


| একাবংশ মালা 


নি 


তাহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় রদ কার তাহা । 
সাধল আপন পণ নিজ সাধ্য যাহা॥ 
ন্িলোক্যের নাথ শ্রীমান্‌ গৌরচন্দ্র হরি। 
তাঁহারে জিনিল তাঁর সনে হঠ কাঁর॥ 
গোরচন্দ্র কহয়ে ষে রাজদরশন। 

কদাচ না কারব করিল দড় পণ॥ 
মহারাজা কহে মৃঞ্ অবশ্য মিলিব। 
প্রীচরণে দূঢ় মন আত্ম সমার্পব॥ 

রাজ্য ধন দেহ প্রাণ গণনা না কৈলা। 
ধন্য মহারাজ সেই প্রাতিজ্ঞা রাখলা ॥ 
অভয় পরম 'নাঁধ শ্রীচরণপদ্ম । 

1জনিঞা লইয়া হদে করিলেন বদ্ধ॥ 
প্রভুর প্রতিজ্ঞা খব্্ব হইয়া তখন। 
বশীভূত হইলেন বিক্লীত যেমন॥ 
মহারাজা শ্রীচৈতন্য সাঁধল যেমনে। 

কি আশ্চর্য্য (ক) কথা সেই সুখদ শ্রবণে॥ 
পণ্ডিত গম্ভর সার্বভোম ভট্টাচার্য্য । 
যতেক পুরুষোত্তমে দন্ডীর আচার্ষা॥ 
সভাসদ- প্রধান শ্রীপ্রতাপরুদ্রের । 

ব্যবস্থা প্রামাণ্য যাঁর স্মৃত্যাদি শাস্তের | 
মহাপ্রভু প্রথমে শ্রীমন্দিরে যবে গেলা। 
প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পাঁড়লা॥ 
অপূর্ব সোন্দর্যয অম্ট সাত্বক দৌঁখয়া। 
কোলে কার নিঞা গেলা বিস্মিত হইয়া॥ 
নিজ গৃহে নিঞ্া তবে শহশ্রুষা কারয়া। 
গোপশীনাথ-আচার্য্েরে কহেন পৃছিয়া (খ)॥ 
রূপ দোখ চমৎকার অলৌকিক প্রেম। 
কেটা বটে কহ 'ঞহো কোথা পর্বাশ্রম ॥ 
পাঁরচয় দয়া পরে কহেন আচার্ষ্য। 
1ঞহো শ্রীমান ভগবান অবতার-বর্ধ্য॥ 
তাহা শনি ভট্রাচার্যা উপহাস কৈল। 
আচার্ধা পাইয়া ক্ষোভ প্রহৃঁড় কারল॥ 


পাঠাজ্তর_ (ক) কি অশ্চের্যা _কিমাম্চর্যয। 
(খ) পৃছয়া-_পাঁজিয়া। 


ঈশবর কাঁরয়া সার্বভৌম নাহ মানে ॥ 
তবে শ্রীআচার্ধ্য সাব্বভোমেরে কাহল। 
আমি এই 1ভতে আঁক কাটিয়া রাখল ॥ 
প্রভুর করুণা যবে তোমারে হইবে। 
তোমার ব্বাদ্ধর মোহ যবে দূর যাবে॥ 
তুমিতো তখন এই সিদ্ধান্ত কারবে। 
এই মহাপুরুষের শরণ লইবে॥ 
ভট্টাচার্য্য কহে ভাল ভাল তা পাঁরবে। 
এখন স্বকার্ষে ষাহ পশ্চাত শিখাবে॥ 
ইহা কহি ভট্টাচার্য উড়াইয়া দিলা । 
আচার্যা তখন তবে কিছ না বাঁললা (ক)॥ 
স্থল স্থূল কহ কিছ; সঙ্ক্ষেপ কথনে। 
এ সকল লালা প্রতাক্ষ (খ) ন্রিভুবনে ॥ 
যেমতে পাইল রাজা প্রভুর চরণ। 

তাহার প্রসঙ্গে কাহ এ সব কথন॥ 

তবে ভট্রাচার্ধয পুন কহয়ে প্রভুরে। 
বেদান্ত শুনহ নাচ-কাচ কার ।গ) দরে॥ 
প্রভু কহে যে আজ্জ্রা যাহাতে মোর 'হত। 
হয় তাই কর কৃপা কার যে উাচত॥ 
মুর্খ মুঞ্ঞ মোর নাহ দিগ পাশ (ঘট) জ্ঞান। 
দয়া কার কর যাথে মোর পারল্রাণ॥ 
ভট্টাচার্য কহে ভাল তাহাই হইবে। 
ঈশ্বর তোমার অর্থে ভালই করিবে ॥ 
এতো কহি ভট্রাচার্ধয বেদাস্ত বাখানে। 
সাত 'দন ধাঁর প্রভূ বাসমাত শুনে ॥ 
নর্রিশেষ ব্রহ্ম আর তত্মীস জ্ঞান। 
মায়াবাদময় (৬) যাহা পাষণ্ডী বিধান ॥ 
এই সব মত ব্যাখ্যা করে ভট্রাচার্ষয। 
ছু নাহ কহে প্রভু করি রহে ধৈর্য] 


পাঠাল্তর- (ক) বাঁললা- কাহলা। 
(খ) প্রতাক্ষ- প্রচরদু প। 
(গ) কার--তোঁজ। 
(ঘ) 'দিগ পাশ- দিশ পাশ। 
(৪) মায়াবাদময়--মায়াময় বাদ। 





ভট্টাচার্য্য কহে তুমি মৌন কার রহ। 
বুঝ ক না বুঝ তাহা কিছুই না কহ॥ 
প্রভু কহে 'কি কাঁহব যে কারছ অর্থ। 
সকাল যে 'বপর্যায়-ব্যাখান অনর্থ॥ 
সং-চিৎ আনন্দময় রূপ ভগবান্‌। 
অনম্ত স্বর্পশান্ত যোগমায়া হন॥ 

জীব 'নিত্যদাস সেব্য-সেবক-সম্ব্ধ। 
ইহার অন্যথা কর বড়ই এ ধন্দ॥ 

মৃখ্যার্থ ছাঁড়য়া (ক) কর গৌণার্থ ব্যাখ্যান। 
লক্ষণা* কাঁরয়া সব কহ (খ) আঁবধান॥ 
ঈশ্বর 'নিঃশান্ত আর বিগ্রহ আনত্য। 
অশ্রোতব্য এই বাক্য বড়ই অনর্থ॥ 
শুনি দগ্ধ হয় কর্ণ না সহে পরাণে। 
ভদ্রাচার্যা ইহা শুনি ক্রোধ হইল মনে॥ 
কহয়ে তৃমি যে বড় আমারে শিখাও। 

কি শিখেছ তুম তবে শুনি দোখ কও॥ 
প্রভু কহে তবে যাঁদ আজ্ঞা কর তৃমি। 
কিছ. ব্যাখ্যা কার তবে যাহা জানি আম 
তবে প্রভু সেই সূত্র ব্যাখ্যা আরাম্ভল। 
যাইট প্রকার তার সদর্থ কারল॥ 

শুন ভট্রাচার্ধা তবে চমকিয়া কহে। 
ইহা তো সামানা মনৃষ্যের সাধ্য নহে॥ 
ভট্রাচার্যোর যে ছিল পাণ্ডিত্য-আভমান। 
গেল যাঁদ তবে প্রভু হৈল কৃপাবান্‌॥ 
আচাঁম্বতে ভট্রাচার্যয দেখয়ে প্রভুরে। 
চতুর্ভজ শঙখ-চক্র-গদা-পদ্ম করে॥ 
শ্যামল-সুন্দর বনমালা পঁতবাস। 
শ্রীবংস কৌস্তুভ স্বর্ণরেখা শ্রীনবাস॥ 
দেখি চমৎকার ভট্ট আনামিখে চাহে (গ)। 
প্রেমানন্দে মাচ্ছতি সাম্বত নাহ দেহে॥ 


পাঠাল্তর-_ (ক) মৃখ্যার্থ ছাঁড়য়া-মৃখায অর্থ ছাঁড়। 
(খ) কহ-কর। 
(গ) দোঁখ অনিমেষ চমতকার ভট্ট চাহে । 
১। লক্ষণা__শব্দের প্রধান অর্থ ছাঁড়য়া গোশ অর্থ গ্রহণ। 
যেমন-_গঙ্গায় ঘোষেরা থাকে, এখানে লক্ষণা দ্বারা গঙ্গার অর্থ 
পাঙ্গাতশীর ৷ 


শ্রীশ্রীভত্তমাল গ্রন্থ 


৯১৯ 





| দেখিতে দেখিতে আর সে রূপ না দেখে। 
পর্ণত্রহ্ম রূপ পুন গৌরাঙ্গ নিরখে। 
তখন যে গোপণনাথ আচার্ষোর বাক্য। 
স্মরণ হইল তাহা হইল (ক) প্রত্যক্ষ ॥ 
পরম ভকতি ভাবে যতন করিয়া। 
রাখল আপন গৃহে (খ) সেবা নির্‌পিয়া ॥ 
গৃহ্যভাবেতে গিয়া কহে রাজস্থানে। 
এক মহাপুরুষ আইলা শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ 
শ্রীচৈতন্য নাম শ্রীকফের অবতার । 
চতুর্ভুজ রূপ মোর হইল গোচর ॥ 
অনিব্বচনীয় সেই অলোকিক রূপ। 
ন্রেলোক্য 'জানিঞা কাস্ত পরম অনুপ 
রাজা শুনি চিত্তে কিছ আশ্চর্য্য মানিল। 
অনেক বিতর্ক কারি ভাবতে লাগিল ॥ 
পুরুষোত্তম মধ্যে চতুরূজ হয় সভে। 
তার মধ্যে বিশেষ প্রকার কিছু হবে॥ 
রাজা মনে এত যাঁদ বিতর্ক কাঁরলা। 
সর্বজ্ঞের শিরোমাঁণি প্রভূ তা জানিলা॥ 
আর 'দন ভ্রাচার্যয দেখে আচাঁম্বতে। 
ষড়ভুজ প্রভু 'তিন-অবতার-মতে ॥ 
শ্যামবর্ণ দুই হস্ত মুরলণীবদন। 
দূৰ্বাদলশ্যাম দুই হস্তে ধনূর্বাণ॥ 
হেমবর্ণ দুই হস্তে দন্ড কুমণ্ডল। 
অপূর্ব "সান্দর্যয রূপ স্নিশধ সুনিম্মল (গ)॥ 
ভট্টাচার্য (ঘ) দোখ পুন রাজারে কহিল। 


। অস্তস্পটে প্রভু নপে কৃপাবান হৈল॥ 


রাজার জন্মিল মহাপ্রেম অন্রাগ। 
শ্রীচৈতন্যে হইল রাগ সব্ব্ বিরাগ ॥ 
শ্রীচৈতন্য ধ্যান জ্ঞান শ্রীচৈতন্য প্রাণ। 
শ্রীচৈতনা ব্যতীত আর নাহ সুজ আন॥ 
শিম্টলোক পঠঠায় শ্রীচৈতন্য-চরণে। 
একান্ত মালয়া চাহে লইতে শরণে॥ 





পাঠাল্তর- (ক) হইল-_ দোখল। 
(খ) গহে--ঘরে। 
(গ) অপূর্ব সৌন্দর্য টি জড়ায় নয়ান। 
(ঘ) ভটাচার্যয-_দ্বিজবর 


৩০০ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


প ৯লািিস্উারিিস্সি লাস তাস শস্ পসসাসপিাসি রস স আ পোস্িসস াস সস্িরসর 





প্রভু তাহা নাহ শুনে উপেক্ষা করয়। 
কহে সন্নাসীর রাজভেট না জয়ায়॥ 
তবে রাজা ভন্তবৃন্দগণের চরণে । 

ধাঁরয়া পাঁড়ল 'মাঁলবারে প্রভুসনে ॥ 
ভন্তগ+ যোগ্যপান্র জানিঞা রাজারে। 
যোড়হাত কাঁর সভে কহয়ে প্রভূরে॥ 
রাজা তব চরণে শরণ লইবারে। 

কাতর হইল একবার হের তারে ॥ 

প্রভু কহে হেন্‌ বাক্য পুন না কাহবে। 
পুন যাঁদ কহ তবে হেথা না দেখিবে॥ 
স্লাসীর অনোচিত রাজ-দরশন। 

স্তী দরশন সম বিষের ভক্ষণ ॥ 

এতো শান ভন্তবৃন্দ আর না কাঁহলা। 
রাজা তাহা শুনি আতি খোঁদত হইলা॥ 
আর্তনাদ কার কহে তাপিত হইয়া । 
আইলা প্রভু ব্রিভূবন নিস্তার লাগিয়া ॥ 
একান্ত যে এই কি প্রাতিজ্ঞা কৈল মনে। 
জগত তারব একা প্রতাপরুদ্র বিনে॥ 
শৃনিলাম ভ্গাই মাধাই তরাইল। 

আম তো পাতক্ তবে কি দোষ করিল ॥ 
তবে (ক) যাঁদ উপেক্ষিলা কি কাষ বাঁচয়া। 
প্রাণত্যাগ করি তবে তারে সঙরিয়া 
রায় রামানন্দ তবে আশ্বাস করিয়া । 
রাখয়ে রাজার প্রাণ মরিতে না দিয়া॥ 
পহনব্্বার ভন্তবূল্দ প্রভুস্থানে কহে । 
তোমা বিনে রাজা প্রাণ [তাজ্বারে চাহে ॥ 
অস্তরে রাজার প্রাত প্রভূ (খ) কৃপাবান। 
বাহো কিছু লোক-শিক্ষা-হেতু করে ভাণ॥ 
কপট কাঁরয়া পুন কহে ভন্তগণে। 
নারায়ণ বাল দুই হস্ত দয়া কাণে॥ 
মহাবিষয়ী যে রাজা তাহার মিলনে। 
পুন যাঁদ কহ তবে না রব এখানে 





পাঠাল্তর-(ক) তবে _তেশহো। 
(খ) প্রতু-কতু। 


| একাঁবংশ মালা 


শাসিত ০ চস, কস 





সা উই উস সস ০ পপ ক 


ভয়ে ভন্তবন্দ তবে পুন না কহিলা। 
রাজার আগ্রহ দোঁখ চীম্তত হইলা॥ 
প্রভুর প্রাতিজ্ঞা নাহ কারব মিলন। 
রাজার প্রাতিজ্ঞা তবে ছাড়িব জীবন ॥ 
তবে ভন্তবৃন্দ এক উপায় সৃঁজিলা। 

রায় রামানন্দ নৃপে উপদেশ দলা ॥ 
প্রভূ যবে প্রেমাবিষ্ট হইয়া রহিবে। 
অর্ঘ-বাহ্যদশা-ভাব যখন জানবে (ক)॥ 
সেই কালে রাসপণ্টাধ্যায়ের এক শেলাক। 
কাঁরতে করিতে পাঠ যাইবে সম্মৃখ॥ 
আনন্দে ধরিয়া প্রভু আলঙ্গন দিবে। 
কৃপা করিবেন তবে বাঞ্থাপূর্ণ হবে॥ 
ইহা শুনি রাজা বড় আনান্দত হৈল (খ)। 
সেই শুভকাল লক্ষ্য করিয়া রাহল॥ 
রথাগ্রে নর্তন প্রভুর মহা চমৎকার (গ)। 
রাধে ধ্যান হদে আছে সভাকার॥ 

| নর্তনের পরে ভন্তবৃন্দের ত। 


ূ অর্কবাহাদশা প্রভু প্রেমানন্দে ভাসে । 
ৃ অল্পে অল্পে রাজা গিয়া দান্ডাইলা পাশে 
| রাসপণ্ঠাধ্যায়ের এক শ্লোক পাঠ কাঁর। 
। উচ্চ করি গায় তাহা শুনি গৌরহারি॥ 
। প্রেমানন্দ-সৃখে কহে কে তুমি হে বন্ধু। 
| কর্ণেছিত ঢাঁলেলে মোর সুধা-রস-সন্ধু| 
শ্লোক ভ্রীগোপীগশতী-- 
তব কথামৃতং তপ্তজশীবনং 
কঁবাভিরীড়তং কল্মষাপহম্‌। 
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং 
ভুবি গৃণান্ত মে (ঘ) ভুরিদা জনাঃ॥ 
অন্বাদ-হে কফ, তাপিত জনের জখবনস্বর্প, 


সর্বজ্ঞ রক্ষা প্রভাঁতিরও পরমাদ-ত, পাপনাশন, কর্ণরসায়ন 
(বা শুনিলে মঙ্গলপ্রদ ). সব্বোংকর্ষযূন্, সর্্বব্যাপধ 


পাঠাল্তর- (কে) জানিবে- দোখাবে। 

(খ) বড় আনাঁন্দত তৈল--আত আনন্দ পাইল। 
(গ) মহা চমৎকার _ শ্রী চমংকার। 

(ঘ) ঘে-তে। 


একবিংশ মালা ] শ্্ীন্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৩০১ 


সি 





সি উস 





কে রকিব কিরে নক বে রে তে 


তোমার কথামৃতের যাঁহারা জগতে কীর্তন করেন, তাঁহারা | গোবন্দদাসের দেখ সৌভাগ্যের সঈমা। 


সর্ব অভাম্ট দান কাঁরয়া থাবেন। 

এতো কাঁহ (ক) প্রেমাবেশে উঠিয়া রাজারে। 
গাঢ় আঁলঙ্গন কার দুনয়ান ঝুরে॥ 
দোঁহে ভূমে পাঁড় কান্দে দঢ় (খ) আঁলঙ্গনে। 
আনন্দেতে (গ) জয় জয় করে ভন্তগণে॥ 
কথোক্ষণে মহাপ্রভু সাম্বত পাইল। 
উঠিয়া সম্ভ্রমে দেখে নপে আঁলাঙ্গল ॥ 
যদ্যাপ রাজারে প্রভু দ্ঢকুপা কৈল। 
ভস্তগণাশক্ষাহেতু ভাঁঙ্গ উঠাইল॥ 

[ছ 'ছ 'বষয়শর সঙ্গ হইল আমার। 
নারায়ণ নারায়ণ এ ক তিরস্কার ॥ 

শ্রীমান্‌ প্রতাপরুদ্র মহারাজ ধীর । 

যতেক ক্ষত্রিয় মধ্যে এক মহাবীর ॥ 

যত দুঢ়ব্রত মধো শ্রেন্ দুঢ়ব্রত। 

গৌরাঙ্গ জাতল যাথে অদ্ভুত চরিত॥ 
তুচ্ছ রাজাগণ গ্রাম জাতি করে শলাঘ্য। 
চৈতন্যে নাহক রাঁত আত সে দুভাগ্য। 
পন্য ধনা ধনা রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র। 

যার পদরজে যায় সংসার অভদু (ঘ)॥ 
প্রভুর পার্ষদ হৈল প্রেমানন্দে ভাসে । 
[দবগণ জয় শব্দ করয়ে আকাশে ॥ 
সংক্ষেপে কিন্টিত স্থল কারনু কীর্তন। 
আমার শকতি নহে বাহুল্য লখন॥ 

তাঁহার শ্রীচরণ-রজের এক কণ। 

আশা কাঁর লালদাস করে নিরীক্ষণ ॥ 


চারত্র শ্রীগোবি্দদাস গোস্বামী 


গোবঞ্গ'ন গ্রামে বাস শ্রীগোঁবন্দ দাস। 
নাথজশ গোপাল গোবদ্ধনে যাঁর বাস॥ 
তাঁর সহ সখ্যভাব সদা কোল করে। 
শৃদ্ধভাবাক্রান্ত যাথে এশবর্যা না স্ফহরে॥ 


৮. ৮ শা. পাপা শি শপ পা পর পপ আস পপ 
এস সস সপ এপ, শা পে 


পাঠ।চতর- (ক) কাঁহ -শাান। 
(খ) দ. গার্ড! 
(গ) আলন্দেতে_ প্রেমানান্দ। 
(ঘ) সংসার অভপ্র-সংসর সমব্দু। 


চমংকারকারী (ক) যার নাহক উপমা ॥ 
অলপ বয়স হয় গোঁবন্দ দাসের। 
পারপাক সাধন প্রিয়তম শ্রীকৃফের ॥ 
গোবদ্ধনবাসণ শ্রীনাথজীর সহ। 
খেলাইতে যান মাঠে কারয়া উৎসাহ ॥ 
একাঁদন দান্ডাগুঁল খেলে দুইজনে । 
গোঁবন্দের দাণ্ডা হৈল নাথজশীর সনে 
খেলা ছাঁড় নাথজাী আইলা পলাইয়া। 
পাছু পাছু গোঁবন্দ ধারতে যায় ধাঞ্া॥ 
নাথজশ মান্দরে গিয়া 'সংহাসনোপারি। 
দা'ডাইলা নিজ 'গারধার-ভাঙ্গ কার ॥ 
গোঁবন: যাইয়া নাথজশীর 'শরোপার। 
তাঁকয়া মারল এক গুল দম্ভ কার॥ 
পূজার সেবকগণ তাহারা (খ) দেখিয়া। 
সোর-সার কার সভে আইল হাঁকয়া॥ 
ধাঁরয়া তাহারে চড়চাপড় মাঁরয়া। 
বাহর কাঁরয়া দিলা গলে হাথ দয়া ॥ 

9 কার গোঁবিল্দ কহয়ে নাথজীরে। 

৷ মোর দান্ডা ভাঙ্গ গিয়া রাহাঁল মান্দরে ॥ 

| আর মোরে লোক "দয়া নিগ্রহ কারাল। 

[ ভল অবে দক্টে ছোঁড়া শিখাব যে ক্রালা। 

| ইহার স.ঢই তোরে ভালমতে দিব। 
সাজাই না দিয়া তোরে জল না খাইব॥ 

| এতো কাঁহ গোবিন্দ গৃহেতে নাহি গেলা । 

| গোঁবন্দকুণ্ডের তীরে বাঁসয়া রাহলা॥ 
হেথা নাথজীর ভোগ প্রস্তুত হইল। 
গোসাঁঞ্কে নাথজশউ ক্রোধে জানাইল ॥ 
গোঁবন্দ আমার সহ খোঁলতে (গ) আইল । 
নগ্রহ কারিয়া তারে নিকাঁলয়া (ঘ) দিল॥ 
যতেক মারল মোর শরীরে বাঁজল। 
সব অঙ্গে অঙ্গে মোর বেদনা হইল ॥ 


পম সস সপ 








পান্ঠাতর- (ক) চমংকারকারী-_ আত চমৎকার 
(থ) তাহারা-_-তাহারে। 
(গা) খোঁলতে_ খেলাতে। 

| (ঘ) 'নকালয়া-!নকাশিয়া। 


৩০৭ 


নগ্রহ খাইয়া গিয়া গোঁবিন্দকুণ্ডের। 

তরে বাঁস আছে নাহ যায় নিজ ঘর॥ 
অন্ন জল নাহি খায় উপবাসা হয় (ক)। 
আম না খাইব (খ) সে না আইলে হেখায় ॥ 
এতেক শুনিঞা যে চমক (গ) পাঁড় গেলা । 
পরস্পর সভে ব্যস্তসমস্ত হইলা ॥ 

এতো ষে মাহমা গোঁবিন্দের জানি নাঁঞে। 
হাহাকার করি মূচ্ছা হইলা গোসাঞ॥ 
গোঁবন্দের তলাসে চাঁললা সভে ধাই। 
ঘরে বনে মাঠে খুীজ কোথাও না পাই ॥ 
গোঁবন্দকুণ্ডের তণরে দেখে বাস আছে। 
রাগান্বিত হাতে এক ছড় নাচাইছে (ঘ) 
1নকটে যাইয়া কহে বিনাত (৬) কারয়া। 
নাথজশ তোমার স্থানে দল পাঠাইয়া ॥ 
তোমা না দোঁখয়া তে'হো কিছ না খাইলা। 
তুমি রৃম্ট হৈলে বাল উপবাস কৈলা ॥ 
গোবিন্দ কহয়ে আঁধ হইয়া (চ) পলাইল। 
আর মোরে 'নিগ্রহ কাঁরয়া নিকাশিল ॥ 
তারে আমি এই ছড়ি (দিয়া ষে পিটব। 


হাসিতে হাসিতে গিয়া নাথজীর অগ্র॥ 








পাঠান্তর-_ (ক) হয় রয়। 
(খ) না খাইব- নাহ খাব। 
(গ) যে চমক-_ চমৎকার । 
(ঘ) রাগত হইয়া একলা চাঁহতেছে । 
(৬) বশাত-_মিনাত। 
(5) আশিধ হইয়া হাসি হছেরে। 
(ছ) হার মান নিল- হার সে মানল। 


শ্রীন্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


চস, অপ এপস এ এস 


[ একবিংশ মালা 





1টটকারী দয়া কহে এখন কেমন। 
হার মানি মোর ঠা বাঁচিলে যে ধন॥ 
মন্দিরে যাইয়া দেখে শ্রীমাখ মালন। 

না খাইল জানিঞা হদয় হৈল ক্ষাণ॥ 
গোঁবন্দ কহয়ে ভাই খাও নাহ কেনে। 
বদন মালন দোখ দগধে পরাণে॥ 
মন্দিরে কপাট 'দিয়া দোঁহে বাঁস খায়। 
হাসিতে খোলতে মহা-আনন্দ উদয় ॥ 
তখন সকল লোক গোঁবন্দ দাসের। 
মহিমা জানিঞা ধূঁলে লয় চরণের॥ 
একাঁদন শ্রীগোবিন্দ শৌচ 'ফিরিতে। 
বাঁসয়াছে মাঠে কিল্তু মন নাথজশীতে ॥ 
নাথজশ দেখিয়া তারে মুচকি হাঁসিয়া। 
আকন্দের ফলাগুলা উঠাইয়া নিঞ্া॥ 
কোঁচিড়ে করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে । 
রক্ষ ভাঙ্গ করি যায় নাচিতে নাচতে ॥ 
মৃদু মৃদ্‌ স্বরে গান কারতে কারতে (ক)। 
কভু গাল-বাদ্য কভু তুড়ি দিতে দিতে॥ 
হোলিয়া দুলিয়া নানা ভঙ্গ কার চলে। 
নূপুর ঘুঙ্গুর বাজে (খ) চরণ-কমলে॥ 
ঝলমল করে অঙ্গে নানা আডভরণ। 

ঝম্‌ ঝম- কার বাজে কিড্কিণী কঙ্কণ | 
নাসায় নোলক দোলে যেন পরর্ণশশী। 
গোবিন্দের সম্মৃথে যাইয়া হাসি হাঁসি।। 
কোঁচড় হইতে আকন্দের ফল নিঞা। 
গোঁবন্দের অঙ্গে মারে তাকিয়া ভাঁকয়া (গ)॥ 
রুপ দোঁখ শ্রীগোঁবিন্দ প্রেমানন্দে চাহে। 
বাহ্য বিস্মিত সাধু জড়-বত রহে॥ 
পুনঃপুন নাথজশউ মারতে মারতে। 
বাহা হৈল গোবিন্দের উঠিল তৃরিতে॥ 
জপশোচ না কারয়া অমনি উঠিয়া। 
নাথজার পাছে পাছে (ঘ) চলয়ে ধাইয়া॥ 


সপ শে 
০০০ 


পাঠাল্তর--(ক) মূদ্‌ স্বরে যান তবে গাঁহতে গাঁহতে। 
(খ) নূপুর ঘুঙ্গুর বাজে ঘুঙ্গুর বাজয়ে তাঁর। 
(গ) তকয়া তাঁকিয়া--ডারয়া ভারয়া। 
(ঘ) পান্ছে পাঞছে_পছে পিশ্ছে। 





'একাঁবংশ মালা ] 
আকন্দের ফল তুলি তুলি ফাঁক (ক) মারে। 
হাঁস হাসি নাথজী ছন্টিয়া যায় দূরে॥ 
হায় হায় সে রপ সে হাস্য সে গমন। 

সে ভাঙ্গ সে রাঙ্গ নাট সে চন্দ্রবদন॥ 
দেখ্যে কি পরাণ কেহো ধাঁরবারে পারে। 
গোপপীর কি দোষ কেবা সম্বরিতে পারে॥ 
আকাশে দেরতাগণ হেরে অনামিখে। 
দেবকন্যা গন্ধব্বাঁদ স্তী লাখে লাখে॥ 
পলাইয়া গিয়া নিজ মন্দিরে রাঁহলা । 
গোবিন্দ গোবিল্দকুন্ড-তীরেতে বাঁসলা ॥ 
মাতা তাঁর আস বহু ভর্খসনা কাঁরয়া। 
ঘরেতে লইয়া গেলা ভোজন লাগয়া ॥ 
ভোজন কাঁরতে বাঁস মনেতে পাঁড়ল। 
শোৌচ কাঁরয়া জলশোৌচ না কাঁরল॥ 

মাতারে কাহয়ে শ+1 নাহ ছোঁচাইল (খ)। 
মাতা তাহা শান পুন ভর্খসনা করিল! 
অন্ন তেয়াঁগিয়া উঠি ছোঁচাইল গিয়া । 
ভোজন না হৈল হোথা নাথজী জানঞ্া ॥ 
গোসাঁঞরে আজ্জা দিল গোবিন্দ লাগিয়া । 
প্রসাদ সামগ্রী পাঠাও প্রচুর কারয়া ॥ 
নানামত সামগ্রষ নানা প্রসাদ উপচয় (গ)। 
থাঁল ভার গোঁবন্দের গহেতে পাঠায় ॥ 
গোঁবন্দ কহয়ে হাঁস মার খাবার ভয়ে । 
নাথজশী আমার তরে সামগ্রী পাঠায়ে ॥ 
মাতা শুনি কহে দূর দূর দুষ্ট ছোঁড়া। 
[বিশেষ না বুঝে তেশহো (ঘ) ব্রজবাসী ভোরা॥ 
নাথজশর সহ নিজ পুন্রের যে সম্বন্ধ। 

না বুঝ পুনের ভাব পাড়ে গালি মন্দ॥ 
গোবিন্দ-চারন হয় সুধার সদন। 
সর্বমন-রঞ্জন (৩) বিশেষে সাধূজন॥ 


০ শক স্পা শর সপ কি শট সপ শপ সসপ 


তুলি তুলি ফাক- লৈয়া 'ফাঁর 'ফাঁর। 
মু নাহ ছোচাইল__আমি নাঁহ শোচ হৈল। 
উপচয়-উপাদেয়। 

না বুঝে তেহো- নাহক জানে। 
সর্বমন-রজন--সর্ধজন রজন। 


পপ পা 


পাসাচ্তর- (ক) 
(খ) 
(গ) 
(ঘ। 
(৬) 


শ্ীন্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


৩০৩ 


(০০০০ 


গাইয়া তাহার আগে প্রেমের অঞ্কুর। 
লালদাস মাগে এই কালির অসুর ॥ 


চারন্র শ্রীকফদাস গহঞজামালশ 
কৃষদাস নামে এক ব্রাহ্গণ-কুমার। 
পণ্টাল (ক) লাহোর দেশে উদ্ভব তাঁহার ॥ 
বয়েস সপ্তম বর্ষ আচনম্বতে তার। 
গৌরাঙ্গ উদয় হৈল হাদয়-মাঝার ॥ 
গৌরাঙ্গ নাহক দেখে নাম নাহি শুনে। 
প্রভুর কি ভাঙ্গ যে উদয় হৈল মনে॥ 
গোড়দেশ আর যে দাক্ষণ উদ্ধারলা। 
পাশ্চম উদ্ধার-হেতু এক ভাঙ্গ কৈলা॥ 
ভাগাবান অই 'বিপ্র-বালক অন্তরে । 
প্রকাশ হইয়া কৈলা উদাস তাহারে ॥ 
নিত্যাসদ্ধ তেহো গোরাঙ্গের অনুচর। 
জল্মাইলা পশ্চিমে (খ) লোক কাঁরতে উদ্ধার ॥ 
শ্রীকফচৈতন্য বাল কান্দেন বালক । 
কিছু নাহ ভায় চিত্তে করে ধক ধক॥ 
গৃহ হৈতে বাঁহর হইয়া পূর্বমূখে। 
ধাইয়া চলিলা শ্রীচৈতন্য বাঁল ডাকে॥ 
দুনয়নে বহে ধারা উল্মন্তের ন্যায়। 
ফল জল গব্য মার আহার করয় ॥ 
উপনীত হৈল আস শ্রীবৃন্দাবন। 
দরশন করিলেন শ্রীমন গোবদ্ধন ॥ 
গোবদ্ধন-উপরে গোপাল-দরশন। 
কাঁরয়া হইলা শিশু আনন্দিত মন (গ)॥ 
শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোসাঁঞ্র সেবক। 
গোপালের পূজার দেখে অপূর্ব বালক॥ 
গোপালে হোরিয়া ষে নয়ানজলে ভাসে। 
গৌরাঙ্গ বলিয়। ডাকে প্রেমের আবেশে ॥ 
দোঁখয়া আনন্দ হৈল পরম যতনে। 
1নকটে রাঁখয়া আত প্রেমের বিধানে ॥ 


পাঠাল্তর- (ক) পন্াল-_পঞ্জাব। 
(খ) জল্মাইলা পশ্চিমে জল্মিলা পাশ্চমে । 
(গ) আনন্দিত মন- আনন্দে মন । 


৩০৪ 


এ এই তাস পিপি 





সেবক হইলা শিশু পৃজারর স্থানে । 


উৎকণ্ঠা হইল শ্রীগোৌরাঙ্গ-দরশনে ॥ 
গোড়দেশে যাইবার উত্যৃটি (ক) হৈলা। 
সেইকালে শ্রীগোরাঙ্গ বৃন্দাবন আইলা ॥ 
দরশন কার শ্রীগৌরাঙ্গ বাল (খ) কান্দে। 
বামন যেমন হাথে পাইলেক চাল্দে॥ 
শিশু কহে মোর হদে প্রবেশিলা যেই। 
দোখয়া জানিন প্রভূ তুমি হও সেই॥ 
শরণ লইন প্রভু কৃপা কর মোরে। 
নিজ দাস বলিয়া করহ (গ) অঙ্গীকারে॥ 
মৃচাক হাঁসয়া প্রভু দয়ার্দ হইলা। 
নিজ কণ্ঠ হৈতে গুঞ্জামালা তাঁরে দিলা ॥ 
অঙ্গে হস্ত বূলাইয়া বহু স্নেহ কৈলা। 
গুঞ্জামালী বলিয়া আখ্যান তাঁর 'দলা॥ 
সেই হৈতে গুঞ্জামালী নাম তাঁর হৈল। 
গুঞ্জামালী ব'লে নাম ভবনে ব্যাঁপল ॥ 
শান্ত সণ্টারিয়া প্রভু আল্ঞা কৈলা তারে। 
পশ্চিম দেশেতে কর ভাক্তর প্রচারে | 
পঞ্জাব লাহোর মার মুল্তানাঁদ করি। 
শাসন করগা কৃষ্ণভান্ত দান কার ॥ 
তে*হো কহে প্রভু মোর আছে কি শকাঁত। 
আমার শাসনে কেনে লইবে ভকাতি॥ 
প্রভু কহে আমার বিভূঁতি তুমি হও । 
মোর শন্ত্যে শাসন হইবে তুমি যাও ॥ 
প্রথমে মূল্তান গিয়া সেবা প্রকাশিয়া । 
লোক 'নিষ্তাঁরলা কৃফণভান্ত প্রচারয়া ॥ 
বড়ই প্রতাপ হৈল লোকে চমংকার ৷ 
অলোৌকক দরশন আকার প্রকার ॥ 
যারে কৃপা করে সেই কৃফভন্ত হয়। 
শ্রীচৈতন্পদে তার মাত উপজয়॥ 
চৈতন্য ভজয়ে লোক তার উপদেশে। 
প্রভুর দোহাই যে 'ফারল দেশে দেশে॥ 


পাঠান্তর-- (ক) উত্বাঁউট-উদ্হৃন্ত । 
(খ) জ্রীগোরাঙ্গ বাঁল__্রীচরণে পাঁড়। 
(গ) বাঁলয়া করহু-বাঁল মোরে কর। 


প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ 


[ একাবংশ মালা 





৯ উপাসনা সর এসএস 


পরম্পরা সম্প্রদায়-ক্রমে সব লোক। 
বৈষব হইল গেল সংসারের রোগ ॥ 

তথা 'নিজ ভ্রাতুষ্পুন্র বনয়ারি চন্দ্র 

তারে শিষ্য কার দলা ভাঁন্ত প্রেমানন্দ ॥ 
গাঁদর মহাস্ত কার তাঁরে বসাইয়া। 
আপাঁন চলিয়া পুন গুজরাট যাইয়া ॥ 
সেবায় শৃঙ্খলা তথা বড়ই করিলা। 
শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহ তথা প্রকাশিলা ॥ 
তথাকার লোক ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাহ জানে। 
1শশ্নোদর-পরায়ণ ধনী সবজনে॥ 
গুঞ্জামালী গোসাঁঞ দোঁখয়া মূড় লোক। 
দয়ার্দ হইয়া মনে পাইল আত দুখ ॥ 
কপা কার নিজ শান্তি ভান্ত প্রকাশিয়া। 
উদ্ধারল সব লোক কৃষমন্ত্র দয়া ॥ 
বৈষব হইল সভে বলে হাঁর হার। 
প্রেমানন্দে নাচয়ে যতেক নর নার ॥ 
প্রভুর যে গাঁদ বড় গোঁড়িয়া আখ্যান। 
ছোট গোঁড়য়ার তথা শুন বিবরণ ।ক)॥ 
শ্রীঞ্বৈত প্রভু-শাখা চক্রপাঁণ নাম। 

পরম বিদণ্ধ কৃফ-প্রেম-ভাঁন্ত ধাম | 

প্রভুর প্রোরতে গেলা পশ্চিম দিশাতে ।খ) 
কৃফভাঁক্ প্রচারতে ভ্রামতে ভ্রামতে॥ 
গুজরাট গেলেন গুঞ্জামালী নাম শ্াাঁন। 
যাইয়া তাঁহার সঙ্গে হইল মেলান॥ 
পাঁরিচয় হইয়া 'মলিয়া দুই জনে । 

বহয়ে আনন্দধারা দোহার নয়নে ॥ 
কথোক 'দিবস পরে শ্রীল চক্ুপাণ। 

আর এক স্থানে সেবা প্রকাশে আপান॥ 
যারা মহোতসব সদা বৈষফব-সেবন। 

[শষা প্রাশষ্য কৈলা ভান্ত বিতরণ ॥ 
অদ্বৈত প্রভুর দায় দিল বহুজন। 

চৈতন্যের (গ) জয় বলে নাচে সন্বজন॥ 


পাঠাল্তর--'ক) ছোট গোঁড়িয়া তার শু্‌নহ কথন। 
(থ) [দশাতে- দেশেতে। 
(গা) উচাতনোর-ল্ীচৈতলোর । 


একবিংশ মালা | 


ছোট গোঁড়িয়া বাল গাঁদর খেয়া | 
আচার্য্যের গাঁদ সেই সভার সম্মাত॥ 

ছোট গোঁড়য়া আর বড় যে গোৌঁড়য়া। 
অদ্যাপ আছয়ে খ্যাতি জগত ব্যাপিয়া॥ 
পরে গুঞজামালন গোসাঞে পঞ্জাবে আসিয়া । 
লম্বা নামেতে গ্রাম তথায় বাঁসমা ॥ 

সেবা প্রকাঁশিল বহু সেবক কারয়া। 

জীব ধনস্তারল কৃষ্ণভান্ত প্রচারিয়া ॥ 
জনার্দন নামে 'বিপ্র-কুলোদভব শান্ত। 

[শষ্য কার তারে কৈলা গাঁদর মহাস্ত ॥ 
তেপহো গিনজ ছোট ভাই শ্ামজী গোসাঞ্ে। 
তাহারে কাঁরয়া শষ্য গাঁদতে বসাই॥ 
পঞ্জাবের পাশ্চমেতে সিত্ধহ নামে দেশ। 
উদ্ধার কাঁরতে হাব কারিলা প্রবেশ] 

[হ ন্দু তো যতেক হিলা বৈষব কারলা। 

মে হলমান মত ছিল হালিভন্ডু হৈ 
গোসাঞর সংক্ষীন্তনি শবনিয়া যবন। 
দণক্ষাভাবে সেই নাম কাঁরলা হণ] 
হশরনাম জ্রপে মালা £তলক ধারণ । 
যবশেব আচার তোঁজল (ক) সব ভন] 
বৈষ্ধ« আচারু করে নাম সংকনওান। 








এসসি পি পি সিসি পর এলো 


নী 


অদাবাধুে সেই রাস্তা খাছলমানগণ]। 
[সহ পজ্গাতম হয় শাস্ু আভমতত (খি)। 


কৃষণভঙ্ত পাবত সন্দেহ নাহ ইথে] 
৩থাঁহি - 
“ভীন্তরষ্টাবধা হোষা যাঁস্মন মেলচ্ছেহাপ বর্ততে" 
ইত্যাঁদ। 
পর্পশেলাক ও অনুবাদ পনেরো দ্ুম্টব্য। 
ভার পর পঞ্জাব ম.লৃতান গুজরাত। 
সৃরতাঁদ দেশে প্রভু ৯ৈতনা-ভকত॥ 
ক্রমে ক্লমে দিল সব শ্রীচৈতনা দায় (গ)। 
নিত্যানন্দ প্রভুর সম্ভানের শিষ্য হয়॥ 


০ 
0 পপ সপ এপস সস এ মা শা বাসস এ 


পাটজ্তর- (কা তেজিল তাঁজিয়া। 
(খ) শাস্ত্র-আভডিমতে -শাস্ত বিধিমতে। 
(গ) সব শ্রীটৈতনা দায় - সবে চৈতনোর দায়। 


২০ 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


৩০৫ 


পিই এসসি এন এপ এরও টি এ রি (পো ও পি ও রী এ পি পি ০ সি শর বর স্্র রর 


কথোক শ্রীপণ্ডিত গোস্বামি-পরিবার। 
শ্রীঅ্বৈত-পাঁরবার হয়ে বহুতর॥ 
তবে গুঞ্জামালী সব্্ব বিষয় তেজিয়া। 
বূন্দাবনে বাস কৈলা একাকণ (ক) হইয়া॥ 
চৈতন্য-পার্ষদ গুঞ্জামালী মহামাত। 
তাঁর শ্রীচরণে লালদাসের মকাতি॥ 

কীর্তন শ্রীমথুরাবাসী বৈষবগণ। 
আর যত মথুরা মন্ডলবাসী সাধু। 
কথোকগুলিনের কার নামগান-সীধু॥। 
রঘুনাথ গোপীনাথ রামদাস দাসু। 
গুঞ্জামালী 'বিঠঠল শ্রীরামানন্দ জসু॥ 
গোবিন্দ মুরলী সোতি শ্রীদুনন্দন। 
হরিদাস 'মশ্র আর মুকুল্দ ভগবান ॥ 
চতুর ?বফুদাস আর রঘুনাথ। 
মহা-অনুভব সভে কৃষ্ণ যার নাথ ॥ 
ইতাঁদ করিয়া বহন ব্রজের বৈষব। 
লালদাস মাগে ঞ্িহা সভার (খ) কৃপালব॥ 





চরিত্র শ্রীস্ত্রীসাধগণ 
বালযুগে ভক্তরাজ যত নারীগণ। 
তার মধ্যে কথোগ্লি করিব গণন ॥ 
সীতাঝা?ল গঙ্গা আর উমা ভাঁটয়ানী। 
সৃমাত কুমরী গৌরী গণেশদ্রোণণী | 
কলা লঙ্া মানবতা শুচি সতাভামা । 
যমুনা কমলা মৃগা দেবী কোলশ রামা॥ 
যুগো যেবা হারা হারচেড়ী আর দেবকণী 
লালদাস-শিরে পদ দিয়া কর সুখী ॥ 


বলত 


চ'রত্র শ্রীগণেশদেরাণণ 
ওড়ছো বলিয়া দেশ রাজা তথাকার। 
মধুকর সাহানাম পাটরাণী তার॥ 








পাঠান্তর-_ (ক) একাকশ-__একান্ত। 
(খ) ঞহা সভার-সকলের। 


৩০৬ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


গণেশদেরাণী নাম সাধৃসেবী হয়। 
বৈফবের ভেক দোখ চরণে লুটয়॥ 
অবারি দুয়ার (ক) গৃহে বৈষ্ণব যাইতে। 
অন্দরে লইয়া রাণী সেবে 'বাধমতে॥ 
একাঁদন চোর এক বৈষবের বেশে। 
অন্দরেতে গেলা চুর কারবার আশে ॥ 
রাণী দেখি দণ্ডবত প্রণাম করিয়া । 
আত সমাদর কৈল সৌভাগ্য মানিঞ্া ॥ 
নানামত সেবা কৈল ভকতি কাঁরয়া। 
চরণ সেবন কৈল গদগদ 'হয়া॥ 
নিজ্জন পাইয়া চোর নিজ মার্ত ধাঁর। 
কহে মোহরের থাল দেহ বাহির কার॥ 
আনান্দত হৈয়া রাণী এক থাঁল 'দিল। 
আরো দেহ বাল চোর রাগত হইল ॥ 
আর 'দব বাল রাণী সম্মত হইল । 
তথাচ স্বভাবদৃষ্ট দৌরাআ্ম্য করিল॥ 
রাণীর উরৃতে তীক্ষণ কাটার মারয়া। 
মোহরের তোড়া নিঞ্া গেল পলাইয়া | 
রন্ত বাহ যায় অতি দুঃসহ বেদনা । 
তথাচ প্রকাশ নাণ৮ করিল সুমনা ॥ 
বৈষবের নিন্দা পাছে করে লোকে ।খ। শুন। 
এ কারণে প্রকাশ না কারলেক ধান! 
পাট বান্ধি উরুরে মৌনেতে পাঁড় রহে। 
রাজা জিন্ঞাসলে রজোযোগ বলি কহে ॥ 
দুই তিন দিন পরে পুন রাজ্ঞা কহে। 
“ক হইল এ তো তব রজ্োযোগ নহে ॥ 
পীড়া কিছু হৈল িংবা কারণ কি কও । 
পড়া দোখ দেহে তব অথচ ছাপাও॥ 
তবে রাণী পূর্বাপর বৃত্তান্ত কহিল । 
অপরাধ লাগ কোন বৈষবে মারিল॥ 
না বুঝিয়া পাছে লোক (গ) বৈষ্ণব নিল্দয়। 
এ কারণে না কাঁহনু রাখনু হৃদয় ॥ 


পাঠাক্তর-- (ক) অবার দুয়ার_-অবারিত দ্বার! 
(খ) লোকে-কেহ। 
(গ) লোক- কেহু। 


| একবিংশ মালা 


এতেক শুৃনিঞা রাজা চমংকার হৈল। 
সাধু সাধ বলিয়া রাণীরে প্রশংসিল॥ 
এতেক বিশ্বাস তব বৈষ্বের প্রাতি। 
মুঞ না জানন মর্ম মোর ধিক মাত॥ 
অতএব বৈষফবের ভেক দোঁখ মান্র। 

আদর কর্তব্য না ধবচারো পান্রাপান্র ॥ 
গণেশ-দেরাণশ-রাণী-পাদধোৌত পাঁন। 
লালদাস বাঞ্চয়ে পরম ভ্রাতা জান॥ 


চারত্র শ্রীলাখাজশর 


লাখা নামে ভন্ত লোকে ডোমজাতি কহে। 
1কন্তু দ্েবপতৃ তাহে পৃীজবারে চাহে ॥ 
সাধুর সম্বন্ধে তেশহো ভুবনপাবন। 
অজ্ঞের সম্বন্ধে নীচজাতি অভাজন | 
নাভাজী কহেন মোর মাথার মুকুট । 
বৈষব-সেবনে যার ভকাতি অটুট 
আকাল-সময়ে মালা-তিলক ধারণ । 
কালয়া আইসে যে ইতর যত জুন কা] 
বৈষবের বেশ দোখ বিফৃর ।খ) সমান। 
সেনা-পূক্জা করে, নাহি করে হেয় আন] 
তাক্হ পরিতোষ কৃষ্ণ ছরুপ ধরি। 
বলদে বলদে বহ্‌ গম যব ভরি 
আিঞ্া ঢাঁলিয়া দিলা আক্গনার মালে। 
দৃপ্ধবতশ দুট গরু (গ) আনে দ্ধ কাষে॥ 
আকঙ্গনাতে রাখ প্রভু অন্তদ্ধান কৈল। 
?ক আনিল কে রাখিল কেহো না জানিল॥ 
রাত্রে স্বপ্নে কহে হার লাখা ভকতেরে। 


| কৃঠি ভর রাখ গম গাই দুটি ঘরে॥ 
| যত গম নাত নাতি খরচ কাঁরবে। 


ফুরাবে না দৃশ্ধ এ মত নিত্য পাবে (ঘ)॥ 





পয পা পপ 


পাঠাষ্তর (ক) যে ইতর যত জন-যত ইতরের জন। 
(থ) বক, বৈকল। 
(গা) দুঁট গর: দৃই গাই। 
(ঘ) নাহ ফুরাইবে দ্ধ এ মত পাবে। 


একাঁবংশ মালা ] 


এতেক শুনিঞা সাধু বড় হর্ষ হৈল। 
বৈষব-সেবায় বড় ঘটা আরাম্ভল॥ 

তবে পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দোঁখবারে। 
প্রেমাবেশে উৎকাণ্ঠিত হইল অন্তরে ॥ 
মাড়োয়ার দেশ হৈতে অন্টাঙ্গ কারয়া। 
চাঁললেন মহাশয় গদ গদ 'হয়া॥ 

বহু দিন পরে যবে নিকট হইলা। 

জগন্নাথ তবে পান্ডাগণে আজ্ঞা দলা ॥ 
লাখা নামে ভন্ত এক আমার আ'সিছে। 
যানে চঢ়াইয়া তারে আন মোর কাছে॥ 
আজ্ঞা পাইয়া তারে পালকণতে কার। 
আঁনঞা 'দলেন তারে প্রভু-বরাবার॥ 

প্রভু ভৃত্যে দরশনে আনন্দ হইল । 
ভকতবৎসল হার লোকেতে দোঁখল ॥ 
কথোক দিবস থাকি লাখাঁজ চাঁললা। 

পথে পথে (+) একদিন ভাবতে লাগিলা॥ 
বিবাহের যোগ্য এক কন্যা ঘরে হয়। 

ঘরে অর্থ কিছ মাত নাহিক সয় 

1ববাহ িমতে (খ) হবে নাহক উপায়। 
যাহা হয় হইবেক কৃষেের ইচ্ছায় ॥ 


পপ সা আপ 











পাঠ্ঠাতব- (ক) পথে পথে-পিথে যেঙত। 
(খ) 1কমতে-কেমনে । 


শ্লীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৩০৭ 


ভন্তাধীন জগন্নাথ জানিঞ্া অন্তরে । 

এক মহাজনে স্বপ্নে কহে মাড়োয়ারে ॥ 

লাখা নামে ভন্ত মোর শীঘ্র তার ঘরে। 

সহস্ত্েক মূদ্রা দিবে না চাহবে পরে॥ 

মহাজন স্বপ্ন দৌখ বিচার কারয়া। 

লাখার ঘরণী স্থানে টাকা দল 'নিঞা ॥ 

ক হেতুক টাকা দিলে কহে ঠাকুরাণন। 

তে*হো কহে মুঞ্জি কিছ হেতু নাহ জানি॥ 

প্রীপৃরুষোত্তম (ক) জগন্নাথের আজ্ঞা হৈলা। 

ইহা কাঁহ মহাজন গৃহে চলি গেলা ॥ 

কথোক দিবসে গৃহে (খ) লাখাজী আইলা । 

টাকার প্রসঙ্গ শুন চমাঁকিত হৈলা॥ 

ণবচার করিয়া সাধু অন্তরে বাঁঝলা। 
 জগন্াথের হয়ে এ সকল লীলা (গ)॥ 

লাখাজণর শ্রীচরণ কারিয়া ধেয়ান। 

লালাদাস তাঁর কিছ; করে গুণগান ॥ 


পঠাল্তব--কে) শ্রীপৃরুষোত্তম__পৃরুষোস্তমের। 
(খ) দিবসে গৃহে-দিবস পরে। 
(গ) হয়ে এ সকল লীলা-_এই এক লশলা। 


ইতি শ্রীভন্তমালে রাকা বাঁকা-আঁদভভ্ত-গুণ-বর্ণনং নাম একবিংশ-মালা ॥ ২১ ॥ 


ছ্রান্নিস্ণ শ্বাভলা 


জয় শ্রীচৈতন্য হার জয় নিত্যানল্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গোরভন্তবৃল্দ ॥ 
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপালভদ্র দাস-রঘুনাথ ॥ 


চারত্র শ্রীনরসণী ভত্ত 


জুনাগড় (ক বাস হয় কৃষে ভাল্তমস্ত। 
নরসী ভকত নাম স্বভাব সশান্ত ॥ 
শান্ত নাহ কাঁরবারে অর্থ উপাজ্জন। 
ভাই অপমানে করে ভরণ পোষণ ॥ 

সে নরসা তৃষ্ণাতুর হৈয়া একদিনে ।খ)। 
জল চাহে গিয়া নিজ ভাউজ্ের স্থানে 
বেজার হইয়া কহে ভাউজ মুখরা। 
খাইতে আছহ মার আতিঘথির পারা॥ 
যোগ্যতা নাহিক কিছু আঁশস্‌ করিয়া । 
খাইতে অনেক আছে শিরে হস্ত দয়া 
এই মত ফাঁক্তয়ৎ অনেক কাঁরিল। 
বাহর কারয়া দিল জল নাহ দিল! 
ভাউজ এতেক যাঁদ অপমান কৈল। 
আঁভমানে তংক্ষণাত ।গ) বাহর হৈল। 
প্রাণ তেয়াগব বাল বনে প্রবোশিল। 
ব্যাঘ্বেতে খাউক বালে সঙ্কজ্প কাঁরল॥৷ 
প্রবেশ কারিল গিয়া বহু দূর বনে। 
এক শবালয় হয় তথা সানজ্জনে ॥ 
শিবের আলয়ে গিয়া পাঁড়য়া রহিল । 
সাতাঁদন অনাহার কিছু না খাইল॥ 
আশুতোষ মহাদেব প্রসন্ন হইয়া। 


বর মাগ কহে (ঘ) নিজ মার্ভ প্রকাশয়া ॥ 


পাঠান্তর- (ক) জুনাগড় জুলাশড়। 
(খ) নরসশ যে তকার্ত হইয়া একদিনে । 


(গ) আঁভিমাদন তৎক্ষণাত-আভমান উৎকণ্ঠা । 


ঘি) কহে বালে। 


নরসী কহয়ে দণডবত ভাঁন্ত (ক) কাঁর। 
[ক বর মাগিব মুগ বুঝিতে না পার॥ 
সব্রবোত্তম যাহা হয় তাহ মোরে দেহ। 
আপাঁন সকল জান বিচার করহ ॥ 
চাঁস্তয়া দোখলা দেব কৃষ্ণভান্ত 'বিনে। 
সব্রবোভ্তম কিছু (খ) নাঁঞ এ তিন ভুবনে ॥ 
নরসণ বৈষ্ণব কৃষ্“-চরণ আশ্রিত। 
কৃষ্প্রেম-দান হয় ইহারে উঁচত॥ 
কৃষ্প্রেম-দাতামধ্যে শ্রেচ্চ শ্রীশঙ্কর। 
বড় কৃপা কৈল প্রভু নরসী উপর ॥ 
কৃষ্ণ প্রেমভক্কি দিয়া তাহারে লইয়া । 
বৃন্দাবন গেল দেব হরাষত হৈয়া। 
যথা নিত্য রাসলনলা কৃষ্ণচন্দ্র কনে। 
ভাঁন্তর প্রভাবে দোঁহে গোপারূপ ধরে। 
গোপণরূপে শ্রীরাসমন্ডলে যবে গেলা । 
মুচাঁকয়া কৃষ্ণচন্দ্র দোখতে লাগিলা 
গেপিবিগণ ঠারেগোরে হাসিয়া কহয়। 
কোথা হৈত আইল এ নৃতন সখসদয় ॥ 
নরসী দেখিয়া শ্রীমন রাধাকৃষ। রূপ । 
গোপাগণ তশাভা রাসমন্ডল অনুপ 
(বিভোল ।গ) হইলা ম,খে নাহি সবে বাণণ। 
গোপীগণ হাসেন ধারয়া তাঁর পাণ॥ 
এইরূুপে অনেক যে কোতুক হইল। 
ক্ষণেক বেয়াক্তে আল দেখিতে না পাইল! 
হাহাকার কার মুক্ছ্া হইয়া পড়য়। 
যাহা দেখবারে চাহে দেখিতে না পায়॥ (ঘ. 
সেই রূপ সদাই হদয় বদ্ধ হৈল। 
মন্য চেম্টা বাসনা সকল দরে গেল ॥ 
পাঠাণতল- (ক) ভাস্ত- নাতি। 

(খ) কিছু-আন। 

(গ) [বিভোল--িভোন । 


(ঘ) তাহাকার কাঁরয়া হইল মঙ্জ্ঞাণানত। 
দাোঁথয়া না দেখে আর হইল বিস্মিত ॥ 


০০টি আন, পপ. ওর 
ও সস 


্াঁবংশ মালা ] 


পরে নিজ দেশে আসি গৃহে বাস থাকে। 
পাগল বাঁলয়া উপহাস করে লোকে॥ 

এক যে বৈষব যান দ্বারকা দর্শনে । 
হুণ্ডি কারবারে গেলা মহাজন স্থানে ॥ 
হুডি নাহ দিল কহে বিদ্রুপ কারয়া। 
নরসী-ভকত-স্থানে হান্ড লহ গিয়া ॥ 
উদার (ক) বৈষ্ণব তাহা সত্য করি মানে। 
ছনটতে ছুটিতে (খ) গেল নরসণর স্থানে ॥ 
তাহারে কহেন এক শত টাকা লহ। 
দ্বারকা মোকামে মোরে হুন্ডি লাখ দেহ | 
তেহো কহে ভাল ভাল শও টাকা দেহ । 
হাজার টাকার হ্যান্ড (লাখ দেই লেহ॥ 
হুড লিখি দিলেন শ্যামল সাহার নামে । 
কহে সে তুখর বড় (গ) শ্রীদ্বারকাধামে | 
যার হবাণ্ড চলে সব্্ব দেশ বেয়াপিয়া (ঘ)। 
যাবামান্র পাবে ১৭ হান্ডি সম্পিয়া॥। 
উদার স্বভাব সাহাঁজক বৈষবের। 

না বুঝে নরসীজীর কথা অন্তরের ॥ 
প্রতীত কারিয়া হী'ড লইয়া চাঁলিলা। 
দ্বারকা যাইয়া কথো দিনে উত্তারিলা॥ 
শ্যামল-সাহা কে বলিয়া সহরে খুখঁজয়া। 
বেড়ায় বৈষণব সব লোকে জিজ্ঞাসয়া॥ 
সভে বলে শ্যামল সাহাকে জান নাঞ। 
হেনকালে সম্মৃখেতে দেখে এক ঠাঁঞ॥ 
একজন এক থলি টাকা স্কন্ধে কার। 
আ'সয়া কহয়ে বৈষ্বের বরাবার ॥ 
জুনাগড় হৈতে এক চিঠি আসসিয়াছে। 
মোর নামে নরসী এক হাান্ড লিখিয়াছে ॥ 
তাহা শুনি হর্ষে তবে বৈষব কহেন। 
হাজার টাকার হুণ্ডি মোরে দিয়াছেন ॥ 
শ্যামল সাহা কি তবে হয় তব নাম। 
তেখহো কহে হয় হয় আমার আখ্যান ॥ 


পাঠভতল ক) উদাব-উদাস। 
(খ) ছাটুত ছনটিতে-ঢখাড়তে উড়তে । 
(গ) কহে সে তুখর বড়_বড়ই সঙ্জন সেই। 
(ঘ) বেয়াপিয়া_যে বাপিয়া। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


। পরত পর সা ২ 


৩০৯১ 


হুড লইয়া তবে টাকা গাঁণ 'দিল। 

ভন্ত অনুরোধে বোঝা বাহিয়া আনল! 
শ্যামল সাহা যে কৃষ্ণ যথার্থ লাখল। 
বৈধব সরল তাহা কিছু না বুঝিল॥ 
আর এক বড়ই কৌতুক শুন কহি। 
নরসীর সম যে কৃষের প্রিয় নাহ ॥ 
কন্যা নরসীর হয় তাহার পুন্রের (ক)। 
বিবাহ দিবার ইচ্ছা হইল মায়ের ॥ 
িতারে কহয়ে মোর পুত্রের বিবাহ । 
কন্যা ঠাহরিয়া তার উদ্যোগ করহ॥ 
তেহো কহে কৃষ্ণ দবে আমি কি কারব। 
জগতে যে করে সেই সম্পন্ন কাঁরব॥ 
এতো শুন কন্যা তার আপাঁন উদযোগনী। 
হইয়া ঘটক ডাক কহে কন্যা লাগ। 
ঘটক যাইয়া এক কন্যা স্থির কৈল। 
সম্বন্ধ কাঁরয়া বিভা লণন স্থির হৈল (খে) 
তখন শুনল সব কন্যাকর্তাগণ। 

নরসন কাঙ্গাল সদা করয়ে ভজন ॥ 
তাহার দৌঁহন্র তার অন্ন নাহি ঘরে। 
ইহা শুনি সভে মোল (গ) আর্তনাদ করে ॥ 
বিবাহের দুই এক দিন যবে রহে। 
নরসীর তনয়া নিজ পিতা-স্থানে কহে॥ 
[ববালে" উদ্যোগ করহ শীঘ্র তবে। 
নরসী এ“হ যার ভার সেই 'িবভা 'দবে॥ 
কন্যা তার চিন্তে আত ভাবত হইল। 
লগনপন্র দিয়া গেল লঙ্জাস্কর হৈল। 
পিতা মনোযোগ না করিল ক হইবে। 
ইহার সম্পন্ন তবে আর কে কারবে॥ 
এতেক ভাবিয়া মনে দুঃখিত হইল । 
[ববাহের দিনে আতি কৌতুক জল্মিল!! 
নরস 'নজ "প্রয়ভন্ত লঙ্জা-নিল্দা-ভয়। 
শীকৃষণ রাকম্রণী সহ আইলা তথায় ॥ 





শপ সপ সপ 


প্টান্তন- (ক) দুই কনা নরসীর তার একেব পূত্রের। 
(খ) সম্বন্ধ কারুয়া তার বিভা 'স্থর কৈল। 
(গ) সভে মোল -সকলেতে। 








৩১০ 


ছন্নরূপে (ক) আস বিবাহের আয়োজন। 
কারলা সকাল সঙ্গে নঞ্া বহুজন॥ 
সন্ধ্যাকালে হাতা ঘোড়া মশাল দীপক। 
লইয়া আইলা তথা শত শত লোক॥৷ 
কোথা হৈতে আইসে তাহা কেহ না সমঝে। 
নরসী আনিল বাল সব লোক বৃঝে॥ 
বরসজ্জা বড়ই অতুল কার হরি। 
নরসীকে কহে আইস ভাল বস্ত্র পার॥ 
তেহো কহে ভাল বস্ত পারলে কি হবে। 
চলহ আমারে নিঞ্া যথায় যাইবে (খ)॥ 
ছণ্ডা কঁটবেঢ়া বস্ করতাল হাথে । 
উঠিয়া চলিলা নাম গাইতে গাইতে ॥ 

কৃফ মৃচকিয়া হাসেন দোখয়া দৌখিয়া (গ)। 
এক হস্তিপৃষ্ঠে তাঁরে দিল চঢ়াইয়া॥ 
হস্তিপর চটি করতাল বাজাইয়া। 
হরেকৃ হরিনাম চিল গাইয়া॥ 
আপান শ্রীকৃফচন্দ্র অধ্যক্ষ হইয়া। 
চলিলা সমৃদ্ধি কার বরেরে লইয়া॥ 
কন্যাকর্তা-গৃহে গ্গয়া সভে প'হ্াছলা। 
সমৃদ্ধি দেখিয়া ত'রা বিস্মিত হইলা॥ 
পূর্বে ষে দারিদ্যু বলি উপহাস কৈল। 
বরের সমৃদ্ধি দোঁখ চমক লাগল (ঘ)॥ 
অহঙ্কার চূর্ণ হৈল দোঁখয়া 'বাচন্॥ 
ববাহ কালণন নরসী সভাতে বাসয়া। 
নাম গান করে করতাল বাজ্ঞাইয়া ॥ 
বাউল দৌঁখয়া লোক হাঁসতে লাগল ॥ 
ভকতবংসল কৃ যতন কাঁরয়া। 

এতেক করিল ভন্ত-যশের লাঁগয়া॥ 

ভন্ত সেই-ষশ-আঁদ দৃকপাত না করে। 
তথাপিহ মহোৎসাহ কৃষের অন্তরে ॥ 








পাঠাল্তর-(ক) ছল্রর্পে_ ছদ্মরূপে । 
(খ) চলহ যাইব মোরে যথা নিঞা যাবে। 
(গে) কৃফচন্দ্র মৃচকিয়া হাসেন দোঁখয়া। 
(ঘ) চমক লাগল-াবস্ময় হইল। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ 


| দ্বাবংশ মালা 


পরাদন বর 'নিঞ্া ঘরেতে আইলা । 
লোকজন কোথা গেল কেহো না জানলা ॥ 
আর এক নরসীর কাঁহনী যে শুন। 
ভন্তপক্ষপাত কৃষ্ণ করলা যে পুন॥ 
নরসীর সেই কন্যা স্বাম-গৃহে গেলা। 
তাহারা দারদ্য আত অন্নের (ক) বিকলা॥ 
*বশুর শাশুড়ী কহে তোমার পিতারে। 
কাঁহয়া পাঠাও কিছ উপকার তরে॥ 

তাহা শুনি বার বার নিজ পিতা স্থানে । 
মানুষ (খ) পাঠায় কিছু অর্থের কারণে ॥ 
নরসী তাহা নাহ শুনি মনে নাহ ভায় (গ) 
পুনব্বার বহু কান্দি কাহয়া পাখায় ॥ 
বরণ আমারে তে'হো কিছু নাহ দেন। 
একবার আস মান্র দেখা দিয়া যান॥ 
এতেক শাঁনঞা সাধু (ঘ) কন্যার বাটণীতে। 
সেই ছিন্ডাবস্ত বেশে করতাল হাথে ॥ 
চলিলেন সংকীর্তন কাঁরতে কারতে (উ)। 
উত্তরিল গিয়া তথা হরষিত চিতে॥ 


| বেহাই বেহানখ তারা হাল যে (৮) দোঁখয়া। 
(নিরাশা হইল অর্থআশা তেয়াগিয়া ॥ 


অনাদর কার হাঁসি বিদ্ুপ করিয়া । 
বাসা দিল ভাঙ্গা এক চালাতে লইয়া ॥ 


(পুষ্প তুলসী নিঞা পাতে বাঁসল। 
(হেনকালে বড়বৃম্টি ।ছ) হইতে লাগিল॥ 
| ভাঙ্গা ছাপরেতে জল পাঁড়তে লাগিল। 


পুষ্প তুলসীগ্দাল ভাঁসয়া চলল] 
তবে সাধু হাথে যাঁড় ইন্দ্রেরে কহয় (জ)। 
কষপূজা দ্ূব্য কেনে কর অপচয় ॥ 


পাঠাক্তর-_(ক) অন্ের- শ্ল্লার্থে। 
(থখ) মাশব্ব- মনত্যা। 

(গ) নরুসীী সে কথা নাহ শুনে আপনায়। 
(ঘ) সাধৃ-সেই। 

($) চাঁললেন পথে পার্থ কশর্তন কাঁরতে। 
(চ) তারা হাল মে তার অবস্থা। 

€ছ) বড়বাঁদ্ট- ঝড়বন্টি। 

(জ) ইন্দ্রেরে কহয়- ইন্দ্র প্রত বয়। 


দ্বাবংশ মালা ] 


এতেক কাঁহতে জল নাহ পড়ে তথা । 
চতাঁদ্দগে বর্ষে মুষলের ধার যথা ॥ 
[বিহাই দেখয়া কিছ আশ্চর্য্য মাঁনল। 
কারণ কি তার কিছ বুঝিতে নারল॥ 
তবে তার কন্যা তার পাকের সামগ্র। 
যথাশাস্ত আনি দিল হইয়া আত বাগ্র॥ 
পাক না কারয়া সাধু গব্য কিছু খাইল। 
দুহতা নিকটে বাস কাহতে লাগল ॥ 
*বশুর শাশুড়ী আদ ঞ্হারা দারিদ্রু। 
অন্ন না খাইতে মিলে সদাই অভদ্র 
তুমি কিছ উপকার করিবে বলিয়ে। 
*বশুর শাশের মোর (ক) আছল আশয়ে॥ 
তুমি যাঁদ শূন্য হস্তে আইলে দৌঁখয়া। 
মোরে উপহাস করে গঞ্জনা কারয়া॥ 
ইহা শুনি সাধু তবে কন্যারে কহয়। 
শাশূড়ীরে কহ তুম কি তেশহা চাহয়॥ 
যাহা চাহে তাহ দিব নাহক সংশয়। 
আমার প্রভূর ঘরে কিবা না আছয়॥ 
এতো শুন কন্যা তবে আনন্দিত-হয়া। 
শাশুড়ীর স্থানে তবে কহে দ্রুত গিয়া (খ)। 
পিতা মোরে কহে যাহা চাহ তাহা দব। 
অতএব কহ তাঁর স্থানে কি চাহব॥ 
শাশুড়ী এ কথা শন ক্রোধাবেশে কহে। 
যাহা টাব তাহ দিবে কল্পতরু নহে 
কাঁটিতে কেবল এক টেনামান্র হেরি। 
ছাই না পাথর দিবে বুঝিতে না পাঁর॥ 
পাঁনহারায় দিতে হবে দুইটা পাথর। 
তাহ গিয়া চাহ তব পিতার গোচর॥ 
এতো শান দুঃখ ভাব ফিরিয়া আইল । 
[পিতার নিকটে সব বৃত্তান্ত কহিল॥ 
পিতা কহে মাতা তুমি দুঃখ না ভাবহ। 
দিয়া যাব আমি কিবা চাহ তাহা কহ॥ 
স্ত্রীর স্বভাব অন্য অন্য স্ীর স্থানে। 
7শলাঘা হইবে বড় শ্রেষ্ঠ কার মানে॥ 


পাঠান্তর-(ক) শাশের মোর--শাশড়ী কিছু। 
(খ) শাশড়শকে সকল কাঁহল তবে গিয়া। 





শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রম্থ ৩১১ 


পিতৃস্থানে কহে তবে পাড়ার যতেক। 
স্বীলোকেরে বস্ দেহ প্রত্যেক প্রত্যেক ॥ 
সাধু কহে ভাল ভাল তাহাই করিব। 
পাথর যে চাহে শাশ (ক) তাহা আনি দিব ॥ 
তবে সাধু শ্যামল সাহার স্থানে কহে। 
গাড়ী ভরি বস্ত্র নানা আইসে তার গহে॥ 
আর স্বর্ণময় এক আর রোপ্যময়। 
দুইখানা পাথর যে আনিঞা ডারয় (খ) 
গ্রামে গ্রামে পাড়া পাড়া প্রতি ঘরে ঘরে। 
বহুমূল্য বস্ত বিলাইলা সভাকারে ॥ 

ঘরে তাঁর রাহল পাথর দুইখান। 

সাধু তবে নিজস্থানে করিলা পয়ান॥ 
কন্যা নিজ (গ) পিতার যে মাহমা দেখিয়া । 
ভান্ততে জল্মিল লোভ একান্ত হইয়া॥ 
*বশুর-আলয় ছাড় 'পিতৃগৃহে গেলা । 
শরীক ভজিব বাল তাহারে কাঁহলা ॥ 
শবশুর-আলয় মাঞ্ কভু নাহি যাল। 
তোমার চরণে থাকি ভজন কাঁরব॥ 

তাঁর ছোট ভশ্নী তার (ঘ) 'ববাহ না হয়। 
তেহো কহে আমার যে এ আশা হয় 
আমার প্রাতজ্ঞা এই (ঙ) বিভা না কারব। 
শ্যামল সাহারে মুঁঞ একান্ত ভাঁজব॥ 
সেই প্দপ্ন পাতি সেই বন্ধু যে বান্ধব। 
মায়ার ভাব মাত্র অন্যে পাতি ভাব॥ 
এতেক বিচার কার বাঁহনী যে দুই। 
হৃদয় উঘাঁড় কহে পিতার স্থানে যাই ॥ 
পিতা শন বড় তুষ্ট হইল অস্তরে। 

ভাল ভাল বাঁল প্রশংসয়ে (চ) দোঁহাকারে॥ 
দুই কন্যা তম্বুরা লইয়া কৃষগণ। 

গান করে প্রেমানন্দে ভাস তিন জন॥ 


পাঠান্তর-(ক) শাশ--বাস। 
(খ) ডারয়-- যোগায় । 
গে) নিজ--তবে। 
(ঘ) তার-_এক। 
(ঙ) এই-কডু। 
(চ) প্রশংসয়ে-_প্রশংসিলা। 


৩১৯৭ 


গ্রামে গ্রামে বনে বনে নগর বাজারে (ক)। 
বাহ্য স্ফূর্ত নাহ কৃষ্ণ গান করি ফিরে (খ)॥ 
নগাঁরয়া লোক তার মর্ম নাহ জান। 
নিন্দা করে দুষ্ট বাক্য করে কাণাকাণি॥ 
জ্ঞাতি-কুটুম্ব নিমন্ত্রণ নাহ করে। 
তাহাতেও ক্ষোভ কিছু নাহক অস্তরে॥ 
সালঙ্গ নামেতে রাজা স্থানে দৃম্ট 1গয়া। 
ঠকাম কারল দুম্ট (গ) অপবাদ দিয়া ॥ 
রাজা পদাতিক দ্বারে তলব করিলা। 

[তন জন গাইতে গাইতে চল গেলা ॥ 
ক্রোধাবেশে রাজা কিছ কাঁহবারে চাহে । 
কটু নাহ আইসে মুখে মৌন কার রহে॥ 
তেজঃপুুঞ্জ দেখিয়া সঙ্তকোচ হৈল চিতে। 
স্তব স্তোন্র করে রাজা কার যোড়হাতে ॥ 
ঠাকুরের সন্ধ্যা-আরাতি-সময় হইল। 

তা সভারে লয়ে রাজা মন্দিরেতে গেল (ঘ॥ 
[তিন জনে নৃত্য গীত অরম্ভ করিল। 
প্রেমাবেশে সাধৃগণ উন্মন্ত হইল॥ 

রাজা পান্র মিব্র ভাঁদ চৌঁদিগে বোঁড়য়া। 
গানেতে মগন হৈ ল প্রেমাঁবষ্ট হিয়া] 
হেনকালে ঠাকুরের কন্ঠেতে হইতে (উ)। 
এক পৃজ্পহার (চ) আসি নরসণর গলেতে॥ 
আচম্বিতে পাঁড়ল যে সভেই দেখিল। 
রাজার অন্তরে কিছু (ছ) চমতকার হৈল॥ 
ভকাত করিয়া রাজা পাদ ধোয়াইয়া (জ)। 
নানা মিম্ট-অল্ন তাঁহা-সভা খাওয়াইয়া (ঝ)। 
অধর-অমৃত-পাদোদক পান কার। 
ঢেশ্ডুড়া 'ফিরায়্যা দিহ নগরধ নগরা॥ 


০৯০ পাপা এ ৫ না এ. ০০ ০০ লা ১ 





শগার বাজারে নগরে নগারে। 

কফ গান কার ফিরে কৃফগুণ গান করে। 
দৃদ্ট-_স্পন্ট। 

তা সভারে রাজা দরশনে নিঞা গেল। 
কম্ঠেতে হইতে -কণ্ঠদেশ হৈতে। 

(চ) পুজ্পহার-ফুলহার। 

(ছ) 'িছু_আঁত। 

(ক্র) পাদ ধোয়াইয়া-_পাদোদক লয়। 

(ঝ) সভা খাওয়াইয়া_সভার খাওয়ায়। 


পাঠান্তর- (ক) 
(খ) 
(গা) 
(ঘ) 
(৬) 


শ্রীশ্রীভত্তমাল গ্রল্থ 


| ্বাবংশ মালা 


নরসী সাধুরে উপহাস যে কাঁরব। 

অপযশ কাঁহ দৃষ্ট কার যে মানব॥ 

তার দণ্ড হবে ঘর সব্্বস্ব (ক) লুটয়া। 
মস্তক মুণন্ডন কার দিব খেদাঁড়য়া ॥ 

তখন জানল লোক নরসীর মাঁহমা। 

দুই কন্যা আর তেহো নিম্পাপের সীমা (খ)॥ 
তাঁ-সভা দর্শনে জগৎ পাঁবন্র হইল । 

একা লালদাস মাত্র বাণ্চত রাঁহল॥ 





চারন্র শ্রীঞঙ্গদ ভন্ত 


রায়সেনগড় রামে দেশপাঁত রাজা । 

তাঁর জ্ঞাতি খুড়া হন যুদ্ধে মহাতেজা 
রাজার চাকর সেনাপাঁতর প্রধান। 

রাজা খুড়া বাল তাঁরে করে বহু মান॥ 
অঙ্গদ তাঁহার নাম আতি মূঢমাতি। 
ধম্মাধম্ম নাহ জানে নাহি কৃষে রাত 
স্তীবাধা হন তে'হো অত্যন্ত স্লীজত। 
[কিন্তু তাঁর স্ত্রী হন শ্রীকষ-আশ্রত॥ 
পরম বৈষব তেহো (গ) দৃঢভন্তিমতাঁ। 
সুশীল সংশাভ্ত দাত সাধুর প্রকাতি ॥ 
স্বামশরে কহেন সদা কষ ভাজবারে। 
মূঢের স্বভাব তে'হো গ্রাহা নাহ করে॥ 
এক দিন স্তীর গুরতদেব গহে (ঘ। আইলা । 
অন্দরে লইয়া সত সেবন করিলা॥ 

অঙ্গদ তাঁতার স্বামী তাহা তো দেখিয়া। 
স্ত্রীকে কহয়ে কিছু ভংসনা করিয়া ॥ 
গৃহমধ্যে কেনে পরপুরন্য আনিলে। 

বুঝ নারী হইয়া যে স্বতন্তা হইলে॥ 

ইহার কি ভাব কিছু (উ) বুঝিতে না পার। 
বুঝি ভ্রত্টা হইলে ইহা অনআন কাকি ।চ) 


সপ পদ এ ৯ পিসী শাশিপসসত পা এ ৭ শট পা সপ স্পা ০ সপ সপ 


(কু) সব্ব্বি সমল । 
(খ) ধনত্পাপের সম -নিত্পাপ গড়মা। 

(গা) বৈকন তৈকো-লৈকবণ হন। 

(ঘ) স্তর গুরুদেব গহে- জগল্দেব গহেতে। 
($) িছু-তাহা। 

(5) ব্ীঝনু হইলে ভ্রন্টা অনৃমান করি। 


পাঠাভাতর 


দ্বাবিংশ মালা ] 
এই মত রমণণীরে ভংসনা কারল। 


তাঁর (ক) গুরুকেও কিছ: দূ্্বাক্য কাহল॥ 


তাহা শান স্তীর মনে দুঃখ উপাজল। 
হায় হায় বাধ মোর হেন সঙ্গ দিল॥ 


নিব্বোধ সুমূ স্বামী নাহ বুঝে ধর্ম (খ)। 


বুঝলাম মোর ভাগ্যে বাধির এ কর্ম্ম॥ 
সহজে স্তীলোক মৃঞ নাহক উপায়। 
ইহার প্রায়শ্চিত্ত প্রাণ-তেয়াগ যুয়ায় ॥ 
এতো ভাব অনাহারে পাঁড়য়া রাহল। 
পরাণ ছাঁড়ব বাল নিশ্চয় জানিল॥ 
স্বামী তাঁর অঙ্গদ সে স্বভাবে স্ত্রীজিত। 
মানিনী দোঁখয়া তবে হৈল পদানত॥ 
কাতর হইয়া বহু সাধনা কারল। 

কহে এবে ভাহ যে (গ) কাঁরব যাহা বল! 
নারী কহে তবে আম পরাণ রাখব । 
অন্ন জল তবে আম গ্রহণ কারব॥ 

যাঁদ মোর এক কথা করহ শ্রবণ। 

যাহা বাল তাহা যাঁদ করহ গ্রহণ॥ 
অঙ্গদ কহয়ে তুমি যে আজ্ঞা করিবে। 
অবশ্য কাঁরব তাহা অন্যথা না হবে॥ 
স্ত্রী কহে তবে তাম শ্রীকক ভজহ। 
আমার গুরুর স্থানে দীক্ষা যে করহ॥ 
অঙ্গদ কহয়ে আমি অবশ্য কারব। 
মারাতিও কহ যাঁদ তাহায় মারব॥ 
অঙ্গদ শ্রীকৃষ্ণ -ভপ্ত মৃহমা না জানে । (ঘ) 
নারীর সোহাগ হেতু করিবারে মানে॥ 
তবে সেই নারীর গুরুর স্থানে হৈতে। 
মল্লদীক্ষা কৈল স্প্রীর অনুরোধ-মতে ॥ 
1নমাত-সম্প্রদা হন গুরু অপ্রাকৃত। 
তাঁহার স্পশের গুণ দেখ চমংকৃত॥ 


পাঠান -(ক) তাঁব-আর। 
(খ) ধর্্ম- মর্ধ্ম। 
(গ) তাহ যে-তাহাই। 


(ঘ) অঙ্গদ কৃফভান্তর ম মর্র্ম নাহি জানে। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৩১৩ 


আশ্রয় মাত্েতে তাঁর চক্ষু খুলে গেল। 
অজ্ঞান-তিমির নাঁশ প্রকাশ হইল (ক)॥ 
ক্রমে ক্রমে মন যাঁদ গাঁছল (খ) কৃষ্ণেতে। 
স্বাদ বোধ হৈল যত লাগল হইতে (গ)॥ 
পরাংপর পরম পদার্থ মহানাধি। 
জানিঞা তাহাতে তবে ডুবে নিরবধি॥ 
কায়মনোবাক্যে তবে স্নীরে প্রশংসে। 
তোমা হৈতে মোর ভব-দুর্গাত বিনাশে॥ 
তোমা হৈতে পাইন মাঁঞ শ্রীকক ভকতি। 
তোমারে যে গুর্‌ সম মানিতে যুগাতি॥ 
স্তর কিবা পত্র কিবা পশু কেনে নয়। 
কষে মতি যাহা হৈতে সেই গুরু হয় ॥ 
বপ্র কিংবা ন্যাসী কিংবা শদ্র কেনে নয়। 
যেই কষ্ণতত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ 
পদ্যাবল্লযাম_ 

আকৃন্টিঃ কৃতচেতসাং (ঘ) সৃমহতামচ্চাটনং (৬) 
চাংহসা-মাচাণ্ডাল-মমৃকলোক-সৃলভো 

বশ্যশ্চ ম্বন্তশ্রিয়ঃ (চ)। 
নো দীক্ষাং ন চ সতীক্য়াং (ছ) ন চ 

পুরশ্চর্যাং মনাগণক্ষতে 
মন্রোইয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি 


শীকষনামাত্মক ॥ + 


অনধ্দ-যাঁহারা স্থিরসত্কজ্প (অর্থাং গ্রহণ বা 
সেবার জনা কৃতানশ্চয়) সেই মহানাঁদগের আকর্ষণ- 
স্বর্‌*, সকল পাপ মোচনকার, মক ভিন্ন আচস্ডাল 
সকলের পক্ষে সহজলভ্য, মোক্ষর্প সম্পদের বশশকরণে 
সমর্থ, দরক্ষা, দক্ষিণা ও পুরশ্চরণের সম্পর্শরপে 
উপেক্ষাকারী. সেই এই শ্রীকফ নামাত্মক মন্ত্র জিহা স্পর্শ 
কারবার হাঙ্গ সঙ্গে ফলদান কাঁরয়া থাকে। 


পা১।,৩প- (ক) প্রকাশ হইল- জ্ঞান প্রকাঁশিল। 
(খ) যাঁদ গাছল-_তার হইল। 


(গ) হইতে- বাঁড়তে। 
(ঘ) আকৃন্টিঃ কৃতচেতসাং-আকৃষস্টী-কুতচেতসাং। 
(৬) তামন্ছ9া0ল২- সৎ *চ্চানং। 


(চ) মাৃস্তা শ্রয়ঃ- মোক্ষাশ্রয়ঃ অথবা মোক্ষাপ্রয়ঃ। 
(ছ) সতাকুয়াং__দাক্ষণাং অথবা সংক্রয়াম্‌। 
1 "বিপ্র !কংবা.. শ্রীকফনামাস্বকঃ"-এই অংশ বটতলা 
সংস্করণ হইতে গৃহীত। 


৩১৪ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


কৃতার্থ মানিঞা রমণীরে প্রশংসয়। 

[ক আশ্চর্য্য দেখহ সদ্‌গহরূর আশ্রয় ॥ 
দুর্ঘট ঘটন সদ্‌গএ্র5র চরণ। 
অদ্যাপহ কর ইহা সাক্ষাতে দর্শন ॥ 
অসম্প্রদায়-উপাঁদম্ট তার মাত গাঁত। 
সম্প্রদায়-নিষ্ঞ যেই তাহার প্রকৃতি ॥ 
সুবোধ যে হয় সেই অনুভব করে। 
বব্বর যে কিছু তার না হয় গোচরে॥ 
তবে শ্রীঙ্গদ রাজ-বিষয় ছাঁড়য়া। 
শ্রীকষ্:-ভজন করে গৃহেতে বাসয়া॥ 
রাজা বোলাইলা যুদ্ধে যাইতে হইবে। 
তে*হো কহে আমা হৈতে তাহা না চাঁলবে॥ 
বহু-জীব-হিংসা হয় যুদ্ধের আড়ম্বে। 
অন্যেরে পাঠাও আমা হৈতে না হইবে॥ 
তথাচ না শুনি রাজা যুদ্ধে পাঠাইল। 
ক করিবে রাজ-আজ্ঞা যাইতে হইল ॥ 
যৃদ্ধে গিয়া প্রাতিযোগী রাজারে জিতিল। 
রাজার পাগেতে বহুমূল্য হারা ছিল॥ 
নির্মল সুন্দর স্থল সুদুল্লভ হীরে। 
পাইয়া অঙ্গদ সাধু অন্তরে বিচারে ॥ 

এই ষে অপূর্ব দ্রব্য অন্যে যোগ্য নহে। 
পরাইব পুরুষোত্তমে জগন্নাথদেহে ॥ 
এতেক ভাঁবয়া হীরা যতনে রাখিল। 
নিজপ্রভু রাজার নিকটে তবে আইল (ক)॥ 
লৃটিয়া আনিল যত সব দ্রব্য দিল। 
হীরাখানি নাহ দিল গোপনে (খ) রাখিল॥ 
পরে পরম্পরা রাজা হীরার কথন। 
শুনিয়া অস্তরে তবে হৈল ক্লোধমন॥ 
অঙ্গদের স্থানে হারা মাগিল রাজন। 
তে'হো কহে নাহি দিব থাকিতে জাীবন॥ 
অন্য কারো যোগ্য নহে সে হারারতন। 
জগন্নাথ-অঙ্গ-যোগ্য হইবে ভূষণ 


পাঠাম্তর--(কে) আইজল--_শেল। 
(খ) গোপনে- যতনে । 


[দ্বাবংশ মালা 


এতেক শুনিঞা রাজা ক্রোধাবিম্ট হৈল। 
খুড়া বাল তখন যে কিছ না কাঁহল (ক)॥ 
পুনঃপুন চাহতেও যদ্যাপ না 'দিলা। 

রাজা তাঁর ঘর দ্বার সকাল ঘোরলা ॥ 
সাধূর একান্ত মন জগন্নাথে দিব। 

পরাণ তোঁজতে হয় তাহাও তেঁজব (খ)॥ 
এতো ভাব হশরাখানি বান্ধি পাগাঁড়তে। 
কথোগূলি সওয়ার লইল নিজ সাথে ॥ 
পলাইয়া চলল শ্রীপুরুষোত্তম-পথে। 


৷ রাজা শুনি পাত্রে কহে ধাঁরয়া আনতে ॥ 


পাঁচশ সওয়ার পান্ন পাঠায় অমান। 
অঙ্গদ দৃম্টেরে ধার আনহ এখান ॥ 
হরাখানি যাঁদ দেয় আপন ইচ্ছায়। 

লইয়া আসবে তবে ছাড়িয়া তাহায় ॥ 
লড়তে প্রবর্ত দুষ্ট যাঁদ হয় তবে। 

হশরা (গ) যে লইবে আর মস্তক ছোঁদবে॥ 
এতেক শুনিঞ্া সব সওয়ার চলিল। 

কথো দূরে লাগ পাই তাহারে (ঘ) ঘোরল॥ 
মস্তক ছেদিব ইহা হুকুম রাজার ॥ 

ইহার ফে উপায় কি কারিব এখনে ॥ 

এক পরামর্শ ঠাহারিব নিজ মনে 1৬)। 
সওয়ারগণেরে বলে (5) বৈস এইখানে ॥ 
এই পুজ্কণীতে আমি স্নান-পৃজা কাঁর। 
পশ্চাতে তোমার হস্তে হীরা 'দিব ধার॥ 
এতো কাঁহ স্নান পুজা কারয়া অঙ্গদ। 
হীরা খুল (ছ) হচ্তে লৈল ভাঁবয়া বিপদ॥ 
ধ্যান কার জগন্নাথ-চরণ-কমল। 
স্তৃতি কার কহে কিছু হইয়া বিকল॥ 


পাঠাল্তর- (ক) কাঁহল- বাঁলল। 
(খ) তোঁজব-_কাঁরব। 
€গ) হশরা-মাণ। 
(ঘ) তাহারে- তাঁদের । 
(€) নিজ মনে-মনে মনে। 
(5) বলে-কছে। 
(ছ) হারা খুঁল-হশরাখান। 


দ্বাঁবংশ মালা ] 


তোমার কারণে প্রভূ হশরা রেখোঁছনু। 
দুর্ভাগ্য যে আঁম হারা পরাইতে নারনূ॥ 
এ হেন সামগ্রী পাঁরবেক কোন ছার। 

ইহা পরাইতে যোগ্য কপালে তোমার ॥ 
তোমার উদ্দেশে এই হলে সমার্পনু। 

যে ইচ্ছা তোমার কর -'দে নিবোদনু॥ 


এতো কাঁহ (ক) অগাধ জলেতে দিল ডার। 


দোঁখয়া সওয়ারগণ উঠে হাহা কার ॥ 
পুনশ্চ সওয়ারগণ মনে হম্ট হৈল। 

ভাল ভাল হীরা মো সভার হাথে আইল 
জল হৈতে তলাস এখান উঠাইব। 

যায় যাকু অঙ্গদের পিছে না করিব (খ)॥ 
অঙ্গদ শ্রীপুরুষোত্তম পথে চল গেলা । 
সওয়ারগণেতে হারা তলাসে লাগলা ॥ 
শীঘ জল সেপ্চাইয়া পঙ্ক উঠাইলা (গ)। 
অনেক যতন কেলা হঈরা না পাইলা॥ 
রাজার সাক্ষাতে গিয়া বৃত্তান্ত কাহলা। 
উপায় না দোখ রাজা নিরস্ত হইলা॥ 
হোথা শ্রীপ্রৃষোভ্তমে অঙ্গদ যাইয়া । 
দেখে শ্রীবদনে হারা শোভে ঝলাকয়া ॥ 
পান্ডাগণ পরস্পর চমকিয়া বলে। 

কোথা হৈতে আইল হারা প্রভূর কপালে॥ 
জগন্নাথ আদেশ কারিলা পান্ডাগণে। 
কপালেতে হীরা মোর পরায় যে জনে॥ 
অঙ্গদ তাহার নাম ক্ষেত্রে মোর আইল। 
তাহারে জানাও মি হীরা যে পারিল॥ 
তবে পাণ্ডাগণ তাঁর তল্লাস কারয়া। 

বহু সমাদর কাঁর আনে সম্মানিঞ্া ॥ 
জগল্লাথ-আজ্ঞা সেই হীরার বৃত্তান্ত । 
কাহল তাঁহারে যে সকল আদ্যোপান্ত (ঘ)॥ 


পাঠাল্তর- (ক) কাঁহ_ বাঁল। 
(খ) কাঁরব- হইব। 
(গ) উঠাইলা-_উদ্ধারিলা। 
(ঘ) কাঁহলেন সকল তারে আদ্য-অন্ত। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৩১৫ 


দরশন করাইলা 'নিঞ্া শ্রীবদন। 
হশরা ভালে শোভে দোঁখ উল্লসিত (ক) মন॥ 
প্রেমানন্দে গদগদ পুলক শরীর । 
দয়াল প্রভুর গুণ দোঁখয়া আস্থর ॥ 
জগন্নাথ-শ্রীবদনে মন্দ মন্দ হাস। 
প্রভূ-ভূত্য দোহাকারে অন্তরে উল্লাস ॥ 
সেই হীরা অদ্যাবাধ কপালে শোভয়। 
পর্বে পর্বে পরেন সদত না পরয়॥ 
সেই শ্রীঙ্গদের যে পদধূলি-কণ। 
বহু পুণ্যফলে যদি পাই সে রতন 
তবে এই তাপন্রয় সংসার এড়াই। 
কৃষ্ণভান্ত অমূল্য রতন-ধন পাই 


চরিন্র শ্রীকরারর রাজা 


শ্রীচতূরভজ 
চতুর্ভুজ নাম কর্ীরর মহারাজা । 
মহাভাগবত দুই অংশে মহাতেজা॥ 
বৈষণব-সেবায় প্রীত কায়মনোবাক্যে। 
গৃহ হৈতে চারি-ক্রোশ-তক চৌকি রাখে ॥ 
বৈষ্ণব দেখিয়ামান্র যতন কাঁরয়া। 
একান্ত করিয়া আনে চরণে ধরিয়া 
সাবাঁধ ' শবধরূপে (খ) করয়ে সেবন। 
যাওন ক।লতে (গ) তাঁরে দেয় বহুধন॥ 
এই ব্রত (ঘ) রাজার অন্যধম্মেতে বিরত । 
প্রতিদিন বৈষব আইসে শত শত॥ 
সব বৈষ্ণবের পাদোদক ভুন্তশেষে। 
খাইয়া ভকাতিপর্ণ অশেষ বিশেষে ॥ 
আর এক কোন রাজা পশ্চম-দেশীয়। 
এ স্ব বৃত্তান্ত শুনি জ্ঞান কৈল হেয়॥ 
বৈফবের বেশ ধরি যেই জন যায়। 
তাহারে পৃজয়ে আর উীচ্ছিম্ট ভুঞ্জয়॥ 


পাঠান্তর- (ক) উল্লাসত-__আনালন্দত। 
খে) সৃবিধি-বাবধরূপে- সৃবিধি-বোধিতর্পে। 
(গ) যাওন কালেতে-যাবার সময় ৷ 
(ঘ) ব্রত- ধর্ম্ম। 





৩১৬ 


জানঞা শুনিঞা নাহ বৈষবে সেবয়ে। 
ভাঁড় এক পাঠাই মুঞ দেখাক করয়ে॥ 
এতো কাঁহ ডোম এক ভাঁড় আনাইয়া। 
পাঠাইল বৈষবের ভেক বানাইয়া ॥ 
কর.।রর রাজার গহে (ক উপনীত হৈল। 
বৈষ্ণব দেখিয়া রাজা সমাদর কৈল/॥৷ 
কাত্িম বৈষ্ণব ভাঁড় ডোম জাতি হয়। 
অন্য রাজা তারে পাঠ্াইল অসযয়ায় ॥ 

এ কথা শুনিয়া রাজা কোনো পরম্পরা (খ)। 
তথাচ ভকতি কৈলা করিয়া সুধারা॥ 
বৈষবের ভেক মাব্র দেখিয়া ভকতি। 
অবশ্যকর্তব্য বিচারলা মহামতি ॥ 

বহু স্তুতি নাতি সেবা ভকাতি কারল (গ)। 
অর্থ দিয়া তাহার সন্তোষ জল্মাইল ॥ 
ভাঁড় মনে ভাবে মৃঞ ঠকাইয়া লৈনু। 
রাজ্ঞা মনে ভাবে মঁঞ কৃতার্থ হইনু॥ 
ভাঁড় যে বৈষব তবে বিদায় মাগিল। 

ভাল ভাল বাল রাজা বিশেষ কাঁহল॥ 
শুনিলাম অমুক যে রাজা কৃপা করি। 
তোমা পাঠাইল মোরে পবিব্র বিচারি॥ 
তেহো বড় দয়ালু আমার হিতকারী ।ঘ)। 
তাঁরে এক দৃব্য আমি দিন মূল্য ভার] 
যতন করিয়া নিঞ্া (৬) 'দিবে তাঁর স্থানে । 
পহুপ্ছ সমাচার যেন পাঠান এখানে ॥ 
ইহা শুনি ভাঁড় কিছ কুশ্ঠিত হইল। 
আমি যে কপট বুঝি রাক্তা তা জ্ঞানিল॥ 
তবে রাজা সাঁচ্চা এক জরির ফাঁলিতে। 
এককড়া কাণাকাঁড় বান্ধিয়া তাহাতে ॥ 
মোহর করিয়া (চ) 'দিল যতন করিয়া। 
ভাঁড়ের হস্তেতে দিলা চলিল লইয়া ॥ 


পাঠাল্তর-(ক) রাজার গহে-_রাজগহে। 
(খ) কোনো পরদ্পরা- লাক পরম্পরা । 
(গ) নাতি সেবা ভকাঁত কাঁরল-কাঁর সেনা ভান্ব 
₹কৈল। 
(ঘ) তোেহো যে দয়াল হল মারাহত | 
(৪) নি তুমি । 
(চ) কারয়া__বাকচ্ধিয়া। 


শ্রীজীভন্তমাল গ্রন্থ 


[ দ্বাবংশ মালা 


সেই রাজাস্থানে গিয়া কাহল হাঁসয়া। 
মোরে বহু ভাঁন্ত কৈল বৈষ্ণব জানঞ্া ॥ 
তুমি মোরে পাঠাইলা জানল কেমনে। 
তোমারেও বহুস্তুতি কৈল কায়-মনে (ক)॥ 
আরো ক অপর্র্ব দ্রব তোমার কারণে। 
মোর হস্তে দিয়া পাঠাইলেন যতনে ॥ 
এতো বাল জরির ফালির পুটলি। 
রাজার হস্তেতে দিল আত শলাঘ্য কার ॥ 
রাজা খুলি দেখে কাণাকাঁড় এক কড়া। 
সুণ্দর জরির ফালি তাহাতেই মোড়া ॥ 
দেখিয়া রাজন তবে ভাবে মনে মনে। 
পাঠাইল কাণাকাঁড় কড়া কি (খ) কারণে ॥ 
পাত্র মিত্র সভাসদ সভারে পছল। 
আদ্যোপাস্ত সব বিবরণ জানাইল ॥ 
পূর্বাপর শুন সভে বিচার কাঁরল। 
তাহার সিদ্ধান্ত তবে নিশ্চয় কাহল (গ)॥ 
ভাঁড় যে বৈষবে তৃমি (ঘ) পাঠাইলা তথা। 
তারি উদাহরণ যে পাঠাইলা হেথা ॥ 

ভাঁড় যে সে কাণাকাঁড় ভেক যে সে জাঁর। 
কাণাকাঁড় লঘু কিন্তু জার দাস্ত কারি 1৬) 
জারনু আাদর কাণাকাঁড়র কি মূল। 

জার আচ্ছাদিত হেতু জারি সমতুল। 
অতএব পূুজনীয় ভেক-আচ্ছাঁদত। 

ভাঁড় পৃজনায় হৈল তাহার সাহত ॥ 


| ভেকের মাহমাগুণ এমাতি যে হয়। 


চণডাল হইলে তবে 15) পাীজতে জায় ॥ 
রাক্তা কহে ইহার প্রমাণ কোথা হয়ে। 
সভাসদ কহে আদি পূরাণাদ কয়ে॥ 
চোর ভেক কার চুরি কাঁরবারে গেল: 
জানয়াও রাজা তার সম্মান কারল॥ 


পাঠ্ানতব ক) তোমাকেও ভকু কৈল কাযলাকামানে 
(খ) কড়া ক কিনব 
।গ। কাঁহল হইল। 
(ঘ) নৈফবে তুমি বৈফর বেশে। 
(8) দশক্ত কাঁর- দশাপ্কোরণী। 
(৮) তবে তারে। 


দ্বাবিংশ মালা | 


[বিস্তার করিয়া সভাসদ শুনাইল। 
প্রতীত হইয়া রাজা চমাকিত (ক) হৈল॥ 
এতো শুনি রাজা বহু প্রশংসা কারিল। 
আপনারে অপরাধ করিয়া মাঁনল॥ 
আপনি চলিল করুরির রাজ-পাশ। 
চরণে পাঁড়য়া ক্ষেমাইল নিজ-দোষ | 
দুইজনে মেলামোল কার (খ) কৃষ্কথা। 
কাঁহয়া আনন্দ হৈল দুই বন্ধু যথা॥ 
করারর রাজা এক প্রার্থনা কাঁরয়া। 
কহেন তাহারে দু'টি হস্তেতে ধারয়া ॥ 
শুনি এক পঢ়া শুয়া" আছয়ে তোমার। 
কৃষ-গ.ণ-গান করে আতি চমৎকার ॥ 
পক্ষণাঁট আমাকে যাঁদ দেহ কৃপা কাঁর। 
তে'হো কহে ক্ষেম মোরে তাহা তো না পারি॥ 
রাজ্য ধন প্রাণ আঁদ লও দিতে পার (গ)। 
শুয়া যে আমার 'প্রয় তাহা দিতে নার॥ 
আমার সুসঙ্গ সেই উপদেশকর্তা। 

গুরু করি মাঁন তারে সেই মোর ভ্রাতা ॥ 
[বিষয়ে উন্মত্ত মাঞ যবে থাকি ভূলি। 
চেতন করায় সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি॥ 

তাহার প্রসাদে মাঁঞ কৃষ্নাম শানি। 

স্মরণ করায় বুঝ ।ঘ) মোরে মূঢড় জানি॥ 
তুলসীীর মালা গলে তিলক শোভয়। 

কষের অধরামৃত বিনে নাহ খায় ॥ 
অপ্রাকৃত হয় সেই অসম্ভব-গুণ। 
কষ্ণভান্ত-মতে তার ছু নাহ ন্যন॥ 
করার রাজা শুনি চমৎকার হৈল। 

এতেক আসান্ত শুন পুন না চাহল॥ 

পুন সেই রাজা কহে গদগদ ভাবে । 

তোমা হৈতে মোর এক রোগ গেল এবে॥ 





পাঠান্তর--(ক) চমাক৬-চমংকার। 
(খ) মেলামেলি কার__একব্রে বসিয়া । 
(গ) রাজ্য লও ধন লও প্রাণ দিতে পাঁর। 
(ঘ) বুঝ--সেই। 
১। পড়া শুয়া_ বৃল-ীশখান শুকপাখী। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 





৩১৭ 


শর স্পস্ট রস এ 


ভজন আছয়ে কি না পরখ করিত॥ 
এবে মোর সে চণ্ডাল রোগ শাস্তি হৈল। 
তোমার শরণমান্ে পাব হইল ॥৷ 

এবে মু্ঞ্জ বৈষবের দোঁখ ভেকমান্ন। 
শরণ লইব পদে দোখয়া (ক) পাবিন্র॥ 
রাজা কহে তোমার অপেক্ষা আছে 'কিবা। 
যাথে গুরু কার মান শুয়া কর সেবা॥ 
এতাদৃশ মাত যাঁদ শত জন্মে হয়। 
তবে মুঞ ধন্য হই তোমার কৃপায় ॥ 
তবে সেই রাজা নিজগৃহে চলি গেলা। 
করুরর রাজা বহু সওগাত ধাঁরলা ॥ 
করারব রাজা চতুর্ভজ নৃপমাঁণ। 

আর সেই অন্য রাজা মহা ভান্তধনী॥ (খ) 
আর সেই শুয়াপক্ষী মহাপৃজ্যতম | 
লালদাস হদয়েতে করুন বিশ্রাম] 





চারত্ শ্রীমীরা বাঈ 


মেরতা গ্রামেতে জল্ম মীরা বাঈ নাম। 
রাণা যে রাজার বধূ গুণে অনুপাম॥ 
একান্ত শ্রীকৃষ্ণভন্ত অনন্য-মানস। 
প্রেমভ।সত চমৎকৃত কৃষ্ণ যাতে বশ॥ 
অন্যকথা অন্য চেষ্টা অন্যসঙ্গহীন। 
কাম-ক্রোধবলোভ-আঁদ আপনা-অধীন ॥ 
অন্দরে শ্রীমার্ত এক প্রকাশ কাঁরয়া। 
যতনে সেবন করে ভাবাবিষ্ট হিয়া (গ)॥ 
অম্টকাল যখন যে সেবার নিয়ম। 
'পিরীতে করয়ে শৃদ্ধহদয় নিজ্কাম ॥ 
বৈষন অবার দ্বার সদা আইসে যায়। 
যথা কৃষ্ণ সেব. তথা বৈষ্ণব সেবায় ॥ 
নৃত্য-গনত বাদ্য করে বৈষণব-সাঁহত। 
কৃষ্ণরসরঙ্গে বাঈ সদা আনান্দত॥ 


পাঠানতর-_-(ক) দোখয়া_জানয়া। 
(খ) আর সেই মহাষোগা রাজা ভান্তধন। 
(গ) 'হয়া_ হৈয়া। 





৩১৮ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ [দ্বাবংশ মালা 


গানশান্ত অসম্ভব অমৃত নিন্দিত। 
যাতে দ্রবীভূত হৈল শ্রীকৃষ্ণের চিত॥ 
বাঈজশীর গানশান্ত আকবর সাহা। 
পাতসা শুনিতে মনে করিলা উৎসাহা॥ 
তানসেন সঙ্গে কাঁর বৈষ্বের বেশে। 
বাঈজশর গৃহে গেলা হইয়া উল্লাসে॥ 
বৈষব জানিঞা বাঈ সমাদর কৈল। 
গান শৃনাবারে তারে পাৎসাহা কাঁহল॥ 
ঠাকুরের আগে বাঈ গাইতে লাগিলা। 
গান শুনি তানসেন আপনা 'নান্দিলা ॥ 
পাতসা শুনিয়া তবে চমৎকার হৈল। 
প্রেমাবেশে দুই জনা অধৈর্য হইল ॥ 
পাতসা চলিয়া গেলা তবে রাজা রাণা। 
অন্দরে বৈষ্ণব যাওয়া করি দিল মানা] 
বধূ ভ্রষ্টা হৈল বাল ক্রোধাঁবন্ট হৈয়া। 
ছুটিয়া কাটতে গেলা তলওয়ার নিঞ্া | 
বাঈজীর উপরে গিয়া তলোয়ার (ক) হানিল। 
কাঁটবার থাকু কাজ অঙ্গে না ফৃটিল॥ 
বিষ আদি খাওয়ান্লা 'কছুই না হয়। 
হারর ভকত জনে বদ্ধ কে করয়॥ 
বৈষব আসিতে যবে বারণ কাঁরিল। 
বাঈজশ অন্তরে কিছু ক্ষোভিত হইল॥ 
গৃহ হৈতে নিকশিয়া গেলা বৃন্দাবন । 
রাজা পাছে পাছে পাঠাইলা নিজ জন (খ)॥ 
ধারয়া আনিতে চাহে ছুইতে না পারে। 
আগুনের শিখা যেন দেহ দশ্ধ করে॥ 
ফাঁরয়া চালল সভে যত পাছে আইল (গ)। 
তখন চমাক রাজ্জা মরম বৃঝিল॥ 
অপরাধ মান আর কিছু না কাহল। 
কৃফ-প্রয়জন এই নিশ্চয় জানিল॥ 
বৃন্দাবনে গিয়া বাঈ আনন্দে মগন। 
বাগ্থা হৈল শ্রীরূপ-গোস্বাম-দরশন ॥ 


পাঠাল্তর_ (ক) তলোয়র _অস্ম যে) 
(থ) নিজ জন-_নিজশগণ । 
(গ) 'ফাঁরয়া আইল সবে বত শিয়াছিল। 


| কহি পাঠাইল শ্রীরূপেরে কারো দ্বারে। 
দরশন কার যাঁদ কৃপা করে মোরে॥ 
গোসাঞ কহেন মুঞ কার বনে বাস। 
নাহ কার স্ত্রীলোকের সাহত সম্ভাষ॥ 
এ কথা শাঁনয়া বাঈ ক্ষোভ পাই মনে। 
পন কাহ পাঠাইল গোসাঞর স্থানে ॥ 
এত দন শুনি নাই শ্রীমন বৃন্দাবনে। 
আর কেহ প্‌রুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে॥ 
পৃর্ষ কোকিল ভ্রমরাঁদর অগম্য। 

৷ তেহো যে আইল তাথে নাহ বুঝ (ক) মর্ম 
প্যারীজশর 'প্রয়সখী লাঁলতা জানিলে। 
কেমনে রাহবে তেহো অস্তঃপুর স্থলে ॥ 
এতেক প্রহেলশ যাঁদ কাহ পাঠাইলা । 
শুঁনিঞা শ্রীরূপ কিছ (খ) লাঁজ্জত হইলা॥ 
কাঁহতে কাঁহলা পুন বাঈজশর স্থানে । 
কৃপা কার আস যেন দেন দরশনে ॥ 
তবে বাঈ হজ্টমনে গোসাণঞর স্থানে । 
যাইয়া অষ্টাঙ্গ কার পাঁড়লা চরণে ॥ 
পরমা সূন্দরণ বাঈ অলপ বয়েস। 
| গোপা উদ্দশপনে রূপের হৈল প্রেমাবেশ॥ 

ূ দুইজনে পরপর কৃষ্ণকথা রসে। 

| মগন হইল প্রেম -আনন্দ-উল্লাসে ॥ 

| বাঈজশীর কত গুণ কহা বাহ যায়। 

ৰ লালদাস মাগে তাঁর চরণে সহায় ! 


চাঁরন্র শ্রীপৃথবীনাথ রাজা 


পৃথদীনাথ নাম রাজা গুরুভক্ক আঁত। 
সর্বস্ব গুরুকে দিলা সংপ্রসন্র-মাতি॥ 
গুরু নাহ লৈলা তাঁরে পুন সমার্পলা। 
গুরু-আজ্ঞা হেতু কষ্টে গ্রহণ কাঁরলা ॥ 
গুরু শ্রীদ্ধারকানাথ-্দর্শনে চলিলা। 
তাঁহার সহিত রাজা গমন কারলা ॥ 


পাঠাল্তর-কে) বৃঝি-জানি। 
(খ) কছু- তবে। 


বংশ মালা] 





দৃঢ়ভীন্ত-ভাবে করে গুরুর সেবন। 
নীচসেবা করে তোঁজ রাজ-আভমান ॥ 
গুরুসেবা হৈতে কৃষ্ণ প্রসন্ন হইলা। 
কথো দূর যাইতে তারে আদেশ করিলা॥ 
পৃথবীনাথ রাজা তুমি ঘরে 'ফার যাহ। 
ঘরেতে বাঁসয়া গিয়া (ক) মোর নাম লহ্‌॥ 
প্রস্কা হইনু আমি তোমার উপর। 

গৃহে বাস দরশন পাইবে আমার ॥ 

দ্বারকা দর্শন আর গোমতাতে স্নান। 
দ্বারকা-সম্বন্ধে তপ্তমূদ্রা যে ধারণ॥ 
গৃহেতে বাঁসয়া গিয়া করহ স্বচ্ছন্দে। 
গুহেতে যাইবে সব তোমার সম্বন্ধে ॥ 
স্বপন দোঁখয়া রাজা চেতন পাইয়া । 
অন্তরে বিচার করে তটস্থ হইয়া ॥ 

কৃষ্ণ মোরে আজ্ঞা দিল গ্‌হেতে যাইতে । 
কি কার ইহার কি না পার বাঁঝতে॥ 
কফ কৃপা হৈল যেই গুরসেবা হৈতে। 
তরি সেবা ছাঁড় গুহে না পার যাইতে ॥ 
কষ-মাজ্ঞা অপালনে নাহি মোর দোষ। 
গ.র,.ব্‌ণপে তেহো যাঁদ থাকেন সন্তোষ ॥ 
অতএব গুরুসেবা ছাড়তে নাঁরব। 
নরকে যাইতে হয় বরণ যাইব॥ 

এতো ভাব গুরুসেবা করিয়া চলিলা। 
অন্তরে রাহল কারে 'কছু না কহিলা॥ 
পুনব্রার কুষ্ণ কহে পৃথবীনাথ তৃমি। 
ঘরে ফির যাও সপ্রসম্ন হৈন্‌ মামি ॥ 
গুরু যে তোমার সে তো আমার মূরাতি। 
মোর বাক্য রাখ যাথে আমার পিরীতি॥ 
পূনব্বার স্বপন দেখিয়া বিচারয়। 

পুন আজ্ঞা কৈল কৃষ্ণ কি কা উপায়॥ 
গুরুর সাক্ষাতে তবে বিবার (খ) কাঁহলা। 
গুরু শুনি (গ) চমকিয়া কহিতে লাগলা॥ 


০ ০ 


পাঠাল্তব-(ক) গিয়া-তুঁমি। 
(খ) তবে 'ববার- সব বৃত্তাস্ত। 
(গঁ শরনি- জান। 





শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৩১৯ 


সি 








আহা মার বাপু তব বাঁলহারি যাই। 
তুমি ধন্য তোমার জগতে সম না॥ 
কষ কপামৃত এতো তোমার উপ্‌্র। 

ঘরে যাহ বাপু সেই আজ্ঞা কর সার কে)॥ 
গুরু যাঁদ উপদেশ এতেক কহিলা। 

তবে মহারাজ ঘরে ফারিয়া চাঁললা ॥ 
গুরুর বিচ্ছেদে রাজা ক্ষোভিত হইল । 
গুরুসেবা ছাঁড় চিত্ত প্রসন্ন নাহল ॥ 

দুই চার দন পাছে দেখে রান্রযোগে। 
গোমতী পাবন নদী আইলেন বেগে॥ 
শ্রীদ্ধারকনাথ শ্রীমান টিকম রণছোড়। 

দুই যে ঠাকুর দেখে ঘরের ভিতর ॥ 
দ্বারকার মনচর তস্তমুদ্রা 'দিয়া। 
বাহ্‌মুূলে রাজার বরিল ছাবা 'দয়া॥ 

বহু সাধু সন্ভ আন রাজা (খ) দেখাইল। 
দোঁখয়া সকলে নিজ কৃতার্থ মাঁনল ॥ 
আনন্দে গোমতাী-নদী-স্নান সভে কৈল। 
দ্বারকনাথের পদে প্রণাম কারল॥ 

রাজার মাঁহমা দোখ আশ্চর্য্য মানল। 
স্তব স্তুতি করি বহু সংকার (গ) কারল॥ 
বৈদ্যনাথ দেব-স্থানে এক অন্ধ নিজ। 
চক্ষু লাগ কৈল বহু তপ ব্রত পৃজ॥ 
মহাদেল হাজ্ঞা দিলা অমুক যে দেশে। 
পৃথবীনা* নাম এক সাধু রাজা বৈসে॥ 
তাহার গামছা-বস্তে আঁখি মুছ গিয়া। 
চক্ষ-স্বান্‌ হবে সব শান্তকে পাইয়া ॥ 
ব্রাহ্মণ যাইয়া তাঁর গামছা লইয়া। 
চক্ষুস্বান্‌ (ঘ) হৈল চক্ষু তাহাতে ম্াছয়া॥। 
কষের করুণা যারে তাহার মাহমা। 

ব্রহ্মা আঁদ দেব যার নাহি পায় সীমা॥ 


পাঠাল্তর- কে) সেই আজ্মা কর সার_কৃফ আজ্ঞা অন্সার। 
(খ) রাজা-_ নৃপে। 
(গ) সংকার- প্রশংসা । 
(ঘ) চক্ষুস্বান- চক্ষু ধব। 


৩২৭০ 


ব্রহ্মা শোধতে পারে কটাক্ষ কিরণে (ক)। 
তাহে কি আশ্চর্য কারো অন্ধচক্ষুদানে (খ)॥ 
গ্‌রুভান্ত বিনে কভু কৃষ্ণ নাহ পাই। 

ইথে বাঁঝ আমা সভার আঁধকার নাঞ॥ 
মহারাজ পৃথবীনাথ-চরণে পাঁড়য়া। 

গ.রুভান্ত মাগে লালদাস অভাগিয়া॥ 


০ 


চারত্র শ্রীমধকর সাহা 


ওড়ছো নামেতে গ্রাম মধৃূকর সাহা। 
বৈষবে যে কত প্রীত নাহি যায় কহা॥ 
যথানাম সারগ্রাহণ মধৃকর তুল্য। 
অননাশরণ কৃষে ভন্ত যে অমূল্য 
বৈষবের নাম গান বৈষ্ণব স্মরণ (গ)। 
[সন্ধ্যা বৈষব পূজা চরণ সবন॥ 
বিদূ্ষক লোক যত পাষণ্ড নিন্দৃক। 
তমের স্বভাবে (ঘ) তারা দোখ পায় দুখ ॥ 
দ্বেষ কার তারা এক গাধার গলায় । 
তুলসীর মাল" দিয়া তিলক নাসায় | 
মধুকর সাহা গৃহে হাঁকাইয়া দিল। 
মধূকর তাহা দোঁখি বিচার কারল ॥ 
ভগবদ্ভক্কের ভেক (ঙ) ইহার যে হয়। 
ইহ পৃজ্য হয় পূজা করিতে জযয়ায় ॥ 
ইহাকে অবজ্ঞা কৈলে অপরাধ হয়। 
সাধকের ধম্মহানি শাস্তেতে কহয় ॥ 
কৃষের ভকত ইহ মোর প্রভুর দাস। 
মোর মিত্র কৃপা করি আইল মোর বাস॥ 
এত চিন্ত আদর কারয়া গৃহে আনি। 
টরণ-ক্ষালন কার কাঁহ মিষ্ট বাণী॥ 
গন্ধপুশ্প আদি দয়া কারলা পৃজন। 
রন্ধন করিয়া করাইলেন ভোজন ॥ 


প।ঠান্তব-(ক) করণে করিলে । 
(খ) কারো অল্ধচক্ষৃদানে_ অন্ধজনে চক্ষু মিলে। 
(গ) নৈফব স্মরণ-বৈফবে শরণ । 
(ঘ) স্বভাবে- প্রভাবে । 
(8) ভেক- বেশ। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


| দ্বাবংশ মালা 


দণ্ডবত প্রণাম গদগদ ভাবে কৈল। 
সেবন সম্মান কার বিদায় কারল॥ 
অতএব ধনা ধন্য তাঁর মাত রাীতি। 
ধন্য যে স্বভাব তাঁর ধন্য কৃষ্ণ রাঁতি॥ 
রসামৃতাঁসন্ধ্‌ গ্রন্থে শ্রীরুপ গোসাঞ্। 
বৈষবের মাহাত্ম্য যে কাঁহল তাহাই ॥ 
বৈষব দুব্তি মাত সেহ পৃজ্যতম। 
পশু পক্ষী সেহ যাঁদ লয় কৃষনাম ॥ 
সেই তো পরম পুজ্য দরে থাকু সেহ। 
গাধার শরণরে যাঁদ ভেখ দেখি কেহ ॥ 
দণ্ডবত প্রণাম সম্মান নাহি করে। 
কেমন ভরসা তার কি সাহস ধরে ॥ 
অপরাধে ভয় নাহি নরকে না ডরে। 


| কৃফভাক্ত-ধনে বুঝি আকাতক্ষা না করে 
। সব্ত্ব অর্থে বাহত্কৃত বৃঝি হৈভে চাহে । 


এই যে আশয়ে শ্রীল গোস্বামিজী কহে ॥ 
অতএব বৈষ্বের সাধন ভক্তন। 
[বিচার কর্তব্য নহে ভেখ দরশন ॥ 


| মাত্েতে আদর প্‌জ্জা সংকার কর্তব্য। 
। ইহাতে সন্দেহ নাহ অবশ্য সসেব্য ॥ 
। অতএব মধুকর সাহা যে করিল। 

৷ ধন্য রটে আচার্যের সিদ্ধান্তে মালিল॥ 
৷ তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার । 

। কুমাতি যাউক লালদাস অভাগার॥ 


পপ আপ 


চারত্ শ্রীপ্রকাশানল্দ সরস্বতী 


প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীপুরে বাস। 
জ্জানযোগ-মার্গে স্থিতি চিম্তয়ে আকাশ ॥ 
বেদাস্তে পশ্ডিত যে শাঞ্কার-ভাষামতে। 
শ্রীবিগ্রহ নাহি মানে দৃই নাশ যাথে॥ 
যতেক দণ্ডীর গুরু কাশাীতে প্রামাণ্য। 
আপনারে মানে ইন্ট ব্রচ্মেতে আভন্ন ॥ 
মায়াবাদী ঈশ্বরের স্বরূপ-শকাতি। 
যোগমায়া নাহ মানে ব্যতিক্রম-মাতি॥ 





৯ 


র্‌ 
র্‌ রর 





স্বাঁবংশ মালা ] 


ভান্ত যে পদার্থ তার মর্ম নাহ জানে। 
প্রেমভাব দেখি কহে কান্দে কি কারণে॥ 
বেদের তাৎপর্য-অর্থ প্রেম যে পর্যাস্ত। 
কম্পিতার্থ বাদে তার নাহ জানে অন্ত॥ 
প্রমাণতন্দে-_ 
মায়াবাদমসচ্ছাস্তং প্রচ্ছন্নং বোদ্ধমূচ্যতে। 
ময়ৈব 'বাহতং দোব কলৌ  ব্রাহ্মণমার্তনা ॥ 
অন্বাদ-পর্ষরে দ্রষ্টব্য? 
সেই কালে মহাপ্রভু প্রকট শ্রীক্ষে্রে। 
প্রচণ্ড প্রতাপ গুণ ব্যস্ত 'ভ্রজগতে ॥ 
প্রভূর ষে প্রেমভন্তি অলৌকিক ক্রিয়া। 
কাশীতে প্রকাশানন্দ বিশেষ শাানঞ্া ॥ 
প্রসন্ন না হৈল তাহে (ক) লোক-প্রতারক। 
ভাবকালি দোখ ভুলে ইতর যে লোক॥৷ 
এতো কহি এক ১১) আপান রাঁচয়া। 
পাঠাইলা মহাপ্রভু স্থানে লোক 'দিয়া॥ 
শেলাকঃ__ 

য্তাস্তে মাঁণকার্ণকাহমলসরঃ স্বদরীর্ঘকা দশীর্ঘক:, 
রত্ং তারকমক্ষরং তনূভৃতে শচ্ভুঃ স্বয়ং ষচ্ছাতি। 
তাঁস্মশ্লদ্ভূতধামনি স্মররিপোনির্্বাণমার্গে স্থিত, 
মৃটোহনাত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবাতি॥ 

অনৰাদ।_যেখানে মাণিকার্ণকা নামে অমল সরোবন 
এবং স্বরদরশীর্ঘকা নামক দীঘি বর্তমান, যেখানে স্বয়ং শম্ড 
জখবকে "তারক" এই অক্ষর রর প্রদান করেন, স্মরারপু 
মহাদেবের সেই নিব্বাণস্বরূপ অদ্ভূত ধাম থাকিতে 


মডডগণ প্রত্যাশাবশে মরাঁচিকায় পশুর ন্যায় অন্যত্র ধাবত 
হয়। 


শ্লোক পাঁট়য়া প্রভু মুচাঁক হাসিলা। 
তাহার উত্তর শ্লোক লাখ পাঠাইলা ॥ 
শ্লোকঃ-_ 





ঘর্ম্মাচ্ভো মণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাম্বু ভাগীর" ঈ, 


কাশণনাং পাতরদ্ধমস্য ভজতে শ্রীবিশবনাথঃ স্বয়ম্‌। 
এতটস্যিব হি নাম শম্ভুনগরে নিস্তারকং তারকং, 
তস্মাং কৃফপদাম্বুজং ভজ সথে শ্রীপাদ নির্্বাণদম ॥ 





পাঠাষ্তর-_.(ক) তাছে- কহে । 
৯ 


শ্রীশীভন্তমাল গ্রন্থ 


৩২১ 


অনববাদ (বে ভগবানের  হম্মজলে মপিকার্পকা ও 
চরণজলে ভাগশরথণর উদ্ভব, স্বরং কাশণপাতি শ্রীবিশ্বনাথ 
যাহার অন্ধাঙ্গ ভজনা কাঁরতেছেন, শিবের নগরে 
(কাশশতে) যে ভগবানের নিস্তারকারশ . তারক নাম 
বিরাজমান, হে সে শ্রীপাদ, তৃামি সেই নির্বাপপ্রদায়ক 
শ্রীকফের চরণকমল ভজনা কর। 


পুন এক শেলাক তে*হো লিখি পাঠাইলা । 
প্রভু দোঁখ ফল্গ বাল আদর না কৈলা॥ 
শ্লোকঃ__ 

1বশবামিপরাশরপ্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশনা- 
স্তেহাপ স্তীমুখপঞ্কজং সৃলালতং দৃস্টৈবব 

মোহং গতা 
শাল্যম্লং সঘৃতং পয়োদাঁধষুতং যে ভূঞ্জতে মানবা- 
স্তেষামীন্দুয়নিগ্রহো যাঁদ ভবে পঙ্গ-স্তরেং 

সাগরম ॥ 


কি 


৪১১৯৩০০৪৭০৪ ৯০ -১০ 
এবং বৃক্ষপত্র আহার কারতেন, তাঁহারাও নারশর লস 
মুখকমল দেখিয়াই মোহ প্রাপ্ত হইয়়াছলেন। (সুতরাং) 
যে সকল লোক দাঁধ-দুগ্ধ-ঘৃত যুক্ত শ্যালাক্ন ভোজন করে 
তাহাদের হীল্দ্রয়-দমন সম্ভবপর হইলে, পঙ্গও সমদ্র 
লঙ্ঘন কাঁরতে পারবে। 
ভন্তবৃূন্দ দোঁখ তার উত্তর 'লাখলা। 
শ্লোক লাখ পাঠাইলা প্রভূ না জানলা ॥ 

শ্লোক £_ 
সংহো বলণ 'দ্বিরদশৃকরম"ংসভে 

রর এ রায়ের 
পারাবতঃ খল 'শিলাকণমান্রভোগণী, 

কামণী ভবেদনাদনং বদ কোহন্র হেতুঃ॥ 

অনযবাগ।_বলবান সিংহ হস্তী ও শুকরের মাংস 
ভক্ষণ কতর, অথচ বৎসরে একবার মান রাঁতক্রিয়া করে : 
আর পায়রা শিলাকণা মান ভক্ষণ কাঁরলেও সর্বদা 
(অনাদন ) কামভোগপরায়ণ হয়_ ইহার কারপ কি বল। 
তবে মহাপ্রভু যবে বৃজ্দাবনে গেলা। 
প্রকাশানন্দের তবে মাত 'ফিরাইলা ॥ 
কাশশপুরে প্রভূ তবে থাঁক দুইমাস। 
যত বাহম্মখ ছিল কৈলা 'নজ দাস॥ 


৩২২ 


প্রকাশানন্দের সহ বিচার করিয়া । 
মায়াবাদ-পাশ্ডিত্য দিলেন ঘূচাইয়া ॥ 
কষ্পিত বেদাস্ত-অর্থ তখন বুঝিলা। 


প্রভুর আশ্চর্য্য (ক) তেজ দোৌখতে পাইলা ॥ 


শিষ্য সমিভ্যারে সব বৈষধব হইল । 
প্রভুর চরণতলে (খ) শরণ লইল॥ 
শ্রীচৈতনাচারতামৃতে ইহার 'বিস্তার। 
সংক্ষেপে কিন যেন শকতি আমার॥ 
কৃষসেবানন্দ ভান্ত প্রধান মানিল। 

আর যে ষতেক মত হেয়বৃদ্ধি হৈল॥ 
সেই মুখে পূর্ণব্রহ্মসনাতন কাঁর। 
স্তুতি কৈল প্রভুর অভয়পদ ধরি ॥ 
মূর্খ মঁঞ সে বিচার স্তুতি যে কারিল। 
বুঝিতে না পারি তাহা বার্ণতে নারিল॥ 
প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তাঁর ছিল। 
প্রভৃহ প্রবোধানন্দ বালিয়া রাখিল॥ 
অতঃপর তাঁহার মাহমা কি পর্যন্ত । 
মহাভাগবত হৈলা পরম-সশাস্ত ॥ 
শ্রীকফ-চৈতনা কিন নাহ জানে আন। 
চৈতনা পরম ধর্ম চৈতন্য গেয়ান ॥ 
চৈতন্য ভক্তন সদা চৈতন্য ধেয়ান। 
টৈতনা পরমতত্ করয়ে বাখান॥ 

চৈতন্য শয়নে দেখে চৈতনা স্বপনে । 
যে দিগে ফিরায় আঁখ শ্রীচৈতন্য মানে ॥ 


পাঠাল্তর- (ক) শ্রশ্চর্যা এষ্বর্ধয। 
(খ) চরপতন্ল-_ চরণ তদব। 


শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রল্থ [ দ্বাবংশ মালা 


ক্ষণে ক্ষণে কহে প্রভু বড় দয়াময়। 
কুতার্কক মৃঞ্ি মোর ঘুচালে সংশয় ॥ 
বড় দয়াময় প্রভু বড় দয়াময় । 

শুহ্ক তার্ককে দিলে ভান্তর আশ্রয় ॥ 
তবে অন্রাগে লীলা গুণ যে প্রভুর । 
বর্ণন কাঁরলা এক গ্রন্থ মহাশ্‌র॥ 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত নাম সুমধুর । 

মধুর বর্ণন চমতকার রসপূর॥ 

আস্বাদে অমৃত আর শ্রবণে মঙ্গল। 
শৃনিয়াছে যেই সেই জানে তার বল (ক)॥ 
শুনিতে শুনিতে আরো বাড়ায়ে পিয়াস (খ) 
প্রেমদান করিয়া হৃদয়ে করে বাস॥ 
শ্রীমান প্রবোধানল্দ সরস্বতীর গৃণ। 
সংক্ষেপে কহিনৃ কিছ শোধিতে আপন! 
মূর্খ মু বিস্তার কাঁরতে নাহি জানি। 
সাধ করে মনে বলি কাঁর টানাটানি ॥ 
শ্রীমান প্রকাশানন্দ (গ) ঘনত্য সিদ্ধ হা'ন। 
লশলা লাগি এই এক প্রভুর গঠন! 

যতেক শ্রীআচার্যয প্রভুর পাঁরবার। 
শ্রীমান প্রবোধানল্দ আরাধ্য সভার ॥ 

| তাঁহার চরণে মুঞ্ঃ শরণ লইনু। 

| বৈষবের স্থানে এই উপদেশ পাইনু॥ 

' শ্রীগ্রাবৈষফব-চরণের কপা-আশ। 

' কারয়া আছয়ে দীনহীন লালদাস॥ 


পাঠাল্তর-(ক) বঙ্গ- ফল) 
1) পড় প.- পল । 
(গ) প্রকণশানল্দ- প্রপ্বাধানজল 


সস পা সপস্পীি পাস্পীকপী পপ শা শপ” পপ পপ 


ইতি শ্রীভন্তমাল-গ্রণ্ধে নরসাভন্ত-আদভন্তগ ণ-গৃণবর্ণনং নাম দ্বাবংশ-মালা 7 ২২ 


ভজন্লোন্বিৎস্ণ তাভল। 


জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় 'নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈচন্দ্র জয় গোৌরভন্তবন্দ ॥ 
জয় রূপ সনাতন ভ্ট-রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥ 





চরিত্র নিবাই গ্রামের 
কোন সাধ্‌ 


[নবাই নামেতে গ্রামে একজন চোর। 

আজল্ম করয়ে চুরি পাপাচারে কে) ভোর ॥ 

হাজার টাকার এক থাঁল চুরি কাঁর। 

আনল কাহার (খ) তাথে তুল (গ) হৈল ভার॥ 

প্রাপদ্ধ যে চোর যত ধার নিঞ। যায়। 

হাঁকম তা সভাকারে পরাঁক্ষা করায় ॥ 

তাহা জানি সেই চোর 'চিস্তিত হইল। 

ক কার উপায় বলি ভাবতে লাগল ॥ 

আমারে ধাঁরয়া 'নিঞ্া পরাণক্ষা করাবে। 

ঠোঁকলে গণ্দান লবে কিংবা শালে 'দবে॥ 

সেই গ্রামে কোথাও হয় পুরাণের কথা। 

দৈবান্ত শুনতে সেই চোর গেল তথা ॥ 

যাইয়া শুনয়ে কৃষমন্দের গ্রহণ । 

হইতেছে সেই ক্ষণে মহমাকথন॥ 

কুষ্ণমল্ল গ্রহণ মান্রেতে পুনজ্জন্ম। 

হয়ে ক্ষয় পায় যত প্রারন্ধাদ কম্ম্ম॥ 

'দ্বজ শব্দ হয় তার দুজ্জাতিত্ব যায়। 

গায়তীদীক্ষাতে যথা বিপ্র দ্বিজ হয়॥ 

তথাচ-_ 

[িতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোন্রিকা। 

তথা দীক্ষাপ্রভাবেণ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণামৃ॥ 
অনুবাদ--পূর্ষে দুদ্টব্য। 


পাঠাল্তর-_ (ক) পাপাচারে-_পাপ কর্দমে। 
(খ) কাহার- কাহারো । 
(গ) তুল-_ভুল। 


বাঁসয়া শুনল চোর এ সব কথন । 

ঘরে "গিয়া হর্ষ হৈয়া ভাবে মনে মন॥ 
টাকা চুর করিয়াছি আমি তো নিশ্চয়। 
পরীক্ষা করাবে কালি ধরিয়া আমায় ॥1 
প্রাণে কহিল কৃফমন্তর-দীক্ষামান। 

সে জনম যায় হয় 'দ্বজ মহাপান্র॥ 

অতএব শীঘ্র আম কৃফমল্ল লই। 
পরীক্ষাতে উত্তারব (ক) জল্মাস্তর হই 
এতো ভাবি এক যে বৈফব স্থানে গেলা । 
কষ্মন্ত দেহ বাল 'বিনাত কারিলা (খ)॥ 
বৈষ্ণব কহেন আজ নহে কালি দব। 
তে'হো কহে নাহ নাহ গে) এখান লইব॥ 
একান্ত আগ্রহ দোখ সাধু দীক্ষা 'দিলা। 
দীক্ষা কার মনে মনে আনান্দিত হৈলা ঘে)॥ 
পরাদনে হাকিমের পদাঁত আসিয়া । 
ধরিয়া লইয়া গেল তস্কর বাঁলয়া ॥ 
গোইন্দা কহয়ে এই চোর চুর কৈল। 
রাজা তাহা শুনি তাম্ব কাঁরতে লাগিল॥ 
তে'হো (৩) বলে মহারাজ চোর কভু নাহ। 
এ জল্নে' - আম চুর কভু কার নাহ 
বরণ আম্'রে কোন পরনক্ষা করাও। 
ঠেঁকি সাদ তবে মোর ধন প্রাণ লও 
তবে তাহে কহে রাজা পরাঁক্ষা করাতে। 
তপত চে) সাবল কহে হস্তেতে লইতে ॥ 


পাঠান্ডর-_(ক) উত্তীরব-উতারব । 
(খ) নাত কাঁরলা-বিনয়ে কহিলা। 
(গ) নাহ নাহ-কাল নহে। 


ডে) তেহো-চোর। (চ) তপত--উত্তপ্ত। 
1 ইহার পর বটতলা সংস্করণে আতারন্ত দুই পঞ্ুযন্ত 
আছে। যথা-_ 
চোর ধরা নিশ্চয় পাঁড়ব পরণক্ষায়। 
অতএব যে শৃনিলাম পরম উপায় ॥ 


৩২৪ শ্রীশ্রীভন্তাল গ্রল্থ [ রয়োবিংশ মালা 
সুদৃঢ় বিশবাস তার অন্তরে আছয়ে। চারন্্ শ্রীঅন্য স্‌রদাস 

কৃফমল্ম দীক্ষা কৈলে পুনজ্জল্ম হয়ে॥ পরগণে সাঁড়লা নাম তাহাতে বৈসয়। 

অতএব কহে মুঞ্ি এ জন্মে কখনো । বিষয় করেন 'কিল্তু কের আশ্রয় ॥ 


চর করে থাকি কিংবা পাপাঁদক (ক) কোনো॥ 
তবে এই হস্ত মোর সাবলে জ্যলিবে (খে)। 
নতুবা আমার হিংসা কিছু না হইবে॥ 
এতেক কাহিয়া হস্তে সাবল লইল। 
অস্নিবত লৌহ হস্তে শীতল ঠোঁকলা৷ 
শুদ্ধ জানিঞা তারে রাজা প্রীত কৈল (গ)। 
গোইন্দার গন্দ্দন মারিতে আজ্ঞা দিল] 
তবে সাধু গোইন্দার প্রাণ যায় জানি। 
দয়ার্দ হইয়া কহে যাঁড় দুই পাণি॥ 
মহারাজ উহার অপরাধ কিছ নাঞে। 
মিথ্যা না কহিল সত্য চার কৈন মৃঞি॥ 
এ জন্মে না কৈনু পূর্ত্ব জন্মেতে করিনহ। 
যে পর্যাস্ত কৃষমল্ আশ্রয় না কৈনূ (ঘ)॥ 
এতো কহি আদ্যোপান্ত সকাল কাঁহল। 
শুনিঞ্রা সকল লোক চমৎকার হৈল॥ 

তবে রাজা তারে ন্হু সম্মান কারল। 
গোয়েন্দায় প্রাণদান কার ছাড় দিল (৩) 
অতএব কৃফমল্্-মাহমা এমতি। 

অপরাধী জনে কভু না হয়ে প্রতাঁত (চ)] 
গুর্‌-কৃপামন্স বলে সেই যে তস্কর। 
ভাগবতোত্তম হৈল কৃষ্ণের কিন্কর॥ 

মূল সহ পাপে মাত ততক্ষণে ছঁটিল। 
অননাভাবেতে কৃফশরণ লইল॥ 
ভূবনপালন তাঁর চরণের রজ। 

আমা সভা পাতকশর যাহা নিঞ্া কাষ ॥ 
সেই শ্রীচরপরজ বাঞ্ছে লালদাস। 

জনমে জনমে করে দাস হৈতে আশ ॥ 





সপ পাপ সহ 


পাঠাল্তর- (ক) পাপাঁদক পাপ অনা। 
(খ) জলিবে দাহবে। 
(গ) সস রানি রাজা ীতজিন। 
(ঘ) যদবাধ কৃফসল্য-আশ্রয় না হৈনু। 
(5) গোইল্দার গম্দশন রাখিতে আজ্ঞা দিল। 
€চ) না হয়ে প্রতশীত- নাহ হয় প্রশীত। 


পাতসার চাকর তেরো লক্ষের তাঁসল (ক)। 
করেন, 'কিল্তু যে মন শ্রীকৃফের শীল ॥ 
স্‌রদাস নাম 'কল্তু কমললোচন। 

রূপে গুণে শীলে সর্বলোকের রজন॥ 
মহাজন-লোক গুড়-বেপারের তরে। 
শত মোন গাড়ী ভরি আনিল বাজারে ॥ 
আত চমংকার গড় 'মিছরির প্রায়। 
নজরে দেখিয়া সৃরদাস মহাশয় ॥ 
মনেতে বাসনা হৈল উৎসাহ সহিত। 
হেন বস্তু শ্রীমদনমোহন-উচিত॥ 

এতো ভাবি সব (খ) গুড় আটক কারয়া। 
যতন করিয়া নিল দুনা দাম 'দিয়া॥ 
সেইক্ষণে গাড়ী-সহ শ্রীবৃন্দাবন (গ)। 
চালান কাঁরলা যথা মদনমোহন ॥ 

'দ্বিতণয় প্রহর রাল্রকালে আস গাড়শ। 
পহকুছিল বন্দাবনে শ্রীজীয়ের বাড়ী ॥ 
দুয়ারে কপাট দিয়া শুইয়াছে সভে। 
গাড়োয়ান ফুকারয় কার উচ্চরবে॥ 
সাঁড়লা হইতে গুড় আইল শত মোন। 
ভান্ডারে উঠাও আস দেহ লোকজন ॥ 
[ভিতর হইতে কেহ ডাকি কহিলেক। 
আঁক রহ প্রাতঃকালে (ঘ) উঠান যাবেক॥ 
দ্বার না খুলিল হোথা মদনমোহন । 
তখাঁন যে পূজারিরে কহেন স্বপন ॥ 
সূরদাস গুড় পাঠাইলা মোর তরে। 
সন্ধ্যায় ষে খাইনূ তাহে পেট নাহি ভরে॥ 
অতএব গুড় যে ভাণ্ডারে উঠাইয়া। 
মালপুয়া কর কিছু আমার লাগিয়া ॥ 


পঠান্তর- (কে) তসিল-তছশীল। 

(খ) সব-_সেই। 

(গ) শ্রীবন্দাবন-_ প্রীধাম বন্দাধন। 
(ঘ) প্রাতাকালে--কাঁল প্রাতে। 


ঘ্রয়োবংশ মালা | 


এখাঁন করহ যাহে না হয় গউন। 

ক্ষুধা মোর হইয়াছে আত অসহন॥ 
স্বপন দেখিয়া শীঘ্র উত্তিয়া পূজার 
দ্বার খাল বাঁহরে আইলা ত্বরা কাঁর॥ 
তউস্থ হইয়া গুড় ভান্ডারে উচায়। 
স্থান চৌকা করি তবে কড়াই চড়ায়॥ 
আত শঘব মালপয়া প্রচুর কারল। 
মদন মোহন আগে ভোগ লাগাইল ॥ 
আস্বাদন করিয়া শ্রীমদনমোহন (কি)। 
প্রসাদ রাঁখলা ভন্তগণের কারণ ॥ 

যথা সূরদাস তাঁর স্থানে সেই রান্রে। 
মালপয়া প্রসাদ পণ্হুছল এক পাত্রে॥ 
স্বপন দোঁখয়া স্রদাস চমাঁকয়া। 
উঠিয়া প্রসাদ পাইল আনান্দত হিম়া॥ 
গাদগদ প্রেমভাবে প্রসাদ পাইল । 

[নভ জল্ম তন হল কাঁরয়া মানল॥ 
সেই স্রদাস সেই পূজারি ঠাকুর। 
সৈই গড় মালপয়া সহস্বাদ, খ) মধনর॥ 
ভাঁহা সভা-স্থানে মোর একান্ত প্রার্থনা । 
ভান্তু দিয়া গনস্তাবূন কাঁরয়া করুণা ॥ 


চাঁরন্র হ্রীমূরারি দাস ভন্ত 
হ্বীমূরারদাস নামে পরম বৈষব। 
"লাকাপেক্ষা চামারের কুলেতে উদভব॥ 
আত শাস্ত শিষ্ট মৃদু প্রয়ংবদ ধীর। 
গ্রাম্যবার্তাহশন বাদ্ধমান মাত (গ) 'স্থর॥ 
আপনাতে নগচ-দৈনা-বাদ্ধ দদ্ভহান। 
[জতোণ্দ্রিয় সদাচার ভান্ততে প্রবীণ ॥ 
রাসক-মূরাঁর-জ উ মহাস্ত প্রধান। 
ভারে দোখ হৈল কিছ চমৎকার জ্ঞান ॥ 
প্রসন্ন হইয়া সাধ্‌ চিত্ত পূলাকিত। 
হঠাত তাঁহার ঘরে গিয়া উপাঁস্থত (ঘ)॥ 


সস এজ 





বে পা পারার ৪ এজ 


পাঠাম্তল- (ক) শ্রীমদনমোহন- যে মদনমোহন । 
(খ) সংস্বাদ স্বাদ যে. অথবা আঙ্বাদ। 
(গ। মাত-- আতি। 
(ঘ) উপস্থিত উপনখত। 


শ্ীন্রীভন্তমাল গ্রন্থ ৩২৫ 


মুরার তাহারে দেখি কুণ্ঠিত হইয়া । 
মুখে না আইসে বাণ ভয়ে ভীত [হয়া ॥ 
হাথ কচালিয়া পাছ পাছু হাঁটি (ক) যায়। 
কাঁরবে কি হইবে কি কিছু না জুয়ায়॥ 
আসন 'দবার উপযুস্ত নাহি ঘরে। 
বঁসতেও (খ) কাহতে নাহক পারে ডরে॥ 
অস্টাঙ্গ হইয়া পড়ে দূরেতে থাকিয়া । 
রাসক-মরারি কোলে করিলা (গ) ধাইয়া॥ 
তে'হো কহে মোরে স্পর্শ না কর ঠাকুর । 
হশনজাতি মুঞ্ সম না হও কুকুর ॥ 
রসক-মুরার কহে তুমি সাধৃততম। 
তোমারে স্পর্শিয়া (ঘ) মৃঞ্ হইব উত্তম। 
এতো কাঁহ বাঁস তাঁহা কার কোন ছল । 
পান টৈলা মূরারদাসের পাদজল | 
স্তাঁতি নাত কার বহু উঠিয়া আইলা । 
পাদোদক পান কার কৃতার্থ মানিলা ॥ 
তাঁর শিষ্য রাজা সব বৃত্তান্ত শুনিল। 
মুরাঁরদাসের পাদোদক গুরু খাইল॥ 
শুঁনঞা বাজার কিছু অবজ্ঞা জল্মিল। 
মুঁচির চরণোদক (ঙ) কেমতে খাইল। 
রাঁসক মূরারিজশউ জানঞ্া অন্তরে । 
রাজার অজ্জ্তা (চ) নাশ কারবার তরে॥ 
রাজার 'িকটে তবে আপাঁন চলিলা। 
দোখথয়াও শকজ্ঞা সমাদর নাহ কৈলা॥ 
মুচাক হাসয়া সাধু নিকটে বসিয়া । 
কাহতে লাঁগলা নপে অজ্জরতা (ছ) বুঝিয়া॥ 
আম গূরু আইনু যে (জ) নিকটে তোমার। 
প্রসন্ন না হৈলে কহ কি হেতু ইহার॥ 


পৃঠাঞতবর--।ক।) হট_হাটি। 
(হ.) শশ্বস্ত৫-বাঁসবলে। 
(গ। কাঁরলা- লইল। 
(ঘ) তোমারে স্পাঁ্শয়া_ তোমার পবশে। 
(৬ চরুণোদক- -চরণজল। 
(5 অজ্ঞতা--অবন্ভ্ঞা। 
(ছ) অজ্ঞতা--অজ্ঞান। 
(জজ) আরম গুর্‌ আইলু যে _মাঞ গৃর আইলাম । 


৩২৬ 


রাজা ক্রোধে কহে কি কাষ আছয়। 
মুরারি মুচির বাটী যাহ মহাশয় ॥ 
শুনিলাম তার পাদোদক পান কৈলে। 
লোকে লজ্জা দিতে কেনে এখানে আইলে ॥ 
এত শুনি সাধ্‌ মনে বিচার করিল (ক)। 
ইহার কুমাত শাস্ত করিতে হইল॥ 
রাঁসক-মূরার তবে কহেন রাজারে। 
আরে মুর্খ শোন কিছু 'হিত কাঁহ তোরে॥ 
বুঝলাম পাদোদক মুরারি দাসের। 

পান কৈন্‌ জানি তব উদয় তমের॥ 

বড় মূর্খ তুমি, তব নাহি কিছ জ্ঞান। 
কেবল করহ মাত্র বিষয়ের ধ্যান ॥ 

বৈফব যে কি পদার্থ তাহা নাহি জান (খ)। 
হরিভন্ত বাল তুমি আপনারে মান ॥ 
বৈফবেতে রাঁতি 'বিনে ভক্ত নাহি হয়। 
কৃফ-কৃপা নাহ হয়, ভান্ত না জল্ময়॥ 
বৈফবেতে নীচবাদ্ধ বড় অপরাধ । 
সর্বনাশ হয়, সব্্ব ধর্ম যায় বাদ 
চণ্ডালের বংশে জ্ম হারভন্ত হয়। 

পরম পাবন সেই বেদে দঢ় কয়॥ 

ণকবা বিপ্র কিবা শূদ্র ববন বা হয়। 
সেব্যতম হয় সেই অবশ্য (গ) নিশ্চয় 
উত্তম ভর্শত এই শাস্বের প্রমাণ । 
লোকশাস্ ধর্্মমার্গশে কে) করয়ে বাখান॥ 
এতো কাহ শাস্তের প্রমাণ বহু দিলা । 
তোর মৃখ না দোখব রাজারে কহিলা ॥ 
এতেক শুনিঞা রাজা চমাকত হৈলা। 
গুরুর উপেক্ষা শুন (৩) ভয়েতে কাঁপিলা॥ 
তখন গুরুর পদে পাঁড়য়া কান্দয়। 

শরণ লইনহ প্রভু না তেজ আমায় 


পাঠান্তর- (ক) এতেক শুনিয়া সাহ্‌ মলে বিচারল। 
খে) বৈকবেতে রাত বিনে তন্ত নাহ জান। 
(গ) অবলা জানিহ। 
(ঘ) ধর্্মসার্গে সাধ্‌সার্গ । 
(৬) গুরুর উপেক্ষা শান-গৃরু উপোঁক্ষল বাঁল। 


শ্রীন্্ীভন্তমাল গ্রল্থ 


[ন্রয়োবংশ মালা 


আম মূর্খ নাহ জান এবে বৃঝিলাম। 
নীচ যে বৈষব শ্রেষ্ঠ দৃঢ় জানিলাম॥ 
বৈষফবের সেবা মুঞ্ঞি একাস্ত কারব। 
পাদোদক অধর-অমৃত যে খাইব॥ 
তোমার চরণে যেই অপরাধ কৈনু (ক)। 
সে সকল ক্ষেম মোর শরণ লইনৃ॥ 
তখন প্রসন্ন হৈলা রাঁসক-মৃরারি। 
রাজ্ঞার মস্তকে শ্রীচরণ 'দলা ধার॥ 
রাজা সেই হৈতে করে বৈষবসেবন। 
বৈষবে অনন্যরতি একান্ত শরণ (খ)॥ 
কৃষ্ণের করুণা তবে হঠাত হইল। 
রাজ্যত্যাগ কার বনে গমন কারল॥ 

আর মহারাজ মোরে করহ আশবাস॥ 
শ্রীচ€রণ ধর মোর মস্তক-উপরে। 

তবে সে নিস্তার পাই এ দঃখ-সাগরে ॥ 


চারব্র শ্রীতৃলসীদাসজশীর 

শ্রীমান্‌ তুলসীদাস জগতে বিখ্যাত। 
যো কারার রারার রাযি! 
পূর্বে তে'হো আছিলা (গ) বাল্মশক মূনিবর | 
লোকের নিস্তার হেতু কৈলা অবতার ॥ 
লৌকিক লশলাতে এক ব্রাহ্মণের ঘরে। 
জল্মিলেন মহাশয় লোক-ব্যবহারে ॥ 
কালেতে বিবাহ কার গৃহস্থালি কৈল। 
স্তীর বশশভূত বিপ্র একান্ত হইল। 
একক্ষণ স্তীর সঙ্গ বিনে নাহ রহে। 
যথা তথা স্বীর প্রশংসাই গিয়া কহে॥ 
বসিতে কহিলে বৈসে, উঠিতে উঠয়। 
কান্ঠের পৃতলা যেন কুহকে নাচায় ॥ 
স্ত্রীর বাপের বাটশ হইতে লইতে (ঘ)। 
পৃনঃপুন আইসে লোক না দেয় যাইতে ॥ 
পাঠাল্তর-_(ক) যেই অপরাধ তব চরণে কারিনু। 

(খ) বৈকবে একান্ত মাঁত অননা শরপ। 


(গ) আছিলা-_ছলেন। 
(ঘ) স্তর বাপের বারী লোক আইসে লৈতে। 


রান্দিয়া ডুলির পাছে পাছে চলি গেলা। 

স্ত্রী তাহা দোখ আতি লক্জত হইলা॥ 

ভর্খসন কাঁরলা বহু স্বামীর উপর। 

হাঁরে মূঢ় হতভাগা নিলক্জ বর্বর! 

স্লীর অচল ধার সদাই বেড়াও। 

ছি ছি ধিক ধিক্‌ লক্জা তুমি (ক) নাহি পাও॥ 

লোকে উপহাস করে ঘ্‌ণা নাহ হয়। 

গলায় রসুড়* দিয়া মরিতে জুয়ায়॥ 

এতো আর্ত যাঁদ তব ঈশ্বরে হইত। 

না জানি ভাগ্যের ফল তবে কিনা হৈত খে)॥ 

এতেক ভংন যদ্যপি স্ত্রী কারল (গ)। 

শুনিয়া বিপ্রের কিছ ধিংকার (ঘ) জাল্মল। 

ততক্ষণে হইল মনে বিবেক উদয়। (উ) 

এমনি ফিরিয়া ইল ঘরেও না যায়॥ 

সর্্ধত্যাগ করি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ । 

আশ্রয় করিয়া লৈল একান্ত শরণ ॥ 

বিগ্রহ প্রকাশি কৈলা সেবা চমৎকার । 

অদভুত হইল তবে প্রেমের বিকার॥ 

অল্পকালে রামচন্দ্রের অনুকম্পা হৈল। 

অনেক সংসার সাধ পবিত্র কারল॥ 

শ্রীমন রঘুনাথ লশলা-চারত বর্ণন। 

ভাষাছন্দে কার কৈলা ভূবন পাবন॥ 
তাঁহার মহিমা কিছ কাহ শুন আর। 

যাঁর পদজলে ভূত পাইল নিস্তার ॥ 

কাশীর অন্যত্র সাধু আর কোন স্থানে। 

কোন প্রয়োজনে গেলা কাঁরয়া ভ্রমণে ॥ 

এক বৃক্ষতলে গিয়া বিশ্রাম কাঁরলা । 


পাক কার খাইবারে উদষোগ কাঁরলা (চ)॥ 


পাঠাচ্তর-_(ক) লজ্জা তাম_ইথে লঙ্জা। 
(খ) কিনা হৈত-_কি ফাঁলিত। 
(গ) এতেক ভর্খসনা যাঁদ স্ত্রী তারে কৈল। 
(ঘ) কিছু ধৎকায__মনে বিবেক। 
(৩) আপনায় মনে মনে ধংকার করয়। 
(5) উদযোগ কারিলা-উদযোগশী হইলা। 
৯। রস্াঁড়-দাড়ি। 


শ্রীর্ীতন্তমাল গ্রল্থ ৩২৭ 


সেই বক্ষে এক ভূত বহুকাল রহে। 
যাতনা-শরীর 'দিবানাশ দুঃখে দহে ॥ 
সাধু সেই বৃক্ষতলে পাদ ধৌত কৈল। 
পাদধোৌত ছিটা শিয়া (ক) বৃক্ষেতে লাগিল ॥ 
তৎক্ষণাত সেই ভূত 'নিস্তার হইলা । 
ব্য দেহ ধরিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে চাঁলিলা ॥ 
দৌখয়া তুলসীদাস কহেন তাহারে। 

কে তুমি স্বরূপে কহ কৃপা কার মোরে॥ 
তেহো কহে ভূতযোনি আছিলাম আম (খ)। 
চরণ অমৃত 'দিয়া তরাইলে তাম (গ)॥ 
স্তুতি নাত কার নিজ বৃত্তান্ত কাহলা। 
বুঝিয়া তুলসদাস কাহতে লালা ॥ 
বৈকুন্ঠের পাঁরিষদ এবে হৈলে তৃঁমি। 

এক ৫৫ প্রার্থনা তব ঠাঁঞ্ঞ কার আমি॥ 
শ্রীরাম দর্শন আমি কি উপায়ে (ঘ) পাই। 
কৃপা কার কর মোর নিবেদন এই ॥ 
তেহো কহে তুমি সাধ্‌ যোগ্যপান্ত হও। 
তথাঁপহ এক য্যীন্ত কাঁহ তাহা লও 
শ্রীল হনূমান রামচন্দ্র-প্রিয়তম । 

তাঁহার কপাতে আতি পাইতে সুগম ॥ 
তুলসী কহেন তাঁর লাগ পাব কোথা । 
তেহো কহে কাহ শুন লাগ পাবে যথা ॥ 
এই গ্রামে অমুক ষে ব্রাহ্গণ-শৃহেতে (৩)। 
নাতি অ।এসেন রামায়ণ শ্রবণেতে ॥ (চ) 
মনষ্যবেশেতে অবধৃত-বেশধারণ। 
অমুক 'দগেতে বৈসেন ছন্নরূপ কার& 
পাঠ অস্তে তাঁহার চরণ দৃঢ় কারি। 
ধাঁরয়া কাহবে মৌরে দেখাও শ্লীহার ॥ 
তুমি ফোগ্যপান্র শ্রীমান হনূমান জানি। 
দেখাইবে অবশ্য তোমারে রছুমাঁণ॥ 


পাঠাম্তর_ কে) পাদধোৌত ছটা শিয়া পাদোদক ছিটা সেই। 
(খ আছলাম আমি- আছল 


(5) নাতি আসি রামায়ণ প্রবণ বে করে॥ 


৩২৮ গ্বীত্রীতন্তমাল গ্রন্থ 


এতো কহ তেহো পরব্যোম চল গেলা। 
রামায়ণ যথা ঞহো তথাই চলিলা॥ (ক) 
দেখেন সহস্র লোক চারাভিতে হয়। 
অবধৌত-বেশ কোন জন নিরখয় ॥ 
সেইরৃপ এক ব্যান্ত দেখেন বাঁসয়া ৷ 
শ্রীরাম-চারত্র শৃনি পৃলকিত হিয়া ॥ 
তথায় বাঁসয়া সাধু শ্রবণ করয়। 

মধ্যে মধ্যে দোঁহে দোহা পানে নিরখয় ॥ (খ) 
দোহার অন্তর-কথা দোহাতো বৃঝিয়া। (গ) 
ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে হাসয়ে মচকিয়া॥ 
পাঠ-অন্তে লোক সব উঠিয়া চলিলা। 
এমনি যে হনৃূমান গমন কারলা॥ 
তুলসী সম্মুখে গিয়া অন্টাঙ্গ হইয়া। 
পাঁড়লা প্রণাম কার চরণে ধারয়া॥ 

মৃদ্‌ হাসি হনুমান আলিঙ্গন কৈল। 
তুলসী অভীম্ট আপনার যে কহিল॥ 
তব প্রিয় রামচন্দ্র আমারে দেখাও । 
অকপটে তোমার স্বরূপ দরশাও | 

প্রসন্ন হইয়া তবে নিজরূপ ধার। 

বর দিলা অচিরাতে দেখা দিবে হরি ॥ 
হনুমানে বহু তবে স্তাতি নাতি কৈলা। 
তে*হো চাল গেলা ঞহো 'নিজ স্থানে আইলা ॥ 
সহজেই রামচন্দ্র তাহে কৃপাবান্‌। 

তবে যে এতেক চেস্টা উৎকণ্ঠা-কারণ॥ 
তুলসণদাসের প্রভু ভ্রীরঘুনন্দন। 

প্রীসদ্ধ জগতে ইহা জানে সর্বজন ॥ 

এক যে ব্রাহ্মণ সেই গোহত্যা করিয়া । 
তীর্থ ভ্রমণ কাঁর বেড়ায় 'ফারিয়াণ! 
কাশীতে গেলেন বিপ্র তার্ধের রটনে। 
রামনাম মহামল্ল জপয়ে বদনে॥ 
তুলসদাসের স্থানে গিয়া প্রণাময়া । 
পূর্বাপর কহে নিজ কর্ম্ম বিবারয়া।॥ 


পাঠাল্তর- (ক) যথা রামায়ণ তথা তুলসণ চাঁললা ৷ 
(খ) মধ্যে মধো সব্ধ্শদৃকফ সদা নিরখর। 
(গ) অন্তর-কা উদ্য়ে বাকয়া। 


ত্রয়োবংশ মালা 


মুঁঞ দুষ্ট অধম যে গোহত্যা কারনু। 

সো হেতুক তীর্থ-ভ্রমণেত শিকশিনু॥ 
শ্রীমান তুলসীদাস আশ্চর্যয মাণয়া। 

তার মুখপানে চাহে চকিত (ক) হইয়া॥ 
রামনাম জপে আর ক্ষদ্রু 'খ) পাপ জন্য। 
তীর্থ-ভ্রমণ করে আর কহে অন্য॥ 

তবে সাধু ক্লোধাবেশে কহে ব্রাহ্মণেরে । 

হাঁরে (গ) দুষ্ট কুমাত দোঁখতে নার তোরে॥ 
রামনাম জাঁপতেছ আর প্রায়শ্চিত্ত । 

কারণ ভাবছ আর দ্রামতেছ তথ ॥ 


| আনুষঙ্গা এক নামে যত পাপ হরয়। 


কোট কল্পে পাপী তাহা কাঁরতে নারয়॥ 
লীমন্াম-উচ্চারণ-উপক্রম হৈতে। 
পাপ যায় শুভ হয় সব্্ব তৎক্ষণাতে ॥ 
প্রমাণ 
অংহঃ সংহরদাঁখলং 
তরাণারব 1তমিরজলাধং 
জ্রয়ীত ভগল্মঙ্গলং হবেনা ॥ 

অনুবাদ । র্যা যমন উদিত হইয়াই অন্ধকার 
সমছের সংহার করে, সইবপি ও 
উদ্চারত হইয়ই সকল পাপ নশ করেন। 
সব্বদা ভহলাভ কারতেছেন। 


হেন পরাংপর হয তারকরঙ্গ নাম। 


| তাহে অল্প বাদ্ধ কার করে অনা কাম॥ 


অন্য ধর্ম বড় বড় যজ্ঞ দান করে। 

নাম অঙ্গ যজ্ঞ তঙ্গী কাঁরয়া আচরে ।ঘ)॥ 
সেই অপরাধে (৬) তার নিস্তার না হয়। 
নানা যোনি নরকাঁদ ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ 
জল্মে জল্মে কৃফভান্ত-আধকারী নহে। 
তমময় হয় দম্ভ-অহৎশ্াার সহে ॥ 


পাঠাজ্রে-(ক) চাঁকত-- আচ্চর্যা। 
(খ) আর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রু এই । 
(গা) হারে বায়ে। 
(খ) আচরে- বিচারে। 
(5) অপর়াধে--অপরাধণী। 


নয়োবংশ মালা | 


অতএব যাঁদ মোর বাক্য এবে ধর। 
যাঁদ আত্যাস্তক নিজ হত চেত্টা (ক) কর 
সব্র্ব-ধর্্ম তোঁজ তবে রামচন্দ্র ভজ। 
অন্য আঁভলাষ খাুঁটিনাঁট সব তেজ ॥ 
প্রায়শ্চিত্ত কারতেও না হইবে আর। 
আনুষঙ্গ্য পাপ আর যাইবে সংসার ॥ 
প্রেমানন্দ মহোৎসব অনাসে পাইবে। 
ইহার আধক লাভ আর কোথা পাবে (খ)॥ 
এতেক শাঁনঞ্া 'িপ্র চমাকত হৈলা। 
সাধুর চরণে তবে শরণ লইলা॥ 
তবে ।গ) কপা কারিলেন প্রসন্ন হইয়া। 
বপ্র ভাগবত হৈল সকল ছাঁড়য়া॥ 
প্র কহে মহাশয় কৃপা কার মোরে। 
নামের মাহমা যাঁদ 'কাণ্চত আমারে ॥ 
শনাও জনম মোর হউক সফল । (ঘ) 
তোমার প্রসাদে প্ঈনু ভান্ত জ্ঞান বল॥ 
তবে সাধু প্রেমাবেশে প্রশংসা কারয়া। 
নামের মাহমা কিছু কহে হল্ট হৈয়া॥ 
নামের মহিমা কথন-_ 
নাম চন্্ামাণঃ কৃষটৈচৈতন্া-রস-বিগ্রহঃ | 
পূর্ণঃ শৃদ্ধো নিত্যমুক্তোহ ভিন্নত্বা্নামনামনোঃ] 
অনৃবাদ- পরের দুষ্টবা। 
শ্রীমতোম (ঙ। চিন্তামণি সব্্বফল-দাতা । 
পূর্ণ চৈতন্যরস কৃঝে আভিন্নাত্মা ॥ 
[নিতামৃন্ত নিগ্ণ পরাংপর বিভু। 
নাম নামী 1৮) অভেদ ন্িজগতের প্রভু ॥ 
তথাচ-. 
মধু রমধরমে তল্মঙ্গলং মঙ্গলানাং, 
সকলানগমবশ্্রশসংফলং চিৎস্বর্পম্‌। 
সকদণপ পাঁরগণতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা, 
ভগুবর! নব্রমাতং তারয়েৎ কৃষনাম॥ 


পাঠাল্কর_(ক) হিত চেচ্টা- শেয়ঃ চিন্তা। 
(খ। কোথা পাবে-কিসে হবে। 
(শ। হবে তারে। 
(ঘ) চাংল।হর জলগ্র মোর করহ সফল । 
(৬) ভরীমা্াম-- কফনাম। 
(৮) নাম নামশী-নাম নাঁম্ন। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৩২৯ 


জন্যবাদ।_হে ভগুবর শৌনক, মধুর হইতেও মধুর, 
মঙ্গলসমূহেরও মঙ্গল, সকল নিগমর্‌প লতার উপাদেয় ফল 
এই চিৎস্বরূপ শ্রীকফনাম শ্রদ্ধায় বা হেলায় একবার মাত 
উচ্চারণেই যে-কোন লোককে পাঁরশ্লাপ করেন। 
মধুর মধুর মঙ্গলের যে মঙ্গল। 
সহম্ত্রবল্লশ যে বেদ তাহার সংফল॥ 
[চৎস্বরূপ সেই কৃষ্ধনাম একবার । 
হেলা কংবা শ্রদ্ধাক্রমে করয়ে উচ্চার ॥ 
নর মানত কেহ হয় তারয়ে (ক) সংসার। 
নাহক করয়ে পাল্লাপাল্লের 'বিচার ॥ 
নর মাত্র (খ) কহেন যে তার 'বিবরণ। 
শুনহ বস্তার তার অপূর্ব কথন] 
যবন চণ্ডাল আঁদ যত নীচগণে। 
অধিকার নহে কোন কর্ণ্ম যজ্ঞ দানে ॥ 
এবং মহাপাতকাদিকৃত যেই নর। 
তাহার নাহক কোন কর্মে আঁধকার ॥ 
এ সব অনাঁধকারা যজ্ঞাঁদ কারলে। 
ব্যর্থ হয়, তার কিছু ফল নাহ মিলে] 
কৃফনাম তেমন দূর্বল নাহ হ'ন। 
সকল ধর্মের প্রভূ মহাবলবান্‌ ॥ 
সকল ধর্দ্মের ফলদাতা মহাবিভু। 
কেহো ফল দিতে নারে নাম বিনে কভু 
চণ্ডাল বন খস শ্লেচ্ছ-আঁদগণ। 
একবার হেলায় যদ্যাপ করে গান ॥ 
নিশ্চয় সে হয় প্রাণ, নাহক সন্দেহ । 
জীবন মূকতি হয় আত্ম কুল সহ 
অতএব কৃফনাম জগতের সার। 
সকলের প্লাতা সেই সভার আঁধকার ॥ 
এমন মাঁহমা কার আছয়ে ভূবনে। 
হেলা কার একবার গায় যেই জনে॥ 
নীচ উচ্চ না বাছে পাতক” শ্রদ্ধাহশন। (গ) 
পাঁবত্র করয়ে হারে কহয়ে প্রবীণ॥ 





পাঠান্তর-_ (ক) নর গার কেহ হয় তারয়ে- স্মরণ মাত সেই 
নর তরয়ে। 
(খ) লর মান--লব মান্ত। 
€গ উচ্চ নীচ পাতক না বাছে শ্রন্ধাহণন। 
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তথাহ-__ 

চেতোদর্পণমাজ্জনং ভবমহাদাবাস্নিনির্্বাপণং, 
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধৃ-জীবনম্‌। 
আনন্দাম্বৃধিবদ্ধনং প্রাতপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং, 
সর্্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃক্ক-সংকীর্তনম ॥ 

অন্বাদ।_যাহা চিত্তরূপ দর্পণের মা্জনকারশ 
(যাহাতে শ্রীভগবানের রূপ প্রতিফলিত হইতে পারে 
যাহা ভব অর্থাৎ সংসারর্প ভীষণ দাবানলের 


নির্বাপণকারশ, যাহা কল্যাপরৃপ যে কুমুদ তাহার উপর 
চান্দ্রকা অর্থাং চন্দ্রকরণ বিতরণ কারয়া তাহার উল্লাস- 


বন্ধনকরেশ, যাহা বেদাঁবদ্াার্প বধূর জশবনস্বর্প, যাহা | 


আনন্দ-সমৃদ্রের উচ্ছবাসজনক. যাহা প্রাতি পদে অমৃতরসের 
আস্বাদজ্তনক, যাহা সমস্ত আত্মাকে বা ইন্দ্রিয়সমৃহকে রসে 
সংকীর্তন বিজয়ী হইতেছেন (অর্থাৎ সর্বোপরি বিরাঙ্ত 
কারতেছেন )। 

মাজ্জন করেন চিত্তর্প যে দর্পণ। 
ভব-মহাদাবাশ্নি করেন নির্বাপণ॥ 
শ্রেয়োর্প কৈরব যে চান্দ্রমা তাহার । 

অমঙ্গল নাশি করে মঙ্গল বিস্তার ॥ 
আবিদ্যা-নাশক বিপ্যাবধূর জাঁবন। 

যাহা বিনে বিদ্যানাশ হয় অনুক্ষণ ॥ 

প্রাতপদে আনন্দ-অন্বুধিকে বদ্ধন। 
প্রেম-অমত-রস করান আস্বাদন ॥ 
সব্বেিন্দ্য় স্নিগ্ধ কারি নিব্শীতি করায়। 

অতএত কৃফনাম-সংকীর্তনে জয় ॥ 


তথাহি পণ্ডমে_ 


যল্বামধেয়প্রবপানৃকীর্তনাৎ, 

যত্প্রহবপাদ বৎস্মরণাদাপপি কচিৎ। 
*বাদোহশ্পি সদাঃ সবনায় কজ্পতে, 

কৃতঃ পৃনস্তে ভগব্বু দর্শনাৎ। 

অনুবাদ-_পৃর্বে দুজ্টবা। 

যে করে ভগবন্বাম শ্রবপ-কণর্তন। 
শ্েচ্ছ-আঁদ কার খস চশ্ডাল-ববন 
তৎক্ষণাৎ নীচ সেই যজ্ঞ-অহর্ হয়। 
দৃজ্জাতত্ব বায় 'বিপ্র হৈতে শ্রেত্ঠ হয়। 


প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


[ভ্রয়োবংশ মালা 


তথাঁহ-_ 


নাম্নামকাঁর বহুধা নিজসব্ত্ব শান্ত- 
স্তত্রার্পতা নিয়মিতঃ (ক) স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদশী তব কৃপা ভগবল্মমাপি 
দুদ্দৈবমীদশমিহাজান নানুরাগঃ॥ 
অনুবাদ।-হে ভগবান, তোমার বহু নাম প্রচারিত 
হইয়াছে। সেই সকল নমের ভিতরে তুমি নিজের 
সর্ত্বশাক্ধ নিহত কাঁরয়া রাখয়াছ, সেই সকল নাম স্মরণ 
কারবাব কোন কালাকালের নিয়ম নাই. [তোমার এমনই 
দয়া ; অথচ আমার এমন দুর্ভাগা যে তাহাতে আমার 
অনৃবাগ হইল না। 
কৃষতুল্য কৃফনাম কৃফশান্ত যত। 
অপ্রাকৃত সব্বশীন্তি নামেতে আর্পত॥ 
তাহে কালাকাল নাহ কণর্তনে বিচার । 
এতো কৃপা ঈশবরের জীবের উপর 
তথাপি দুন্দৈব জীবের হেন যে পদার্থে। 
অনুরাগ না জল্ময়া মজয়ে অনর্থে | 
নাম সংকীর্তনে দেখ (খ) কালাকাল নাক্তি। 
সব্বদা লইবে নাম দূঢ় কার আস্তি॥ 


যথা-- 


ন দেশ-নয়মস্তস্ম কাল-নিয়মস্তথা । (গ) 

নোচ্ছিম্টাদৌ নিষেধোহস্তি শ্রীহরেরন্নাম্ন লুন্ধক ॥ 
অনবাদ ।-হে বাধ, শ্রীহরিব নামে দেশ কলর কোন 

[নয়ম বা উচ্ছত্টাদরও কোন নিয়ম নাই। 

নারদ গোস্বামী উপদেশ দিলা ব্যাধে। 

নাম সঞ্কীর্তন শুঁচ অশোৌচে না বাধে॥ 

স্থানের নিয়ম নাহি কালের নিয়ম । 

উচ্ছন্ট মুখেতে জপ বেদের বচন॥ 

অতএব হারর নামেতে সদাচার। 

জিহায় ধারণ কর কাল না বিচার ॥ 


পাঠাল্তর- (ক) স্তরার্পিতা নিয়ামতঃ- সততা পতাখলশুরোঃ | 


(খ) দেখ কড়ু। 
(গ) ন শ্চালানয়মঃ কশ্চিত্ দেশ-ানয়মস্তথা | 


ব্য়োবংশ মালা 


্রীন্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৩৩১ 
যথা - যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদ্‌শৈঃ কিং প্রয়াসৈঠ, 
নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং সব্্বং ত্যন্তবা মম তু রসনা কৃষ্ণ কৃফোতি রৌতু।॥ 


শ্রোতমলং গতং বা। 
শুদ্ধং বা শুদ্ধবর্ণং ব্যবাহত তরহিতং 
ভারয়তোেব সতামৃ॥ 
অনুবাদ । যাহার কোন একাঁটি নাম বাক্যে উচ্চারত, 


সমরণপথে উদত না কর্ণে প্রবন্ট হইলেই, তাহার বানান 


শবদ্ধ বা ছশদধ হউক, মো অন্যবর্ণ দ্বারা বানহিত হউক, 
কোন একটি বর্ণ বে না থাকুক, হাহা হইলেও অবশ্যই 
তাহা পারিরাণক্াব্ণ হয়। 
এক কৃষ্ণনাম যেই মুখে উচ্চারয়। 
কিংবা যে সউরণ করে, কর্ণে বা শুনয়॥ 
শৃদ্ধাশুদ্ধ বর্ণের অপেক্ষা তাথে নাঞ। 
আশ্চর্যা মাঁহমা হেন ন্রিজগতে নাঁঞ কে)] 
ধা অক্ষরে কিল্তু ব্যবধান বনে । 
ধুর ত্রাণ করে 2 সতা কার ভণে॥ 
এব-কারে অন্য ব্যবচ্ছেদ কার কহে। 
এতাদ্‌শ সতা (খ) কোনো ধর্ম হৈতে নহে 
যথা__ 
অহংতাঃ সংহরদাঁখলং 
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য। 
তণার্রব 'তিমিরজলাধং 
জয়তি জগল্মঙ্গলং হরেন্নাম॥ 
অনমবাদ-পূর্রে দুষ্টব্য। 
এক নাম উচ্চারণ-উল্মুখ হইতে । 
আঁখল পাতক হরে, তরে ভব হৈতো॥ 
ঘোর তিমির-ভব সংসারের তাঁর। 
সয় জয় ভগল্মঙ্গল নাম হার ॥ 
অতএন সব্্ধর্ম তেজিয়া আমার। 
হে গজভহদা কেবল হারনাম কর সার॥ 


তথাঁহ-_ 
মোক্ষাপেক্ষা জনয়াত জনং কেবলং ক্লেশভাজম্‌। 





পাঠাল্তব -(ক) নাঁঞ- গাই। 
(খ) সতা-_অন্য। 


অনুবাদ স্বর্গলাভের সঞ্কম্প টে ০১ 
করে, মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে শুধুই 
করে, যোগাভ্যাস অত্যন্ত বিরস, সৃতরাং সপ 
ক লাভ? আমার জিহবা সকল ছাঁড়য়া শুধু কষ কৃষ 
বলক। 
স্বর্গর্থীঁ হইয়া নানা কর্ম যেই করে। 
দীন হীন সেই জন ভ্রময়ে সংসারে ॥ 
মুমুক্ষ্‌ যে জ্বানযোগ করয়ে আস্থান। 
ক্রেশমা তার যে হারায় প্রেমধন॥ 
যোগশর যে যোগ সেহ পরম-বিরস। 
অরে মন সব তোঁজ হও মোর বশ 
কর্্মযঞান যোগ তপ ষতনে তেজহ। 

অ মোর (ক) রসনা মানত কৃষ কফ কহ॥ 
এক স্ত্রী স্বামীর সহ সতশ হৈতে যায়। 
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করয় ॥ 

এই স্ত্রী এই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যে মানঞা। 
প্রাণাস্তক দেহে দণ্ড করে জানাইয়া ॥ 
স্বর্গভোগ ফল আত তুচ্ছ না বৃবিয়া। 
পরম যে ধর্ম করি (খ) অন্তরে জানিঞ্া॥ 
আত্যান্তক ক্লেশ দেহ দগধ করিয়া । 
ফল্গু অর্থ পায় পারণাম না বাবলা! 
সম্মুখে লারুণ কাল সংসার-অনল। 
ফল্গু সুখ-লোভে নাহি বুঝে তার বল? 
দয়াল-হৃদয় সাধ এতেক চস্তিয়া। 
স্লীর নিকটে গেলা করুণা কাঁরয়া॥ 
মহাস্ত তুলসীদাস জানয়ে সে নারী । 
প্রণাম করলা আত ভান্তভাব কার] 
সেই যে সৃকৃত তার সাক্ষাতে ফলিল। 
শুন তার কথা সাধু যে কৃপা করিল॥ 
আগে তো নারীকে আত প্রশংসা কারলা। 
শেষে ক্রমে ক্রমে তত্ব কহিতে লাশিলা॥ 





পাঠান্তর-(ক) অ মোর-_আমার। 
(খ) কাঁর-বাঁল। 
১। ফল কুজ্ছ। 


৩৩২ স্রীত্ীভন্তমাল গ্রন্থ 


শুন দোখ মাতা তুমি সতী যে হইবে। 
ইহাতে বা পরলোকে কি গাঁত পাইবে ॥ 
নারী কহে স্বামিসঙ্গে স্ব্গেতে যাইব । 
চৌচ্দ মহেন্দ্র-কাল বিষয় ভূজিব॥ 
সাধ্‌ কহে তাহার অস্তেতে কি হইবে। 
তে'হো কহে কর্ম্মবশে যে হয় হইবে 
সাধ্‌ কহে কম্ক্ষয় ইথে তো না হৈল। 
দারুণ সংসার-জবালা তবে তো (ক না গেল॥ 
যাঁদ কহ বহুকাল সহখ-আস্বাদন। 
বহু জ্ঞান কাঁরতেছ মোহের কারণ॥ 
বহু নহে সেই আত অল্প কাল হয়। 
কালের প্রবাহে কতো ইন্দ্র বাহ যায়॥ 
লক্ষ লক্ষ ইন্দ্রপাত কালে হইতেছে। 
চৌদ্দ ইন্দ্র রক্ষার একাঁদনে যাইতেছে ॥ 
স্বর্গ সেই স্বাভাবিক অনিত্য যে হয়। 
সেই থাকু র্লক্ষান্ড যে ইহা নাশ যায়॥ 
জব কত কত ব্রক্ধার আয়ু (খ) যে পর্যাস্ত। 
ভ্রমণ করছে তাঁর নাহি হয় অস্ত॥ 
অতএব অল্পসৃখ গববয় লাগয়া। 
মধ্যা মায়া-মোহে মরে (গ) দেহ জবালাইয়া ॥ 
নারী কহে মহাশয় কি কর্তব্য হয়। 
জন্ম-মৃত্যু মায়া-মোহ কি কারলে যায় ॥ 
সাধ্‌ কহে মাতা তব শ্রদ্ধা বাদ হয়। 
তবে কিছু কছি শুন তাহার উপায় ॥ 
জয়ন্ত শরীর পোড়াইয়া যাহা নহে। 
সর্ব ধর্ম আচরিয়া বেদে যত কহে 
সৃন্দর-বিধানে করিলেও বা না হয়। 
শ্রীরামচরপাশ্রয়মাত সৃখে পায় ॥ 
রামনাম মহামল্ম যে জন জপয়। 

সেই ধন্য ধন্য সেই ন্ৈলোক্যবিজয় (ঘ)॥ 
এক নামে কোট মহাপাতক নাশিয়া। 
জশীবন মৃকত হয় নিষ্ল হইয়া 


পাঠান্তর--(ক) তবে তো--তাহাতে। 
(খ) আয়--অই। 
(গ) মায়া-যোছে মরে--মায়া মোহকর। 
ঘে) প্রেলোক্যাবজয-_তিলোকাবজয়। 


[ন্রয়োবিংশ মালা 


পুনঃপুন সাধনেতে কি হয় না জান। 
চতুব্ব্গ নাহ চাহে আত তুচ্ছ মাঁন॥ 

যে স্বর্গ লাগিয়া তুমি দেহ কৈলে পণ (ক) 
তার নাম শুনিতেহ (খ) কর্ণে হস্ত দেন॥ 
তাঁহার দর্শনে লোক পাবন্র হইয়া । 

সেই রামচন্দ্রে ভজে শরণ লইয়া॥ 

দেবগণ 'পিতৃগণ ধন্য ধন্য করে। 

সব্বগুণ সহ বৈসে তাহার শরবরে ॥ 


তথা-- 


যস্যাস্তি ভন্তভগবত্যাকণুনা ইত্যাঁদ। 
। পূর্ণ শ্লোক ও অন্বাদ প্র দুষ্টব্য। 


তুমি দেহ পোড়াইতেছ ক্ষুদু ফল আশে। 
সেই মহাফল পায় সুখে অনায়াসে] 
প্রেমভান্ত মহাফল সব ফলের ফল। 
সর্ব সুখময় সব্বশুভের (গ) মঙ্গল। 
নিত্যসৃখ যেই তার নাহক 'বিনাশ। 
চদানন্দ শ্রীবৈকুণ্ঠে হয় তার বাসা! 'ঘ) 
স্বর্গ যে নিত্য তাহে দুঃখেতে মিশ্রুত। 
ঈর্যাঁদ-মাতসর্যা-ভয়-বিচ্ছেদ-ববুত | 

বৈকুণ্ঠ পরম ধাম নিতা চিদানন্দ। 

ঈর্ষা (৬ রাগদ্বেষ মোহ নাহ মায়া-গন্ধ ॥ 
অতেব শ্রীরামপদে শরণ যে লয়। 

তাঁহার মহিমা কিছু কহা নাহ যায়| 
এতেক শুঁনঞা স্তর মন 'ফার গেল। 
স্বামী-সহ গমনেতে 'নিবর্ত হইল ॥ 
তুলসাদাসের পদে শরণ লইল। 

মোহ দূরে গেল, চিন্ত প্রকাশ হইল ॥ 
কহে মোর কর্তব্য কি কহ মহাশয় । 
কপা কার কহ যাথে মোর হিত হয়॥ 


পাঠান্তর-_(ক) দেহ কৈলে পণশ- যে কফৈল মনন। 
(থ) শৃনিতেহ- শান তে । 
(গা) সর্বশৃুভের- সর্বসৃখের । 
(ঘ) 'চিদানন্দ বৈকৃণ্ঠ ধামে হয় বাস। 
(€) ছঈর্ধা--হর্য। 


ব্য়োবিংশ মালা ] 


তবে সাধু রামচন্দ্র (ক) উপদেশ 'দিল। 
তাঁহার কৃপাতে তাঁর রং (খ) 'ফাঁর গেল 
তংক্ষণাত প্রেমভান্ত উদয় হইল। 
জন্ম-অন্ধ জন যেন চক্ষুম্মান- হৈল (গ)। 
শ্রীমান তুলসাঁদাস 'নিজ ভীন্তবলে। 
শান্ত-সণ্টারণ কৈল ভাসে প্রেমজলে ॥ 
কৃপা কার স্বামনীরেহ বাঁচাইয়া দলা । 
তাঁহারেও রামচন্দ্র-চরণে সশপলা॥ 
এ কথা শুনিঞা তবে আকব্বন সাহা । 
সাধুর দর্শনে তাঁর হইলা উৎসাহা॥ 
যতন কারিয়া তবে 'নিঞ্া গেলা তাঁরে। 
সম্মান কাঁরয়া দিছ কহে মুদ্‌স্বরে॥ 
তামার জহুবা (ঘ) যে শুনিনু পরম্পরা । 
তীর স্বামীরে তুমি বাঁচাইলা মরা॥ 
আম কিছু চা হব জহুরা দোঁখতে। 
সাধু কহে জহুলা কি না পার বুঝিতে ॥ 
কাঙ্গাল ভিক্ষুক মুই উদর লাগিয়া । 
দ্বারে দ্ধারে ফাঁর বাল খাঁচঙক্গা করিয়া ॥ 
এই মাহ জ্ঞান মুঞ জহুরা না জানি। 
গাজা কহে কপট কহিলে ।৩) এই বাণী॥ 
পুনঃপুন পাৎসা কহে সাধু দৈন্য করে। 
তাহাতে সাধ হৈল পাংসা অস্তরে॥ (চ) 
সাধুরে লইয়া তবে কয়েদ রাখিল। 
ভকতবতসল রাম সাহতে নারল॥ 
হন্মানে আজ্ঞা দিল কুবুদ্ধ রাজার। 
উচিত করিয়া কর ভক্তের উদ্ধার ॥ 
হনুমান নিজ অনুচর কাঁপগণ। 
পাঠাইলা বাজপুরী-ভঞ্জন-কারণ 
সহস্র সহস্র কপি আসিয়া পশিল। 
রাজার পুরণাতে আসি আক্রমণ কৈল॥ 





॥তব (ক রামচচ্দ্ু- সামমল্ত। 
(খা) লহ - চাল। 
(গ) চক্ষুহ্মান হৈল -চক্ষুধন পাইল । 
।ঘ' ক্রহৃরা--মাহমা। 
($) কাঁহাল- কাঁবলা, ল তোমার। 
(৮) তাহাতে হইল ক্োধ পাংসার অন্তরে । 





শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৩৩৩ 
| অদ্রালিকা গৃহ সব ভাঙ্গতে লাগল। 





স্তম্ভ উপাড়য়া দ্বারে (ক) ক্ষেপণ কারল॥ 
স্তর বালক বৃদ্ধ লোক ধারয়া ধারয়া। 
দূরে টান মার ফেলে আছাড় মারিয়া ॥ 
ঘর দ্বার লুঁটি অর্থ নদীতে ফেলায় । 
হুঙ্কার কারয়া সভে লম্ফে লঙ্ষে ধায় ॥ 
[বিপদ পাঁড়লা রাজা ভাবয়ে অপার। 
যাঁন্ত করি কোনো মতে নাহ প্রতিকার ॥ 
সহরে লোকের হৈল ক্রন্দনের রোল । 
পরস্পর ডাকাডাকি পাঁড় গেল গোল ॥ 
রাজার সভায় এক 'হন্দু প্রামাণক। 
শিচ্ট শান্ত ধর্মভীত বাদ্ধতে আধক ॥ 
করযোড কারি তেহো রাজারে কহেন। 
এ অনর্থ হেতু কহি ষদ্যাপ শুনেন ॥ (খ) 
তুলসাদাস সাধু যেই কয়েদ হইল । (গ) 
যেহেতুক এ দুরন্ত বিপদ পাঁড়ল॥ 
ভাহা শুনি রাজা শীঘ্র তুলসাদাসেরে। 
কয়েদ হইত আনাইয়া স্তুতি করে॥ 
ব্যাঝলাম তুমি মহাপুরুষ সুজন । 
প্রিয়তম প্রভুর ভকতে শ্রেম্ঠজন!। 
অপরাধ হৈতে মোরে বাঁচাইয়া লহ। 
প্রসন্ন হইয়া শ্রীচরণ মাথে দেহ ॥ 

সাধুর স্ব্তাব সুখে দুঃখ অপমানে । 
সমান কিন্ত নাহ ক্ষোভ গ্লান মনে॥ 
প্রস্ন হইয়া নূপে আঁশষ কারলা। 
সকল আপদ সেইক্ষণে দরে গেলা (ঘ)॥ 
যদ্যপি ভকত মনে ক্ষোভ নাহ হয়ে। 
ভকতবংসল হার তে'হো না নহয়ে॥ 
ভক্তকে অপরাধ যেই মূঢ় জন করে। 
পক্ষপাত কার হার দন্ড দেন তারে! 
শান্ত দিয়া রাজ্ঞারে চলিয়া গেল সাধু। 
মঙ্গল হইল যথা তম নাশে বিধৃ॥ 


পাঠাম্তর- (ক) দ্বাবে-_দবে। 
(খ) এই যে অনর্থ ইহার আছষে কাবণ। 
(গ) তৃলসপদ।সের যাথে অপমান হৈল। 
(ঘ) সেইক্ষ*ণ দয়ে গেলা- লাম্ত ততক্ষণাত হৈলা 


৩৩৪ শ্্ীপ্রাভন্তমাল গ্রন্থ 


তাঁর শ্রীচরণ-গৃণ কীর্তন কারয়া। 
লালদাস প্রেম মাগে দস্তে তৃণ লৈয়া (ক)॥ 


চারন্র শ্রীকরমানম্দ 


করমানন্দ নামে সাধু শ্রীকৃফের প্রিয় (খ)। 
শাস্ত শিস্ট যাঁর সম নাহক দ্বিতীয় ॥ 

কৃফ দরশন করি বহু স্তব কৈলা। 

নিজ দোষ মানি দৈন্য করিতে লাগিলা ॥ 
অধম যে আম মোর নাম যেই লয়। 
নরকে গমন করে, পণ্য যায় ক্ষয় 

হর কহে-_তুমি কেনে অধম হইবে। 
তোমার যে নাম লয় সে বৈকুণ্ঠে যাবে॥ 
[বিশেষ কাহনু মৃত আজ যে হইতে। 
তব নাম যেই লবে প্রীতপূর্্ব চিতে ॥ 
সেই মতে ।গ) প্রেমভান্ত পাইবে 'নাশ্চিতে। 
আঁচরাত মৃস্ত হবে সংসার হইতে॥ 
অতএব যে করে (ঘ সন্ধান বড় হয়। 
পরম উপায় যার প্রেমভিক্ষাশয় ॥ 

করমানন্দ (৩) করমানন্দ জপ সভে ভাই। 
প্রে-অমৃত (চ) পাইতে ইহা-সম (ছ) নাঁঞ! 
আম তো বান্ধিন গলে কবচ করিয়া । 
কফনাম-নাঁধ পার্রে রাখিনু ধারয়া ॥ 
উষর ভূমি যে মোর হাদি তীক্ষ] ক্ষারে। 
রুপ্পিলাম (জ) বীজ দেখি বিধাতা কি করে॥ 
ভাগ্যহীন করে ক্পতরুর আশ্রয় । 

তথাচ তাহার দারিদ্রতা নাহ যায়॥ 

সমূ্রে ডুবয়ে যাঁদ রয়ের লাগিয়ে । 

রয় নাহ হাথে আইসে গৃগাঁল উঠয়ে॥ 


পাঠাল্তর_ (ক) লৈয়া-দিয়া। 

(খ) শ্রীকফের প্রিয়-_বড় কৃফপ্রিয়। 
(খা) সেই মতে সেই জন। 

(ঘ) যে করে-_ এই এক। 

(৩) করমানন্দ__পরমানন্দে । 

(চ) প্রেম-অমৃত- প্রেমানচ্দে। 
(ছ) ইহা-সম- ইহার সম। 

(জ) রাপলাম। রোঁপলাম। 


[ন্রয়োবিংশ মালা 


[ দোহা হন্দী] 
ভাগাহাীন জন সমুদ্রে ডুবে যাঁহা রত্ন কি ঢোর। 
কর লাগে ধুঙ্গা উঠে উহ করমাক ফোর ॥ 
লালদাস অভাগিয়া বড় ভাশগ্যহবীন। 
শরণ না দেয় কেহো দেখি দীন-হীন॥ 


চারন্র শ্রীকালা ভন্ত 


গোবদ্ধনে নাথজীর পুরীর বাহির। 

ঝাড়ু কাঁস করিয়া ছিটায় সদা নীর॥ 
মান্দরের পাছে এক আছয়ে ঝরকা ৷ 
নাথজীর চরণ তাহাতে (ক) যায় দেখা॥ 
সেই খান হৈতে হাড়ি দরশন করে। 
আনন্দে মগন হয় (খ) পৃলকেতে ভরে॥ 
নাত নিতি হাঁড় দরশন কার যায়। 
গোসাঞ দেখিয়া তাহা মনে দুঃখ পায় 
ঝরকার পথে হাঁড় উণক মার দেখে। 
খাদ্য পানীয় ঠাকুরের আগে থাকে॥ 
অনোচত হয় বাল মন্দির-পশ্চাত। 

এক ভশত বানাইয়া দল হাথাহাথ (গ)॥ - 
পরাঁদন হাড়ি দরশন না পাইয়া। 

অনেক করুণা কৈল শিরে হাথ দিয়া॥ 
রাহিযোগে নাথজাী গোসাঞ স্থানে (ঘ) কহে। 


মঞ্চ বড় দৃঃখ পাইনূ পরাণে না সহে। 


ঝরকা কাঁরয়া রোধ দেওয়াল গাঁথয়া। 
হাঁড়র যে দরশন দিলে ছুটাইয়া ॥ 
তাহে মোর বড় দুঃখ হইল অস্তরে। 
দেয়াল পাতিলে মোর বুকের উপরে ॥ 
এতেক স্বপন দোখ চমাক গোসাএ। 
দেওয়াল ভাঙ্গয়া দলা সেই রান্রে যাই ॥ 
হাঁড়র বাটীতে শিয়া স্তুতি নাত করি। 
চরণে ধারয়া আনে আতি সমাদার ॥ 


পঠাল্তর--€ক) চরণ তাহাতে-ট্রীচরণ তাতে। 
(থ) হয়--ইহৈয়া। 
গা) হাথাযাথ--সাত হাত। 
(ঘ) স্থানে -আগে 


য়োবিংশ মালা | 


নাথজীর মান্দরের দুয়ারে আনঞ্া। 
দরশন করাইলা সভাই বোঁঢ়িয়া॥ 
হাঁভ্ড-ঠাকুর বাল তাঁর নাম হৈল। (ক) 
ভাগবত বাঁল সবে পাাঁজতে লাগিল ॥ 
জীবিকা বাঢ়ায়্যা দলা প্রসাদে বন্ধান। 
নাথজশী সন্তুষ্ট হৈলা দোখ তাঁর মান॥ 
সেই হান্ডি (খ) ঠাকুরের 'বিজ্ঠায় জনম। 
লালদাস মাগে ক্ষয় করিতে করম॥ 


পরি 


চাঁরত শ্রীপরশহরাম রাজগ্‌রু 


পরশুরাম নাম এক রাজগুরু হন। 
মহাভাগবত কৃষফভন্তের প্রধান ॥ 

কৃষে মন নিবোঁশিয়া উৎকণ্ঠা সদাই । 

বহু ধন জন, কিচ্তু তাতে মন নাঞ্॥ 
তথাচ জল্ময়ে বাধা রক্ষানুপ্রেক্ষণে। 
[নরপেক্ষ হইয়া যে না হয় ভজনে॥ 
তাহাতে ক্ষোভত অতি উৎকশ্ঠিত মন। 
উপায় কি করি কার লইব শরণ 

দৈবাত বৈষব এক গহেতে আইলা । 
ভক1ত কাঁরয়া তাঁর আতিথ্য করিলা॥ 
তেহো আত িবজ্ঞতম পণ্ডিত সৃজন । 
সুখ হৈল তাঁর সনে কাঁর আলাপন॥ 
তাঁহারে কহেন কিছ নিবেদন কার। 

এ দৃস্তর মায়া (গ) হৈতে কি উপায়ে তার॥ 
অর্থ-পরিবার-রক্ষা-মতে কাল যায়। 

কষে নাহ মন গছে, ভজন না হয়॥ 
তাহার উপায় কিছু কহ মহাশয় । 

কৃপা কর মোরে যাথে মোর হিত হয়॥ (ঘ) 
তবে সেই বৈষব কহেন উপদেশ। 

অপূর্ব সুগূহ্য ।৬) কথা পরম উদ্দেশ ॥ 


পাঠাল্তর (ক) হাঁড়ির ঠাকুর নাম তাঁহার হইল। 
(খে) হাঁজ্ড- | 
(ণা। মায়া-কায়া। 
(ঘ কৃপা কবি কাঁহবে * হাতে হিত হয়। 
(ভ) সংগাতহা- শখনহ । 








প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৩৩৫ 


০ 


মহাশয় তব মন কৃষে লাগিয়াছে। 
কিন্তু যে বিষয়-রিপু বাধা কারতেছে॥ 
সম্যক প্রকারে মন ধারণ না হয়। 

উষ্ণ অরে ফিরি যেন বিড়াল বেড়ায় ॥ 
এতেক বিষয় যার এতো পরিবার। 
শ্রীকে অনন্যচিত্ত কোথা হয় তার॥ 

মন নিরপেক্ষ 'বিনে 'স্ধির নাহি হয়ে। 
অন্য চেম্টা থাকিতে কি নিরপেক্ষ হয়ে॥ 
এক মন সুক্ষ কঁট কতেক বিষয় । 
গ্রহণ করিতে তার কি শকাতি হয়॥ 
স্বাভাবিক 'বষয় লালসাযুুন্ত মন। 
বিশেষ হইয়া আছে তাহাতে পতন (ক)॥ 
সক্ষম (3) তৃণ আগন ষথা একব্র সংযোগে । 
দাহ বিনে নাহ থাকে উভয় বিভাগে ॥ 
অতএব মহাশয় 'বষয় তোঁজয়া। 
এইক্ষণে চল বন বাহত জানিঞা॥ 
তেহো কহে মহাশয় যে কাঁহলে সত্য । 
যোগত্রষ্টকারী এই সংসার আনিত্য॥ 
অতএব কৃপা কার সঙ্গে মোরে লহ । 
মায়াবন্ধ হৈতে মোর উদ্ধার করহ ॥ 
এতেক বিচার কার (গ) সর্্বত্যাগ কাঁর। 
পর্বত-কন্দরে গেলা হীন্দ্িয় সম্বার ॥ 
শ্রীক্ণ-চর**দ্মে মন নিয়োজিয়া। 
আছেন কথোক দিন নিব্শাত পাইয়া ॥ 
রাজা হেথা শৃনিলা যে বৈরাগ্য করিয়া । 
অমুক পব্রবতে গুরু বাঁসিলেন গিয়া ॥ 
সেবা হেতু দুই হাজার মদদ্রা পাঠাইল। 
তেহো তাহা দেখি আতি বিষম হইল ॥ 
যেই মায়া ছাড়াইতে ঘঘে) বৈরাগা করিল । 
সেই মায়া পুন পাছে পাছে গোড়াইল ॥ 
বৈষবেরে কহে এবে উদ্ধার করহ। 
ইহা হৈতে নিঞা মোরে পুনশ্চ পলাহ॥ 





পাঠাল্তর_ (ক) পতন- মগন। 
(খ) সক্ষম শুষ্ক । 
(গ বিচার কার--বিচাঁয় মনে। 
(ঘ ছাড়াইতে__ছুটাইতে। 


৩৩৬ শ্রীশীভন্তমাল গ্রন্থ 





বৈষফব কহেন বটে যে কাহলে সত্য। 
পলাইতে উচিত যে বাঁচাইতে আত্ম ॥ 
টাকা সহ সেই লোক তথায় রহিলা। 
না কহিয়া দুই জনে পলাইয়া গেলা ॥ 
কৃষকথা ইস্টগোষ্ঠী কার দুই জন। 
আনন্দে মগন দিবা নিশি নাহ জ্বান॥ 
কৃষপ্রেম-ভান্ত প্রাপ্ত হইয়া দু'জন। 
পরম-নিব্ঁত হৈল পাইলা বৃজ্দাবন॥ 
তাঁহা দোহার শ্লীচরণ করিয়া স্মরণ । 
লালদাস মাগে প্রেমভকাঁতি রতন (ক)॥ 


চরিন্ত শ্রীগঙ্গাধর ভর 


গদাধর ভট্ট নাম রাঁসক ভকত। 
রাধাকৃফ-প্রেমলীলা-রসে উনমত ॥ 

এক পদ বানাইয়া ভদ্র মহাশয় । 

শ্রীজীব গোস্বামী স্থানে আনন্দে পাঠায় ॥ 
বৃন্দাবনে গোস্বাম” পাইয়া সেই পদ। 
উত্ধালল গোস্বামীর প্রেমানন্দমদ ॥ 
গোস্বামী ভট্ুজশকে 'লাখি পাঠাইলা । 
পদ পাঠাইলা সে যে সধায় সিপ্গিলা॥ 
পদের সে স্বাদ আস্বাদিতে বৃন্দাবনে। 
ধিনে নাহ রঙ্গ চঢ়ে গৃহের অঙ্গনে ] 
ভট্রজী পাইয়া 'লাঁপ মস্তকে ধারিয়া। 
দু-নয়ানে গলে ধারা (খ) পড়য়ে বাহিয়া॥। 
পত্রী পাঠ করি ভট্ট চাঁললা এমনি । 
প্রীবন্দাবনে যথা শ্রীজীব গোস্বামণ ॥ 
ধাইয়া পড়িলা পদে গোস্বামশ তুলিয়া । 
আঁলঙ্গন কারলেন হদয় ধারয়া | 
পরস্পর প্রেমানন্দে কফকথা-রঙ্গে । 
রজনশ দিবস যায় রসের প্রসঙ্গে ॥ 
ভট্ুজী কহেন মোরে কপাবলোকন। 
করিয়া বিস্তার কহ রস-প্রকরণ॥ 


পাঠাজ্তর-_ (ক) প্রেষভকাঁত রতন--প্রেমতাঁন্ত এক কণ। 


(খ) গালে ধারা- গলদলুহ। 





| ব্রয়োবংশ মালা 


গোসাঁঞ শ্রীজীব তবে আনন্দ পাইয়া । 
রাধাকৃষ্ণ রসলণলা (ক) কহে 'বিস্তারিয়া॥ 
শুন শুন ভট্ট তবে অপূর্ব কথন। 
রাধাকৃষ্ণ-নত্যলশলা রস-প্রকরণ ॥ 
রস-প্রকরণ। 


নাভাজণউ রসতত্ত্ব পম্ট না বার্ণলা। 

কেবল কাঁহলা মাত্র ভদ্রে শুনাইলা ॥ 

অতএব নাভাজশীর আশয়-অমৃত। 

' বাঁঝয়া যে লাখ কিছু শুঁচি (খ) রসরীত ॥ 
কর্ণ-রসায়ন রাধাকৃষ্ণের চারত। 





শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামীর শ্রীমূখগাঁলত ॥ 
রস-প্রকরণ অন্য সাধুর চবিত। 
দোহা আদি লিঁখয়া বার্ণব মনোনশত ॥ 
| দোহা 1হল্দশী ] 
রসময়মূরাতি যো গোকুল নিত্যাবহার। 
মনমে উপক্তি বাসনা গোর ভেয় অবতার ॥ 
রাধাপ্রেম নিজমাধূরী ওর আপনোহ সীত। 
ইহ আম্বাদন-হে তবে মনমে উপজে প্রাত॥ 
নাঁশাদন রাধাভাব ধাঁর শ্যাম ভেয় দ্যৃত গৌর। 
মন ওর আনন-নয়নমে রাধা বিন নাহ ওর]! 
মনমে রাধাভাব ধার আস্বাদত গনজ্ঞ প্রশত । 
হিয় বসি রুপগো্ঞকে প্রকাঁটয়ে রসরাত॥ 
[তন কার উজ্জ্বলনীলমাণ িজগণকে ধহুয়-তার 
৷ দরশায়ে সব রাঁসকোকো রসসাগরকে পার ॥ 
| সা অনুমাতি লয় যথাশকতি তিহ পদপঞ্কজ আশ 
 যৃগলপ্রেমরসবোধিকা বচত হৈ হরিদাস | 
রস যে কেমন ক বিধানে বা নাম । 
কিিত লাখব যুগলের পদকাম | 
শাল রূপ-গোস্নামীর চরণ কমল । 
স্মর" কাঁরয়া যাথে হইবে সফল] 
অথ রপঙেদ লক্ষণ। 
গোণ মুখা দুই ভেদ রস যে দ্বাদশ । 
হার মধ্যে পচি মুখ্য, সপ্ত গৌণ রস॥ 


শর ও রি. সহ সা পা. ৯৭ সপ ৪ পা এসএ ০৮--৮ আহি এ রা এ রাস 


পাঠানতর--।ক) বসঙলগলা--লখঙ্গারুস। 
(খু) শুচ-শনন্ধ। 


এ+ সপ এট এপস পরস্পর এপ. আস প্র 








বয়োবংশ মালা] শ্রীত্ীভন্তাল গ্রন্থ ৩৩৭ 
অথ গৌপরস১। [বষয়ালম্বন কৃষ রসময়-রুপ। 
রাঁসক-শেখর সর্ব (ক) নায়কের ভূপ॥ 
হাস্য অদ্ভুত বীর করুণ আর রোদ্র। রা লেন 
ভয়ানক বীভৎস এই সাত ভদ্রাভদ্র॥ শরীক 
মন-মোহন সুন্দর চরণ- 


অভদ্র যে সেহ ভদ্ররূপে প্রকাশয় । 
পান্র-বিশেষে চমতকার রস হয়॥ 
মুখ্য পণ" । 
শান্ত দাস্য সখ্য আর বাসল্য শঙ্গার। 
পণ্মূখ্য মধ্যে যে শঙ্গাররস সার ॥ 
সন্রোপার শ্রেষ্ঠ যে মধুর রস হয়। 
তাহাই কাহব কিছু শান্ত-অনুযায় | 
অথ রস-উৎপাত্ত-লক্ষণ*। 


শ্নুভাবে মেলি সাত্তৃক সণ্টারী। 
ভাব রস হয় চমতকারকারপ | 

তন্ন বিভাব। 
য দূই আলম্বন উদ্দীপন । 
'নষয় দুই বিধি (ক) আলম্বন ॥ 


বান 
স্থায় 


1বভান 
আমশয় 


প১৮৬০ কু বধ প্রকার। 
১৯ রুস সম্বন্ধে শশ্বরসধৃতসিম্যতদতে বলা হইয়াছে 
লাতিতা ভালুনাব্র্া য্ডমংকাতিভাবড়ঃ। 
২৮ সন্ত্াঙ্জতলে বাঢ়ং স্বদতে স বসো মতহ 
ভবেদ ভাক্কবাসাএপোষ মুখাগৌথতয়া দ্বধা। 
মৃখাস্ত পণ্ডধা শান্তঃ প্রণতঃ প্রেয়া্চ বংসলঃ 
মধদ্বচ্চেতামী রমা বথাপৃব্বমনৃত্তমম | 
হাসোহজ্ভুতস্তথা বর কবৃণো রৌদ্র ইত্যাপি॥ 
ভষানকঃ সবীভংস ইত গৌণশ্চ সপ্তধা । 
এলং ভান্কু রপসা ভেঙাদ ছ্বয়েদ্বাদলধোচাতে ॥ 
২' বসব উৎপান্ত সম্বক্ধ ভাক্তরসামতাসম্ধুতে আলুছ _ 
॥. বিভাবৈবনডোনৈশ্চ সাত্কৈর্শাভিচাবিভিঃ। 
স্লানান্ং হেন তন্বনামানখিতা শ্রবণাণদী ভঃ। 
এষা কষ: স্থায়ী ভাবা ভান্তনুসো ভবে | 
৩. তপু জেতা বিভবাপত বতাদ্বাদনহে তবহ। 
₹ত স্কিধালম্পনা একে তঁথাবাজ্দঈপনঃ পরে ॥ 
[বিভাবাতে হ রতাছদ ধর যেন বিভাবাতে। 
দলভানা নম স্দ্বধালদসালাজ্দশপনাকষ্বকঃ ]। 
,আন্নপুর,ণমা) 
কফ» কৃফতন্তাশ্চ বুধৈবালদ্বনা মতাঃ। 
বতাদ[বিপধাত্বন তথাধাবতঙাপ চ£: 


৬, 


কমলদন্যাত হোঁরয়া ষৃবাতি। 


পুপ্যপন্জকৃত 
ধরাঁণ জনমে আত ভাগাফলে॥ 


আত রমণশীয় মধুর দেহ 
সকল সৃলক্ষণ আত বলবস্ত। 
নবযুবা নীল- লাবণ্য 'প্রশ্নংবদ 
মধূর হাস বদনে রসবস্ত ॥ 
বহু প্রাতিভা আতি বিদগধ চতুরক- 
শিরোমণি লালত সুধীর । 
করুণাময় দাঁক্ষণ প্রেমবশা সুখী 


সুবাবদূক গভপর ॥ 


সুন্দর বাঁদ্ধি প্রতিক্ষণ নৌতুন 
ভ্রিভুবন-মোহন পুরুষবর। 
অন*্পম সম্দর মোহন মুরলী 
ক্র-কমলে শোভিত মনোহর ॥ 
সকলকণাসু'ধর অতুলিত 'ন্রিভুবনে 
সবগৃণসাগর নায়কাঁনাধি। 
ভুবি উজ্জ্বল-সবসে নিরবাধ॥ 
অথ নায়কভেদ*। 


রজ আর মথুরা. দ্বারকা তিন ধামে। 
পূর্ণতম পূর্ণতব পূর্ণ হার ক্রমে ॥ 


| পাঠাম্তর__।ক) স্ব কৃফ। 


১। হারি পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পর্ণ ইতি িধা। 


কৃষফসা পূর্ণতমতা বান্তভৃদ গোকুলাস্তরে। 
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামখরাদষ ॥ 


ধশরপ্রশান্তনামা, তখৈব ধধরোদ্ধতঃ কাঁথিতঃ ! 


৩৩৮৬ ভ্রীশ্রীতন্তমাল গ্রজ্থ [্য়োবিংশ মালা 





লীলার মাধুরী আর রূপের মাধুরী । লালত' 
রসের মাধুরী, বংশশ-মাধূরীর ধুরী॥ । 
৮০৪০১৭০৪৯৩৬ ন্‌ প্রেয়সী-অধশন নবযুবা 'বিদগ্ধতা। 
বিনে আর এ চারি নাহিক কোনো স্থানে ॥ ৮:৯৮ ৮0০, 
পার পু পাঁত-উপপাঁত-ভাবে দ্বাদশ যে রস। 
এআ পুন যে দ্বিগুণ হৈয়া করয়ে প্রকাশ ॥ 
ধণরোদাত্ত, ধারোদ্ধত, ধারশাস্ত আর। রী 
৪০০০৯ ভাবভেদে অই যে চাব্বশ রস-রশাত॥ 
এ চারি স্বভাব কৃফচন্দ্রে একা বর্তে। ০৯০১৪ ৪১ জা 
সাহজিক [কিন্তু ধীরলনিলত কৃষেতে॥ ডে 8 রিও 
দ্বাদশ রস আর চারি যে স্বভাব। পানি ৪০৮ 
সক পপৃননিস্ঞঞী পুন কাহ তাহার লক্ষণ যে 'বিভেদ॥ 
এ ৃ তল অনুকৃল লক্ষণ'। 
টিনিরন৬৭ রি অন্যাপেক্ষা আত অনুরাগ যে একেতে। 
দু কর্‌ কে) গত ৃ অনুকূল সেই তার সাক্ষী রাধিকাতে॥ 
নিম্দ্াম্ভিক শশলবযুন্ত অত্যুদাত্ত ধার ॥ তস্য উদাহরণ 
ধখরশান্ত' । শ্লীরাধা-প্রাতি সখশ-উীন্ত। 
সর্ব সমান ভাব আত্মা-পরকণয়ে ৷ নি রাত 
সহিফতো বিনয়” বিবেক শাস্তাশয়ে। টিটি টনি, 
কেলি-কলারসে রূপে গুণে ধান 
ৰ ৮ গ্‌ 
ধশরোদ্ধাত" তোমা সম নাহ গণি॥ 
অহঙ্কার মংসর কপট ক্লোধ বল। বহে নারার রিড 
সভায় প্রকাশ স্পর্জা ব্যাপক চপল! চিএ নিসার? এই 
ধশীরোদ্ধত স্বভাবের লক্ষণ যে এহ। ফিনিজাডি রা টার সি 
শাঁলত কঁফের যে সহজ ভাব কাঁহ] রি ািনিরিতি। 
। কি গুণে বেম্য্যেছ টক গণ করেছ 
সা 
___. 7 1 তোমা 
জানে দিবা নিশি 
গা [ক ভাগ্য তুমি করোছ। 
অকখনো গে ধারোদাতঃ সতত (৯ পাঠাল্চর়-_(ক) হছেয়ানই _ছয়ানব্ঘই ৷ 
রঃ চিন্তা ,) ৬14, 
বনয়াধিগৃপোশেতো ধশরশান্য উদণর্বযতে ॥ ৮২৯৭ রি 
রর হিউিনিরিত ডর হরেক 9 (ত. রদাসিন 
ধাৎসহ বান য়োবপাশ্চলঃ 1 ₹ তান্তানালললাস্পহষ্ঠ। 
1বকখনগ্চ ফস্ভিধশরোদান্ত উদ্ীর্ধাতে ॥ সশতায়াং বামব সোহয়মন্কৃলঃ প্রণীত: 


(ভ. র. সি.) ( উজ্জলনশলমাণ ) 


়্াবংশ মালা ] শ্রীত্রীভত্তমাল গ্রল্থ ৩৩১ 
অথ দক্ষিণ'। এতো কহি মূচকিয়া, বসন ধারলাসিয়া (ক), 

অনেক রমণশী-সনে বিহার করয়। কৃ কিছ কহয়ে চাতুরা। 

সভাতে সমান ভাব দাক্ষণ কহয়। আমিতো তাহাই চাই, চন্দ্রাবল-স্থানে যাই, 


তদ যথা । 
বহু গোপীসনে কৃষ্ণ (বিহার করিতে । 
সমান আদর ভাব (ক) দোঁখয়া সভাতে॥ 
রাধার হইল মান নিজ উৎকর্ষতা। 
স্বাভাবক পূর্ববত হোঁরয়া খব্রতা॥ 
অথ শঠ'। 
সম্ম.খেতে আত প্রিয় কহয়ে বচন। 
অসান্ষাতে নিন্দয়ে যে শঠের লক্ষণ 
তদযথা-_ 
একাঁদন নিশিযোগে, 
কক চার আভিসার। 
যাইতে কুঞ্জ বিপিনে, 
দেখা হল পথের মাঝার॥ 
হাসিয়া কহয়ে সখব, 
এপা (থখ) বেশে গমন কোথারে। 
কোন রমণীর প্রেমে, 
দুতগাঁত যাইছ তথারে ॥ 
যাইত নারবে তথা. 
আজ £তামায় না দিব ছা়িয়া। (ঘ) 
মো-সভার প্রিয়সখণ, 
তোমায় তথায় যাব লইয়া॥ (উ) 


পপ পপ পাশা পপ সা ০ পা সপ পর “সপ পা 


পানাচভর- (ক) আদর ভা্ব-আদর ভাও। 
(&। এলা-হেল। 
'গ্। হৈয়াছ_ হইয়া । 
(ঘ। শ্রাঙ্তি তোমা ছাড়িয়া না দিব। 
(উ) গভামাক লইয়া তথা যাব। 
১। [যা গোৌববং তয়ং প্রেম দাক্ষণাং পঙ্বযোষাত। 
মণঞ্সতানাচিত্তোহপি জ্ঞয়োহসো খল দাক্ষণঃ | 


অথবা 
নাযকাস্বপানেকাস্‌ তুলো দক্ষিণ উচাত ॥ 


২। পিয়ং বান্ত পৃরোহনাত 'বাপ্রয়ং করতে ভূশম | 
ধনগৃড়মপব্াপণ্থ শঠোহয়ং কাঁথতো বুধৈঃ | 


(উ. নখ.) 


শ্রীরাধার অনুরাগে, 
চন্দ্রাবলী-সখাসনে, 

বড় যে কৌতুক দেখি, 
বাধিত হৈয়াছ (গ) কামে, 
পাও পাবে মনে বেথা, 


চন্দ্রাবলী বিধুমুখী, 


(উ. নখ. 7 


কল্তু মঞ আস শীঘ্র কার॥ 
সখ কহে তানাহবে, কি কাষে কোথায় যাবে, 
বল আম যাইয়া করিব। 
যেখানে যে কাষে কবে (খে), তখনি করিব লবে (গণ), 
যাহা চাহ তাহা আনি দিব॥ 
কৃষ্ণ মনে ভাবে তবে, চাতুরণ তো না লাগিবে, 
[নশ্চয় যে যাইতে হইল । 
শঠতা করিয়া তবে, কহয়ে পুলকভাবে, 
তবে সাঁখ শশঘ্র কার চল॥ 
সৃধা-আশে মোর মন, 
চকোর পিয়াসে উৎকাণ্ঠিত। 
ধমলাইয়া তাহা সনে, অমিয়ার 'সিম্চনে, 
প্রাণদান 'দিয়া কর হিত॥ 
1মলাইলা শৈব্যা আঁদ সখশী। 
চন্দ্রাবলণ িধৃমুখা, আনন্দে পরমসুখণ, 
প্রাণনাথ-বদন নিরাখ ॥ 
কুষ্ণ চন্দ্রাবলন প্রাত, প্রিয়বাক্য নানা ভাত (ঘ), 
কহে কিন্তু মন রাধিকাতে। 
কৃষ্ণ কহে ন্দ্রাননি, রূপে গুণে তুমি ধান, 
তোমা সম না দোখ জগতে ॥ 
বিদগ্ধার শিরোমাণ, প্রেমরসে রসখাঁন (ও), 
রসময়ী সৃরমণী-মাণ। 
যতেক প্রেয়সী রামা, তুমি মোর শ্রেষ্ঠতমা, 
তোমা বিনে আর নাহ জান॥ 


[বিনয় প্‌ব্বক বহু রজনী বাঁগয়া। 
প্রভাতে শ্রীরাধাস্থানে আস দেখা 'দিয়া॥ 


চন্দ্রাবল চন্দ্রানন 


পাঠাষ্তর-_(ক) ধাঁরলাসয়া_ ধাঁরল 'শগয়া। 
(খ) কাষে কবে-কজে হবে। 
(গ) লবে সভে। 
(ঘ) ভাঁতি-জাতি। 
(ও প্রেমরসে রসর্খান- প্রেমের রসের খনি। 





[নরয়োবিংশ মালা 


5৪০ ্রীপ্্রীতত্তমাল প্রল্থ 

চল্দ্রাবলশর নিন্দা কহে ভাঙ্গ কার। প্রথমে নায়কা হয় 'দ্ববিধ-প্রকার। 

শঠের লক্ষণ এই ইহাতে বিচার ॥ স্বকীয়া যে বিবাহতা, পরকায়া আর॥ 
অথ ধূম্ট”। স্বকীয়া যে ধর্মপরা পতিব্রতা হয়। 

অন্য নায়কার ভোগাঁচহন দেহে হয় (ক)। পাঁত-শশ্রুষণে রত পাঁতিসৃখময় ॥ 


প্রত্যক্ষ দর্শন, তথাপিহ করে নয় খে)॥ 
বস্তেতে মুছয়ে আর কহে চিহ্‌ কোথা । 
লাজভয় (গ) নাহ, মিথ্যা কহয়ে ধৃষ্ট তা! 
শ্রীনম্দকিশোরে ইহ ডেদ ছেয়ানব্বই। 
[বষয়ালম্বন হার কাঁহলা যে এই॥ 

অথ আশ্রয়ালম্বনং । 
আশ্রয়ালম্বন কৃফবল্লভা নায়িকা (ঘ)। 
কৃফের সমান গণ জগতে আধকা॥ 
দেব-নর-আঁদ ভ্রিভুবনে ষত নারাী। 
সভার মৃকুউমণি ব্রজের সৃন্দরী (৬)॥ 
রূপে গৃণে বিদগ্ধাতে (চ) চমৎকারকারা। 
হেরিয়া লা্জত সব জগতের নারী॥ 
সফল যৌবন কৃফসনে স্মরকেলি?। 
ধন্য রূপ যৌবন ধন্য ধন্য ভাল ভাল॥ 


পাঠাক্তির--(ক) হয় রহে। 
(খ) করে নয়-_ কহে লহে। 
(গ) লাজভয়--লাজভয়ে। 
(ঘ) নায়কা- ব্রাঁধকা। 


ধৃষ্টোইযরং খলু কথাতে ॥ 

২। (ভাব বাঁলতে রসের উৎপত্তির প্রধান অকলম্বনকে 
বৃঝায়। তাহা আবার দই প্রকার__আলম্বন ও উদ্দীপন । 
জালম্বন বালিতে রসোৎপাঁতর পার পারশকে কৃকায়। [যমন 
উমা পা সাতে হু রানার 
স্লেহভাজনকে অবলম্বন কাঁরয়া উৎপর হয়। সেই জন 
যশোদা-উ্রীকফ, শচখদেবশ-নিমাই ইত্যাদ বাংসলা রসের 
আলম্যন বভান । যাহা দ্বারা রস উদ্দশীপত হয় তাহা উদ্দশপন 
1বভাব. যেমন শঙ্গার রসে চন্দ্র, কোকিলরব ইত্তাদি। আলম্বন 
আবার ছৃই প্রকার আশ্রয়ালম্বন ও বিষয়ালম্বন। [যেমন 


বাৎসলোর এবং প্রীরাধার প্রণয়রসের উীঁ্দিষ্ট প্রীড়ফ [বষয়ালদ্বন। 
৩। স্মরকোঁল-_কামকোঁল। 


দ্বারকায় শ্রীরুকিমণী-আঁদ যতগণ (ক)। 
পাতব্রতা সতণ লক্ষী জানে জগজন॥ 
রজে পরকীয়া ভাব শদ্ধ শ্রীকফেতে। 
লোক বেদ ধম্ম ছাঁড় মজিলা পিরীতে॥ 
কুল শীল গৌরব সব (খ) লোকলাজভয়। 
কৃষ্ণ-প্রেম-অনূরাগে গোঁপিকা ছাড়য়॥ 
অনেক আপদ যে সম্পদ কার মানে। 
কৃষফচন্দরে কোট কোটি প্রাণতুল্য জানে॥ 
যদ্যাপিহ কৃষ্ণচন্দ্রে জার-ভাব হয়। 
সতাঁগণ পদ সেবে লক্ষী প্রশংসয় ॥ 
পরকীয়া দুই মত পরোচঢ়া (গ। কন্যকা। 
কন্যকা যে ববাহিতা, অন্য যে পরো়িকা (ঘ)॥ 
ধন্যা-আঁদ নাম গোপকন্যা সহস্তেক। 
মুস্ধা-স্বভাব বিবাহতা সভে পরতেক॥ 
কাতায়নশ-ব্রতপরা 'ঞহো সব হন। 
কৃফসনে বিভা নাহি জানে গর্জন | 
লৃকাছাপা কৃফসনে বনেতে বিহার । 
স্বকণয়া' হইয়া পরকায়া-বাযবহার ॥ 
কৃফ-অনূরাগে পিতামাতারে ছাপায়। 
কৃষফসঙ্গে পাছে কোন বাধা জনমায় ॥ 
পারোঢ়ার 1৬) লক্ষণ কাঁহ শুন তার কথা। 
গোপের রমণী নব যৌবন-অবস্থা॥ 

বয়সে কিশোরণ রাধাদক শত শত। 
পরমমাধূলী রূপে গুণে সুচরিত॥। 
নিতাঁসদ্ধ অসংখা সাধনাসিদ্ধ আর। 

তাহার মধ্োতে ভাব কত যে (৩) প্রকার ।। 


পাট পিপল 


যঙগল- নার়শগল। 

গৌরব সব- লীরবাদ। 

পাবোঢা-প্রৌড়া। 

পরোকা- প্রোঁঢকা। 
1) পরোঢায়-প্রাড়ায়। 
16) কত যে-ষকেকে। 

১। ভ্ঞার-ভাব--উপপ্পাতভাব। 


পাঠামতব-_। ক) 
(খ) 
(গা) 
(ঘা) 


হয়োবংশ মালা] ্রীন্্ীভন্তমাল গ্রল্থ ৩৪১ 
সকল গোঁপনী-মোহনের সম্মোহননী (ক)। লীলা-কমল, কমল-করে সশোভিত, 
তার মধ্যে শ্রেম্া শ্রীলরাধা-ঠাকুরাণণ ॥ তাম্বূলে লোহত লোহিত অধরে। 
রূপে গুণে প্রেমরসে পরমমাধুরণী। কপোল দ্‌গণ্লে, বল্লি সচিন্িত, 
সভার মুকুটমাঁণ হার-মন-হার" | পদযুগে মহারব-সারে ॥ 
আমতা তরপদা ছন্দ। অথ দ্বাদশ আভরণ। 
নবশন কিশোরী হেম, স-উজ্জবল, 
উঃ । রে ররফুল শোভে কণ্ঠে চাঁপকলি। 
আত কমনশয় শরীর । 
পু পদক-মৃকৃতা মালা লাম্ব হাল হালি॥ 
কুচ-কলস-যুগ, কাঁঠন সচরুণ, 
সাও করেতে কঙ্কণ চুড়ি (ক) নিতম্বে রসনা”। 
শ্যাম মন যাহাতে সবাথর (খ)॥ 
বাহ্‌যুগে বাজুবন্ধ রতনে জোটনা ॥ 
লোল দৃগণ্গলং, হাস্য বদন মৃদু, 
রর চরণ-অঙ্গুলে শোভে রতন-চুটুকি। 
জি ৭... অগ্রে রইনভষা | নূপহর সংন্দর বোলে বাজয়ে ঝুমুঁক॥ 
্ * "২." | দ্বাদশ আভরণ হয় থে) প্যারীজাীর অঙ্গে। 
আপনারে বারে 'এারা। পরম শৈ৫ভত ভূষা প্যারী-অঙ্গ-সঙ্গে ॥ 
সহজ (গ) অঙ্গেতে ফোল, . শিকঙ্গার" যে শোভয়ে, | টি তত ই 
তাহার শুনহ ষোল নাম। অথ শ্রীরাধিকার গুণ । 
যাহাতে কৃষ্ণের নন, সদাই মোহন করে, | নবযৌবান ধাঁন, মধূরস-লাবাঁণ (গ), 
উদ্দঈপন করে 'হয়া-কাম॥ আত চণ্ুল দৃগভঙ্গশ। 
মঞ্জন রঞ্জন, অঞ্জন মোহন (ঘ). | মৃদ্‌ মৃদু হাসত, সুধারস বারখত, 
দীর্ঘ সূলোচনে সাজে হোঁরয়া মোহন মন রাঙ্গ (ঘ)। 
নাঁসকা অন, সৃশোভিত গজমাতি, | গীত-বাদ্য আদ, 1বদগধতা-নাধ, 
বক্ষে যে হার হার বিরাজে। বচন-চাতুরী কত ছান্দে। 
কাঁটিতটে নগল পষ্র, নীব-বন্ধ সশোভিত, | কৌতুক-কলারসে, ভাঙ্গম সুবিলাসে, 
বোণি রাচত সনি রসময়-হরি-মন বাম্ধে॥ 
মাল্রকা মাল (ও). [বনয়-করৃণ,-ধীর, লাজশশীল সৃশগম্ভশর, 
কুচ'পার দা. ॥ মর্যযাদক পর-উপকার। 
মাঁণময় ভৃষণ, শ্রবণ'পাঁর লোলিত, | মহাভাব-প্রেমবতা, অঙ্গে অনৃভাব-জ্যোতি, 
মৃগমদ তিলক সুনাসে। শৃদ্ধ সমর্থা রাত ভার ॥ 
ইন্দৃমূখে চিবুকে, নীলাঁবন্দ্‌ প্রকাশিত, ব্রজে সকলের মানা, রূপে গৃণে ধন্য ধন্য, 


শ্যাম-মন বদ্ধ যেই ফাঁসে ॥ 


পাঠাচ্তর_(ক), সম্মোহিনশ-_মলমোহিনশী। 
খ) সাঁথয়-__সৃধশীর। 
(খা) সহজ-সেহ। 
(ঘ)। সঙ্দ্দন অঞ্জন রঞ্জন মোহন। 
।$) মনল্রকা মাল-মাল্রকা মালতশী। 
১। তয়োরপ্যাভযোর্মধো বাধিকা সব্্বথাঁধকা। 
মহাভাবঙ্ববৃপেয়ং ৬১ 
২। দুশান্তল--নয়নকোণ. কটাক্ষ । 
৩। শিক্ষার -বেশভুষা ইত্যাদ। 


(উ. নখ.) 


সকল লোকেতে প্রশংসয় ৷ 
প্রাণ-সম সকলে মানয় ॥ 


পাঠাল্তর-.ক) চুঁড় শোভে। 
(খ) হয়-_রয়। 
(গ) মধুর়স-লাবাপ--মধৃূর সৃলাবপী। 
(ঘ) মন রাক্গ_মনোভার্গ। 
১। রসনা- কান্ত, কোমরে পারবার চল্দ্ুহার ধা পোট। 


৩৪২ 


সখণর প্রণয়ে, 
[প্রয়াগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা। 
ক বশীভূত, 
প্রাণের আধক প্রেচ্ঠা॥ 
শ্রীরাধকা যত, গুণে অলঙকৃত, 
কফেতে ততেক নহে। 
ষে হেতু মোহন, শ্রীরাধকা বিন, 
ক্ষণেক সুখে না রহে॥ 


সেই পরকীয়া আর স্বকীয়াতে দুইশ 
তিন তিন ভেদে নায়কার গণ কই (ক)! 
মৃপ্ধা আর মধ্যা, প্রগ্গলভা তিন নাম। 
পৃথক পৃথক কহি আতি অনুপাম। 


এপি সপ বই পা বউ সি ০ ইটস ৯ পা ৬০০ সবটা 





প্রণয়-সাঁহত, 


তত্র মুখ্ধালক্ষণ+। 


নবীন বয়েসে নব-মল্মথ উদয় । 

রাঁতিতে বামতা অতি লঙ্জাযূতা (খ) হয়। 
অন্তরে বাসনা, বাহ্যে লাজেতে (গ) ছাপায়। 
প্রয় অঙ্গে হস্ত 'দিতে ঠোলয়া ফেলায় ॥ 
মান-বিদস্ধতা নাহ জানে মৃগ্ধামাত। 
কাল্দয়ে কেবল মান করি প্রিয় প্রাত! 
প্রর়-প্রাত বাক্যেতে হইয়া আত সৃখি। 
মান দূরে যায়, হয় প্রফৃল্লিতমৃখী | 
'প্রর অঙ্গে হস্ত 'দিতে মুচকি হাসিয়া । 
পৃনঃপুন উরজ কাঁপয়ে বস্ত্র দিয়া! 
বসনে বাঁপিয়া পন বদন ফিরায়। 

প্রয়ে প্রিয়বাক্যে হয় আনন্দ-হৃদয় ॥ 
ছল-হুতা কার 'প্রর়-বদন হেরয়। 
রাতি-সঙ্গ-প্রসঙ্গে অন্তরে ডর হয়! 





পাঠাচ্তর_ (ক) কই- গাই । 


শ্রীম্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


| তয়োবংশ মালা 


সি এসি লস্ট শি ৬ ও পিসি পান্টি ৯ পা স্্িনত আািপিনাস | বিজ ৯ ১ লিস্ট সি সত সত টিপস ৯ ছি 


আনন্দ হৃদয়ে, মগ্ধা সঙ্গ-বিশেষ-রসেতে হরি সংখণী। 


সে রস দোঁখয়া আনান্দত সব সখী॥ 


অথ মধ্যা-লক্ষণ:। 


প্রয়ের সাহত, যব মিলনে ঈষত 
লাজ্জত গণিত পরখর' বচনে। 
কহয়ে প্রিয়ের সনে, সুরত প্রসঙ্গমে, 
অন্তরে সম্মতি রমণে॥ 
তরুণ বয়স কুচ, সুন্দর সুবলিত, 
পৃঙ্ট হইতে কিছ নীন (ক)। 
অক্ষ সহজ্যোত, ভাষ হাস-যনত, 
1বদণ্ধতা কাঁট খনণ!! 
ইহ, যানে নয়ানে, 
বচন কহতে আঁখি । (খ) 
কিণিত কুণ্টিত, কারয়া 
লা্ঙ্ত হয় হেমুখী 
রণসকু নাগর, 


ধপ্রয়ের 
ণয়ান, 


কর চালাইতে চকে । 
দুই বাহ্‌ দয়া দয় 
এ হাসয়া কুছ 2 
পিজ2পিত মণ, 
, কর করি জেবোবাছি। হা) 
তামা লি কিচ্ছু থাঁত ধন মোর, 


হাদায়ে হেথা 





*.2ার কত হো 75।মাদ জদয়ে, 
রে শু চি নব পক । 
ভিস্িতিক ০৬০ ক্ষত ডি রি 
আম সুদারিছু, উহাই দোখমা, 
ী। শু লে তপন 
পা্ঠকেতর- (ক নন - লিখন 


1. (প্রযের সহাত চন বগ্হাতত নয়নে নন সখ! 
'প) কর বড় তলের জোম্। 
সমানলঙ্জোতারুণ্া প্রোদাধত [পাশা?লনখ। 
০০9২ প্শাল-ভল্চলা মোতাশ্সৃলতক্ষমা 
মধা সাং কোমলা কাপি মানে পুকাদপ বঙ্াশা ও 
(৯. নী... | 


€/ 


২। পালখব প্রগণ বর্কপ | 


ত্রয়োবংশ মালা ] 


০ টি ০ 


| দোহা সওইয়া হিন্দী | 


জবহ* 'প্রিয়নয়নসৌঁ, নয়নে ন জোড়ত, 
নেক নেহার 'ফার হসি'কে। 
জব করকঞ্জা চলে, হারকে তব বাঁধত, 
হেয় চকত্তা কুচকাঁসকে॥ 
পুনি বোলত হেয় মন, মোহনজাী অর হেয়, 
জগমে তুমসে' রাঁসকে*। 
কেলি কালোলমে. লোল পিয়া সধণ, 
ভুলি রাহ ভূজবন্ধন খাঁসকে] 


ধরা অধরা আর ধীরাধশীরা নাম। 
মান-বদগ্ধ তা তিন আত অনুপাম॥ 

তল ধীর-মধ্যা-লক্ষণণ। 

ধখশর-মধ্যা 'প্রয় যাঁদ অপরাধ করে। 
বরু টান্তুত ভংসে শে্লেষবাকা । ক) দ্বারে॥ 


ন্রপদশ 


স্ডক্জ্তা 
তাত 


রা মাই, কভু দেখি নাঞি, 
এল বেশ তামার । 


হি ছাডি আঙ্ু হর হইয়াছ, 
অপরূপ রৃপসার॥ 
ভালোতে যাবক, অঞ্জনের তাহে, 
(লেখা (খ। িলোচন ভাল। 
প্রেয়সর অঃঙ্গ, অঙ্গ ঘাঁরষণে, 
চন্দন 'বড়াতি মাল ॥ 
চন্দনের বিজদু আর্ধা মিশিয়াছে, 
আধা শশী শোভিয়াছে। 
সহজে তাঁম তো. পশুপাতি হও. 


শাঘ যাও সত কাছে 


পা্টাঠর 'ক) চ্লেষবাক, - স্েহবাকা। 
(থ) 1লথা বেখা। 
১। [্িধাসৌ মানবন্ডেঃ সাদ ধীরাধণীরোভয়াংত্মকা। 
ধলা ত নান্ত লড়োকা সোংপ্রাসং লাগসং 'প্রয়ম | 
(উ. নখ.) 


' স্্ী্রীভন্তমাল প্রন্থ 





শর পে 


এ গোপ-নগরে, 
তোমা সম সতাঁ কে বা। 
পশুপতি মুঞ্ডি, , কারিতে আইন, 
তোমারি চরণসেবা*॥ 
অথ অধরা মধ্যাং। 


অধারা মধ্যা যে রামা (ক) মানিন? হইয়া। 
কঠোর উীন্ততে কহে 'প্রিয়েরে ভৎণসয়া॥ 
তদযথা-_ 

উচ-কুচ পুল্ট কঠোরস্তনী কোন (খ)। 
রাঁসক রমণী হাঁরি' নিল তব.মন॥ 
সে সুখ ছাড়িয়া হেথা আইলা কি কারণে। 
শীঘ্র যাও. দুঃখ সে যে পাইবেক (গ) মনে॥ 
তোমা হেন নাগর পাইয়া সে রমণশী। 
কেমন কর্যেছে টোনা. ধন্য মেই ধনী 
গুণহশীন কুরুপিণী আমি অরসজ্ঞ। 
হেথা তব যোগ্য নহে (ঘ) যাহ যথাযোগ্য ॥ 
ভুলিয়া এসেছ কিংবা গ্রহ (ঙ) লাগিয়াছে। 
শীঘ্র গমন কর ধনী জানে পাছে॥ 

অথ ধশরাধীর-মধ্যাঃ। 
ধশরাধনর-মধ্যার লক্ষণ সেই হয়। 
বরু-ডীন্ততে মানে প্রিয়কে ভংসয়॥ 


তদ্যথা__ 


হেথা কেন হে নাগর. কি কায হেথায়। 
কে কাহল আসবারে, নিজ (চ) আভিপ্রায় ॥ 


০ রি উস আর এর 


নাগর কহয়ে, 











পাঠাল্তব- (ক) ররামা- বামা। 


(খ) উচ-কুচ পৃষ্ট-স্তনশ লারণ কোন জন। 
(গু) পহ -পাইতেছে। 

।ঘ) হেথা তব ্যাগা নহে--এথা তব কিবা কাজ। 
($) গ্রহ-_দশা । 

(5) নিজ _1কবা। 

১। এই প্রসঙ্গে শ্রীল গোঁবন্দদাসের “আকুল চিকুর 
চেডাপাঁর চন্দ্রক" এবং "সহজই গোর োখে তিনলোচন" এই 
দই পদ দ্র'্টবা। 

২। অধারা পব্‌ষের্বাকো নিরসোদ- বল্সভং বৃযা। 

(উ. নখ.) 

৩। ধাবাধশীরা তৃ বাককোন্তা সবাষ্পং বদাত প্রয়ম-. 


. (উ. নী.) 


কান্দাইতে আমারে তোমারে পাঠাইল। 
এবে যাহ, কহ শিয়া কার্য সিদ্ধ হৈল॥ 
চরণ-যাবক 'শিরে ধর তুমি যার। 
তাহার চরণ গিয়া পৃজ বারবার ॥ 
সেই দেব" প্রসন্ন হইয়া বর 'দিবে। 
রসের সাগরে ডুবি বড় সুখ পাবে॥ 
অথ প্রগল-ভা*। 
সর্বোপরি মধ্যাতে সরস রস হয়। 
ধা-প্রগলভা-গৃণ তাহাতে বর্তয় 
প্রগল্ভা-লক্ষণ এবে কাহ কিছ শুন । 
'থ্চা রাধিকাতে বর্তে সকল এ গৃণ॥ 
পূর্ণ যৌবন-মদ-অন্ধ রাতিরসে। 
উত্সাহ সদাই স্বাভিযোগ পরকাশে॥ 
প্রোঢ় বচন ক্রিয়া হাস. পারহাস। 
প্রগল্ভতা-রীত এই যাথে প্রিয় বশ॥ (ক) 


তর্দ বথা-_ 


1বপরণশত রাত, বিপরশত রশীত. 
করি প্রিয়ে সুখ দেয়! 





পাঠাল্তর--(ক) প্রাগল-ভার রত ইহ প্রিয় যাখে বশ। 
১। ৪৯০০০০০৩৯৬৭ 
ভূঁরভাবোদপমাভিজ্ঞা রসেনাভাব্তব্ভা 


আতিসোরোরি ত্ট ানে লতা 


(উ. নী.) 
২) সহ্থ এব রসোতকর্যো মধ্যায়াঙ্গেব কৃজ্যতে। 
ফদসাং বর্ততে হাতা হোপ্ধপ্রপল্ভয়ো অাতিঃ॥ 


€(উ. নী.) 


অথ ধীর-প্রগল-ভা১। 


ধীর-প্রগল্ভা রতি-রসেতে, উদাস। 
মানের সময়ে কহে প্রিয়বতঃ ভাষ॥ 


তদ-ষথা-_ 
রাঁসক নায়ক (ক) অপরাধী যবে হার (খ)। 
আগমন কালে দূরে হইতে নেহারি ॥ 
আইস আইস বাল আদর কাঁরয়া। 


বসনে বীজন করে কাছে বসাইয়া॥ 
অন্তরে উদাস, বাহ্যে প্রসন্ের (গ) প্রায়। 


' | বিরস বদন. কিন্ত রুক্ষ না কহয়॥ 


প্রয় কুচে কর দিতে কর না রোখয়। 
চুম্বন কাঁরতে মুখ বাঢ়াইয়া দেয় ! 

আলিঙ্গন কারতে আপাঁন আঁশিক্ষয়। 
হৈল তো এখন বলি উদাস কহয়।॥ 


অথ অধীর-প্রগল্‌ভা। 


অধপর-প্রগলভা যবে মানবতা হয়। 
ধনস্নেহের ন্যায় বাকা কঠোর কহয়॥ 
তাড়ন ভৎ্সন করে. নয়নের ভাক্গ। 
মালায় বন্ধন করে গস্জে যেন ভৃঙ্গী। 
কর্ণোৎপলে তাড়ন করয়ে কোপ কারি। 
গাঁল দেয় ক্লুর শঠ বলিয়া সুন্দরী ॥ 
রাঁসিক নাগর তাহে আনাঁল্দত-হিয়া। 
বাহোতে বিনয় করে (ঘ) ভয় প্রকাশিয়া ॥ 


পপ ৯. 


(গা) প্রসমের়--ইতবরের। 

(ঘ) বাহ্যতে বিনয় ঝরে- বিনা কহয়ে বাহো। 
১। উদ্গান্তে সয়তে ধীরা সাবাহত্যা চ সদয়া। 
২। সম্তাজা নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েখ প্রয়ম-। 


বয়োবংশ মালা] 


বি ০ ৩৬-এএউহ এ এল, এটি এর এ 





মি পিসি তিসস্স 


অথ ধীরাধীর প্রগল-ভা-। 


অধারা ধীরার গুণ দুই যাতে বর্তে। 
ধীরাধীর প্রগলভা যে জানিহ তাহাতে 


তদযথা - 


মানের পোষণ করে নাদর ভাবেতে। 
বাহ্যেতে সহজপ্রায় উদাস রাঁতিতে॥ 
কখন শনাস্নেহনত বুজ্টবাক্য কহে! 
কর্ণোৎ্পলে তাডন পলুয়ে মৌনে রহে॥ 
মধ্যা প্রগল-ভা এই নন তিন মত (ক)। 
ছয় আর মৃন্ধা একেব সহ সাত 
স্বকীয়া 'খ) পবুকীয়া মুত তাহার দ্বিগুণ 
কনাকা মিলিয়া যে পোনর হয় পন 
সেই পোনল ভাপ শট প্রকার গণন। 
অভ্ট নায়কা মতে ।গ) কহে বিজ্ঞজন॥ 
তবে কাহ শুন সেই আটের লক্ণ। 
লালদাস হত যাহা কয়ে ধারণ 


অথ অন্ট-নায়কা-ব্যবস্থা২। 


প্রথম নায়কা অভিসারিকা অবস্থা । 
প্বশেয়া বাসকসজ্জ্ঞা তন উৎকাণ্ঠতা॥ 
১৫ যে 'বিপ্রলক্কা পণ্ঠম খাণ্ডভা। 
যম্ট গনিবহাবথা কলহান্তারতা ! 
সবাধখনভর্ডুকা সাত প্রোষিত- ভর্তুকি । 
সাহত গণনা অট রসময়টকা॥ 


সপ শী স্পা স্পা? শপে 





পাঠততর কু, এই তিল গহন মত -হষ এই তিন মত। 
1; জকি রটিয়া। 
খা, অঙ্ট-নাঃয়কা মতে-অন্টনায়কার মধ্যে। 
ৃ ৮৮211 বশণাপিতা ধীরাধীরোত কথাদত। 

( উ. নী.) 
৪৫:5ভসাবিকা বাসসজ্জ্রা চোংকাঁণ্ঠতা তথা। 
"ন্ডতা [বপ্রল্ক চ কলহাস্তারতাপ চ। 
'প্রাষতাপ্রুযসী চৈব তথা স্বাধীনভর্তকা ॥ হর 

( উ. নখ.) 


৪ 


ঞূ 


শ্রীঙ্ীভন্তমাল গ্রন্থ 





১৪০৫, 


এসি 


অথ আভসারকা-লক্ষণ*। 


প্রয়ের মিলন-আশে কুজজেতে গমন। 
সঙ্কোচপূর্্ক আভসারের লক্ষণ ॥ 
তাহাতে যে বেশ-ভূষা দুই তো প্রকার । 
শভ্র বস্ত শুক্র পক্ষে শুভ মণিহার॥ 
নশীলবস্ব কৃফপক্ষে নীল অভরণ। 
মৃগমদ-আঁদ কার (ক) অঙ্গেতে.লেপন॥ 
দূর হৈতে লোকে পাছে দেখিয়া জানয়। 
যে হেতুক খে) শুরু-কৃ্ণ বেশে বাহরায় ॥ 


অথ বাসকসজ্জা। 


প্রয়ের সহিত 'বলাসের আশ কাঁর। 
গৃহশযণ মাল্য তাম্বূল স্নিগ্ধ বার। 
চল্দনাঁদ নানা গন্ধ বসন ভূষণ। 
সাজায় কারয়া সাধ 'প্রয়ের কারণ ॥ 


অথ উৎকণ্ঠিতা:। 


প্রয় আগমন যবে শনঘ্ব না করয়। 
পথপানে চাহ রহে উৎকণ্ঠা-হদয় ॥ 
[বরহে তাঁপত আত করয়ে বিলাপ । 
নয়নে গলয়ে বার কহয়ে প্রলাপ ॥ 





০ 


পাঠাষ্তর--') কার_ করে। 
(খ) দুয হেতুক- এই হেতু । 
১। যাঁভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাঁভিসরতাপ। 
সা জ্যোৌতস্লী তামসশী যান-যোগাবেশাভিসাব্রিকা ॥ 
লঙ্জযা স্বাঙ্গলশীনেব নিঃশব্দাখলমস্ডলা । 
কুতাবগ স্টা স্দিস্ধৈক সর্থীহতো প্িরং রাজেব রর 
(৬. না) 
কান্তার্থনশ তু যা যাতি সঙ্চেতং সাভসারিকা 
(সাঁহতাদর্পশ )। 
২। স্ববাসকবশাৎ কাস্তে সমেব্যাত নিজং বপঞ্ঃ। 
সম্জীকনোতি গেহণ যা সা বাসকসাচ্জকা॥ 
দিপা বর্ততবীক্ষলম-॥ 
সী বিনোদবার্তা চ মৃহূর্দতীক্ষণাদয়ঃ | ( উ. নী.) 
৩। অনাগাঁস 'প্রয়তমে চিররত্ংসৃকা তু ফা। 
০১৮৬ ভাববোদাভঃ সা সমশীরতা ॥ 
অস্যাস্তু হভাপো বেখুহেতিতকশঘ-। 
অরাঁতির্বাষ্পমোক্ষশ্চ স্বাবস্থাকখনাদয়ঃ ॥ 





৩৪৬ শ্রীত্্রীভত্তমাল গ্রল্থ [ ্রয়োবিংশ মালা 
সখনীগণ আশ্বাস করয়ে কতমতে। কোকিল কুহরে, নাচয়ে ময়ূরে, 
এখনি আসিবে প্রিয় স্থির কর (ক) চিতে॥ মধুর শ্রীবৃন্দাবনে। 
হোথা প্রিয় আগমন সঙ্কেত-কুজেতে। রতনে জাঁড়ত, আত সুৃললিত, 
করিতেই দেখা চন্দ্রাবলী-সখাী-সাথে॥ বেদশ হয় স্থানে স্থানে ॥ 
ধার নিঞা গেলা চন্দ্রাবলীর সমীপে । হেনই সময়, 1বদগধ-রাজ 
রজনী বালা তথা রসের আলাপে ॥ মদনমোহন হার। 
ভর বিগলকাটি। চন্দ্রাবলশী-সহ. [বহার কাঁরয়া, 
সঙার আইসে প্যারী॥ 
সখীর আশ্বাসে ধন স্থির কার মন। স্কেত কাঁরয়া, না আইন ভাবিয়া, 
'প্রয়-আগমন পথ করে নিরীক্ষণ ॥ ভয়েতে কম্পত হিয়া। 
বৃক্ষের যে পত্রে পত্রে যাঁদ শব্দ হয়। ধৃষ্টমাত অতি, চাতুর যৃগাত, 
এ আইল প্রিয় বলি উঠিয়া বৈঠয়॥ চলে ভিতে । ক) ভাঙাইয়া॥ 
দূতা পাঠাইয়া দিলা প্রিয়ের কারণে। ভালেতে গসিন্দূর, বয়ানে কাজর, 
ফিরিয়া আইলা দৃতী বনু হেন মানে॥ হদয়ে নখের রেখা । 
এইর্‌প বিচ্ছেদ-বিষাদে নিশি যায়। কঙ্কণের দাগ. রহে বাহৃভাগ, 
না আইলা যবে তবে মানবতা হয়॥ (খ) রাতিচিহ্ন দিছে দেখা! 
অথ খান্ডতাং। অস্তরসনও্কাতে (খ), [নন দেহে তাহা, 
অন্য নায়কা ভোগ কাঁরয়া নায়ক। _অনভব কিছ, নাঁঞ। রা 
আইসে অঙ্গেতে নব চিহ্াদ যাবক॥ অপরাধ জানি, এ হি 
দেখিয়া কোঁপতা মনে ভর্বসনাঁদ কাঁর। উপায়ে মোরে নহি. টিকার 
উপেক্ষা করয়ে যে খন্ডিতাবতশ নারণী | ভাবত ভাবতে, ূ ধরে দিব পথ, 
চলয়ে নাশর রায়! 
তদ যথা রজনশ জ্াগয়া, ঢল ঢল আঁখি, 
নানাফল বিকশিত। যথায়ে মানিনন, রাই সৃবদনী, 
প্রফাল্লত লতা. পরম শোভিতা, কূঙ্জের ভিতরে বাঁস। 
বৃক্ষ ফল-ফুল যৃত॥ ধীরে ধীরে গিয়া, দেখা দিলা তথা, 
নাগর গোকুল-শশী॥ 
লি রি সব সখশগণে, ৰ লিরস নদানে, 
এ৮-+--৬-িলিব হোরয়া নয়ান-কোণে। ূ 
১। কৃদ্বা সক্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জণীবিতব্সভে। কোপ কার কহে, কে বট তুমি হে, 


হোথা যাহা কি কারণে ॥ 


সস সহ | জনসন যেতে) 7 


পাঠাল্তর-(ক) ভিন চন্ে। 
(খু) মন্তরসক্কোচে-- অশ্ববে সব্কো্চ। 


্য়োবংশ মালা] 


সপ পপি পিট তা পপি শি পি পলি পিন পাস্সিলি 


[নিজ মাঁরষাদ, লাখবানে সাধ, 
যাঁদ থাকে তব মনে। (কি) 
বচন বাখহ, 
[ফারিয়া নক ৬বনে। 
হাঁর ডাঁর চিতে, 
যোড় ক্যান দুটি কর। 
নয়ান-যৃগল, 
কাঁদ্পত দুটি অধর]! 
প্যারী সুবদননী, 
তোঁলিযা পিয়া ।খ) বেশ । 
দ্িগণে কোপে, 


কহয়ে কিছ শেলেষ 
আইস আইস পিয়া, এ বেশ করিয়া, 
সাজ্ঞাহ্া কে দিল তোমা। 


বড় সাধ কার, 
কোন যে সহদ্দরা পরমা (গ)॥। 

ভালে পবায়াছে ছাল। 

আইলা 'নাঁশভোলে, 


এখানে তোমার, 
এখন চলিয়া যাহ। 

কুরুপা রমণন, 

মোঁদিণে কেনে কান্দাহ 
তুমি যে নাগর, 

[তোমারে বিশেষে জানি। 
চনহ, জাঁননু তোমার, 

ভাল হৈল এবে মানি॥ 


পুলের শৌবব, রাহ গেল সব, 
সদয়-হৃদয় বনীধ। 


কথায় ত্োসান, থা তুঁলিব আর, 
যাবত জীবনাবাধ॥ 


মাএ রি চা বং 


লিদছিত 


৫৫. 


প্র পাবনাদ, থাকে যাঁদ সাধ. রাখবার তব 











শাধাল্তল (ক নিত 
মনে। 
।খ) পিয়াল 'প্রযের | 


(পা) শামা নাধা। 


শীঘ্র চাল যাহ, 
দাণ্ডাইয়া ভাতে, 
মা।ননী ভাঁমনী, 


ভল গেলা িতে, 


রাঁসকা নাগর, 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


৮ লা পা পাসপিরসিত তি তি পাতি শা তি পা তি পিসি পি পরী পলি তি শী শশা শি তা পি তা পি লী পরি ও পা পলি লা পাশ এ পি পি কীিরি পীতটি পাতি অর্পিত তি 


৩৪৭ 


এপ সি অর শর রন এদিন এটি 


ধর 
হার, 


তবে কর যোড়, [কিছু কহে 
[বরস বদন কার। 
তোমা বিনে মুঞ্জি, আর জান নাঞে, 
ত্রিজগতে কোনো নারী॥ 
আলতা সিন্দ্‌র, কোথা ভালে মোর. 
ক দেখিয়া কি কহিলে। 
(ক), ফাগয়ার গাড়, 
লেগেছে (খ) মোর কপালে ॥ 
পুন প্যারশী কহে, বটে বটে অহে, 
ধৃন্টের মুকুউমাণি গগ)। 
হাথের কঙ্কণ, দোখতে দর্পণ, 
চাহে বা কোন্‌ নয়ননী॥ 
হেথা হৈতে যাহ, মিছে কেনে কহ, 
চাতুরণ কাঁরয়া বাত। 
তুমি যে আমার, যেমন সৃজন, . 
সকাল হইনু (ঘ) জ্ঞাত॥ 
চল্দ্রাবলী-সূধা, পান কর গিয়া, 
পরম সুখে ভাঁসিবে। 
সব দুখ যাবে, আনন্দ পাইবে, 
যুগে যুগে জীয়ে রবে॥ 


পুন হার স্তুতি যত করে বারবার । 
তত দেখে মানের গৌরব বাঢ়ে আর॥ 
রাঁসক না" ৰ তবে মরম বাঁঝয়া। 
পণশতাম্বর গলে ডার কাতর হইয়া॥ 
চরণে ধারয়া কহে ক্ষম মোরে রাই। 
[নশ্চয় কাহনু তোমা বিনে কারু নই ॥ 
দুজ্জয় মানের সম্ধু তরঙ্গে ব্যাপিল। 
কৃপা না কাঁরল ধান 'ফারয়া বাসল॥ 
নাগর বৃঝিয়া (৩) যে রাইয়ের অনাদর। 
আঁভিমানে গমন কাঁরলা বনাস্তর ॥ 


তবে বাঁঝ হবে 


পাঠাল্তর_ (ক) হবে_ হয়ে। 
(খ) লেগেছে-_লাগিছে। 
গে) মুকুটমাঁণশ_ ঠাকুরমাঁণ। 
(ঘ) হইন্‌_হইল। 
(৬) বাঁঝযা-_বৃাঝলা। 


৩৪৬ 


অথ কলহান্তারতা*। 
মান-অস্তে পিয়ার (ক) বিচ্ছেদের সৃচন। 
অনুতাপে সেই কলহান্তরিতার লক্ষণ॥ 
তদযথা_ 
পিয়ার (খ) বিচ্ছেদে, 
কুঞ্জ হৈতে নিকশিয়া। 
উৎফল্ল বদন. করয়ে রোদন, 


তাঁপত হইয়া, 


সাধন (গ) কত বা, 
কত বা যতন কার॥ 
মোর মূখে আঁগি, ফিরে না চাঁহনু, 
কঠিন হদয় মোর । 
সে চান্দ বদন, মলিন হেরিয়া, 
দয়া না হইল থোর (ঘ)॥ 
সখা কহে রাই, এ হেন যুগাতি (৬), 
তোমার হইল কেনে। 
যারে না দোঁখলে, 
তারে মান কি কারণে ॥ 
এখন পোড়হ, 1বরহ-আনলে, 
মোরা কি কারব বল। 
স্বর্ণ ফেলি দিলে, আঁচিলেতে 'গিরা, 
মান শিখেছিলে (চ) ভাল ॥ 


পাঠাজ্তর- (ক) (খ) পিয়ার-প্রয়ের । 
(গ) সাধন- _সাধল। 
(ঘ) থোর__মোর। 
(৪) য্র্গাত-কুমমাত। 
(চ) শিখোছলে-_শাখয়াছ। 
১। যা সখীনাং পুর পাদপাততং যল্লভং রুযা। 
নরসা পশ্চাৎ তাত কলহান্তারতা হি সা। 
অস্যাঃ প্রলাপ-সম্তাপ-প্লান-ন্ষ্বাসিতাদয়ঃ ! 
€ উ. নী. । 


পরাণে মরহ্‌, 


শ্ীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


ব্য়োবিংশ মালা 


একে (ক) কৃষফ-হারা, 
হইয়া পরাণ যায়। 
আর তাহে তোরা, 
আনল হাঁনিছ প্রায় ॥ 
তোরা তো গো সাঁখ, 
সভাই এখানে 'ছিলি। 
আম মৈলে তোরা, ভালবাস নহে, 
[ফরায়্যা কেন না রাখাল ॥ 
তবে সখনীগণ, যুগাঁতি কাঁরয়া, 
কৃফ-অন্বেষণে গেলা। 
বেতসীর কুঞ্জ. হইতে তখন, 
নাগর আনিঞ্া 'দিলা॥ 


[কাঁবন্ত হিন্দী | 


তেজো মগাক্ষ তোতো পুঁজ পৃঁজ দেয়ন কো 
কাস্তপদ সেওন কো সাধন মরতু হেয়। 

সোই কাহুদাসনকণ পায়নকে ধূর নেয় 

নেয় কীয়োজু নাত মেরে জায়তে ন টরতু হেয়।। 
দশন তনকা কাঁর হাহা খায় ফোর ফোর 

নওল চিতয়ে অব নয়ন ঝৃরতু হেয়! 

হর মোর বামতামে বাম ভেয়ো ভাগ আনি 

কাহু বিন মান হিয়ে আগ িসবরতু হেয় | 


রাই কহে সাঁখ, 
গঞ্জনা-বচনে, 


অথ স্বাধীন-ভর্তকা-লক্ষণ:। 


নাঁয়কার অধশন-মতে বেশাদ রচন। 
নায়ক করয়ে স্বাধীন-ভর্ভুকা-লক্ষণ 
আলয়াইয়া কেশ (খ) করে বেণখর রচন। 
কুচযুগে করে পল্লাবালর লিখন ॥ 

চিবূকে কস্তুরী-বিল্দু নাসায় ?তলক। 
গলে মপিহার দেয় চরণে যাবক ॥ 


পরত বা ০ আস -_ শি ০ শিপ পিস শ্ 


পাঠা্তব-(ক) একে এবে। 
খা) পয --”সল। 
১। স্বায়ভাসগ্গাদায়তা ভবেৎ গ্বাধীনভর্তৃকা। 
সলশলারগাবিক্লীড়াকুসৃজানচয়াদকৎ ॥ 





ঘয়োবংশ মালা ] শ্ীশ্রীতন্তমাল প্রস্থ ৩৪১ 


চুম্ব আলিঙ্গন করে আনান্দিত হিয়া (ক)। অথ স্বয়ংদৃতাঁ”। 
আক্ঞাকারবত থাকে কর পসারয়া॥ 








আঅতি-অনুরাগে লাজ ত্যজ প্রির়সনে। 
মলিবারে চাহে স্বাঁভযোগের কারণে কে)॥ 


অথ প্রোষিতভর্তৃকা+। স্বয়ংদূতী সেই স্বয়ং দূত্যপনা করি। 


প্রোষতভর্তৃকা যার 'প্রয় দূরদেশ। 'প্রয়সনে মিলে গিয়া আপনি সন্দরী॥ 

1বরাহণশ অঙ্গ মালন নাহ বান্ধে কেশ! তাহাতে যে 'তিন ভেদ বাক্য কায় নয়ন (খ)। 

চিন্তায় আকুল দীনমনা (খ) অঙ্গ ক্ষীণ। বাক্যের অনেক ভেদ না যায় বর্ণন॥ 

হায় হায় হতাশ (গ) করয়ে রাত দিন॥ ডিক 
তদযথা_ অঙ্গুলের ধনি করে মুখে দেয় হাথ । 


রি অন্যমনা ভূলবাক্য কহে সখাীসাথ॥ 
বর গেল মধুপুরী আমারে ছাঁড়য়া। চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলে ধরণী খোদয়। 


প্রবোধিয়া গেলা কাল আসব বালয়া॥ কর্ণ কণ্ডূয়ন কাঁর স্তন দরশায়॥ 


না আইল 'প্রয় চিত রাহল আশায়। সখধর কণ্ঠেতে ধার করে আঁলঙ্গন। 
না জান সে কালে আর কাঁদন আছয় ॥ পুনব্্বার ছাড় করে তাড়ন-ভর্খসন॥ 
নখ গেল দন লাখ, আঁখ পথ হেরি। চগল-নয়ানে (গ) পন ইঁথ ডীথ চাহে। 
চরণ অবশ ঘর-বাহির কারি করি স্তম্ভপ্রায় রহে অকারণ বাক্য কহে ॥ 
চন্দ্র করণ বিষ সম জ্ঞান হয়। অধর দংশন করে সথার কর্পেতে। 


6১-১৪ €. ছা 

কো।'কলের ধান শেল হানয়ে (ঘ) হৃদয় ॥ 

কো? : মছামাছ কহে কথা ধাঁররা কণ্ঠেতে ॥ 
ক কাঁরব হাঁরে সাথ কোথায় যাইব। 


কোথা গেলে মোর প্রাণনাথ বন্ধ্‌ পাব॥। 
প্রোষিতভর্ভতকা স্লশ অনেক প্রকার। 
শ্রীল রাধকাতে বত্ডে সকল কার ॥ 


অথ চাক্ষুষ । 


ঈষত নয়নে হেরি বদন 'ফিরায়। 
হাঁস হাঁস চাহ পুন নয়ান (ঘ) ঢুলায়॥ 


নার মুদত নয়ান পুন আধ আধ হেরি। 
এ কটাক্ষ করয়ে বামনয়ন পসারি॥ 


স্বয়ংদ্তী আপ্তদূতী দুই ভেদ হয়। 
শুনহ তাহার রীত ভেদের বিষয় ॥ 


(খ) নয়ন- সন। 


পাঠাল্তর-_ কে) কারণে-_-বিধানে। 
(গা) চণ্টল-নয়ানে- চপল নয়নে। 


_ 2 শি শিট (ঘ) চাহ পৃন নয়ান- চাহে পুন বদন। 


পাঠাল্তর-. (ক) হয়া হৈযা। ১। অত্যোংস্কাক্রটদ-্রশড়া যা চ রাশাতমোহতা। 
(খ) দশনমনা-_হুাীনমনা। স্বয়মেবাভষৃঙ-ত্তে সা স্বয়ংদৃতশী ততঃ স্মতা॥ 
(গ) হায় হাষ হূতাশ- হা হতাশ সতত। (উ.নী) 
(ঘ) হানযে- প্রবেশে । ২। স্বাঁভিযোগা ইতি প্রোস্তাশ্চেদমশ বৃদ্ধপূর্্থকাঃ। 
১। দৃরদেশং গতে কাস্তে ভযেং প্রোধিতভর্তকা। স্বভাবজাস্তু ভাবীক্ৈরনৃভাবাঃ প্রকশীর্ততাঙ ॥ 
[প্রয়সংকণর্তনং দৈনামসাস্তানবজাশগরো । [ প্রিয়সম্দর্শনাদ হেতু নায়িকার স্বভাবতঃ উৎপন্য কাঁয়ক. 
মাজলন্যমনবস্থানং জাভ্যাচস্তাদয়ো মতাঃ ॥ বাচিক ও চাক্ষুষ বিশেষ বিশেষ 'বকারের নাম অন্ভাব, আর এজ 


(উ. নী.) ; প্রিয়মিলনাভিলাষে চ্বেজ্ছাকৃত হইলে তাহার নাম স্বাভিষোগ 1] 


৩৫০ 


অথ আস্তদৃতন*। 
আত অস্তরঙ্গা মন বুঝি কার্ধ্য করে। 
'প্রয়ংবদ চতুর আপ্তদৃতাঁ কহে তারে ॥ 
সেই আস্তদৃতাঁ হয় তিন-প্রকারণী। 
আমিতার্থা, নিসম্টার্থা, পন্নীহারিণী ॥ 

তল্র অমিতার্থা। 
দোঁহ-মনকথা বুঝি শসঘ্ব যে মিলায়। 
সূন্দর চতুর অমিতার্থা সে কহয় ॥ 

তদবথা-_ 

'প্রয়ের সাক্ষাতে দৃতাঁ যাইয়া কহয়। 
কেমন হে তুমি তব কঠিন-হদয় ॥ 
কামময় বিষান্ত কটাক্ষশর হানি। 
িন্ধিলে হদয়েতে অবলা কমালনা॥ 
তাহাতে ব্যথত হৈয়া লাজ-ভয় তেজি। 
বনে বনে ফিরয়ে তোমার প্রেমে মক ॥ 
তুঁরিতে চলহ রাখ অবলার প্রাণ । 


বিরহ-অনল হৈতে কর পাঁরলাণ॥ 
অথ পর্হারা। 


পত্রী লইয়া ফে'হো জানায় সন্দেশ। 
ভর্ংসনের সহ কহে (ক) বিনয়-বিশেষ ॥ 
অনেক কৌশল করি আনয়ে নাগর। 
প্হারী দৃতী হো পরম চতুর ॥ 


পাঠান্তর-_ (ক) কছে-করে। 

১। ন বিশ্রম্ভসা ভঙ্গং ফা কুর্যযাং প্রাণাত্ায়ে্বাপ। 
[স্নপ্ধা চ বাপ্মিনী চাসৌ দৃতশী স্যাদ গোপসূত্রবাম । 
আমিতার্থা নিঃসম্ডীর্থা প্রহারশীত সা তিধা] 
জঞান্োঙ্গতেন যা ভাবং ঘবয়োরেকতরসা বা ॥ 
উপার়ৈর্দেলযে, তো শ্বাব আঁমতার্থা ভবোদয়ম) 
1বনাস্তকার্ধাভারা স্যাদ ম্বয়োরেকতরেশ ফা। 
যৃদ্তযা চ ঘটয়েদেধা নিসজ্টার্থা নিগদাতে ॥ 

যা যুনোর্নয়েখ সা পতহারিক। | 


সম্দেশমানং 

*৬৯ এইখানে নিসক্টার্থা দূতশী অর্থাধ নায়ক বা 
নাঁয়কার নিয়োগকমে মিলন ঘটনকাঁরিপশ দৃতশর বর্ণনা বাদ 
পাঁড়য়াছে। | 


শ্রীশ্রীভন্ত্গাল প্রস্থ 
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[ন্রয়োবিংশ মালা 


অথ উদ্দীপন-বিভাব লক্ষণ*। 


যাহাতে প্রাতিম ভাব (ক) হদে উপজয়। 
উদ্দীপন ভাব সেই জানহ নিশ্চয় ॥ 
দেহ গুণ রূপ আর চরন্র ভূষণ। 

এই সব উদ্দীপন-বভাবের গুণ॥ 


তত্র গুণ। 


কায়মনবাক্য তিন গুণ অসাধার। 

তার মধ্যে কায়-গুণ অনেক প্রকার ॥ 
বয়েস লাবণ্য রূপ (খ) সৌন্দর্যা মাধূর্যয। 
অভিরূপ কোমলতা সাত কায়-কার্য | 


বয়েস। 


বয়েস প্রকার চার পরম-মোহন। 
বয়ঃসন্ধি নবয্‌বা সুবান্তযৌবন | 
পূর্ণ যৌবন আর এ চার প্রকার। 
পরম মধূল আম্বাদয়ে বাধ হর॥ 
বয়ঃসান্ধ । 
শৈশবতা তর্‌্ণতা একর িলয়। 
লাজ চপলতা শোভা গুণ প্রকাশয় ॥ 


নবযোবন। 


সোন্দর্যয-বশেষ বক্ষস্থলে প্রকাশয় । 
দুম্টের (গ) চগল মন্দ হাস্য মৃথে হয়? 
সদাই আনন্দভাৰ কৌতুক বাঢ়য়। 
নবযৌবনের এই লক্ষণ কহুয়॥ 


ব্ন্তযোৌবন। 
চক্ষের দৃই ভাগ পুজ্ট অঙ্গ সূচিক্ষণ। 
বলব প্রকট হয় বেকত যৌবন ॥ 


পাঠাল্তর--!ক) যাহাতে প্রাতিম ভার যাহ প্রয়মে ভালু! 
(ঙ। রুপ গুল। 
(গা) দান্টের দজ্ঃলু। 
১1 উদ্দ্ীপনাষ্তু তে প্রোন্তা ভানম্দীপয়ান্ত যে। 
(অর্থাৎ, নাম, গুণ চার, বেশক়ষা, মলয়, পবন ইতাদি। 
২। বলা-যৌবনায়াঃ সন্ধি বয়সভ্ধারতীর্যাতে ॥ 


বয়োবংশ মালা ] শ্রী্ীতন্তমাল গ্রন্থ ৩৫৯ 
পূর্ণ যৌবন। ত্র অলগ্কারণ। 

[নাবিড় নিতম্ব খীণ কট অঙ্গে জ্যোতি। যৌবনের তেজে উপজয়ে অলঙ্কার । 

পুষ্ট কুচ উরুযুগ কদলণীর ভাত॥ বিংশাত প্রকার সেই আশ্চর্য বিকার ॥ 


পূর্ণ যৌবন কৃষ্ণচন্দ্রে না সম্ভবে। 
কোন কোন প্রেয়সীর গণেতে উদ্ভবে॥ 


লাবণ্য” । 


নাঁণ-মুন্তা 'জিনি অঙ্গে করে ঝলমলাট। 
যাহার বৈভবে হয় মল্মথের নাট ॥ 


গং 


সুস্ন'্ধ (ক) উজ্জল বর্ণ যাহার পরশে । 
নারীগণ মৃঙ্্ছা যায় মদন-হৃতাশে ॥ 
সৌন্দ্যয-মাধূ্যা-আঁদ ইত্যাঁদ কাঁরয়া। 
[কাঁণ্ত কিণিত ভেদ জানে রসাধিয়া ॥ 
(িভাব-লক্ষণ গছ সংক্ষেপে কাঁহল। 
লালদাসের বৃদ্ধে যাহা উপাঁজল | 


অথ অনুভাব-লক্ষণ:। 


অন্তরের ভাব বাহ্যদেশ ।খ) প্রকাশয় । 
হারপ্রেমরসে সেই অনুভাব হয়॥ 

অলঞ্কার উদ্ভাস্বর বাচক এ তিন। 
প্রকারে অনুভাব-রস শঙ্গারের চিন॥ 


পঠাল্তর ক) সুস্ন্ধ-সৃশক্ধি। 


প্রতিভাতি যদঙ্গেঘ্‌ তাল্লাবপাঁমহোচাতে ॥ 
। অঙ্গ নাড়ীধতানেবি কেনাচঙভূষণাদিনা । 
যন ভাষতবদ- গাঁম্ত তদ রৃপামাতি কথ্যতে | 
[$ষণ ছাড়াও অঙ্গসমূহের ভূঁষতবদভাবের নাম রূপ ' 
প. সৌন্দর্যা, অভির্শপতা, মাধূর্ধা ও মাঙ্জবের মধো একট, 
টি বৈশিক্টা আছে॥ সৌম্দষা বাঁলতে অঙ্গ-প্রতাঙ্গাদির 
সাঁ্রবেশ "সাত্টব (সন্দর গড়ন); আভির্পতা বাঁলতে নকটস্থ 
বঙ্তকেও সংল্দর কাঁরয়া তোলার ক্ষমতা. মাধূর্যা বালতে রূপের 
আনব্ধ্চনশয়তা এবং মার্দব বালতে আত কোমল বস্তুরও 
স্পশ' সহিষাষ অক্ষমতা বৃঝায়।) 
৩। অনৃভাবাস্ত 'চিন্তস্থভাবানামনবোধকাঃ। 


বৰ 


প্রয়ে তাহা হোর ভাসে সুখের সাগরে । 
রাঁসকা রমণী ধনি রাধাতে সঞ্ারে ॥ 
অঙ্গজ প্রথম তিন ভাব-হাব-হেলা। 
আপন-অধাঁন তিন রসময় লীলা ॥ 
শোভা কান্ত দীপ্তি মাধূরযাভাব আর। 
প্রাগলভ্য ওদাস্য (ক) ধৈর্যয-সপ্ত অলঙ্কার। 
অযত্রজ স্বতঃ'সিদ্ধ করয়ে প্রকাশ। 

যাহা হেরি মাধবের পরম উল্লাস ॥ 
লশলা বিলাস বিভ্রম কিলাকিণ্চিত। 
বাচ্ছান্ত 'িব্বোক মোটায়িত কুট্রীমত ॥ 
লালত বিকাতি আর এই দশ প্রকার । 
স্বভাবজ, বংশতি এই তো অলগ্কার॥ 


অথ ভাবলক্ষণ: । 


উজ্জবলের প্রসঙ্গে পাহলা 1খ) কাঁহ ভাব। 
ক্ষোভিত করয়ে চিত্ত চণ্টল স্বভাব ॥ 


তদযথা-_ 
রাতর প্রসঙ্গে আতি-লঙ্জাশীল-মাত। 
[নিকটে না।£ ক যায় সভয় (গ) প্রকীতি॥ 


পাঠান্তর- (ক) ওদাসা- ওঁদার্যয। 
(খ) পাহলা- পাহলে বা প্রথমে। 


(গ) সভয়-সৃল্দর। 
১। যৌবনে সত্তজাস্তাসামলঞ্কারাম্তু 'বিংশাৃতঃ! 
উন্নমব্তাম্ছুতা কাস্তে ॥ 


ভাবো হাবচ্চ হেলা চ প্রোন্তাস্তর হয়ো জাঃ। 


২। 'নার্্ধকারাত্মকে চিতে ভাব প্রথমাবাকয়া। 





৩৫ই শ্ীশ্রীতন্তমাল গ্রচ্থ [ ্য়োবিংশ মালা 
অঙ্গে হস্ত দিতে অঙ্গ বসন ঝাঁপয়। তাহা শুনি ধন, সুধাংশু বদনা, 
সখাীঁর অণ্টল ধরে ছাড়িয়া না দেয়॥ লাজেতে ঝাঁপল মৃখ। 
সখা কহে তুমি তো হে রাঁসকশেখর। সে শোভা দোখিয়া, রাঁসক নাগর, 
নবীন বয়স হয় সখীর আমার ॥ বড়ই পাইল সৃখ॥ 
৮০ পৃ্পাল সেই শোভা জানিহ যে পরম সোহাগ । 
রর ০০০০০৪ 
অসাধনে কোনো কার্যা হস্তে না মিলয় ॥ অথ কান্ত। 
অথ হাব। শোভা হৈতে হয় যবে মদনপ্রভাব। 
কাস্ত কহায় সেই শ্রেষ্ঠ রসভাব ॥ 
ভাব হৈতে হাব কিছু আঁধিক-প্রকাশ। নি 
গ্রশবা বক্কে থাকে, কিন্তু নয়ন-বিকাশ॥ 09802 
হেলা ও শোভা'। দেশ-কাল-ব্য়ভোগে কাঁস্ত যে উজ্জবল। 


হাব হৈতে হেলা আরো কিছ প্রকাশয়। 
শঙ্গার বিষয়ে দেহে শোভা প্রকাশয় ॥ 
তদবথা-_ 

মূচকি হাসয়ে (ক). 

ৰবদনে বসন দয়া । 

কেনে লো সাঁখারি, বদন তোমার, 
মালন কিবা লাশয়া ॥ ূ 

আনছান (খ) বেশ, অঙ্গেতে অলস, 
কাপছে কুচষুগল। 


সখাগণ বো, 


স্বেদ বাহ যায়, 


নয়ান ঘুমায়, 
অঙ্গে রোমাবালি, .... উকাঁস উঠিছে, | 
হৃদে দেখ নখ-চিন ।গ)। 
না জানিঞ কিবা, বিপদে পড়িলে, 
শরশর হয়েছে খণ।॥ 


পপ সবর স্পা আচ ০ 


পাঠাপ্তর- (ক) হাসয়ে_ কহয়ে। 
(খ) বআননান__আলখাল। 
(গা) নখ-চিন-_নরাচহ্ু | 
১। গ্রীবা-য়েচকসংহৃন্তো আঅলেল্লাঙগিবিকাশকৎ। 
ভাষাদশীষ প্রকাশো হঃ স হাব হাত কথাতে! 
২। হাব এব ভবেদ্েসা বর শর্গারসৃচকঃ। 
সা শোভা 


রুপ ভোগাদো বৎ স্যাজা বত়ৃষপ্ 1 


তাহাতে বিস্তারে দীপ্তি শরখরে প্রবল ॥ 
অথ মাধূর্যা?। 


নানা রঙ্গ-ভাক্ষ যবে প্রয়-সনে কৰে। 
অঙ্গে হেলাহেলি করি কৌতৃকে বিহরে ॥ 
পরম মাধূর্যা সেই সব্্বরস-সীমা। 
ভাব-অলঞ্কার মধ্যে পরম গারমা | 


অথ প্রগলভতা'। 


সধ্কোচ তেজিয়া প্রিয় সনে ক্রীড়া করে। 
নানারসরঙ্গে প্রগলভতা বলি তাবে! 
প্রয় সঙ্গে বদাবাঁদ হাথাহাঁথ কাঁরি। 

উচ্চ বাকা কহয়ে করিয়া জোরাবার 
পারহাস-বাকোতে করয়ে পরাভব। 
ভঙ্সনা করয়ে কিছু কাহ মিষ্ট রব? 
আঙ্গে অঙ্গহেলা কে) দিয়া বদন হুম্বয়। 
মোহন মদনমোহে পুলাকিত হয় 


সস ০০ ৮ সস লস সস পপ পতি সদ 


পাঠান্তর- (ক) অক্গহেলা _মঙ্গ হেলান। 
১। পোডৈব কাঁব্তরাখাতা সল্মথাপ্যায়নোক্জবলা । 
২। কাঁন্তরেব বয়োকোগ'নশকালগৃপাদ:ভঃ | 
উদ্দশীপতাতিবিস্তাবং প্রাপ্ত। চেদদখপ্তরচাতে ॥ 
৩। মাহূর্যাং নাম চেজ্টানাং সব্ধ্বাবস্থাসু চারুতা । 
৪1 নিঃশঞ্কন্বং প্রয়োগেহু বুধৈর্গ্তা প্রগল ততা। 


পয়োবংশ মালা] 


অথ ওদার্যাযত। 
কামরসে (ক) হার যবে করয়ে 'মিনাতি। 
গুমান করয়ে পার ওদার্যের রীতি ॥ 


অথ ধৈর্য । 
প্রয়ের বিচ্ছেদে যদ্যাপ হয় বহু দুখ। 
তথাপিহ 'প্রয়সুখে মানে নিজ সুখ ॥ 
অতএব সুখে দুখে সমান থাকয়। 
ধৈরজ করিয়া তাহে রাঁসকে কহয় | 
অথ লবলাঃ। 
1বপর্যায় বেশ কাঁর প্রয়ের সাহভ। 
1ৰহার করয়ে পর্যায় রসরত ॥ 
চূড়া বংশী বনমালা পশতাম্বর পাঁর। 
মৃগমদে গৌর অঙ্গ শ্যামবর্ণ কার 
হাসা পাঁপহাস আঅহক্বণ করয়। 
শখলা- অলঙ্কার ইহা পাঁসকে জানয় ॥ 
অথ বিলাস" । 
প্রয় প্রেয়সণর মুখ চীশ্দ্ুকা হোরিয়া। 
আক্ষে অঙ্গে পূলাকিত আনান্দিত হিয়া (খ)॥ 
আঁনামখে ঢাহয়া কারিয়া রহে ভাঙ্গ। 
ঈষত লাজ্জত তাহে প্যারী রসরাঁঙ্গ | 
হাসে সহচরীগণ বদন ঝাঁপিয়া। 
নসঙ্জ কহয়ে ইহা ?িবলাস করিয়া॥ 
অথ 'বাচ্ছাত্ত?। 
অলপ-বিশেষ ডূষা শ্রীজঙ্গে পারতে । 
পরম অদ্ভুত শোভে হোর মাতে যাথে॥ 
মাধবখলতার গচচ্ছা সিশথতে শোভয়। 
শ্রাতমূলে আম্রের মুকুল লটকায় ॥ 


পাউচতব--ক। কামরসে-কামশরে। 
(খু; [হ্যা হৈষা। 
১ রদার্ধাং £লনয়ং প্রাঃ সর্বাবসথাগতং বব্ধাঃ। 
২। স্থিরা চিতোক্রাতির্ধা তু তদ্‌ ধৈর্যামাতি কীর্তাতে। 
৩। প্রিয়ানকরণং লখগলা বমোবেশাকয়াদাভিঃ। 
৪) গাঁতস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্াঁদকস্ম ণাম্‌। 
তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্টাং [বলাসঃ 'প্রিরসঙ্গজম, ! 
৫1 আকম্পকহ্পনাম্পাপি বিচ্ছাত্তঃ কাক্তিপোষকং। 


৩ 





শ্রীহীভন্তজাল গ্রন্থ ৩৫৩ 


অন্য অন্য খতু কিংবা বসস্ত-উচিত। 
িংবা অলঙকারেতে 'বাচ্ছান্ত ভাব-রীত।॥ 


অথ [বভ্রমণ। 


প্রয়ের মিলন আশে উৎকাণ্ঠিত মন। 
প্রেমাবেশে ভুলিয়া যে পরয়ে ভূষণ (ক)॥ 
চরণের ভূষা করে, করের ভূষণ । 

চরণে পরিয়ে শঈঘ্ব করয়ে গমন ॥ 
বসন-অঞ্জন-আঁদ পর্যায় হয়। 
ভাব-অলগকার ইহ 'বভ্রম কহয় ॥ 


মথ কিলাকাণ্চত২। 


গর্ব অভিলাষ আর ঈষত রোদন । 
কাণ্চত হাস্যের সহ অসুযকরা কোপন॥ 
একত্রে উদয় হয় হাস্যের সাহত। 
তবে সেই হয় কিলাকাগতের রীত॥ (খ) 
তদযথা-_ 
এক দন প্যারী, রাধিকা সুন্দর, 
যমুনা-ীসনানে যায়। 
নাগর হইয়া (গণ), 
বাহু পসারয়া ধায়॥ 
কুচে কর দিতে, 
ধাঁন মুখ অঙ্গ মোঁড়। 
যাও যাও কাঁর, করে কর ঠেলে, 
ঝমকে কঙ্কশ ছুঁড়॥ 


চুম্বন কাঁবিয়া, 





পাঠ তর) ভূষণ বসন। 

(খ) একতে: উদয়. রীত- একত্র উদয় হয় 
দকলাকশ্ুতের রাত। (এক পঞঙ্ন্ত)। 
ভাসোর' স্থলে 'হর্ষের' সৃসক্গত হফ। 

(গাঁ) হইয়া বাইয়া । 

১। বাল্রভপ্রাপ্তবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাং। 

[বদ্রমো হারমাল্যা!দভৃষাস্থানাবপর্যাহঃ 

অথবা 

অধখনসা)াঁপ সেবায়াং কান্তস্যান1ভনন্দনমূ। 

1বন্রমো বামতোদ্রেকাং স্যাদত্যাখ্যাতি কশ্চন ॥ 
২। গর্্বাভলাষরএদতস্মিতাসয়াভয়ক্ুধাম্‌। 
সংকরশকরণং হর্যাদৃচাতে [কলাঁকান্কতম 





৩৫৪ দরীশ্রীভত্তমাল প্রস্থ [ভ্রয়োবিংশ মালা 
নয়ন ভ্রুকুটি, কাঁরয়া চাহয়ে. তদযথা-_ 
রোদনের সহ হাস। 
গব্্ব আভিলাষ আঁদ যে কাঁরয়া, | ৫ক্ষম হে নাগর, ঠেটাই (ক) না কর, 
সাতমত পরকাশ॥ ০ টিসিডিনানির 
তাহা তো হেরিয়া, রসিক নাগর, | খা এ পিং চালাহ আমার, 
ভাসয়ে সখসাগরে। হৃদয়ে কিবা আছয় ॥ 
য় সু 
অঙ্গ পুলকিত সখীর সাঁহত, | তোমার কি কিছ, থাতি ধন আছে, 
তাহার বাখান করে॥ [ইতে আইস তাহা। 
[কিংবা কিছু খাদ্য, লাড়ু ফি মোদক, 
অথ মোন্রীয়ত*। আছয়ে তা করচাহা॥ 
[প্রয়ের স্মরণ করি ভাবেতে ভাঁবত। হর" যাহ মেনে, বেদনা লাগয়ে, 
মিলনে যে আভিলাষ সেই মোট্রায়ত॥ কঁচিল 'ছিশড়য়া গেল। 
টূঁটি (খ।) গেল হার, [শিল্প যে তোমার, 
তদবথা-- কস্তুর চিত্র মোছিল (গ)॥ 
প্রয়ের মিলন. লাগিয়া সুন্দরী, | আহা উহু মরি, কিণ্চিত তোমার, 
রস-আঁভলাষে ভাঁর। হৃদয়ে নাহক দয়া। 
সময় নিরখে, উৎকণঠ: হইয়া, | এখন ক্ষমহ, পরে যাহা কহ 
সখীর বদন হোরি॥ ' তুষব তোমারে দিয়া 
খেণে খেণে ধনি, ঝমাক উঠিয়া, ভারি 
বহর যাইয়া দেদখ। 
ক্ষণেক পিয়ার, সাহত বহার, | অনচের কার মান-গরবে করে রোখ। 
মনোরথ করি থাক! তহারে কাহয়ে যে অলঙ্কার বিব্বোক॥ 
খেণে অক্ষ মুড়ি, রি শ্রলিস তয়, ্‌ তদযথা-_ 
পড়য়ে সখ রি তজলেল্‌। 
নিজ রা রন কুর্ধে বাস প্যারী কৃষ-সহ সখন-সঙ্গে । 
আরতি? কৌতুক করিয়া কৃফরচিত (ক) প্রসঙ্গে ॥ 
ৃ্‌ ৭ হাংরারা ঠালিছা সা নারে কহয়। 
অথ কুওমত | এই যে লালিয়া গঞহার কুটিল আশয় ॥ 
কুচে কর দিতে পপ্রয়ে ধান অঙ্গ মোঁড়। অন্য রমণীর সনে বিহার কাঁরয়া। 
তোমা বই কারু নই কহেন আঁসয়া ॥ 


নানানানা কহেস্তবকরেকরযোঁড়॥ 
বাহ্যে আহা উহ করে বেদনার ন্যায় । 
মনে আভিলাষ ইহ কুট্রামত হয়॥ (ক) 


পাঠাল্তয়--(ক) মনে বাড়ে পরভিলষে কুটুমিত হফ। 
১। কাম্তস্মরপবার্তালৌ হাদি তজ্ভাবভাবত2। 
৩] 11 
২। স্তনাধয়াদ্হণে হতপ্রশিতাবাপি সব্পমাং। 
বাহঃ কোধো বাঁথবেং প্রোন্বং কৃ্টীমতং বৃধৈঃ) 










পায়ান্তল- (ক) ঠেটাই--টিটাই । 
/খ। টট--ছান্ড | 
পা, মোছিল-মাটল। 
(ঘ) ককরাঁচত- ককারত। 
১। ইগ্টহাপ গর্্ধমানব্ভাং বিষ্বোকঃ স্যাদলাহরঃ | 


ন্য়োবংশ মালা ] 


টি এপি এটি এস এ এস 


এতেক কাহতে সেই নয়ানের ভাঙ্গ। 
হেরিয়া শুনিঞা আর সেই বাকা-বাঙ্গি (ক)। 
আনন্দে মগন কৃষ্ণ নিজ কণ্ঠহারে। 

খুলে পরাইলা প্যারী-গলে নিজ করে॥ 
প্যারীজী সে হার ধার নাসায় শুঙ্গিয়া। 
মোর কায নাঁঞ বাল নাক 'সিণ্টকিয়া (খ)॥ 
কহয়ে ইহাতে তব প্রেয়সীগণের। 

অঙ্গগন্ধ আছয়ে কুওকুম যে স্তনের ॥ 
তোমারে সে ভাল লাগে, মোরে নাহ ভায়। 
এতো বাল হার খল টানিঞ্া ফেলায় ॥ 
কৃষ্ণচন্দ্র তাহা দোঁখ আনাঁন্দিত হৈলা। 
বাহ্যে কিছু সন্কোঁচত ভাঙ্গ প্রকাশলা | 


অথ লালিত” । 
প্রয়সনে সম্দশবিন সস অঙ্গভাঁঙ্গমা। 
লালত কহয়ে তারে রসময়সীমা ॥ 
তদ যথা-_ 


প্রয় সান দশনি হইতে হঠাংকার। 
দাণ্ডায় সুভাঙ্গ (গ) কার অতি চমংকার ॥ 
আাড়ঘোমটা টানি ঈষং ভ্রকুটি করিয়া । 
চাহয়ে প্রয়ের পানে ঈষত হাঁসয়া। 
বামপদে অঙ্গভার অংপরয়া দান্ডায়। 
অঙ্গের সৌগন্ধে ।ঘ) আলিকুল বোঁট় ধায়॥ 


অথ বিকাতিং। 
কাহাতে বিরল কথা সলাঁজ্জত হয়। 
ক্লীড়া-উপয্স্ত আদ বিকৃতি কহায়।॥ 








সস 


এ ০ ৩৩ এস সস সস 


পাঠান (ক) লাকা-লাঙ্গ--বান্া-ভাঙ্গ। 

(খে) [সণ্টাকয়া-_ সেকোঁটয়া। 

(গা) সংডাঙ্গ--দ্রুভাঙ্গ। 

।ঘ। সোৌশপধণ_ সৌরডে । 

দপন্াাসডা্গলঙ্গানাং ভ্রবিলাসমনোহয়া । 

স.কুমারা ভবেদ যর লাঁলতং তদদাহতম্‌ ॥ 

২। হ্শমানেধাদিভির্যঘ নোচানে স্বাববাক্ষতম্‌। 
বাজাতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকতং তদাবদূর্বধাঃ | 


্ 





শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ ৩৫ 


টি 


মথ উদ্ভাস্বর”। 


ক্লাড়ারসে মনোবন্ডে অলস তেজয়। 
জ্‌ম্ভা ত্যাগ করে বাস নাসায় বহয় ॥ 
এ সকল অনুভাবে শোভা যে উদয়। 
উদ্ভাস্বর নাম সেই লালদাস কয় ॥1 

অথ সাত্বক লক্ষণ: । 
'প্রয়েতে যে রাঁতিপ্রেমে উপজে বিকার। 
সাক কাহয়ে তারে সে অন্ট-প্রকার॥ 
সতঙ্ভ স্বেদ রোমান আর স্বরভেদ। 
কম্প বৈবর্ণা (ক) অশ্রু প্রলয় বিভেদ ॥ 

অথ সন্টারীৎ। 

রাতির ।খ। বিকারে হয় তোরিশ যে ভাব। 
স্থায়ী হৈতে সণ্চারে সণ্টারী অনুভব 





পাঠাল্তর -(ক) বৈবর্ণ-__বিবর্ণ। 
(খ) রতির- প্রেমের । 

৯ এখাছুন ১২ রকমের বাঁচক অনৃভাবের কথা বলা হয় 
নাই। সেগ্াল আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, 
অপলাপ, সন্দেশ, আতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, 'নিম্দে্, 
ন্যপদেশ। 

১। উচ্ভাসন্তে স্বধাম্নীত প্রোস্কা উচ্ভাম্বরা বৃষেঃ। 

নীব্যন্তরীয়ধাম্ময় ভ্রসনং গাতমোটনম | 
পহন্া ঘ্রাপস্য ফলুল্লত্বং নিশবাসাদাশ্চ তে মতাঃ 

২। কৃ্দ্বান্ধাঁভঃ সাক্ষাং 'কাণ্ডদ বা ব্যবধানতঃ। 
ভাবোশ্চন্তামহাক্কান্তং সত্তামতুযচাতে বৃষৈষ্ট ॥ 
সত্তাদস্মাং সমৃৎপন্না যে ভাবাস্তে তু স্াত্বকাঃ। 
তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমান্টাঃ* স্বরভোদোহথ বেপঞ্ঃ। 
বৈবর্ণামশ্রু প্রলয় ইত্যন্টৌ সাত্বকাঃ স্মৃতাঃ ॥ 

(ভ. র. সি.) 

* স্তচ্ভঃ স্বেদোহথ রোমা (সা. দ.)। 

৩। অথোচ্ন্তে তয়স্তিংশদ্‌ ভাবা যে ব্যাভচারপঃ। 
[বশেষেণ ভিমৃখোন চরাম্ত স্থায়নং প্রাত॥ 
খাগঙ্গসত্বসূচা যে জ্ঞয়াস্তে ব্যাভিচারিণঃ | 
সন্টারয়াশ ভাবসা গাঁতং সন্পারণোহাপি তে ॥ 
উল্মজ্জাম্ত [নমল্জস্তি স্থায়নাম্হুনিধাবব। 
উীর্্মবদ- বদ্ধয়ন্ত্যেনং যাস্ত তল্ময়তাং চ তে॥ রি 

(ভ. র. সি.) 

৩৩1ট সপ্টারী বা ব্যাভচারী ভাব- নির্ব্দে [বিষাদ দৈনা, 

, শ্রম. মদ. গর্ব, শঞ্কা. ত্রাস. আবেগ, উস্মাদ, অপম্াতি, 
, বিতক", , মাতি, ধৃতি' হর্য, এৎস্‌কা, 


॥ অসয়া, নদ, স্যা ধ। 
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[নব্বেদে বিষাদ আর বনাত-দৈন্যভাষ। 
দুর্বলতা শ্রম (ক) মদ গৰ্্ব শওকা ত্রাস॥ 
আবেগ উল্মাদ অপস্মার ব্যাধ প্রায়। 
মোহ জাড্য মৃতি (খ) লাজ অলসতা হয়॥ 
বিতর্ক চিন্তা আর ওৎসুক্য (গ) সৃমতি। 
স্মৃতি ওগ্রয অমর্ধ অসয়া সুপ্তি ধৃতি ॥ 
চপলতা নিদ্রা আর 'নাশ-জাগরণ। 
ভাবের গোপন অবহিথা হর্ধ মন॥ 

এই যে তোন্রশ ভাব মাল রস হয়। 
প্রত্যেকে বর্ণিতে অতি পুস্তক বাঢ়য় ॥ 
সন্গারী মিলিয়া ব্যভিচারীর উদয় । 
সকলের মূল রাঁতি স্থায়ী ভাব হয়! 


অথ স্থধায়ভাব লক্ষণ১। 


স্থায়ী যে শঙ্গার রসে তিন মত হয়। 

তিন ধামে ।ঘ) ব্যস্ত সেই তিন ৩) গুণোদয়। 
সমর্থা, সমঞ্জলা আর সাধারণনী! 

মধুর রৃতির শুন অপূর্ব কাহিনী ॥ 

কুব্জার সামান্য রত সাধারণী তেহো। 
দ্বারকা-মাহষীগণ সমঞ্জসা ফেহো!! 
ব্রজ-গোপীগণের সমর্থ রতি হয়। 

আত চমংকার শৃকদেব প্রশংসয় ॥ 
সম্ভোগেচ্ছাময়ণ আত্মসৃখের তাংপর্য্য। 
সাধারণী লক্ষণ সাধয়ে 'নিক্ত কার্য ॥ 


শম- (বিজম 
(খ। মৃতিমত্যু। 
'পা) উৎসৃক্য- উৎসুক । 
ছা) ধাম লাজ 
(8) তিন-আতি। 

১ স্থারী ভাব বলিতে বুসোংপতর হেতুভৃত হলয়ের বাতি, 
হাস, শোক, হর্য ক্রেধ ইত্যাদিকে বুঝায় ॥ শক্গার রস বত 
হইতে সঙ্জাত। 

আবরৃদ্ধান বিরৃদ্ধা্চ যো ভাবান বশতাং নযল । 
সূরাক্গের িবিরল্জ্ত স স্থয়শি ভাব উচাতে " 

(ভ. র. ৫স,; 
রাতিহ্াসশ্চ শোকস্চ ক্োধোংসাহোৌ ভয়ং তথা। 
জৃশৃস্দা 'বিস্ময়শ্চেকখম অন্টৌ প্রোন্তং শমোহাপ চ৫ 

€সা. দ.) 


স্থায়শ ভাবোহতর শঙ্ষার়ে কথাতে মধুরা বাতিঃ। 
(উ. নী.) 


পাঠাল্তর--(ক) 


্রীশ্রীভত্তাল গ্রল্থ 


[ন্রয়োবংশ মালা 


স্বকীয়া মাহযীগণে নিজ নিজ কাম। 

অলপ বাসনা যাথে সমঞ্জসা নাম॥ 

সমর্থ (ক) শ্রীব্রজগোপণী কামগন্ধহশীন। 
প্রয়-সুখ-তাৎপর্যয শুদ্ধপ্রেম-চিন॥ 

তাহাতে প্রণয় মান স্নেহ রাগ অনুরাগ (খ)। 
মহাভাব জল্মে যথা ইক্ষু রসভাগ ॥ 

কমে যথা জন্মে গুড় শর্করা মাছিবি। 
তেমতি বাঢ়য়ে প্রেম-রসের মাধ্‌রী 


অথ প্রেম-লক্ষণ?। 


অনেক িবপদে মন কিশ্িত না টলে। 
প্রেমের লক্ষণ সেহ সাধ শাস্তে বলে॥ 


অথ স্নেহের লক্ষণ: । 


সেই প্রেম পরিপাক হদয়েতে হয় । 
স্নহ নাম ধার সৃথ আধিক বাঢ়য়!। 
[স্লহের স্বভাব হের আশা না পুয়। 
উৎকাণ্ঠিত চিত্ত সদা বিষয় না ভায়!! 
সেই স্লেহ দুই মত ঘৃত-মধু প্রয়ে। 
মধু সদা দ্ূব রহে, ঘৃত জাম যায়] 
সহক্তে সুদ্শ্য মধু অধিক আস্বাদ। 
ঘের মধৃূহ মতান্তর কিছ ভেদ !। 
মধু-স্লেহ আীরাধার, চন্দ্রাবলী ঘৃত। 
অব দল্টান্ত হয় বিশেষ সম্মত 


অথ মান-লঙ্ষণ: ! 





দেনহ-পাঁরণামে তবে মান নাম হয়। 
বরুগণত শোভা হয়ে রস সুখময় 


পি উপ জি সপ পা 





লাুলতরু ক? সমর্থ -সর্ত্বথা। 
কব) গেলহ রাগ অনুলাগ-পস্নহ অনুরাগ । 
| অন্র্থা ধহসরাছিতং সতাপি ধংসকারণে। 
সদা ভাববন্ধনং হুনোং। স প্রেমা পাবিকশীর্তীতঃ ॥ 
(উ. নখ.) 
৬ আরহা পরমাং কাথ্ঠাং 'প্রমা চিজ্দীপদশীপনঃ । 
হদয়ং দুবয়ল্রেয ল্লহ ইতাভিম্বীয়তত | 
5। স্নেহস্তুৎকঞ্টতাব্যাপ্তা মাধূর্যাং মানয়ল্বম। 
যো ধারয়তাদশক্ষণাং স মান টাতি কাত ॥ 


8৮ 


বয়োবিংশ মালা] ্রীন্রীভন্তমাল গ্রম্থ ৩৫৭ 


পপি রসি সিএস সস 














দিস রি 


অথ প্রণয়-লক্ষণ*। যে দিকে নিরাখি, শ্যামল সুল্দর, 
মান-পরিপাকেতে বিশবাস মি্রবাত্ত। মোহন মাধ্দরী দেখি। 
সখ্য দুই ভাত (ক) হয়ে সুখের উন্লাতি॥ শ্যাম বাহ আর. কিছ দোখ নাঁএও, 
প্রণয় বাঁলয়া তবে (খ) হয়ে তো আখ্যান। একি জালা হৈল সখি॥ 
প্রণয়ের পরপাকে রাগের লক্ষণ ॥ 
টার অথ পরস্পর বশভাব। 
বহু যে দুঃখেতে সৃখ করিয়া মানয় (গ)। দোহার রুপেতে; দোহার নয়ান, 
ঈষত না টলে মন রাগ সেই হয়॥ ভুলিয়া সদাই ঝুরয়ে। 
জিন ভি দোহার গৃণেতে, দেহার জদয়, 
রি আকর্ষণ সদা করয়ে] 
প্রয়মখকমল যে যখন দেখয়ে। দোহার পিরীতে, দোহে মাতিয়াছে, 
নূতন নূতন বৃদ্ধি প্রাতক্ষণে হয়ে একনেতে হৈয়া চিত। (ক) 
দেখয়াও দেখি নাই মনে উপজয়। দোহার শাধুরী, দোহে পান কার, 
ভপ্তি নাহি হয় অনুরাদগর বিষয় (ঘ)॥ ভুঁলিয়াছে লোকরশত ॥ 
্দযথা- দোহার মরম. দোহে সে জানয়ে, 
পখীর সহিত, কহয়ে সূন্দরী, অন্যে নাহি কেহ বুঝে। 
িশোরী অনূরািণণ। দোহার তুলনা, দোঁহো বিন আর. 
কি কারব সাথ, কহ না উপায় নাহিক ভূবন মাঝে ॥ 
কেমন করে পরাণি ॥ [কিশোর কিশোরী, রসের মাধূরীী, 
এক তিল প্রিয়- বদন-মাধুরী, তুলনা দিবারে নাঞ। 
না দেখিলে প্রাণে মরি । কোটি কোটি সুধা, নিছনি যাউক, 
হেরিয়াও মোর, না পূরয়ে আশা, লালদাস গুণ গাই] 
বাসনা নয়ানে ভার ॥ ৰ 
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, নৌতুন যে (ঙ) হোরি, 
কভু দেখ নাঁঞে। বপ্রলম্ভ মহাভাব 'দিব্যোন্মাদ আদি 
[ক 'দিয়া বান্ধিল, পরাণ আমার. | অনেক প্রকার হয় মোহন অবাধ ॥ 
ভাবিয়া কিছু না পাই॥ বিস্তারত বহু মানি বার্ণতে নারল। 
_________________ ____ | বৃদ্ধির প্রবেশ গ্রন্থে সূন্দর না হৈল॥ 
পাঠাল্তব_(ক) ভাত--ভাব। বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ যে এ দুই প্রকার । 
(খ তবে-_তার। তাহার অন্তর-গর্ভ অনেক বিচার (খ)॥ 
্প বির সংক্ষেপে কিিত কাহ দিগ-দরশন। 
(৬) নৌতুন যে-নৃতন কভু। | বহনলা কাঁরতে হয় বহু প্রকরণ 


১। মানো দধানো বিশ্রম্ভং প্রণহঃ প্রোচাতে বৃধৈঃ। 

১। পৃঃখমপাধকং চিত্তে সৃখত্বেনৈব রজাতে। 
যতস্তু প্রণয়োৎকর্যাৎ স রাগ ইতি কীর্তাতে ॥ 
। সদানৃডূৃতমাপ যঃ কর্যযাম্বং নবং প্রিয়মূ। পাঠানতর-_(ক) একন্রে হইয়া চিত । 
রাগো ভবন নবো নবঃ সো রাগ ইতাীর্যাতে। (খ) বিচার _প্রকাব। 


৩৫৮ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


তত্র বিপ্রলম্ভ।৯ 
পূর্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্তা প্রবাস। 
চাঁর-ভেদ হয় 'বিপ্রলম্ভের প্রকাশ॥ 

তত পূর্বরাগ-লক্ষণণ। 

সঙ্গমের পূর্বে যেই দেখিয়া শুনিঞ্া । 
জনময়ে রাগ লোভ হৃদয়ে পাঁশয়া ॥ 
সেই পূর্বরাগ তার বিষয় যে শুন (ক) । 
দর্শন শ্রবণ বহু ভেদ কাহ পুন! 

তন্ন দর্শন যথা 
চিতপেট স্বপ্ন আর সাক্ষাং তিন ভাঁতি। 
দরশন-ভেদ পূর্বরাগের উৎপাতি ॥ 

অথ সাক্ষাত। 
যমুনার জলে যাইতে কদম্বের তলে। 
হেরিয়া নাগর কানু পরাণ িকলে ॥ 
ঘরে গিয়া সুন্দরী স্তদ্ভর ন্যায় রহে। 
ধরে ধাঁরে নিল্জ্জনে সখীরে £কছু্‌ কহে॥ 
যমুনার তাঁরে সাথ! কাহারে দোখিনু খ)। 
প্রাণ মন দেহ 5 ল্সাঁপিয়া আইন 
না দোখলে সখ তারে প্রণ বাহরায়। 
বৃঁঝ ধর্ম কুল শীল সব নাশ যায়! 

অথ চিন্নপট দর্শন । 

কৃষফের মাত চিত্রপটেতে লিখিয়া। 
দেখাইলা যবে সখশ বশাখা চু 
দেখিয়া মৃচ্্ছত রাই হদদ় 
হাহাকার কার কান্দে [ক্ষার রনী 


আপ পপ সপ পপ. পর 


পাঠাল্তর-_(ক) বিষয় যে শুন-বশেষ যে গুণ। 
(খ) দোঁখনু-_হোরিনু। 
১। যুলোবৃত্ত ক্লার্ভাবো বৃক্তয়ো বাথ দুযা মিথং। 


স বিপ্রলন্দো বিজেয়ঃ সম্তোগোষ্াতিকারক?। 
ন বলা বিপ্রলম্ভেন সল্পভাগঃ পান্টমন্নুত | 
কষায়তে হি বস্তপনে ভয়াল বাগো বিবদ্ধতিত ॥ 
প্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমনৈণচত্ামিতাপি। 
প্রবাসম্চোতি কাঁথতো বিপ্রলম্ভষ্চতার্বিষঃ : 

২। রাঁতর্যা সঙ্গমাৎ পূর্্বং দর্শনঘ্রবপাঁদজা : 
তয়োরুল্মালাত প্রাজিঃ পর্মরাগঃ স উচাতে | 





[ন্য়োবংশ ম।লা 


অথ স্বপ | 
আঙজ্ সাঁখ 'নাশতে কি স্বপন দেখিনু। 
আঁতি অপরুপ রূপ জলধর-তনু॥ 
অঙ্গে অঙ্গে সাথ তার অনঙ্গ-নিছনি। 
1কিশোর-বয়েস একজন কে না জান॥ 
তাহারে দেখিতে পুন লালসা জল্ময়। 
না দেখিয়া প্রাণ মোর বাহরাতে চায় ॥ 
অথ শ্রবণ যথা । 
বল্দি-স্তুতি রর সখাঁমূখে আর। 
পূৃর্বরাগে শ্রবণ এই তিন পরকার ॥ 
এ সভার মুখে শ্রীকফের রূপ গুণ । 
শৃনিএএা শ্রীরাধা করে ধূলায় লুণ্ঠন ॥ 
তন বংশী দৃতী। 
পরম অ:নন্দে রাই পৃশ্পের কাননে । 
ফুল তুলি তুলি ফিরে সখশগণ সন 
হেনকালে এরা কুদদর কনদন। 
হইতৈ আসয়া তথা লাগিল শ্রবণ।! 
হদয় নিরিঃ তবে উদ্ভিল তরঙ্গ । 
অঙ্ছ আঅবশা হতল উচ্ছল শনচ্ছ 2 ক) 
অথ বাঁচিস্তুতি 
বষভানু রাজার সভায় বান্দিগণ। 
নল্দ-নন্দনর-প-গৃণ করে গান ।খ)] 
গোপতে থাকিয়া তাহা শুনঞ্া শ্রীমতা। 
অধৈর্যা হইয়া মজি গেল বুদ্ধি-মাতি। 
অথ মান" । 
প্রেমের আশ্চর্যা গঁতি মান স্বাভাবিক | 
জ্রনস্ম কখন স্বল্প কখন আধক 2 
সেই দৃই মত হেত নিহেতি উপক্জে। 
কফচন্দু তাহাতে পরম সুখ ভুলে ॥ 


পাঠে (ক) অঙ্গ প্রবশ টহল উত্ালল শ্রনঙ্গ । 
(খ। করে গান করেন গায়ন। 

১। দশ্পাোর্ভাব একপ্র সতোরপানকষ্বায়োঃ। 
স্বাভীছ্টাশ্লেষ নীক্ষাঁদানয়োধশী মান উচাতে ॥ 
আহ্েরিব গাতিঃ প্রেম্নঃ ম্বভাবকৃঁটিপা ভলবেখ। 
ভক্তা হোতোরছেতোষ্চ হযনোম্ণন উদন্টাতি | 


ঘয়োবংশ মালা ] 


তগ সহেতক। 
কষ অন্য নায়কাব সনে বিহারাদি। 
করয়ে দেখয়ে শ.নয়ে ধান মাঁদ। 
কোপ কার মান করে প্রিয়ের উপর। 
সহেতুক মান (ক) সেই অপূর্ব মধূর॥ 
লেহ বিনে ভয় ঈর্ধা বিনা যে প্রণয়। (খ) 
নাত হয় যাথে মান প্রেম প্রব্বশয় | 
শ্রবণ দর্শন মার এক অনুমান । 
তার মধ্যে শ্রবণ হয় 'দ্বিবিধ-বিধান ॥ 
সখীমূখে শান আর শুকমুখে শান । 
মাঁননী যে হয় তবে (গ) বিদগ্ধ রমণী | 





অন্ামাত যথা। 


ভোগ-চিহ্ন বাকা "গলন আর স্বপন তিন। 
মানের কারণ ইহ অনুমান চিন॥ 
অন্যনায়কা-ভোগাঁচহ প্রিয়দেহে । 
দোঁখয়া করয়ে মান ঈর্ধায় না সহে। 
[নকটে বাসয়া ভ্রমে সাতনশর নাম। 

যবে লয় *প্রয় সেই বাকোর স্খলন ॥ 
স্বপনে দোখয়া 'প্রয় অনারামা সনে। 
[নিহাল করয়ে হেরি বিরসয়ে মানে ॥ 


অথ 'ানহোতুক মানলক্ষণ। 


অকারণে উদে যেই মানের তরঙ্গ । 
নিহেতিক হয় সেই এক রসরঙ্গ ॥ 
প্রেমের কুটিল গাঁত সাহজিক হয়। 
বও্কগাঁতি (ঘ) সদাই প্রকাশে সর্প প্রায়॥ 
হাঁসয়া হাসিয়া হার সখীর সাহত। 
সাধন করিতে মানভঙ্গ হয় দ্রুত ॥ 


পাসাল্তর-(ক) মান নাম । 
(খ) নিহের্তুক বিনা ভয় ঈর্ধা যে প্রণয়। 
(গ) মানিনী যে হয় তবে-যেই হয় তাঁর নাম। 
(ঘ) বধ্কগাঁত- বুগাঁত 


শ্রীশ্রীভহমাল গ্রল্থ 








৩৫৯ 








অথ প্রেম বৌচত্ত-লক্ষণ” । 


ধপ্রয়ের নিকটে বাঁস প্রেমময়শ ধনি। 

প্রেমের বিহহলে প্রিয় কোথা মনে গণি ॥ 
চোঁদগে হেরিয়া (ক) কান্দে বিরহ হৃতাশে। 
প্রেম-বৌচত্ত্য ইভা ভোর হরি হাসে (খ)॥ 


তদ-যথা-_ 
বাবধ কৌতুকে শাশমুখী। 
বিহরয় প্রিয় সনে, চারপাশে গ) সখাীগণে 
আনান্দত সে কৌতুক দোখ॥ 
হেনই ময় চিতে, প্রেম-উদ্দীপন-রশীতে, 
'প্রয়ের বিচ্ছেদ স্ফার্ভভাবে। 
কাণল্দয়া সখার স্থানে, কহয়ে কাতর-মনে, 
বরহ-উৎকণ্ঠা মৃদরবে॥ 
কহ সখ প্রিয় কোথা, আমা, অস্তর বেথা, 
ঘৃচাও আঁনঞা 'মলাইয়া। 


নতুবা না বাঁচে প্রাণ, এ দৃখে করহ তাণ 
নহে চল আমারে লইয়া॥ 

তাহা শুনি কৃষাচন্দ্র, হাস্যমূখে মন্দ মন্দ, 

ৰ 'নরখয়ে (ঘ) প্রফলে বদনে। 


ৰ সখীগণ * পর পাশে, মূচাকি মুচাঁক হাসে, 
র কহে কিছু মধুর বচনে॥ 
কহ সাঁখ ক কারণে, 1বরাহণা হৈলে কেনে, 


ধপ্রয়ে তব গেল কাথাকারে। 
কে ইহ (উ) শ্যামল-শশী. তোমার দাক্ষণে বাঁস, 
রসের মাধূর তব হেরে॥ 





পাঠাল্তর-_(ক) হোরয়া-_নেহার। 
(খ) হার হাসে- ইতিহাসে । 
(গ) চার্পাশে-চাঁরাঁদকে। 
(ঘ) নিরখায়-_চাঁললেন। 
(৬) ইহ-হই। 
১। ধপ্রয়ষা সাম্বকর্ষেহাপ প্রমোতকর্ষস্বভাবতঃ। 
যা বশ্লেষাঁধয়ার্তস্তং প্রেমবোচত্তামৃচাতে ॥ 


৩৬০ স্রীত্রীভত্তজাল গ্রল্থ [ত্য়োবংশ মালা 








নয়ন পশারি চাহ. এই তব প্রিয়ে লহ. | এই দশ দশা হয় ক্রমেতে উদয়। 
তৈজ সখী বিরহ-বেদনা। শুনিতে বিদরে লালদাসের হদয় ॥ 


তাহা শনি সৃধামুখণ, চেতন পাইয়া আঁখি, 


কুণ্চিত কারয়া সবদনা ॥ 


লঁজ্জত সহাসামূখে, তজ্্জনী আর্পয়া নাকে, 


যতক্িত টানঞ্ঞা ঘোমটা । 
হেটবদনে রহে, সখীর পানেতে চাহে, 
হোর হরি সে ভাবের ছটা 
চুম্বন করয়ে ঘনে ঘন। 
পুনঃপুন আলিঙ্গয়, অশ্রু নয়নেতে বয়, 
ই পেটাল 
থ প্রবাস' ৷ 
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তাহাতে যে রীত সেই প্রবাস কহায় ॥ 
সেই সে প্রবাস সেহ দুইতো প্রকার। 
এক ষে কিণ্িত-দূর দেশান্তর আর] 
নিকট প্রবাস গোচারণের কারণ ! 
দূর-দেশান্তর হয় £ থুরাগমন ॥ 

নিকটে প্রবাসে হয় নিকটে মিলন (ক) 
সব দৃখ দূরে ষায় কার দরশন : 

সুদূর গমনে হয় দৃরস্তবেদনা। 

[তন যে প্রকার সেহ অঙশাচ্য সূচনা ॥ 
ভাবী ভবন্‌ ভূত এই তিন হয়। 
সংক্ষেপে কহিনু বিপ্রলম্ভ আভপ্রায় ॥ 
ইহাতে যে দশ দশা বিরহ-উল্মাদ। 
শৃনিতেই জল্মে ভকের অ্ঞরে (খ) বিষাদ] 


অথ দশ দশা । 
চস্তা জাগরোদ্ধেগ খীণ আর মলিন। 
প্রলাপ ব্যাধি উল্মাদ মুছা মরণ 


পাঠানতর-_।ক। নিকট প্রবাস বটে লিকট মিলন । 
।ঘ) ভান্কের শ্রন্তরে- ভন্বগাপণের | 
১। পর্বসক্ষত়ো ফর্নো ভার্বেদ: দেশাস্বরাদাভিঃ। 
বাবধানক্তু বং প্রাজ্ে: স প্রবাস ইতীর্ধাতে ! 
২। চল্কাত জাগকোন্ছেশো তানবং মাঁলনাঙ্গতা । 
প্রলা্পো ব্যাধিবুল্মাদো পমাহো অন্াদশা দশ ॥ 


অথ সম্ভোগ-লক্ষণ?। 
দরশন আলঙ্গন চুম্বনাদ কার। 
তাহে যে উপজে সুখ সম্ভোগ বিচারি ॥ 
তাহাতে যে ভেদ দুই মৃখ্য আর গোৌণ। 
মৃখ্য চেতন আর গউণ স্বপন ॥ 
তত্র মৃ্য। 
মৃখ্য পুন চারি-ভেদ সংক্ষগত, সং্কগর্ণ। 
সম্পন্ন, সমাক্ষিমান চার মৃখ্য গণা ॥ 
অথ সধাক্ষত:। 
পূর্বরাগ অন্তে কফ সনে যে 'মিলন। 
সংক্ষিপত-সম্ভোগ বলি তাহার গণন 
ভন 
প্রথম মিলনে কফ সনে সবদনাী। 
অঙ্ষভাঙ্ কার হয় সৃলচ্জ্ঞ বদনণ ॥ 
চুম্বন করিতে মুখ বস্প্োতে ঝাঁপয় (কা) । 
কুচে কর দিতে হস্ত ঠোলয়া ফেলয় 
| সঙ্গম-প্রসঙ্গে অঙ্গ মুডিয়া হেলায় । 
সভয় অন্তর দেহে কম্প প্রকাশয় ! 
অথ সংকাদর্ণ সম্ভোগণ। 
| মানের পশ্চাতে যে সম্ভোগ উপচান। 
সঙ্কীর্ণ তারা বলি গণনা তাহার 
নিভ্য সং্কোচহপন কিন্তু যে মানের। 
ঈষত গতিতে হয় ভাঙ্ষ সৃজঙ্গের ! 


সঙ্গমপ্রসত্্ করে বাকোর (খ) হাড়ন। 
বদন ফিরায় মুখ কাবিতে দুম্বন | 


পাগাজ্ন্ৰ- 2 ঝাঁপয়- শাকয়। 
(৫.১) বাকোর- বাকাতত। 

১। দর্শনা জিঙ্ষনাদশলামান. কলা যেবহা 
ঘযানোরুক্রাসমাবোহন ভাল্ঃ ত্ভোগ ঈষাদিত ॥ 

২। বুবানো যর সংক্ষিপ্তান সাধ্সরী়িতাদিভিঃ। 
উপচারান- নযেবাতে স সংক্ষিপ্ত ইশোরিঃ ॥ 

৩। হত সঞকীর্ধামাণাঃ সার্বালশকস্মরনাদিভিঃ | 
উপচাবাঃ স সংকীর্ণ; কিন্টিং ক্ষ পেশলঃ | 


ঘয়োবিংশ মালা ] 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


৩৬১ 


০০ 


কোপদান্ট কাঁরয়া চাহয়ে 'প্রয় পানে। 
আনন্দে ভাসয়ে হরি অন্তরে বাখানে॥ 


অথ সম্পল সা্ভাগণ। 


প্রবাস হইতে প্রিয় আসি যে সম্ভোগ । 
সম্পল যে সেই যাতে সর্ব উপযোগ (ক)॥ 
ফাঁরয়া আসব সে যে হয় দুই নত। 
এক প্রাদুর্ভাব আর আগমন লোকবত ॥ 


প্রাদুর্ভাব যথা । 


1বরাহণখ প্রয়সার রাখিতে পরাণ । 
আচানক দেখা দিয়া হয় অদর্শনি 
বাত-কেলি আদ নানাক্রণীড়া যায় করি। 
স্বপনের লাম তাহা মানয়ে সুন্দরী 


অথ সমঘাদ্ধিমান সম্ভোগ । 


পরবশ বাধা হইতে ছুটি যে দর্শনি। 
দুলভ দর্শন ৮স সম্ভোগ বিচক্ষণ | 
সময উপচাবর সব তাতে হয়। 
সল্দভাগ সমাদ্ধিমান লারিযা কহয় 


অহেলি সহ্দ্ভাগ লক্ষণ?! 


ক্বপানোত নানা রঙ্গ পদসর সংযোগ । 
তাহাতে যে সুখ তেই শউণ সাম্ভোগ । 
স্বপন দোঁখয়া ধাঁন অহ প্রমোদিত! 
সখখন সহ লাহে কবয়া বিদাত ) 


*'8:25 ক. উদ্যত 
১। প্রবসং সন্ত জাতের তলে সঙপহা গহিতত। 
দ্বধা সা? ভ: প্রচ ভীবিশিচতি সং সঙ্গম 2 
। আকা জেবক বান্হাবে সাধারণ ভব আশামন 
পজভাব এপ্রমারহবল কান্ত 1নকট সপ্রসা প্রাবিভাব |] 
২1 মৃজাভশালাকায়ো্ানেও পাবতদ্তাদ (বহৃদ্তায়োঃ। 
উপভেশাদ বোকো হাঃ কীতণতে স সমান্থিমান | 
। গহন কথা আদল প্রবাস হইতে আসিয়া মিলনে সপন 
সঙ্ভাগ তায আৰ সঙ্গের প্রবাস হইত বহ কাল পর আগমনে 
সমক্ষিমান সত্ভোগ হয়|] 
ত। জ্ল্ন প্রাপ্তিনাশিতযাই সা ও বাশেটিল ইতীঘালত ও 


০৬ ই রশ পপ ০ পরপর 


উদ্পাভাশখ 


৫] ! 


'তদমথা-_ 


আজ সাঁখ মোর, হিয়ার আনলদ, 
কিছু বে কাহন তোরে। 
স্বপনে দেখিনু, 'প্রয়তম আসি, 
বসিয়া মোর শিয়রে | 
বদন চুম্বন, করয়ে আমার, 
নূচাকি মুচকি হাসি। 
তাহে শেচভ মৃুখশশপ ॥ 
করযুগ দিতে, 
ধারত চাঁহনু, করে না পাইন, 
ছুটি পলাইল দরে ॥ 
ঘুমের ঘোরে, শষ্যায় হাথাঁড়, 
এ পাশ ও পশে কার। 


সংক্ষেপে ব'হনু এই রস-প্রকরণ। 

কিশোর কিশোর দোহে (খ। ইহার শোভন ॥ 
দব-নর-গন্ধব্বাঁদ যতেক আছয়। 

কোথাও না সম্ভবে ইহ রসের বিষয় ! 
রাঁসক কারয়া আভিমানশ যত হয়। 

বৃথা আভিমানমাত্ত শোভা নাহ পায় ॥ 
লাধাকৃফ বিনে রস না করে উদয়। 

সৃধাকর বনে সুধা নাহি বার্ষয় ! 

যতনে গোপন কার হদয়ে রাখিবে। 
মৃূঢ়-কামৃক-স্থানে কভু না কাহবে! 


পা্টানতর- (ক) কবযে_ব্হতে। 
(থা) দোল প্দতছ। 


৩৬২ হ্ী্ীভন্তমাল গ্রন্থ [্য়োবিংশ মালা 
অধিকারী বিনে যেহ ইহ লীলারস। তাহারে প্রাকৃত 'ছিটাফোঁটায় ভূলাতে। 

আস্বাদিতে চায় সেই জন যায় নাশ ॥ অন্যে ক কখনো পারে উত্পথে লইতে ॥ 

ইহা শুনি ভদ্রজীউ আনন্দ-সাগরে। রাজার আগে নাহ হয় প্রজার দোহাই। 


ভাসয়ে করয়ে পান অমৃতের ধারে ॥ 
ধোরেরা গ্রামের শ্রীকলাণ সিংহ নাম। 
কৃফভন্ত শুদ্ধমাত অতি অনুপাম॥ 

গৃহ ছাড়ি ভটরক্তী গেলেন ইহা শান। 
কৌতুক দোঁখিতে তথা "গলেন আপনি ॥ 
যাইয়া শ্রীবন্দাবনে তথায় বসিয়া । 

উদাস হইল চিন্ত সে রস শুৃনিঞ্া " 
তেহো গৃহ ত্যাগ কারি ভট্রজীর সঙ্গে । 
মাতিলেন দৃইজন কৃফ্-রস-রঙ্ষে (ক)! 
স্পশ তাঁর দৃঃখ মান ভ্রজশীর পাশ। 
কাঁহ পাঠাইলা শুনি স্বামীর উদাস! 
স্বামী মোর ছাড়ি গেলা আমার পালন (খ)। 
কে কাঁরবে তাঁরে কহ পাঠাইযা দেন (গা 
ভট্রজশ কহেন তেহো অজ্ঞ মূর্খ হন। 
স্বামী কেটা অদ্যাবাধ নাহক জ্ঞানেন॥ 
নিতাস্বামী যেই রর কহ ভাঁজবারে। 
পালন কাঁরবে সেই ভার লাশে যারে! 
জগতের পাতি কৃফ তাহারে ছাঁড়য়া। 
ভ্রজ্টভাবে ফিরে কেনে অনোরে চাহিয়া! 
এ কথা যাইয়া সেই লোক শুনাইল। 
বুঝিতে নারিল ।ঘ) স্ত্রী প্রসম্ল নাহল। 
কোন গৃপি-জন দ্বারে ষাদ্‌ কারবারে। 
পাঠাইলা কোনোর্পে স্বামী আইসে ঘরে ॥ 
গৃণশ গিয়া 'ছটা-ফোঁটা তল্য অল্প ছলে। 
কাঁরল "নেক সব হইল বিফলে 
সাধুসঙ্গ-ছিটাফোঁটা যাহারে লাগিল । 
কৃফের পিরীতিরসে যে জন ভূঁলিল (৩)।॥ 


পাঠা্রে-/ক) কফ-রস-রঙগে- কৃফকথা রঙ্গে । 
(খ) পালন-_ কপার । 
(গ) তারে কহ পাঠাইয়া দেন_মার মোর জশীনন 


সম্বল । 
(ঘ) নাঁরজ _না পাঁর। 
(৬) ভুলিল-_ডুবিল। 


মন্তহস্তী পোয়ালেতে ক) বাণ্ধা যায় নাঞ্ি॥ 
জগত যাহার বশ তারে বশীকার। 

যে জন কাঁরল তারে ওষাঁধ কি ছার॥ 
ভট্টজীর স্থানে গ্রন্থপাঠ শৃনিবারে। 
'ন্রিবিধ মনষা চাঁরাভিতে বৈসে ঘিরে॥ 
বৈষবগণের দেহে (খ) পুলকাশ্বু হয়। 
এক যে তাঁহার দেহে প্রেম না জল্মায় ॥ 
লঁজ্জত হয়েন তে'হো বৈষব-সভায়। 
মনে মনে তার (গ এক সজিল উপায় ॥ 
গোপতে মায় (ঘ) এক মারচ রাঁখয়া। 
কথার সময়ে কান্দে চক্ষে বূলাইয়া ॥ 
কোন বাস্ত জানি তাহা ভট্রেরে কাঁহলা। 
ভট্রজ্জী মুচকি হাঁসি কাহাতে লাগিলা। 
সাধু সাধ্‌ সেই ব্যান্ত ভাল বৃঝিয়াছে। 
সেই দুজ্টচক্ষের উচিত কাঁরয়াছে ॥ 
কফকথা শান যেই চক্ষু নাহ ঝুরে। 
লঙ্কা মারচ তত উপযুক্ত হয় তারে॥। 
ভট্ুভশর কত গুণ কহা নাহ যায়। 
ননর্্মংসর লাভালাভে সমান হৃদয় ॥ 
গহেতে থাকিতে চোর সম্ধ কাটি ঘরে। 
দ্রবা নিকাশিয়া মোট বান্ধে সিম্ধদ্বারে | 
উঠাইতে নাহ পারে শিরের উপরে। 
ভট্টজী দোখয়া তাহা ঝরকার দ্বারে ॥ 
দয়া উপাঁজল ধশীরে ধশরে তথা যাই । 
চোরের মস্তকে মোট 'দিবারে উঠাই ॥ 
চোর ভয়ে পলাইতে চাহয়ে ছুটিয়া (৩)। 
ভট্রজশ আশবাস কার রাখয়ে ধাঁরিযা ॥ 


পাঠান্তয়-(ক। পোয়ালেতে- গোয়ালেতে। 
(খ) দেহে শৃনি। 
(গা) তার--ভাঁবি। 
(প্ব) মায় গামছায়। 

(8) ছ-টিয়।ছাঁড়িয়া। 


বয়োবিংশ মালা ] 


ভয় নাহ আম কিছু না কাহব তোরে। 
সামগ্রী লইয়া যাও বোঁচাঁকাঁন ঘরে॥ 
চোর কুণ্ঠভাবে আত লাঁজ্জত হইল। 
ভট্টজশর আগ্রহে লইয়া ঘরে গেল ॥ 
ভট্রের পরশে 'তার চিতুশ্দীদ্ধ হৈল। 
সেই মোট সহ পরাঁদন তথা আইল ॥ 
ভট্রজশর শ্রীচনণে সমর্পণ কাঁর। 
কাঁন্দয়া পাঁড়ল নিজ উদ্ধারে বিচার ॥ 
কপা কার ভট্ট (ক) ভারে নিজ শিলা কৈল। 
শূদ্ধসত্ত পরম মে ভাগবত হৈল ॥ 
আপচয়ে তুষ্ট তার কহিন্‌ বিশেষ । 
এবে শন লাভে নাঁতক পরিতোষ ॥ 








পস্ট্তল - ক। ভটী ত্বক 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ৩৬৩ 
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একাঁদন ঠাকুরের মান্দর-মাজ্জন। 
কাঁরছেন ভট্টুজশউ আনাল্দত মন॥ 
সেইকালে এক ধনী শিষ্য হইবারে। 
লইয়া আইল বহু ধন-অলগ্কারে ॥ 
ভট্টজশীকে এক শিষ্য যাইয়া কাহল। 
[শিষ্য না কারব বাল তারে উপপোক্ষিল ॥ 
অতএব কৃষে প্রীতি তাতপর্যয মান। 
নৈলোক্য-এশ্বর্যয মুন্ডি না মানে বিচিত কি)! 
তাঁহার চরণ-পদ্ম-রজে আঁধকার। 

কহে হেন শৃভ ভাগ্য (খ। হইবে আমার ॥ 
কবে তাঁর কৃপালেশ লাল: 'সে হবে। 

এ দেহে লীকৃকপ্রেম ঈষত পার্শিবে॥ 
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জক্ত্ুত্িলিৎস্ণ ্বাতন। 


জয় শ্রীচৈতন্যহাঁর জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াটদ্বতচন্দ্র জয় গোৌরভস্তবৃন্দ ॥ 
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপাল-ভট্রট দাস-রঘুনাথ !! 





চাঁরত্র শ্রীমাধৰ সিংহের রাণশ 


জয়পুরের রাকা মানাসংহের কানম্ঠ। 
মাধো সিংহ নাম রাজ্যশাসনে (ক) বারম্ঠ!। 
তাঁর পাটরাণশ আতি সুন্দরী সৃশশলা। 
সৃবৃদ্ধি সৃমাতি সতী শুন তাঁর লশলা !! 
একাদিন রাণী গৃহে শয়নে আছয়ে । 
দাসশ তাঁর পাদসেবা করয়ে বাঁসয়ে ! ।খ) 
দাসী সেই কৃফভন্ত ভাবযুক্ত-মতি। 

সদা মুখে কৃফনাম জপে দিবারাতি] 
নাম উচ্চাঁরয়া দাসী লাগলা কাঁল্দিত !। 
নৃতন-কিশোর হে হে শ্রীনন্দাকশোর। 
বলিয়া ফৃৎকার করে প্রেমানন্দে ভোর ॥ 
অপ্র্র্ব ফৃতৎকার করে প্রেমের সহিতে। 
অমৃতের ধারা যেন বহে বদনেতে ॥ 
রাশর শুনিঞ্াা তাহা হৃদয় দুবিল। 
কহে পুনঃ পুন কহ আহা বল বল!॥৷ 
শুনিতে শুনিতে রাণশ মগন হইল । 
দাসশরে প্রশংসা কার কাহতে লাগিল ] 
তুমি তো আমার পাদসেবা-যোগ্য নহ। 
দাসশ যে তোমারে বাল অপরাধ সেহ। 
ণবচার কাঁরলে তব দাসীর যে দাসণ। 
হৈতে যোগ্য না হইব (গ) বিনে ভাগারাশি । 





পাঠাল্তর-_-(ক) রাজ্াশাসনে- তার শাসনে । 
(খ) বাঁসয়া তাহার দন্বী চরণ পেবয়ে ॥ 
(গ) হৈত্ত প্যাপা না হইব হইতে নারব ঘোশা । 


অতএব তুমি মোর পাদ ছাড় দেহ। 
শয়রে আইস শিরে চরণ ধরহ ॥ 

এতেক বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন কৈল। 
দুইজনে প্রেমাবেশে (ক) বিহহল হইল ॥ 
দাসী কহে ঠাকুরাণশ দেখহ ভাবিয়া। 
ভু্জলে বিষয়-সৃখ মোহত হইয়া ॥ 
আনতা সে সৃখ তাথে কতো বা আস্বাদ। 
কৃ ভকতি বা কি জাতীয় স্বাদ ॥ (খ) 
আনিত্য বিষয় সখ হৈল আর গেল। 
কফপ্রেম পরাংপর 'নত্য করে আলো ॥ 
রাণী কহে তোমার সঙ্গেতে তা বাঁঝনু। 
আজি হৈতে গুরু কার তোমারে মাঁনিনু॥ 
আক হৈতে বিষয় যে সুখ তেয়াগিনু। 
কফ্প্রেম ধন লাগ জশবন সোঁপিন (গ) 
এতো কাঁহ কফ বাল লঠয়ে ধরণন। 
মাহাংকণ্ঠা হৈল (ঘ) চাম্ত ইন্দ্রনশলমাণ ! 
তবে সবর্ব বিষয় বাসনা ভোগ তাজ । 
নৃতন-কিশোর-প্রেমে মন গোল মাজি | 
ইল্দ্র-নশলমাণি-ছাঁব মৃর্ভ প্রকাশিয়া । 
নজ্ঙ্জন মহলে থাকে তাহাকে সোবিয়া !! 
নানান শিক্ষার (৩) ভাগ মনের সহিতে। 
কত মত প্রকার যে করে আনন্দিতে 
সাজাইয়া কাছাইয়া আপান দদখয় । 
খাওয়াইয়া শোয়াইয়া বাতাস করয় ॥ 
নিজ হস্তে পৃষ্পমালা গাঁথিয়া পরাষ। 
চুয়া-চন্দনাদি গন্ধ অঙ্গেতে লেপয় :! 
শ্রীম তের মানভাঙ্গ কারয়া বসায় । 
পক্ষর্পাভ কার ধনজ্ঞ কিশেরর ভৎনসয 


পপ ৯৯ সপ আম : ০৯০৮৯ সপ ৯৯ 


প্রমাবেতপ - প্রজা । 

।খ) ডুফপ্রম- কাল কি সুল্দর গলদ, 
(পৃ) জীবন সোপ বিষয় তপন 
(আ) অহোকাতা তৈল -উংকাগা উজ 
1) শক্ষাব _প্রকাছ। 


ধাতু 'ক। 


চতুর্র্বিংশ মালা ] 


পৃনর্্বার শ্রীবদন মালন দোখিয়া। 
প্যারীরে সাধয়ে সুকুমারের লইয়া ॥ 
তাহে যাঁদ মানভঙ্গ না হৈল বাঁঝয়া। 
চরণে ধারতে কষ কহেন ঠারিয়া। 
গলেতে বসন দিয়া চরণে ধরায় (ক)। 
তা দোঁখ পরমানন্দসাগরে ডুবয় ॥ 
এইরৃপ রসরঙ্গ কিশোর-কিশোরী । 
লইয়া করয়ে রাণী 'দবস শর্্বরী ॥ 
আনন্দ-সাগরে ডুবি হাসে কান্দে নাচে। 
[কিশোর-কিশোরী দোহার নানালশলা রচে॥ 
[দনে দিনে সেবানন্দে আনন্দ বাঁঢ়ল। 
একদিন মনে কছু উৎসাহ হইল ॥ 
দ্য়ারের ফাঁকে আড়ি পাঁতিয়া রহয়। 
মুগলাকতশার কিবা সখে বিহরয় ॥ 
কতেক আদল বরে শ্যাবীজশর প্রাতি। 
মাহাতে পরমানন্দ নিজ মনোবৃল্তি॥ 
মনে হৈল এই যে পরম সৃথ সার। 
একেলা যে আস্বাঁদিতে নহে চমংকার ] 
বৈষাব সাহত রস আস্বাদতে সুখ । 
নতুবা অন্থরে গ্মারয়া হয় দুখ] 
বৈষব সেবন বিনে কের পিরীতি । 
নাহ হয় শাঁনঞ্াছ ভক্তমান প্রাত এ 
ইহা বাল খু) আরামিভল বৈষন হুসনন। 
মৃথে যু আসিতত লাগল সাধগণ 
নানান-জাতশয় লাড়্‌ পোড়া আসিজ্ট অল্প। 
পাকোয়ান কার নিজ্ঞহাস্ত ভিন্ন ভিন্ন। 
কাষে। 'নাবেছাষে সাধঙগোণেলবর খা ওয়ায়। 
ফুস্তরশেম চরণ অমৃত শেষ পায় (গি) 
নৃতন-কিশোন আগে বৈষব সাইত। 
নৃচা গত ইম্টগেঙ্টিত করে মনোনীত 
মালা ও চঙ্দন দয়া পজযে বৈফাবে। 
চলণ লসলায়ে নি হদসত ভান্বভাবে ! 








করাও জা (ক) ধরলাম ধরি 
1 ছি, বাজ ডান 1 
(শ) অ্ুস্বাশষ অব হে চবলাম,ত পায়। 


শ্রীত্ীভন্তসাল গ্রম্থ 


ও সর জ +- এস রি অর ও ক্স এপ আট পা বমি ব্রার স্রাব বর্গ টি সি রন সহিত সস স্্আগি াগ াটী ওলা এ” পারি পরত বত (টি উন এসপি 


১১১১১১১১১১১ 
টে ০১১0১ 


০ সপ পা পতি সপ ০৯ পপ লেপ পি অপ ৮ সপ. সপ পাস অর, 


৩৬৫ 


অন্দরে বৈষবগণ সদা আইসে বায়। 
বেপদ্দ্ী দোখয়া দেওয়ানাঁদ ক্ষোভ পায় ॥ 
দেওয়ান পাণার স্থানে কহি পাঠাইলা (ক)। 
বাজ্রাণী হৈয়া কেনে পদ্দ্া ঘচাইলা॥ (থ) 
লাণন কহে লাণশ নাম না কাহও মোরে। 
দাসী নাম লিখি দনূ যুগল-কিশোরে ॥ 
পরদা উঠাইয়া নূতন কিশোরের সঙ্গে । 

রঙ্গ সমার্পনূ ঢাক বাজাইয়া রঙ্গে 

জ্ঞাত পাতি তেয়াগনু বৈষফব-সমাজে । 
চতুর তয়াগনু গপরীতের কাজে । 
যুগলের সবা-দরশন বুজপুরে ॥ 

সরম ভরম মান ধন জন প্রাণ (গ)। 
মুগলেন বালাইয়ের সনে তেজিলাম॥ 
এসন নিপল হাথ যাঁদ ছাড়াইনৃ। 

তলে আব কালে ভয় 'নার্বরঘ হইনৃ॥ 
অতএব হববরণ দেওয়ানেরে কহা। 
শ্রীচলণে সৌঁিয়াঁছ দেহ-পদ্দদীসহ 

এ সব কাটহনঙ তবে দেওয়ান শাানঞা। 
বাঙ্তা মধেএসংহ পুত প্রেমসিংহ সঙগন। 
ল্তাবেল যাছে রাজা-শাসন কারণে ॥ 
হাসল বেসপর্লা মার বাক্য-ববরণ। 
'ন্স্তাতলিত গলাখ পাঠাইলেন দেওয়ান] (ঘি) 


তবু মাতা নাড়া সঙ্গে নাড়া হৈল নাকি! 
 শুলপদর্দা হ ইয়া স্বেচ্ছাময় ৩1 আছগরল। 


শি পপ এ শি 


ইহা কাহ দেওয়ানের পত্র দেখইল॥ 


প্রেমাসংহ প€ পঢ়ি আনান্দত হৈল। 


। বাাঁঝলাম মাতা লুড় পদে আরোহিল ] 


সপ শাসস্পপ পাপ স্পীশ্ পপ ৮ শি তি ১০০০ 
০ 








কহ পটাইজা-কাহ পাঠাই, 
আ) পলা ঘৃচালে কেন বাজরাশশ প্রৈষা তু 


পটে তল ক 


(পা) শ্াণ-কম। 
(ঘ। (রিঙ্াঁব দেওয়ান পু ধজ:খজল খন ॥ 
1. ঙ্ হাহ হঙ্ছাহত । 


৩৬৬ 


শিতারে কহয়ে এ তো বুকিলাম ভাল । 
মাতা মোর তিন কুল উজ্জ্বল (ক) করিল 
কৃষ্ণ বৈষফবের সেবারত ধাঁরয়াছে। 

ইহা বিনা ভাগ্য আর জগতে কি আছে॥ 
প্রেমীসংহ কৃষফণভন্ত সাধু মতে কহে। 
রাজা বিপষায় বুঝি ক্রোধানলে দহে॥ 
রাগত হইয়া রাজা পুন্রেরে ভর্খীসল। 
রাণীর মস্তক ছেদ কারিতে কহিল ॥ 
প্রেমাসংহ কহে মোর মস্তক থাঁকতে। 
কার সাধ্য আছে মোর মাতাকে হিংদিতে॥ 
এতো কাহ প্রেমাসংহ সৈন্য সাজাইয়া। 
উদযৃক্ত হইল যুদ্ধ প্রতাপ করিয়া ॥ 
রাজাও করিতে যৃদ্ধ প্রবর্ত হইল। 
[ন্ট লোক মধ্যে থাকি দোহে থামাইল ॥ 
ক্রোধে রাজা রাণীর মস্তক ছেদিবারে। 
গহেতে চলিল দ্রুত ষাঁড়নী সওয়ারে ॥ 
গৃহে যাই মল্ল্শ সহ পরামর্শ কৈল। 
হঠাত স্তী-হত্যা করা উঁচত নহিল!! 
বৃহত যে ব্যাঘ্ব পাচ আছে পিশজরাতে। 
তাহা নিঞা ছাঁড়ি দিল রাণশর গহেতে॥ 
ব্যাঘ্রে খাইবেক বলি উদ্যম কাঁরল। 
কৃফভন্ত প্রাত সে উদ্যম বার্থ হৈল 
খাইবে ক সেই ব্যাঘ্ব বৈফব হইল । 
রাপশর চরণস্পর্শে নাচিতে লাগিল ॥ 
কৃফসেবা পূজা রাণী করিতেছে বাঁস। 
সেই কালে ব্যাঘ্ব তথা দাশ্ডাইল আসি! 
রাণশ দোখ স্নেহ করি তাহারে ডাকিল। 
আইস আইস বাপু কৃফ কফ বল॥ 
পুলক হইয়া ব্যান্্র অঙ্টাঙ্গ হইল। 

কফ কৃফ বাল উঠি নাচতে লাশিল। 
কণ্ঠে তুলসাঁর মালা তিলক নাসায়। 
রাঁচয়া দিলেন রাণাঁ আনন্দ হিয়ার ॥ 
তখন বুঝল রাজা প্রাকৃত না হবে। 
আমার দৌরাত্ম্য এতো কৃফ না সাহবে? 





পাঠাল্তর- (ক) উজ্জবল--উদ্ধায়। 


পরীত্রীভন্তছাজ প্রস্থ 


[ চতর্্বংশ মালা 


এই অপরাধে মোর না জানি কি হয়। 
[বচারিলা অপরাধ-ভঞ্জন-উপায় ॥ 

পান্র মিত্র সভাসদ সাঁমভব্যার (ক)। 
রাণীর নিকটে গেলা কার পরিহার (খা ॥ 
নিকটে যাইয়া রাঞ্জা অষ্টাঙ্গে পাঁড়ল। 
1নজ স্ব বলিয়া আভমান নাহ কৈল॥ 
যোড়হস্তে স্তব-স্তোন্ত অনেক করিল । 
অপরাধ ক্ষম বল কাকুবাদ কৈল ॥ 
রাণী কহে মোরে এত পাঁরহার কেনে। 
অপরাধ 'কি কারলে মৃঞ তো না জানে॥ 
যাহ কফ কৃফ বল মঙ্গল হইবে। 

মৃঁঞ তব অধশনা দয়া অবশ্য রাখবে ॥ 
রাজা কহে তুমি তো অধীন কারো নহ। 
সৃম্টি-স্থাতি-নাশ তুমি কারতে পারহ॥ 
যাহার অধীন এই জগত-সংসার ৷ 

সে তব অধশন তাহে বিচি কি তার! 
অতএব ষে ইচ্ছা তোমার তাহা কর। 
তোমারে সহায় কার রাজ্য মৃঞ ধরো] 
এতো পাঁরহার কার রাজা চাল গেলা। 
ছর্থে (গ) সামর্ধো রাজা অনুকজ হৈলা। 
একাঁদন মানাসংহ মাধোসিংহ দুই । 
নৌকায় সয়াল করে ।ঘ) দাঁরয়ায় যাই ॥ 
হেনকালে প্রচণ্ড বাতাস ঝড় হৈল। 
দারয়াতে বড় ঢেউ তুফান উঠিল ॥ 
ঝলকে ঝলকে জল নৌকায় উঠয়। 
নৌকা ডুবি যায় প্রায় হইল সংশয় ॥ 
ভয়েতে অসাড় ভাব 1৩) রাজা দৃই জন। 
ভাবে এ সময় লব কাহার শরণ ॥ 
ধবচারয়া রাণশজশরে স্মরণ কাঁরল। 
চক্ষের নিমিষে সর্ঘ আপদ ঘৃচিল | 


পাঠা্তর-_(ক) সাঘভহার-সমভিনাত য়ে | 
€খ) পারার. পারছারে। 

(পা। অর্ছে অর্ধের। 

(খু) সয়াল কবে-. সওয়ার কাঁর। 
(৬) অসাড় ভাব--অনমার ভাব। 


চত্বর ংশ মালা ] 


ঝড় বাতাস নাহ দাঁরয়া সাস্থর। 
অনায়াসে তরণধ লাগল গিয়া তীর ॥। 
গৃহেতে আসিয়া রাজা রাণধরে প্রণাত। 
কাঁরয়া কাহল হাথ যাঁড় বহু স্তুতি ॥ 
1বপদনাশের হেতু সম্পদের দাতা । 
ভুন্ত-মান্ত-আ'দ-কৃফ-প্রেমভান্ত-প্রদা ॥ 
হাঁরিভান্ত বনে আর হেন কেহ নাঁঞ। 
[জগতে এমন কদাচ নাঁঞ নাঞ (ক)॥ 
অতএব সেই সে রাণীর পদযৃগে। 

হার অনৃরাগ অর্থ লালদাস মাগে ॥ 


অথ শ্রীবদযর-নাম ভন্ত 


1বদূন শামেতে ভক্ত ঈজতারণ গ্রামে । 
1নবন্তর সাধুসেবা করয়ে নিচ্কামে ॥ 
িমঃবেতত প্রগীত তার একাস্ত ভাবেতে। 
শ্রাকফ্ণ প্রসহ তাঁরে হৈলা তাহা হৈতে॥ 
বাঁরষা না হৈল হৈল অকাল বংসর। 
বৈষব সেবার হেতু ডীদ্বগন অন্তর ॥ 

ডম চাষ কাঁরবারে করিল যুগতি। 

জল নাহ লীক্ত শাহ কিসে হবে ক্ষেতি॥ 
ভাবয়া ইহার কিছু পাদ নাহ পায়। 
কফচন্দ্র রাতযোগে স্বপনে কহয় ॥ 

চাষ শিয়া চষ তুমি অন্ন উপাজবে। 

ধবনা জ্রল 'বনা বীজ ধান্যাঁদ ফাঁলবে॥ 
আদেশ পাইয়া সাধু ভূমে চাষ দিল । 
দৃই চার দিনে ভূম (খ) অতকুরিত হৈল্‌।॥ 
ক্রমে ক্রমে বাদ্ধঘ্ঠ হইয়া ফল হৈল। 

বহু অন্ন হৈল ঘরে আনি স্তূপ কৈল॥ 
পাড়ার সকল লোক দোঁখ চমাকিত (গ)। 
জানিল কফের কৃপা হইল 'বাদত (ঘ)॥ 





পাঠাপ্তর_(ক) নাঁঞ নাঁঞ-দোখ নাঞ। 
(খ) দিনে ভূম-দিন পরে। 
(শা। চমাকিত-চমংকার।। 


(ঘ) হইল 'বাদত- ইহার উপর। 


সী শী শসা আপস স্পট 


্শ্ীতন্তমাল প্রস্থ ৬৭ 





পট শপ শসা এ _. ৬প পা পাশ ৩ সী পে ০ 


বৈফবসেবার হেন মহিমা অপার। 
কৃষ্কুপা অনায়াসে হয় হঠাৎকার ॥ 
হেন যে বৈষব-পাদপদ্নে রাতি মাতি। 
[বিধাতা বাত লালদাস পাপ প্রাতি॥ 





চরিত্র শ্রীচতৃর স্বামশ 
চতুর স্বামশ নাম এক (কৃ) ভকত প্রধান । 
তুল্য নিন্দা স্তুতি আর মান অপমান ॥ 
কফৈকতাৎপর্যা আর সকল বিষয় । 
অনাসন্ধক যথা পদ্মপরর জলাশয় ॥ 
গৃহেতে আইলা গুরু আনাঁল্দত হৈল। 
কায়মনোবাক্যে সেবা করিতে লাগিল ॥ 
নিযুক্ত করিলে পাছে টি কিছ হয়| 
শয়ন কারলে গুরু চরণ সেবয়। 
দৈবান্ত মনেতে কিছ হৈল অপচয় ॥ 
স্লীর সাহত তার অঙ্গসঙ্গ হৈল। 
চতুর স্বামী তাহা বিশেষ জ্ঞানল ॥ 
ক্ষোভ না কারল কিছ প্রকাশ না কৈল। 
মনন মনে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কারল॥ 
এই স্ত্রী মে'ং স্পর্শ ষোগ্য না হইল। 
গুরুদেব যার অঙ্গ পরশ কাঁরল॥ 
এতেক ভাবয়া গুরুস্থানে নিবেদয়। 
এই স্ত্রী গৃহ অর্থ যে মোর আছয় ॥ 
সকল আর্পনু মুঞ ওই ল্রীচরণে। 
গ্রহণ কারিয়া কর যাহা লয় মনে॥ 
গুরু নিজ দোষ ভাব লাঁজ্জত হইলা। 
মাথা হে্ট কার লাজে মউনে (খ) রাহলা॥ 
চতুর স্বামী তবে নিজ গুর্‌র চরণে । 
সর্বস্ব অর্পণ কার গেল বৃন্দাবনে ৷ 
বৃন্দাবনে শিয়া কৃফ-চরণারাবিন্দে। 
সশপলা মানস নিজ পরম-আনন্দে॥ 





পাঠাল্তর--(ক) চতুর স্বামী নাম এক -চতুর স্বামীর না। 
(খ) মউনে- মৌনেতে। 


৩৭০ .. শ্রীতীভত্তমাল গ্রল্থ চতুর্্বিংশ মালা 


০০০ 


সে সব ব্যবহার কোপে জ্যলি। 
বগণেরে গাল দল কটু বাল! 
তাহা শৃনি কেবলের স'ফৃতা না হৈল (ক)। 
ঝট ধার স্লীকে তবে বাহির করিল ॥ 
অসতশ যে সেই স্ত্ী রাগে চাল গেলা। 
তখাঁন যাইয়া এক উপপাত কৈলা॥ 
তাহাতে জল্মিল দুই তিন কন্যা পৃত্র। 
দারিদ্রতা তাহার সাহত হইল মনর॥ 
আকাল সময় হৈল খাইতে না পায়। 
কাঙ্গাল হইয়া 'ফিরে ভিক্ষা না 'মিলয়॥ 
কেবলের বাট নিতা মহোৎসব হয়৷ 
গরীব কাঙ্গাল যেই যায় সেই খায়! 
খাইতে না পাইয়া বালকগণ সাথে। 
তথায় যাইয়া বাঁসলা দরজ্াতে ॥ 
কেবল-কুবার এক শিষ্য শান্ত-মাতি। 
গুরুর সাক্ষাতে কহে করিয়া বিনাতি (খ) | 
মোর মাতা-গুর্‌ আত কেলেশ পাইয়া! 
দুয়ারে আইলা রাখ পালন করিয়া॥ 
কেবল কহেন সে তো নহে মোর ভাধ্যা। 
বাভিচার সেই মোর বহুকাল তেজ্যা॥ (গ) 
হঃখে পাঁড় আসিয়াছে দেহ খাইবারে । 
অন্ন দিতে উপয্য্ত হয় সভাকারে! 
বাহরে রাথয়া তারে আকাল পর্যান্ত। 
পালন কাঁরলা সাধূ যাতে (ঘ) দয়াবন্ত ]! 
আকাল অতাঁতে তারে বিদায় কাঁরল। 
মাঁগ গিয়া খাও এবে তাহারে কাহল॥ 
আর কিছ কাহলেন অপূর্ব কথন। 
যাহাতে তাহার মনে হইল চেতনা! 
তোমার যে (৬) স্বামী হৈতে হৈল কি তোমার। 
এক মান্ট অন্ন দতে শান্ত নৈল তার॥ 


পঠাজ্তর-_ (ক) সপ্কৃতা না হৈল-সাঁহকৃতা নৈল। 
(খ) বিনাত-_আিনাতি। 
(গ) ব্যানিচারী সেতো বহুকাল হৈল তেজ্যা। 
(ঘ) যাতে আঁত। 
0) তোমার যে-কহ দোখ। 


ৰ 
| 


এসিসিএ সাপ কাস এসসি ৮ 


আমার যে স্বামণ তাঁর দেখহ মাঁহমা। 
ব্ুহ্মাণ্ডের ভর্তা সে গৃহিণশ যাঁর রমা॥ 
মোরে পাঁলতেছে আর মোর পাঁরবার। 
আর নিজ জন কত হাজার হাজার ॥ 
এতেক শাঁনঞা তার 'বিবেক জল্মিল। 
অপনা ধংকার কার মন দঢ় কৈল!॥ 
শ্বীকষ্ণ-চরণপদ্মে মন সমার্পয়া। 

পাইল নির্বাত সব জঞ্জাল তোঁজয়া ॥ 
কৈবল কুবার পায় কোটা পরণাম। 
পরম সূশান্ত যেণহো কফভাস্তধাম ! 


চাঁরন্ শ্রীহরিদাস বাঁণিক 


হরদাস বণক যে কশীর িকট। 
নবস সূশান্ত কফণভন্ত গনম্কপট ॥ 
বহৃ কালাবধ আশা কাঁরয়াছে মনে। 
বৃন্দাবন ধাম শিয়া শরীর তেজনে | 
শৃড়ত হইয়' আত সংকট হইলা। 
ডল চড় শশঘ্রগাত শ্রীধাম চলিলা ॥ 
যাইত যাইতে পথে কালপ্রাপ্ত ১হলা: 
সেই স্থানে বন্দাবন দরশন £দলা ) 
শ্বীকক গোপিকা সহ শ্রীরাসমণডলে। 
দরশন পাইলা জীবতে সেইকালে ॥ 
দেহতাগ কাঁরয়া পাইয়া গোপটতদেহ। 
ধুবহারে মাতলা বল্দাবনে কফসহ ।! 
তাহার ঢচরণপদ্ম করিয়া স্মরণ । 
লালদাস মাণে কুক্ষভকাত রতন] 


চাঁরন্ত ভ্রীকরলমাত বাঈ 


থড়েল্যা গ্রামেতে বাস রাজপ,রোহত 
পরশুরাম নাম তারি কন্যা সূচারত। 


(89:0০ এত 00 বিরত জা তারা এ 


পাঠাস্তর-(ক) শবরশর তাজিব আম গিয়া বন্দাবলে ] 


চতুর্্বিংশ মালা | 


উস, এ সই সি, এ ইউ এটিই, ওর ৫ (রইস, ওই এস ও 


করমোতি তাঁর নাম অলপ বয়েস। 
স্বামি ঘর নাহ যায় বিবাহের শেষ ॥+ 
তাঁহার চরিত কথা আতি চমৎকার । 
এমত আশ্চর্য কিছু নাহ শুন আর॥ 
একে স্ত্রী তাহাতে হয় বালিকা বয়েস। 1 
বড়ই আশ্চর্য কষে এতেক আবেশ ॥ 
মহা অনুরাগ-পরাকাম্ঠা এঁকান্তক। 
দেহ অনুরোধ নাহ কি কব আধক॥ 
প্রান্তানক মাত কৃষে হষ্ঠাত লাঁগয়া। 
কষ্রুপ-গুণ পসে মন ডুব গেলা।। 
দশাদগে কুষ্ময় দেখয়ে সকল। 

কষ লাগ সদা মন বিরহে বিকল ॥ 
'নিজ্জনে বাঁসয়া সদা অন্তরে চিন্তয়। 
[প্রমাবেশে হাসে কান্দে পাগলণর প্রায় (ক) ॥ 
কুফল বলা প্রফুক্্রিল পসল দেখিয়া ! 

মন সম মধূক্ল পাঁড়ল মাতিয়া। 

ফর অম,তেল সাগবে পাঁড়ল। 

উচতুত আা পাল সখে ডুবিয়া রাহল ! 
লযগণ কপ লতা হড়াইয়া অঙ্গে। 

গলাত৮ ৩ লারে অঙ্গ স্তম্ভ রসরঙ্গে | 
পুষে কল্প ক্ষত হদয়ে লোিয়া। 

পয নতদ ফাল খায় ব্াকিয়া বাকিয়া খ)॥ 
কুম্। বনে নধ্হা সানি 2জগতে আর। 


৮, 
মত 


কুষ্। ধন কুষা প্রণ কফ সংখসার।! 
এলপি এস গ্াপক কাথাঁদন পবে। 


ল্হুত আইল যাইতে হবে স্বামি ঘরে! 
সলােসঙ্গ বিষভলা কালয়া মানয়। 

; বয় সই অবৈষণব হয় 
হি শত চিন্তায় আকুল । 

[বু হইবে ইহার অনকল॥ 
০য় হ হালে মোলু কসঙ্গ সন্তরে। 

মন লাগি হবি লবে বিষয় -তস্করে। 


৮ 
গু সঠ 


০ পো পপ পপ শা | পি শপ সী পি 


পাল প্রায় পাগিনণ ্রায়। 
(খু) একিযা বুয়া -ছষিয়া হুষয়া। 

+ »ম-ঘর বাজকা লমেস। 

এই চার পঞ্জ-ন্ত্র নটতলার পুস্তক হইতে গৃহীত । 


পাও প্রত 


্রীশ্রীভন্মাল গ্রন্থ 





৩৭১ 











কৃষভাঁন্ত পরশ-রতন হারাইব। 

হায় হায় মোর তবে 'ক দশা হইব॥ 
ইহার যৃগতি মুঞ কি কার কি হবে॥ 
বিলাপ করিয়া কান্দে ভূমেতে পাড়ক্না। 
স্থর কৈল চিত্তে তবে যাই পলাই়া। 
ব.্দাবন যা নাই তথা যুগলাকশোর। 
নিত্যসখাসঙ্গে রক্ষে করয়ে বিহার ॥ 
পুনঃপুন মন বুঝাইয়া ধনী কহে। 
কাতর হইয়া দুঁট চক্ষে ধারা বহে ॥ 
আরে মন মোর কিছু অনুকূল হও। 
কুষ। অন্বেষণে মোরে শীঘ্র নিঞ্া যাও । 
কমলবদন শৃভ সুখময় ধাম। 

রসের সাগর রূপে গুণে অনুপাম ॥ 
তাহার িলাও মোর এই হিত কর। 
চলি তবে এই অভাগীর করে ধর॥ 
লইয়া যাইয়া পাচ্ছ আছাড় মারহ। 
পুনক্বার গৃহ ফাঁসে (ক) ফারিয়া আনহা ॥ 
ততজা যেই ঘণ/্পদ বিষয়ের সহ। 
£মলাইয়া পাচ্ছ পুন বাস্তাঁস করহ 
[তমার চরণ ধরি নিবেদন কার। 

হে মন মরি সহে খে পাছে করহ চাতুরণী॥ 
যে পথে চলব দড় সেই পথে যাবে। 
পুন পাছত পানে আর ফিরি নাহি চাবে] 
সৃখ মান অর্থ আর জীবনর আশা। 
তৈজিয়া করহ কৃষ্ণ-আশালতা-বাসা। 
প্রাণ সমর্পণ কর কৃষ্ণ-অন্বেষণে। 

কৃষ্ণ বিনে অনর্থক কি কাক্ত জশবনে॥ 
দৃঢ় কর প্র তজ্ঞা যে যে পর্য্যন্ত *বাস। 
যে সাধনে পাই সেই যোগে কর আশ!॥ 
এতিক চাজ্য়া ধনী অদ্ঘ নিশিযোগে। 
ঘর হৈতে বাহর হইল অনুরাগে ॥ 
বাটা হৈতে বাহির হইতে না পারিয়া। 
কোঠার উপর হৈতে পড়ে লম্ফ 'দিয়া॥ 


পাঠাজ্তর_ (ক) গৃহ-ফাঁসে-গৃহ-ফাঁদে। 
(খ) মোর সছে_ আমারে। 





৩৭২ শ্রীতীভত্তজাল গ্রম্থ 


মরিস 





কৃফ-অনুরাগ-বম্ধু ধার নাম্বাইল। 
1কাণ্চিত শরীরে নাহি বেদনা লাগিল॥ (ক) 
পাঁড়য়া চলিল ধনী বৃন্দাবন পথে। 

তল্লাস পাড়য়া গেল গহেতে প্রভাতে ॥ 
হাহাকার করে সভে কন্যা কোথা গেল । 
লোকধম্মভয়ে সভে অধোমুখ হৈল॥ 
রাজার নিকটে শিয়া ব্রাহ্মণ কাহল। 
মহারাজ মোর নাককাণ কাটা শেল ॥ 
কন্যা মোর রান্রষোগে কোথাকারে গেল। 
কি জানি কি দৃঃখ ভাবি বনে প্রবোশিল॥ (খ) 
রাজা শুন ততক্ষণে চতুর্দগে লোক। 
পাঠাইল তলাসে পাইয়া মনদুখ (গ) | 
যাঁড়নী উটেতে চ়ি চলল খাঁজতে। 
দূর হৈতে বাঈ তাহা পাইল দেখিতে ॥ 
বুঝল আমার তত্বে লোক আসতেছে । 
দ্রুত চলি যায় ক্ষণে ক্ষণে চায় পিছে ॥ 
ময়দানের মধ্যে ।ঘ) লৃকাইতে নাহ স্থান। 
মড়া এক উট তথা দেখে 'বদামান । উ) 
উদর ভিতর তান সাঁড়য়া গিয়াছে। 
গহ্বরের মত চণ্ম শুকাইয়া আছে! 
দৃর্গন্ধি কেলেদ তাতে আতিশয় হয়! 
[ভিতরেতে পাঁশ গিয়া লৃকাইয়া রয়! 
বিষয়ের দুগন্ধি স'কৃতা নাহ হৈল। 
উটে যে দৃর্গন্ধি সেহ সুগন্ধি মানল ! 
কফ-অনুরাগের এমাতি রীতি হয়। 

পরম যে দুঃখ তাহে বাধা না জল্ময় ॥ 

তন 'দিন উপবাস তাহার 'ভিতরে। 
রাঁহষা কেবল কৃফনাষে প্রাণ ধরে ॥ 

লোক জন ফিরি গেল দেখা না পাইয়া। 
বাহর হইয়া বাঈ গঙ্গাতে যাইয়া | 





পাঠান্তর--(ক) 'কছুমাত অঙ্গে তার বেদনা নহিল। 
(খ) কিজানি ক দুঃখে বনে জলে বা পিল। 
(গা) মনদহধ--লানা শোক। 
(ঘ) ময়দালের মধ্যে- মাঠের মধোতে । 
() মৃত এক উট পাড় আছয়ে দেখেন] 





[ চতুর্্বংশ মালা 
পাঙ্গাস্নান কার শ্রীমন বৃন্দাবনে গেলা। 
দরশন কাঁরয়া পরমানন্দ হৈলা (ক 
রহ্ষকুণ্ড তরে ঘোর বনের 'ভিতর। 
বাঁসয়া চিস্তয়ে কফ আনন্দ অন্তর ॥ 

পিতা তার পরশুরাম ঢ*ঁড়তে ঢাড়তে ।খ)। 
বন্দাবনে গেলা দুই চার লোক সাথে॥ 
বনে বনে ফির বহু অন্বেষণ কার। 

না দোখয়া উঠে এক উচ্চ বক্ষোপার! 
বক্ষ হৈতে নিরখয়ে চার 'দিগপানে। 
দেখে বাস আছে বনে ধ্াযান-পরায়ণে ॥ 
নাম্বয়া নিকটে গিয়া দেখে চমৎকার । 
বাহাবৃত্তি নাহ চক্ষে বহে গঙ্গাধার॥ 
তেজে কাঁরয়াছে আলো চোঁদগ বাঁপয়া ! 
মূখ না আইসে বাণ আশ্চর্য দেখিয়া! 
অম্টাঙ্ষ হইয়া দ্বিমত কৈল নমস্কার । 

দপতভা হৈয়া করলেন শিষা-বাবহাব 
পকবা পৃ কিনা কন্যা নিচ কেনে নয়। 
যেই কফভন্ত সেই পজ্জাতম হয়? 

বহুক্ষণ পরে বাঈজবিন বাহা টহল । 

আঅধিখ মেলে সম্মখেতে £পতারে দোখল॥ 
নমস্কার করি হেটমাথ বস রাহে । 
[বিনয়-পূর্বকে তবে পিতা কিছু কাহে 
মাতা মোর গহে চল বনেতে “ক কাঙ্জ। 
ঘরে বাস কফ ভজ্ঞ কাঁরয়া ববাজ :। 

তুমি মোর কুলের দদপক গহলক্ষম। 
অম-তাঁভাষক্ক হৈন; ।গ) তোমারে নবি) 
₹ত'হো কহে পিতা কেনে এত স্তাতি কব 
মোর লাগ এতো কেনে আশ্বহ বিদতাব!! 
শ্যামলসূন্দর-সন্ধৃ-তরঙ্গ-পাথারে । 
ডবফাছে মন মোর উঠিতে না পালে 

দেহ নিঞা শিয়া মোর হল কাজ আাছম। 
বৃথা কেনে আশ্হ করহ মো বিষয়, 


পঠাল্তর়--(ক) পরযানতদ ই্ৈলা প্রান অন পাইল 
'খ) ঠুপড়তে অপিডতে করাল কতা 
(গ) আমতাতিবিক্ তন, আম £ তন, গস 


চতুর্্বংশ মালা | 


০১৬ ও ৪৮ ৩৪৬ এসি জব ও | তা লাআরসও তি | প্রি ৬ এসি "এ এটি ও ইউজ ক ওসিকে ওটি শসা ও ওলি সস এপ্স এরি, 


মোপ আশা ত্যাগ কার গহে চাঁল যাও। 
মারল যে জন তার পাছে কেনে ধাও॥ 
কাঁলয়া-পাথারে যেই ডুঁবয়া মারল। 
সংসারের কর্মে সেই অযোগ্য হইল ॥ 
অতএব শন পিতা ঘরে চাঁল যাহ । 
ঘরে 'গয়া কুক্প্রেম আঙ্বাদ করহ॥ 
1বষয়-বষণে (ক) বা হান্দ্িও চরাণ্ড। 
দূরে তোঁজ তাহা সুধাসাগরে ডুবাও ॥ 
বড় সুখ পাবে, দুঃখ যাইবেক দূর । 
দনে দিনে প্রেমানন্দ বাড়বে প্রচুর 
কাহতে কাহতে ধনী নয়নের জলে। 
শাঁসয়া হইল মূচ্্ছা পাঁড়লা ভতলে। 
পরশুরাম দেখিয়া কন্যার ব্যবহার | 
চমণ্কুত আপনারে করয়ে ধিংকার ) 
কাচিতে কাশ্দিতে সপ ঘরে চাল গেলা। 
রাস্তার সাক্ষাতে সব বৃত্তান্ত কাহলা॥ 
লগ শনি প্রশংসিয়া দেখিতে তাহারে । 
বল্দারনে শেল যথা বাঈজস বহরে। 
সুদে যমুনার তারে বাঁসয়া একাকি। 
কুকলাম ভাপ বারছে দি টি আঁখ। 
জা তইয়া প্াজা প্রণাম কারল। 
ঈযং নাম্লাইয়া মাথা বাঈ প্রণামিল | 
রাজা বহু বাকো স্তাত কতক্ষণ কৈল। 
লা খউ একবার দি না কারল॥ 
তবে লাজা প্রহ্মকুণ্ডতীরে কিছু দরে 
কুটপব কাঁরিতে আরাম্ভিল তাঁর তরে॥ 
ততখহো কহে অকর্তবা কৃটীর বানাইতে । 
বহু জাবাহংসা হবে মৃত্তকা খাঁনতে॥ 
তথাচ বাজন (খ। পাকা কুটীর বানাঞ্া। 
1দলেন তাহার দেহ রক্ষার লাগিয়া ॥ 
বনমধ্যে তাহাতে রহলা সতাঁ ধনী। 
কফ কফ বাঁল ডাকে 'দবস রজনা॥ 
শাক ফল মূল কু চানা 'চিবাইয়া। 
প্রাণরক্ষ: হেত মাত্র থাকেন খাইয়া ॥ 


৯১001 এগ স্তর 





পাঠান্তব (ক বিষয়-1বঘমে--বষয়-বিষে 5। : 


(খু; তথাচ রাজন তথাপহ রাজা। 


ভ্রীশ্রীভন্তমাল স্থ ৩৭৩ 





সি ৫১ হননি প্র পরিস টি এরি এপ জর 


৷ কুষের প্রেয়সী তে*হো প্রেয়সীত্ব পাইলা। 
যাঁর গুণ নাভাজশউ পুলকে বার্ণলা 
তাঁর সেই কুঠরখ অদ্যাপপি বর্তমান । 

না ভাঙ্গে না ট্‌টে সদা আছয়ে সমান ॥ 
করমোঁতি বাঈর কুটাীর খ্যাত হয়। 
তাহাতে কখন কোন বৈষব রহয়॥ 

তাঁর শ্রীচরণ-গুণ বার্ণতে বার্ণতে। 
ক্ষণমাত্র শান্ত হৈল লালদাস চতে ॥ 
ণকাণত দ্রাবল চিত্ত পূর্ববত পুন। 
কুঞ্জ র-শউচ*. বিনে তৈল বাতি যষেন।॥ 





চার শ্রীখধখসেন 


গোয়ালয়র স্থানে এক বসাতি কায়দ্থ। 
কুষ্-অনূরাগে সাধ্‌ সদা মনে ব্যস্ত॥ 
বড়ই উৎকণ্ঠা চিন্ত কৃফ-দরশনে। 
হাহাকার করয়ে সদাই রানর-দনে ॥ 





চারত শ্রীপ্রেঘানাষ 
প্রেমানাধ নাম সাধ্‌ আগরা নিবাস। 
শুদ্ধাচার অতি মাত শৃদ্ধ সৃপ্রকাশ ॥ 
ফসেবা-রসে মন মগন সদাই । 
অম্টযাম ষখন যে সেবার লুট নাঁঞ॥ 
আগরা সহর স্থান অনেক ঘবন। 
জল আ'নবারে নারে পরশ-কারণ ॥ 


১। কৃজর-শউচ-_ছাতীয় স্নান, ইহাতে কাদা দূর হয় না। 


৩৭৪ 


লোকভিড় নাহ থাকে অনেক নিশিতে। 
সেইকালে জল হেতু যায় যমুনাতে॥ 
একদিন ঘোর মেঘ বর্ষে আতিশয় ৷ 

মহা অন্ধকার পথ দেখা নাহ যায়॥ 
কলস লইয়া সাধূ চলিলা যমুনা । 
মশাল লইয়া যায় দেখে এক জনা ॥ 

যে পথে চলয়ে সাধু আগে আগে যায়। 
কে যায় মশাল ধার সাধু না জানয়॥ 
যমুনায় জল ভার ফিরিয়া আসতে। 
আগে আগে আইসে পন সেই সেই পথে (ক) 
প্রেমানাধ নিক্ত গৃহে প্রবেশ করিল। 
মশালজশী কোথায় গেল আর না দেখিল | + 
ঘরে আঁস চিন্তায় আকুল সাধুবর। 
মশাল ধারয়া আগে কে চলিল মোর ॥ 
ঠাকুরের ঘরে ষবে প্রবেশ করিল ।1 
সেই সে মশাল সিংহাসনেতে দোখিল ॥ 
শ্রীহস্তে মশাল-গুল তৈল লাগয়াছে। 
চরণেতে কাদা অঙ্গে ঘর্্ম হইয়াছে ॥ 
আর্তনাদ কার সাধু মুছাইয়া 'দিলা। 
সেই হৈতে রাত্রে আর যমুনা না গেলা॥ 
বৈকালে শ্রীভাগবত নাত পাঠ করে। 
গ্রামপ্থ যে স্তর পুর্ষ আইসে শৃনিবারে॥ 
দুষ্ট দ্বেজ্টা লোক গিয়া কহে পাৎসারে। 
প্রেমনাধ পরস্পর নিঞা আইসে ঘরে ॥ 
কোধ কার পাতলা ধার আনতে কাহল। 
চাঁর চোবদার (খ) ধার আনবারে গেল 
বৈকালিক জলপান ঠাকুরেরে দিয়া । 
পানার্থক জল পাছে দিবার লাগিয়া ॥ 
যাইবার কালে সেই সমে চোবদার। 
ধারয়া লইয়া গেল নিকটে পাংসার॥ 
পাংসা হুকুম দিল কয়েদ কাঁরতে। 
কয়েদ কাঁরল নিঞা পঞ্জতখানাতে ॥ 





হাসে, ০০০-৯-৯৩৮৭ তক 


পাঠাল্তর-_(ক) সেই সেই পথে_সেই পথে পথে। 
(খ) চেবদার- চাপরাশি। 
মশাজজশী কোখায় .... প্রবেশ কারিল। 


1 
এই চার পন্তন্ত বটতলার পৃস্তক হইতে গৃহশত। 


ভ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ 





পিপি পপ পপ সপ পাপ পম পপ ই পা পপ এ পপ. ক ০ জা পাপ সপ 
শিস মত 


৯ পাপা শা 


সপ শশা ওটি ৮ আজ ৯ পে আপদ সপ 


মি পি 


ররর পাহারা. 


[ চতুর্র্ধিংশ মালা 


অন্তরে বড়ই দুঃখ রাহল সাধুর । 

জল না পাইয়া রহে তৃষণায় ঠাকুর॥ 
রার্রিযোগে (ক) পাংলা নিদ্রা সময় স্বপনে 
ক্রোধান্বিত বক্ষোপরি বাঁস একজনে ॥ 
ঘাড় মৃচাঁড়য়া ধার কহে বার বার! 
প্রেমানাঁধ সাধু 'প্রয় ভন্ত মে আমার!! 
তৃষ্ণাসমে জল 'দিতোঁছল ধে আমার । 

জল 'দতে নাহ দিল তুড়ুক তোমার ॥ 
তুষ্ঞার্ত রাহনু মৃঁঞ জল না পাইয়া। 

এ দুঃখ মিটাব আজ তেমায় মারয়া! 
এখনো ছাড়ায়্যা (খ) ঘরে পাঠাও তাহারে । 
নতুবা এখান বধ কারব তোমারে । 

এতেক স্বপন দেখ জাঁিয়া বিচালে। 
তখান ডাকিয়া নিজগণ-অনলে। 
প্রেমানতধ সাধকে তখাঁন আনাইয়া। 
স্তাত-নাত করে বহু চরণে পাঁড়য়া॥ 
কহয়ে ঠাকুর তব তকার্ত (গ) আছয়। 
জলপান করাও এখনি গয়া তায় 

দুই চার মশাল সাহত দিল তরি ঘি)! 
লানলদত হয়া সাধ, শিয়া শাঘিতল 1উ) 
কল পুন ভাত লাগআহদ 
লপরৃ্জ-বাসিত জল পান কবাইলা 
লেক ধনা ধনা সত্ভি কালিপতি 2 
তাঁহার প্রসাদে কত নৈষাব হইলা 


রি 
এ হি পস্ঞ্ষ উকি সা 
পেস রর হশ্‌ ॥ 


খু 


গীত? 
রি 1 খর্া 4 তখ 
দবষয়-বিমম-তফা শম্তর কানণে। 
লালদাস নিবেদয় তাঁহার চরণে" 


চে 


চাঁরন্ত শ্রীফেশবরাম ভষ্ব 
ভক্কু শ্রীকেশবরাম সধৃ সদা) 
তাঁহার সমান কেহো নাতিক সংসাবে (911 


সপ অপ পি শি জপ পি 


পাকি 


বাণুপযাপপ বািপত ! 

(খে) ছড়য়া- ছানি । 

পা। করে কিয়, 

(ঘ্. পাত চি তবু সপ্ত ঠঠর দে 

($&) শাষা জ্পবতব- দতেতত ভ্াউজ। 

(9) গো নাতিক সংসার নাত 
প্রিপসারে। 


চতুর্্বংশ মালা | 


পরম দয়াল: পরদুঃখেতে কাতর। 
কৃষভাঁন্ত জানয়ে কারিয়া রত্রসার॥ 
যারে দেখে তারে কহে_কৃফপদ ভজ। 
[বিষয়-বষম-1বয এইক্ষণে তেজ ॥ 
সাম-দান-দণ্ড-ভেদ উপায় করয়। 
কোনোমতে কৃষ্ণভান্ত লওয়াইতে চায় ॥ 
চলণে খারয়া পড়ে ছাঁড়য়া না দেয়। 
যে পর্যন্ত কষ্ণপদ নাহিক ভজয়॥ 
কষ কৃষ্ণ বলিয়া উল্মভ্তবত ফিরে। 
সব লোক ত্রাণ কৈল গ্রামে ঘরে ঘরে! 
তাঁহার প্রসাদে লোক বৈষব হইল । 
দারুণ সংসার-সম্ধু উদ্ধার কারল। 
কুষঃনাম ঘরে ঘরে উচ্চস্বরে গায়। 
ভবনদীতীরে যেন খেয়ার বৈসয়॥ 
পার হওনের কালে বহু লোক 'মাল। 
কোলাহল করে খেন ।ক) হৈয়া কৃতৃহলী॥ 
দ্যার সাগর গৃণনাধ মহাশয় | 
সখ দেখয়া দুঃখ দুঃখিত হৃদয় | 
পথ কোন লোক এক বলদের দেহে । 
বেতাঘাত কৈল দেখি সাধ্‌ পুন খ) কহে 
কেনে ভাই আমারে করিলা বেত্রাঘাত । 
সহ কহে কেন কহ হেন মিথ্যা বাত 
সাধ, কহে, হয় নয় দেখ ভাই সভে। 
বেতাঘাত চিহ্ন পূচ্ঠে দেখে সভে তবে॥ 
পো-বপ্র বৈষব মপমান মহাশয় | 
সাহতে না পানে দোখ দহয়ে হৃদয় ॥ 
তাঁহার সদগুণ-দয়া ভান্তর কাঁণকা। 
লালদাস মাণে মান প্রাণের আধকা॥ 
চারন্ত শ্রীনরবরের রাজা 
নরবণ- দেশের রাজা মহাভাগবত। 
সাধন-নিয়ম পাধাণের রেখাবত ॥ 
স্মরণ মনন পূজা দণ্ডবত নাতি। 
আর যে নিয়ম কত আছে নাতি 'নাতি॥ 


পাঠান (ক) যেন- সবে। 
(থ প্যন- তায়ে। 
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গসিপ এত রই পরি এসি এ ৭৬০৪৭ সি ওর উ্ত জোি »-এি ৯ পম ভা সা ৬ ০ লা পিন ও সপ আস এ সি এ ছি পর এ 


৫০৯ পিএস 


| তাহার অন্যথা এক [তিল নাহ হয়। 

ূ রাজ্য ধন পত্র দারা প্রাণ যাঁদ বায় ॥ 

৬০ নিয়ামত পূজায় বাঁসয়া। 
আছেন রাজন কৃষে মন আরোপিয়া ॥ 

| হেনকালে পাংসা তার নগরে আসিয়া । 

৷ বোলাইলা কার্য লাগ লোক পাঠাইয়া॥ 

ৰ তাহে না আইলা রাজা উত্তর না 'দিলা। 

ূ 

| 

ূ 

1 





ফাঁরয়া আঁসয়া লোক পাংসারে কাহলা॥ 
শুনিয়া পাতলা তবে ক্রোধ যে করিয়া । 
আপানি চলিলা সঙ্গে ফউজ লইয়া ॥ 

৷ রাজা যথা পূজা করে তথা যে যাইয়া। 

| কটু কহি ডাকে হাতে তলওয়ার নিঞা॥ 
| তথাচ ইন্তর নাহ দলা নৃপবর। 
 ক্লোধাবেশে পাংলা তবে করিলা ওয়ার॥ 

1 এক পদ কাটিয়া ডারল (ক) তথাঁপিহ | 

| বাহ্য নাহি কৃষ্ণ মন সব্বোশ্দ্য় সহ॥ 

| পাৎসার মনেতে কিছু (খ) চমৎকার হৈল। 
| দুই দণ্ড িরখিয়া ভাবতে লাগিল ॥ 

| এই যে পুরুষ এ তো সামান্য না হয়। 
| ঈশ্বরের কপাপাত হইবে নিশ্চয় 

। রাজার ।গ। নিয়ম তবে সমাপন কৈল। 
 ঠাকুরেবে দণ্ডবত উঠিয়া করিল॥ 

। চরণে বেদ" তবে অনুভব হৈল। 

। মাচ্ছত হইয়া রাজা ভূমিতে পাঁড়ল॥ 
| লাল্জত হইয়া তবে পাৎসা আপান। 

৷ ধাঁরয়া তলিয়ে তাঁরে কহে স্তুঁতি-বাণ॥ 
টি আন 





প্রাম-ভূম-আঁদ বহু ইনাম করিল ॥ 
সেই ঠাকুরের সেবা নানাবাঁধ মতে। 
অন্যাঁপ বরাদ্দ আছে সরকার হৈতে 
অলৌকিক সেই মহারাজার চারত্র। 
কৃষ্ণকুপা যারে তারে এ কোন বিচির ॥ 





৯ সস 


পাঠাচ্তর -ক) ডারল- ফোলল। 
(খ) মনেতে 'কছু- সনে তবে। 
(1) বাজাব--পকজ্ঞার। 





25৭৬ 


তাঁহার চরণে কোটি কোট নমস্কার। 
ধন্য হও যাঁদ পদরজ পাঙ তাঁর॥ 


চাঁরন্র শ্রীজগদেব পমার 
জগদেব নাম তাঁর খেয়াতি পমার। 
কৃফভন্ত-সমাঝে তুলনা নাহ যাঁর॥ 
সে দেশের রাজার তনয়া ভাগ্যবতন। 
কৃফভন্তা তেহো অতি সৃশীলা সূমাতি॥ 
বাহ দিবারে রাজা উদযুন্ত হইল (ক)। 
কন্যা কারো দ্বারে নিজ মত জানাইল॥ 
জগদেব পমার যাঁদ মোর স্বামী হয়। (খ) 
নতুবা কাটার দিব গলাতে নিশ্চয় 
রাজা শুনি মনে কিছু বিচার করিল। 
কন্যার চরিত্র বুঝ আনন্দ হইল॥ 
জগদেব সাধ্‌ কৃষফণভন্ত মহাশয় । 
এই হেতু কন্যা মোর বারতে চাহয় ।গ)॥ 
ভাল ভাল আমার ভাগ্যের সীমা নাঁঞ। 
হেন ভাগবত মোর হইবে জামাই ॥ 
এতেক চিন্তিয রাজা ডাঁক জগদেবে। 
বিনয়পূর্বক কিছু কহে মৃদ্দভাবে £ 
তুমি মম কন্যা অঙ্ষীঁকর কৃপা কার! 
ষে প্রসাদে এ দুস্তর ভবাসন্ধু তার! 
পমার কহেন মৃঞ বিভা না করিব। 
বনেতে গমন কারি শ্রীকফ$ ভব! 
বহু যত» কৈলা রাজা নহিল সম্মত । 
কন্যারে বিশেষ তবে কাহল পরত! 
কন্যা শান বড়ই ক্ষোভিত হৈল মনে। 
অন্ন জল তেয়াগিল তাহার কারণে ॥ 
রাজা রাণী শোকাকুঁলে উপায় না দোঁখি। 
কন্যার আগ্রহে (ঘ) আতিশয় মনোদতখণ | 
এক 'দিন রাজার সভায় নাচে নটশী। 
কৃফলণলা গায় নট আত পারপাটা॥ 


পাঠান্তর-_(ক) উদযুক্ত হইল-_ উদ্যোগ করিল, 

(খ) কন্যা কহ জর্গদেব যেন স্বামশ হয়, 

পা) কমার বারতে চাতয়_বিভা কাঁরবারে চায়! 
(ঘ। আগুহে- কারণ । 


৮ সস পপ 





শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


। 
| 


পমারে কারল নিমল্তণ শ-ানবাণে। 
পমার শননিতে আইল আনন্দ অন্তরে ॥ 
সম্মান কাঁরয়া রাজা বসাইল তাঁরে। 
গান শুন মহাভাব সাধুর সণ্চারে॥ 
আনন্দসাগরে ভাঁসি কহে নাটনগরে। 
অম.৩ করালো পান কি দিব তোমারে ॥ 
ধন কিছু নাহ মোর দেহ মাত এই। 

কি দিয়া শুধব খণ প্রাণ চাহ দি] 
হাঁসয়া নাঁটনী কহে প্রাণ চাহি দেহ। 
শুনঞা কহয়ে সাধু এই দিই লহ 
এতো কাঁহ নিঙ্ত মাথা কাটিয়া ততক্ষণে । 
এমাঁন ডাঁরয়া দিল নাটিনশ-চরণে? 
কের ভিতর হৈতৈ নাজকন্যা দদথি। 
কান্দিয়া আকুল হৈল ঝরে দুটি আখি? 
পমার আমার স্বাম অন্রিল বলয়া। 
কান্দে ধনী দৃই কর বুকেতে হাংনঞ্া ! 
লাক্তারাণস-আঁদি সি সান্হনা করিত । 
কহ মোর প্রাণ চক বাতির হইত) 
ফদ মোর এই প্রাণ কাখিনাতল 9 । 
পমালের কাটা মুখ্ডু আন ঘোলো দেহ 
তবে সেই কাটা মুড ঠারে মানি ছিলে 
ল্তুগ্ুত্যা তাহা এক প্রালশিত লাল) 
সম্মুখ হইয়া ফাল তদখযে নয়ন! 
শিচাত হইয়া মুগ্ড লুক আপনে 2 
পুল থালন ফিলাইয়া সম্মুখ করা। 
পুন মুড আপানিহ পশ্চাত হম তয়? 
স্ব সঙ্ষ লা লহিবিব ষ প্রতিজ্ঞা আাছিল 
মারলে সেই সমস প্রকাশিল " 
পুন পীভুকল্য সেই ধড় আনাইয়া। 
মুন্ডি স্কন্ধোপরি পার [দল বনাইয়া। 
বসাইবামার যোড় লাগি প্ররিত 
হইল শরীর যাথে (ক) কাষেন ভকত। 
চেতন পাইয়া পন ফিপিয়া বসল। 
রাঞ্কন্যা বহু স্তাতি জারতৈে লাতাল।। 


পাঠাল্তব ক। তইল শরির সাধে খাত তউজা সই 


চততর্্বিংশ মালা 


চতুর্বংশ মালা 


অঙ্গসঙ্গ £ামারে কারি নাহ কাহা। 
দাস] অঙগগকাণ মোরে বর মাহ এাহ ॥ 
তামার সেবাতে মতাঞ কৃভার্থ হই 
কৃষণাম লীলা-গদ্ণ সদাই শনশনব॥ 
এই বা্থামার মোর ক্ঁপা কপ মোরে। 
"বা তাঁজব প্রাণ কাহল তোমারে ॥ 
এতেক শখনঞ্াা সাধু আনান্দত হৈল (ক)। 
কুষঃ- অন,াগি রাজকন্যারে বাঝিল (খ)॥ 
হ্দয়ে ভণনল সখ প্রসহ্া হইয়া। 
অঙ্গাবার কৈল তাঁর সাঙ্গ মানঞ্া 
১৬০দোে লোক সব দোখ চমংকার। 
পিজ্ঞাতল। শানে ঠা “7 ভায়-ভায়কান।। 
তে দই ভগান ভোঁতা বিষয় [বিভাগ । 
(নিতভনে থাকয়ে সদা ছাড় অন্য যোগ! 
কুষঃকুথা সালাপন বিনে অন্যকথা । 
মথায় প্রসঙ্গ 4% টি যান ৩থা 
পণ কষ্চকূপা ই ?হল দোহার উপরে। 
ডবল দোহার মন প্রেমের পাথারে ॥ 
পম, তসন্ধুনীরে দোহে ক্রীড়া করে। 
পপ ঠনব্তী ৩ ঠৈল মায়া গেল দরে 
শাতগর টন্কবে রতি হয় অসাধার। 
বুম 5৪ শত নজচ্গাশাস্ত নিম্মৎসর॥ 
চরে এক কন্যা তার নাছয়ে যবতা। 
দম 2 টি ম;৩ স্বভাব অসতীঠ 
কু যে বৈষব গহে কথোক দবস। 
থাকে অন্দরে যায় আছয়ে বিশবাস।। 
কপতু অ অন্তস্পটে সেই কন্যার সাহত 
"সাক শ্ান্ময়া দোহে হইল পিরিত (ঘ)॥। 
4157 প্াতহলণাতল উ» ধাহর যাইতে । 
তত মোল ড়া করে ছাতে সেই পথে॥ 


2 শপ সী শি পপাশ্স্ ৯৯৯ পাপা. লস সস 


পাঠ "কু. আনান টহল আনন্দ অন্তরে । 


হু) লাজকনারে চি বটে বাঁঝয়া বিচারে। 


৫) পা্রাসা 


প্রগংসি সকলে । 


৮) পদঠত রি ?পরশত-উভে হৈল বপরশত। 


শ্রীশ্রীভস্তমাল গ্র্থ ৩৭৭ 


দৈবাত অলসে 'নদ্রা গেল দই জনে। 

উলঙ্গ হইয়া দোঠে কার আলিঙ্গনে ॥ 

পভনখ প্রভাত তৈল ভাহা নাহি জানে। 
হেনকালে রাজা আইল মুখ প্রক্ষালনে ॥ 
লাগে গিয়া দেখে কন্যা বৈষ্ণব সাহত। 
শ.তয়; (ক) নাছয়ে কিছ্‌ নাহিক সম্বিত] 
দোঁখয়া রাজন কিছু বিচার কারল। 

যদ্যাপ বৈষব হেন আতির্রম কৈল॥ 

তথাপি আমার ঘঞহো দন্ড-অহ্য নহে । 
বৈষবের দণ্ডকর্তা কভু রাজা নহে খ)॥ 
কুষের ভকত হয়. কৃষ্ণ যার প্রভু । 

এরিক বিচার কারি কিছ না কাহয়া। 

[নিভ উত্তরীয় বস্ত্র উড়্ানি লইয়া! 
তাহা-দাঁহার (গ) অঙ্গ ঢাক গেলেন চালয়া। 
নিদ্রাভচ্চ হৈল দোঁহে উঠে চমকিয়া ॥ 

রাজার উড়নি (ঘ) অঙ্গে দোখয়া ভাবয়। 
কম্পিত হইয়া উঠি গেলা নিজালয় ॥ 

বৈষব সভায় আত কম্পিত অন্তরে । 

রাজা তাহা দেখি অতি সম্মান আচরে ॥ 
পূর্ব হৈতে আঁধক ভকাতি আচরিল। 
বৈষব অন্তরে তবে আনন্দ পাইল (৩) 
বৈষব এতক ভান্ত অতএব ধন্য। 

সাধু সংঘ সেই এক ভ্রিজগতে মান্য ॥ 
নর্মৎসর মধ্যে (চ) তারে মান শ্রেষ্ঠ কার। 
তাঁহার চরণে কোঁট কোঁট নমস্কার ॥ 





পাঠাল্তর -(ক) শুতিয়া- শয়নে। 
(খ) কু রাজা নহে- প্রভু, অনা নহে। 
(গ) তাহা-দোহার- উভয়ের । 
(ঘ) উড়নি--উত্তরণী। 
(৬) পাইল- হইল। 
(6) ধনর্্মংসর মধ্যে সকলের মধ্ো। 


£?* শ্রীশস্তমাল শ্রীমাধবাঁসংহ-রাজ্ররাণী-আঁদ-ভন্তগণ-বর্ণনং নাম চতুর্্বংশ-মালা ॥ ২৪ ! 





শঞ্খওন্বিৎ্ণ ্যাভল। 


জয় শ্রীচৈতন্য হার জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভভ্তবৃন্দ॥ 
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘৃনাথ। 
লীক্তীব গোপাল ভর দাস-রঘুনাথ 





চারন্র শ্রীকৃফদাস সোপার 
কৃফদাস নাম হয় সোণার বৈষব। 
কৃফসেবা-পরায়ণ কে) শহদ্ধ প্রেমভাব ॥ 
দিবা রাত নাহ জানে প্রেমসেবানন্দে। (খ) 
চকোর যেমন সুধা পান করে চন্দ্রে॥ 
প্রাতঃকাল অবাধ গঙ্গার স্রোত ন্যায় । 
যখন যে সেবা তার ভ্লাঁট নাহ হয়! 
মধ্যে মধ্যে নিয়মিত নৃত্য গীতবাদ্য। 
করেন নিতান সাধু অনুরাগ-সিদ্ধ ॥ 
একাঁদন নৃত্য গীত কাঁরতে করিতে । 
পায়ের নুপুর খাস পাঁড়ল ভুমেতে॥ 
নৃতা দোখ ঠাকু-রর আনন্দ জালিমল | 
ণকল্তু রসাম্তর হৈল নুপুর খাঁসিল॥ 
আপনি সামান্য বালকের রুপ ধার। 
নুপুর চরণে পরাইল যর করি॥ 
কে তুমি কাহতে সাধু আর দেখা নাঞ্ে। 
সংশয় সাধুর মনে হইল বড়ই ॥ 
স্লেহাবেশে অনুযোগ অনেক করিল । 
প্রণয় কলহেতে ধিংকার বহু দিল ॥ 
ভূতোর চরণ ধার নুপুর পরাল্যে। 
[ছ 'ছি তব লাজ নাঁঞ ঘৃণা না কারলে॥ 
ঠাকুর শাাঁনয়া তাহা চমাকয়া (গ) হাসে। 
তাহার মরম নাহি বুঝে লালদাসে॥ 





পাঠাজ্তর- কে) কৃফসেবা-পরাযণ-_ কৃফতপ্রষ-পরায়শ । 


(খ) 'দবানাশ জান প্রেম সেই প্রেমানন্দে । 


(গ) চমাকয়া-_মুচাঁকয়া 


চরিত শ্রীকৃষ্ষদাস সাধু 


গোবদ্ধনবাসী কৃষদাস মহাশয় । 
গোফাতে থাকেন কৃষ্ণভন্তির আলয় ॥ 
দিবানাঁশ কৃষ্ণনাম উচ্চস্বরে গায়। 
আহার বিহার ক্ষুধা তৃষ্ণা না বাধয় (ক) ॥ 
কৃষ্ণ বাল সদাই করুণা কারি ডাকে । 
উল্মন্ত সদাই সাধু প্রেমানন্দ সুখে ॥ 
এক দিন গোফার দুয়ারে এক ব্যাঘ। 
আস দান্ডাইল ভয়ঙ্কর-মৃর্ত উশ্র॥ 
সাধু তারে দোঁখ বহু সম্মান কারিল। 
আতিথি বালয়া আন আসন আর্পল॥ 
খাইতে কি ছিব বাল করয়ে চিজ্তন। 
মাংসভোগন হয় ব্যাঘ্র আদ পশুগণ | 
[ংস আর কোথা পাব নিজ অঙ্গ [বিনা । 
এতৃতা ভাব নিক্ত পদ কাটয়া আপনা?! 
বাছেরে ভোজন করিবারে সাধু দিল। 
ব্যাঘ্ধ তা ভোজ্ঞন কবি উঠিয়া চালল" 
কমমশিরি আকার পাছে কহ কর মনে। 
সাধুর আশয় গড় কেহ নাহি জনে 
পরদঃখে দঃখশী কৃফভব্বের স্বভাব । 
নাহ দেখে নিজ সখ-দৃঃথ লাভালা 5 
শ্রীকফ-চরণে রতি কারয়া কামনা 


তাঁভার চবণে চাহ সোঁপিতে (খ) আপনা) 





চারত শ্রীগদাথর ভন্য 


বরহানপুরের সাশ্রকটে এক গ্রাম । 
তাহাতে বসাতি হয় গদাধর নাম ॥ 
অপূর্ব মন্দিরে কফসেবা অনুপাম। 
লালবিহারণ ং হয়েন বিচার নাম ।। 


শাল ক) বাধয়- রাখয় । 
(থা) সািশপাতি- আপাত । 


পণ্চবিংশ মালা ] 


[দবানাঁশ নানা উপচারে সেবা করে। 

বৈষবে পাঁপিত সেবা কহেক প্রকারে ॥ 

1কণতু যে সঞ্চয় অর্থ অহা-আদ কার। 

টি মাত নাহক রাখয় ঘরে ধার ॥ 

অহা ভল ফল-মূল (ক) যখন যা পায়। 

সংস্কার কাঁরয়া ভোগ তখান লাগায় ॥ 

ভথাঁপিহ নিতি হয় মহামহোংসব। 

নানা ভোগ লাগে খায় (খ) শতেক বৈষব॥ 

কুয়েত প্রসা যেই (গ) ভার কি অভাব । 

শা টিতে হয় ভার চতব্রর্গলাভ ॥ 

এক দিবস যে প্রহর দুই হৈল। 

সেবা নাতি হয় দ্রবা কিছু না মালিল। 

আনন্দে বাঁসয়া সাধু হারগৃণ গায়। 

টার আিবে মনে কান নিশ্চয়] 
“কল এক মতাভান পুই শত। 

রি দয়া ঠা কাল প্রাণপাত 

সই দুই শত ঢাকা তখনি লহইয়া। 

সামগুর আন এয নানা পাকাদ কাঁরয়া ॥ 

»2সহেংপসব কৈল। 

পল হক হইলে শহল টস না রাখল! 

[6৩ হিলিহ তা ৫ই মত করে মহাংসব। 

তাানিকেদ শ্াতট কাল নাতি কোন ক্ষোভ | 

মে য়ে শ্ষয়সরে মসতকে ধারল। 

৮৮৮5: তসই হব্ষণ্যার মাথ পদ ছিল॥ 

€ঠহত হহহাতীহাা কমে তান পদদ্বয়। 

কাল শাকু নাহ হয় 

হযে কতক মাযার হয চরণ-আঘাতে। 
মর নং 7159 সদা মনন যাতনাতে॥ 


টলযর শাসিত হননি ইহা 


রঙ 
ভাগবাণা দিয়া 


৬৮ সপ ঠা এর €৫ । ছি) 


'র উপায়। 
৮ 0৩ লালদাস লা ₹দখয় ॥ 


৮ শক পাশ 


1 মুলে ফল ফব্ল। 
এতে যায খায নিতা। 
ক. প্পুক্চাত প্রস্ম যেই জ্রীকক প্রসঙ্গ ষারে। 


1%৮ প্াতিতে 8 বব। 





' শ্& ৪ ও ১ 





শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ৩৭৯ 


এল সস আট এছ ক ০ এ ৯, রপ্ত ই এট ০০০ এটি রি ওত ৪৬ সপ ৬ ওটি সত, এটি পরিজ পর তি এ এটি পতি এটিকছ প্রি পা এটি চি ওটি পি পপ এ শি অপ সপ রি ৫ কিস ও পর জউ (প্র এ আর এর সিন সি জা পরি পলিশ পি | ৮ 


| চারন্ত শ্রীভগবান দাস 


গনান দাস নাম একাম্ত নোম্ঠক। 
ভঙ্গন নিয়ম যেন পাষাণের রেখ ॥ 
এল53853- 
সহনে ঢে“ডরা দিল নিজ ভূত্যদ্বারে। 
তল ৮৭ ৮৮পপুল০ 
ভতীয় দিবসে তার মস্তক ছেদিব!! 
অনোষ্ঠক যাহারা তাহারা তাহা শুনি । 
কট তিলকহশীন হইল অমনি ॥ (ক) 
রা 
। কাণ্ঠ তিলক ছাড় জীবনে কি সাধ॥ 
৷ যায় ফাবে পরাণ বাঁচিয়া কিবা ফল। 
৷ যদাপ ছাড়িতে হয় তুলসীর মাল॥ 

ণ থাকতে এতো না পার ততৈ। 
নি এপ 
এতো কাহ সব্বাঙ্গে তিলক ছাপা কৈল। 
কণ্ঠ-ভাঁরয়া কণ্ঠী ধারণ কারল।॥ 
দুই [তিন দিন পরে রাজা বোলাইল। 
ভাক্কানম্ঠা জ্ঞান তাঁরে পাঁরতোষ হৈল॥ 
যাহারা ভয়েতে মালা তিলক ছাঁড়ল। 
 তাহাঁদগে লঙ্জা "দয়া ভান্ত শিখাইল 
| রাজ্ঞার় গরণে কার কোটি পরণাম। 

( আমা »ধাকারে যাঁদ শিখান ধরম ॥ 


নিন স্পা এ সস. এ লা অ+ 


সবার দওয়ান এক বড় ভান্তমান। 
বিষয় করেন কিন্তু কফপদে মন॥ 

ভাব সুশান্ত নিরম্মংসর দয়াশখল। 
কৃষ্ণ বিনে 'ফথ্যাকার (খ) দেখয়ে আখল॥ 
স্তী তাঁর তেমাত সবিজ্ঞা (গ) কৃফভন্তা। 
গুরু-কৃফ-বৈষবে সমান অনরক্তা । 


পাঠাতব--(ক) তিলক তুলসী মালা তোঁজলা তর্খন 
(খ) মিথাকার-_মিখ্য সব। 


ূ 
চাঁরন্ত জীসৃবার দেওয়ান 
(গা) তেমাত সৃবিজ্ঞা-সৃবিজ্ঞা সৃশশলা। 


৩৮০ প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ পণ্0াবংশ মাল। 


গুর্‌ গৃহে আইলেন অতি ভাঁন্তভাবে। 
স্লীপুর্ষ মাল কায়মনবাক্যে সেবে॥ (ক? 
গুরুর গমন-কালে বিদায়-কারণ। 

ক দিব স্তকে তবে পুছেন দেওয়ান ॥ 
স্তী কহে যদাপি আমারে জিজ্ঞাসহ । 


দুই হস্তে দুই গাছ বাণ্ধি রাঙ্গা স্। 
স্বামী বশ্ুমান হই, রাখলেন মানত ॥ 

দই নস্ত দু'জনার পারধান হয়। 

তাহাই লইয়া মানত দোঁহে নিকশয় ॥ 

গুরুকে সব্বস্ব সাধু সমর্পণ কৈল। 

তবে ষে উঁচত ।খ) যাঁদ মোর বাক্য লহ! গর, তাহা নাহি নিল দোঁহে হেট হৈল। 
'সব্বস্বং গুরবে দদাং এইত প্রমাণ । সাধু স্ত্রী পুরুষে মোলি চাহে সমাপিতে। 
যারে সমর্পণ যে ।গ) কারলে দেহ প্রাণ! গুরু শিষ্য প্রতি স্নেহে না চাহেন নিতে॥ 
অতএব গৃহ অর্থ সকলি সশপয়া। পার আজ্জা কার তব গহে চাল গেলা। 
চলহ বাহর হই এক বস্তু নিঞ্ঞা। আজ্ঞারুমে সেই গ্‌হে বসাত কাঁরিলা।: 


পপ পপ পপ সপ পাপিল্প পাশা শপ? 


কৃ পাইবার পথ বড়ই সৃগম। গুরু সেই অর্থ 'কছন গ্রহ ণ ন: কৈলা। 
পরম উপায় যে পাইতে প্রেমধন ॥ £ক৮ত ছল বালে পাছে তাঁর সাও কৈলা? 


যাঁর ছব্য তাঁরে দিয়া পাবে রত্রসার। 
ইহাতে কি পরামর্শ িবা সে ।ঘ) বিচার। 
স্লীর সুন্দর বাক্য সাধুর সম্মত। 
বেদের নিগ্ড় সার পরম সিদ্ধান্ত 
শৃনিঞা দেওয়ান তাঁরে প্রশংসিয়া কহে। 
গদগদ স্বরে দুটি চক্ষে ধারা বহে) ৩) 
রে 
লিও দিন বিল ক প্রিয় 
সণ্টয় কার যে মুঞ্জি অর্থে মোর প্রত? "| জনুলো লদবালি তাবি লি বিশ্রাম 


মি ৮ 
কংলা হার আঙ্গুর £কুবণ লালামহ ত। 


| তাহলে চবণনুঙ্গ হদায়ে অপিয়া। 
ভকুততুল কুণা মাগি এ লালদাসয়া 


চরিগ্র জীলালমাঁত বাই 


ল্লমত বাই নাম গা তর লুথা। 
ভাকুপণে নাহি বক তাহার সম তা) 
বুঝ তেতো ভক্ত দেবসর প্রয় বাম 


ও পপ সপ সই পর», এর তা পস,. সপ এপ ০৫ ৯৬, ক সত 


ভাল ভাল তবে সেই অবশ্য-কর্তব্য। 
চল 'নিকাঁশর়া যাই 'দয়া সব দুব্য | 48 টস 
তবে স্পী নিজ অঙ্গ-ভূষণ বতেক। | দিবা নিশি জ্ঞান নাহ কৃফময় দেখে 


এ কৃষনাম বিনে অন্য শব্দ নাহি এ 
খ্যালরা ধাঁরল অঙ্গ (চ) অঙ্গের প্রত্যেক! আহার বিহার নিদ্রা কোনো চেগ্টা নি | 


_- হাহা কৃফ বালয়া ফৃতক্তাবে কি) এ না পৃ 
পাঠাল্তর_(ক) কায়মনোবাকো স্মী প্রূষ দোঁহে সেবে। | বৈফব দোঁখয়া ভ্রীল কুদাব হচ্ছ কবি 
| 


(খ) তবে যে উঁচত_-উচিত কাঁহব। । প্রেমাবেশে কান্দয়ে চরণয্প 15) পাবি 


টু হয়া | ম 
তাম তাতে অনাসন্ত রা। 
168 রি উবু | কংক তোঁহো স্বয়ং প্রকাশরপে স্থিত 
০০ সব্ব স্ব ৃ ০ প্র « ৮এ 
“রবে ৰ গাব কষ তস্ব, তনু এক কালি জাত 
ইহার অধিক আর সংখ কিবা হাছে। কল এব পু পুন 
পাব পাচ্ছে? । 
মোহে রণ ষ্্ক ন ৃ আনলাম? ধৃ্ষন। পি তলা শক ৩. 
1 


পপি পপি টব 


শপ পা সা 





(গ) বাঁরে সমপ্র্প যে- সমর্পশ বাহারে 
ঘ্ঘ) কিবা সেকি আছে। | -- টিটি ৮০225, 
(€) গদশগদ বাকোতে নয়নে ধারা বাহ। 5 ক. চঙকাপ্র ককাায। 


(5) অঙগ- সম্্ব। 1 প্রেত ্ ও বলক্-ক | 


শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রপ্থ ৩৮১ 





সস এসসি লি 





এ সএগ এসি এস, এ 





বৈষব অধরামৃত-পাদোদক রজ। দোহা-__হিন্দশ 

সৈবন করেন সদা ধরেন হাদমাঝ ॥ 

বৈষবের গুণগান ছন্দ গাঁথা গীত। ভন্ত ভান্কু ভগবন্ত গুরু চতুর নাম বপু এক। 
দুব্্বাসাকে ভগবান কহে যেই নীত॥ ইনকে পদ বন্দন করৈ নাশৈ বিঘন অনেক ॥ ইতি 
নাম-গহণ-লটলা সদা উচ্চস্বরে গায়। অতএব উপদেশ সাধুর সিদ্ধাস্ত। 

দুই চক্ষে যেন গঙ্গাধারা বাহ যায়॥ উপানষদের মতে 'সিদ্ধাস্ত নিতান্ত ॥ 

কৃষ্কপা পূর্ণ যাতে চারি তত্ত্বে সম। চারি এক একে চার জানিঞ্া নিশ্চয়। 

চেন্যে এক একে চারি নাহক বিষম॥ শরণ লইতে তবে লালদাস ধায় ॥ 


রতি 
ঞ 


£:5 শ্রাউঠমালে শ্রীকুফদাস সোণার-আঁদ-ভন্তগণ-গুণ কথনং নাম পণ্চবিংশ-মালা | ২৫ ॥ 


জ্লত্ড ন্বিৎস্ণ ্বাঁভল। 


জয় শীচৈতন্যহার জয় নিত্যানন্দ। | চরণ পাহাড় যথা চরণ-গঙ্গা হয়। 
ক্রয়শদ্বতচন্দু জয় গোৌরভক্তবৃন্দ।! | গো মহিষ আদ তথা পদাচিহ্চয় (ক)॥ 
হয রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। | সপ্তম শ্রীগোবদ্ধন যাহার মহিমা। 
শীভনব গোপাল-ভর্ট দাস-রঘুনাথ | । বেদ বিধি-অগোচর না হয় বার্ণমা॥ 
৪62 । ইহার সভার মাঁহমা যে প্রত্যেকে বাঁণতে। 
শারিব বর্ণিতে তাহা যে আইসে বশত ৩ | 
শ্রীকফলশলা সহ শ্রীবন্দাবন প্রথমে শ্রীনন্দশি*বব গুণগান কারি। 
মাহমা কথনম- | চদানল্দময় [নতা ব্রক্ষময় গিরি ॥ 
ৃ ' যাগপখঠি যাগেশবর জগত -আরাধ্য। 
এবে কাঁহ বন্দাবন ধামের মাহমা। 1 পরাৎপল কফ কড়া ধাম ধনতাসিছ্ছি 
পরম অদ্ভূত যার লাহ হয় সামা : 
মথ্‌ুরা-মন্ডল ব্যাপি ললা অনুকজে। 
গার নদ ঠ9872815 1525 ৰ পিউ তক পতল হা তি হাতির গাজর বহতা, 
কৃপ সরোবর আদ কুবনপাবন। | কোড পর শত শত চুম্বন কলা 
প্রধান প্রধান £কছ্‌ করিব বর্ণন ॥ 2 
সপ্ত গিরি, চারু ধাম, দুয়াদশ ক) বন! গর | 
দুয়াদশ উপবন হ' পরম মোহন] 1৭) ভাগ য়া দত 
সপ্ত কদম্বখাণ্ড, সপ্ত বট হয়। রানির হা 
সপ্ত নদ, সপ্ত সরোবর বিরাজজয় নি রানা | 
চোরাশীত কুন্ড হয়, চৌরাশীতি কপ। 
অসঙ্খ্য লশলার স্থান লগলা-অনুবরূপ এ 
তা-সবার নাম সঞ্কীর্তন পুন কাঁরি। 
মাহমা গুণের কথা কাহবাদুব নারি! 
বর্ধালনর গর নল্দশ্বব গিিবব ! 
কাম্যবনে গাব কৃষপদ-চহ ধর ॥ 
চরণপাহাড়ী বাল খ্যাত তিজ্ঞগতত। 
অদ্যাঁপ দর্শন শ্রীচরণ-চিহ্ত তাঁতি? 
কদম্বখাণ্ডর গর পরম মোহ ল। 
যথা গড় রাসলশীলা সহ গোপশগণ ॥ 
আঁদবাদ্র গারবর পরম সুর্ম্য। 


বাঁদুনাথ রুপে তথা কানন সরম্য। 


পিন এ ও এ আর সপ সপ পি থপ শপ শত 


শপ সপ ২ ০ - খাস শ্রস্ -ধু ৭ কা রর ক কন 
তত শন -০তেদেলা প্রগ আট তত শরীয়া দিত | 


মি রঙ 
লি ৫ ৬ খর সঃ কচ ৮ জি স্ব পর গু এ নি ২ 
হিট হু উকি ব্রিক তু ইত ভি তিল 


মালার দিল কম হলি তাহা তিতা, 
লাফ দহন পিল আধু হর্ঘ বে) 


গু স্পরসি চ] 
ন্‌ 
বদল মাগুর স্কুলের কলর পতি পহত | 
৮ লি 
*ালাহা কজন বজ ঠণ সুতি ৩ ইল দিতি নর 
লি 


কি আশ্চর্য তাহা ভেচল কতিন নো 
রি 


৪৯6৭ 
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পা ৪ 

ি 

৮৩ যাও শক ন্ 
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৮ 
| ৮25 হও পদে হর শাসলিতাল জপ 


মৃখপ্রহ্কালন আাইদ লুল্রান সহতলে 


রঃ হয হ্রালুদিতুন এনহলালিললি ও 
| 
র 
| 
ূ 
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পাঠাল্তর_(ক) দুয়দেশ--ন্বাদশ যে। 7 টি 
(খ) দ্বাদ” উপলন হয় পরমামাহন ।  পঠোল্তর--। হি) পপচিতচিয় পানচচঙ্র লহ প্রা প্লগহ লয় । 


ষড়ীবংশ মালা 


অলঙ্কার-বস্ত্র তবে পরাইয়া দিলা । 
বলরাম সহ গোদোহন হেত গেলা॥ 
গোদোহন করে মধুমঙ্গল সাঁহতে। 
হেনকালে শ্রীরাধিকা সখার সাহতে॥ 
কষ লাগি অন্ন আদ পাক কাঁরবারে। 
আইলেন শ্রীাষশোদা-মাতার আগারে | 
নব গোরোচনা মিশা সোনার পৃতলণী। 
"্রীণ মধ্যভাগ তাহে শোভয়ে তিবলী 
ক্ষেত ছটীয় দশাঁদক আলোকিত। 
স.স্থপচপলা যেন বেটিয়া উদিত 
সমন্দ্র কুটিল নব কাদাম্বনী জিনি। 
স্থল গাফা (ক) কেশ পষ্ঠে লোঠন দুলনি॥ 
'পদন্ব লোহিত কটি-বসন ঘাগরা । 
ঝালন হাহার প্রান্তে দেলে মাঁণ-হশরা 
সক্ষ্ নল বসব অঙ্গে উডান শোভয়। 
এণ চাপা হীরা জরি খাঁচত তাহায়। 
প্লল সচল হেমনপুর পল্ম | 
তত চলণ নাঃজছে আম ঝম॥ 
কিংকণা, কণ্ঠে মুক্তার হারি। 
মাঁণ চন্দুহাব শোভে উনলোজ উপরি 
গলা রি) 2 হন মাঁণ সালা জাঁড়ত। 
বক্ষপ্থলে শোভা করে কুষ্ণ মনোনীত! 
কর্ণে রহ চোঁড় তাতে ঝুমকা লটকে। 
নাসা তলে মুক্তা দোলে বিজ (গট চমকে॥ 
সায় ৩লক মগমদ সশোভন। 
69১ ০, দত রশ বন্দু শীকফমে।হন ॥ 
[সল্পুরের বন্দু ভালে অলক -কুম্তল। 
অঞ্গক-ডলী-রুপে শর ঝলমল ॥ 
সোণার কমলে যেন ভ্রমরার পাঁতি। 
হ মচন্দেপ্ন হন নবঘন কাঁতি॥ 
তাহার উপরে শোতে মাণময় সিপথ। 
ঈডাতানে আন্দোলিত মস্তাপাঁতি॥ 


৬ 
হা 
0০৪1 
৫ 


পাঠালে (ক্যা তাফা গাতা। 
(থা) অমভবা অপব্। 
(পণ) [বজ্র বজাল। 


শ্রীতীভন্তমাল গ্রন্থ 


৩৮৩ 


তাহে ল*ন মধ্যে মাঁণ (ক) মাণিক্যে রচিত। 
চৌদগে মুকুতা গাঁথা পরম শোভিত ॥ 
টকা আন্দোলায়মান সচিন্ধণ ভালে । 
ভাঙে চমতকার শোভা বদন-কমলে ॥ 
বাহুযুগে বাজবন্ধ রতনে জাঁড়ত। 

তাটতক তাবিজ তাহে ঝাঁপা সলহ্বিত।; 
নীলমণি চুড়ি করে কঙ্কণ বলয়া। 

অঙ্গলে অঙ্গুরী হীরা-মাণিক-কলয়া ॥ 
সমান বয়স বেশ পরম সন্দরী ॥ 
কৃষ্কথা-অ।লাপনে হাসিতে খোঁলতে। 
লোহত পুষ্পের গেন্ডু লাফতে লুফিতে ॥ 
গোত্তে: 'খাঁড়কে আস উপনীত হৈল। 
কষে হের হদয়-কমল বিকশিল 1 
সখাীঁসহ পরম আনন্দে মগন হৈলা। 
আড্রনয়নে হেরি চমকিত ভেলা (খ)॥ 
প্রেমের বিকার লোকভয়ে সাম্ভালিয়া (গ) 
সুবদানে দিলা আড়ঘোম্‌টা টানয়া॥ 

সেই যে গ্রীবার ভঙ্গি শ্রীহম্তের শোভা । 
করতল রন্তু করপন্ঠ স্বর্ণ-আভা ॥ 
তাহাতে রতনাঙ্গুরী পরম মোহন । 
হোরয়া শ্রীকষণচন্দ্র হইলা মগন॥ 

আরো তাতে ছলক্রমে বসন উত্ঘার। 
ঘোমটা খ্যালয়া চাহে নয়ন পশার॥ 

৷ কৃষ্ণচন্দ্র তাহা হেরি পৃলক-হদয়। 

| (নিজ্ঞানৃসন্ধান ভুলি চমাকয়া চায়! 

| 


সপ সম, পপর পপ ০৯ পা পা 
পপ ও এর এ, পা সর পপ পপ এপস এ রি 


পশাস্প্্ত -সপীপী পাশিপ প্পাপী পাপ সস সা পি পসসএ৭ 


প্রফূল্প কমল হেরি যেমন ভ্রমর। 

পূর্ণচন্দ্র হের যেন লোভিত চকোর ! 

| নবঘন পানে যেন চাতক চাহয়। 

। চন্দ্রের উদয়ে যেন £সন্ধু উলয় | 

। তৈমনি কৃষের হ।দ-নয়ান উন্মত্ত । 
রসলোভন জানিঞ্া রসের পরতত্ত্ব 





পাঠাল্তর-।ক। মধো মাণ_ মধামণ। 
(খ) চমাকত ভঙলা_ সৃত্খত ভাংসলা। 
'গ) সম্ভাংলয়া- সমাংলিফা বা সাভািয় 


|... 
ূ 
| 


৩৮৪ শ্রীশ্ীভন্তমাল গ্রন্থ 


ডুবিয়া রসের সম্ধু (ক) উঠিতে নারয়। 
আঁখি-মন-হান কৃষ্ণ করাঁদ চালায় ॥ 

দোহন করয়ে বাঁটে দৃশ্ধ নাহ ক্ষরে। 
শুধুই চালায় হস্ত বাহ্য নাহি স্ফুরে॥ 
ধবলীর ভরমে বদ্ধনপদ ছান্দি। 

দ্রমচেম্টা দোহন করয়ে মৃন্টি বান্ধি॥ 
দেহি-মন দোঁহো-প্রেম সাগরে মগন। 
দোঁহাকার ভ্রমচেম্টা আত্ম-বিস্মারণ ॥ 
প্রমাদ হেরিয়া ললিতাঁদ সখাঁগণ। 

উপায় 'চাস্তয়া তার কৈল সমাধান ॥ 
প্যারীজীর সম্মৃখ করিয়া আচ্ছাদন । 
ঘোঁরয়া চাললা সভে কাঁর আবরণ! 
নন্দালয়ে যাইয়া শ্রীষশোদা-চরণে। 

প্রণাম করিলা সভে সুনম্্বদনে ॥ 

মাতা শ্রীরাধিকা হেরি আনান্দতা হৈলা। 
কোড়ে করি শত শত বদন চুম্বিলা (খ)॥ 
আহা বংস তোমার বালাই লয়ে মরি। 
তোমা সম গৃণবতণ ব্রজে নাহি হোর॥ 
রূপে গুণে শীলে কর্মে কুশল ।গ) রন্ধনে। 
এমন বালিকা আর না দোখ ভুবনে ॥ 

আহা মরি কোন্‌ 'বাধ 'সরাজল ।ঘ। তোমা । 
ত্রিভুবনে তোমা সম নাহক উপমা ॥ 
আমার কৃষ্ণের রূপ যেমন সন্দর। 

তাহার সহত হয় তুলনা তোমার ॥ 

[বিধাতা বিমুখ মোরে বণনা করিল। 

হেন যে রূপসী বধূ মোর না হইল॥ 

তথাচ আমার স্বাভাবক হয় জ্ঞান । 
তোমাতে দেখিয়ে (৩) মোর বধূর সমান॥ 
এতো কাহ বক্ষস্থদল (চ) স্লেহাবেশে রাখি। 
বদন চুম্বয়ে মাতা ।ছ) ছল ছল আঁখি 








(খ) বদন দৃম্বিলা-_চুদ্বন 

(পা) কত ৬ 
(ঘ) 'সিরজিল- নিরামিল। 

(5) দোখয়ে দোখ যে। 

(5) বক্ষস্থলে- বক্ষোপরে । 


(ছ) চুম্বর়ে মাতা- চুশ্বন করে। 


পাঠাল্তর-বক) ডুবিয়া রসের ৪৩৯ মাঝে ডর 


লইয়া রোহিণণ মাতা চ1ললা তুঁরিতে॥ 
অন,গতা দাসন শ্রীচরণ ধোয়াইলা। 

সোণার পুতাঁল গৌরী রন্ধনে চলিলা॥ 

যোগাইয়া দেন তবে শ্রীরোহিণী মাতা । 

ক্ষণমাত্রে পাক কৈলা অমৃত নন্দিতা ॥ 

| কতেক ব্যঞ্জন তার না যায় বর্ণন। 
শালাম িম্টক ক্ষণর স্বাদ বিলক্ষণ॥ 

| অন্য গোপণীগণ জলপানীয় সামিগ্র। 

 বনাইলা সংন্দর হইয়া চিত্তবাগ্র ॥ 

উৎকণ্ঠা হইয়া মাতা কৃষ্ধে বোলাইয়া। 

| স্নান করাইয়া জলপান করাইয়া ॥ 

' শ্রীমধুমঙ্গল আর শ্রীদামাদি গণ। 

(কৃষ্ণের যতেক সখা প্রণয়-ভাজন ॥ 

| কৃষ্ণ বলরামে মাতা সভার সাহত। 

৷ হভাজন করায় আতিস্নেহে আর্রচিত।! 

৷ ভোজনকালশন কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে । 

| কত বা কৌতুক করে হাসে কাত রঙ্গে | 

| বার্ণতৈ নারনু তাহা বিস্তার করিয়া 

ূ ক্ষেপে কহনু কিছু ভোজনের কিয়া] 

র 

| 

1 


| তবে আজ্ঞা দলা মাতা রম্ধনে যাইতে । 
] 
| 





সমাপন কারিয়া ভোজন আচমন । 
শয়ন কারিলা কবি তাম্বুল চব্রগ 
দুই দণ্ড শয়ন কাঁরয়া উঠি তবে। 
 গোচারণে গেলা দশ দা বৈলা যবে; 
| স্নেহোতে কাতর মতা সাঞ্জাইয়া দিলি। 
। গোধন লতয়া সথাসঙ্ছে গোল গলা] 
| কৃষ্ণের অধরাম-ত ধাঁনষ্ঠা আনঞ্ঞা । 
প্যারা ক্রশরে দিল অত গোপন লারমা ] 
সখাসঙ্গে মোল পারণ ভোজন কারলা। 
ৃ কু দর্শন হেত উৎকণগা হইপা : 
| যশোমাঁত মাতা বহু শাদণ কলয়া। 
মাঁণ (ক) অলঙ্কার বস্ত দলা পরাহয়া।। 
কুল্দলতা সহ গে দলা পাগাইমা। 
ঘরে গিয়া অট্রালিকা-উপপে চ্িয়া। 


আসি পা সপ ক ৮ স্পর : এ ৯ শট ৮  শ আ2শ ৮25, ৮০55 রঃ রঃ 


পাঠাল্তর 4] মঃপ- সৃন। 


[ ষড়বংশ মালা 


ষড়-বিংশ মালা 


কৃষ্ণ দরশন করে উৎকাণ্ঠত হইয়া । 
প্রেমেতে মণচ্ছ তা সখা রাখয়ে ধারয়া॥ 
কৃষ্ণ চাঁলি গেলা বনে ।ক) না মিলে দর্শন । 
বহে কাতর হের মাল সখীগণ॥ 
গুরুজন-অনমাতি লইয়া আঁসলা। 
সর্মাপঞজজা ছলে ননে লইয়া চাঁললা॥ 
বণ্দাবনে 'গয়া রাধাকুষ্ডতীর-কুজে। 
আত প্রিয় স্থান মাতে কষ মন রক্ধে | 
তথায় যিলন তৈল কুষের সাহত। 

বাসা প পল গন প্ুঃ গত হান 2 ৪1] 
নহএপ শ্রীল নন্দী্লারে শিহালখলা। 
বন্নাদান অখা' 


€প 


০ ডত পর্রম-ব্াসলা | 
পূর্ণব্রঙ্ম সনাতন শ্রীকুষেের ধাম। 


৮১৪১ 


₹৩*গছ ৬ একপিৎস্গ মান্য অভি শপ 
512ণ ক স্কাঁট না 


ভুলতণ হাশিল্তা পা সভার মহা 


1 পত ৭ 
দু 
নথ কমিতনে »ল্ণপার ডর মহিমা বর্ণনি। 
ঘাবনে বৃহ লালা হাহতত নশরব। 
কত বার্ণব!! 
হাহা পাশ্বেতে। 
কুষ্। তালক্রুট ডা কর 
তল ফেলাত?ল রা (এ) পিচকারী কোল । 
পালিত কালিত ক গোপণীগণ মোল॥। 
জলে ডুবি থখলিতিহ কে কতক্ষণ পারে। 
আইস সকলে ডাব কন কষেবে। 
ইহা জাতি গোপশগণ আপানে আপনে। 
তথ টারাসাপ্ু বল হসিত (গ) বদনে॥ 
ভুল কর হালাইব ইহাতে কৃষেরে। 
হান 9৫ আত বুঝল ইহারে | 
কুষ। সত সভাই ডুঁবিব। 
&%বাই টিয়া রাহব॥ 


্ & 
ঞ কষ ক্রি ক (তি রব 
১ণপিতে ও গণ 


হুশ হি, বিল, পু পন 


লা পির সস ৪ হাত ]। 


তা 


/ 


এলুলাজুলে 


2৯6৭৭ পিঠতানযা 


কাস্ট এ) কন প্রালি। 
খু) কলে কর। 
(গ)। হাঁসহ হাঁষিতি। 


৫ 


শ্রীশ্রীভম্তমাল গ্রম্থ 


৩৮৫ 


কুষ্ণ উঠিবার সমে জান ডুব 'দব। 
আগেতে উঠিল বাল ছলে হারাইব॥ 
পাছে হাথতাল 'দিয়া 'টিটকাঁর 'দিব। 

পণ কার চড়া বাঁশী ছিনিঞা লইব॥ 
এতেক যুগাত করি ডুবে কৃষফসহ। 
খোলতে খোলিতে হৈল প্রেমের কলহ ॥ 
কৃষ্ণ কহে জানলাম তোমরা হাঁরিলে। 
গোপীগণ কহে তুমি লাজ না মানলে॥ 
হাঁরয়া জনিতে চাহ কারয়া অন্যায় । 
বংশশ কাঁড়য়া লব দেখ কে রাখয় ॥ 
কুষণ কহে পুন আইস ডুবি পণ কাঁর। 
তোমরা যদ্যপি হার কিংবা আমি হার ॥ 
তোমরা শ.তক চুম্ব আলঙ্গন দবে। 
নতুবা যে মোর স্থানে বাঁঝয়া লইবে॥ 
কৃষের চাতুরী আর (ক) বাকোর কৌশল । 
দুই পক্ষে হয় নিজ প্রয়োজন ফল 
গোপন তাহা না বাঝয়া অঙ্গীকার কৈল। 
পৃন বুঝি মুচকিয়া মুখ 'ফিরাইল ॥ 
পুনর্বার এককালে ডুবিলা সবাই । 
গোপশীগণ উঠি দেখে (খ) কৃষ্ণ উঠে নাঁঞ॥ 
বহুক্ষণ হৈল যাঁদ কৃ না উঠিল। 
মুখম্লান ৮:ল সভার ভয় জ্ল্মাইল॥ (গ) 
কৃষ্ণ কেনে না ১ঠিল, কি হেতু ইহার । 
আখ ছল ছুল সভে কহে পরস্পর ॥ 
খুশ্জয়া বুলয়ে সভে জলের ভিতরে । 
কান্দিয়া আকুল সভে বিকল অস্তরে॥ 
মণিহারা ফণা যেন প্রাণ বিনে দেহ। 
তেমনি না মিলে কৃফ স্থির নহে কেহ॥ 
বাধের বাণেতে যেন চগ্চল হরিণশ। 
ইত উাথ ধায় কান্দে কার উচ্চ ধ্বান॥ 
কফণচন্দ্র ডাব জলের ভিতর হইয়া। 

গমন কাঁরয়া গয়া পব্বতে চাঁড়য়া ॥ 


পাঠাল্তর (ক) কৃষকের চাতুরশী আর-_জীকৃফের চতুরাই। 
(খ) গোপশগণ উঠ দেখে শোপিকা উঠিয়া দেখে। 
(গ) মুখ ম্লান হৈল সভার ভয় জলামল। 


৩৬৩ 


গোপসগণে কাতর দৌঁখয়া দৃঃখ হৈল। 
পৰ্বত-শিখর হৈতে বংশী বাজাইল॥ 
সে যে বংশীধনি তার উপমা না হয়। 
অন্য পর কার কথা পাষাণ দ্রবয়॥ (ক) 
পর্বত সাঁহত দ্রাব মোহবত হৈল। 
শ্লীচরণ-পদ্মচিহ তাহাতে হইল ॥ 
সৃমধূর কোটি কোটি অমৃত নিন্দিত। 
শুন চমৎকার গোপণ হইল মোহিত ॥ 
সর্ব তাপ গেল দূরে আনন্দসাগরে । 
ভাঁসল জানিঞ্া কৃ পর্বত উপরে ॥ 
সুখের সাগর (খ) কৃফ রূপের মাধুরা। 
হোরয়া শগোপশীকা দেহ ধারতে না পারি॥ 
কৃফ সঙ্গে মোল তবে সরঙ্গ কোতৃকে। 
বিহার করয়ে দিবা নাশ নাহ দেখে। 
অতএব চরণপাহাঁড় ধন্য ধন্য। 

মস্তকে বিরাজে যার শ্রীচরণ-চিহ্ন ॥ 
কদম্বখণ্ডির গিরি যাহা রাসলণলা ৷ 
শোভা করে ফলে ফলে গিরি ধাতু শিলা ॥ 
আবাদ গিরিপর পরম মহত্ব । 
নর-নারায়ণ রূপে থা কহে তত্ব॥ 
অদ্যার্পি বিরাজমান চতুভজ-রূপে। 
নিজ নাম (গ) ধ্যান করে নিজ নাম জপে॥ 
এশ্বধামার্গের ভান্ত-আধকারগণ | ঘ)। 
মুনি যোগশ ধাধগণের আশ্রয়ের স্থান ॥ 
চরণপাহাড় খ্যাত অন্য গাঁরবর। 
কফ-বলরাম গো-মাহষ অনুচর | 
সভাকার পদাচহ্ৃ অদ্যাপ প্রকাশ। 
কৃফপদ-চিহ্ে্ভব গঙ্গা তার পাশ॥ 
শ্রীচরণ-গঙ্গা বাল তাঁহার খেয়াতি। 
ভুবনপাবনশ তে'হো সর্বলোকগাতি। 
একাঁদন কৃফ-বলরাম সখাসঙ্গে । 
গা-মাহষ চারণ করয়ে রসরঙ্গে ॥ 





পাঠাল্তর- (ক) অনাপরে কা কথা যে পাষাণ দ্রবয়। 
(খ) সাগর-__আগর। 
(পি) লাম রুপ। 
(ঘ) ভাঁ্-আধকারিগণ-স্ধৃল আঁধকারশী-জন। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


| ষড়বিংশ মালা 


কৌতুকী হইয়া কৃ বংশীধবান কৈল। 
মধুর ধৰানতে গার দ্ুবীডত হৈল॥ 
যেখানে যে সখাগণ গো মাহয 'ছিল। 
সভাকার পদচিহ্ন পর্বতে হইল ॥ 
কঞষ্চ-বলরাম পদাঁচহু স্থানে স্থানে । 
হাঁটু গাঁড় বসোছল সখা কোনখানে ॥ 
তাঁহার যে চিহ্-দরশন অদ্যাঁপহ। 
অলৌকিক দৃলভ জগতে শুভাবহ (ক)॥ 
চরণপাহাঁড়-গারবর-পদছায়া । 
আশ্রয় কারয়া হর তাপ পাপ মায়া॥ 
শ্রীমান যে গোবদ্ধন গিরবর-রাক্ত। 
তাঁহার তুলনা নাঞ্জ ন্রিজগত মাঝ | 
অন্য পর কা কথা শ্রীবৈকৃন্ঠের সনে। 

| না হয় তুলনা যাঁর মাহমা কে জানে॥ 

কৃষের দ্বিতীয় কলেবর গোবন্ধনি। 

| গোবদ্ধন বিনে নাহ শোভে বন্দাবন ॥ 

মথ্‌্রামণ্ডলে সন্বশ্রে্ বনজ্দাবন। 

বৃন্দাবন সব্রোরিম "গার গোবদ্ধান 01) 


তথাহি-- 
ূ 





বৈকুণ্টান্ঞানিতো গর) বরা মধুপরৌ তত্লাপ 
রাসোৎসবাদ 
| বূন্দার পামুদরেপাণিরমণাং তকাপি গোবদনিঃ | 


ৰ রাধাকুন্ডঞ্সহাপি গোকুলপতেঃ মাছ চালান 
কুষ্যাদসা বিরাজতো গিরতাটে সেবাং বিবেক ন কঃ 


জনবাদ_ কুকের জল্ম হইয়াছিল বলয় ০ 


বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রিত্ত । মধু প্রিখিত আনার বঙ্লাবন শশ্রদ্ত, 
কারণ তাহাতে রাসলখলা হইয়াছিল হাহাতে গোবদ্ধনি 


শ্রত্ত, কারণ হাহা বিশালভু্ শ্রীকাফের বিলাসভাম। 
সেখানে আবান রাধাকুণ্ড শ্রেছি, কাবল ঠাতগত পোকুলপাত 
লীকফের পেমামততর প্লাবন | কতক্তই হোতা গিলাকি ত 
এই রাধাকুন্ডের সেবা কোন ব্ক্ধমান, জুন লা কারন ও 


গোবদ্ধনি দরশনে কৃফ দরশন। 
80018818288 


পাঠাক্তর--(ক) শৃভালহ -সৃখানত্র ' 
(খ) কল্দাবন মাধা সার্াভঘ শোনক্ফন। 
(গা) নৈকুপ্ঠাজজানতো--বৈকৃণ্ঠাদাপি বা। 


ষড়াবংশ মালা | 


গোবদ্ধন-শলা-পুপে ব্রজেন্দ্র নন্দন। 
ইহাতে কুতর্ক যার সেই অন্ধজন (ক)॥ 
গোবদ্ধনে শ্রীকফের অসংখ্য যে লশলা। 
রাধা সহ নানা কোল পরম-রাঁসলা ॥ 
কন্দ মূল ফল জল পৃষ্প মূনত্তা মাণি। 
অজন্্র সৃখদ স্নাদ কতেক ভাঙন ॥ 
মাঁণময় স্থান গৃহ উচ্চ নীচ স্থানে । 
কল্পলতা- তরু শোভে তোরণ গঠনে॥ 
পনস খঙ্জরি তাল গরাক পিয়াল । 
লতা আমু ।খ) বক্ষ আম বেল বংশ শাল। 
নানা বক্ষ শেণীমত পরমশোভিত। 
বক্ষমূলে স্তম্ভবদ্ধ রতনে জাঁড়ত ॥ 
কের পরম প্রিয় প্রেয়সী সাহত। 
নাসলণীলা সদা করে বসস্ত-উীঁচত॥ 
গোবক্কন নামে এতহ্া পরাংপন। 

সমবণ শি) মাতেতে হয় কুষের 1কঙকর ॥ 
৫6 চ্ার্না আদ পরম সাধন । 

ন্প সম্গে মলে বর্গ ব্রজেন্দ্রনন্দন | 
এ পুনা ভা 97 ন চরণে শরণ। 

2০ লালন গনঙ্ছ দেহ সমপণণি॥ 


£প 


কীট 


এ 


সত সরোবরু। 
সত সরোবব হয় +রমমোহন। 

হাহা মাহমা গণ না যায় কথন 

নয়ন নামত ত সঙ্গাবার ব্রমণণয়। 

নাবাফণ সাবাবল মহামহোদয় ॥ 
চন্দসবোবরু চন্দ্রাবলশীজশীর হয়। 

পল সৌন্দর্যা তারে কম্পবক্ষময় ॥ 
কুস,ম সবোব্ তারে কুসমবিহার। 

মল্দ তম পাবন সরোবর মনোহর ॥ 

[বিশাখা সথাীন পিতা পাবন আভনর (ঘ)। 
তাহার নিার্মত হয় সুধাসম নীর॥ 


শি পভ 
এ ক পা শিপ পট ৭ ৮ পা পে পসরা পাপা 


খাটাক ত৭ ক অম্ধজন- অজ্ঞজনল্। 
(গু) লতা আঞ লতা লগ্। 
(গা) স্ঘরল--শরল। 
(ঘ) আভীর--আহশীর। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্র্থ ৩৮৭ 


সিটি সরস এ সৎ তা” এপি এটি ০ আট জাতি এসসি, এ এসএ সস ওসি এ, ৯৬ পোপ এসি এপ্স পভ সপ 





রি গা পরি 





প্রেম-সরোবর যবে কিশোরী-কিশোর 
সত্কেত-মিলন হৈল গোপতে (ক) দোহার! 
[বিচ্ছেদ কালে যে দোহার নয়ন ঝারিল। 
তাহাতে সুন্দর সরোবর জনমিল (খ)॥ 
মান-সরোবর যার পরম মাধুরী । 
মান কার যথা গিয়া বাসলেন প্যারী (গ)॥ 
কষের সখদ অতি আনন্দজনক। 
আতিশয় মাহমা পাবন সর্বলোক ॥ 

সপ্ত বট। 
সপ্ত বটবৃক্ষ কৃফললা অনুকনল। 
আতশয় উচ্চ হন আতশয় স্থূল ॥ 
ভান্ডাব নামে যে বট কৃফ যার তলে । (ঘ) 
সখাগণ-সনে নিতা নানা খেলা খেলে ৷ 
শঙ্গার নামেতে বট রাধা প্রেয়সশীরে । 
যার তলে বাঁস বেশ কৈল নিজ করে ॥ 
বংশশবট নামে তার তলে দান্ডাইয়া। 
বংশীধাঁন কৈলা গোপশীগণে আকার্ষয়া ॥ 
অক্ষয়-বটের তলে রাসাঁদক করে। 
সঙ্কেত যে বট প্যারী সাঁহত বহরে ॥ 
প্রথম মিলন (উ) যবে রাধা সনে হৈল। 
দৃতীগণ বটতলে সঙ্কেত করিল ॥ 
সন্ধ্যা-৩ম্ কঃ আস তথায় রাহল। 
দৃূতীগণ কশোরীকে আনি মিলাইল ৷ 
মৃগ্ধান্সথা নবীন ষে নায়ক সহিত। 
কখন মিলন নাহ ভয়েতে কাম্পিত॥ 
কুজের ভিতর ধাঁন না যায় চঁলিয়া। 
রহয়ে সখীর কটি ধার জড়াইয়া॥ 
না না সাথ চল আম হেথা না রাহব। 
উহাস ধনকটে মৃঞ কি কাঁরতে যাব॥ 
আধ আধ রোদন িন্টিত রোষ কার । 
টানয়ে সখশীর কর কার জোরাবার॥ 


পাঠাল্তর-_-(ক) গোপতে- গোপনে । 
(খ) জরননামল-_নিরামিল। 
(গ) বাঁসলেন প্যার়ী-_বাঁসলা কিশোরণী। 
(ঘ) ভাশ্ডর নামেতে বটবক্ষ যায় তলে। 
($) 'মিলন-_শিকঙ্ার। 


৩৬৬ 


ভিউ 


সখীগণ কহে কেনে ভণত প্রায় সাথ (ক)। 
কৃফ যে সুখের 'নাঁধ হেরি হও সুখা॥ 
পরম বাঞ্চত অভিলাষের রতন। 

বহু দুঃখে মিলে কৃষচন্দ্রু হেন ধন॥ 
রসের সাগর কফ রূপের অবাঁধ। 

হৃদয়ে ধারণ কর হেন গৃণানাধ॥ 

রসময় হেন যে উরজ চকুবাকে। 

চরাও আময়া-সৃখ-হদ কৃফবক্ষে ॥ 
হেম-পঙদ্মমূখ কৃফ-নীলপদ্ম মুখে। 
সখ্যতা করিয়া মিল প্রেমানন্দ-সখে॥ 
কৃফ ইন্দ্রনঈলমাণ স্বর্ণকাম্ত 'দিয়া। 
আঁধক শোভিত কর হেমে জড়াইয়া ॥ 
হেমভুজ মৃণাল গ্রীবায় সমার্পয়া। 
মধ্কর তৃপ্ত কর মৃখ-মধ্‌ দিয়া ॥ 
কৃফ-কাদাম্বনশী পারবে রাকা-চন্দ্রানন। 
উদয় করাও হবে পরম-মোহন ॥ 

রসময় কৃষচন্দ্র, তুমি রসময়ী। 

দোঁহে রসপান দোঁহে করহ অধ্যায়ী (খ)॥ 
তাহা শুনি কিশোবীর আনন্দ অপার। 
অস্তরে বাসনা কিলম্তু বাহ্যে ভাবাস্তর ॥ 
তবে সখা (গ) পৃণ্ঠে কর দয়া বাহ ধার। 
কৃফ-আগে লইয়া ষায়েন (ঘ) সভে ঘোর 
নাহ নাহ পুনঃপৃন বলিয়া চলেন। 

দুই পদ আগে যান, এক পা পিছেন॥ 
উহার নিকটে কেনে মোরে নিঞা যাহ। 
কি কাব আছয়ে তোমা-সভার তা কহ॥ 
কৃফরুপ হেরিয়া অন্তরে রসোল্লাস। 
লজ্জা ভয় হেতু বাহে অন্যথা প্রকাশ । 
অন্তর-আশর চাহে ডীড়য়া পাঁড়তে। 
লজ্জা যে বৃহতা রাধা রাখে সন্ফকোচিতে॥ 





পাঠাল্তর_(ক) ভাত প্রায় সাঁখ--ভশত প্রিয় সখশী। 
(খ) অধ্যায়ী-_অধাই। 
(গ) তবে সখী-_সখশীগণ। 
€ঘ) যায়েন--চলেন। 


ভ্রীস্্রীভত্তমাল প্রস্থ 


[ ষড়বংশ মালা 


কৃষ্ণচন্দ্র (ক) হেরিয়া যে পরমর্পসণী। 
চমাঁকয়া চাহয়ে অনঙ্গরসে ভাঁস॥ 

হেন চমৎকার রূপ রুভূ নাহি হেরি। 

এ কি (খ) অপরূপ কাস্ত ভুবন-সুল্দরণী॥ 
সোনার লাঁতকা কিবা তাঁড়তে জড়িত। 
হেম-রাকা-চন্দ্র কিবা ভূমেতে (গ) উীদত॥ 
্ৰর্ণ-কমাঁলনী 'কবা পুজা সৌদামিন”ী। 
কোন্‌ বাধ নিরামল এ-হেন রমণী ॥ 
অন্তরে না সহে ব্যাজ উরু (ঘ) দূর দুরু। 
অনামষে চাহিয়া রহয়ে তুলি ভুরু ॥ 
সখশীগণ ধরাধাঁর নিকটে আহনিতে। 
আঙগৃসার কৃষফ কর ধাঁরতে চাহতে ॥ 
ঝঙ্কার কারয়া করে (৩) কর ফেলে চোঁল। 
শপথ কতেক দেয়, রসময় গালি ॥ 

দুষ্ট লম্পট ধূন্ট মানা কর সই। 

মোর অক্গস্পর্শ যেন কড়ু করে নাঞ্ি॥ 
যে মোর অঙ্গেতে হাথ দিবে জোরাবার ।5)। 
গোধন শপথ তার বংশী যাবে চুরি ॥ 
সখাগণ কর্ণে কর্ণে প্রবোধ জল্মায়। 

শির হেলাইয়া পুন উলাটয়া ধায়! 
সখগণ ধরি পুন অনেক তুঁষয়া। 

কৃষের নিকটে দিল: বামে বসাইয়া ॥ 
যদ্যাপহ পরম উৎকণ্ঠা হাদিমাঝ। 
তথাপিহ না না নানা কহে কার লাজ॥ 
ঈষত রোদন মুখে নানানানাকহে॥ 
উঠিয়া যাইতে পুন উদাম করিল । 
কৃষচন্দ্র বক্ষস্থলে ধার আগাঁলল ॥ 

ঈষত রোদন কার করেতে ঠেলয়। 

লম্ফ ঝম্ফ দিয়া সখীগণেরে ধবয় ' 


পাঠান্তর- (ক) কৃষতন্দ্র কৃফনূপ 
(খু) এ কি-একে। 
(গ) ভমেতে -ড়ৃত!ল। 
(ঘ) উর--হয়া। 
() করে- কহে। 
(চ) জ্োরারার জার কাঁন। 


ষড়বংশ মালা ] 


তাহাতে যে অভরণ-শবদ ঝমকে। 

শুনঞা শ্রীকৃষচন্দ্র হৃদয় চমকে ॥ 

আনাঁমথে চাহে হাঁদ করে দুবু দরু। 

হাথ যুড়ে সখী আগে নাচাইয়া ভুরু ॥ 

মব্চাঁক হাসিয়া সখীগণ আশবাসয়। 

স্থর হও, বৈস তব পারব (ক) আশয়॥ 

তবে কৃষ্ণ ভ্রমে বাঁসলেন ভঁমিতলে। 

হাসিয়া (খ) রমণীগণ শ্লষে কিছু বলে॥ 

এতো কেনে দিশাহারা হইলে নাগর। 

আকাশের চন্দ কি হঠাত মিলে কর 

লুপ হইলে কিবা ₹গীণ নাহ সহে। 

মত আশয় কি মুখ মোল রহে 

তত প্াহ বদনে বসন দিয়া হাসে। 

চেতন পাইফা কুষ। আসনেতে বৈসে॥ 

পন্নন্তীন ধার সতে আনি কৃষ্ণ বামে। 

রে সখাগণ তু কমে কমে ।গ) 
লিন কুফণগন্দে পশ্চাত কাঁরয়া। 

সথাব বসত ।ঘ) ধার এ টানিঞা 


কষ১০ত পল কহে আঁথ গারি। 
মক নাসিমা সথ খহগণ উঃ যায়। 


৮৫9০৭ হী লুহে শাক হাড়য়॥ 

কুফা কালে অনামনা করাইয়া । 

£৯৮৮ লাততল গেল থার লাগাইয়া ॥ 

লহ তে ৯,০০৭ « জ্ঙ্চ লিলা হ হত হা। 

লুল মর ধন মধুৃর পিয়াসে 2 

দল, লব হয়া আত ৮%ল হইল। 
[ংলঙগন কালি বারে উদ্যম কণরল 7 

পাবি করে কর তোল উঠি একাভিত 

দাণ্ডইলা ক: কাঁপে অঙ্গ লক্জা-শয় রা 


পাঠ৮১4 ক. পির প.-রাও। 
(গ। হ। 'সয' হিকযা 1 
(পা শুন ধবাধার কার আন কক আগে 
বসাইল সথখগণ কক বানভাগে ॥ 
(ঘা) বস্গ - বসল। 


ভীজীভন্তমাল গ্রস্থ ৩৮৯ 


কৃষ্ণচন্দ্র যাই বহু মিনাঁত করয়ে। 
মদনে মোহিত হৈয়া চরণে পড়ক়ে॥ 
চরণে পড়িয়া কহে প্রসন্ন যে হও। 
স্মর খরতর (ক) হৈতে আমারে তরাও॥ 
কৃষের করুণা শুনি দ্রবিল অন্তরে। 
মনেতে বাসনা কিন্তু লাজে ভাঙ্গ করে॥ 
তবে উল্মন্ডের ন্যায় অধৈর্য হইয়া। 
গাঢ় আলিঙ্গন কৃ করে ধার হিয়া 
কৃষ-আলঙ্গনে প্যারী 'বিবশ হইলা। 
লোমাণ্চ শরীর বক্ষে লাক রাহলা॥ 
লক্জা-ভয় গেল নিজদেহ পাসারলা। 
কৃষ্ণচন্দ্র বক্ষে ধার শয্যায় লইলা ॥ 
আলিঙ্গন চুম্বন করয়ে বারে বারে। 
মাকাশের চান্দ যেন মিলে গেল করে॥ 
চাতকেরে মিলে যেন মেঘ-বারষণ। 
শতাব্দ ক্ষুধিতে যেন মিলে সধাপান ॥ 
কত বা আদর করে কত বা তোষয়ে। 
চিবুক ধরিয়া পুন বদন হেরয়ে (খ)॥ 
কন্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে কপোলে কপোলে। 
মাঁলয়া চুম্বয়ে পুন বদন-কমলে॥ 
গারধর হেমগার হৃদয়ে ধারয়া। 
সহতে না পারে ভার পড়ে আলযয়াইয়া ॥ 
অঙ্গাল হ্গ্রতে ষেহো পর্বে ধরে গিরি । 
এবে হেম।গার ধরে হদয় পসার॥ 
তথাচ না পারে তার ভার সহিবারে। 
ভমে বাথ কোপে পুন উঠয়ে উপরে ॥ 
বক্ষ 'দয়া চূর্ণ কারবারে চাহে 'গার। 
ভ্রমাইয়া উপাঁড়তে চাহে করে ধারা 
ক্লীড়ারস বিশেষ অমৃত পান কার। 
হাসা উপাজল তবে হোরয়া সুন্দরী ॥ 
সুন্দরী তখন লজ্জা পাইয়া উঠিয়া । 
বিমুখ হইয়া বৈসে বস্ম সম্বারয়া॥ 


পাঠান্তর_ (ক) স্মর খরতর-_-খর স্মরশর। 
(থখ হর য়ে চুম্বয়ে। 


৩৯০ 


কৃষচন্দ্র পবন (ক) করয়ে বস্ম 'দিয়া। 
মম্টবাকা কহি মুখ দেয় মুছাইয়া ॥ 
ধনশ করপম্মে কর ঝঞ্কার করিয়া । 
উৎফল্ল্পল বদন কোপে ফেলায় ঠেলিয়া॥ 
পুন কৃফ-অঙ্গ-স্পর্শে লজ্জা দূরে গেল। 
রসের উল্লাসে দৌহে রজনী বাঁণ্ুল॥ 
প্রভাত সময়ে সখাঁগণ কুঙ্চে আসি। 
বদনে বসন দিয়া কহে হাঁস হাঁসি॥ 
ক করহ সাথ হেথা কুঞ্জের ভিতর। 
গৃহে না যাইতে চাহ পাইয়া নাগর ॥ 
আহা মার অঙ্গে ক্ষত বেশ ছিন্ন ভিত্র। 
মুখ ম্লান দৌখ তাহে তাম্বুলের চিহ্ন ॥ 
কৃষেরে কহয়ে তুমি কেমন গোঙার। 

ছ ছি তব কেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার! 
সোণার লাতকা রাই নব কমাঁলনী। 
দলন করিলে করণ মাতোয়ারা জ্িনি (খ)॥ 
পড়া দিলে সর্ব অঙ্গে পেষণ কাঁরয়া। 
উঠিতে নারয়ে (গ) রাই ধরণণ ধাঁরয়া | 
এতেক শনিয়া কৃফ হাসে মূচাকয়া। 
লজ্জায় উয়ে রাহ বস্ত সম্বারয়া॥ 
ঝমকিয়া তৃরিতে সখীর আড়ে গিয়া । 
তঙ্জজন করয়ে সখাঁগণেরে ভর্ণসিয়া ॥ 
মিছা ইকি বাঁলস গো 'কিসের বা চিহ্ন 
অঙ্গ বা দালল কেটা কিবা ছন্নাভিন্্র॥ 
তোদের সাহত আর কোথাও না যাব। 
মধ্যা অপবাদ এতো সাঁহতে নারিব॥ 
কবাট মাঁদয়া মোরে রাখ গেলা কুজে। 
পুন নানা কথা কহ মিছামছি গে 
আম ঘরে যাই বাল কোধভরে ধায়। 
খরতর কার দুই চাঁর পদ যায় 
বিপর্যয় বস্ম গৌর অঙ্গেতে আছয়। 
তাহা দেখি সখীগণ হাসিয়া কহয়] 





পাঠাজ্তর_ (কে) পবন- বাজন। 
(খ) করণ মাতোয়ার জিনি__যেল কার সরোঁজিনশি। 
(গে) নারযে-লা পায়ে। 


স্্ীতীভত্তমাল গ্রন্থ 


[ ষড়বিংশ মালা 


সাঁখ তুমি ঘরে যাও তার নাহ দায়। 
পরের বসন কেনে ডীড় যাও গায়॥ 

তাহ শুনি নিজ অঙ্গ বস্বপানে চায়। 
লঁক্জত হইয়া এক পার্রবে গা (ক) দাঁড়ায়॥ 
সথশগণ পরস্পর মূচাঁক হাসয়। 

সে কৌতুক দোঁখ কফ আনন্দে ভাসয়॥ 
তবে রাই ঈষত লোদন মৃদু হাস্য। 
লজ্জার সাহত সে যে পরম রহস্য ॥ 

আখ কচালয়া পাছু (খ) গ্রশবা 'ফিরাইয়া । 
ঈষৎ কুণ্চিত আড়নয়ানে চাহিয়া 
সখশগণে কহে মোর বস্ত দেহ আঁন। 
দেহে মোর উড়াইলি (গ) কাহার উড়ানি॥ 
সখীগণ কহে তবে হাসিয়া হাসিয়া । 
আমরা কখন 'দিল্‌ উড়ানি আনিঞ্া॥ 
কাহার সহিত তুমি পাঁরিবর্ত কৈলে। 
পৃর্ষের বস্ত কোথা কি জানি পাইলে | ।ঘ) 
তাহা শুনি ক্রোধমনে বাঁকম নয়ানে। 
চাহয়া ভর্ঘসন তবে করে সখাগণে॥ 
কফ-অঙ্গ হৈতৈ তবে সখীগণ বঙ্গে । 

নীল বস্ত্র নিঞা পরাইল রাই-অঙ্গে ] 
নিজ্ঞ অঙ্গ হৈতৈ রাই পধিতবস্ত খাল। 
ঝঙ্কার করিয়া টানমারি দিল ফেলি! 

সে ভঙ্গি দোখয়া কৃফ অনঙ্গ সাগরে (উ)। 
ভাঁসয়া না পায় কল তরঙ্গে সাঁতারে! 
তবে নাশি অবসান সর্ধোর উদয়। 
বৃঝিয়া তটস্থ হৈল সখাীগণচয় 

রাই লইয়া যাইতে সভে উদাম করিলা। 
কৃষ্ণচন্দ্র তাহে অতি নিরৃৎসাহ হইলা !। 
রাই মুখ চলান হৈল অন্তরে কাতর। 

ছল কার কৃফ পানে চাহে বারে বার! 


রর জপ পপ -- সপ ৮৯ এস শি 


পাঠাল্তর-_-(ক) পাশের্ব গা পাশেবতিত | 
(খু) পাচ, -পল। 
(গ) উড়াইলি উড নেতে। 
(ঘ) পৃবৃষের বস্তাশান কোপায় পাপ । 
(৬) আনক্গ-সাশরে--শ্রানলর সাগায়। 


ষড়াবংশ মালা ] 


অতএব হেন রাসলশলা যে সঙ্কেতে। 
তাহার তুলনা দিতে কি আছে জগতে ॥ 
সঙ্কেত-বটের পদে শরণ লইতে । 

বড়ই বাসনা হয় লালদাস চিতে ॥ 
গোচারণ কালে স্নশ্ধচ্ছায়ে বৈসে তথ ॥ 
বণ্ধুগণ সহ নানা কথোপকথনে । 
বৈসেন করেন ।ক) মিন্ট অন্ন জলপানে॥ 
শ্রীমত্নন্দরাজ-মহাসুখ- অনুকূল 

ধন্য যে পরম শ্রেষ্ঠ সেই বটমৃূল | 
অতএব তাঁহার চরণে নমস্কার । 

উপাস্য পরম ইট তৈহো যে আমার ॥ 


অথ যাবট-- 
যাবট কিশোরাজার গ্রামের ভূষণ। 
মাবট বাঁলয়া সেই গ্রামের আখ্যান ॥ 
অধভমন্ব্যালয় মাণ-মাঁণকা্-নম্ঘাণ। 
এশবর্যা গোধন আদ নাহক গণন॥ 
শ্লীমতশর পঁভতি-অধভমানা আভমন্য। 
নপুংসক দাম্টমার পুরুষের চিহ | 
জরেঃটলা শাশুড়ী আর ননন্দা কুঁটিলা। 
দেবল দৃম্মূথ নামে গোষ্টে সদা মেলা 
অনঙ্ষমলবশ ভাগনসর তেহো পাতি। 
ভাঁগানথর সহ এক থরেেত বসাতি॥ 
কফের প্রেয়সণ তেহো পরম রূপসী । 
তুলনা নাহক যাঁর জনি কোটি শশী 
সহজে মঞ্জরণ সখণ পরম প্রেয়স। 


হ্রীমতশর ভগ্ন তাহে আধিক সরস ।থ)) 


হ্রীমতপের মহল নিজ্ঞ্জল মাঁণময়। 
সন্দব তাহার শোভা বর্ণনা না হয়। 
গহ সব হেমময় জড়াও মাঁণতে। 
তাহাতে রচনা লতাবৃটা চাঁরাভতে ॥ 
মৃন্কার ঝ'লর ক্ষুদ্র হীরার সাঁহত। 
পাটের থোপনা তাহে আত সৃলালত॥ 


পাত ক. )বদমন কন সংসয়া কবয়ে। 
খু) সরঙ্গণ বুশপসশী। 


প্রী্গীঙ্ভশ।ল গ্রন্থ ৩৯১ 


স্ফাঁটক মাঁণর খাম্বা ঝলমল করে। 
অপূর্ব তোরণ শোভে হোরি মনোহরে ॥ 
পদ্মরাগ চন্দ্রকাস্তি মাঁণর গঠন। 

নানা চিন্ররেখা হয় স্বর্ণেতে জোটন কে) 
অপব্ব পালঞক করিদন্তেতে নিম্ম্মিত। 
দৃশ্ধফেণবত শব্যা তাহাতে শোভিত॥ 
পালঙ্কের অধো হয় কমল বিছানা । খে) 
তাহাতে বালিশ পারবে পাটের থোপনা॥ 
স্নান-ভোজনের বেশ-রচনের স্থান। 
পৃথক পৃথক্‌ হয়ে অপূর্ব নিম্মাণ॥ 
সখী আর সেবাপরা মঞ্জরীর গণ। 
দাসী-আঁদ কার তার না হয় গণন ॥ 
প্রেমে সেবা করে সভে পরম উৎসাহে । 
তাঁহার স.খের লাগ প্রাণ দিতে চাহে ॥ 
শ্রীমতীর সখের সখি দুখের দ্যাখ 
ণকসে বা জল্ময়ে সুখ থাকয়ে নিরাখ॥ (গ) 
কৃষপ্রেমানন্দে রাই সদা পুলাকত। 
কৃষগৃণকথা-রসে সদাই পিরীত॥ 
কৃষসনে আলিঙ্গন (ঘ) সঙ্গম কারণ। 
সদা সখশগণ করে উপায় চস্তন॥ 
আভসার কারবার গোপত দুয়ার । 
আছয়ে উদ্দেশ কেহ না পায় তাহার ॥ 
অন্ধকার ঘস্বর ভিতর 'দিয়া দ্বার । 
বাহরেতে ব, আচ্ছাদন ছত্লাকার ॥ 
তাহার 'কণ্িত দূরে হয় গড়খাঞে। 
তাহার তুলনা দিতে স্থান আর নাঞ্জি।॥ 
দৃই পাড়ে রত্ময় কেতকীর বন। 
নানাজাতি বক্ষ শোভে পরম নিজ্জনা। 
জলে শোভে কুমৃদ কহনার কুবলয়। 
প্রফল্লিত তাহে মত্ত মধৃকরচয় ॥ 


পাঠাততর--(ক) জোটন--গঠন। 
(খ) পালঞ্কের মধো হয় কোমল ছানা । 
(গ) জ্রীমতীব সৃখেব সৃখী দুঃখের গৃওর্ধিলশী। 
যাহে জঙ্মে সুখ থাকে আজ্ঞান্বার্ত'নশী : 


(ঘ) কৃফসনে আঁলঙক্গন-কুফে আঁলক্ষনানন্দদ। 





টি ূ শ্রীজীতততদাজ প্রস্থ 
| কিবা অপরূপর্প তৈলোকা-সংম্দরা। 
কিশোর সহিত মা উপমা কিশোরা॥ 
তবে অভিসার করি প্যারণকে লইয়া । 
চলিলেন সব সখী হরষিত হৈয়া। 
সেবাপরা সখখগণ উৎসাহ কারিয়া। 


ভাঙা পার যাবার যে পথ সুনিম্পিত। 
অজামধ্যে মশি-স্তম্ভোপরি রর়রভিত॥ 
তাহার উপরে হয় প্রবালের পাটা । 
আলিসা দূধারি তার স্বর্ণ অপি-জটা | 
সাঁকো বলি লৌকিক ভাষায় যারে কহে। 
পরম সুন্দর সেই প্রাকৃতিক নহে॥ 
অভিসার-সমে সখাঁগণ আসি মিলি। 
পরম আনন্দ করে কোতুক হলাহলি ॥ 
কেহ নানা মিম্ট অল্ন বানাইয়া আনে। 
কেহ বা চন্দন মাল্য কেহ পানদানে॥ 
কেহ নানা গন্ধ নানা দ্রব্য (ক) উপহার । 
কফের নামন্তে হেতু কুজে লইবার॥ 
জ্রীমতাঁর বেশ বানাইয়া সভে দেন। 
মধ্যে মধ্যে পারহাস রহস্য বচন (খ)॥ 
কৃফসখ হেতু কৃ মনোবৃন্তি জানি। 
প্যারীজশর বেশ করে সকল রমণণী॥ 
বেণীর রচনা কেহ করেন কৌতুকে। 
মাঁণগ্চ্ছা দেন তার মধ্যে থাকে থাকে ॥ 
অশ্রে লটাঁকয়া দেন স্বর্ণময় ঝাঁপা। 
মৃূলভাগে বো দিল মল্লিকার থোপা॥ 
নাসায় তিলক কেহ কপালে সন্দূ্। 
অঙ্গ মোছাইয়া লেপে কুঙ্কুম কপ ॥ 
কর্ণভূষা নানা মাণ-মুন্তায় জাঁড়ত। 
নাসায় নোলক গজমাত স.লালত ॥ 
কেহ তো পরায় কণ্ঠে মীণমনন্তা হার ।শা)। 
রতন ধৃকধূঁকি মরকত মাঁণসার | 
চরণে নূপুর মাণ-ঘুঙ্গুর পণ্সম। 
যাহার মধুরধান কৃফ-মনোরম॥ 
কঁটতে 'কিছ্কিণী করে বলয়া-কঞ্কণ। 
যাহাতে কৃফের মন্ত শ্রবণ নয়ন॥ 
ইত্যাদি করিয়া ভূষা মাল্য বস্ত গন্ধে। 
সাজাইলা সভে মোল পরম আনন্দে ॥ 


পাঠাল্তর- (ক) গন্ধ নানা দ্বব্য- গম্ধদ্ুব্য আঁদ। 
(খ) রহস্য বচন--বচন কছেন। 
(গ) মাঁপমৃন্তা হার-মৃকুতার হার। 





| ধড়1বংশ মালা 


০০০০ 


শানস্বিসসিপসাসসি ২ সরি পি তি িস্িণশী 


পরস্পর ঝকোড়েন হাসিয়া হাসিয়া॥ 
খাদ্য দ্রব্য ঝাঁড় মালাগন্ধাদি যতেক। 
সভে কহে আমি নিব গোপিকা শতেক ॥ 
যাহার যে সেবা উপযুস্তমতে নিলা । 
নানা বাদাযন্ত ববণা আঁদক লইলা॥ (ক) 
চুপে চুপে ধরি ধার খিড়কি দুয়ার (খ)। 
খাঁলয়া বাহর হৈল সভয়-অস্তর (গ)॥ 
সঙ্কেতকুলেতত গিয়া পিয়া সনে মিলি। 
পরানন্দ-কৌতুদকে রসের হুলাহহল॥ 
[কিশোর-কিশোরী দোঁহে দোহা দরুশানে | 
উপজল মৃদৃহাস দোহার বদনে। 

চক্ষে চক্ষে চাহ প্যারী ঈযত লঙ্জ্ঞায়। 
কুণ্টিত নয়নে কিছু হেটদন্টে চায়] 
তবে কৃফ। করে ধর বাম বসাইয়া। 

কত না আদর করে বদন চুধিবয় ঘি) 
নাল” রস-কৌতুকেতৈ রঙজ্ঞনী বন্ডয়। 
কত যে কাঁহনশ তাহা কহা শাহ যায়। 
যাবট যে বট যথা শ্রীমতীর গহ। 

কে কাহতে পারে তার মাহমাসমৃহ ) 
'কাণথিত কাঁহনু মার মন বুঝাইতে। 
তাঁর কৃপামৃত আশা লালদাস চিতে ॥ 


ইাঁত সপ্তবট বর্ণন। 


অথ সপ্তনদশ। 


সপ্তনদ্ল হয় মহামাহমা অপার 
প্রত্যেকে কাহতে নারি মূলের 15) বিস্তার । 


প্টাঙতর-- ক) 


গু 
15) 
(ঘা) 
($) 


বখিণা 2০৮ আলা ফন জেইফা চললো! 





খড়ক দুয়ার খিডতকির শার। 
সনয় আলে সয় পজতারি। 
বদন চুছ্বিয়া- হুম্বন করিয়া । 
মলের শগালল। 


ধড়বংশ নালা | 


ই সি ০ লস ০: পর এর সি ০৯ ০ ও চা 


কৃষগঙ্গা পাতাল-জাহুবা সরস্বতাঁ। 
মানসগঙ্গা অলকনন্দা যমুনা গোমতাঁ॥ 
নাখসগঙ্জা যান গোনছ্ধনে ম্রোতনদী। 
যমুনার সহ মাল রহে নিরবধি 
অতুল মাহমা শ্রীকষের প্রিয় আঁতি। 
নোকাখণ্ডলালা বৈলা লইয়া যুবতাঁ॥ 
দর ঘ.৩ বাক ছলে রাধিকা সুন্দরী । 
কমা দহশ্নে মায় সঙ্গে সহচর ॥ 

দার পসবা মাথে সব গোপশগণে। 
উপ্0এলা মানসগঙ্গার তারিবানি | 
তেনকাতনে পুষ০০দ পাসিক শেখর । 


লোৌব্ণ এক 955 আইসে আত খরতর॥ 


কতা তে ১৭ 75৭01 £থানা ণাহ দেখে। 

পা টস লা অনা দিগেতে নিরিখে ॥ 
নালিকনল ৭ +/ন দোখে গোপাাগণ (ক)। 
অনার চাপ তত আনলে মগন।॥ 
ঠপয়া কহ য়ে (৭) বাই তবে (গ) লালতারে। 
ভাবত নাংলিলে সংখ পান কারবারে] 


্ ” আজ » সপ চে বিক্রী সস পা 
টা লেঠা পিতলতি ও তবে ভবে হত হাাসয়া। 


ভাশয়ে বটবিতে, তবে অনুর কারয়া॥ 

তত কমে হেয়তির ওহে পার কার দেহ। 
কোল তি এ2 আহস উপ পম-্ত (ঘ। কাঁড় লহ॥ 
কু তাহ শান এগ শাহ দেয় কাণ। 

26: উচি 9 ১3 দয়া কলে গান! 
পির উতিকিছ তই থিপ্য়া ভাকয়ে। 


৩4, বাল £ হা কহ্য়।। 
টি সরে ২৫৫ ৫৩৫ (৫ তে । 

লহ হলাপি পান দেহ হবে হয়] 

চি 2৯১ ক্ষ $ ৫7 

এ 1412 271 [সস বহে । 

২:৮৪ পিঞপ্র্বাদ কহ 


৮৩তামার। 


রি 

সি ল্ আর” ক 
| রশ ক | সক কি চি -্ী পি তাত 
বগি | আত ৪ রিও ও ক্স 2, টে 54৭ সপ ভীত 


লি পা যা 
জজ ভু সক - র্জ রর -শ্ধ্ ্ 
তাহ 212 ক, শা ছি কর পারা 
৭৮78১ ০ গ 1 পা লিল কিনযাতাণ । 

৪54 ৫ পুত এ জিও 

5 ভগ সহি! 

ছ) উপ্তু নব ভাত 


শ্্রীজীভন্তমাল গ্রন্থ 


পপ পাটি লজ লস্ট এটি শিক একি ওত এ (সিডর টা ওহি উওর পপর পে পি 


৩৯৩ 


কতা তি তি ওটি এ এসসি পর্বটি বস বস স্পন্সর সপ্প সল্প 


তবে কৃষ্ণ কহে পুন ধর্ম সাক্ষণ কাঁর। 
যাহা চাহি তাহা দিবে তবে আনি তাঁর (ক) 
বদনে বসন দিয়া হাসে সখাঁগণ। 

প্রয়সখী পানে সভে চাহে ঘনে ঘন 
নাবিকেরে কহে আইস যা চাহ তা (খ) দিব। 
শাঘ পার কর মোরা ত্বরায় যাইব ॥ 

শ্রীমতা কহেন সাঁখ যা চাহ তা 'দিব। 

ভা কেনে কাঁহলি বড় জঞ্জাল হইব॥ 
তাভা শান গন সির ডিন 

তোমার দি ভয় সাথ এতেক হইল ॥ 
লচ্গদ্বন কহে তবে নানা রঙ্গ কার। 

ভয় লাঁঞ কেনে সাথ দেখহ 'বিচারি ॥ 
বেতন দবার দায় বিচার তো ।গ) যান 
হুদয়েচ ৩ হশগে তার দায় আপনার ॥ 

অহএব এবে এডাইতে পথ নাঞু। 

পাঁড় গেলা শয়া-ফান্দে যা করে গোসাঞ্জে | 
রাহ মুখে পাড় গেলা পর্ণ শশধর। 
কমঃলনন্র হেরিয়া ₹ক ছাড়য়ে ভ্রমর] 
ভাবলে কি হবে হেম-সধাঘটদ্য়। 

আজ লি গেল তার নাহক সংশয় 

তবে সূবদনী লাজে বদন ঝাঁপিয়া। 
রুষ্টপ্রায় কহে কিছু ঝস্কার কারয়া ॥ 
ভরূভাঁক্ কার (ঘ। কহে দূর লো পামার। 
নিজ ম.বাস্ত কহে পরের উপার॥। 

বেতন দিবার সাধ যাঁদ থাকে তোর। 
দে গ। লো যাইয়া তুঁঞ্ তাহার কি ঘোর (উ)॥ 
হাস পাঁরহাসে বড় কৌতুক হইল। 
অন্তরে কিশোরীজীর আনন্দে পারল ॥ 
বাহয়া আইলা গোঁপিকার (চ) বরাবরে॥ 


পাঠাচতর-- (কা আনি তারুআমি পার। 
(খ যা চাহ তআ-বাহা চাহ। 
। খু) রি 'বচার তো_ ভার 'বচরতে। 
(ঘ)। ভুব,শঙ্গ কংর_জভাঙ্গ কবস্বা। 
4) ঘোব_-গব। 
(5) শেঃপকার_ তবে গোপন, 


৩৯৪ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ [ষড়বিংশ মালা 


ইইউ ইইউ ৬.০ দাই, এস চাই এটি ০০ বিউটি ০৫, এটি, উই ৬০ এ -০৬এ_ি-0দই এি উ 


| কৃষ্ণ কহে স্বরূপ কাহতে যাঁদ রৃঠ (ক)। 





হেমে জড়া সৃবিচিন্র মনোহর তাঁর। 


রত্র-কেরোয়াল তাহে স্বর্ণময় ঝাঁর॥ 
বক্ষে কেরোয়াল শোভে চরণে চরণ। 
হেরিয়া গোঁপকাগণ প্রেমেতে মগন॥ 
পরস্পর কহে সভে ছল ছল আঁখ। 
কিবা অপরুপ রূপ দেখ দোখ সাথ ॥ 
যমুনা করেছে আলো নবীন কাণ্ডারী। 
শ্যাম-অঙ্গ জলধর সৌদামনী তার॥ 
[ন্রভঙ্গ ভাঙ্গমা রূপে আময়া খোরছে কে)। 
হাঁসির হিল্লোলে কত মুকুতা ঝাঁরছে॥ 
শ্রীঙ্গ-লাবণ্য নদীতরঙ্গ চলিছে। 
রূপের মাধুরীরসে ম্রোত বাহতেছে॥ 
প্রতিবিদ্ব জলমধ্যে তরঙ্গ সচল । 
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি পরম উজ্জল: 
তবে গোপণ কহে ওহে সুন্দর কান্ডার। 
মোরা পারে যাব শণঘ্্ দেহ পার কার 
কৃফ কহে পার করি তার নাহি দায়। 
বেতন কি দিবে তাহা করহ নিশ্চয় ॥ 
লাঁলতা কহেন যোগা বেতন যে লহ। 
আট কৌঁড় পাবে “ধ পসারের সহ 
কফ কহে তোমার উচিত কথা নহে। 
বিচার কারয়া কহ রহে সহে যাহে॥ 
পরম সুন্দরী তাহে নবীন যৃবতাঁ। 
ভূষণে শোভিত (খ) কত হার হণরা মাত 
আর তাহে রসের হিল্লোলে মৃদ্‌ হাঁসি। 
হৃদয়ে শোভয়ে কিবা রতন কলস 
তোমা সভা সম আঢ্য কে আছয়ে আর। 
ছোট কথা উপয্স্ত না হয় তোমার? 
অতএব তোমা সভায় পার যে করিতে। 
কোট স্বর্পমুদ্রা চাহি বিচার-সম্মতে। 
তাহা শুনি ললিতা কহেন রহ রহ। 
আপনা সমৃঁঝি মুখ সামালিয়া কহ॥ 
কুলবতন সতাঁগণে ইঙ্গিত করহ। 
বৃঝিবে পশ্চাত ফাঁদ পূনরায় কহ 


পাঠান্তর (ক) অময়া খোঁরছে-সৃধা খাঁরতেছে। 
(খ। লেভিন-ভুষিত। 





না কাহব বরণ নৌকায় আস উঠ॥ 

অর্থ রতন মূদ্রা কিছুই না লব। 
তোমা-সভার ব্যয় নাহি তাহাই লইব॥ 
তোমার (খ) পশ্চাতে কেউ নবীন কিশোরী । 
তাঁড়ত-লতিকা কিংবা সোণার গাগার॥ 
আমিয়া 'নান্দিয়া মৃদ্‌ মৃদু মন্দ হাঁস। 
বদন-সোন্দর্যয হোর কান্দে কোটি শশী॥ 
আহা মার এমন রূপসী (গণ ধশ্রভূবনে। 

কভু দোথ নাঁঞ. কভু না শান শ্রবণে॥ 
উহার সাহত একবার আলিঙ্গন। 

ইহা মার চাহ, নাহ চাহ কোনো ধন॥ 
ইহাতে যে তোমা সভার ব্যয় কিছু নাহ । (ঘ) 
শপথ কারয়ে যদি আর কিছু চাহ॥ 


। অনায়াসে পার হৈয়া যাও বান অর্থে। 


পসরা ০, রর পর 


মোর যশ গাইতে গাইতে যাবে পথে 
লালতা কহেন পুন 'ানলজ্জ যে তুমি। 
ভঙ্সন কারয়া তোমায় হারিলাম আমি 1 
পুন যাঁদ কটু কহ তবে সাক্তা পাবে। 
মাথায় ট্লন দাঁধ পশ্চাতে জানাবে! 
তবে কৃষ্ণ যেন তাহা শুনে শুনে নাঞি। 
কহে যে কাহলাম ভাল দেও যে তাহাই। 
তলায় নৌকায় চড় উহায় অন্তত। 
চঢাইয়া বসাও আন আমার পাশ্বেতে 
গোপশীগণ মৃচকিয়া হাসিয়া কহয়। 
হাঁস পায়, দুঃখ ধ'রে, না কাহলে নয়॥ 
গ্রামে নাহ মানে হৈলে আপনি মন্ডল। 
পরের রমণী দোখ হইলে চণ্ল।॥ 

আজ্ঞা কাঁরতেছ নিজ বামে (৩) বসাইতত। 
ভয় লক্জঞা কাত নাহক তব চিতে॥ 


শাঠাততবর (ক; রৃঠি-রুত্ঠ। 
গা, প্তামাব তো সভতব। 
'গ) বুপসশী সৃল্দবণি। 
(ঘ, ইহতেত কিছুই হতেমাদের সায় নাহ । 
(6) বলে পার্কে । 


ষড়াঁবংশ মালা ] 


শি এই এস এ, এ লস এ এ পি ৯ এসসি এস 


পন কৃষ্ণ বলে ভাল যে ইচ্ছা তোমার। 
যেখানে বসাও সেই সৌভাগ্য আমার ॥ 
মুটাকয়া গোপীগণ নৌকায় চাঢ়লা। 
শ্রীমভীকে ঘোর সভে চৌদগে বাঁসলা॥ 
রাধাকুষ মিলনে মনে (ক) সবার আনন্দ। 
বাহেয কিছ প্রকাশয় রসের প্রবন্ধ ॥ 

কৃষঃ দর্শনে প্যারীর নয়ান চণল। 

যতনে নিবারে তু করয়ে উছল॥ 

আনমনা হইয়া বাঁসলা সভে নায়। 

আন বথা কহে সভে কৃষে না তাকায় ॥ 
চণ্চল হইয়া কষ প্যারীকে দোখিতে। 
ইথ উথ ফিরে কেরোয়াল কার হাতে।॥ 
মাঝগঙ্গা (খ। পাথারে লইয়া যবে তারি। 
মল্দ মন্দ হাঁসতৈ খোলতে গেলা হরি॥ 
হেনকালে ঘোর অন্ধকার কার মেঘে। 
চাঁলাদগ ঘোলা এ শাইল মতাবেগে॥ 
প্রুচ্ড বহয়ে বায়ু উদ্ছলে তরঙ্গ । 

কুষের ঠাহাতি কিছু নাহি ভুরুভঙ্গ ॥ 
লৌহ আলিকে জল উঠিয়া ভারল। (গ) 
মন্দ মনত পবহঘটপারা পাড়ত লাগিল ॥ 
উচ্ছল পাচছছল হয় নৌকা না ঠাহরে। 
গোপপিগণ স্থর হৈয়া বসতে না পারে। 
উলাতিয়া পড়ে গুড়া জড়াইয়া ধরে। 
পরুসপরু জডাজড় কার ধরে ডরে (ঘ)॥ 
দা ঘত উলাটয়া সব পাঁড় গেল। 
ভঙ্গের উডীন খাঁস কোথায় পাঁড়ল 
উড্াইয়া বায়ূবেশে নঞা গেল দর। 
সন্দচ্চ উদাস তৈল সন্দরীগণের ॥ 
কুল যে মনোবথ বাঁধ ঘটাইল। 
দুল দশান অনায়াসে যে হইল॥ 
উপ্রন্ত উদর পন্ঠ আদ কেশপাশ। 
আনমাখে হেলে কুষণ পরম উল্লাস॥। 








25৭ (লু) জিন মন আিলানপত ) 
॥€: চিাতাঙ্চা অইটাসত 
(বা সাক অলক জল নেকায় ভঁরিল। 
(ছা; কুন উতর উদত *স্ধার করে। 





শ্রী্ীভন্তমাল গ্রন্থ ৩৯৫ 


পি ও এসি 





৯ উপ 


িশোরশর পানে চাহে ভাঙ্গ প্রকাশিয়া 
মুচকি মৃচকি হাসে আঁখ মটাকিয়া॥ 
ঈর্ষা ক্লোধ-ভাবে নেত্র আড় দাঁষ্ট করি। 
কৃষণপানে চাহে রাই সুন্দরী নাগরী॥ 
তাহাতে যে শোভা সুধা উগারয়ে বিধ॥ 
সে ভাগ দেখিয়া কৃ আনন্দ-হৃদয় 
স্মর-খরতর-শরে আপনা ভুলয় ॥ 

তবে গোপণীগণ ঝড় তুফান দোঁখয়া। 
তরঙ্গে আঁস্থর নৌকা প্রমাদ গাণঞ্ঞা | 
কৃষ্ণের অনিষ্ট চিন্তা হৃদয়ে ভাবিয়া । 
কৃষমুখ-পানে চাহে উদ্বিগ্ন হইয়া ॥ 
কাতর হইয়া তবে যোড়পাঁণ কার। 
কহয়ে কুষেরে কিছু চক্ষে বহে বার॥ 
হেদে হে নাগর কান সল্দর কান্ডারী । 
ভয়েতে কাতর মোরা দেহ পার করি 
প্রচণ্ড পবন তাহে নদশ বেগবান। 
উচ্ছলিছে তরঙ্গ যে প্রলয় সমান ! 

তাহে ঘোর মেঘারম্ভ বিন্দু পড়িতেছে। 
বেলা অবসান সূর্য্য অস্ত হইতেছে॥ 
আমরা হে মর তার লাগ ভাব নাঁঞ। 
তোমার আনিম্ট পাছে হয়, ভয় পাই 
তথাঁপিহ পারহাস করে রসরাক্ত। 
ঘনাইয়া 'শয়া বৈসে গোপনীর সমাঝ !! 
অধিক টলমল নৌকা কারতে লাগিল। (ক) 
ভয়েতে কিশোর কৃফের কণ্ঠেতে ধাঁরল॥ 
পরম আনন্দে কৃষ্ণ বক্ষেতে রাখিয়া । 
শত শত চুম্ব দিল চিবৃকে ধাঁরয়া ॥ 
তবে তাঁর শ্রীকৃফ। পারে লইয়া গেল। 
প্রণয় ভংসন গোপণ কাঁরতে লাগল ॥ 
দধ দৃশ্ধ মাখনাদ কৃষে খাওয়াইয়া। 
কম্টে নিজ নিজ গৃহে গেলেন চলিয়া ॥ 
হেন রসরঙ্গ যে মানসগঙ্গোপারি। 
আনন্দে করয়ে সদা কিশোর কিশোরী ॥ 





সস শী পপি স্সপ শ পিসপীশীসী উস 


পাডকঙব- (ক তব ত অধক প্নীকা টলতে লাগিল । 





৩৯৬ 


তাহার মাহমা গণ কে কাহতে পারে। 
জীবের শকাঁত নহে এ তিন সংসারে ॥ 
শ্রীমন্মানসগঙ্গা কপাদন্ট্যে হের। 
লালদাস পাঁরহার করে অঙ্গীকর॥ 
তত্র শ্রীকাঁলন্দী-_ 
শ্রীমতঁ কাঁলন্দী জলে সদা কৃষ্ণ-রঙ্গ। 
জলকোঁল-আদি করে গোঁপকার সঙ্গ ॥ 
অদ্যাঁপহ গো-গোপ-গোপণগণ (ক) সঙ্গে 
যমুনার জলে বিহরয়ে নানা রঙ্গে ॥ 
অহো কি দুর্ভাগ্য ভাগ্যহশীন এই জন। 
যমুনার জল যেই না কারল পান॥ 
শ্লোক £-_ 

অহো অভাগ্যং লোকম্য (খ) ন পীতং যমুনাজলম্‌। 
গো-গোপ-গোপিকাসঙ্গে যত্র ক্লীড়াত কংসহা॥ 

অনুবাদ । যেখানে কংসবধকারখ শ্রীকফ গো, গেপ ও 
গোঁপকার সঙ্গে ক্লাড়া করেন, সেই যম:নার ভল যে পন 
করে নাই. হায় সই লোকের 'কি দুর্ভাগ্য! 
অতএব যমূনার মহিমা বর্ণন। 
নরে কি কারবে, নাহি পারে দেবগণ ॥ 
যমুনায় জলক্লীড়া গোঁপিকা সাহত। 
চমংকার কৃষ্ণচন্দ্র লীলার উচিত॥ 
কৃফণদাস কাঁবরাজ ঠাকুর বার্ণলা। 
'ন্রভুবন জন মন মোহিত করিলা॥ 
আমি কি বার্ণব তাহে মূর্খ শবীহ ৩। 
বার্ণতে বিজ্ঞের মুখ কৈলা আচ্ছাদত ॥ 
অতএব সংক্ষেপে শ্রীষমনা-নাহিমা । 
কাঁহল কিণ্চিত তার না পাইয়া সাঁমা॥ 


অথ শ্রীরাধাকুন্ড ও শ্যামকুণ্ড। 


চোৌরাশীতি কপ আর চৌরাশশতি কুন্ড। 
সর্্বতীর্ঘ-শিরোমাণ জিনিঞা ব্রহ্ষাপ্ড | 
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড পরাংপরসার। 
ভ্রজগত মধ্যেতে উপমা নাহি আর॥ 





পাঠান্তর-_ (ক) গোপশগণ- শোংপ্কাগণ । 
(খ) অভাগাং লেকেসা দূর্ভাগাং লোকানাম । 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


| ফড়াবিংশ মালা 


তার মধ্যে শ্রীল রাধাকুণ্ডের মহত্ব । 

রন্মা শিব আদ যার নাহ জানে তত্ব॥ 
প্রহ্মাণ্ডের (ক) মধ্যে আর বাহ্যে পরব্যোম। 
যাহার অধিক সম নাহ কোন ধাম॥ 
বৃন্দাবন পরাৎপর সব্্বশ্রেচ্যতম। 

তাহার মধ্যেতে সব্বোশ্ডম অনুপম ॥ 


যথা-_ 


যথা রাধ্য প্রিয়া বফোস্তস্য কুণ্ডং প্রিয়ং তথা । 
সব্বগোপীসু সৈবৈকা বিষ্কোরত্যন্তবল্লভা ॥ 
অনুবাদ ।_শ্রীরাধা যেমন শ্রীকফের 'প্রয়, তাহার কুণ্ড 


অগথাং পাধাক্ডডও তাহার তেমান প্রিয়। সমস্ত গোপশীর 
মা একমাহ শ্রীরধাই আীকুফের অতান্ত প্রেয়স্খি। 
রাধাকৃন্ডে সমান যেই করে একবার। 


বাঁধকা-সমান প্রেম জনমে তাহার ॥ 
স্নান পান মাত্র ছুটে সংসারের ফাঁসি। 
ভংক্ণাতে হয়, রে রাধকার দাসা॥ 
কুণ্ডের প্রকট কিছু কহিব সংক্ষেপে । 
আর ৮ প্রকাটল যেই রুপো। (খি) 
শ্যামকুড-স্লানে শ্রীরাধকা প্রীত (গ। হন। 
রাধাকুণ্ড-স্নানে কৃষ্ণ বক্রীত মানেন।। 
একাঁদন শ্রারাধিকা সহ গোপাগণ। 
£কীতুকে শ্রীকৃফচন্দ্রে দেন গুলাহন এ 
বংসাসুর বধ তুমি স্বেচ্ছায় কারিলে। 
অতএব মহাপাপী গোবধা হইলে] 
হাহার যে প্রায়শ্চিত্ত যদ্যাপ কারবে। 
তবে তুমি আমা সভা স্পর্শ যোগ্য হবে ॥ 
পৃথিবীর সব্র্তীর্থে স্নান যাঁদ কর। 
তবে মহাপাপ হৈতে মস্ত হৈতে পার 
অতএব আমা সভাকারে না ছু'ইহ। 
মো-সভার নিকট হইতে দরে যাহ॥। 


পসচ০৯০ ৪ সপ ৯ এ এজ ৩. সত ০ 


পাঠাল্তল (ক) ব্রঙ্ষান্ডের লৈবস্টেল । 


(ৎ) “জুন সব তন্বগণ শনভদাত বতপা এবং 
"আর শ্রীল শ্যামকৃশ্ড প্রকাশ যে বপো। 
গা) প্রীত _ প্রণীত। 


ষড়বিংশ মালা ] 


তাহা শুনি ফাঁপর হইয়া কষ (ক) কহে। 
ভাল ভাল প্রায়শ্শু যে কাঁপব নহে ॥ (খ) 
তবে কষ মূরলার প্রান্তভাগ 'দিয়া। 

কুপ্ড এক করিলেন মৃত্তিকা খাঁদয়া (গ) ॥ 
ব্রহ্মাণ্ডে যতেক তীর্ঘ গঙ্গা আদ কার। 
স্মরণ কাঁরলা সভাকার প্রভু (ঘ) হারি॥ 
তৎক্ষণাত আইলা সকলে (৩) মূর্ত ধার। 
দাণ্ডাইলা কৃষ্ণ আগে যোড় হস্ত কার॥ 
গোপখগণ দেখ তাহা চমতকার হইল । 

এ সব অপর্র্ব রূপ কোথা হৈতে আইল॥ 
কুফ। কহে ঞেহ হন সব তার্থগণ। 

[ঞহা সভা এই কৃন্ডে করিয়ে স্থাপন ॥ 
স্নান করি পাপ দূর এখনি করিব। 

তোমা সভার সালা যোগ্য হব॥ 
মূচাঁকি হাসিয়া পথ কহে পরস্পর। 

কি কুহক ক্রানে এই কালিয়া কিশোর | 
ওীর্থগণ ইহার আজ্জঞায় সব আইল । 

কিবা মন্দ জানে কিবা যোগাঁসদ্ধ কৈল॥ 
তবে কৃষ্ণ তীর্থগণে কুন্ডেতে স্থাপিয়া। 
স্নান কৈল গোঁপিকার সম্মৃখে রাহিয়া! 
অপূর্ব কুণ্ডের শোভা ঝলঝল কলে । 
সব্ব্তীর্থময় মহামাহমা বিস্তারে ॥ 
দোঁখিয়া বাসনা হৈল রাধিকা অন্তরে । 
আমহ এমাঁন কুণ্ড করব সন্বরে॥ 

এতো ভাবি সখাগণ সাহত কিশোরী । 
খোদয়ে তাতাল পাশের কৃষে ।চ) ঈর্ষা করি॥ 
পরস্পন কহে সভে উহার উত্তম। 

থুঁদব (ছ) যে কৃণ্ড মোবা পরম মোহন | 
তীর্থগণে বোলাইয়া আমরা মানিব। 
কুষের কুণ্ডের জল ছেশচয়া লইব॥ 


সপপিসস্পা 





পতিত ক হইয়া কক-হৈয়া কৃষচন্দু। 
() প্রাশ্চি কারর সংশয কিবা তাহে॥ 
(পা) খৃদিযা খাঁনয়া। 
(ঘ) সভাকাব প্রড়ু- সভাকারে তবে। 
(ও সকল সব তণর্থ। 
11১) শ্ শাম! 
(ছু) থদব- খানিব। 


্ীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ৩৯৭ 


এত কাঁহ কেহ নিল শুখুনা (ক) লকড়ি। 
কেহ নিল শিলাট.ক কেহ নিল খাঁড়॥ 
খুঁদতে (খ) লাগিল সভে কুন্ড করিবারে। 
রাধকা সুন্দরী নিজ্ত কশুকণে আঁচড়ে ॥ 
খাঁদতে খাঁদতে এক কুণ্ড প্রায় হৈল। 
ণকল্তু জল না হইল তার্৫থ না আইল॥ 
স্ভার বদন পানে সভাই চাহয়। 
নদনে বসন ঝাঁপি মূচকি হাসয়॥ 

ঈষৎ ফিরাইয়া মুখ কুষ্জ পানে চাহে। 
লজ্জিত হইয়া সভে ঠারাঠার কে ॥ 
লক্জার বিষয় সাঁখ কি করি উপায়। 

তঁর্থ দরে থাকু 'গ) কুন্ডে জল নাহ হয়॥ 
কষ দুরে থাকি দেখি মৃদু মৃদু হাসে। 
[কিশোরশর দেখি রঙ্গ প্রেমানন্দে ভাসে ॥ 
তবে সব সখনগণ যূগাতি কারিল। 

লাজ খাইয়া কৃষ্ণ স্থানে যাইতে হইল! 
কৃষের নিকটে শিয়া সুকুমারীগণ। 

ভাঙ্গ কাঁরয়া কিছু হাসিয়া কহেন ।ঘ) 
তুম যে খাঁদলে কুন্ডে তীর্থ যে আনিলে। 
বাাঝতে নারিনু কিবা কুহক কাঁরলে॥ 
আমা সবা নারীগণে দিংবা তুলাইলে। 
প্রায়শ্চও করি বাঁল মিথ্যা যে কাহলে (৩)॥ 
অতএব মোরা এই কুণ্ড ষে খাঁদনু। 

ইথে তীর্থগণ আন স্নান পান বিন 
প্রতীতি (চ) না হবে আমা সভাকার মনে। 
গেল কি না গেল পাপ জ্ঞানিব কেমনে! 
অতএব তার্থগণ তব কুন্ড হৈতে। 
মো-সভার কুন্ডে আন স্নান কর তাতে॥ 
ভাহা শবান কৃষ্ণচন্দ্র আনান্দিত হৈল। 

সে ভঙ্গি দেখফা সুখসাগরে ভাসিল।! 


পাঠান্তর- (ক শৃখৃনা-হাতেতে। 
(খ) খুঁদতে-_খাঁনতে। 
(গ) থাকু-বহ। 
(ঘ) ভঙ্গ কার কৃষ্ণ প্রা কহস্য ব্চন। 
(৬) যে কাহলে-_বিড়ম্বিলে। 
(৯) প্রতীতি প্রতায়। 


৩৯৬ 


তবে (ক কহে ভাল ভাল তাহাই কারব। 
যাহা হৈতে তোমা সভার প্রতীতি হইব॥ (খ) 
এতো কাহ সব্্বতীর্থ সেই কুন্ডে আনি। 
স্নান কৈল কৃষ্ণ যে পাবন-শিরোমণি ॥ 
প্রীরাধকা মনে বড় আনান্দত হৈলা। 
সখীগণে ঠারেঠোরে কহিতে লাগলা॥ 
কৃফ সনে চতুরাই কেমন কাঁরনু। 

ছলে কলে ।গ) নিজ কুন্ডে তীরে আনাইনৃ 
হাঁসয়া কৃষেরে সভে টিটকারি দেন। 

কৃষ্ণ তাহে প্রেমানন্দসাগরে ভাসেন ॥ 

তবে কৃষ্ণ প্যারন সঙ্গে জলকোঁল কৈল। 
রাধাকুণ্ড নাম তার সাদরে রাখল ॥ 

নিজ সর্বশক্তি রাধিকার সব্বশন্তি। 

সম্যক প্রকারে যে আঅর্পলা প্রেমরতি! 
রাধিকা স্বরূপ হন কৃষের স্বরূপ । 
ব্লোক্যের মধ্যে এক পরম অনুপ 
নগ্ণ সাচ্চদানন্দ প্রকৃতির পর। 
ব্রিজ্তগতে যার সম উদ্ধর্য নাহি আর! 
কৃষের প্রের়সী ২থা রাধিকা সুন্দরী। 
তেমাতি শ্রীরাধাকুন্ড আত প্রিয়জ্করি 
রাধাকুণ্ড শ্যামকুন্ড দুই কোঁহা মৃর্তভি। 
হু কুপ্ড-সঙ্গমে দোহার মনবাভ। 

রর সিংহাসন সেই সক্ষম উপরে । 
রাধাকুণ্ড-শ্যামকুন্ড-তীবের যে শোভা । 
বর্ণন না হয় যাথে রাধাকৃফ লোভা !ঘ)॥ 
অল্ট-সখণ-কুঞ্জ-কুণ্ড তাহাতত বেছ্টত। 
মহিমা সমান রাধাকুন্ডের উদচত॥ 

শ্রীল রাধাধুন্ড শ্যামকুপ্ড কৃপা কর। 
লালদাস মস্তকে চরণ-ছায়া ধর।! 





পাঠাল্তর-_(ক) 'তবে- কুফ। 
(খ) লা ততসা সবকার প্রতি হইল: 
(গা) ছল কলে-স্বল কার। 
(ঘ) রাধাক্কি লোভ'--রাধাকুন্ড-লোভা, 
রাধাকক শেভা। 


শ্রীর্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


চারধাম। 


চারি ধাম হয় শ্রীমন-মথুরা-মণ্ডলে। 
যাহার প্রকাশ-রূপ অন্য অন্য স্থলে ॥ 
রামনাথ বদ্রীনাথ জশগল্লাথ-ক্ষেত। 

শ্রীল দ্বারকানাথ পরমমহত্॥ 

যাঁহার স্মরণে হয় সংসার-মোচন। 
দর্শনের গুণ তাহা না যায় বর্ণন॥ 
অতঃপর অন্য ললাস্থান যে বার্ণব। 
কত বার্ণব মাত্র সকল না'রব॥ 
সাধূগণ কহিতে পারেন সব্প্রস্থান। 
মো সভার অভ্তর অগমা যে সন্ধান ॥ 


শীগোবদ্ধণ কদদবরখাণ্ডি। 


গোবদ্ধনি নিকট কদম্লখন্ডি হয়। 

তথা পাশারুশাড়া দোঁহে জয় পবাজয় | 
পণ কারি খেলে রাধা কৃষ্ণ দোঁহহ জলে । 
চৌদিগে বোম্টত লালতাঁদি সখাগণে॥ 
ঈীমধূমঙ্গল সবলাদি নর্মসথা। 
কফ-পক্ষপাত কার করে লেখাক্তোখা ॥ 
চতুর জীমাতীপক্ষ মত সথাগণে। 
হবিলেও 'অনায় কিয়া সভে কিনে) 
কুষের মৃরলী হার চড়া গুপ্জামালা । 
গোলমাল কার হারাইয়া কাটি নিলা! 
কষে বয়সা সব আটিতে না পার। 
ললিতার ডরে সব বহে চুপ কার॥ 
কসর পরম সুখ প্যারীজীর জয়ে। 
ভঁক্ষ করি হারি সেই কৌতিক দেখয়ে | 
দমন আলিঙ্গন পণ হয়ে তো মখন। 
মনে জিনিতে চাকে শ্রীকফ তখন ॥ 
1তনবার পণে তাঁর তবে কষ কহে । 
পুন যে খোলন পণ রাখ মোর সে 1 
আমি মদি হালি মধৃমঙ্গলেরে লবে। 
মাপন জোনরেতে বান্ধি নিঞা যাবে সভে॥ 
তাঁমি গাঁদ হার প্যালি প্রিঘসখণ তল। 
লালতা সন্দলকে আমানে সোপি দিব॥ 


[ষড়বিংশ মালা 


ষড়বংশ মালা ] 


এ কথা শুনিঞা রাই ভ্রুকাট বারিয়া। 
ক্লোধাবেশে কৃষে কিছ? কহয়ে ভর্ধাসয়া ॥ (ক) 
মুখ সামালয়া কথা কহ 'বচারিয়া। 
[নিজ মারিযাদ গোপশী-সমাঝে রাখয়া॥ 
তোমার যে বট মধূমঙ্গল যেমন। 

তৈমন সহস্র বিপ্র আনিঞঞা এখন॥ 
করাইয়া ভোজন দাঁক্ষণা কৌঁড় কোঁড়। 
[বিদায় কাঁরতে পার দিয়া দশ বাঁড়॥ 
আমার লালতা সখী রূপে গুণে শীলে। 
এমন একাঁট নাক তিভূবনে িলে॥ 
ইহার সাঁহত তব (খ) বট; ব্রাহ্মগণেরে। 
কোন অংশে সমান কারলে ছি বিচারে! 
কফ কহে ভাল ভাল খেল তো এবার। 
যে উচিত হয় য় পাছে কাঁরব (গ) বিচার! 
এত কাত পল শাঁহে খোলতে লাগলা। 
ললিতা রে হাঁস মউনে রাহলা॥ 
খোলতে খোলকৃত তবে কৃষ্ণ হার গেলা। 
[নক্ত দায় পাইয়া শ্রীলালিতা উাঠিলা॥ 

তা দোঁখয়া বট তবে পলাইয়া যায়। 
ঝমাকয়া লগলতা সম্মৃখ আগায় ॥ 
গলায় বসন “দয়া ধারলা বটুরে। 
[বকাইলে পণে বন্ধ নিঞ্া যাব তোরে ॥ 
প্াযাবশজশীল ভ্রা্গ আন বসাইলা "তারে 
এলাম বসন জোপু (খ) চাহি বান্ধিবারে। 
নট কহে মোরে বান্ধ কবি কি বিচার । 
কৃষ্ণ মোরে বেচিবেক কি শান্ত উহার ॥ 
উহ্ায় বা কেনা মানে ও তো গোয়ালিয়া। 
মাঁঞ বিপ্র মোলুর পৃজে আদর কাঁবয়া॥ 
গোপনগণ কহে মোরা তাহা না শাানব। 
কুষ। পণে হারিয়াছে বা্ধি নিঞ্া মাব॥ 


পাঠাল্তর.-ক) ক্লোধাবেশে কহে কষে ভংসনা কাঁরয়া। 
(খা) তব- পণ। 
(ণা। কাঁরব- কারহ। 
(ঘ। আর-দয়া। 


প্রীশ্্রীভন্তমাল গ্রল্ণ ৩৯১ 


তবে বটু কৃষ্ণ বালি ডাকে উচ্চনাদে। 

রক্ষা কর বাঁলয়া কপট কার কান্দে ॥ (ক) 
কষ কহে ছাড়ি দেহ বটুরে আমার। 

আর যাহা কহ দিব যে ইচ্ছা তোমার ॥ 
ললিতা কহেন বংশী বন্ধক রাখহ । 

ভাল ভাল বটুরে লইয়া তবে যাহ॥ 

তবে কৃষ্ণ বংশী বান্ধা রাঁখয়া বটুরে। 
খালাস কারিয়া পৃনব্্বার খেলা করে॥ 
কৃষেরে ভরিয়ে ভবে শ্রীমধূমঙ্গল। 

কর চালাইয়া মহা হইয়া চণ্চল॥ 

তোঁহার সাহত আর কোথাও না যাব। 
কাল হত গৃহমধ্যে বাঁসিয়া থাকিব (খ) ॥ 
খেলাতে কাঁরয়া পণ বান্ধাও আমারে । 
কোনাদন কোথাও বেচিয়া যাবে মোরে ॥ 
ঘরে গিয়া আজি কব ব্রজেশবর" স্থানে। 
কষ যে তোমার মিথ্যা (গ) যায় গোচারণে ॥ 
গোপের রমণন নিঞা বনে বিহরয়। 

তার মধ্যে এই যে লালতা গোপণ হয়! 
ইহার সাহত যে পিরীতি আতিশয়। 

কুঞঝ্ে কুঞ্জে বনে বনে সদাই 'ফিরয়॥ 
ব্জপুরে ঘরে ঘরে সভারে কাহব। 

কাল হতে বনেতে আঁসবা ঘচাইব ॥ 
তাহা ».ন কৃষ্ণচন্দ্র সহ গোপনগণ। 
কৌতৃকে হাসয়ে সভে ঝাঁপয়া বদন॥ 

₹সই পাশালশলা (ঘ। স্থানে কোট নমস্কার । 
পরম শরণা এক জগত-ভিতর॥ 





অথ বহু লশলাস্থান-বর্ণন। 
গোবদ্ধন বে'ও হয় বহু লীলাস্থান। 
অসংখ্য গণন সব না হয় বর্ণন!। 
পণঠক্তর--।ক) রক্ষা কর কপট কাঁবরা মিছা কাল্দ। 
(থ) €কিব- রাহব। 
(গ) কুক যে তোমাক মিাধা কিক তামার এ্স্থা 


সু 
|. ॥ 


(ঘ) পাশালথলা__পাশকস্ডা। 
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রস ওসব উপ 


শ্রীকুণ্ড-পঁশ্চমে মুখরাই নামে গ্রাম। 
শ্রীমতাঁর অনুকূল শ্রীমূখরা ধাম॥ 
নকটে সুমন সরোবর মনোহর । 
কুসৃম-সরোবর বাঁল খেয়াতি যাহার ॥ 
গোবদ্ধন উত্তরে শ্রীকোল-কুঞ্জবন। 

যথা শঙ্খচূড় দৈত্য পাইল মরণ ॥ 
ণসংহাসন সাহত শ্রীরাধকা লইয়া । 
যাইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কেশেতে ধরিয়া ॥ 
মুত্ট্যাঘাত মারি তার মস্তক হইতে। 
স্যমস্তক মাঁণ দিল দাওজীর” (ক) হাথে॥ 
বলদেব 'িচার কাঁরয়া ছু মনে। 
পাঠাইলা কৃষাঁপ্রয়া রাধিকার স্থানে ॥ 
ণাবলাসবদন-নাম স্থান কিছ দূর । 
রাসলণলা রসকোল তথায় প্রচুর 
দানঘাঁটি গোবদ্ধনে কৃষ্ণ দানী হৈলা। 
শ্রীরাধকা সনে রসকোঁল 'বস্তারলা ॥ 
যে স্থানে বাঁসলা কৃষ্ণ সেই যে প্রস্তর। 
ধরিয়া যে মহাপ্রভূ কাঁন্দিলা বিস্তর ॥ €খ) 
দান-নিবর্তন কুণ্ড নিকটে তাহার। 
দানছলে রাধাকৃষ্কের যথায় বিহার ॥ 
কুণ্ডান্টকে দাস-গোসাঁঞ বর্ণন করিলা। 
দান-নিবর্তন কুণ্ড তাহাতে কহিলা॥ 
তাহার নিকটে হয় শোকরাই নাম। 
মহিমা অপার চন্দ্রাবলীজীর গ্রাম ॥ 

পরে নিম্নগাও (গ) যথা মিলে গোপশগণ। 
কৃষচন্দ্রে প্রেমাবেশে কৈল নিম্ন ॥ 
গোবদ্ধন হৈতে এক কোশ হয় দূর। 
গাঁঠীল নামেতে গ্রাম ললা চমংকার ॥ 
প্যারী সহ কৃষ্ণ বন বিহার করয়। 

হাস পারহাসে চলে সঙ্গে সখীচয়॥ 


পাঠাল্তর-(ক) দাওজার- দাদাজশীর। 
(খ) আত অপরূপ স্থান দেখিতে সন্দর। 
(গ) নিম্নগাও- নিম্বগাও ও নিমগাও। 
১। দাওজশীর-_দাদাজশর. বলরামের 
২। নির্সঞ্চন_আদরে মুখ ইন্যাদি মোছান বা আরাঁত 
করা। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


[ ষড়বিংশ মালা 


পশ্চাত হইতে তবে লালতা সন্দরী। 
দোহার উড়ান বস্ত্র ধার চুপ কাঁর॥ 
মূচাক হাসিয়া গাঁঠিছড়া বান্ধ দল। 
ঠারাঠাঁর কার তবে হাঁসতে লাগিল 
বদনে বসন দয়া পরস্পর হাসে। 
হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে (ক) কেহ না প্রকাশে ॥ 
ঈষত নয়ানে প্রিয়সখী পানে চাহে । 
অঙ্গে ঠেসাঠোঁস কাণে কাণে কথা কহে॥ 
প্রয়াজী দোঁখয়া তাহা চাঁকত-নয়ানে। 
পূছয়ে সভারে কহ সাঁখ হাস কেনে॥ 
কেহ নাহ কহে কিছ করতাল 'পাঁট। 
হুল হুলু ধান করে ভূমে পড়ে লতি ॥ 
কৃষ্ণচন্দ্র যেহেতুক বিশেষ জানিঞ্া। 

না প্রকাশে আনন্দে হাসয়ে মৃচকিয়া॥ 
ফঁফির হইয়া রাই চারি পানে চাহে । 
ক হেতু হাসয়ে সভে কেহ নাহ কহে॥ 
আকাশ পাতাল ভাব না হয় নিশ্চয়। 
সভার বদন পানে ফেল ফেল (খ) চায়! 
আজি শুভলগন হয় কহে সখাীগণে। 
কিশোরীর বিভা হৈল কিশোরের স্কনে॥ 
তবে বস্ত্র সামাঁটয়া পারতে শ্রীরাধা। 
টান পাঁড় গেল বচ্দে দেখে গাঠি বান্ধা॥ 
তখন বুঝয়া রাই লাঁজ্জত হইয়া । 
সখাীগণে ভর্ঘসে বহু ভ্রুকুটি কারয়া॥ 
বস্ত্র আকাঁ্য়া গাঁঠি খাঁলবারে চাহে । 
কৃষ্ণ চতুরাই কাঁর টানিয়া রাখয়ে ॥ 
হাঁসর সাঁহত রাই ঈষত রোদন। 
করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে করয়ে ভর্খসন॥ 
তাহা শুন কৃষ্ণচন্দ্র উল্লাসিত মন। 
ভর্খসন সে নহে মানে সুধা-বারষণ॥ 
এইমত নানা রঙ্গ-রস-কুতৃহলে। 
গে“ঠেলায় রাধাকৃষ্ণ বনে ভ্রাম বুলে॥ 
সেই যে গেঠেলা গ্রাম তার ধূলিকণ। 
জল্মে জল্মে হউ মোর মস্তকে ভূষণ ॥ 





পাঠাল্তর--ক) ঢাঁলয়া পড়ে-চাললা পণে। 
(খ) সুফল ফেল-ফাপ ফিনি। 
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গোলাব-কুণ্ড যে হয় শ্রীকৃষ-নার্মত। 
কদমদ্বের বৃক্ষ চার পাশে সৃলালিত (ক)॥ 
শোভার নাহক সীমা আত সুনির্জন। 
হোর খেলায় যথা লৈয়া প্রিয়াগণ॥ (খ) 
নারদ গোস্বামি-জঈীর পরে স্নানকুন্ড। 
তাহার পশ্চিমে হয় মান্শীর্য-কৃণ্ড ॥ 
পরে প্রমোদনাকুণ্ড হারের স্থান। 
প্রমোদে মগন হৈলা তথা গোপনীগণ |! 
পশ্চিমে কিণ্িত দূরে নয়ন-সরোবর। 
সেতৃুকন্দরাখ্য স্থান পশ্চিমে তাহার ॥ 
পরে আঁদ বদ্রীনাথ (গ) নর-নারায়ণ। 
তথা শিবগোরী দোঁহে বিরাজ করেন॥ 
তথাই অলকনন্দা স্বাঁনঙ্জন স্থান। 
1নকটেতে গন্ধাশলা পরমমোহন॥ 

পরে দগ-নামে গ্রাম রাজার আলয়। 
সেই রূপ (ঘ) সরোবর নাটাবন হয় ॥ 
সাঙাঁর শিখর নাম ধবলা পব্বত। 
শ্রীমতী 'িহন্দোলা দুলে সহ সখীষৃথ॥ 
পব্রতি-গহবরে কৃষণকুণ্ড সুনিজ্জন। 
পরে ইন্দুলিকা গ্রাম ইন্দ্রদেবস্থান ॥ 
কনয়ারে কণ্বম'ণন ধ্যান কাঁরলেন। 

যার অন্ন তিনবার কৃষ্ণ খাইলেন॥ 
কাম্যবনে বহু লাীলাস্থান যে অনন্ত। 
[কাণত বার্ণব আর নাহ পাই অস্ত॥ (ও) 
[বমল-কুণ্ডের শোভা পরম মোহন। 
মাহমা অপার যার না হয় বর্ণনূ॥ 

পরে শ্রাযশোদাকুণ্ড পর সেতুবন্ধ । 

সাগর আ'নলা ইচ্ছায় আপান (চ) কৃষণচন্দ্র॥ 
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূৃব্ব কথন। 
এমবধায দোঁখয়া নাহ ভূলে গোপ্টীগণ॥। 


পাঠাল্তর-_ (ক) সৃলালত-_সুশোভিত। 
(খ) হোরি খেলায় যথা পলাইল 'প্রয়গণ। 
(গা) বৃদ্রীনাথ -বৈদানাথ। 
(ঘ) সেই রৃপ-যথা র্‌প। 
(৪) [কাণ্চিত বার্ণব যার নাহ হয় অন্ত। 
(চ) আনিলা ইচ্ছায় আপাঁন-আইলা সঙারতে। 
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একাদন কৃষ্ণ গোপাঁগণ সহ তথা। 
[বহরয়ে কহে হাস-পারহাস কথা ॥ 
হেনকালে তথা এক বানর আইল। 

হাসিতে হাঁসতে কৃ কাহতে লাগল ॥ 

এই যে বানরদ্বারে রাম অবতারে। 

রাবণ বাঁধতে সেতু বাঁন্ধিনু সাগরে ॥ 

তাহা শুন গোপী হাঁস লহঠিয়া পাঁড়ল। 
পরস্পর শলেষ কার কাঁহতে লাগল ॥ 
শুন্যেছ গো অপরূপ আর এক কথা । * 

ইনি নাক রামর্পে পণ্থবটী যথা॥ 

বানর ভাল্লুক নিঞ্া সাগর বাঁন্ধিয়া। 

সীতার উদ্ধার কৈল রাবণ বাঁধিয়া ॥ 

ঈশবর হল্যন ঞহায় (ক) প্রণাম করহ। 
পূজা পাঁত আনিঞা (খ) যে বর মাগ লহ 
এই মত কাহ সভে শেলেষ কারয়া। 
নমস্কার করে গোপন হাসিয়া হাসিয়া ॥ 

কৃষ্ণ সেই (গণ) রঙ্গভাঙ্গ দোঁখ আনন্দিত। 
পুলক হইলা যেন অমৃতে 'সাঁণত॥ 

পুন কৃষ্ণ কহে সত্য মিথ্যা না কাহনু। 
রামরূপে সাগরেতে সেতুবন্ধ কৈনু॥ 

বরণ দেখাই যাঁদ দোঁখবারে চাহ । 

এখানে সমুদ্র আনি যদ্যাপহ কহ॥ 

সাগর বন্ধন কার সাক্ষাত দেখহ। 

তবে মোর বচনে যে প্রত্যয় যাইহ ॥ 

তাহা শুন গোপন কহে গ্রীবা হেলাইয়া (ঘ)। 
ভাল ভাল বান্ধ দেখ সমুদ্র আনঞ্া॥ 
তবে কৃষ্ণ সমূদ্রেরে স্মরণ কারলা। 
আজ্ঞাকারী 'সন্ধু তথা (৬) তৎক্ষণে আইলা ॥ 
মহা কোলাহল শব্দ প্রচণ্ড তরঙ্গ। 

ব্যাপক হইয়া আইসে কার নানা রঙ্গ॥ 


পাঠাল্তর- (ক) 1ঞহায়-ঞহো। 
(খ) পুজা পাতি আনঞা_পূজ্া আদ মানিয়া। 
(গ) সেই-গোপা। 
(ঘ) হেলাইয়া--ফরাইয়া। 
($) আজ্জাকারী সম্ধতু তথা-স্মরণ কারতে 'সিম্ধু। 
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গোঁপিকা দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া । 
ধারলেন কৃষফকণ্ঠ বাহু পসারয়া॥ 
কষ সুখী হইয়া কৌতুক কার কহে। 
সেতুবন্ধ কার তবে আইস মোর সহে॥ 
পাথর বাঁহয়া আন তোমরা সভাই। 
মোর হস্তে দেহ ম্ঞ জলেতে বসাই (ক) 
তবে গোপণগণ সভে মাথায় করিয়া । 
পাথর বহিয়া আনে হরাষত হৈয়া॥ 
পাথর লইয়া কৃফ জলেতে রাখয়। 
নাহিক ডুবয়ে শিলা ভাসিয়া রহয়॥ 

এই মত সাগর বন্ধন কৈলা হাঁর। 
রামে*বর মহাদেবে আনয়ে সঙারি॥ 
সেতুবন্ধোপাঁর মহাদেব যে বসিলা। 
পূর্ব সেতুবন্ধোপার যথা বাস কৈলা॥ 
গোপীগণ দেখিয়া সে সব বিবরণ । 
চমতকার হৈল, মূখে না সরে বচন॥ 
ভাবয়া কারল স্থির সভাই মোলয়া। 
কৃ 'কি কুহক জানে তাহা প্রকাশিয়া॥ 
এ সব করিয়া মো-সভারে দেখাইল। 
নতুবা সাগর এগ কেমনে আইল ॥ 
অতএব গোপনগণ কৃষফের এশ্বর্য্য। 
দেখিয়া না মানে, মানে ইন্দ্রজাল-কার্য্য ॥ 
সেই ফে সাগর সেতুবন্ধ রামে*বর। 
কৃপা কর হই যেন গোপিকা-কিন্কর ॥ 
পোঁদ-পিছেলি খোঁললেন সঙ্গে সখাগণ। 
পর্বতে তাহার চিহ অদ্যাপ দর্শন ॥ খে) 
শিশহু-বৎস সহ বনে কারিলা ভোজন । 
তাহার যে থালন দুই আছে বর্তমান ॥ 
কাম্যবনে অসংখ্য লীলার স্থান হয়। 
আধক লিখিতে নারি পৃস্তক বাঢ়য় ॥ 
পরে বৃষভানুপুর বর্ধান আখ্যান। 
চৌঁদগে প্রাচীর হয় আত শোভাবান॥ 
বর্ধান পর্্বতোপাঁর রাজার আলয়। 
তিলোক্যের পৃজ্য বৃষভানু মহাশয় ॥ 


পাঠান্তর-(ক) বসাই- ভাসাই। 
(খ) খেোললা পর্বতে তার আছে দরশন। 


লেনে 


শ্রীশ্রীতন্তঘাল গ্রন্থ 


| ষড়-বিংশ মালা 


লাললাড়িনী জীউ তাই বিরাজে। 
1বাঁচত্র দেউল কুঞ্জে নানা বাদ্য বাজে॥ 
গ্রামে অন্ট সখা সহ প্যারী যে (ক) বৈসয়। 
নিকটে শ্রীবৃাবভানু মহারাজ হয়॥ 

বামে শ্রীকশীর্তদা-মাতা (খ) সম্মুখে শ্রীদাম। 
তাঁর গুণ কে কহিবে কৃফ-প্রয়তম ॥ 
পূর্বে বৃষভানুকুণ্ড ভানুখোর নামে। 
কণার্তদা-মাতার (গ) কুণ্ড শোভে তার বামে॥ 
বিলাস নামেতে বন ধৃঁলি খেলার স্থান। 
যথা বর পাইলা প্যারী দব্বাসার স্থান॥ 
সখীসঙ্গে সৃধামুখী বাস ধূলি খেলে । 
তথা দয়া শ্রীদ্‌ব্বাসা যান হেনকালে॥ 
আর যত বাঁলকা যে কেহ না উঠিলা। 
রাধকা উঠিয়া দণ্ডবত নতি কৈলা॥ 

পরম রুপসী তাতে সৌজন্য তা দোঁখ। 
মুনবর অন্তরে হইলা বড় সুখী॥ 

প্রসম্ন হইয়া মুনি বর দিতে চাহে। 
কাঁহতে না জানে (ঘ) বালা চুপ কার রহে॥ 
বৃঝিয়া তো মৃনিবর বিচার কারল। 

স্তী জাতির উাচত যেই বরদান কৈল॥ 
তুমি যে করবে পাক অমৃত সমান। - 
হইবেক, যেই তাহা করিবে ভোজন ॥ 
পরমায়ু বাদ্ধ তার হইবে 'বিস্তর। 

কান্ত প্াষ্ট হইবে নির্ব্যাধ কলেবর॥ 
পরে শ্রীসম্কেত-বট সঙ্কেত-বিহারী। 
প্রেম-সরোবর আর অনেক (ড) মাধুরী 
কৃষের শ্রীচন্দ্রশালা আতি উচ্চ হয়॥ 
বর্ধানে শ্রীকিশোরীর গৃহের (চ) দুয়ার । 
নল্দশবরে শ্রীকৃষের শ্রীচন্দ্রশালার ॥ 





পাঠান্তর-(ক) প্যারী যে--প্যারীজশী। 

(খ) শ্রীকরশীর্তদা-মাতা- শ্লীকান্তকামাতা । 
(গ) কশীর্তদা-মাতার-_কাঁন্তকা-মাতার। 
(ঘ) জানে পাবে। 

(৬) আর অনেক- আদ যতেক। 

(5) গহর ঘরের। 


ষড়াবংশ মালা ] 


দুয়ার সমান দোঁহে দোহা দৃষ্টি হয়। 
দোঁহে দোঁহা হেরি সূধাসাগরে ভাসয়॥ 
শ্রীনৃসংহদেব হন গ্রামের দক্ষিণে । 


পূর্রে শ্রীললিতাকুণ্ড তার পূর্ব স্থানে॥ 


কৃষপদ-চিহ এক পাষাণে শোভয়। 
লিতাকুন্ডের যাম্যে সূর্য্যকুন্ড হয়॥ 
1বশাখার কুণ্ড তার অশ্নিকোণ-স্থানে। 
শ্রীরাধাকষের প্রিয় পরম শোভনে॥ 
তাহার নৈর্খতে পৌর্ণমাসীর ভবন। 
তাহাই শ্রীনান্দীমুখী-ঠাকুরাণন-স্থান ॥ 
পশ্চিমে শ্রীষশোদাকুণ্ড পরম কানন (ক)। 
কৃষ্ণের সান্্বনা হেতু রহে হাউগণ॥ 
স্নান করেন মাতা জলেতে নাম্বিয়া। 
ততক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্রে ঘাটে বসাইয়া ॥ 
কান্দিলে সান্তনা করে হাউ দেখাইয়া । 
ভয়েতে না ক।ন্দে $ফ থাকেন বাঁসয়া॥ 
শ্রীমন-সনাতন-প্রভূ গোস্বামি-জাউর। 
অতুল মাহমা স্থান ভজন-কুটীর (খ)॥ 
অনস্ত লীলার স্থান নন্দগ্রামে হয়। 
অধিক কাঁহতে নার পুস্তক বাঢ়য়॥ 
যাবট আখ্যান গ্রাম শুভ সুখময় । 
গোপ-গোপপনুত্র আঁভমন্যের আলয় ॥ 
শ্রীমতীর গৃহে আভমনন্য পাতিম্মন্য। 
শ্রীরাধকা কৃষ্ণ বনে নাহ জানে অন্য॥ 
আঁতি উচ্চ রত্র-অদ্রালিকাতে বাঁসয়া। 
সখাসঙ্গে কৃষ্-কথা-রসসঙ্গ-হিয়া ॥ 
লালসা শ্রীকৃষসঙ্গমাত্র মনবাত্তি। 

দেহ গেহ ধন জন সব্বন্র 'বিরান্ত॥ 
পূব্বেতে কিশোরী বট পরমমোহন। 
কে'তুকে ঝুলয়ে রাই সঙ্গে সখীগণ॥ 
'সাদ্ব-সরোবর আঁদ বহু ললাস্থান। 
সংক্ষেপে কহিল কিছু যাবট আখ্যান ॥ 


পাঠাল্তর-- (ক) পরম কানন--কদম্ব কানন। 
(খ) ভজন-কুটীর-ভজন কোঁটির। 
১। যাম্যে দাক্ষণে। 
২। পাঁতম্মনা-যষে নিজেকে পাত মনে করে। 


শ্রীপ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ৪০৩ 


পরে শ্রীমালিনীকুন্ড মালিনন-আলয়। 
মাঁলনী সাঁহত প্যারী অন্তর-আশয় ॥ 
নিজ্জনে বাঁসয়া কহে আনন্দ-উল্লাসে। 
মালিনী জিজ্ঞাসে কহে প্রেমানন্দে ভাসে ॥ 
ক্রোশেক পরেতে শ্রীকোকিলাবন হয়। 
তথা হৈতে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্কেত করয়॥ 
কুহুকুহ্‌ ধ্ৰান কোকিলের রব করে। 
রাই তাহা শুনি তথা করে আভসারে॥ 
শ্রীনন্দীশবরের পূর্বে আজনক-গ্রাম। 
কৃষ্ণ রাই-চক্ষে পরাইলেন অঞ্জন ॥ 
দক্ষিণ-করেলা চন্দ্রাবলীর নগর। 
রাসকোল-স্থান তথা ঝুলনা স্ন্দর॥ 
সাহার বাঁলয়া গ্রাম উপনন্দ-স্থান। 
মর্ণানামেতে গ্রামে সূর্ধ্যকুণ্ড হন॥ 
সূর্যের মূরাত তথা তীরে বিরাজয়। 
সূর্যপৃজা ছলে রাই কৃষ্ণেরে মিলয় ॥ 
সাহারের পূর্বে রাধাকুন্ডের ঈশান। 
শঙ্খচূড় বধ আদ বহু ললা-স্থান॥ 
সাঁথর ঈশানকোণে উমরাই গ্রাম। 
প্যারী যাঁহা রাজা হৈল রাজপট্র ধাম॥ 
বৃন্দাবনেশ্বরী রাজা সখীগণ জান। 
রাজ-আঁভষেক কৈল কৃষ্ণে নাহ গাঁণ॥ 
তাহা শুনি সখাগণ কৃষ্ণে কৈল রাজা । 
বৃন্দাবশে মানিঞা কৃষের সব প্রজা ॥ 
তাহা দেখি জোরাবার কৃত উঠাইয়া। 
ছলে আনি 'দিলা প্যারী সনে 'মলাইয়া ॥ 
কৃষ্ণ যথা রাজা হৈল ছত্রবন নাম। 
ব্জনাভ তথা কৈল জলাশয় গ্রাম ॥ 
কৃষেরে কারয়া প্রজা হাসি সখাীগণে। 
প্যারীকে করিল তবে রাজা বৃল্দাবনে ॥ 
সখীগণে কহেন শ্রীললিতা সুন্দরী । 
বৃন্দাবনে রাজা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী॥ 
শুনিলাম আর কেটা রাজা নাকি (ক) হৈল। 
প্যারীজীর রাজ্যে আসি আঁধকার কৈল॥ 


আমারে 


পাঠাল্তর-_ (ক) নাঁক- যেন। 


8০৪ শরন্রীভত্তমাল গ্রল্থ [ ষড়বিংশ মালা 
ধাঁরয়া আনহ শাঘ্র যাইয়া তাহারে। কৃশস্থলশ দ্বারকা-লঈলার প্রকরণ । 

দণ্ড কার বদ্ধ কর কুঞ্জ-কারাগারে ॥ যাবট নিকট হয় বকথরা (ক) গ্রাম॥ 

তবে দুই চার সখণ যাইয়া কহয়ে। হারোয়াল নামে গ্রাম পাশাক্রীড়া যথা । 


প্যারীজীর রাজ্যে কেটা রাজা নাক হয়ে॥ 
এত বড় যোগ্যতা ষে আছয়ে কাহার। 
উঠিয়া চলহ শীঘ্র হুকুম রাজার ॥ 

ইহা কাঁহ হাথ পাকাঁড়য়া উঠাইয়া। 
ছলে আন দলা প্যারী সনে 'িলাইয়া॥ 
প্যারীর সম্মুখে খাড়া কারয়া রাখলা। 
ঘোমটা টানিঞা প্যারী ঈষত হাসিলা॥ 
যোড়হস্ত কারি কৃষ্ণ দাণ্ডাইলা আগে। 
পান্র শ্রীলালতা বাঁস প্যারীর বামভাগে॥ 
প্রতাপ করিয়া তেহো কহে সখীগণে। 
এই কি নৃপাত হৈল শ্রীল-বৃন্দাবনে ॥ 
ভাল মতে দেহ সভে ইহার সাজাই। 
কৃফ কহে মোর কিছু অপরাধ নাঞ্॥ 
আল্ঞামান্নে আইলাম মহারাজার স্থানে । 
যে দণ্ড কারতে হয় করহ এখনে ॥ 
ললিতা কহেন নিজ হস্তে তুমি রাই। 
যে উচিত হয় দেহ ইহার সাজাই ॥ 
কুঞ্জ-কারাগারে নিঞা (ক) লইয়া নিজ্জনে। 
বাহ্যুগ-লতা "দয়া কাঁরয়া বন্ধনে ॥ 
হেমাঁগারদ্ধয় বক্ষস্থলে চাপাইয়া। 
দশনে বদন ক্ষত করহ দাবিয়া (খ)॥ 
ইহা শুনি বদনে বসন দিয়া ধনী। 
লাজে অধোমৃূখ হৈল কমলবদনী (গ)॥ 
লাঁলতার চতুরাই বাক্য শুনি রাই। 
ক্রোধভাব করি ভৎসে ভ্রভাঙ্গ চরাই ॥ 
সে ভাঙ্গ দেখিয়া কষ আনন্দ-অস্তর ৷ 
দোঁহার দর্শনে হৃম্ট মন দোঁহাকার॥ 
দোঁহে দোহা মিলি নুখসাগরে ভাঁসিল। 
সখাঁগণ হেরি মহাকোতুকি হইল ॥ 


পাঠান্তর-(ক) নিঞা--গিয়া। 
€খ) করহ দাঁবয়া-_কর বিদারয়া। 
(গ) কমলবদনশ--কমলনয়নশী। 


কৃফ হারিলেন রাধকার স্থানে তথা ॥ 
কৃষের ময়র-মৃগ বান্ধিয়া লইয়া । 
সখাঁগণ চাঁললেন পণেতে 'জানঞা ॥ 
দাইগ্রামে কফ দাঁধ খাইলা যথায়। 
বটবৃক্ষ-পন্লে দোনা অদ্যাঁপিহ হয় (খ)।॥ 
শেষশায়ী গ্রামে বিরাজয়ে শেষশায়ী। 
অনস্ত-শয্যায় প্রভু আছেন সদাই ॥ 
ক্ষীরাসম্ধূ পৃষ্পোদ্যান তাহার অগ্রেতে। 
ব্রজের সীমানা খাম্বা আছয়ে তথাতে ॥ 
উজানি-নগর হয় খয়ের-গ্রামের পূর্ে। 
যমুনা উজান বহে মুরলণীর রবে॥ 
রামঘাট যথা বলদেব রাস কৈল। 
বায়কোণে বংসাস্‌র দৈত্য বধ হৈল॥ 
গো-বৎস-হরণ আস রঙ্গা যথা কৈল। 
পৃব্বেতে ভূষণ বন নানা লীলা হৈল॥ 
সুন্দর রতন-ভূষা আনি সখীগণ। 
পরাইল শ্রীকৃফেরে কাঁরয়া যতন ॥ 
আঁগয়ারা গ্রাম যথা মুঞ্জাটবী বন। 
তথাই অক্ষয় বট দাবাগ্ন-মোচন ॥ 
পূর্বে তপবন যথা কন্যা গোপাীশগণ। 
কাত্যায়নী পূজা কার পাইল বরদান॥ 
যথা যমৃনার চীরঘাট কৃষ্ণ যথা। 

বসন হরিল গোঁপিকার করি নতা (গ)॥ 
নিকটেতে গোপনঘাট (ঘ) যথা গোপাীসঙ্গে ৷ 
ছল কার কৃষচন্দ্র বিহরিল রঙ্গে ॥ 
নন্দঘাট পরে হয় শ্রীনন্দ রাজেরে। 

যথা হৈতে লৈয়া যায় বরুণের চরে॥ 


পাঠাল্তর--(ক) বকথরা-বকরথা। 
(খ) অদ্যাপিহু হয়_-অদ্যাঁপ আছয়। 
(গ) নতা- কতা । 
(ঘ) নিকটেতে গোপশঘাট- নিকটে গোপিকাঘাট। 


ষড়াবংশ মালা ] 


তাহার পশ্চিমে ব্রহ্মমোহন প্বালন। 
সখা সঙ্গে কৃষ্ণ চন্দ্র (ক) কারিলা ভোজন ॥ 
সেহালা নামেতে যে দ্বিতীয় শেষশায়ী। 
রূপের তুলনা 'দিতে ব্রিজগতে খে) নাঁঞ॥ 
শ্রীনন্দঘাটের পূর্বপারে আশ্নকোণে। 
ভদ্রবন কৃষে ভদ্র করাইলা সেই স্থানে॥ 
বাহ্যুদ্ধ আদ খেলা সখাগণ সনে। 
সুন্দর ভান্ডার বন তাহার দক্ষিণে ॥ 
সখাগণ সনে তথা সদাই ক্রুশড়ন। 
ভান্ডবর নামেতে বট একাদশ বন॥ 
পরে বিজ্ববনে সখা সনে নানারঙ্গে । 
লক্ষী তপ করে তথা অদ্যাপ না ভঙ্গে॥ 
রাসে কৃষ্ণ সনে লক্ষন্রী রাস ইচ্ছা কৈল। 
ব্রজের অনুগা নহে, কৃফ না লইল॥ 
তেকারণে লক্ষম্নীদেবী তপস্যা করয়ে। 
রাস না পাইলা, ততু ক্ষান্ত নাহ হয়ে॥ 
অম্টম শ্রীমহাবন কৃফ-জল্মস্থান। 
অনস্ত লঈলার স্থান তথায় যে হন॥ 
মথুরামণ্ডল মধ্যে চব্বিশ কানন। 
[নতালশলা শ্রীকষধের পরমমোহন ॥ 
দুয়াদশ বন দুয়াদশ উপবন। 

তা সভার নাম শুন কারব কণর্তন॥ 
যাহার স্মরণে (গ) মিলে কফ -প্রেমধন। 
আশ্চর্য তাহাতে কিবা সংসার-মোচন॥ 
যমুনার পশ্চিমে যে হয় স্ত বন। 
মধু তাল কুমুদ বহুলা কাম্যবন ॥ 
বৃন্দাবন আর যে খাঁদর (ঘ) নামে বন। 
এই সপ্ত আর পণ পূর্বপারে হন॥ 
ভদ্রু ভান্ডনর (ঙ) বেল লোহ মহাবন। 
এই পণ্চ একক্রেতে দ্বাদশ গণন॥ 





পাঠাম্তর-_-(ক) কৃষ চন্দ্র কফ যথা। 
(খ) ন্লিজগতে-_-পিভুবনে। 
(গ) স্মরণে শরণে। 
(ঘ) খাঁদর--তমাল বা অমলা। 
(৬) ভান্ডশর- ভান্ডীল। 


শ্লীষ্্রীভন্তমাল প্রস্থ ৪০৫ 


শিউর 


! আর উপবন সেহ হয় যে দ্বাদশ । 


অর 


পরম মাহমা সব্ববেদে গায় যশ॥ 
অম্বিকা কানন কোট আর যে খেলন। 
নেওছাক জেওলাই ছন্র তপ বন॥ 
কোকিল ভূখণ বচ্ছ মুঞ্জাটবী বন। 
আর যে বিলাস-বন দ্বাদশ গণন ॥ 

এই যে চাঁব্বশ বন ভুবন-পাবন। 
কৃফ-ক্রীড়া স্থান পূজ্য স্মরণীয় (ক) হন॥ 
এ সব বনের মধ্যে কোন কোন স্থান। 
মাহমা উদ্দেশে কার কৃ্লশলা গান॥ 
বৃন্দাবন মধ্যে নিধবন আদ কার। 
অন্ট কুঞ্জ আর রাসস্থলশ-সুমাধূরী ॥ 
1কণ্িত মাঁহমা গান কাঁরব মানস। 
ক্ষুদ্রুক্নে যেন সন্ধৃ-লজ্ঘনে সাহস॥ 
শ্রীমল্মথুরামণ্ডল হয় মূলধাম। 
পরম-মহত্ শ্রীকফের আভরাম॥ 
পরমসোন্দর্য্য মাহমায় পরাৎপর। 
ব্রহ্মান্ডে রঙ্গান্ডবাহ্যে (খ) সম নাহ আর! 
মথুরা নামের যে মাহমা চমৎকার । 
স্কন্দপুরাণাঁদ শাস্তে করয়ে ফুৎকার॥ 
পরম পদার্থ হয় মথুরা এই নাম। 
কোটিপ্রণব-তুল্য সব্্বকাম ধাম॥ 
ব্রন্মময় ধাম শ্রাতিগণ গুণ গায়। 
গোপাল-তাপনন শ্রুতি দেখ হয় নয়॥ 


তথাচ শ্রাতি £__ 
“ব্রহ্ম গোপালপুর হশীতি” 
জনবাদ । গোপালপুর মথুরা ব্রক্ষস্বরূপা। 


আরো বহু শাস্ঘে বহু মাহমা কহয়। 
শ্রুতির শাসনে আর অপেক্ষা না রয়॥ 
সাধূমার্গে মহাজন-ডীন্ত (গ যে শুনহ। 
অপূর্ব বারতা যাহা কর্ণ সৃখাবহ ॥ 


পাঠাল্তর-_(ক) স্মরণীয়- _রমণশয়। 
(খ) ব্রহ্মান্ডে ভন্ধাশ্ডবাহ্যে ব্জ্ধান্ডের মধ্যে যায়। 
(গ) মহাজন উীন্ত-_মহাজন ভান্ক। 


৪৩৬ 








সর্ব (ক) অন্ত বিভু কৃফতন্‌ সম। 
উপর্ধযধ ব্যাপ আছে নাহক নিয়ম॥ 
এই যে অপূর্ব কথা সর্্বশাস্ত্-সার। 
মাঁথয়া শ্রীকফদাস কাঁরলা উদ্ধার ॥ 
সব্ব্ত্র গমন আর অন্ত অপার। 
সর্বশান্তযুত্ত যার নাহ পারাপার (খ)॥ 
অধিক কি আর কৃষফ-তনুর সমান। 
উপর (গ) কি অধ ব্যাপি সব্বন্ত নিধান॥ 
সীমা যার নাহি যাহা প্রত্যক্ষ দেখহ। 
অন্যের কা কথা রক্গার হৈল মোহ ॥ 
ব্জের একদেশে কোট বৈকুণ্ঠ দোখল। 
অপার মাহমা দৌখ ফাঁপর হইল! 
তাহাতে কাহার সাধ্য মাহমা-কথন। 
সম্যক কাঁহতে চাহে সেই মূর্খ জন॥ 
মথুরার মধ্যে বৃল্দাবন আত শ্রেষ্ঠ । 
তার মধ্যে রাধা-শ্যামকুণ্ড হন জ্যেষ্ঠ ॥ 
তাহার অধিক শ্রীমন গারগোবদ্ধন। 
তাহার আঁধিক নাই তাহার সমান ॥ 
“বৈকৃণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধূপুরী” ইতাদি। 
অনুবাদ ও পূর্ণ শ্লোক পূর্বে দ্রন্টবা 
যদ্যপ কৃষ্ণের দেহ শ্রীল বৃন্দাবন । 
তথাপিহ সেব্সেবক-রূ্প হন॥ 
সম্যক প্রকারে শ্রীমন্‌ বৃন্দাবনধাম। 
কৃফসুখ-তাতপর্য্য মাত্র মনস্কাম ॥ 
ফলে ফুলে জলে নানামতে কৃষে সেবে। 
হৃদয়ে চরণ ধরে (ঘ) আনল্দ-উৎসবে॥ 
শ্রীরাধাকৃফের পাদপদ্ম-চিহ ধাঁর। 
পরম-শোভিত অঙ্গ ন্রেলোক্য-স্‌ন্দরী॥ 
শ্রীরাধার প্রিয়সথী রাধার অনুগা। 
রাধার শ্রীবৃন্দাবন কহে শাস্লাস্তগা (ঙ)॥ 





পাঠাল্তর--(ক) সব্বগ-_ সর্বজ্ঞ । 
(খ) পারাপার- পারাবার। 
(গ) উপর-_অপর। 
ঘ) চরণ ধরে- ধারণ করে। 
(৩) শাস্ম্লান্তগা- শাস্মান্ঙ্গা। 


্রীন্্রীভন্তমাল গ্রম্থ 
রাধা বিনে শোভা নাহি, নাহক আনন্দ। 


[ষড়বিংশ মালা 


পিস তোরই সি পে সর পাস পা রও 





কৃষের নাহক সুখ যেহ সব্বানল্দ॥ 
ব্হ্মবৈবর্তে_ 
“কৃষ্ণ বৃন্দাবনী বৃন্দা বৃন্দাবন-বিনোঁদনী।”1 


জন্দুবাদ।- ভ্রীরাধার এক নাম কৃফ্কা, এক নাম 
বৃন্দাবনী, এক নাম বন্দা আর এক নাম বন্দাবন- 
বিকনাদনধ। 


রাধার শ্রীবৃন্দাবন (ক) কৃষ্ণ সুখ দিতে । 
দেহ সোঁপি (খ) সেবয়ে পরম আনন্দেতে ॥ 
অতএব তীয় সম্ভব বন্দাবন। 
ভাগবতগণ-চূড়ামাণিতে গণন ॥ 


শ্রারসামৃতাঁসন্ধৌ- 
“তদীয়াস্তুলসন-শাস্ব-মথুরা-বৈষবাদয়ঃ।” 


অন্যবাদ ।-_তুলসশী, ভাখাবত প্রভাতি শাস্ত, মথুরা 
এবং বৈষব প্রভৃতি তাঁহারই অর্থাৎ শ্রীকফের আত্মস্বর্প । 


আর কথোগুঁল স্থান-মাহিমা কাঁহব। 
আঁধক বার্ণতে মোর শকতি নাহব॥ 


পপ শিপ পাপ সপ পপ আপন 


পাঠাল্তর-(ক) রাধার শ্রীবন্দাবন-শ্রীরাধার বৃন্দাবন। 
(খ) দেহ সোপ-_শগোপখদেহে। 
1 ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীরাধার উত্ত চাঁরাঁট নামৈর ব্যাংপান্ত 
বা নর্রচন প্রদত্ত হইয়াছে । যথা-- 
(১) কাঁষ মোক্ষার্থবচনো ণ সবোতকৃম্টবাচকঃ। 
আকারো দাতবচনস্তেন কৃফাত কণার্ততা ॥ 
কাঁষ -মোক্ষ, ণ-উৎকৃষ্ট, অ--দাত্রশি। 
কৃফা-উৎ 
(২) আঁস্তি বন্দাবনং বস্যাস্তেন রী স্মতা। 
বৃন্দাবনস্যাঁধদেবী তেন বাথ প্রকশীর্ততা ॥ 
বন্দাবনী-_বূল্দাবন যাহার আছে বা ধিনি 
বন্দাবনের আধদেবাী। 
(৩) বন্দঃ সম্ঘবচঃ সখ্ারকারোহ পাাস্তবাচকঃ। 
সখীব্ন্দোহস্তি যসাশ্চ সা বন্দা পারকীর্ততা ॥ 
বৃন্দ (সখসঞ্ঘ বা সখীসমৃহ)+অচ 
অস্তার্থে। আপ 
বৃল্দা-যাঁহার সখশীবূল্দ আছে। 
(৪) মুদ্বাচকো বিনোদশ্চ সা 'মস্যা অস্ত তল চ। 
বেদা বদাস্ত তাং তেন বৃন্দাবনাবানোঁগিনশম- 1 
1বানোদ মৃদ অর্থাৎ আনম্দ। [বিনোদ + 
ইন অস্তার্থে+ঈপ-। 
বৃল্দাবনাবনোদিনশী-বন্দাবনে বাহার 
আনন্দ আছে ॥ 





ষড়বিংশ মালা ] ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ূ নিঠির 
যে যে লশলা যে যে স্থানে লশলার সাঁহত। মল্লিকা মালতী যূথী অশোক চম্পক। 
কিণিত বার্ণব যথা শকাঁত ডীচত॥ কুন্দ করবীর নবমল্ল কুরুবক॥ 


ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন প্রিয় স্থান হয়। 

যথা মাতা 'পতা বন্ধু প্রেয়সীর চয় (ক)॥ 
1বশেষ পরম-প্রেম্ বন কুঞ্জ-আঁদ। 

রাধা সহ মিলনের সখের অবধি 
বৃন্দাবন ভূমি হয় চিন্তামাণ-ময়। 
কল্পবৃক্ষময় যত বৃক্ষলতাচয় ॥ 

সরভী যতেক লক্ষ লক্ষ গাবীগণ। 

লক্ষ লক্ষ লক্ষী কৃষ-সেবাপরায়ণ॥ 


বহ্ষসংাহতায়াম_ 
চিস্তামীণ-প্রকর-সদ্মসয কজ্পবৃক্ষ- 
লতাবৃতেষ খে) সরভীরাভিপালয়স্তম্‌ ৷ 
লক্ষনীসহস্র-শত-সম্দ্রম-সেব্যমানং 
গোঁবল্দমাঁদপুরুষং তমহং ভজামি॥ 


অনুবাদ।সেই আদি পুরুষ গোঁবন্দকে আমি 


ভজনা করি, যিনি চিত্তামীণসমূহের নধান স্বরূপ, 


কলপবক্ষ ও কল্পলতায় আবৃত স্থানসমুহে . সু 
গাভখসমৃহ পালন করেন, এবং শত সহম্্র লক্ষন সম্্রম 
সহকারে যাহার সেবা করেন। 

সং চিং আনন্দময় শ্রীলবৃন্দাবন। 
রাধাকৃষ্ণ-বিহারের পরম মোহন ॥ 

মহারাসস্থলী হয় ষমুনাপুলিনে। 

যাঁহা রাসক্লীড়া শতকোঁট গোপাীসনে॥ 

তার মধ্যে শ্রীরাঁধকা পরমপ্রেয়সী। 

তাহার রহস্য শুন শ্রবণ-সরাঁস॥ 
বন্দাবন-সৌভাগ্য শ্রীরাধকার গুণ। 

প্রীকষের রাসলীলা পরমমোহন ॥ 
শরত-পার্ণমা পূর্ণচন্দ্রের উদয়। (গ) 
বন্দাবনশোভা যে তা কহনে না যায়! 

চন্দ্রের কিরণে তরু ঝলমল করে। 

ছায়া-মধ্যে মধ্যে শাখা-চন্দ্র উজয়ারে॥ 


পাঠামতর_(ক) প্রেয়সীর চয়-প্রিয় সখাঁচয়। 
(খ) কম্পবৃক্ষলতাবৃতেষু- কম্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষ। 
(গ) শরত পার্ণমাচন্দ চল্দ্রের উদয়। 


নানা পুষ্প প্রফুল্লত শ্রেণীবন্ধ মতে। 
ঝামারয়া রহে (ক) তাতে ভূঙ্গ যুথে বুথে 
সৌগান্ধ তাহাতে হয় কাম-উদ্দীপন। 
আনন্দ-কৌতুক তাহে চন্দ্রের কিরণ॥ 
কৃষপ্রেমানন্দে অশ্রু মধবীবন্দ, ক্ষরে। 
নানাবর্ণ নানাজাত শোভে থরে থরে 
নানা পক্ষ নানা বৃক্ষ নানামত শ্রেণী । 
ময়ূর কোকিল ভূঙ্গ আদ করে ধৰনি॥ 
শৃক-শার কৃষগুণ গায় প্রেমানন্দে। 
ময়ূর ময়.রী নাচে নানা ছন্দে বন্ধে॥ 
স্বর্ণবর্ণ বৃক্ষ নীললতায় বোম্টত। 
নীলব ' বৃক্ষ স্বর্ণলতায় শোভিত॥ 
রতনের পুজ্পগচ্ছা-সমূহ তাহায়। 
মাঁণবত ফল তাহে অপব্র্ব শোভয় ॥ 
নানারত্রময়-বৃক্ষশ্রেণী দুই দিগে। 
রতনে জাঁড়ত পথ হয় মধ্যভাগে ॥ 

দুই পারব মধ্যে মধ্যে সরোবর হয়। 
চাঁরাদগে ঘাট নানা বর্ণ মাঁণময় (খ)।॥। 
রতনের বৃক্ষ চারাদগেতে 'হিন্দোলা। 
হেম মাণময় তাহে চমকে চপলা॥ 
সরোবরে প্রফীল্লত কুমূদ কমল। 

স্বর্ণ নৰ* রন্ত শ্বেত পরম বিরল (গ)॥ 
ভ্রমর গুঞ্জরে তাতে শ্রবণ-সুখদ। 
নানাজাঁত পক্ষী মৌল করয়ে শবদ ॥ 
রাধাকৃষ্ণ সখাসঙ্গে বিহরে কোতুকে। 
হোরিয়া বৃক্ষাঁদ পশু পক্ষী পায় সৃখে॥ 
যমূনার তারে হেমমাঁণতে জাঁড়ত। 
মাঁণময় ঘাট স্থানে স্থানে মনোনীত॥ 
দুই পারের ঘাটের শোভয়ে রত্রবোদ। 
কতেক শোভা যে তাহে নাহক (ঘ) অবাঁধ॥ 





পাঠান্তর-_(ক) ঝামারয়া রহে--ঝাঁকে ঝাঁকে 'ফিরে। 
(খ) নানাবর্ণ মাঁণময়--বাম্ধা ররমপিময় | 
(গ) বিরল--উজ্জবল। 
(ঘ) তাহে নাহক- তার না হয়। 


৪০৮ শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


স্নানকালে শ্রীরাধকা সখাীর সাঁহতে। 
তৈলগন্ধ মর্দন করেন বাস সাথে॥ 

কৃষ্ণ সনে জলক্লীড়া করেন যখন। 

সখাঁ সহ জল-ফেলাফোল হয় রণ॥ 
তথা দাণ্ডাইয়া সেবাপরা সখাঁগণ। 

রহস্য দেখেন কহে ইঙ্গিত-বচন॥ 

যমুনার দুই তটে নম্রমান বক্ষ । 
নানা-ফলফুলে শোভে ডাকে নানা পক্ষ ॥ 
কুমুদ কহনার পদ্ম প্রফুল্লিত জলে। 
শনিম্্মল সুস্নিগ্ধ (ক) জলে হংস আদ বূলে*॥ 
পুষ্পের সৌরভে দশাঁদগ আমোদিত। 
ঝাঁকে ঝাঁকে আইসে যায় আল মধূমিত (খ)॥ 
তরে নানা লতা বৃক্ষ কুঞ্জ শোভা করে। 
যাথে রাধা-শ্যাম নিত্য আনন্দে বিহরে॥ 
কেতকা চম্পক নাগকেশর বকুল। 

অশোক কিংশুক নীপ কদম্ব পারুল॥ 
নানাজাতি বৃক্ষ লতা মিলিয়া (গ) সূন্দর। 
পৃথক পৃথক কুঞ্জ শোভয়ে বিস্তর ॥ 
তাহার ষে শোভা তার (ঘ) বর্ণন না হয়। 
অন্যের কা কথা বন্ধা শিব না পারয়॥ 
লতায় নিম্মিত গৃহ লতা থাম খু । 
দালান তেওয়ার ঘর অতি পারপাঁট॥ 
লতার তোরণ তাহে পুষ্প প্রফূল্লিত। 
স্বয়ং গঠন তাহে নানা শ্রীনার্মত (উ)॥ 
কমল কহনার পারজাত জাতি যৃথী। 
রঙ্গণ-মল্লিকা-আদি নানা পূষ্পপাঁতি॥ 
সুন্দর যে লতা স্নিশ্ধ পন্রের সাঁহত। 
গৃহের ভিতরে উচ্চ-অধতে শোভিত ॥ 
নানা রঙ্গ ভাঙ্গতে দেওয়ালপ্রায় রূপে । 
সুন্দর গঠনে রহে চারদিগ ব্যাপে॥ 





পাঠান্তর-(ক) সুস্নিশ্ধ_সৃগন্ধি। 
(খ) আল মধুমিত- মধৃপ ক্ষৃধিত। 
(গ) 'মালয়া_ পরম । 
(ঘ) যে শোভা তার আশ্চর্য শোভা । 
(৩) শ্রীনা্্মত-বচানত। 
১। বুলে-বিচরণ করে। 


ষড়াবংশ মালা 


স্বর্ণেতে জড়াও মাঁণ-মুকুতার ন্যায়। 
শোভা করে হোর চিত্ত চমৎকার হয়॥ 
লতাময় পুশ্পযুন্ত শোভে নানাবর্ণে ৷ 
তোরণ কবাট দ্বার যথা মাণি-্বর্ণে॥ 
উপরেতে লতাময় শত শত চূড়া । 
চৌদিগেতে বিকাসিত নানাপুজ্পে বেঢ়া॥ 
অপূর্ব গঠন অলৌকিক শোভা তায়। 
পুম্পের কলস প্রাত চূড়াতে শোভয় ॥ 
নানা পক্ষিগণ বাঁস ডাকয়ে মধুর । 
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে মধু-পিয়াসে (ক) ভ্রমর ॥ 
কুঞ্জের ভিতর স্থল মাঁণ-রত্রময় । 

তার মধ্যে সিংহাসন পদ্মাকৃতি হয়॥ 
চতুর্্দগে অম্টদল রতন-নম্মাণ। 
লাঁলতাদি অন্ট সখা বাঁসবার স্থান ॥ 
মধ্য কিঞ্জজেকেতে (খ) রাধাকৃষ 'বিরাজয়। 
ন্ৈলোক্য মোহন শোভা চমৎকারময় ॥ 
কুঞ্জ-আঁদ-শোভা দেবে বার্ণতে না পারে। 
বনে প্রেমী ভক্ত (গ) রাধাকৃষের কিওকরে॥ 
মো-হেন ভকতিহাীন জনার দুর্গম। 
তাহাতে অবোধ মূর্খ সমন্দ-করম॥ 
শরদ জ্যোৎস্না নাশ বনশোভা হোর। . 
উৎসাহ হইল কেলি সহ ব্রজনারী॥ 
শরত পাার্ণমা পূর্ণচন্দ্রিমা হেরিয়া। 
উদ্দীপন রাধামৃখ-চন্দ্রিমা হইয়া ॥ 
বংশীবট-তটে গিয়া মুরলশী বাজায়। 
লক্ষ্য করি ব্রজের রমণীগণচয় (ঘ) ॥ 
মোহন মধুর কলধনি রসময় । 

কুলের রমণী যাথে অনঙ্গে মাতয়॥ 
কুলধর্ম্ম-রজ্জু 'ছিণ্ডি বাহির করয়। 
লঙ্জা ভয় আভমান গৌরব ছাড়য় ॥ 
দুস্ত্যজ স্বজন বন্ধুবান্ধব স্বগণ। 
তৃণতুল্য করাইয়া করে আকর্ষণ ॥ 


রর ০৯. সব পপ পাপা ও ১৯ স্তর ৫ ০ সপ 


পাঠাষ্তর-_ (ক) পিয়াসে- লোভেতে। 
(খ) মধ্য কিজজেকতে-__মাধাতে কিজল্কে। 
(গ) প্রেমী ভন্ত-_প্রেমভান্ত। 
(ঘ) রমণশগণচয়- রমণশগণ চায়। 





ষড়াবংশ মালা | 


মূরলীর ধ্থান শুন ব্রজবধ,গণ। 

কন্যকা আদ যে (ক) গোপী কোটি অগণন॥ 
মোহত হইয়া সভে ছটয়া ধাইল। 
গুরুভয় লোকলজ্জা(খ) গণন না কৈল॥ 
কেহ বা রন্ধনে কেহ দুগ্ধ-আবর্তনে। 
কেহ ছিল নিজ গুরু-জনার সেবনে ॥ 
অন্র-পাঁরবেষণে আছিলা কেহ কেহ। 
ভোজনে আছলা (গ) কেহ গুরুজন সহ॥ 
অন্যের বালকে দৃশ্ধ পান করাইতে। 
আঁছলা কেহ বা নিজ বেষ-রচনাতে॥ 
যেই যেই যেই মত (ঘ) যেখানে আছিলা॥ 
এমাঁন চাঁলিলা কোন অপেক্ষা না কৈলা॥ 
ভোজনে আছিলা আচমন না কারলা। 
পঁরিবেষণের থাল1 এমনি (ও) রাখলা॥ 
বালকে ভূমেতে ডার গুরুসেবা তোঁজ। 
ইত্যাদ করিয়া কঙ্-প্রেমানন্দে মজি॥ 
উৎকণ্ঠায় বেষ 'বপর্যায় কারো হৈল। 
ভ্রমে চরণের ভূষা করেতে পারল 
কণ্ঠের যে হার মাতি চরণে পারলা। 

চক্ষে না অঞ্জন দয়া (চ) হৃদয়ে মাখলা॥ 
অঙ্গ-আবরণ বস্ত্র কাটতে পারলা। 

কাঁটর ঘাগরা বস্ত্র মস্তকে ডাড়লা॥ 
ছুটিয়া যাইতে উল্মত্তের ন্যায় ভ্রস্ত। 
পদ-আভরণে জড়াইয়া গেল বস্দ॥ 
খসাইয়া লইতে সে ব্যাজ না সাঁহল। 
[হশ্চাঁড়য়া টানি লৈতে ছিশ্ডিয়া রহল!॥৷ 
এই মত প্রাত ঘরে ঘরে গোপনীগণ। 
ধাইয়া চঁলেলা (ছ) লক্ষ্য কার বংশীগান ॥ 


পি সপ সস 


পাঠাল্তর--(ক) কনাকা আদ যে কনাকাঁদ যত। 
(খ। লোকলজ্জা লোকলাজ । 
(গ) ভোজনে আছিলা- ভোজনেতে 'ছল। 
(খ) যেই যেই যেই মত_ যেই জন যেই মত। 
($) থালশখ এমান- পান্ন সেখানে। 
(৮) চক্ষে না অঞ্জন 'দিয়া--চক্ষের অজন 'দিয়া। 
(ছ) ধাইয়া চাললা-__ধোষ চলিলেন। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৪০৯ 


যথা কৃষ্ণচন্দ্র রহে বংশীবট-তটে। 
ঘোঁরলা যাইয়া সভে তাঁহার নিকটে ॥ 
হেথা কোন কোন গোপ কোন গোপনগণে। 
যাইতে না দিলা ধার রাখলা সদনে॥ 
গৃহের ভিতর রাখে দ্বার রুদ্ধ কার। 
তাঁহারা সভার পূর্রে পাইলেন হার॥ 
শ্রীকষ্₹-বিরহে তাঁরা প্রাণ তেয়াগলা । 
তৎক্ষণে শ্রীকৃফচন্দ্রে যাইয়া মালিলা॥ 
িচ্ছেদেতে তীব্র তাপ অশুভ নাশিয়া। 
পরম নিব্ণাত হৈল শ্রীকৃষ্ণ পাইয়া ॥ 
িণ্ণিত সাধনে তাঁ সবার ন্যন 'ছিল। 
তে কারণে ঈদৃক যে (ক) বাধা জনামিল॥ 
উৎকণ্ঠাতে প্রেম-পরাকান্ঠা জনামল। 
যে হেতুক খে) বিরহেতে প্রাণত্যাগ কৈল ॥ 
যাঁদ বল ব্রজে জল্ম স্বভাবত 'সিদ্ধ। 
সাধনেতে ন্যন ইহা বড়ই বিরুদ্ধ ॥ 
তাহার সিদ্ধান্ত শুন আচার্ধ্য টীকাতে। 
যে যান্ত কাহলা সে বিরুদ্ধ নহে তাতে ॥ 
প্রেমপরাকাম্ঠা সাধনের 'সিদ্ধদশা । 
ব্রজে কৃষ্প্রাশ্তি যোগ্য সেই মহাযশা॥ 
সেই প্রেম হৈতে যাঁদ 'কাণ্চত ন্যনতা । 
থাকিতে শরীর তার পড়ে যথা তথা ॥ 
তথাপিহ ব্রজে তেহো জনম লাভয়া। 
যে অপেক্ষা থাকে সেই স্থানে পূর্ণ হৈয়া॥ 
শ্রীক-চরণ পায় নিজ নিজ ভাবে। 

ইহা অসম্ভব নহে বিচার বুঝিবে॥ 
প্রেমভাব পন আর কিণিত ন্যনতা । 
আমাম্র পক্কাম্ স্বাদু 'বিশেষেতে যথা ॥ 
বস্তু এক কিন্তু মান্র স্বাদুর বিশেষ 
তথা যে অপক প্রেম আর পারশেষ॥ 
সেই আম পাঁকিয়া সুস্বাদু সেই হয়। 
তথা যে অপৰু প্রেম প্কতাকে পায়॥ 
আর এক যাীন্ত টীকা আচার্ষ্য কহয়। 
বৃন্দাবনে কৃষধললা-প্রকউসময় ॥ 


গাঠাল্তর_(ক) ঈদূক যে এতাদ্‌শ ॥ 
(খ) যে হেতুক- এই হেতু। 





৪১০ শ্রীন্রীভন্তমাল গ্রম্থ 


প্রাকীতিক ব্যন্ত রজে করিতে গমন। 
পারয়ে তাহার সাক্ষী যায় দৈত্যগণ॥ 
অতএব অন্য যে দেশীয় (ক) গোপকন্যা। 
ব্রজেগোপে-বিবাহিতা যে হেতুক (খ) ধন্যা॥ 
ব্রজগোপ-বনিতা শ্রীকৃফ ভোগ্যা যোগ্য। 
অতএব দেহ তোঁজ গোপন সম শলাঘ্য ॥ 
1চদানন্দময় দেহ কৃষপ্রেমানন্দ। 

পরম পুরুযার্থ পরাকান্ঠা সৃখকন্দ॥ 
পাইলা শ্রীকৃফ সঙ্গ সব্বগোপাীসহ। 
[মাঁলয়া ঘোরলা সভে কাঁরয়া উৎসাহ ॥ 
কৃফসঙ্গে রঙ্গ অঙ্গসঙ্গ-আভলাষে। 
হাব-ভাব-লশলা-কলা-বিলাস প্রকাশে ॥ 
গোঁপিকার প্রেম-আর্ত আগ্রহ বুঝিতে । 
করুণা-বিলাপ-আঁদ কোতুক দোখতে॥ 
ভাঙ্গ কার কৃষ্ণচন্দ্র উদাসীন-্যায়। 
উপেক্ষা-বচন কহে অরসজ্ঞ প্রায় ॥ 

এ ঘোর রজনী কুলরমণা হইয়া । 

বনে কেনে আগমন কিসের লাগিয়া ॥ 
বনশোভা দেখিতে (গ) কি আমারে দেখিতে । 
দেখিলে চলিয়া ফাহ স্বগৃহে তুরিতে॥ 

এ নহে উচিত কুলবতশ নারীগণে। 
রজনীতে গৃহ তোঁজ যাইতে (ঘ) 'বাপনে॥ 
স্বামি-আঁদ-গৃরসেবা স্ত্রীগণের ধর্ণ্ম। 
অতএব ঘরে গিয়া সাধ নিজ কর্্ম॥ 
কৃষের নিষ্ঠুর বাক্য শুনি গোপীগণ। 
ঈষত হইল ক্লোধ মানি অপমান ॥ 

কহে অহে ধূষ্ট মোরা তোমার নিকটে। 
না আস, আইন মোরা যমুনার তটে॥ 
কুসৃম টোটন (৩) করি যাইব গৃহেতে। 
তুমি কেনে এতো হৈলে উৎকশ্ঠিত চিতে॥ 


পাঠাম্তর-(ক) দেশশয়- দেশের । 
(খ) যে হেতুক- সৈ হউক। 
গে) দোখতে- হেরিতে। 
(ঘ) যাইতে- _আঁসতে। 
(৬) টৌটন--চয়ন। 


[ষড়াবংশ মালা 


তবে কৃষ্ণ কহে ভাল ভাল পুষ্প তুঁলি। 
লইয়া গৃহেতে যাও, আম তাহ বাঁল॥ 
মানভরে গোপণীগণ 'ফিরে যাইতে চাহে। 
না চলে চরণ কিছ হঙ্গতেতে কহে॥ 
আঁবদগ্ধ কেমন তুমি হে নিঠুরাই। 
তোমার নিকটে মোরা কভু আসি নাঞ॥ 
নবীন যুবাতিব্ন্দ বিদগ্ধা রূপসী । 
কুলবতী নারী মোরা বনমধো আঁস॥ 
ধনজ্জনে নবীন যুবা তুমি হে আছহ। 
দেখিয়া ফাঁফর হৈন্‌ এবে যাই গৃহ॥ 

পুন কৃষ কহে- শীঘ্র যাহ নিজ গহে। 
তবে গোপণ দুঃখেতে কান্দিয়া (ক) কিছ কহে॥ 
বংশী ধবানতে আকার্ধয়া মো-সভারে। 
কুল-গৃহ স্বামী আদ করাইয়া দরে। 
আনিঞ্ঞা এখন কহ 'নম্তুর বচন। 

গৃহেতে না যাব, আর (খ) ত্যাজব জীবন॥ 
মল্মথ-অনলে তত দেহ মো-সভার। 
জুড়াও তাঁপত অঙ্গ শিরে দিয়া কর॥ 
গোপিকার অনুরাগ দোঁখ কৃফচন্দু। 
প্রেমের উৎকর্ষ বুঝি হইল আনন্দ॥ 
আপনাকে সাপরাধি (গ) মানি পুন কহে। 
তোমা সভার উপেক্ষা আমার (ঘ) কভু নহে॥ 
যতেক কহিনু যে বুঝিতে পার নাহি। 
এতো কাহি সেই বাক্য 'ফিরাইয়া কাহ॥ 
প্রতিকূল অর্থ (ঙ) অনুক্ল ব্যাখ্যা কার। 
গোপিকারে শুনাঞ্য়া তৃষিলা শ্রীহার॥ 
তাহা শুনি গোপীগণ আনান্দিত হৈয়া। 
মৃচাক হাসিয়া দিলা ঘোমটা টানিয়া ॥ 
তবে কৃষ্ণ প্রত্যেকে সভারে আলিঙ্গিয়া। 
পূুলনে লইয়া গেলা বিহার লাগিয়া ॥ 


পাঠাম্তর-_(ক) দৃঃখেতে কাম্দিয়া_দৃংখভাবে কান্দ। 
(থু) আর-মোরা। 
(গণ) সাপরাধ- অপরাধী । 
(ঘ) সভার উপেক্ষা আমার-সবে উপপোক্ষ এমত। 
(ঙ) অ€-_বাকা। 


ষড়াবংশ মালা 


পরম উৎসাহে গোপনগণ প্রেমানন্দে। 
মত্ত হৈল কৃষ্ণ সনে কলা-রস-মদে॥ 
হেনকালে শ্রীরাঁধকা শ্রেচ্চ যে প্রেয়সন। 
তাঁরে নিঞ্া অস্তদ্ধান হৈলা ব্রজশশী॥ 
কৃষে না দেখিয়া গোপা চাঁরপানে (ক) চায়। 
আচম্বিতে বজ্র যেন পাঁড়ল মাথায় ॥ 

হাহাকার কার সভে লোটায় ধরণী । 

[বিরহে কাতর কান্দে যতেক রমণী ॥ 

কষ অন্বেষণে ফিরে 'বিভেবাল হইয়া । 
বক্ষ-আদ-গণে পুছে প্রলাপ করিয়া॥ 

আম্র পনস জম্বু কপিখ 'পিয়াল। 

কৃষ্ণ দেখিয়াছ কোথা তোমরা সকল ॥ 

উত্তর নাহক যাঁদ (খ) দিলা বৃক্ষগণ। 

তবে কহে তোমরা না কবে বিবরণ ॥ 

তুম সব হও কৃ্ণ-সখার সমান। 

তৈকারণে মো-সভদ্ব্র কারলে গোপন॥ 

আগে গিয়া কহে পুন তুলাঁস কল্যাণি। 
শ্রীকষ্ণ-চরণ-প্রয়া সৌভাগ্যের ধনী (গ)॥ 
তুমি মো-সভার হও সখাঁর সমান। 

কৃষ্ণ কোথা কাহ দুঃখে কর পাঁরন্রাণ॥ 

তে'হো যাঁদ না কাঁহলা আগে ঘে) চাল যায়। 
কৃষ্ণ-পদচিহন তথা দোঁখবারে পায় ॥ 

মধ্যে মধ্যে কোন রমণীর পদচিহ্। 

হেরি ঈর্যা-শোক-মানে মাত হৈল দৈন্য॥ 
লঁলতাঁদ সখী পুন বুঝিলা মরম (৩)। 
ঞহ রাধা মো-সভার সখা প্রিয়তম ॥ 
হরিষ হইল তাহে (চ) বিমর্ষ বিচ্ছেদে । 
সৌভাগ্য তাহার সভে প্রশংসে আহনাদে ॥ 
প্রাতিপক্ষগণ নিন্দে সপত্রীর ভাবে। 

যার যেই ভাবে নিন্দাস্তুতি করে সভে॥ 


পাঠাল্তব_ (ক) চাঁরপানে- চারাদিকে। 
(খ) নাহিক বাঁদ-ষদাপি নাহ। 
(গ) ধনশ-_-খাঁন । 
(ঘ) আল্গ- রাগে। 
(ঙ) রি বৃঁঝলা মরম-_সখশগণ বৃঝিলা 


॥ 
(চ) হারষ হইল তাহে-_ঈর্ধা হৈল তাহে যে। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


৪১১ 


আগে দেখে কুস্ামত বৃক্ষের তলাতে। 
ছন্ন ভিন্ন পুষ্প বিতরিয়া চারিভিতে॥ 
তাহা দেখি বিতর্ক করয়ে সভে মেলি । 
এই পুজ্পতরু (ক) হৈতে কৃষ্ণ পৃজ্প তুলি ॥ 
সেই ভাগ্যবতী প্রেয়সীর বেষ কৈল। 
প্রণয়ে তাঁহার মনোরথ প্রাইল ॥ 
প্রয়ামুখে ভূঙ্গ পড়ে তাহা 'নিবারিতে। 
ডাল ভাঙ্গ নিল পুষ্প গুচ্ছের সহতে॥ 
উন্মত্তের প্রায় পুন কহে লতাগণে। 
তোমরা যে হও মোর সখীর সমানে ॥ 
কৃষককে দেখ্যেছ কহ এ পথে যাইতে। 

এক যে পরম প্রেষ্ঠা প্রেয়সী সাহতে ॥ 
তোমা-সভে সনে ক্রীড়া কৈল এই স্থানে । 
যে হেতুক স্নিগ্ধ প্রফৃল্লিত পৃজ্পসনে॥ 
বনমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র মনে বিচারিল। 
গোপীসহ রাস-বহারের বাঞ্থা হৈল॥ 
কিন্তু সকলেরে বণ রাধকা লইয়া । 
অস্তদ্ঘান কৈন্‌ খে) সভাকারে দুঃখ 'দিয়া॥ 
পুন গিয়া মাললেও রাধকা সাঁহত। 
ঈর্ধাঁদ কাঁরবে রস না হবে উচিত॥ 
অতএব ঞহারেও ছাড় অস্তগ্জান। 

করি যে সভার প্রাত হইবে সমান ॥ 

এতো ভাবি স্কন্ধে চঢ়া দোষ ছল করি। 
অস্তদ্ধান "কল তাঁরে বনে ছাড় হার (গ)॥ 
কৃষ-বরহেতে তে*হো কাতর হইয়া। 
কান্দয়ে 'বিভেবাল-চত্ত ভূমেতে পাঁড়য়া॥ 


| হেথা গোপীগণ সভে যাইতে ষাইতে। 


বিরাহণন তাহারে (ঘ) দেখেন সম্মৃখেতে॥ 
শঠতা বুঝিয়া (৩) কৃষণে সভাই নিন্দয়ে। 
মুখ মৃছাইয়া গলে ধাঁরয়া কান্দয়ে॥ 





গে) ছাড় হার- পাঁরহার। 
(ঘ) তাঁহারে-_রাধারে। 
(ঙ) বৃবিয়া- জানিয়া। 


৪১২ প্রীত্রীভন্তমাল গ্রল্থ [ষড়বিংশ মালা 
তাঁহারে লইয়া পুন কৃষ্ণে অন্বোষতে। পরম সুন্দর রুপ, সৃবিদগ্ধ রসকৃপ, 
চাঁললা পাগলপ্রায় কান্দিতে কান্দিতে॥ নারীগণ-মন-মোহনিঞা। 
যাবত আছিল জ্যোৎস্না তাবত চঁলিলা। চরণে নূপুর বাজে, নানা আভরণ সাজে, 
ঘোর অন্ধকার বন দেখিয়া ফিরিলা॥ রূপ কোটি মদন 'জানঞা ॥ 
পুন যনুনার চর-পীলনে আসিয়া । দূরে হৈতে গোপশিগণ, হের চমকিত মন, 
লশলানূকরণ করেন তাদাত্ম্য পাইয়া" ॥ চণ্টল নয়ানে সভে চাহে । 
কেহ তো পৃতনা-বধ শকট-ভঙ্জন। দারিদ্রের হারা ধন, পাইলে যথা হস্ট মন (ক), 
কেহ বস্ত্র তুলি ধরে গির গোবদ্ধন ॥ প্রাণ যথা আইসে মৃতদেহে ॥ 
ইত্যাদি কাঁরয়া লীলা কথোক্ষণ করি। তেমাত শ্রীকফধন, পাইয়া গোঁপিকাগণ, 
কৃফ-বিরহের বেগ সাঁহতে না পারি॥ ঘা চলিলা উদ্ধর্যশবাসে। 
উচ্চস্বরে কান্দে বহু বিলাপ কারিয়া। কার আলঃয়াইল কেশ, কার (খ) ছিন্ন ভিন্ন বেশ, 
উদ্ধর্মুখে কৃষচন্দ্র মুখ সঙরিয়া॥ পাঁড় গেল উত্তরীয় বাসে॥ 
হে কৃফ হে গোপশীনাথ মদন-মোহন। উন্মত্ত পাগলন-প্রায়, শরীক নিকটে যায়, 


আবিলম্বে দেখা দিয়া রাখহ জাবন॥ 
নবঘন 'জান রূপ শ্রীচন্দ্রবদন। 

না দেখিয়া এই দেখ নিকশে জীবন (ক)॥ 
আমরা সৃহদ তব ব্রজের রমণণী। 
গোঁপিকা-নন্দন (খ) ব্রজে নহ কি আপান॥ 
অতএব মো-সভার মুখ (গ) নিরাখিয়া। 
দরশন দেহ নাথ করুণা কারয়া॥ 
গোপিকার ক্রন্দন করুণা শনি হার। 
আপনারে অপরাধ (ঘ) মানি শ"ঘ্র কার॥ 
আইলা তথায় যথা গোপন প্রলাপয়ে। 

সে যে চমৎকার রূপ ব্র্ণন না হয়ে॥ 


ব্রপদশছল্দ 
মন্দ মন্দ হাসিত বদন। 
পাতাম্বর বনমালা, বর্ণ সচিক্ণ কালা, 
শোভা মনমথের মদন ॥ 


পাঠাল্তর-_(ক) জশবন-_পরাণ। 
(খ) গোঁপিকা-নল্দন- গোপশী অনৃকূল। 
(গ) মুখ দঃখ। 
(ঘ) আপনারে অপরাধী- আপনার অপরাধ। 


প্রেমানন্দে বাহাস্ফৃর্ত নাঞে। 
কেহ গিয়া কণ্ঠ ধরে, কেহ ধরে গিয়া করে, 
কেহ তো বসন ধরে যাই॥ 
কেহ আঁলঙ্গন করে, কেহ পদ ধার করে, 
হৃদয়ে ধারয়া জুড়াইল। 
করপদমে (গ) চুম্বন, করে কেহ ঘনে ঘন, 
চার্্বত তাম্বৃূল কেহ লৈল॥ 
কোন শ্রেষ্ঠ প্রেয়সন, ক্রোধাবেশে. মুখশশণী, 
দ্রুকুঁটি করিয়া ভূর ভাঙ্গ (ঘ)। 
দূরে থাকি সহ নিজ সাম্ধ॥ 
বনে যে তোঁজয়া গেলা, দুঃখ অপমান 'দলা, 
তাহা মনে স্মরণ কারয়া। 
সহঙ্গে স্বভাব বামা (৬), উৎকট-কুটিল-প্রেমা 
মানাবেশে রহে দাণ্ডাইয়া॥ 


পাঠাল্তর-_(ক) পাইলে বথা হম্ট মন- পাইলে ছারষ মন। 
(খ) কার- কেহ। 
(গ) করপদমে- করপচ্মেতে। 
(ঘ) ভুরু ভাঙ্গ_-কাঁর ভাগ । 
(৬) বামা-রামা। 


ষড়বিংশ মালা | 


ললিতা সুন্দরী সখী, তাহার পার্রেতে থাকি, 
কৃষর্প সুখময় 'নাধ। 
নয়ন দ্বারায় (ক) কার, হৃদয় মাঝারে ভরি, 
অন্তরে হেরয়ে আখ মাাঁদ॥ 
নিজ দেহ পাসারিলা, সুধাঁসম্ধু ডুব গেলা, 
ধ্যানে তদাকার বৃত্তি হৈলা। 
1বশাখাদি সখীগণ, নরাখ শ্রীচন্দ্রানন, 
চন্র-পুত্তলিকা-প্রায় ভেলা ॥ 
স্বভাব যেমন যার, মধ্যা প্রগলভা আর, 
ধশরমধ্যা আদ কার যত। 
তেমাত সভার রাতি, সবভাবতঃ কৃষ্ণ-প্রণীতি, 
প্রকাশিল সভার সেই মত 
তার মধ্যে বামা আত, সুমধ্যা-স্বভাব-মাতি। 
যেহো দরে ভ্রুকুটি কারয়া। 
মানে কিছু নাহি কহে, 
তাঁর ৬।ব সুখী কৃষ্ণ-হিয়া॥ 
অস্তরে আনন্দ মতি, বাহ্যে তার কিছ রীতি (খে), 
প্রকাশিয়া অপরাধ মানি। 
আঁলাঙ্গয়ে হদে ধার, 


সর্বদুঃখ গেল দূরে ভাস সখাঁসম্ধু নীরে, 
কন্ঠে কন্ঠে 'মালয়া রাহল। 
লাঁলতাদ নিজ গণ, হেরিয়া আনন্দ মন, 
প্রয়সখী-সৌভাগ্য জানিল॥ 
তবে কৃষ্ণ হর্ষ মনে, যতেক গোঁপননগণে, 
রাস-বিলাস হেতু লৈয়া। 
চোৌঁদগে রমণণীবৃন্দ, হেমময় যেন ইন্দু, 
তার মধ্যে চলয়ে বাঁসয়া ॥ 
পৃলন সুরম্য স্থান, বালুকার যত ভাণ. 
তাহে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ। 
ঝলমল শোভা করে, যাথে কৃফমন হরে, 
তথা চলে হইয়া উল্লাস॥ 


তা সি এআ 





আতা 
পর আআ আআ আচ পপর || এস শর সত তন জজ আলা সপ্ত আতর 


পাঠাজ্তর-_ (ক) নয়ন দ্বারায়_নয়ন দুয়ার । 
(খ) তার ছু রীতি-কছু লন্জা রীত। 


প্রীজীভন্তমাল গ্রন্থ 


৪১৩ 
গোপাীগণ সভে মালি, পুন ছাড় যাবে বাল. 
কেহ বস্ত্র ধরে কেহ কর। 
কেহ কেহ করে করে, মণ্ডলী কারিয়া ধরে, 


পাছে হারা হই পুনর্্বার ॥ 


তবে কষ গোপাীসহ পনীলনে যাইয়া । 

অদভূত রাসলনলা রচনা করিয়া ॥ 

নাচয়ে গোঁপিকা সহ ন্লিমণ্ডলশ কার। 

মধ্যে এক মূর্ত্যে (ক) নাচে রাধা সহ হার॥ 

ন্রিমণ্ডলণ পংস্তি তার অদ্ভূত কথন। 

আত চমৎকার তার না হয় বর্ণন॥ 

দুই দুই গোপা মধ্যে কৃ এক এক। 

সর্ব গোপী-মধ্যে (খ) কৃষ্ণ প্রত্যেকে প্রতোক ॥ 
₹্য গোপিকা শতকোটি শব্দমান্র। 

অসংখ্য প্রকাশে কৃষ্ণ বিহরে (গ) সব্বর॥ 

এই মত ন্লিমণ্ডলশ 'প্রয়াগণ সনে। 

মণ্ডলীর মধ্যে হয় মঞ্জরীর গণে॥ 

দাঁসিকাঁদ কার নানা বাদ্যযল্ম লৈয়া। 

বাজায় সৃতাল (ঘ) বাদ্য আনান্দত হিয়া (৩)॥ 

এইমত চমৎকৃত মণ্ডলশ বাম্ধিয়া। 

আলাত-চক্ের* ন্যায় নাচয়ে ভ্রমিয়া ॥ 

বর্তৃল আকার 'তিন মণ্ডলশতে হরি। 

গোপনসঙ্গে নাচে নানা রঙ্গরস ভাঁর॥ 


লঘু ন্িপদী ছন্দ 


গোপন মাঝে মাঝে (চ), শ্রীকফ বিরাজে, 
সে শোভা কহা নাহ (ছ) যায়। 

হেমেতে জাঁড়ত, মহা মরকত,- 

যথা শোভে মাণচয় ॥ 


পাঠাল্তর_কে) মূর্তে_মার্ত। 
(খ) সর্্ব-গোপী-মধ্যে-সর্ব-গোপশী-পার্ে। 
(গ) বিহরে_বিহার। 
(ঘ) সুতাল-_-সুতান। 
(৩) হিয়া__হইয়া। 
(চ) মাঝে মাঝে- বামে মাঝে। 
(ছ) কহা নাহ-কহনে না। 
১। আলাত-চন্র-_ঘূর্ণায়মান জবলল্ত অঙ্গার বা কুমারের 
চাক। 


৪১৪ 


নাগরী সমৃহ, 
বাহু দিয়া বাহনমূলে। 
নাচে নানা রঙ্গে, 
মুরুজ মুদঙ্গ তালে॥ 
নুপুর কিছ্কিণ৭, 
সুমধুর কোলাহলে। 
বীণা বেণু গান, 
তুমুল রাসমণ্ডলে ॥ 
স্বর্ণ-পদমিন, নাগরণ রাঙ্গণী, 
স্বাভিযোগ-রঙ্গ-রসে। 
বদনে মূচকি হাসে॥ 
ছলছৃতা কার, রাঁসক নাগর (ক), 
দেখায় উরজ পাশ। 
রাঁসক নাগরে, 


নাগরের সহ, 


লুবধ ভ্রমরে, 


পঠঠান্তর--€ক) রাঁসক নাগরী--বরজ নাগরণী। 
(খ) উড়য়ে-_উত্তরে। 
(গ) মৃঠেতে মৃদ্টিতে। 


শ্রীপ্রীভন্তমাল গ্রচ্থ 
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গৌরাঙ্গী সন্দরী, সোনার গাগার (ক), 
রসময়ীী ইন্দুমুখী। 
পরম রসিলা, হাব-ভাব লীলা, 
কার শ্যামে করে সুখাঁ॥ 
যত দেবগণ, পুষ্প বরিষণ, 
আকাশ হইতে করে। 
দেবীগণ যত, হেরিয়া (খ) মৃচ্ছিত, 
দগধ মদন শরে॥ 
স্বয়ং লক্ষমী আসি, সে লীলা (গ) প্রশংসি, 


সনে। 
[বিহার কাঁরতে, উৎকাঁণ্ঠিত চিতে, 
প্রার্থয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্থানে (ঘ) ॥ 
ব্জে স্বমাধূর্যা (উ), 1কাণ্চিত এশ্বর্ধা, 
নাহ ব্রজবাসিগণে। 
যাথে গোপণগণ, 

নাহিক এশ্বরা-কণে॥ 
ভাব যে সংভগ। 

ণবনা ব্রজে আধকার। 
কখন না হয়, ব্জ নাহ পায়, 

সে রস না 'মিলে তার॥ 

... লক্ষীরে উপেক্ষা কৈল। 
আঁভমানে দেবা, মনে দুঃখ ভাবি, 
তাহে (চ) তপ আরাঁম্ভল॥ 
অদ্যাপি শ্রীবনে, আত সানজ্জজনে, 

তপ করে লক্ষনীদেবী। 
ভাসে প্রেমজলে, 
শ্রীকফের রূপ ভাবি॥ 


হরে কৃফমন, 


ব্জের অনুগা, 


অতএব হার, 


নয়ান ষুগলে, 


পাঠাঙ্তর- (ক) গাগার - নাগরখ। 
(খ) হোরয়া--হইয়া। 
(গ) সে লশলা-_সোঁবলা। 
(ঘ) শ্রীকৃফ স্থানে _কৃফের স্থানে । 
(৬) স্বমাধূর্যা_সৃমাধূর্যা। 
(56) তাছে-তবে। 
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গোপিকার সহ, 
হরি। 

সুখ আস্বাদয়, 
প্রেমময় রসে ভাঁর॥ 

আত অনুপাম, বৃন্দাবন ধাম, 
ন্রজগতে এক সার। 

তার মধ্যে আত, পুলন খেয়াতি, 

যথায় রাসবিহার (খ)॥ 

নাহ হয় সীমা, 
শ্রীকফ-সুখদ স্থান। 

কারলা বিলাস, 


_ কতেক িরপাঁত (ক) 
করয়, 


পরম মাঁহমা, 


চাহে শ্রীপৃলন-রজে। 
লৈতে নাহ দেয়, 
প দেহাসান্ত কাষে॥ 


নিকটে শ্রীনধূবন পরম নির্জন। 
তাহার মাহমাগৃণ (গ) শ্রবণ-রঞ্জন॥ 
কম্পলতা-মন্ডপ শোভিত চার পাশে । 
মধ্যে রত্রগৃহ কোটি সূর্যের প্রকাশে ॥ 
দুয়ার-অম্টক তাহে তোরণ সুন্দর । 
মাণতে 'নার্মিত শোভে মৃকুতা-ঝালর॥ 
জাঁরর বিছানা মনোহর সহদর্শন। 
স্বর্ণের লাতকা ফুল পরম মোহন ॥ 
কমল বাঁলশ মাঁণ-স্বর্ণেতে জাঁড়ত। 
ঝাম্পা লটাঁকছে তাহে হোর হরে 'চিত॥ 
গৃহমধ্যে (ঘ) শোভয়ে পরম চমংকার। 
রাধাকৃফ সখা সঙ্গে করয়ে বিহার॥ 
রাঁধকার বেশ বনাইলা কৃষচন্দ্র। 

তাহা হোর সখাগণ পাইয়া আনন্দ॥ 
[চির্ণণ লইয়া করে কেশ আঁচাঁড়ল। 
লোটন বাম্ধিয়া মাল্লকার মালা 'দিল॥ 


পাঠাল্তর-(ক) পিরশীত--পিারতে। 
(খ) রাসাবহার- রসাবহার। 
(গ) মাহমাগৃশ মামা শৃন। 
(ঘ) গৃহমধো-_দত্হও মধে।। 
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কস্তুরীর পরুবল্ল হৃদয়ে 'লিখিল। 
মণি-মুস্তাহার হীরা কণ্ঠে পরাইল ॥ 
নয়ানে কজ্জল নাসে তিলক স_ন্দর। 
চিবুকে কস্তুরীবিন্দু দিল মনোহর ॥ 
[স'থায় 'সন্দূর নাসে মতি পরাইয়া। 
পুনঃপুন হেরে মুখ মোহত হহইয়া॥ 
করেতে কগ্কণ-আঁদ চরণে নৃপুর। 
পরাইয়া অঙ্গে লেপে চন্দন কর্পর (ক) 
আপনি সাজায় পুন আপাঁন হেরয়। 
চন্দ্রসৃধা পানে যেন চকোর মাতয় ॥ 
সখীগণ বদনে বসন দয়া হাসে। 
সুধামুখী সুলজ্জিত মুখ ঝাঁপে বাসে॥ 
ঈষত হাসিয়া সখীগণ-পানে চাহে। 
সে শোভা দেঁখয়া কৃ আনামখে রহে॥ 
দুজনার ভাঙ্গ হেরি দুজনে মোহিত। 
সখাঁগণ তাহা হোরি হৈল চমাঁকত॥ 
সখী সব আনন্দ উল্লাস রসে ভাঁর। 
উঠায় কৌতুক এক সংরঙ্গ মাধূরী॥ 
শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহ 'ববাহ-যোটন। 

হাঁস হাঁস করে সভে পরম মোহন ॥ 
মস্তকে টোপর কৃষ্ণে বর সাজাইয়ে। 
দাঁড় করাইলা আন ছাওনতলায়ে॥ (খে) 
গাঁঠি-ছড় বান্ধ দেয় দোহার বসনে। 
হুলু হন ধান করে কোন গোপীগণে॥ 
মাল্য ন্দল কার দোহা গলে দেয়। 
হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে কেহ কার গায় ॥ 
অন্তরে কিশোরীর পরম আনন্দ। 
বাহ্যে রোষ কার সখনীগণে কহে মন্দ] 
হাঁরে ছার পামার পর-পুরুষচাঁরাণি। 
কলাঁঙকাঁন নির্লজ্জা কুলের খাঁকারণি॥ 
তোরা গিয়া বিভা পর-পুরুষেতে কর। 
মুঞ্ কুলবতাী হঙ যাই নিজ ঘর॥ 


পাঠান্তর-_ (ক) কর্পর-অগৃর। 
খে) ছাওনিতলায় দোহে দাঁড় করাইয়া । 


৪১৬ শ্রীতীভন্তমাল গ্রস্থ 


বসনের গাঁঠি মোর খসাইয়া দে (ক)। 
ধর্ম বাঁচাইয়া মাঞ গৃহে যাই যে (খ)॥ 
বনে আঁন নিজ মনস্কাম পুরাইীল। 
কুলের রমণী মোর কুলে দাল কালি॥ 
আর তো তোদের সঙ্গে কোথাও না যাব। 
তোমা সভার রীত ঘরে যাইয়া কাহব॥ (গ) 
এতো শুনি সখীগণ কহয়ে মৃচাক। 
তুমি কুলবতী সতী বটে বটে সাথ] 


৩4495 দিল 
রাধাকৃফ বিবাহ মঙ্গল গান কাঁর। 
সখীগণ নাচয়ে চৌঁদগে ফিরি 'ফার॥ 
ক্রোধ ভাঙ্গ কাঁর ঘরে চিল যায় প্যারী। 
ণিরাইয়া আনে কেহ গিয়া আগনসার॥ 
লাঁলতা ভৎ“সয়ে ভাঙ্গ করি সখবগণে। 
মুচকি হাসিয়া কহে মটকি নয়ানে ঘে)॥ 
মোর 'প্রিয়সখীর সহিত করি বাদ। 
শ্রীনন্দ-নন্দন সাথে ডে) দেহ পরিবাদ॥ 
এতো কহি গাঢ় আলিঙ্গন সখাঁগণে। 
করি প্রেমানন্দে দোহে হৈলা অচেতনে॥ 
কুঞ্জগৃহে কৃফসনে প্যারীরে লইয়া । 
আনান্দিত হৈলা সঙে বামে বসাইয়া ॥ 
পরম আনন্দ নিধুবনেতে হইল । 
বিবাহ-কৌতুক এক বড় রস হৈল (চ)॥ 


পাঠাল্তর_কে) খসাইয়া দে-খসাইয়া দেহ। 
(খ) গৃহে যাই যে যাই নিজ গৃহ। 
(গ) তোমা সভাকার রীতি ঘরেতে কাহব। 
(ঘ) মর্টাক নয়ানে_ কৌতুক নয়নে । 
(৬) সাথে সহ। 
(চ) এক বড় রস হৈল-_-এক রস. প্রকাশিল। 
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সেই নিধুবন মোরে কৃপাদৃন্ট কর। 
স্বরূপ প্রকাশ মোর হদয়ে বিহর॥ 
বৃন্দাবনে গহবর-বন (ক) রাধা-রাগ। 
পরম শোঁভত হোর জন্মে অনুরাগ ॥ 
পরে দাবানল-কুণ্ড দাব-অশ্ন পান (খ)। 
করিয়া শ্রীকফ নিজগণে কৈল ন্রাণ॥ (গ) 
উত্তরে বরাহদেব গরুড় সাঁহত। 

পরে (ঘ) শ্রীসৌভার মুনির আশ্রম শোভিত ॥ 
কালহ্‌দ হয়ে তো পরম মহাতীর্থ। 
পূৰ্বতীরে কদম্বের বৃক্ষ 'স্থত নিত্য ॥ 
ষে কদম্ব বৃক্ষ হৈতে কৃষ্ণ ঝাঁপ 'দিয়া। 
নৃত্য কৈল কালনাগের মাথায় (৩) চাঁট়িয়া॥ 
রান্রে যেই বনমধ্যে নন্দরাজ আঁদ। 
তৃষ্ণার্ত হইয়া জল কৈল কৃপ খাঁদ॥ 
নল্দকৃপ নাম তার অদ্যাঁপ 'বিরাজে। 
সর্প হৈতে কৃষ্ণ ছাড়াইলা নন্দরাজে॥ 
প্রবোধানন্দ সরস্বতন শ্রীগোরাঙ্গ চে) গুণ । 
শ্রীচৈতন্চন্দ্রামৃত গ্রল্থের বর্ণন॥ 

আর শ্রীল বৃন্দাবনশতক যে নামে । 
কাঁরলেন ফেহ যাথে সাধু মনরমে ॥ 

সেই সরস্বতী গোস্বামীর যে সমাধ। - 
তথা কালিদমন লীলা করেন আস্বাদ॥ 
কালিয়দমনমার্ত তথাই প্রকাশ । 
শ্রীঙ্গে বেম্টিত হয় কালিনাগ পাশ॥ 
হেরিয়া বন্ধন সেই বিদরয়ে হিয়া। 
নাগপত্রী স্তুতি করে চৌঁদগ বোঁট়য়া॥ 
দ্বাদশ আঁদত্যটিলা তাহার নিকটে। 
দ্বাদশ আদিত্য আইলা যমুনার তটে॥ 
হদে হৈতে কৃ যবে উঠিলা 'টিলাতে (ছ)। 
আতিশয় শীতে অঙ্গ লাগিল কাঁপতে ॥ 


পাঠাজ্তর-__(ক) গহবর-বন- গাভেবার বন। 
(খ) দাব-আঁম্ন পান- দাবাশ্লনি কাননে। 
(গ) পান কার শ্রীকৃফ রাখিলা নিজগণে। 
(ঘ) পরে পূর্রে। 
(৬) মাথায়- মষ্তকে। 
(চ) শ্রীগোরাঙ্গ- গোরচন্দ্র। 
(ছ) 
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দুয়াদশ সূর্য্য কে) কৃষ্-সেবার কারণ। 
আ'স তাপ 'দয়া কৈল শীত 'নবারণ॥ 
দ্বাদশ-আঁদত্য-টিলা তাহাতে খেয়াতি। 
দ্বাদশ-আঁদত্য-ঘাট যমুনার তাঁথ॥ 
আঁদত্যের তাপে পন ঘর্্ম যে হইল। 
ম্রোতে বাহ ঘর্্ম গিয়া (খ) যমুনায় মিলিল ॥ 
প্রদ্কন্দন নামে মহাতীর্৫থ হৈল সেই। 
জবাটবী তাহার িণিত দূরে যাই ॥ (গ) 
শ্রীমতীর সূর্যাপূজা-জবা-পুষ্পোদ্যান। 
কৃষ সহ তথা হয় নবীন মিলন ॥ 
দ্বাদশ-আ'ঁদত্য-টলা-উপারি গোস্বামী । 
প্রীল-সনাতন স্থান যেই লোকস্বামী ॥ 
মহাপ্রভু তথা জগদানন্দেরে পাঠাইলা । 
প্রভুর কারণ স্থান তথায় (ঘ) কারিলা॥ 
তথা শ্রীমন মদনমোহন প্রকাটিলা। 

শ্রীমন সনাতনে নহাক্পা প্রকাশলা ॥ 
শোসাঁঞর সমাঝ (উ) হয় 'নকটে তাহার। 
কৃষ্প্রেমস্ফ্ার্ত হয় দর্শনে যাঁহার॥ 
টিলার পূর্রেতে যে অদ্বৈতবট নাম। 
শ্রীঅদ্বৈত প্রভূ যথা করিলা বিশ্রাম ॥ 
তথায় অদ্ৈত-প্রভুর মূর্তির প্রকাশ। 
ভাগবতগণ যথা অনেকের বাস ॥ (চ) 
যুগল ঘাট নাম তার পূর্বাঁদগে হয়। 
যুগলাকশোর শ্রীমন্দিরে 'বিরাজয় ॥ 
পরেতে বিহার ঘাট বনভূমি (ছ) আঁস। 
গোপশী সহ্‌.বিহরিল বৃন্দাবনশশী | 
পুব্বেতে ধূসরঘাট তপস্বীর বেশে । 
সখাসঙ্ষে ক্লীড়া কৈল কোতুক আবেশে ॥ 





এটি 


ররর এ ব্রড. স্পা 


পাঠাল্তর_(ক) দয়দশ সূ্যা-ন্বাদশ আঁদত্য। 


রথ স্রোতে বাহ ঘম্ম গয়া-স্োতবং সেই ঘম্ম 


(গ পৃরজ্দর নামে সেই মহাতীর্থ হৈল। 
পরম নর্্মল তীর্থ তাহে 'নবাঁমল | 

(ঘ) তথায়_তথাই। 

(ঙ সমাঝ- -সমাধ। 

(চ) অনেক করেন ভাগবতগণ বাস। 


(ছা বনভূমি--বন ভ্রাম। 
৭ 





্রীত্ীভন্তমাল গ্রস্থ ৪১৭ 





শা 


তরে আমাঁলর বৃক্ষ পুরাতাঁন হয়। 
তলে বাঁস রাধানাম শ্রীকৃফ জপয় ॥ 
দূরেতে ভ্রমরঘাট তীরে পুম্পোদ্যান। 
ভ্রমর ঝগ্কারে বহু কদম্বের বন॥ 
বনাবহারের সমে রাধাঙ্গ-সৌরভে। 
আলিগণ পহুজ্পজ্ঞানে পড়ে মধ্লোভে ॥ 
পাঁণতল "দয়া ধান 'নিবারতে চাহে । 
কমল বাঁলয়া পুন বৈসে গিয়া তাহে॥ 
ভয়ে ভীত আলগণে নিবারতে নারি। 
কৃষের বসনাণুলে লুকাইল গোরা ॥ 
তাহে আনান্দিত হৈল কৃষ্ণচন্দ্র হয়া (ক)। 
চুম্বন কাঁরল কত চিবুক ধারয়া॥ 
ভ্রমরঘাটেতে প্যার সঙ্গে কত রঙ্গে। 
রসের লাতকা সব সখনীগণ সঙ্গে ॥ 

পরে কোশঘাট তথা কোঁশদৈত্য মাঁর। 
অঙ্গমাজ্জজনাঁদ কৈল যে ঘাটে উতার॥ 
ধীর-সমীরণ তস্য পরে সুশোভন। 
শীতল সুস্নগ্ধ বহে মলয়া পবন॥ 
রাধাকৃষ্ণ বিহারের আত প্রিয়স্থান। 
মাঁণকার্ণকার ঘাট কদম্বের বন॥ 

শ্রীমন গৌরীদাস যে'হো পান্ডত গোসাঞ্। 
যাঁর বশণভূত শ্রীমন গৌরাঙ্গ নিতাই ॥ 
তাঁহার সমাঝ (খ) আর শ্যামরায়জীর। 
বরাজয়ে সেই শুভ শ্রীধীরসমীর ॥ 

তথা আন্ধারয়া বট ল্‌কল্‌কানি (গ) খেলা । 
ছলে রাধা কৃষ্ণ সনে বিহার করিলা॥ 
শ্রীমন্‌ আচার্য প্রভূ চৈতন্যে অভেদ। 
যাহার আশ্রয়ে ভবগ্রল্থি হয় ছেদ ॥ 

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ অবশ্য মিলয়। 
বন্দাবনে গোঁবন্দের পূর্ব আজ্ঞা হয়॥ 





পাঠান্তব-(ক) কৃষচন্দ্র 'হয়া_শ্লীককের 'হিয়া। 
(খা সমাঝ- সমাধ। 
(গী লৃকলুকানি-ল্‌কালুকি। 
১। সমে- দময়ে। 


৪১৬ 
যেহ লক্ষ গ্রন্থ লৈয়া গৌড়দেশে গেলা । 


স্বমাধূর্যা (ক) প্রেমভান্ত লোকে প্রচারিলা॥ 


তাঁহার সমাঝ তথা সুন্দর বিরাজে। 

আর ছয় চক্রবত্তর্ণ সেই পুরীমাঝে॥ 
শ্রীরাধামাধব জাঁউ কৈশোর মূরাঁত (খ)। 
জয়দেব ঠাকুরের পরম 'পিরশীতি॥ 
আসতে চাহলা তে'হ ব্রজে নিজধাম (গ)। 
ছোট হৈলা সেবকের প্‌্রাইতে (ঘ) কাম॥ 
জয়দেব ঝৃলের ভিতর করি নিঞা । 
ধন্দাবনে আসি ধারসমীরে স্থাঁপিয়া॥ 
জয়প্রের রাজা নিঞা গেলা নিজস্থলে। 
সেবা কৈলা পরে তাঁর 'সাদ্ধপ্রাস্তি হৈলে॥ 
তাঁহার মান্দর ধীরসমীরে আছয়। 
প্রীতাবম্ব মার্ত সে মাঁন্দরে 'বিরাজয়॥ 
অগ্রে শ্ত্রীবক্রেশবর পণ্ডিত গোস্বামীর । 
সমাঝ (৬) তথায় রহে সাধৃগণ ধারা 
পরে শ্রীল বংশণীবট পরম মাহমা । 

যাঁর গুণকীর্ভনে নাহক হয় সীমা॥ 
মণিকার্ণকার ঘাট তাহার নিকটে । 
মুনিকন্যাগণ স্নান কার বৈসে তটে॥ 
উপরে গোঁবন্দবট কৃ সখাসঙ্গে । 
ক্লীড়া-রস-কৌতুক করয়ে নানা রঙ্গে ॥ 
ঈশানে শ্রীমহাদেব গোপেশবর নাম। 
যাঁহার দর্শন মান্রে পরে সর্ব কাম॥ 
কৃফ সনে সখাভাবে নৃত্য ফে'হো কৈলা। 
গোস্বামীরে কৃফলণলা বার্ণতে কাহলা॥ 
পরেতে পালনে হয় মহারাসস্থলশ। 
শতু শত সাধ্‌ সম্ভ রহে কুতৃহলশ। 
তথায় গমন মাত্র জল্ময়ে (চ) 'বিরাত। 
তৎক্ষণাৎ পায় সেই কৃষফভান্ত শান্ত ॥ 


পাঠাল্তর- (ক) স্বমাধূর্যা__সৃমাধূর্ধা। 

(খ) কৈশোর মূরতি-কেশব মরাতি। 
(গ) ব্জে নিজধাম__নিজ ভ্রজধাম। 
(ঘ) পৃরাইতে-_ করাইতে। 

(গ) সমাঝ- সমাধ। 

(চ) জল্ময়ে- জনমে । 


| ষড়াবংশ মালা 


হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবতের পঠন॥ 
চোৌঁদকে বে়িয়া কফসেবা দেবালয়। 
নানা মহোৎসব-যান্লা নাতি নাত হয়॥ 
জ্রানগ্ধাঁড় নাম কার কেহ কহে। 
নিকটে গভবর (ক) বন মন হরে তাহে॥ 
দ্বাপর ষৃগের বৃক্ষ নৌতুনের ন্যায়। 
বনশোভা চমৎকার নানা পক্ষ তায়॥ 
দরশন মাত হয় কৃফ উদ্দীপন । 

সাধৃকৃপা বিনে তাহা নহে দরশন॥ 

পরে রাধাবাগ পূর্রে পাঁণঘাট (খ) দূরে। 
কত দেবালয় তথা গ্রামের ভিতরে ॥ 
অনস্ত অপার সব কহা নাহ যায়। 
কাত কাহব যাহা স্ফুরয়ে জিহবায় (গ)॥ 
গদাধর চৈতন্য সুন্দর দরশন। 

আতি চমংকাররূপ পাষণ্ডদলন ॥ 
শ্রীনীসংহদেব আর শ্রীনয়নানন্দ। 
জানকী-রমণ রাধা-গোকুল-আনন্দ ॥ 
শ্রীরাধাবনোদ দুই সেবা গোস্বামীর। 
শ্রীল লোকনাথ যেই পরম সুধীর ॥ 
মহাপ্রভু কৃপা কার দাস গোস্বামীরে। 
গোবদ্ধন 'ঙিলা 'দিলা সেবা কারবারে॥ 
সেই শিলা অদ্যাপ গোকুলানন্দে হয়। 
বংশীবদন রূপে দেখা 'দিলা তায়॥ 
লোকনাথ গোস্বামীর সমাঝ (ঘ) তথায়। 
যাঁর শিষ্য শ্রীমন্‌ ঠাকুর মহাশয়” ॥ 
শ্লীরাধারমণ জঁউ ভূবনমোহন। 
অলৌকিক রূপ চমৎকার দরশন ॥ 
শ্রীমন্গোপাল ভট্ট গোস্বামীর গুণে । (ড) 
শালগ্রাম হৈতে রূপ প্রকাশে আপনে ॥ 


পাঠাল্তর--(ক) গভবর-_গভায়। 
(খ) পাঁপঘাট--পাঁপিবট। 
(গ) জহবায়-জিভবায়। 
(ঘ) সমাঝ-_সমাধ। 
($) প্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রেমগুণে। 
১। ঠাকুর মহাশয়- নরোভম দাস। 


ষড়বিংশ মালা | 


শ্রীল গোপীনাথ জঁউ বৃন্দাবনাধীশ। 
শ্রীরাধা কে) জাহবাজীর জীবনের ঈশ॥ 
শ্রীমধূ পাঁণ্ডত গোস্বামীর যে সমাধ। 
তথাই দর্শনে (খ) ঘুচে মনের বিবাদ (গ)॥ 
জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামিজীর কু্জ। 
প্রভুর পার্ষদ যে'হো মাহমাতে পঞ্জ ॥ 
বিজ্বমঙ্গলজীর আমালতলা স্থান। 
যথায় পাইল সাধু কৃষ্ণ দরশন॥ 

্রহ্মকুণ্ড যথা ব্রহ্মা তপস্যা কারলা। 
চোঁদিগ বেটিয়া সাধূগণ বাস কৈলা॥ 
দাক্ষণে 'কাণ্চত দূরে গৌরাঙ্গ নিতাই। 
কাঙ্গালের প্রভু করি কহয়ে সভাই॥ 
কুণ্ডের উত্তরে এক অশোকের বৃক্ষ । 
বৈশাখ মাসের যে দ্বাদশী শুরুপক্ষ ॥ 
বহু পুজ্পগচচ্ছ তাহে হয় বিকাসত। 
সাধুর প্রত্যক্ষ হয়, অন্যে আবাদত॥ 
বহ্মকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাজন উঠিলা। 

এবে কাম্যবনে যে'হো যাইয়া রাঁহলা॥ 
রাজা জয়াসংহ জয়পুরে লৈয়া যায়। 
কামাবনে গিয়া তথা বিশ্রাম করয় ॥ 

রাত্রে রাহ প্রাতঃকালে গমন উদযোগে । 
লইয়া যাইতে চাহে তুলি রথযোগে (ঘ)॥ 
উঠাইতে না পারল দশজনে ধার। 

যাবার (৩) বাসনা নহে হইলেন ভারি ॥ 
আশয় বৃঝয়া রাজা নিরস্ত হইল। 
তথাই মান্দির আদ বানাইয়া 'দিল।॥ 

সেই হৈতে.বৃন্দাজউ রহে কাম্যবনে। 
গৌরাঙ্গ -সুন্দরণ চাঁদ ঝলকে বদনে॥ 
যোগর্পীঠ উত্তরে প্রীগোপাল আছিলা। 
ছোট 'বপ্রে কৃপা কাঁর সাক্ষী 'দতে গেলা ॥ 





পাঠা্তর- (ক) শ্রীরাধা- শ্রীমতী । 
(খ) তথাই দর্শনে- যাহা দরশনে। 
(গ) ববাদ-বিষাদ। 
(ঘ) তুল রথযোগে__রাঘর সংযোগে । 
(ঙ) যাবার- যাইতে। 





শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রস্থ 


সিইও 


ওড্রদেশে অদ্যাবাধ বিরাজ করয়। 
সাক্ষীগোপাল বলি খ্যাত তাঁর হয়॥ 
যোগপাঠে তাঁহার যে মান্দর অদ্যাপি। 
আছয়ে বৈষ্ণবগণ তাহে কে) সেবা স্থাপি॥ 
দক্ষিণে শ্রীহনূমান গোঁবিন্দের দ্বারী। 
তাঁহার মাঁহমা আত চমংকারকারী॥ 
একাঁদন অঙ্গে ঘর্্ম বাহয়া চাঁলল। 

তাহা দেখ ভয়ে লোক কম্পান্বিত হৈল।॥ 
পরে বৃন্দাবনে কাল-ষবন আইল । 

কতল করিয়া লোক মারতে লাগিল॥ 
দুর্কত্তদমন (খ) শ্রীল বীর হনূমান। 
পরম দয়ালু সাধ্‌স্বভাব মহান ॥ 
ব্রজবা”সজনে হিংসা করে দুরাচার। 
দেখিয়া করল এক শবদ (গ) চীৎকার ॥ 
প্রচণ্ড চীৎকার সিংহনাদ শব্দ শুনি। 
যবন কথোকগলা মারল এঁমান॥ 

পলাইয়া কথোগুলা গেল দেশাস্তর। 
ব্রজবাস সুস্থ হৈল গেল 'বিঘ4 ডর॥ 
পৃব্বেতে সমাধি-কুঞ্জ সুন্দর প্রাচীর। 
সমাঝ (ঘ) শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর॥ 
যার নামে মিলে কৃষ-ভকাতি-রতন। 

পরম দযালু ষে'হো পাঁতিত পাবন॥ 
কাশীশবং গোস্বামজী তাহার বামেতে। 
প্রভুর সতীর্থ ফে'হো পিরীতি প্রভৃতে॥ 
মুখ্য (উ) হারদাস-গোসাঞ্জ তাহার দাক্ষণে। 
এবং যে সমাঝ (চ) বহু গোস্বামীর গণে 
পূর্বে বেণকৃপে সখগণের সাঁহতে। 
তৃষ্ণাতুর হইল কৃ খোলতে খোঁলতে॥ ছে) 
বেণুর কৌশলধ্যনি করিলা তখন। 

কপ প্রকাশিয়া তথা কৈল জল পান॥ 


পাঠাল্তর- (ক) তাহে-_তথা। 


(খ) দুব্ত্বদমন- দূঙ্দশ্ড দমল। 

(গ) শবদ-বিকট। 

(ঘ) (চে) সমাঝ- সমাধ। 

(৬) মৃখ্য- মোক্ষ। 

(ছ) খোলতে খোঁলতে_ হাঁসতে খোঁলতে। 


৪২০. ভ্রীন্্ীতন্তমাল গ্রম্থ 


বেণশুকৃপ তার নাম রহয়ে প্রকটি। 
তাহার দক্ষিণে স্থান নাম রঙ্গবাটী॥ 
সখা সঙ্গে মল্লযৃদ্ধ কার তথা গেলা। 
নিকটে চরণকৃপ চরণে খাঁদলা॥ 
তথায় গুলালডাঙ্গা করি খ্যাত স্থান। 
গুলাল খোঁললা তথা সহ কে) গোপীগণ॥ 
তাহার 'কিন্চিত দূরে এক বক্ষ হয়। 
কাটিবার হেতু কেহ চোট দিল তায় ॥ 
অশ্দমের আঘাতে রন্ত খোরতে (খ) লাগল ॥ 
ভয়ে না কাটিল আর বিস্ময় হইল ॥ 
রাত্রে স্বপ্নে কহে বৃক্ষ মুঞ্জি বহু জল্মে। 
আরাধনা কার বাস কৈনু ব্রজভূমে ॥ 
1হংসা না কাঁরহ মোরে করিনু মিনতি 
এমাঁত জানিবে ব্রজে যত বৃক্ষ জাতি! 
দক্ষিণে গোবিল্দকুণ্ড মহিমা অপার। 
রাধাকৃফ বিহারের স্থান মনোহর ॥ 
নারদ ঠাকুর তাহে বৃন্দাজীর আজ্ঞায়। 
স্নান কার গোপনীর্প হইলা তথায় | 
গোপণীর আবেশে নিজ পূর্ব পাসরিলা । 
বৃন্দাবনে নিতাললা দোখতে পাইলা॥ 
নিভৃত নিকু্জ দূরে আতি রমণীয়। 
শ্রীরাধাকফের সেই স্থান আত প্রিয় ॥ 
নিত্যানি বিহার তাহে অনুভব হয়। 
প্রাতে পৃষ্পশয্যা ছিন্ন ভিন্ন দেখা বায় 
তার পূর্রে ব্যাসঘেরা নিজ্জন কানন । 
তদৃত্তরে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভূ-দরশন ॥ 
নিকটে ল্রীপোর্ণমাসী যোগমায়া হন। 
কৃফলীলা অনুকৃল অপর্্ব দর্শন ॥ 
তথায় 'চাঁড়য়া-কুঞ্জ শ্রীনম্দনন্দন। 

সাধ কার সখা সহ 'চিড়িয়া পালন ॥ 
কুঞ্জবিহারিজউ অপূর্ব দর্শন। 

পরে শ্লীগোবিন্দকুঞ্জ পরম মোহন 


পাঠাল্তর--(ক) সহ---লয়ে। 
(খ) খোঁরতে- বাঁরতে। 


[ষড়াবংশ মালা 


গোলকুজে রঘুনাথ ভট্ট যে গোসাঞ্চজে। 
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন সদাই ॥ 

উত্তরে শঙ্গার-বট পূর্ব যে কথিত। 
পারবে শ্রীলোটনকুঞ্জ পরম মহত্ব ॥ 
ভ্রীরাধকা মান কার তথায় আসিয়া । 
পাঁড়য়া রাহল ভূমে কেশ (ক) আলয়াইয়া। 
কফ আসি আদর করিয়া উঠাইয়া। 

আপন হস্তেতে দিলা লোটন বাম্ধিয়া ॥ 
নিকটে শ্রীজীব গোস্বামীর প্রাণধন। 
রাধা-দামোদর রূপ পরমমোহন ॥ 
গোস্বামীরে কৃষচন্দ্র করুণা কারয়া। 

[নিজ পদচহ দিলা শিলাতে ধাঁরিয়া ॥ 
অদ্যাপ তাঁহার সেবা শ্রীমাল্দরে হয়। 
ভাগ্যবান লোক সব যাইয়া দেখয় ॥ 

শ্রীরূপ শ্রীজীব-গোসাঁঞ গুরুশিষ্যে। 
দুই পার্ট দোঁহাকার সমাঝ (খ) প্রকাশে ॥ 
রৃপ-গোস্বামীর পাদধৌত স্থান হয়। 
তার রজস্পর্শ আতি ভাগ্যেতে 'মিলয় | 
নিকটে আছেন চেক্লা (গণ) শ্রীরাধামাধব। 
বৃন্দাবনচন্দ্রজীর বড়ই প্রভাব ॥ 

পরে আমালতলা যথা ।ঘ) পাঁততপাবন। 
গৌরাঙ্গ বাঁলয়া যবে আইলা বৃন্দাবন ॥ 
অদ্যাঁপ সে আমাল বৃক্ষ আছে বর্তমান। 
মহাপ্রভু তার তলে পরম শোভন ॥ 

ষড়ভুজ মহাপ্রভু তথায় 'বিরাজে। 

দূরে শ্যামসৃন্দর কিশোরী (উ) সহ রাজে॥ 
নৈর্ধতে জ্রীমহাদেব বনখণ্ডি স্থান । 
বূন্দাবনে বাস করি আনন্দে মগন | 

দূরে গিয়া যোগপণশঠ গোবিল্দ-আলয় । 
মল্লময়ী ধান যথা সাধকে কয় 


(খ) সমাক--সমাধ। 

(গ) আছেন চেকলা-প্রীছন চেকনা ও শ্রীছেন 
চেকনা। 

(ঘ) পরলে আমাঁলতলা যথা- পরোতে আমাঁলতলা। 

(৬) 'ফিশোরণ--কিশোর । 


ষড়ীবংশ মালা ] 


চতুর-শরোমাণ-আঁদ বহু দেবালয়। 
ং্য গণন সব কহা নাহ যায় 

[নিভৃত নিকুঞ্জ বন পরমমোহন। 

একাঁদন কৃ তথা করি আগমন ॥ 

প্যারী-আগমন-পথ কার নিরীক্ষণ । 

বন্দার সাহত কহে কথোপকথন ॥ 

কথায় কথায় 'নদ্রা আকর্ষণ হৈল। 

অলসে বালিসে হেলি তথা ঘুমাইল ॥ 

হেনকালে সখ সঙ্গে প্যারীজণ আইলা । 

কৃষফমুখচন্দ্র হোর আনান্দিত হৈলা ॥ 

[নঃশব্দ করিয়া কৃষপাম্বেতে বাঁসয়া । 

সখী সহ মুদ মৃদু মুচাক হাঁসয়া॥ (ক) 

কৃষের করেতে খে) হৈতে মুরলণ লইল। 

হদয়ে রাখয়া প্রেম-আনন্দে (গ) ভাসিল॥ 

পুন করে ধার দেখে উলাট পালাঁট। 

স্মরণ করিয়া তাঁর গান পারিপাটি ॥ 

যে মধুর গাদে কুলবতীর কুল নাশে। 

আমা সভা রাঁহতে না দেয় মো সভারে 

গৃহবাসে॥ (ঘ) 

লোকলজ্জা ছাড়াইয়া বনে আকষয়। 

[তামার এ গুণ তুমি ভূবনাবজয় | 

এতেক ভাবিয়া ছু কহয়ে সুন্দরী । 

তুষ্ট হৈনু তোমার এ সব গুণ হেরি॥ 

অতৈেব তোমার ছু আশীর্বাদ কার। 

যাহা হৈতে আমা সবার মঙ্গল 'বচার ॥ 

যশবস্ত (ঙ) হও তুম নিশ্ছিদ্র (চ) হইয়া। 

আর মদুস্বর হও মুখর ঘাঁচিয়া। 

হৃদয় তোমার পূর হউক ঝাঁটাতি। 

অন্তরের কোর যাউ সুখে কর স্থাতি॥ 


পা পর: এপ আপ 


পাঠান্তব (ক) নিঃশব্দ হইয়া কৃফপাশেতে বাঁসলা। 
মৃচকিয়া সখী সনে হাঁসতে লাগলা ॥ 
(খ) করেতে -প্রীকর। 
(গ) প্রেম-আনন্দে- প্রেম-সমদ্রে। 
(ঘ) আমা সভা রাহতে না দেয় গৃহবাসে। 
(৬) যশবন্ত-_যশোমল্ত। 
(৮) নিশ্ছিদ্_নাচ্ছন্র। 


শ্রী্রীভন্তলাল প্রল্থ 





৪২১ 


চে 


আঁচরাত এ সব মঙ্গল যে হউক। 

সর্্বাচ্ছিদ্র নাশ 'বাধ প্রসন্ন হউক॥ 

তোমার হৃদয় পৃর হৈল সভাকার। 

মঙ্গল যে হয় (ক) থাকে ধর্মের বিচার ॥ 

তাহা শুনি বৃন্দাজীউ হাসিয়া কহয়। 

বড় তো কাঁরলে তুমি আঁশস্‌ উহায়॥ 

হাঁদ পূর ছিদ্র নাশ মৃদু স্বর হৈলে। 

তবে কি উহার তুমি বংশীত্ব রাখলে ॥ 

জাগিয়া শরীক তাহা শুনি আনন্দিত। 

প্যারী-মুখচন্দ্র হেরি পুলকিত-চিত॥ 

হাস পাঁরহাসে বড় কৌতুক হইল । 

রাধাকৃষণ মিল প্রেম-সাগরে ভাসিল॥ 

নিভৃত নিকৃঞ্জবনে সদাই বিহার । 

অতএব তাহার যে মাহমা অপার॥ 

সংক্ষেপে কহিল বৃজ্দাবন গৃণ গান। 

1কাণ্ণিত মাহমা আর কাঁরব বর্ণন॥ 

শাস্তের শাসন কথোগুলি (খ) এবে 'লিখি। 

বজ্ঞতম জন ইহা বুঝিবে নিরাঁখ॥ 

ভাষা অর্থ ীাখতে যে পুস্তকে বাঢ়য়। 

যে হেতুক (গ) কেবল 'লাঁখনু শ্লোকচয় ॥ 

শ্লোকাঃ__ 

বৈকুণ্ঠং কোটকোট-প্রগ্ণিতমপি নো 
যদ্ুজোলেশমানং 

প্রোল্মীলংসৌভগং তল্লবমপি লভতে শদ্ধ- 
ভাবোজ্জবলায়াঃ। 


কব্বাঁরন ভীঁন্তকোটীভ্গবাঁত নু তথাপ্যম্ভুত- 


প্রেমমূর্তেঃ 


শ্রীরাধারা অভন্তৈরাতিদুরাধগমাং (ঘ) নো | 


বন্দাটবীং তাম-॥ ১ 
অন্বাদ।-বৈকৃণ্ঠকে কোট কোটি গুণে গৃপিত 


কারলেও যাহার আঁনব্বচনীয় সৌভাগাপ্রকাশক ধৃলিকপার 


পাঠাল্তর-_ (ক) মঙ্গল যে হয় সকল মঙ্গল যে হয়। 
(খ) শাসন কথোগাঁল-_শাসন-কথাগৃলি। 
(গ) ঘে হেতুক সেই হেতু। 
(ঘ) অভ... ... 


৪২২ 


কণাও লাভ করিতে পারে না, যাহা ভ্রীকৃফের প্রাত কোট 
কোটি অঙ্গযৃন্ত ভান্তর অনৃষ্ঠানকারশ হইয়াও অন্ভুত 
চা না উর ডি দারা 
দের পক্ষে আত দল, সেই বল্দোবনকে আমি প্রা 
। 
রে রে সংসারমগ্নাঢ্য! শিক্ষামেকাস্ততঃ (ক) শৃণু। 
যদীচ্ছাস সখং সান্দ্রং বাসং কুরু মধোঃ পুরে॥ ২ 
অনুবাদ ।_হে সংসারানমশ্ন ধনী, মন দয়া আমার 
একাঁটি উপদেশ শোন। যাঁদ তুমি 'নাবড় আনন্দের 
আকাঙ্ক্ষা কর তবে মধুপুরে বাস কর। 
যদীচ্ছেঃ পারসংসারং বাহন্রং মাথুরং কুরু। 
নৌকা সা প্রেরকঃ কৃষফণো ভোঃ শিবে। পারকারকঃ। ৩ 
জন্যবাহ্।_যাঁদ সংসার পার হইতে ইচ্ছা কর তবে 
মরা পুরীকে নৌকা কর। হে শিবে, মথুরাপুরীই 
নৌকা আর স্বয়ং শ্রীকফ উহার কর্ণধার। 
অহো লোকো মহানন্ধো নেনরযুস্তো ন পশ্যাত। 
মাথুরে বিদ্যমানেহপি সংসৃতিং ভজতে সদা ॥ 8 
অন্বাঙ্গ।+_-অহো, লোক অত্যন্ত অন্ধ, চক্ষু থাকতেও 
দেখে না। মথুরাপৃরশ থাকতেও সে সর্বদা সংসারকেই 
ভজলা করে। 
মানৃুষীং যো" বমতুলাং লব্ধৰা ভাগ্যসা যোগতঃ। 
বৃথৈবায়ুর্গতং তেষাং ন দজ্টা মথুরাপুরী॥ ৫ 
জনবাদ ।__ভাগ্যবশে অতুলনীয় মানৃষজল্ম লাভ কাঁরয়া 
যাহারা মথুরাপুর”ণী না দেখিয়াছে, তাহাদের আয়ু বৃথাই 
কাঁটিল। 
তীর্ণে চৈব গৃহে বাপি চত্বরে পাঁথ চৈব হি। 
ষত্র তন মৃতা দোঁব! ম্ান্তং যাস্তি ন চান্যথা ॥ ৬ 
অনুবাদ । হে দোব, মথ্রার যে কোন তীর্থ বা গৃহ 
অঙ্গন বা পর, এমন 'কি যে-কোন স্থানে প্রাণত্যাগ করিলেও 
জশব মৃন্তলাভ করে, ইহার অন্যথা হয় না। 
[বিনা সাংখ্যেন ফোগেন বিনা স্বাত্মবিচিন্তনমূ। 
[বনা ব্রততপোদানৈঃ শ্রোয়ো বৈ প্রাণনামহ ॥ ৭ 


পাঠাল্তর_ (ক) শিক্ষামেকাল্ততঃ- শিক্ষা মেকাল্তু মে অথবা 
[শক্ষামৈকান্তিকীম-। 


ভ্রীহীভন্তমাল গ্রল্থ 


[ ষড়বিংশ মালা 


অনুবাদ ।_সাংখ্য যোগ ভিন্ন, আত্মার চিন্তা ভিন্ন 
এবং ব্রতদান ও তপস্যা ভিন্ন, মথুরায় প্রাণশদের অবশ্যই 
শ্রায়োলাভি হয়। 
মথুরায়াং নিবংস্যামি যাস্যাঁম মথুরামহম্‌ (ক)। 
ইতি যস্য ভবেদবাদ্ধ£ সোহপি বন্ধাদবিম-চ্যতে ॥ ৮ 
অনুবাদ ।--“আমি মথুরায় বাস কাঁরব, মথুরায় 
যাইব"_ এই বাঁদ্ধ যাহার হয় সেও সংসারবন্ধন হইতে 
মুস্ত হয়। 
সর্পদঘ্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাম্বুবিনাশিতাঃ। 
লব্ধাপমৃত্যবো ষে চ মাথুরে হরিলোকগাঃ॥ ৯ 
অন্বাদ ।-সর্পদস্ট হইয়া, পশদ্বারা নিহত হইয়া, 
আগুনে পাড়া বা জলে ডুবিয়া মথুরায় যাহাদের 
অপমৃত্যু হয় তঅহারা বিফূলোকে গমন করে। 
ন্রিলোক্যবার্ত-তীর্ধানাং সেবনাদ্‌ দূর্লভা 'হ যা। 
পরানন্দময়ী 'সাদ্ধর্মথুরাস্পর্শমান্রতঃ ॥ ১০ 
অনুবাদ ।_ত্িভূুবনে যত তীর্থ আছে, সেই সব 
তশর্থের সেবা কাঁরয়াও যাহা দুর্লভ, মথুরার স্পর্শমাত 
সেই পরম আনন্দময় প্রেমাঁসদ্ধি লাভ হয়। 
শ্রতা স্মৃতা কণীর্ততা চ বাগ্ছিতা প্রোক্ষতা গতা। 
স্পন্টাশ্রতা সৌবতা চ মথুরাইভীম্টদা নৃণাম্‌ ॥ ১৯ 
জঅনবাদ ।_মথুরার কথা শুনিলে, মরণ করিলে, 
কণর্তন 'কারিলে, ম্ুরাকে বাঞ্ছা কাঁরলে, দর্শন কাঁরলে, 
সেখানে গমন কাঁরলে, তাহাকে স্পর্শ করিলে, আশ্রয় 
০ জিতে সেই মথুরা মান্ষকে তাহার 
(সকল ) অভাঁঙ্ট প্রদান করেন। 
অহো অভাগ্যং লোকস্য ন পাঁতং যমৃনাজলম্‌। 
গো-গোপ-গোপিকা-সঙ্গে যত ক্লীড়াতি কংসহা॥ 
অনুবাদ পূর্বে দুষ্টব্য 
বৃন্দাবনে নিত্যলণলা শ্রীলভাগবতে (খ)। 
শ্রীল-শৃকদেব কহে গদগদ 'চিতে॥ 
এবং শ্রীল-কৃষ্ণ ব্রজ ছাড় অন্যন্তরে। 
কতু একপাদ নাহ যান ধামাস্তরে ॥ 


পাঠাল্তর- (ক) মথুরামহম-_ মথুরাপুরশীম। 
(খ) প্রীলভাগবতে- শ্রীমন্ভাগবতে ৷ 





যদবরপারষৎ স্বর্োভিরিসান্নধ্মম্‌। 
'স্থরচর-বৃজিনঘঃ সুস্মিত-ল্রীমূখেন 
ব্রজপুরবানতানাং বদ্ধয়ন্‌ কামদেবম॥” হাত 


জননবাদ।+-বাঁন জনগণের আশ্রয়স্বর্প, যাহার জল্ম 
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পুরবধৃগণের কাম বর্ধন করেন, 
শ্রীকফ জয়লাভ করুন অর্থাৎ সব্র্বোৎকর্ষ প্রকাশ 
পূর্বক বিরাজ করুন। 


তল্মে চ- 
“কৃফোহন্যো ধদ,সম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ 
(খ)। 
বন্দাবনং পারত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছাতি (গ) ॥” 


৯ 


পাঠাল্তর--(ক) প্রকাশ্য রূপেতে নতু ব্রজেন্দ্রনল্দন। 
€খ) যস্তু গোপেল্দ্রনন্দনঃং হঃ পূর্ণঃ 
তৎপরঃ। 

(গ) পাদমেন্তং 


সোহস্তা- 


ল্লীতরীভন্তাল গ্রল্থ 


৯ আর এ অপমপরপ্্সি সর বাসি ও 


অনবাদ । _যদুবংশজাত শ্রীকফ পৃথক, কিন্তু যান 
গোপরাজ নল্দের লন্দন তিনি বন্দাবন' ছাঁড়য়া একপদও 
গমন করেন না। 


মনুষ্য জনমে স্বার্থ শ্রীকফ-ভজন। 
অন্য-আশ্রয়-আঁদ (কে) সব অকারণ ॥ 
যশ শ্রী বর্ণাশ্রমাচার আদ যত। 
পারশ্রম-মাত্ত সব্ববধর্ম-তপ-ব্রত ॥ 
হারগুণ-শ্রবণাঁদ-বিস্মৃত যে জন। 
আশ্রয় নাহিক যার শ্রীকফ-চরণ ॥ 
জবাদশে-_ 

যশঃশ্রিয়ামেব পারশ্রমং পরে 

বর্ণাশ্রমাচার তপগশ্রুতাদষু। 

আবস্মৃাতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়ো 


গপানুবাদ শ্রবণাদরাদাভঃ ॥ 


নুবাঙ্গ । _বর্ণাশ্রমের 'বাঁবধ আচার, তপস্যা ও শাস্ন- 
পাঠ ইত্যাদর বিষয়ে যে কঠোর পারশ্রম তাহা কেবল বশ 
ও সম্পদ লাভের জন্য। কিন্তু শ্রীভগবানের গুপশ্রবণ ও 
গৃণকীর্তনে যে অনুরাগ তাহা দ্বারা ক.ভ হয় শ্রীধরের 
পাদপল্ম যুগলের আঁবস্মৃতি (অর্থাৎ জ্রীকফের পাদপল্ম 
চিরকাল অন্তরে বিরাজ করে)? 


ন গচ্ছাত--স কৃঁচনৈব গচ্ছৃতি। পাঠাল্তর 'ক) অন্য-আশ্রয়-আঁদ- অন্য শাস্ন জপ আঁদ। 


ই'তি শ্রীভন্তমালে বৃন্দাবন-মাহমা-বর্ণ নংনাম ষড়াবংশ-মালা ॥ ২৬ ॥ 


স্নগুঙন্বিৎস্ণ ্বাভলা 


জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভন্তবজ্দ ॥ 
জয় রূপ-সনাতন ভ্ট-রঘুনাথ। 
শ্রীজীব গোপাল-ভদ্র দাস-রঘুনাথ ॥ 


এবে গ্রল্থ-অনযায়ী বৈষবের নাম। 
কীর্তন কারব সব্্বমঙ্গলের ধাম॥ 
যাহার শ্রবণে সব্বগ্রল্ধের কে) শ্রবণ (খ)। 
ফল মিলে শুভ কৃফচন্দ্রের চরণ 
প্রথম মালায় হয় গৃব্বাদ বন্দন। 
মঙ্গলাচরণ গ্রল্থ-মাহমা বর্ণন॥ 
নাভাজনর প্রথম অবস্থা যে কাহনশ। 
গুরুকপা হৈতে হৈলা কৃফভন্তি খান॥ 
দ্বিতীয় মালায় মহাপ্রভুর চরণ। 
স্মরণ করিয়া কৈল ভন্তগৃ্ণ-গান॥ 
শ্রীদাস গোস্বামশ শ্রীল-রূপ সনাতন । 
ভট্ট গোস্বামীর মধু পণ্ডিতের গুণ 
যথার্রুম আছে শ্রীল-নাভাজী-বর্ণন। 
তেমাতি বার্ণনূ নাহি জানি দোষগৃণ 
তৃতীয্নে শ্রীল গোৌরচন্দ্রের পার্দ। 
স্বরূপ বর্ণন যাথে নাহিক বিবাদ ॥ 
চতুর্থ মালায় দূয়াদশ (গ) ভাগবত । 
অজ্জামল আর শ্রীল-বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ | 
জর-বিজয়-আঁদ কমলা গরুড়। 

ষোল মহাভাগবত প্রিয় নিজপুর॥ 
হনুমান 'বাভিষণ সুভগা শবরণ। 
জটায়ু শ্রীঅম্বরীষ তাঁর লক্ষ নারশ॥ 
সদামা ত্রাঙ্ষণ আর চন্দ্রুহাস রাজা । 
প্রধান ভকতগণ ভক্ত মহাতেজা॥ 


পাঠাল্তর- (ক) গ্রল্ধের শাচ্ঘের। 
(খ) শ্রবণ _শরণ। 
(গ) দৃয়াদশ- যে আ্বাদশ। 


ররর “৯৭ এ ৭ পর 


পণ্চম মালায় শ্রীল-কুক্তীজশী দ্রৌপদী। 
শ্রাতদেব মাপা সতাবরত আদ 

রাজা শ্ত্রীপ্রাচীনবাহ্ বালিমশীক-দ্বয়। 
রৃকঝ্সাঙ্গদ রাজা হাঁরশ্চন্দ্র মহাশয় ॥ 
বিন্ধ্যাবলশী ময়্‌রধযজ অলর্ক রাজন। 
রস্তদেব রাজা যেহো রহে অনশন ॥ 
ষ্ঠ মালাতে পুরু ইক্ষবাকু প্রভাতি। 
গুহরাজ চচ্চা মধ্যে বৈষব-ভকতি ॥ 
নাম নব যোগেন্দ্রের গুণের বর্ণন। 
পরীক্ষিত-আঁদ নব-ভন্ত্যঙ্গ-যাজন॥ 
পুন মহারাজা পরীক্ষিতের কথন। 
শুকদেব গোস্বামীর গুণের বর্ণন॥ 
সপ্তম মালায় শ্রীল-প্রহাদ-চরিন্র ৷ 
অস্টমে অক্তুর বাল যশ যে পাঁবন্র॥ 
অগস্ত্য পুলহ আদি মহার্ধচরণ। 
আর শ্রীমন্ভাগবত -শাস্লগ্ণগান ॥ 
অষ্টাদশ স্মাতি আর পুরাণ কথন। 
রামচন্দ্র পাঁরষদগণ গুণগান ॥ (ক) 
নবমে শ্রীনন্দরাজ শ্রীাষশোদা মাতা । 
আর ব্জ-পাঁরকর গোপ-গোপশ যথা (খ)। 
দশমেতে সপ্তদ্বীপে যত ভন্ত হয়। 
নমস্কার কায়-মনে সভাকার পায় ॥ 
বৈকুন্ঠের অন্ট ফণণ শ্রীজয়-বিজয়। 
চাঁর সম্প্রদায় গুরু ।গ) চাগ্র মহাশয় ॥ 
'শ্রী' সম্প্রদার তথা মাধহী সম্প্রদার । 
আদ্যোপান্ত যত গুরু প্রণালশ-বিস্তার ॥ 
পুন রামানুজ স্বামীর চারন্র-বর্ণন। 
মন্ত প্রকাশিয়া কৈলা জাব-নিস্তারণ ॥ 
শিষ্য প্রাশষ্য তাঁর দেবাচার্ধযা-আদি। 
আর নিম্বাচার্যয যাঁর প্রতাপ অবাধ ॥ 


পাঠাল্তর- (ক) আজ্রীপামচন্দ্রের পার্ধদাঁদ গৃশ্লান । 
(খ) 'শগাপ-স্গোপশ যথা পোশপশশপ তঙা। 
(প) গুর্‌ গুপ। 





সস্তাঁবংশ মালা ] 


রামানূজ স্বামীর জামাতা লালাচার্য্য। 
মৃত বৈষবের যে'হো কাঁরিলা সংকার্য্য॥ 
একাদশে গুরুভন্ত এক শিষ্য যাঁর। 
কমল ফটিল পাদতলে বারবার ॥ 
শ্বীরঙ্গ-বাঁণক পত্র মারবে জানিঞ্া। 
বাঁচাইল বৈষণব-চরণোদক দয়া ॥ 

কৃষদাস বৈষ্বের স্তর উদরে। 

জন্মে যে বালক তাহারেও পূজা করে॥ 
কিহজী আপন পিতা সমেরু সাধুরে। 
বৈকৃণ্ঠ যাইতে দোঁখ স্তুতি নাত করে॥ 
অগ্রদাস স্থানে রাজা মানাঁসংহ আইল । 
নিজ প্রয়োজন ছাড় দূকৃপাত না কৈল। 
শঙকর-আচার্যয শ্রুুতি-অর্থ আচ্ছাঁদলা। 
লোক 'বিড়ম্বিয়া পাছে কৃষ্ণভন্ত হৈলা॥ 
নামদেব ছিপি (ক) আত মহান আশয়। 
যাহার অনেক লীলা লোকাতাঁত হয়॥ 
দ্বাদশ মালায় শ্রাল-জয়দেব ঠাকুর । 
শ্রীনর্জন-মিশ্র আর স্বামী (খ) শ্রীধর ॥ 
শ্রীবজ্বমঙ্গল এই চার মহাশয়। 

চার সমতুল গণ জগতে ঘোষয় ॥ 
নয়োদশে বর্ণনি শ্রীভাব্‌ক ব্রাহ্মণ । 
বাংসলো শ্রীকষ্ণে কৈলা লালন-পালন ॥ 
সুব্যাদ্ধ নামেতে বিপ্র কষে বশ কৈল। 
প্ররত্মা হইয়া অল্ল ভোজন কারল॥ 

এক রাজপনত্র কভু বাক্য না কাহল। 
বোলাতোময়া বাল লোকে জ্ঞান 'দিল॥ 
হাঁরদাস-বৈরাগী যে ব্রাহ্মণগণেরে | 
বৈষব কাঁরল গ্রামশহ্ধ (গ) সভাকরে॥ 
1বফ,পূরী গোস্বামী শ্রীজগন্নাথ যাঁরে। 
শ্লেষবাকা ।ঘ) কহিয়া আনিল নিজ পুরে॥ 
জ্কানদাস বাঁণক ভাঁঞষেরে ভেখ দিয়া । 
বেদপাঠ করাইল অজ্ঞে বৃঝাইয়া॥ 


অপি আস 
৮ ০৮ শপ এপস পা সপ শপ 


পাঠাল্তর- (ক) &?প ছিল। 
(থা) ্রামশি জলাদিমজশী। 
(শা) গ্রামশা্ধ-গ্রামলহ | 
(ছা) শলষবাকা-স্লেহবাকা। 


শ্ী্রীভন্তমাল গ্রল্থ 


৪২৫ 


[ ভ্রিলোক-বাঁণক-প্রেমে বশীভূত হৈয়া। 
1 আপাঁন আইলা হার বান (ক) টহালিয়া॥ 


বল্লভ আচার্য যাঁর দর্প চূর্ণ কাঁর। 
পশ্চাত করিলা কৃপা গৌরাঙ্গ শ্রীহার ॥ 
ভন্তদাস রাজা সীতা-হরণ শৃনিঞা। 
রানণে মারব বাল চাঁলেল ধাইয়া॥ 

লীলা অনুকরণ শ্রীপুরুষোত্তমে কেহ। 
কাঁরতে নাঁসংহাবেশ ফাঁড়ে তার দেহ ॥ 
রাঁতবস্ত বাঈ কৃষের বন্ধন শ্ানঞা। 
প্রাণ তেয়াগিল যাই অসহ্য হইয়া॥ 
পুরুষোত্তমবাসী রাজা অপরাধন মানি। 
কাটলেন কোন ছলে আপনার পাঁণ॥ 
কম্মাবাঈ নাম (খ) যাঁর অপ্্ব খিছুড়। 
খাইনা শ্রীজগন্নাথ পরম আদার ॥ 
চতদ্দশ মালায় শিলাপল্লার বর্ণন। 

ভন্তে ভন্তিনিষ্ত এক রাজার কথন ॥ 

অন্য এক ভান্তনিত্ঞ রাজার মাহলা। 
বৈষবের অনুরাগে পুনে বিষ দলা ॥ 
মামা আর ভাগিনা মিলিয়া দুই জন। 
রঙ্গনাথ ঠাকুরের মান্দর বানান ॥ 

এক যে রাজার অঙ্গে কুম্ঠব্যাঁধ ছিল। 
ছন্বরূপে (গ) হরি তার ব্যাধি ভাল কৈল॥ 
মীননাথ রাজ্যলোভে আসন্ত হইল। 
গোরখন থ শিষ্য তাঁরে উদ্ধার কারল॥ 
মহাজন সদাব্রতী ভাগবত 'ছিল। 

পুতে মার হার তারে পরাক্ষা কারল॥ 
ভুবন-চোহানে হরি কৃপাবান হৈলা। 
তলোয়ার 'বিষয়েতে (ঘ) লজ্জা নবারলা॥ 
রৃপ-চতুক্ছুজ-পৃজারির অনুরোধে । 
পাকা চুল ?শরে ধরে রাজার ববাদে॥ 
কমধুজ নামে সাধু বনেতে আছিল । 
মৃত্যু হৈলে হনুমান যাঁর গাঁত কৈল॥ 


পাঠা্তর-_ (ক) বান- হয়ে। 


(খা কম্াবাঈ নাম--করমোত বাঈ। 
(গ) ছন্বরূপে- ছজ্মর্পে। 
(ঘ) 'বষয়েতে- পরশীক্ষতে । 


৪২৬ ্ীন্্রীভন্তমাল প্রস্থ [ সপ্তাঁবংশ মালা 
কিত খব্বতা নৈল আপদ-কালেতে॥ বৈষব হইয়া কৈল অলৌকিক কাষ॥ 

গোপ ভক্ত চুরি গেল মহষ যাঁহার। উনাঁবংশাঁত মালায় শ্রীল-শ্রীরামচন্দ্রু। 

হর পুন আন দলা গৃহেতে তাঁহার ॥ কাবরাজ আচার্ষ্য-প্রভুর সম্বন্ধ॥ 


নিচ্কি্ন বিপ্র বৈফবের সেবা (ক) কৈলা। 
দসযযবৃত্তি কার তারে খে) হার দেখা 'দিলা॥ 
পণদেশে শ্রীল সাক্ষ-গোপাল-প্রসঙ্গ 
ছোট 'বিপ্র বড় বিপ্র দোহাকার রঙ্গ ॥ 
গোপালের নাকে মূস্তা পরাইলা রাণণী। 
তাঁহার বাংসল্য ভাব অপূর্ব কাহনশী॥ 
রামদাস রণছোড় ঠাকুর লইয়া । 
পলাইলা ঠাকুরের সম্মতি পাইয়া ॥ 
নন্দদাস-গৃহে মৃত বাছুর ডারিল। 
তুঁড়ি দিয়া সাধু তারে জিয়াইয়া দিল 
অহন্জীউ বৈকবেরে আম্্ খাওয়াইল। 
রাজ-বাগিচার আম্র আপনে পাঁড়ল ॥ 
বারমৃখা বেশ্যা বৈফবের দরশনে। 
বৈষফব হইল লোঠাইয়া নিজ ধনে॥ 
ভন্তাপ্রয় রাজা ডোম-ভাঁড় যে বৈফকে। 
পৃঁজলা অনেক অর্থে বড় ভন্তিভাবে॥ 
ভন্তরাণণ স্বামীর গোপন কৃফভান্ত। 
প্রচার করিয়া প্রকাশিলা নিজশান্ত | 
গুরুনিষ্ঠ গুরুদন্ট্যে মারয়া বাঁচল। 
কবীরজী ছলে রামনাম মলম লৈল॥ 
ষোড়শ মালায় রূইদাসের কথন। 

গুরু (গ) রামানন্দ যারে করিলা মোচন ॥ 
শপিপাজাউ শান্ত-উপাসনা কার দরে। 
স্নী-সহ মহাভাগবত হৈলা পরে॥ 
সপ্তদশ মালায় গোবিন্দ কাঁবরাজ। 
চাঁন্দরায় দেবকখনল্দন ভন্তরাজ ॥ 
ঞ্হোরা ছাঁড়য়া শাল্ত-উপাসনাতত্। 
বৈফব হইয়া হৈল বড়ই মহত্॥ 


পাঠাল্তয়- (ক) 'বিপ্র বৈফবের সেবা-বিপ্র সেই বৈফব সেবা। 
(খ) তায়ে--তাছে। 
গে) গব্র্ ভস্ত। 


জগন্নাথী মধোদাস জগন্নাথে সখ্য। 
সরদাস ভাগবত গানশান্ত মৃখ্য॥ 
শ্রীকেশব ভট্ট জীউ (ক) বড় কার্য্য কৈল। 
প্রতিকূল ষবনের দমন কারল॥ 
হাঁরিব্যাসজণীউ দীক্ষা দেবীরে যে 'দিল। 
বাঁলদান জীবহত্যা বারণ কারল ॥ 
[বংশাঁতি মালায় শ্রীল-ন্রপুর দাসের । 
বড়ই মহিমা যার জাড়াও বস্মের॥ 
নাথজশর শীত নিবারণ যাথে হৈল। 
কৃষদাস দিল্লী হৈতে জিলাপি খাওয়াইল ॥ 
শ্রীবঠঠলদাস কৃষপ্রেমের 'বিভেবালে। 
ছাত হৈতে লম্ফ 'দিয়া (খ) পড়ে ভূমিতলে॥ 
নারায়ণ-ভট্ট তার্থরাজ বৃন্দাবনে। 
দেখাইলা 'ল্লিবেণী প্রকট অজ্ঞ জনে॥ 
পৃনশ্চ শ্রীরুপ-সনাতন গুণগান। 

ফণীর আকার বেণণ শ্রীমতন দেখান ॥ 
ভষ্র-গোস্বামীর শিষ্য হারবংশ নাম। 
রাধাবল্লভীর আঁদ গুর্‌ আভরাম ॥ 
হরিদাস স্বামী ফেহো 'নিধুবনবাসী। 
বঙ্কবেহারীর যাঁরে হৈল কৃপারাশ ॥ 
হরিরাম ব্যাস যে'হো বড় আঁধকারী। 
যাঁর যশ গায় অদ্যাপহ (গ) ব্রজ ভরি॥ 
আল ভগবান 'নত্য রাস যে দোঁখল। 
সধনা যাহারে জগন্নাথ কৃপা কৈল॥ 
কাশীশ্বর গোস্বামিজী ভূবনপাবন। 
খোজেজণউ 'জিনি আম্্ কাঁরলা ভোজন ॥ 
একাঁবংশাতি মালায় রাঁকা বাঁকা দোহে। 
ভগবান দিল অর্থ ধূল 'দিল তাহে॥ 


পাঠাল্তর-(ক) জশউ-তেহ। 
(খ। ছাদ হৈতে জম্ফ দিয়া_নৃতাকালে ছাত হৈতে। 
(গ) অদ্যাপহ--অদ্যাবাধ। 


সপ্তাবিংশ মালা ] ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ৪২৭ 
লড়ুভন্ত-রক্ষাহেতু দেবাঁ মহামায়া। [মরার চামার জাতি বৈফব জানিএ। 


চোরগণে নম্ট কৈল প্রাতিমা ফাঁটয়া॥ 
ন্রলোক-সোণার রূপে শরীক আপনে । 
সোণার কলস 'নিঞা দল রাজ-স্থানে॥ 
প্রতাপরুদ্রের গণ অমৃতের সার। 

প্রভৃতে যে অনুরাগ নাহ পারাপার ॥ 
শ্রীগোঁবিন্দদাস স্বামী নাথজাী সাহত। 
সখ্য যে পরম ভাব ব্রজের উচিত॥ 
কৃষদাস গহঞামালনী গুজরাঁদ দেশে (ক)। 
ভান্ত প্রকাশিলা শ্রীচৈতন্য উপদেশে ॥ 
মথুরামন্ডলে রঘুনাথ গোপনীনাথ। 
রামদাস-আঁদ করি অনেক মহত॥ 
স্তী-সাধূগণ সীতাঝালী আর গঙ্গা । 

উমা ভাঁটয়ানী আদ বহ: প্রেমে রাঙ্গা (খ)॥ 
গণেশ-দেরানী যার উরুতেতে গে) ছার । 
মারিয়া বৈষুব বেষে আসি কৈল চুরি॥ 
লাখাজশড জগত পাঁবত্র যে কারলা। 
জগন্নাথ যারে পূর্ণকৃপা প্রকাশিলা ॥ 
দ্বাবংশাঁত মালে নরসী-ভস্ত-উপাখ্যান। 
শ্রারাসমন্ডল যে'হো কাঁরলা দর্শন॥ 
অঙ্গদ-ভকত হঠ করি রাজা-সনে। 

হশীরা পরাইলা জগন্নাথে প্রাণপণে ॥ 
করুরির রাজা-মহাশয়ের বর্ণন। 
ভাঁড়-বৈষবের যে'হো পৃজিলা চরণ॥ 
মীরাবাঈ শ্রীবূপ সাঁহত ভেট কৈল। 
রণছোড়জী পৃথবীনাথ নৃপে কপা কৈল॥ 
মধৃকর-সাহা গাধা-অঙ্গে দোঁখ ভেখ। 
পূজা কাঁরলেন তার করিয়া বিবেক॥ 
প্রকাশানন্দ সরস্বতী ভান্তমার্গে আইলা। 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রল্থ যে বার্ণলা॥ 
প্য়োবিংশে চোর কৃষমন্দের প্রভাবে । 
পরীক্ষায় জিতিল প্রশংসে পাছে সভে॥ (ঘা) 


পাঠাষ্তর _(ক) গুজরাঁদ দেশে- গুজরাট দেশেতে। 
(খ) প্রেমে রাঙ্গা প্রেমরঙ্গা । 
(গাঁ) লি ত-উরৃদেশে। 
(ঘ) পরণক্ষায় উত্তারল প্রশংসয়ে সভে। 


রাঁসক-মুরারি-জউ কৃতার্থ মানিঞ্া ॥ 
তাহার চরণোদক করিলেন পান। 
শ্রীতুলসাঁদাস যে'হো প্রেতে কৈল ্রাণ॥ 
করমানন্দ যার নামে প্রেমভান্ত হয়। 
কালাভন্তে নাথজীর কৃপার উদয় ॥ 
পরশরাম 'বিপ্র সর্্বত্যাগ যে কাঁরলা। 
গদাধর-ভ্র জব গোস্বামীকে কে) মাললা॥ 
চতর্ত্বিংশাত মালে এক ব্যাঘ্র ভন্ত হৈল। 
মাধবাঁসংহের রাণী উপদেশ দল ॥ 
[বদর নামেতে ভন্ত বিনে বীজ জল । 
ক্ষেতে জল্মাইলা শস্য মাহমা বিরল॥ 
চতুর সোয়ামী নাম সাধু মহামাতি। 
শুরুকে সর্বস্ব দিয়া বন্দাবনে 'স্থাতি॥ 
পুন শ্লীকবীর-জীর মাহমা কথন। 
পর-উপকার কৈল ব্যাধিউপশম॥ 
কেবলকুবা ষে সাধু কৃপের ভিতর । 
এক মাস থাঁকয়া আইলা পুন ঘর॥ 
হাঁরদাস বাঁণক বৃন্দাবন-গমনেতে। 
পথেই শ্রীবৃন্দাবন পাইলা দোঁখতে ॥ 
করমোতি বাঈ বৃন্দাবন পাইলেন। 
প্রেমীনধি আগে হরি দিয়া ধারলেন॥ 
ভক্ত কেবলরাম বহন উদ্ধারিল। 
নরবন-রাজার পাংসা চরণ কাটিল (খ)॥ 
জগদেব পামারেরে কৃষফভন্ত জানি। 
রাজকন্যা একান্ত কারয়া কৈল স্বামী॥ 
পণ্ঠাবংশাঁত মালে কৃষ্দাস নাম। 
কৃফ-আগে নাচতে নাচতে আঁবরাম ॥ 
নূপুর খাঁসল জানি শ্রীকৃফ আপান। 
পরাইয়া দলা নৃত্য রসভঙ্গ (গ) জান।॥ 
অন্য কৃষদাস ব্যাঘ্রে আতথ্য করিলা। 
[নজ পাদ কাটিয়া খাইতে তারে দলা ॥ 


পাঠাক্তর- (ক) জীব গোস্বামীকে_ রুপ গোস্বামশকে। 
খে) নরবরের চরণ পাতসা কাটল ॥ 
(গ) নৃত্য রসভঙ্গ--পদে রসভঙ্গ। 


৪২৬ শ্রীর্রীভন্তমাল গ্রন্থ | উপসংহার 


গদাধর ভভ্ত কিছু না করে সণয়। ষড়াবংশ মালায় শ্রীল-বৃন্দাবন ধাম। 
কৃষের লাগায় ভোগ যখন যা পায় (ক)॥  সাহত শ্রীকলশলা অমৃত সমান (ক) 
ভগবান ভান্তনিষ্ভ রাজার শাসনে। মাহমা-বর্ণন শুভ সুখদ মধুর । 

বনাম না কৈল মালা-তিলক-ধারণে ॥ মধুরেতে (খ) সমাপন রসময় পূর॥ 
সর্বস্ব গুরুকে দিয়া সুবার দেওয়ান । [ঞুহা সভার শ্রীচরণে লইয়া শরণ। 
বাহর হইল স্তী-পুরুষ দুইজন ॥ লালদাস ভান্ত মাগে কাঁরয়া কীর্তন ॥ 


লালমাত বাঈ ভান্ত আধকারণ বড়। 
গরু কৃফ বৈফবেতে একভাব দঢ়॥ মিনা 

বারা | পাঠাল্তর- (কে) অমৃত সমান_অমৃত-উপাম । 
পাঠাল্তর- (ক) তান লাগায় ভোগ কৃষ্ণ যাহা পায়। (খ) মধ্রেতে-মধুবেণ। 


ইতি শ্রীভন্তমালে ভন্তগণনামকীর্তনং নাম সপ্তাঁবংশ-মালা ॥ ২৭ ॥ 





শশা 





স্পিন তিপী শীট 





শ্ভষ্সত্নৎজ্া্্র 
জয় জ্রীচৈতন্ হরি জয় নিত্যানন্দ। | যে রতন স্বর্গ মর্ত, পাতালে নাহ যে অর্থ, 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গোৌরভভস্তবূন্দ। | যাহা লাগ দেব-নাগ ঝুরে। 
জয় রূপ সনাতন ভট্র-রঘুনাথ। (হেন যে রতন ধন, নাভাজ" কাঁরয়া পণ, 
শ্রীজীব গোপালভট্র দাস-রঘুনাথ | প্রকাশিয়া দল মর্তা নরে॥ 
অতএব ভক্কুমাল. কণেরি কার কুণ্ডল, 
'্রপদশচ্ছল্দ ূ নিরবাধ রাখহ ধাঁরয়া।, 
ভন্তমাল রত্মালে, মনসত্রে পার গলে, ; এহেন (ক। রতন আগে, চন্তামাণ দাস মাগে, 
ভূষণ করহ নিজদেহে |. * নাহি পায় মরমে ঝৃরিয়া (খ)। 
যে রয়্কিরণ চ্ছাব, আগে কোট শশী রাঁব. ূ অতএব যাহা চাহ, চতুক্বর্ণ মাগ লহ, 
শোভাগুণ কান্ত সম নহে॥ ৰ খেনেমাত্রে পাইবে হেলায়। 
রব বাহ্যে আলো করে, অন্তর শুধিতে নারে, ! কফপ্রেম মহাধন, সকল ধনের ধন, 
আনন্দজনক শাঁশগুণ। র যাঁদ পাবে করহ আশ্রয় ! 
প্রাকত (ক) আনল্দলেশ, দরশন মাত্র শেষ, | তাপতয় যাবে দরে এড়াবে সংসার ঘোরে, 
্িক্ষণে (খ) অস্থায়ী আত নান॥ পরম নিব্াতি 'গ) হবে চিতভে। 
ভন্তমাল রত্রবরে, অন্তর উজবল করে, | সকল অনর্থ যাবে, প্রেমানন্দ সৃখ পাবে, 
নিত্যানন্দ সাগরে ভাসায়। ৰ ব্দ্ষানন্দ তুচ্ছ যাহা হৈতে॥ 
সুসৌন্দর্যয করহ আশয়॥ নিরেট ররর তাহা 


পাঠাক্তর়_(ক) প্রাকৃত সেহ যে। (খ) ঝাঁরয়া_ব্যাবায়া। 
খে) শিক্ষণে-_তাহাতে। (গ) নিব্শত--নিবাণ্ত। 


উপসংহার | 


সুন্দর বিচার কর, 
ভন্তমালে ক অর্থ মিলয়। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণভন্ত ভান্তি, জগত-দুলভ শাল্ত, 
মলে লালদাস গুণ গায় ॥ 


ভন্তমাল শ্রবণেতে যথার্থ যে ফল । 
হঁরিভীন্ত মিলে মন কাঁরয়া 'নর্্মল॥ 
ইহার সন্দেহ নাহ (ক) দেখহ ভাবিয়া । 
1বচার করহ্‌ ভাই গাড় চত্ত দয়া ॥ 
ভন্তগণের গুণ কর্ম গববেক স্বভাব । 
ভাঁন্ত-আচরণ অনুরাগ প্রেমভাব ॥ 
শঁনঞ্া মাতরতো চিত্ত 'নর্ম্মল হইয়া। 
লোভে জল্মে হাঁরপদ ভজন লাগয়া ॥ 
[বষয়াবরাগ জল্মে আনত্য সংসার । 
এই সব সদ্ধোধ তার জন্মে হঠাৎকার ॥ 
নিজ্কাম-ভকতি হয় শুদ্ধ যে পরীতি। 
কমে বা যায় ভক্তি রাগ প্রেম রাত 
সকল জঞ্জাল বায় আনন্দ জন্মে। 
সব্বগুণ সদাচার তার দেহে রমে॥ 
আনষঙ্গ্য গ্রল্থে সব্বতিত্্ বিরাজয়। 
মতএব সব্বতক্্র ইথে বেদ্য হয় 
বৈষ্বের গুণগান স্মরণ (খ) মনন। 
বৈষ্বের মান-দান চরণ-সেবন ॥ 

এই সে পরম কৃষ্ণভীঁন্তর প্রধান। 
বৈষঃবে পৃাঁজিলে হয় কৃষ্ণের সম্মান ॥ 
1বনা ভঞ্চপ্জা কুষফপূজা নহে সিদ্ধ । 
ভক্ত পুজা বৈলিল কৃষ্ণ হদে হয় বদ্ধ ॥। 
ইহার প্রমাণ বহু পব্বেতে বার্ণল। 
দঢতর বাধমতে শাস্তে ষে কাহল॥ 
অশ্রএব একান্ত যে শরণ্য জানঞ্া। 
লালদাস গুণ গায় ভরসা কারয়া॥ 
ভত্তমাল নাভাভশউ গ্রল্থন কাঁরল। 
চাকুযূগের ভন্তনাম-গুণ প্রকাশিল ॥। 


সা _ শিস আজ এ কাশি শশি শি শী শিরা 


পাঠাক্তর--।ক। নাহ নাস্ভ। 
(খ) স্মবণ- শারণ। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


প্রবেশ করিয়া হের, অসংখ্য ভক্তের নামমালা যে গাঁথিয়া। 


পাঁতত জনার গলে দিল পরাইয়া ॥ 
তাহার বিস্তর টকা 'প্রিয়দাস সাধু । 
বর্ণন কারলা আত সুমধুর স্বাদু॥ 
তার মধ্যে কথোগ্দাল ভক্তের মাহমা 
গাইলাম সর্বারম্ভে না পাইয়া সীমা ॥ 
অগ্র-পশ্চাত-ক্রম-মত নাহ জান। 
বৈষফবের গুণ গান এই মান্র মানি॥ 
গুণ-লীলা বর্ণনে যে আধকত্ব কম। 
নাহ জানি কিছু মুঞ সমান বষম ॥ 
ইহাতে যে অপরাধ বৈষব গোসাঞ্। 
না লবে ঠাকুর মোর নিবেদন এই ॥ 
[জঠদায় কহাও যাহা তাহ মাঞ কাঁহ। 
তোমার অধীন প্রভূ স্বতস্তর (কে) নাহ ॥ 
বৈষব গোসাঞ্ি মোর কুলের ঠাকুর। 
কবে মুঞ্ি হব তব নাছের কুকুর ॥ 
হে প্রভু করুণাদ্ীষ্ট কর অধমেরে। 
দন্তে তৃণ ধার কৃপা করহ পামরে॥ 
চরণে ভকাঁতি দেহ নিবেদন কার। 
নিজ-গুণলেশ দেহ দয়াদ্ট্যে হোর ॥ 
অনস্ত অপার কোট বৈষবের গণ (খা । 
ছে: বড় বন্দো মুঞ্ সভার চরণ ॥ 
বৈষব ১রণ-ধুঁল মস্তকে ধারণ । 

কি মু এই মোর ভজন-সাধন॥ 
বৈষবের মৃূরতি যে কৃষ্ণের ম্র্ত হয়। 
বেদশাস্দে সাধুমার্গে ফুকারয়া কয়॥ 
বৈষ্বের প্রাতি যেই অসয়া করয়। 
সব্্ব-অমঙ্গল ধাম (গ) যায় সেই ক্ষয়॥। 
হরণ চরণ আশ যে জন কারবে। 
অর্পণ করহ মতি একাস্ত বৈষফবে॥ 
বৈষবে উপেক্ষা কর কৃষেরে ভজয়। 
কৃষ্ণ তারে কোপ কার উপেক্ষা করয় ॥ 


পাঠাষ্তর- (ক) স্বতজ্তর-_স্যতল্ম যে। 
খে) গণ-_ গুণ। 
€গ) ধাম ধরে। 


৪৩০ 


কুপত্র যেমন পিতৃধনে অর্য নহে। 

সেই ভন্ত তেমাত শ্রীমখে কৃ কহে (ক)॥ 
অতএব ভন্তমাল ভন্ত কথা সার। 

পরম এ্বর্যা হদয়মাণিক খে) আমার॥ 
কারো যজ্ঞ তপ যোগ কারো জ্ঞান বল। 
ভন্তমাল মহাবল আমার কেবল ॥ 
ভন্তমাল গৌড়ভাখা ছন্দে কৈনু গান। 
নাভাজীর শ্রীচরণ হদে কার ধ্যান॥ 
বর্ণনের দোষ গুণ বিচার কাঁরতে। 
গ্রাহ্য নাহি হইবেক বিজ্ঞের সভাতে॥ 
তথাচ আদর কাঁরবেন সাধৃগণ । 
যে-হেতুক বৈষবের মাহমা-বর্ণন॥ 
অদোষ-দরশশী সাধুগন মাত্র হন (গ)। 
সহম্র ষে দোষ করে গুণেতে গণন ॥ 
অতএব সাধুগণ নিন্দা না করিব। 
সাধুর সম্বন্ধে লোক গ্রহণ করিব॥ 
নাভাজীর আজ্ঞা ইহ ভন্তমাল গ্রল্থ। 
নিন্দুক পাষণ্ড আর যে জন বিপল্থ॥ 
অবৈফব নাস্তিক বৈষফবে আবশবাস। 
তারে না শুনাবে নাহ কহিবে আভাস! 
তাহাতে যে অপরাধ হইবে প্রচুর । 

তার সঙ্গ আলাপ প্রসঙ্গ কর দূর ॥ 

হে কৃফ হে জগন্নাথ «মধুসূদন । 

দন্তে তৃণ করি করে! (ঘ) এই 'নিবেদন॥ 
বরণ অশ্নিতে পুড়ে মার সেই সুখ । 
সর্পে দংশে ব্যাঘ্রে খায়, তাহে নাহ দুখ ॥ 
বরণ কুম্ভীরে খাউ জলে ডুবাইয়া । 
তথাপিহ ভয় নাহ এই মোর হয়া ॥ 
[কল্তু যে বৈফব প্রাতি বিমুখ যে জন। 
যে অধম বৈফবের করয়ে 'নিন্দন॥ 
বৈফবের অপমান ভ্রমে যেই করে। 
অপরাধ কাঁর যে না করে পাঁরহারে॥ 


পঠাজ্তর-_ (ক) শ্রীমুখে কফ কহে- শ্রীকফ মৃখে কহে। 


(খ) হদয়মাণিক- হদিসাশক্য। 


(গ) সাধৃগণ মাত হন-_সাধ্‌ গৃণমার লন। 


ঘে) কার ক'রো- ধার কাঁর। 


্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ 


সী পাস 


[ উপসংহার 


তার সঙ্গে সঙ্গ যেন কভু নাহি হয়ে। 
তার অন্ন জল যেন খাইতে না হয়ে॥ 
বৈষফব গোসাঞ্ কৃফ-রসে আনন্দিত। 
অতএব গাই কিছ মধূরসগীত কে)॥ 
শ্রবণ কাঁরয়া ইহা মোরে প্রীত হও। 
অঙ্গীকার কার মোরে দাস কার লও॥৷ 


শ্রীরাধাকফ্-রস-গীত 


রাধাকুণ্ড তারে কুঞ্জ, কলপ-লাতিকা-পু্জ, 
পৃষ্পশ্রেণী পরম সুন্দর । 
সৌরভে আমোদ আত, নানাবর্ণে নানাজ্যোতি (খ), 
ঝাঁকে ঝাঁকে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ 
তার মধ্যে রাধাশ্যাম, দুহু* রূপ অনুপাম, 
ন্রিভুবন যাহার 'নিছানি। 
কিংবা হেমজড়া নীলমাঁণ॥ 
1কংবা স্বর্ণ-কুবলয়, ভ্রমর পাঁশয়ে তায়, 
মধুপান করয়ে উল্লাসে । 
কিংবা পূর্ণ সুধাকর, উগাঁর অমৃতধার, 
প্রকাশয়ে নবঘন পাশে ॥ 


পান কার আনান্দত 'হয়া। 
রাসক নাগর হর, রসিকা কিশোরী গোরণ, 
মত্ত রস-সাগরে ডুবিয়া ॥ 
রাই-প্রাতাবম্ব শ্যাম-অঙ্গে। 
পরম আশ্চর্য হেরি, সখনগণ ঠারাঠারি, 


করিয়া দেখয়ে রসরঙ্গে ॥ 
কিশোর বয়েস শ্যাম, [কিশোরী রূপের ধাম, 
দেহার্পে করিয়াছে আলো। 
পরম আনন্দে রমে. কিশোরী িশোর-বামে, 
অপরূপ সাঁজয়াছে ভালো (গ)॥ 





পাঠাল্তর- (ক) মধৃরসগণীত- মধুর সঙ্গশত। 
(খ) নানাবর্ণে নানাজ্যোতি- নানাবর্ধণে নানাভাতি। 
(গ) ভালো _ভাল। 


উপসংহার ] শরীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৪৩১ 
পারহাস-রসরঙ্গ, নানা রঙ্গ অঙ্গভঙ্গ, | চতুর যে হবে গাঢ় চিত্তে বিচারিবে। 
প্রয়া সঙ্গে আনন্দ-হিল্লোলে। ভন্তমাল পাঠাঁদতে প্রেমধন পাবে॥ 


হাঁস হাঁস কহে বাণী, কি শোভা তাহাতে জানি, 
গজমাত দোলে নাসাতলে॥ 

তা দোখ নাগরবরে, দেহ না ধারতে পারে, 
রসে ডুবি আপনা পাসরে। 

শত শত চুম্বে ম্খ, পাইয়া পরম সুখ, 
লালদাস আনন্দ অন্তরে ॥ 


মধূরেতে (ক) সমাপন ভন্তমাল গ্রল্থ। 
যথাশাল্ত বার্ণল জানিঞা সাধু-পল্থ ॥ 
রাধাকৃষ্*-মাধূরী যে গাইয়া 'কাণ্চত। 
ভন্তমাল গ্রন্থোন্তম কারল পৃরিত॥ 
ভন্তমাল মহামন্ত্র কৃষপ্রেমহেতু । 
সব্বাবঘহস্তা স্মাব সংসারের সেতু ॥ 


পাঠাল্তর-__-(ক) মধুরেতে-_ মধুরেপ। 


ভক্তের চরিত্র শুনি কষায় যাইবে । 

সর্ব অপরাধ ছুটি ভান্তি সণ্টারবে ॥ 
প্রলোভ জণ্মিবে কৃষ-চরণারবিন্দে। 
প্রেমময়-সম্ধৃনীরে ভাঁসবে আনন্দে ॥ 
অতএব ভভ্তমাল অবশ্য যে পাঠ্য। 

সেবা পুজা ইম্টতম শ্রোতব্য বারম্ঠ কে) 
পদে পদে চমৎকার কৃষ্খরসায়ন খে)। 
মাঁহমা অতুল যাথে ভুবনপাবন ॥ 
শ্রীল-কৃফচৈতন্য চরণ কার আশ। 

ভন্তম্ল প্রাতাবম্ব কহে লালদাস ॥ 


পাঠান্তর--(ক) বারষ্ত-_গারত্ঠ। 
(খ) কৃফরসায়ন-কর্ণরসায়ন । 


ইতি শ্রীশ্রীভস্তমাল গ্রন্থ সমাপ্ত 


৩ াজ্ত্সিি। 


হণ হর, বড় ছুখখ ব্রহজল মনরে । 


শোর কসন্ত্ন বসে অশ্াক্ন্ন মাতিল 
বান্9িত ত্মো হেব অধম & 

ব্রজ্জেল্দ্র নল্দ্ন যেই শচশ-নৃতি হৈজ নেহ 
বলব্বাম্ম হইল ীনতাহই । 

দললহাশীন যত ছল হশর নাহ্মে উদ্কষাঁরল 
তার সাম্ষশ জশ্গাহই মধাই 7. 

হেন প্রভুর শ্রীচরণে বাতি না কজ্ঞাল্মল কেন 
না ভাঁজ্লাম হেলে অবতার । 

দারুণ বিষয় বিষে সতত হশীজ্জয়া ব্রইলা 
হুল দন জহলজ্ঞ অঙ্গার £ 

এজন দয়াল দাতা আব না পাইব কাথা 
"পাইনা হেলায় হাবাইলা । 

কোবিদ দাধসয়া কক অনলে পাুড়ন লক 
সহ ুক্তইহ আজ্ক্ঘাতসী হৈ 8 


লার্ানলাহধ, ককৃপা কিলুহ আমা | 

হবার ভসিশ্হ শকুছছু 7 হল 
লুলভ্র লা লা পাতি জামাত 
লাধালাগধ, এ ল্যান আবুল সত । 

লহ খত তমাল নং হু শু ল্চ্ 
ভাবত হুবহু অনলভ ৮ 
ল্বাধানল্াাখা, সহসা হতুলন শাম । 

ভব দলা মনে গঞ্বশ্চন্ তইলেে 
শক্ছু লা দেশখলুষ লেশ ৮ 


উপসংহার ] শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ৪৩৩ 


এস রস পিএ ০০ 


রাধানাথ, তোমায় সণপত কায়। 
রমণী যাঁদ বা কুপথে চলয়ে 
পাত নামে সে বিকায়॥ 
রাধানাথ, লোকে বা হাসয়ে তোমা । 
যে কহে তোমার তারে না তারলে 
অযশ রবে ঘোষণা ॥ 
রাধানাথ, এড়াইতে নারিবে তুঁমি। 
তুয়া পদে যাঁদ রাত না থাকয়ে 
সবে জানে তোমার আমি&॥ 
রাধানাথ, এ কথার করবে 'কি। 
পাঁতিত-পাবন তুয়া এক নাম 
সাধু মুখে শুনোছি॥ 
রাধানাথ, অতয়ে কাবয়ে আশ। 
ব্রজে তোমা দোহা পদে দাসী কর 
গোর সহন্দর দাস॥ 











রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর 
জীবনে মরণে গাতি সার নাহ চে 
কালিন্দীর কৃলে কেলি কদম্বের বন। 
শ্যাম গোর অঙ্গে দিব চুয়া চন্দন গন্ধ। 
চামর ঢৃলাব কবে হেরব মুখচন্দ ॥ 
গাঁথিয়া মালতর মালা দিব দোহার গলে 
অধরে তুলিয়া দিব কর্পর তাম্বুলে॥ 
লালতা বিশাখা আদি যত সখাবন্দ। 
আল্ঞায় কারব সেবা চরণারাবন্দ ॥ 
শ্রীকষচচৈতন্য প্রভুর দ।সের অন্নদাস। 
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস॥ 


১৩৬ 


খর হুক ল্য সকুষ-য্বাদবাহ্য ন্জ্সত ॥ 

আাচবাকষ সাধাবাযম তকিশ্পববা নজ্মহ 

গোপাল ত্গোশিবিজ্দ াম্ময আবী 1 

শশ্গাশ রাশি ্োক্পাশিলাাখধ আঙছনলিত্ম্যাহ্্ক 2 
আীতচতন্বন্ব-শীত্ত্তত্বান্বভ্দ ্অত্ঙ্কত নীতি? 

হাল শা তিক্ত ভ্ঞাশ্গাবত -শানতা হ 

শ্রম ব্বুস্নি সান্বাতিন্য ভ্্রি বম্বুলন্যাহধা ॥ 

আীক্কশীব গোপাল আর্ট ্ান্নল আন্ুুন্বাহ্য চা 

০98 জ্হহ্য ₹শ্গাস্নাশী একি কাশ ভল্রপল অন্দে £ 

জ্াহ্হা হুঙুঁতোে গবক্ঘশন্বাশ্পা ভভভশীশ্ট স্পিন £. 

এই ভ্হক্য €শ্গা্লনা3 হআত্ব ব্রনুক্ত তুলা বাসা ॥ 
ব্রি, লাধাকিক্ লিভ লললাা কি লিলুলন্ম ওুুবক্কাশ্গ 2 
এইই জন্য ক্গোল্লাশী এব ব্বাল ভাল হো দান্ন ॥ 
অন ব্নত্ভাল প্পাদলুল্র লি লুম্যাল পপশ্লি শান £। 

৬ ভ্হয কশ্গাল্নাই এও তল ভিজ্ঞ সল্েনে বাত । 
ভ্লক্ম্ম ভ্ষলিতমম তম্মাত এই আধ ভিল্াম 

আলুল্ল্ ব্ান্কিকুলচ্ত শব হুক ভিজ বিচার | 
জ্বীশ্গাুবু নৈিক্বওুল্র শত আভ্কাইকা আনব &. 

আবাল বৈ ্াদস্পিদ্ছম কল আাশ্গা । টু 
্বাজ্ম ওনংক নন্দন কত লনহল্াহ্জন্স চালনা 


কুশখালি_ভ্ক্ড কুচ লুক্দাধটি লঙ্মস্বঙাল 
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মভাবীয় জিত 


পি ৪ গসিপ শখ পপর কপপ পুশ পুস্পক্ পপ কপকুপশকপকশকক কক কানন ক 






সি 


ছোল থেকেই মহাবীর ছিলেন শাস্তমান্‌ ও 
সাহসবঈ। 

একবার তিনি সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 
খেলাধূলা করাছলেন। হঠাৎ সেখানে এক বিরাট 
সাপ এসে উপপ্থিত। চারাদকে মহা হৈচৈ পড়ে 
গেল। ছেলেমেয়েরা যে যোদকে পারল ছ.টে পালালো । 
মহাবীর কিল্তু মোটেই ভয় পেলেন না। বরং তান 
এাগয়ে এসে হঠাৎ খপ্‌ করে সাপের লেজাঁট ধরে 
ফেললেন। তারপর সেোঁটকে কয়েকবার জোরে ঘুরি 
দূরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর আবার মন দিলেন 
খেলাধূলায়। যেন কিছুই ঘটেনি । 

গ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৯ অব্দের চৈত্র মাসে শংকা 
তয়োদশশতে মহাবপরের জল্ম। বর্তমান বিহার রাজ্যের 





, ও চক ১১০ ইল রীতি রর 


পার ৫১ “তরারগরার- ও ও, হারা এরা 


উত্তরে বৈশাল নামে এক নগর ছিল। এ বৈশালণ 
নগরই মহাবীরের জন্মস্থান। জাঁততে তানি 
ক্ষাত্রয়। পিতার নাম 'সিম্ধার্থ ও মাতাল নাম 
'ন্রশলা। ছেলেবেলায় তাঁর নাম ছিল বর্ধমান। 

সাধারণ জ্ঞানোল্মেষ হওয়ার পরই ধমের প্রাত 
বর্ধমানের অনুরাগ দেখা দেয়। উত্তরোত্তর সেই 
অনুরাগ বাড়তে থাকে । সন্ন্যাসীদের দেখা পেলেই 
তিনি ব্যাকুল হয়ে তাঁদের শরণ নেন। উৎকর্ণ 
হয়ে শোনেন তাঁদের ধর্মোপদেশ। মনে মনে 
ভাবেন কবে কমেরি বন্ধন ক্ষয় পাবে, কিভাবে 
হনে পরমপ্রাপ্তি ও নির্বাণ লাভ 2 

ত্রশ বছর বয়সে বর্ধমান ঘর ছেড়ে বোরয়ে 
পড়লেন। ষণ্ডবনের এক সন্ব্যাসীর কাছে নিলেন 
সন্ন্যাস-দীক্ষা। পারব্রাজন ও তপস্যার কালে বে 
অসামান্য সংযম ও কম্টসাহফুতার পারচয় তানি 
দিলেন তার তুলনা মেলা ভার। 

প্রচণ্ড শীতের 'দিনে অন্য সাধকেরা যখন 
আগুন জ্বালিয়ে আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত, তিনি 
তখন নগ্নদেহে উন্মুক্ত আকাশের নিচে ধ্যান করতে 
বসেন। গ্রীষ্মের দুঃসহ তাপের মধ্যেও 'তাঁন 
থাকেন 'নার্বকার। এই সাধনার ফলেই 'তাঁন 
ভাবীক্ষ?ল মহাবীর” নামে আঁভাঁষন্ত হয়ে এক 
পরম সাধক ও ধর্মপ্রচারক রূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 

যে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর মহাপুরুষ জৈনধমের 
প্রবর্তন ও প্রচার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমজন 
হলেন খষভদেব_এ কথা অনেকে অনুমান করেন। 
্রয়োদশ তীর্ঘথজ্কর হলেন পার্বনাথ আর চতুদশ 
তপর্থঙ্কর এই. মহাবীর । 

মহাবীর একবার এলেন নালন্দায়। ব্রাহ্মণ ধমের 
আওতার বাইরে পূর্বভারতের এই অণ্টলাঁটতে তখন 
নৃতন নূতন ধর্মমত ও আদর্শ প্রচারিত হচ্ছে। বিশিষ্ট 
ধর্মনেতা ও দাশশনকের আনাগোনা তখন নালল্দায়। 
তরুণ সন্ন্যাস"মহাবীরের খ্যাতি তখন চারাঁদকে ছাঁড়য়ে 
পড়েছে। তাঁর শৃভাগমনে নালন্দায় সাড়া পড়ে গেল। 
বিশিল্ট নাগারকেরা এই ত্যাগব্রতশ নবশন সাধকের 


৪৩৮ 


সামনে এসে ভিড় করলেন। পরম সাধক গোঁসালও 
সোঁদন এলেন মহাবীরকে দর্শন করতে । সঙ্গে সঙ্গে 
এক দূুর্নিবার আকর্ষণে তান বাঁধা পড়ে গেলেন। 
গোঁসাল মহাবীরকে গ্রহণ করলেন শিষ্যর্পে। 

সাধক হিসাবে গোসাঁলের একাঁট বৈশিষ্ট্য 'ছল। 
কোন কিছ চাওয়া-পাওয়ার ধার ধারেন না, নগন অবস্থায় 
থাকেন, স্বেচ্ছামত যত্রতত্র বিচরণ করেন। অপারগ্রহের 
এই 80 রূপটি মহাবীরকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু 
সম্পন্ন ও সম্দ্রা্ত ঘরের ছেলে মহাবীর। তাই বুঝ 
সংস্কারে তাঁর সন্ন্যাসী হয়েও উলঙ্গ হতে বাধে। 
অবশেষে মনাম্থর করে কোমরে জড়ানো বসনখানি এক 
1ভিখারশকে দান করে ফেললেন। সন্ন্যাস মহাবীর 
হলেন দগম্বর। 

তারপর মৌনব্রত অবলম্বন করে মহাবীর পরিক্ুমায় 
বাহর্গত হলেন। প্রাণসংশয় হলেও এ সময়ে কখনও 
তাঁকে ব্রতভঞ্ঞা করতে দেখা যায়ান। 

একবার এক অন্চনা রাল্জ্ঞর মন্ধ্য দিয়ে তানি 
পরিকুমা করছেন। সামনেই পড়ল সেখানকার রাজধাননী। 


রাত্রি হওয়ায় £সখানেই বিশ্রামের উদ্দেশ শুলেন। 
[িন্তু ভার না হেই নগররক্ষশরা তাঁকে ধরে ফেলল। 


চোর বলে সন্দেহ করে তারা মহাবীরকে প্রশ্ন পর 
প্রশ্ন করল কিন্তু মহাবর নিরুভতর । হিছততই [তিনি 
তাঁর মেন থাকার সংকল্প তাগ করতেন না। 

নগররক্ষরা তাঁকে নগরপালের কাছ নিয়ে গেল। 
নগরপ ন াদেশ ছিলেন_লোকটির গলয় ফাঁস 
চড়াও, পে্টর কথা সব বোরহয় আাসবে।  প্রহরশরা 
বড় বিপদে পড়ল । যহনারই তারা মহাবারের গলায় 
ফাঁস লাগাতে যায় ততবারই তা খস যায়। এ রকম 
সাত বার হল। তখন মহাবিরকে এ প৯১ 
০৮১০০৮৭৭ব পা 
ধর্মমত গ্রহণ করে তরি শিষ্য গ্রহণ করহলন, তাঁরা জৈন 
নামে পরিচিত! আর তিন যে ধর্ম প্রচার করেন, তার 
নাম জৈনধর্ম। 

পারর্বনাথ বলোছলেন চার সংযমের কথা-_অহিংসা, 
সত্য, অচোর্য আর অপ্রাতিগ্রহ, অর্থাৎ অপ্রয়োজনশয় দান 
গ্রহণ না করা। মহাবীর এর সঙ্গে পণ্চম সংযম যোগ 
করলেন- রহ্ষচর্য। মহাবীরের অনুগামদের বলা হয় 
গনগ্রল্থ' অর্থাৎ বন্ধনমূস্ত। ভ্রৈনধর্ম অনুসারে মানুষ 


ভ্ীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


তার নিজ কর্মফলের হাত থেকে নিস্তার পেলেই মুক্তি 
লাভ করে। জীবে আহংসা, আত্মপখড়ন ও কচ্ছসাধন-_ 
এগুলিকেই জৈনরা ধর্মলাভের প্রধান সোপান বলে 
জ্ঞান করেন। 

শুধু সংসারত্যাগী সাধননিম্ঠ 'নগ্রুল্থ সন্ব্যাসসদেরই 
নয়, সংসারধর্মী ভন্তদেরও মহাবীর শাানয়েছেন 
আম্বাসবাণী। বলেছেন, "নষ্ঠাভরে আমার উপদেশ 
মেনে চল, তা হলে গৃহ হয়েও তোমরা পাবে অলৌকিক 


দৃম্টি ও সাধনৈশ্বর্য, ক্ষয় হবে তোম।দের সব কর্মবন্ধন।” 


পরবতাঁকালে মহাবীরের প্রধান শিষ্য ইন্দ্রভতি গৌতম 
তাঁকে প্রশ্ন করেনঃ “প্রঙ আপাঁন এ কী করেছেন? 
সন্ন্যাসী আর গৃহস্থ ভক্তের মর্ধো কোন প্রভেদই যে 
আপানি রাখতে চান না! এ কিন্তু আপনার মহা 
আবচার। সমস্ত হভাগসখ ছেড়ে কুচ্ছ;সাধনের মাধ্যমে 
যে সব সন্নাস দ্চর তপসাতক জিবনের ব্রত হিসাবে 
বেছে নেন তাঁদের জনা বিশেষ সাধনপণ্থা গাকবে নাঃ 
সন্বাসা আর গৃহীর আসন হবে সমপর্যায়ভুক্ধ 2 এ 
কেমন কথা 2 আবিচল কত্ত 2 উত্তর দেনঃ 
"না ইশ্দ্রভ£ত, আমার প্রচালিত সাব ভ'নধন ধর্মে বৈষমোর 
পিন স্থান নেইী। এ ধর্মের দাত রা ৩ রা ও গৃহঈপ্র 
অধিকার সমান সান) 
[নর্বংণ লাই ভৈনধমের 
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৮1, যা ও 
তাত চু 


চৈ সি ঠা রা 
তাদে্ 1| উভন পাখি ৩ 


শান্তি বা 


আঙ্ার ভিঙপ্র্প ৬ ,৬লার 


'শ্বেভাঘ্বর | তত 
ধীরে ধরে পশ্চিম ও দা্ণ ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। 
ভান্ুও গহুভারাট ও রাক্ষপথাদন লহ ভন বাস করেন। 

হানর বংসর বয়হস মহাবধর পালার শিকট পাবা 
নামক স্থানে দেহত্যাগ কনেন। 


স্পস্ট পপ পক স্টপ পু পপ পপ পপ পপশ্শশপ-পপ শপ কশপাশগপশপ পপ শপশ শশা পাশপাশি পাশ 


গাঁতম ন্ুদ্ধ 


শাবানা কপ পপ পপ কপশপনশ শপ শপশশশুপপকপককক ক ককশবকশ ননী পনপপানা পপ 





থক ১9 বংসর পূর্বের ঘটনা । নেপল্পর 
কাঁপলাবস্তু নগরীতে আনন্দোংসব। বৈশাখী 
পূৃর্ণমা লগ্নে রান মায়াদেবীর একটি পুত্র- 
সন্তান হয়েছে। শাক্বংশীয় বজো শুদ্ধোদনের সর্ব 
অভীশম্ট [সম্ধ হয়েছে । তাই পুত্রের নাম রেখেছেন সর্বার্থ- 
[সিদ্ধ বা 'সিম্ধার্থ। অপর নাম গৌতম । 'কিল্তু সাতাঁদনের 
মধ্যেই আনন্দের কোলাহল থেমে গেল। রাজপরীতে 
নেমে এল নিরানন্দের ছায়া। বানীর হঠাৎ মৃত্যু হল। 
রানীর ভগ্নী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর হাতে শিশুর 
প্রাতপালনের ভার পড়ল। রাজ-জ্যোতিষী এমলন, 
পনের জাতকোম্ঠী তৈরি করা হল। কিন্তু এক! 
রাজার ছেলের রাজা হওয়ার ভাগ্য নেই। সে হবে 
গৃহত্যাগী। রাজা শুদ্ধোদনের বুক কেপে উঠল। 
রাজার ছেলে হবে গৃহছাড়া ? কেন 3 কোন্‌ দব্ঃখে ? 





ভোগাঁবলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে রাজা পুরকে চেঙ্গায়ে 
রাখলেন। যৌবনে পদার্পণ করতেই তার বিবাহ 'দিলেন 
পরমা রূপসী যশোধরার সঙ্গে। 

কিন্তু সব বৃথা । 'সম্ধার্থ একাঁদন রথে চড়ে নগর 
ভ্রমণে বেরুলেন। রাজপথে দেখলেন এক জরাগ্রস্ত 
বৃদ্ধকে । বয়সের ভারে নত, লাষ্ঠিতে ভর করে আত 
কম্টে হটিছে। সারথিকে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করলেন-__ 
“এ লোকাটর এ অবস্থা কেন?” সারাথ বলল-_-“শৈষ 


জীবনে সব মানুষেরই এমনি অবস্থা হয়ে থাকে” 
“আমারও তা হলে এমন হবে?” চমকে উঠলেন 
রাজপুন 'সদ্ধার্থ। 


সর একাদন দেখলেন একাঁট রোগপশীড়ত 
লোককে । যল্ণায় সে চিৎকার করছে। [সিম্ঘার্থ 
কারণ জানতে চাইলেন। সারাথ জবাব 'দল-_“লোকাটির 
রোগ হয়েছে।” “আমারও ক রোগ হতে পারে?” 
- কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন সম্ধার্থ। সারাধর 
জবাব-_“শরীর থাকলে রোগ হবেই ।” 

তারও কয়েকাদন পরে দেখলেন-_ কয়েকটি লোক 
একটি শব বয়ে 'নয়ে যাচ্ছে। কৌতূহল 1সম্ধার্থের 
প্রশ্নের জবাবে সারাথ বলল-_“লোকটির মৃত্যু হয়েছে। 
তাই তাকে শমশানে 'নয়ে যাচ্ছে পোড়াবার জন্য।” 
“সো; সব মানুষেরই কি এ অবস্থা হবে?” 
[সদ্ধাথে- মনে আকুল জিজ্ঞাসা । জবাব দেয় সারাথ 
“মান এ সবের হাত থেকে নিস্তার পেতে পারে না। 
জরা রোগ মৃত্যু মানুষের অবশ্যম্ভাবী |” 

এই সব দেখবার পরই 'সিম্ধার্থ অন্য মানুষ হয়ে 
গেলেন। ভাবলেন- সবই মায়া, সংসার অসার। তাই 
একাদন মভীর রাল্ে পিতা, পত্রী, সদ্যোজাত সন্তান 
এবং বিপুল বিভব ত্যাগ করে বোঁরয়ে পড়লেন পথে। 
সত্যের সন্ধানে রাজকুমারের এই সংসারত্যাগ 'মহাভি- 
[নম্কমণ' নাচে পারাঁচত। 

সত্য পথের আঁভযান্রী সিদ্ধার্থ প্রথমে আড়ার কালাম 
নামে সে যুগের পরমসাধকের 'শিষ্ত্ব গ্রহণ করে নানা 
শাস্ত অধায়ন করলেন। তারপর সন্াসর বেশে 
নানাদেশ ঘুরে সিদ্ধার্থ এলেন বৈশালশ নগরে । মহর্ষি 


8৪9০ 


রূদ্রকের কাছে নিলেন দীক্ষা। কিছুকাল আঁতক্রান্ত 
হওয়ার পর রদ্রক বললেন--“উরবীবিজ্ব গ্রামে গিয়ে 
কঠোর তপস্যা কর। তবেই তোমার উদ্দেশ্য 'সদ্ধ 
হবে।” 

সিম্ধার্থ গয়ার নিকটে উর্াবজ্ব গ্রামের এক বনে 
গিয়ে শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। কেটে গেল 
বংসরের পর বৎসর । মোহনণ মায়া 'সম্ধার্থের তপস্যা 
ভাঙতে চেম্টা করল। ভয়াবহ মারর্পে ভয় দেখাল । 
িল্তু এতেও 'সিম্ধার্থের তপস্যা ভঙ্ঞা হল না। এর 
পর সম্ধার্থ উপলাব্ধ করলেন তাঁর আকাঙ্ক্ষত 'চির 
সত্যকে । আনন্দে সারা অল্তর ভরে গেল। তখন তাঁর 
বয়স ৩৫ বংসর। 

[সম্ধার্থ যোঁদন 'সাম্ধলাভ করেন সেদিনও ছিল 
বৈশাখী পাার্ণমা- তাঁর জল্মও এই বৈশাখখ পার্ণমা 
লগ্নে। 

গৌতম এবার 'বৃদ্ধ' (জ্ঞানী) হলেন। এবার শুরু 
হল দেশ-পারিক্রমা। বারাণসীর অনাতদূরে অবস্থিত 
সারনাথের ইসিপতন মৃগদাবে 'তাঁন পণ্চশিষোর নিকট 
সর্বপ্রথম তাঁর ধর্মমত ব্যস্ত করেন। এটি ধর্মচক্র- 
প্রবর্তন নামে খ্যাঠ। জনগণের কাছে বুদ্ধদেব প্রচার 
করলেন নিজ্কের সাধনালব্ধ জ্ঞান। তার নাম “সদ্ধর্ম 
বা বৌম্ধধর্ম। দিকে 'দকে প্রচারত হল তাঁর বাণশ। 
বৃম্ধের মতে, জল্মালে কম্ট পেতেই হবে; তাই যাতে 
বার বার জল্ম না হয় তাই করতে হবে। ভাল কাজ 
করলেই এবং কামনা-বাসনা ত্যাগ করলেই মানুষ 
পুনর্জল্ম ও দুঃখের হাত থেকে নিচ্কাতি পেতে পারে । 
এই অবস্থাকে বলে শনর্বাণ'। নির্বাণলাভের উপায়ও 
বৃষ্ধ বলে 'দিয়োছলেন। মৃন্তি সাধনার আটাট মার্গ 
বা উপায়ের কথা তান বললেন- সম্যক দৃষ্টি, সমাক 
সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সমাক সমাধ। তাঁর 
বাণীর মূল কথা হলঃ আঁবদ্যাই দুঃখের মূল। 
কাজেই আঁবদ্যাকে জয় করা চাই। হিন্দুধর্মের প্রচালত 
গোঁড়া আচার-অনৃষ্ঠান আর জৈনধর্মের প্রচণ্ড কৃচ্ছ- 
সাধনের পথ-এ দুই-ই পারত্যাগ করে মধ্যপল্থা 


শ্ীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ও সাধক-জশবনকথা 


অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছিলেন বৃদ্ধদেব। এই 
প্রসঙ্গে একাট' স্ন্দর গল্প আছে। একবার এক শিষ্য 
বৃদ্ধদেবের কাছে এসে জানতে চাইলেন জণবনে কোন: 
পথ অবলম্বন করা শ্রেয়। বুদ্ধ তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, বণার তার 'টিলে করে বাঁধলে 'কি বীণা ঠিক 
সূরে বাজে? উত্তর দিলেন শিষ্য না। বৃদ্ধ আবার 
প্রশন করলেন-_-বীণার তার চড়া পর্দায় বাঁধলে ক বীণা 
ঠিক সরে বাজে? উত্তর এল-তার ছিড়ে যায়। 
তখন বৃদ্ধ উপদেশ দিলেন-_ জীবনেও তেমান মাঝামাঝি 
পথ অনুসরণ করবে। 

বহুলোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল । মগধের রাজা 
বাম্বিসার, 'লিচ্ছবীদের রাজা এবং আরও অনেক ধনী ও 
পণ্ডিত ব্যান্ত বৃদ্ধদেবের নৃতন ধর্ম গ্রহণ করলেন। 

শাক্যবংশধরেরা ক্রমে ক্রমে বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করতে লাগলেন। আবার শুরু হল বৃষ্ধদেবের ধর্ম- 
প্রচারের পাঁরক্রমা। সারা পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ 
জুড়ে প্রচারিত হল বোম্ধধর্ম-_'আজিও জঁড়য়া অর্ধ- 
জগং ভন্তিপ্রণত চরণে যাঁর ।' 

আশি বংসর বয়সে বৈশাখী 'পৃর্ণমার 'দিনে 
কুশীনগরে বুদ্ধদেব লাভ করলেন মহানর্বাণ। বৃদ্ধের 
দেহাবসানের পর তাঁর অমূল্য বাণীগৃলিকে সূত্র. বিনয় 
ও জআঁভধর্ম-_এই শনাপটক' গ্রল্থে সংকলিত করেন 
তাঁর শিষ্যেরা। পরবতশী কালে বৌদ্ধধর্ম 'মহাযান' ও 
'হশনয়ান' এই দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। 

বৌদ্ধধর্মে মান্ত মানৃষের স্বোপাঁজতি পরম সম্পদ | 
ইতিহাসে বোদ্ধধর্মে সবর্তিথম এমন এক মীন্কর বাণী 
ঘোষিত হয়েছে, যে মুক্খি প্রতোেক মানুষ ইহলোকে 
জীবচ্দশা্তিই অক্রনি করতে সক্ষম । এর জন্য ঈশ্বর 
কিংবা ছোট-বড় কোন দেবতার সাহায্য বিন্দমানত 
প্রয়োজন নেই ।' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বৃদ্ধ 'সেই মান্তর 
কথা বলেছেন, যে মান্ত নঙর্থক নয়, সদর্থক ; যে মনন্ত 
কর্মতাগে নয়, সাধৃকর্মের মধো আত্মত্যাগে: যে মুক্তি 
রাগশ্বেষব্র্নে নয়, সরবজীবের প্রতি অপারমেয় 
মৈল্রীসাধনায় ।' 
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ঘরে আজ 


বহ্ড অন্ধকার । 
ভাবে প্রদীপ জবালাবার সামর্থটটুকুও নেই । একটু 

আাগে এক শিশ,কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়েছে: মা তাকে কোলে 
৬ লেংবন এমন একটু ছেস্ড়া কাপড়ও সম্বল নেই। 

স্বামীকে ডেকে বললেন, “কোন পড়াশির বাড়তে 
[গিয়ে আজকের মত একটু ছেখ্ডা কাপড় আনতে পাত্র 
কি না দেখ)” স্বামী কিন্তু স্তীর কথা রাখতে 
পারলেন না। দুনিয়ায় খোদা ছাড়া আর কারও কাছে 
[তিন কোনকিছু ভিক্ষা চাইবেন না-এই ছিল তাঁর 
জশবনের প্রাতিজ্ঞা। 

সন্তানের জল্মমূহর্তেও তাৰ জন্য একট: 
আরামের বাবস্থা করতে না পেরে মা প্রাণে ব্যথা 
পেলেন। কখন ঘুমিয়ে পড়োছিলেন; গভীর রান্রে 
স্বগন দেখলেন-স্বয়ং পয়গম্বর সামনে দাঁড়, 
বলছেন -'দুঃখ করো না: তোমার এই নবজাত কন্যা 
সাধারণ মেয়ে নয়। এ বড় পুণ্বতী। একদিন 
আমার ভক্তেরা এর পায়ে শরণ নেবেন।' 

মেয়ের জন্ম হয়োছল ৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিন কন্যার 


তেলের 





পর চতুর্থাটও মেয়ে। নাম রাখা হল রাবেয়া। রাবেয়া 
যখন কিশোরী ৩খন সংসারে দূর্যোগ এল ঘানয়ে। 
অল্প 'কিছ্যাদন আগে-পরে বাবা ও মা দুজনেই মারা 
গেলেন। অসহায় অনাথ চার বোন অকৃূল সমর 
পড়ল। 

কিছুকাল পরে একাঁদন বসোরা নগরে দেখা দিল 
ভীষণ দুঁভরক্ষ। চারাঁদকে হাহাকার পড়ে গেল, না 
খেতে পেয়ে লোক মরতে শুরু করল । একাঁদন খাবারের 
খোঁজে বোরয়ে রাবেয়া হাঁটতে হাটিতে একটু দূরে গিয়ে 
পড়েছেন এমন সময় এক দুব্ন্ত তাঁকে ধরে 'নয়ে গেল । 
লোকটা তাঁকে এক ধনীর কাছে বেচে দিল ছয় দারহাম 
মুল্যে। 

ক্লীতদাসী রাবেয়ার জবনে নেমে এল দুঃখের 


অভিশাপ । সংসারের হাড়ভাঙা খাটুনি। দিনরাত 
খেটেও রাবেয়া শেষ করতে পারেন না কাজ। তার 


ওপর মনিবের অত্যাচার আর মারধোর । নীরবে চোখের 
জল ফেলেন রাবেয়া, প্রাতিবাদ করার উপায় নেই কোন। 
একদিন এক অচেনা লোককে দেখে ভয় পেয়ে রাবেয়া 
দৌড়তে আরম্ভ করলেন। খানিক ছুটবার পর তানি 
হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। একটা হাত গেল 


ভেঙে। “দে কে'দে রাবেয়া দৃঃখ জানাতে থাকেন 
ঈশবরকে। অন্তরের মধ্যে শুনতে পান কার বাণ £ 


“কে'দো না বাছা, তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়ে আসছে, 
সামনে উজ্জল ভাঁবষ্ং! 

রাবেয়া শান্ত হলেন, শরীরে বল ফিরে পেলেন। 
মানবের ঘরে এলেন ফিরে। সারাদনের অক্রান্ত 
পারশ্রমের শেষে গভীর রানে রোজ ঈশ্বরের কাছে 
উপাসনা করতেন আর ধর্মের বই পড়তেন। 

এমাঁন এক গভাঁর রান্রে মানবের ঘূম ভেঙে গেল 
হঠাং। কোথা থেকে অপর্ব প্রার্থনার সৃর ভেসে 
আসছে। আস্তে আস্তে সে এগয়ে যায়, রাবেয়ার 
ঘরের জানলা দিয়ে ক্ষীণ আলোকরেখা দেখা যাচ্ছে। 
মেঝেতে বসে রাবেয়া উপাসনা করছেনঃ “তুমি তো 
জান খোদা, আমার কত ইচ্ছে প্রাণভরে তোমার উপাসনা 
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কাঁর। কিন্তু আমি যে পরাধীন, তাই তো এত দেরি 
করে আসি তোমার কাছে।" 

এক অপরুপ জ্যোতি ছাঁড়য়ে পড়েছে রাবেয়ার 
মুখমন্ডলে। সে মুখে সংসারের নির্যাতনের বা 
পারশ্রমের কোন ছাপ নেই। মনিবের সমস্ত মন ভরে 
গেল আত্মধিন্বারে। এমন পৃণ্যাত্মা মেয়েকে সে এতদিন 
চিনতে পারেনি, কত লাঞ্ছনা দিয়েছে তাঁকে, খাটিয়েছে 
দাসীর মত! 

পরাঁদন সকালে রাবেয়াকে ডেকে মনিব ক্ষমা চাইল । 
বললঃ "তোমাকে মাযান্ত দিলাম মা। তুমি আমার 
গৃহেই থাক--তোমার সেবা করে আমরা ধনা হব ।" 

দাসত্ব থেকে মুন্তি পেলেন রাবেয়া । কিন্তু মনিবের 
গৃহে আর নয়। প্রাণমন যার ছুটে চলছে ঈশ্বরের 

সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভাক্তমতী রাবেয়া 
নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ললন। বেশি ঘুরত 
হল না মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই খুঁজে পেহত। 

এক বনের ধারে একটি ছোট্র কুঁটিরে রাবেয়া থাকন। 
সারাদন শুধ্‌ উপাসনা, ঈশ্বরচিন্তা আর ধর্মরি বই 
পড়া। তাঁর বয়স তখনও খুবই অলপ । অনেক ধনশ 
সম্ভ্রান্তবংশশীষ ষফুবক. এমনকি বুসারার সুলতান পর্যন্ত 
তাঁকে বিকহ করতে চাইলেন। রাক্বয়া বিবাহের 

এরপর 'তনি চলে গেলেন পাঁবত্র তীর্থ মরা শহরে । 
রাবেয়ার একানষ্ঠ ধর্মাচরণের কথা সকলের মৃখেঃমুখে। 
হাজার হাক্তার ভক্তপ্রাণ মুসলমান প্রতাহ এস তরি 
কাছে ভিড় করেন, তাঁর মুখ থেকে শুনতে চান ঈশ্বরের 
প্রেমময় বাণী । 

বহু বৎসর পর্বে কন্যার ভ্রল্মের শুভক্ষণে মা স্ব্নে 
শুনোছলেন প্রভু মহম্মদের আশবাসবাণী। তা-ই বুঝ 
মাজ সত্য হতে চলেছে! 

হোসেন বাসোরী ছিলেন মক্কার প্রাসদ্ধ ধার্মক 


শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


ব্যান্ত। 'তাঁনও রাবেয়ার মুখে ধর্মকথা শুনতে প্রায়ই 
যেতেন তাঁর কাছে। একাঁদন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 
“রাবেয়া, কী করে তুমি ধর্মের পরম বস্তু পেলে?” 
রাবেয়ার উত্তরঃ “সংসারে যা কিছ: পাবার, সবই আম 

ত্যাগ করেছি, তাই!" 
রাবেয়ার জবাবাঁট খুব ছোট; কিন্তু তার মাঝে 
অনেকখানি গঙ্নর অর্থ রয়েছে। সংসারে এাহক 
সুথ-ভোগ-ধনমান এসব নিয়েই ভো মানুষ দিনরাত 
রাবেয়ার কাছে এসব ?ঞজরনিস অত্যন্ত 


বস্ত থাকে। 
তুচ্ছ। পরমকারুণিক খোদাকেই তানি তাঁর সমস্ত 


অন্তর দিয়ে কামনা করোছিলেন। 

এক ভন্ড তাঁকে প্রশ্ন করলেনঃ 
"তা ভালবাসেন 2 

- হ্যাঁ, বাসি। 

- আপনি শয়তানকে শু বুল মনে করেন 

_না। 

-সে কী করে হয়? 

রাবেয়া উত্তর, দিলেনঃ "“সম্বরকে আমি এহ 
ভালবাস যু শয়তানকে ঘ্‌ণা করবার ও সথানটৎস্ট আমান 
মনে লেই ও 


তি 
জঙানত সাধারণ মানুষের জটিবুন 
ছেড়া মাদুর তার ছানা, একখানা ইট ছিল 
মধার বালিশ, ভাঙা মাটির ঘটে থাকত শখবার জল। 
বলতেন নিজের অভাবের কথা কাউকে বলত আমাৰ 


বানের বাহ । যাঁদি কিছ 


আপনি ঈশ্বরকে 


যাপন করঃতন 


হে হলহা। 


[এ 
৫: 
মন্‌ 


লহ্জঞা কুর। 


ছ্হে লন হয়ে গেল ঈশ্বরের সঙ্গে । ভার পাবিত 
দেহখানিকে ভন্কেরা সমাধিস্থ করলেন জেপ্জালেম 
শহরের প্ুরপ্রিল্তে ওর পবিত্র চুড়ায় । আজও 
লক্ষ লক্ষ মুসলমান যাতের কাছে "সই সমাধি তশর্থস্থান 
হস্ষ আত্ছ। 
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1 মণ শ্ছলের প্রশংসা আর ধরে না। 
[পিতা শিবগুর, আর মাতা বাশম্টা দেশর 


৬নতপ ৫ গবেরি তাই সীমা নেই। 

9৮৮ এতটান্দে বৈশাখ শুক্তা পঞ্চমী । শুভক্ষণে 
[নিন এই শিশু শংকর । মাত্র আট বংসর বয়সের 
নধোই সে হায় উঠল সবশাস্জ্ঞ পণ্ডিত। কেরলের 


খাত তম কালাড়ি তার জনাই খবখ্যাত হয়ে উঠল। 
শহরের শুলৌকিক  প্রাতিভার খ্যাতি শুনে 


কর়েকন বিখাহ পাঁডিভ  কালাড়িতে এলেন। 
ছেলোটির সংগে শাস্ালাপ করে মধ হয়ে গেতে 5 
কণ শ্রাশা শ্রণতধন এই বালক! 
কৌহুহলণ হয়ে পাডিতেরা শওকারের জল্মকুণ্ডলী 
ও পু ১৮/2-48 ক: ৬৯ বশ 
দেখত চাইলেন | তিনি বাশত্ডঠা দেবী পুতের 
ডরল্মপাতিকা বের কর*লন। [ভা আচার্য শিবগ্‌রু 






তখন পরলোকে। পত্রের এই অসামান্য খ্যাতি 
[তিনি দেখে যেতে পারেনান। 

জন্নকুণ্ডলী দেখে পশ্ডিতেরা শিউরে উচলেন। 
এই বালক যে স্বল্পায়। ষোল আর বান্রশ বৎসর 
বয়সে তার জশবনহানর যোগ রয়েছে। 

বিধবা জননী কেদে আকুল হলেন। শঙ্করের 
মনে জেগে উল সংসার-ত্যাগের বাসনা । ক্ষণ- 
স্থায়ী এই জশগবনকে সংসারের মায়ায় আবদ্ধ করে 
লাভ কা! 

একাদন প্রতাষে শঙ্কর গৃহত্যাগ করে চলে 
গেশান। 

"মাস আবরাম চলার পর শঙ্কর উপাস্থত 
লেন ওঙ্কারনাথ গিারগহায়। মহাযোগী গোবিন্দ- 
পাদ্র শরণাপন্ন হলেন। গুরুর আশ্রয়ে থেকে 
তরুণ সাধক তিন বংসর কঠোর সাধনা করলেন। 
এই সময়ের মধ্যেই অসামান্য যোগাঁসাদ্ধ ও তত্ব 
জ্ঞান তাঁর আয়ন্ত হয়ে গেল। সেই সময়ে এক 
আশ্চর্য ব্যাপার দেখে আশ্রমের সকলেই স্তাম্ভত 
হয়ে গেলেন। 

গুরু গোবিন্দপাদ কয়েকাঁদন যাবং গৃহায় সমাধিতে 
মগ্ন। আকাশ ভেঙে আঁবরাম বৃম্টিধারা। নর্মদা 
নদী ফ. +“ ফে'পে দু'পাড় ভাসিয়ে দিয়েছে । প্লাবনের 
জল ক্রমে গুহার দ্বারে এসে পেশাছল। শিষ্যেরা শাঁন্কত 
হয়ে উঠলেন। জল গৃহার ভিতরে ঢুকলে গুরুর 
জশবন বিপন্ন হবে। 

শংকর তখন বললেন-“ভয় নেই। আমাদের 
গুরুদেব পরম রন্গজ্ঞানী। কোন কিছুতেই তাঁর 
আিষ্ট হবে না।” এই বলে একট মাঁটর ঘড়া এনে 
কাত কদর রেখে দিলেন। এঁদকে জল কলকল শব্দে 
গুহার দকে ছুটে আসতে লাগল । কিন্তু কী আশ্চর্য! 
জল বেগে গৃহার দ্বারে এসে এ মাটির ঘড়ার ভিতর 
ঢোকে আর কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অলোকিক 
দশা দেখে শিষ্যদের মনে ধারণা হল-_শঙ্কর সাধারণ 
মানুষ নন। 

কিছুদিন পর গুরুদেব মহাসমাধিতে নিমগ্ন হওয়ার 


দি 


আগে শঙ্করকে বললেন-_ “অদ্বৈত রন্বত্বজ্ঞান তোমাকে 
প্রচার করতে হবে। করতে হবে লুপ্ত তার্থগুলির 
উদ্ধার। মানুষ ঈশ্বরাবমুখ হয়ে পড়ছে, তাদের 
মনকে জাগাতে হবে। তুমি কাশীতে যাও ।” 

গুরুদেবের আদেশে শঙ্কর কাশীতে পেসছলেন। 
গঙ্গার তীরে বসে শুরু করলেন অদ্বৈতবাদ প্রচার । 
উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ ব্রহ্মই একমাত্র সতা, এ 
জগৎ মিথ্যা, স্বগ্নের মতই অলীক । জ্পীব প্রকৃতপক্ষে 
ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছ নয়। 

একাঁদিন মাঁণকার্ণকার ঘাটে শঙ্কর স্নান করত 
যাচ্ছলেন। পথে দেখলেন এক আতিকায় চন্ডাল, তার 
সঙ্গে কয়েকাট কুকুর। শঙ্কর বললেন--“এক ধর 
একটু সরে দাঁড়া বাবা ।” কিন্তু চন্ডাল শ্লোক আবৃত্তি 
করে বলল - “আচার্য, আপাঁন কাকে সরে যেতে বলছেন 2 
আমার আত্মাকে না দেহকে ১ আত্মা স্্ববাপন, সে সরে 
যাবে কোথায়; যাঁদ দেহকে বলে থাকেন, তবে সে তা 
পালন করবে কিভাবে; সে তো জড়।” 

চণ্ডালের মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনে শঙ্কর স্তব্ধ 
হয়ে গেলেন । মুহৃতেরি মধ্যেই দেখলেন- চস্ডাল নেই, 
দেবাদদেব মহাদেব তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। 
প্রশান্ত-মধূর কণ্ঠে বললেন_-বংস, সর্বসংস্কারের 
উধের্য ওঠ । জগতের কল্যাণের করনা তুমি অ্বৈতজ্ঞানের 
প্রচারে অগ্রসর হও। তার আগে উপানষদ ও বহ্ষসত্রের 
ভাষ্য রচনা কর।” 

াশ্বে বরের আদেশ পাওয়ার পর শগ্কর স্থির 


করবেন। কয়েকজন শিষ্কে সঙ্গে নিয়ে ভান রওনা 
হলেন। হৃষাীঁকেশে গিয়ে হারানো শ্রীবফু-বিগ্রহকে 
উদ্ধার করলেন। বাদ্ুধামে এসে গভশর ক্রলকুণ্ড থেকে 


উদ্ধার করলেন নারায়ণের প্রাচীন মার্ত। অবশেষে 
এলেন ব্যাসতীর্ধে। সেখানে চার বৎসর অক্লান্ত পারশ্রম 
করে রচনা করলেন যোলখাঁন শাস্মগ্রন্থের মহাভাষ্য। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


উত্তরাখণ্ডের দুর্গম তার৫থগনাীল দর্শনের পর সদল- 
বলে তান উত্তর কাশশতে পেশছলেন। সেখানে 
অলোৌচকিকভাবে ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। ব্যাসদেব 
বললেন-_"অদ্বৈতবাদের ভিতর 'দয়ে তুমি শাস্ত্রীয় 
1ভান্তি রচনা করলেও তা সমপ্রাতম্ঠিত হয়ান। দাশ্বিজয়শ 
পশ্ডিতদের তোমার স্বমতে আনতে হবে।” 

এবারে শঙ্কর বের্লেন দাগ্বজয়শ পাণ্ডতদের 


বিজয় আভিযানে। ধদকে দিকে তাঁর বিজয়পতাকা 
উড়তে থাকল । বেদান্তের ত্যাগমাধুর্যময় ভাবধারা 


প্রবাহত হতে লাগল অবিরত ধারায়। 
শঙ্করাচার্য রচিত “মোহমৃদগর' থেকে কয়েকাঁট 
প্রাসম্ধ পংস্তি ঃ 


কা তব কান্তা কস্তে পুত্ঃ 
সংসারো অয়ম অতাব বিঃচততঃ । 
নলনশদলগ ত-ভ্রলমাতভরলং 

তদ্বৎ জীবনম্‌ আঁতশয়চপলম-॥ 


অর্থাৎ, কে তোমার পত্রী, কেই-বা হামার পুত্র” এ সংসার 
অতি বিচিত স্থান। পদ্মপতের জল যেমন মোটেই 
স্থির থাকে না. মানুষের জাবনগড তেমনি আতিশয় 
ক্ষণস্থায়শী। 
মাত বরিশ বংসহল্র সামায়ত জখবনে [তিনি 
ভারতের চাবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছিহুলন চাঁষিটি ধম, 
শুঞ্জোর?, গোবধনি, সাবদা ও জ্যাতিমি। 
শঙ্করাচার্যের প্রধান চারজন শিব ছিলেন সংক্রশ্বর, 


পদ্মপাদ, হস্তামলক ও তোটক। তাঁরা প্রতোকেই 
আচাধেরি পদঘর্যাদায় আধহ্ঠিত হন। গরুর প্রাতি 


অবিচল ভাক্ততত তাঁবাঞ্ দশীশহমান। 

একদা শঙ্করের আহ্বানে প্রিয়শিষ্য সনন্দন 
তরঙ্গমুখর নদী পায়ে হেখটে আঁতিরুম করে এসেছলেন। 
দেবরক্ষিত এই শিষোের প্রান্ধটি পদক্ষেপে নদশবক্ষে 
লীলাকমল প্রস্ফুটিত হয়োছিল। 
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মা ছেলেকে আর দেখতে পেলেন না। চিরতরে সে 
সংসার ত্যাগ করে কোথায় চলে গিয়েছে। 

ঘর ছেড়ে বোরয়ে ছেলেটি সাধুসন্ব্যাসীদের দলে 
ভড়ে পড়ল। কয়েক বছর কাটল নানা তার্থে ও 
দেশ-দেশান্তরে । উত্তর ভারতে তখন যোগনী কৌলাসিম্ধ 
মৎস্যন্দ্রনাথের খুব নামডাক। নবীন যুবক সংকল্প 
করল সেই মহাসাধকের আশ্রয় গ্রহণ করবে। 'শিব- 
চতুর্দশীর পুণ্যদিনে পশুপতিনাথ দর্শন করার পরই 
মংস্যন্দ্রনাথেরও দর্শন পাওয়া গেল। সিদ্ধ হল তার 
মনস্কামনা । 

'ঈক্ষার পর গুরু নতুন শিষ্যের নামকরণ করলেন-__ 
গোরক্ষনাথ। এই নামই পরে গোরখনাথ বলে পাঁরচিত 
হল। 

মংস্য্দ্রনাথ শিষ্কে ধোতি, বস্তি, নেতি, ভ্লাটক, 
নৌলিক ও কপালভাঁত এই ষট্‌কর্ম সাধন শিক্ষা 
দলেন। এতে সাধকের দেহে প্রকাশ পায় নানা ধরনের 
শন্তি। জরা মরণ তাঁর আয়ন্ত হয়। এর পর আরও 
দশাঁট মুদ্রা গুরু তাঁকে সযত্কে শেখালেন। 

গোরথনাথ গুরুর সঙ্গে পরটনে বেরুলেন। 
কাশী, বৃন্দাবন, কেদার-বদরণ প্রভৃতি দেখার পর 
রামেশলন ন্রযম্বক, পুজ্কর, ঘ্বারকা প্রভাতি তীর্ধদর্শনও 

ডারে চাল বাড়ন্ত, ঘরে পয়সাকড়ি কিছুই নেই। শেষ হল এবার বাকি রইল হংলাজ। নাথ যোগদের 
5৮ উপায় হত্ব বাঁড়র গৃহণী উঠানে কাছে হিংলাজ তীর্থের গুরুত্ব অনেক বোশ। কিন্তু 
একবাশ গোবর নিয়ে খাটে ভার করতে বসলেন, যেমন দুর্গম সেই তীর্থের পথ, তেমান বিপদসংকুল। 
বাহারে বেচে যাঁদ কিছু পয়সা পাওয়া যায়। বহু; কম্ট সহা করে গোরখনাথ গুরূসহ মক্রাণ 

তার ছেলর বয়স বারো বছর। সেও পাশে বসে উপকূলে মরপ্রান্তরে সেই তাঁর্ে গিয়ে পেশছলেন। 
ঘুপটে তোর করে মাকে সাহায্য করছে। এমন সময় মহাশক্তির জাগ্রত বিগ্রহ হিংগুলা দেবীর দর্শন ও 
"সথাতন এসে হাজর হলেন এক জটাধারী সন্ন্যাসী। পুজা হোম করে তাঁর মন আনন্দে ভরে গেল। 
সন্ন্যাসী একসই দূর থেকে বালককে প্রণাম করলেন। গুরুদেবের নির্দেশ অনুযায়ী গোরখনাথ মন্দিরে 
নললেন মাগো, তোমার এই গোময় স্তুপের মাঝ থেকে ঢুকে ধ্যানস্থ হলেন। শেষ রান্রে চিল্ময়ী মুর্ততে 
আজ আমি আবিচ্কার করে গেলাম এক পদ্মফুল$। দর্শন দিলেন দেবী 'হিংগুলা। বর 'দিলেন_ “বৎস, 
তোমার কুল পারত, সারা দেশ ধন্য। কিন্তু মাগো. তোমার ত্যাগ বৈরাগ্য ও সাধননিষ্ঠায় আম প্রত 
এ ছেলে ঘরে থাকবে না।" হয়োছ। আশীর্বাদ কার. তুমি আজ থেকে অস্ট 'সাদ্ধর 

সৈ কথাই সতা হল। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে অধিকারী হবে। তুমি মহাতীর্থ অমরনাথে গিয়ে 
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বিগ্রহীভূত পরম শিবকে স্পর্শ করে ধন্য হও।" 

পদরজে পথ চলতে চলতে গরু ও শিষ্য উভয়ে 
এসে উপস্থিত হলেন কাশ্মীরের অমরনাথে | 
দেবাদিদেবের অতাশ্চর্য প্রতীক তুষারলিঞ্ঞা দর্শন ও 
স্পর্শন করে ধনা হলেন। 

এর পর বিচ্ছেদের পালা । গূরুদ্বে বললেন-- 
"তুমি নিজেব পরে অগ্রসর হও ।” অশ্রুভারাক্রাল 
নয়নে গোরখনাথ একা পথ চলত লাগতলন। খাত 
অখ্যাত বহু তীর্ঘ ও সিদ্ধপক্ঠ দশনি করলার পরব 
হিমালয়ের তরাই অন্তলে এক নিবিড় বন মানস 
সরোবরের তীরে এসে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ শুনা 
পেলেন অলক্ষো গুরুর কণ্তস্বর--বংস, এইটিই তোম রর 
নিদিষ্ট সাধনস্থল। এখানেই সাধনভঙুন কর" 

এই সরোবরের তুর কারো বছর কঠোর সাধনার 
পর দগারখনাথ দেবাদিদেক মহাদেবের সঙ্গত লাভ 
করেন। মহাদেব বলন- বৎস হশারখনাহ, ভীতি কল 
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্লম্ম, কায়।াসান্ধ ও নত ত অর্পন জা 
যোলিবর গারখনাত্থব একাতে সাধনা হাতি 
পিকের মধো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত থকে। 


তাঁর সধনপশঠে ধারে ধশরে জতড়া হতে কেক মাকুল্ামগ 
নরন'রী ও প্যাগী সহ্বাসীর দল। কমে কদম এই 
অণ্লটি সদ্ধসধেক শোরখনাথের নামানুসারে 
গেবখপুর নামে পরিচিত হায় ওঠে। 

পূর্বভরত পন কররে সময় গেলখনাঘ এটলন 
তিপুরা রাজো । রিপৃলারাজ তিলকচন্দ্র তাঁত মহ গহাচঘদর 
প্রাসাদে নিয়ে এলেন । কিশোরী রাক্তকনা চশশুমহিকে 
এ জন গ৭ টি 
নয়_সিম্ধা যোগিনীর লক্ষণ রয়েছে এর দেস্হা। 
মহাস্ষাশশশীর প্রুবল সাপৃসিওন 8৪ দবক্ষা স্পা তল। 
হার নতুন নামকরণ হল-_ময়নাঘতী। অজপকাল লা 
কিশোরাঁ ময়নামতী যোগসাধনায় পারদর্শিনস 
উঠ্ভলেন। তাঁর বিবাহ হয় বঙ্গালরাক্ত মনিকগপ্দ্ল 
সঙ্গো। এপদেরই পত্র গেপচা- যিনি রাজপুত হাস ও 
সার আঠার লুল বয়ল রাহা-সহখসম্পদ তাগ কলে 
সন্াসা হয়ে শিয়েছিলেন। 


গোরখনাথ শুধু ভারতের অনাতম সিপ্পাচার্য ও 


হস্ত 


শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জখশবনকথা 


শৈবযোগী বলেই পারাচিত এন, 
সাধাণ ভি নবনাখীর  দঘি 
হদবতাবপে আঁধজ্ঠিত। পিকে অবতারর্‌পে তানি 
বহু স্থনে পাজিত হয়ে থাকেন। তবে কানফাটা 
নাথযোগীদের মঠ মান্দিরেই তাঁর বিগ্রহ বিশেষ ভান্ত- 
সহকারে অত হয়। 

গোরখনাথ যে ধর্মসংস্কার করেন তার বৈশিষ্টা-_ 
এতে ডঃ বর্ণের বিচার নেই। ইন্টদেব শিবের 
উপাসনা রাই অবাধ করাতে পারে। অবধৃত ও নাথ 
হওয়ার যোগাতা এবং জীবল্নুন্ত হওয়ার আধকার যে- 
চকান সাধাকেরই রয়ছে। 

মহাযোগী গোরুখনাতের মলাবান উপদেশ সকলের 
পল্ক্ষই অনুসরণযোগয। [তিনি বলেছিলেন, শুধু 
সধনিন্ন হায়, সাভার মাথায় রি [ভঙ্গ রে বেডালেই 
বুতকুর মাঝে তালিম নাও হলশবাসর 


এদেশের সাধক ও 
ত তিন এক আরাধা 


কত ররর - ইউ, 1৮ ক ০:০৩ 
জাতে আগলে আর ৫2 দত ৮ ঠাসতন এ গা 
হর হস হত, পঠিত? ৪১০৭ পে, ১৯ বির ক ”ু শপ পি । 


হনযিতিন। € লাপ্ানা হাসমথ সই 
তেলেই ঘটদ্ব 
| সাধকেল গানের সক্ষ্তঘ ইচ্ছার 
হলেই প্রমাশবের সংগে 
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শঙত -অপ্ন্ত্রে পেকে 
[আআ 
তল, আলুল্রকে হান সতত্ন চিতা আহত তত্ব 


2৮০ দাও 


ফুিযে হাল নট ত ”৩পর 


রি ৪টি 
7৮৮ প.৪ 
গা খা 1 সপ ৩5 নু হী 
সত এর * ্ শ 
লোহিত ভাসিসিলিহ পিতা পিতা নতাকা পি সেনা হশাস্টতী 
রঃ ঃ 
৬ বুল তলত হত চহলেপরিত তত ৫৩৯ ৬ 
ঘ চা রঙ বা খা 
চে 
স্পট ৪ ৪ ৪. 


ভাবততল 


ছি 
পপি তা শী  *্ড৮ ঞাটএা ৭ ৬৯ 
পর লি 4 ছা এ নি 

চস ₹ সং সপ চি খ 
%585564 বনে ন তারতণিলি। পপ্চালের সলশ 62 

৪ রি 
4 ৮ ভর ক স্্া পাত প্রি ক রা 

ও গাঙ্পগা্রুতে হালি শা গহিকা, পতিত পুতহী 1 হি ক্াল 


৪” 2 প্রত ৩ জলি কিস । সাত শশশ হতামাতিদেল 
৬ পক । [টি $ 

এধিঠানকাল অ্টম গেকে একদেশ শতন। তাই 
! $ 2 সপ উপ ২ ঠ শা লা 8 ! সি | আলি 


গোবখনাথকে ও সেই ক্কাপলব "লাল, বল অনায়াদস তালা 


প্র জাহা। 


শক বকু কক পা পশুশুপুপ্তপু পশপাশ পাপ্পু পা শশী বানান পাশা পাপ পাপ শা শপ 


ঘামানুজ 


শপ পে্টাককানীক নানু কবাুখাকা নকশা কাশ কাক কনক শাক কা শক্পাশাপশাবাপাশাশীশা শী পাশা 





ক্ষলাতিল পার্সেল িদারে  এপুসহছন 
[| শিজাপর্রীন। হয তলামা পাতি হুকশবাচার্য। 
চগ ভার সুখ কাতেতমতই ও জাছেন। ঈশবুরেব কাছে 
হ্ানালন এক সন্হান ছাও প্রভু! 
সন্তানের অভাবে ভামাদের সংসার িরানশদময় | 
ভগবান পার্থসাবথর কাছ তাঁদের প্রর্থনা বিফল 
হল দা। ১০১৭ টুকটাতেদ তিতকোচাযোর ঘর আলো 
কলে এক দিবাকাতিত শিশুর ভন হল। এই শিশুই 
প্রলতর্শ কালের ভাবতবিখাত পুলুষ  আচযো 
প্রমান্ক্ড। 
ছোটবেলা থেলেই বামানৃজি বিফিভৈক্ | শাস্তাদি 
অধায়নে অন্ল্রাগ তার প্রবল। পিতার নিকট বহাদন 
সে শাস্ত পাঠ কলে । এক সন্ধায় সে একজন সাধুকে 


হঠলা প্রার্থনা 


আমল্লণ করে বাড়তে নিয়ে এল-_আতিথি-সংকার 
করবে বলে। বালকের দিব্কান্ত চেহারা দেখে সাধু 
তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতৃত পারলেন না। রামানৃজ 
স্ঞানাল, সে সাধুর পদদসবা করতে চায় । সাধু বললেন, 
[তান শু ব্রাহ্ষণসন্তনের হাতে পদসেবা কী করে 


নেবেন; রামানূজ উত্তর দিল 'পৈকৃত নিলেই কি 
ব্রাহ্মণ হয়; বিষুকে মে ভান্ত করে সেই প্রকৃত 


ব্রাহ্মণ | বালকের মুখে এই উন্তি শুনে সাধুপুরব্ষটি 
নৃণ্ধ হলেন। ইনি সাধন্প্রবর কাণ্ণপর্ণ । তর শুধু 
এক রাতি: ঘানষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করে রামানৃজের ভবন 
ধনা হয়ে গেল। 

[পিতার মৃত্যুর পর রামান্জ কাণ্তীর বিখ্যাত 
বিষয়ে আরও আঁভজ্ঞতা লাভের জন্য কিছৃকালের 
লধাই বোঝা গেল রামানুজ শুধু মেধাবীই নন- 
শ:স্রেও তার যথেচ্ট ব্যংপান্ত আছে। একদিন ছান্দাগ্য 
উপানিফদের একটি শেলাকের বাখ্যা 'নয়ে গোল বাধল। 
তস্য যথা কপ্যাসং পৃণ্ডরগকহমবমক্ষণখ'-_এই 
লাকাংশের ব্যাখ্যা করলেন যাদবপ্রকাশ-সমিডলস্থ 
পুরুষের "স্বর্ণ চাখদুটি যেন বানরের (কাঁপি) 
গৃহাদ্বারের লয় রক্তবরর্ণের যে পদ্ম তারই মত। 
বের সঙ্জো। এরকম বাখা শুনে রামানজের অল্তর 
বাধিত হল। তিনি সাবনয়ে গুরুর নিকট এ মন্দাংশের 
অন্য জাখ্া ছিলেন কপাস শব্দের কং পদের অর্থ 
ফুল। 'পকতি অর্থ যে পান বা আকর্ষণ করে, অর্থাৎ 
সূর্য । আস্‌ শব্দের অর্থ বিকশিত । তা হল বাকাটির 
অর্থ পড়ল স্যরি দ্বারা যা বিকশিত হয়. অর্থাং 
পদ্ম। সতরাং স্মগ্র মন্ঘটির মানে হল-সেই সর্ধ- 
মণ্ডলস্থ পুরুষের নয়নদ্বয় স্ধীবকশিত পঙ্মের ন্যায়। 
তেমনি ঈর্যান্বিতও হলেন। পাচ্ছে যাদবপ্রকাশের 
তাঁর আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, 
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তাঁকে গোপনে হতা করার ষড়যল্ও করলেন । কিন্তু 
সব চেম্টা বার্থ হল। 

রামান্জের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
প্রীরষ্গমের প্রসিদ্ধ ভত্তসাধক শ্রীরঞ্গনাথের পজারন 
যামূনাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ । যামুনাচার্য রামানুজকে 


দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন এই তরুণ সাধক 
ভস্মাচ্ছাদত বাহু । যামুনাচার্ধের যখন জীবনের শেষ 


অবস্থা তখন তিনি রামানৃজকে শ্রীরঙ্গমে আসার জন্য 
আহ্বান করেন। কিন্তু রামানৃজ যখন সেখানে গিয়ে 
পেপছেন তখন তিনি দেহরক্ষা করেছেন। রামানৃজ 
তখন যামৃনাচার্ধের মরদেহের কাছে দাঁড়য়ে তার 
আরব্ধ কাক্ত সার্থক করবার ব্রত গ্রহণ করেন, প্রতিজ্ঞা 
করেন_-“বৈষফবধর্মে দূঢ়নিত্ঠ থেকে অন্ভ্রানমোহিত 
জনগণকে আম সংস্কারমৃন্ত করব।" 

রামানুজ এরপর বেদান্তভাষা, গঈতাভাষ্য প্রভাতি 
রচনার দিকে মন দেন। শঞ্করাচার্ধের মতবাদ খণ্ডন 


[দচ্ছেন, এই ধারণা রাজার মনে বম্ধমূল হয়। তান 
রামানাজ তখন আত্মরক্ষার্থে মহবীশৃরের অন্তর্গত 
মেলকোট্ে চলে যান। সেখানকার আধপাতি বল্লালরাজ 
ছিলেন জৈনধর্মীবলম্বী পরম সাধৃভক্ক। এখানে দৈব 
রামানুজ্ের সহায় হল। 

সেই সময়ে বল্লালরাহ্ের মেযেন উপর বুহ্ষদৈতা 


ভর করে! র্রাক্তকনা ঘর ছেল উদ্ভ্রানেতর মত ঘুরে 
ঘুরে বেড়ায় । হছদেশদেশান্তর থেকে আনেক শাস্জ, 


ব্রাহ্মণ, গুণী প্রভাতি এসে নানারকম প্রক্রিয়া ও দৈবকার্য 


করেও কেউই তাকে সপ্থ করতে পারোনি। ল্রাজা 
অবশেষে কন্যার আশা পরিত্যাগ করেন । রামানুক্ 


এই সংবাদ শুনে রাজার সঞ্গো সাক্ষাৎ করে বললেন-_ 
“আমি আপনার কন্যাকে একবার দেখতে চাই ।" 


শ্ীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশবনকথা 


রাজকন্যাকে তাঁর সামনে আনা হল। রামানুজ 
কন্যার দিকে তাকিয়ে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। কশ 
আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রঙ্গদৈত্য রাজকন্যার 
শরশর ছেড়ে চলে গেল এবং ধশীরে ধশরে কন্যা সঙ্গ 
হয়ে উঠল। 

বল্লালরাজ রামানুজের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে ম্থধ 
হলেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। বৈষবধর্মে 
দীক্ষিত হওয়ার পর বল্লালরাজের নাম হল বিফুবর্ধন। 
এর ফলে জৈনধর্মাবলম্বীরা রাজার উপর ভয়ানক ক্ষৃত্ধ 
হয়ে উঠল । রাজা তখন নিরুপায় হয়ে রামানৃজের 
শরণাপন্ন হলেন। 

রামান্জ বললেন-_-“জৈনগুরু ও পণ্ডিতদের 
ডাকুন। তাঁরা যদি তকোঁ আমাকে হারাতে পারেন 
তবেই আম তাঁদের মতবাদ মেনে নেব।” অবিলম্বে 
জৈনগুরু ও পণ্ডিতদের ডাকা হল। আরম্ভ হল 
তকযন্ধ। একের পর এক সকলেই রামানৃজের নিকট 
যুক্তিতে পরাস্ত হলেন। তখন অনেকে তাঁর শিষাত্ব 
গ্রহণ করলেন। কেউ কেউ নিজেদের অপমানিত বো 
কদর দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। 


শেষ ভ্রীবনে রামানুজ্ত শ্রীরঞ্গমে বাস করেন। ভত্ক 
ও সহ্য্যাসীরা বিনা ছ্বিধায় তাঁকে 'সমাধীশ' নিষৃত্ত 
করেন। তাঁর উপরেই রঙ্গনাথদেবের সেবার ভার 
দেওয়া হয়। কথিত আাছে, শ্রীর্গানাথ রামানজেল 
প্রতি প্রসন্ন হয়ে স্বগ্নযোগে দুটি বিশেষ বিডাতির 
আধকার দান করেন। একট, মঘানষের সন্তাপ 
নিবারণের ক্ষমতা ; অপরটি, ভক্ত প্রাঁতিপালনেব উপযুদ্তথ 
এশটশক্কি। শন্তিমান মঅহটিবফব রাদান্জ্জ এবার ভঞ্চি 
প্রমের অবতাররূত্পি গণা হলেন | পুদশাবদদেশা থলে 
বিভক্ত নরনারী দদুল দলে এই মহাপুবুসের 
কপালাতের লাশমে ছিল 2িপক্। স্ুনসালনিণ 
তাঁকে দেবাংশসম্ভূত বলে মনে করদুত থাকে | বহু 
ভন্কের দৃষ্টিতে তিনি প্রাতিভাত হন জীবামচন্দ্রের অন্ত, 
লক্ষণের ছ্বিতীয় অবতার রূপে । 


১১৩৭ গ্রাঃ (১০৫৯ শকান্দে) মাঘ শূক্রা দশমণতে 
এই মহাপুরুষ নিবাণলাভ করেন। 


হাসি ও 


শপ প্টপ্ স্পট প্প্প্রপ্টপস্া পাপ্পু পপ শুশপশ্পাগপঞ্পপপাপপপাশশশপশশকএএ এপ এএশু ক শুকক পলিশ ৭৭৭ স্টপ 
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2 কি কি বত তে সন্ত পি কপি বু পতি পুশ পিষ্ট তুষ্ট উঠ িক্ট কত পশুশুশ কপ শুাশ পট পপ প্ শ্রী পপ পু 


বীন্গ প্লে কিনপবাব্ছ্ন প্রতমর ভাজাদের . 
বামাদেবধ আামে লবিদু বক্ষণব্াহ্গণান ছেলে 


আয়দেব। [পিতা মাতার সময় বলে গেলেন বাছা, 
£ঠামার ভুনা ঠা কিছ, ই রেখে যেতে পারলাম না। 
ধনভ্ে কষ্ট করেও তামাকে লেখাপড়া শিথিয়েছি, 
সং্জাইতত পারদশশী কবযোছ । আমার বিশবাস, সাহতো 
আর সঞ্াখতে হামি বশর ভমব কীর্তি রেখে যেতে 
পারবে । তবে রাধাগাবিন্দের নাম কখনও তুমি ভুলে 
যেয়ে লা। 

সন্ধ্াাবেলায় অঙ্জায়ব তবে পিতার সংকার করে 
জয়দেব ঘরে ফিবলেন। পিতুশোকে তিন কাতর। 
এমন সময গ্রামর মাতব্রব নিরজন ৮টযোে এসে হাঁজর 
হলেন। লূললেন- তামাশ বাবা শেষসময়ে আমার 
কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলেন। স্‌দে আসলে 


১১ 





তা এখন বেশ ভারব হয়ে উঠেছে । টাকাটা আমার বিশেষ 
প্রয়োজন ।” 

শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ হয়ে গেলে গ্রামের পচিজন 
বাঁশ) লোকের সামনে জয়দেব নিরঞ্জনের খণের খতে 


নিঙ্দেরে নাম লিখে দিলেন। পৈতৃক ভিটা ছেড়ে 
সেদিন থেকে তান হলেন আশ্রয়হখন। বরগুনা হলেন 
পুরীর পথে। 


এক রব্রাহ্মণ-দম্পাঁতি পরার মান্দরে এসেছেন। 
জগন্নাথদেবের বহর তাঁদের এক কন্যা হয়েছে, সেই 
মেয়েকে মন্দিরে এনে দেবতার চরণে সপে দিতে তাঁরা 
প্রাতিজ্ঞাব্ধ। তাই মেয়েটিকেও নিয়ে এসেছেন সঙ্গে । 

কন্যা চ্মাবতশী সঞ্গধতবিন্যায় নপুণা। 
বসে সে বীণা বাজিয়ে ঠাকুরকে গান শোনায় । জয়দেব 
মন্দিরে এছস পদ্মাবতরর গান শুনে মধ হয়ে গেলেন। 
কিন্তু অচিরেই কেন্দ্াবল্বে ফিরে আসতে হল। 
জয়তদবকে প্রভু স্বগ্নে দেখা দিয়ে বললেন --আমার 
প্রেমলণীলা বর্ণনা করুর গ্রন্থ ব্চনা কর এবং কেন্দবিষ্ব 
গ্রহম ফিরে যাও?" 

স্তয়দেব কেন্দাবজ্ব গ্রাম এসে গরীতগগোবিিদ' রচনা 
কুব্ত আরম্ভ করলেন। ওদিক পদ্ন:ব্ত্র পিতা 
বাতে স্বপন দেখললন, প্রভু তাঁকে বলছেন, “পদ্মাবতখকে 


সপ] 


[নিয়ে কেল্দাতিম্ব যাও, জয়দেব গোস্বামণর হাতে তাকে 
সমপণ কর। 


জয়দেব প্রথমে এই বিবাহে সম্মত ছিলেন ন্ক : শ্ষিন্তু 
পদ্মাবতী ৩াঁকে তানালেন- পিতা তাঁরই হাতে-ক্রন্াাকে 
তুলে দয়ে গেছেন, কাজেই তাঁকে ছাড়া আর ক্লাউকে 
পদ্মাবতশখ পাঁতরূপে বরণ করতে পারবেন না। 

এই ভাবেই পম্মাবতী আর জয়দেবের 'মঙ্জন হল। 
জয়দেব সংসার পেতে নতুন উৎসাহে গটঈতুগোবন্দ 
বচনায় মল দিলেন । ছন্দের পর ছন্দ মাঁলয়ে রচনা,করেন 
ভগবানের আদিষ্ট £ল্থ_রাধা ও কৃষের প্রেমকাহিনণ। 
কিন্তু লিখতে লিখতে এক জায়গায় এসে বড় মৃশাঁকলে 
পড়লেন । ভাবের আবেগে তিনি লিখলেন. রাধা আঁভমান 
করে বসে আছেন, কিছুতেই তিনি কৃফের সঙ্গো কথা 
বলবেন না। কিন্তু কৃ নিজেই এলেন মান ভাঙাবার 


৪৫৬০৩ 


জন্য। রাধার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন। জয়দেবের কবি- 
মন এ কথা লিখতে সায় দিল না। 

স্মরগরল হি খণ্ডনং, মম শিরাস মণ্ডনম্‌...এই 
পর্যত লিখেই হাত গুটালেন। পরাদন দুপুর পর্যন্তও 
ভাবতে ভাবতেই কাটিয়ে দিলেন। স্নান খাওয়ার সময় 
হল। পদ্মাবতী অনেক বলে কয়ে জয়দেবকে স্নান 
করবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। 

কিন্তু কী আশ্চর্ধ! কিছুক্ষণ পরই পদ্মাবতী 
দেখলেন, জয়দেব ফিরে এসেছেন। জয়দেব বললেন, 
“রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ নতুন পদের কথা মনে 
পড়ল, এখুনি না লিখে রাখলে হয়ত পরে ভুলে যাব।” 
লেখা শেষ করে জয়দেব বললেন, “আজ আর স্নান করব 
না, তুমি আমার খাবার নিয়ে এস।” 

খাওয়া শেষ হলে বিশ্রাম করবার জন্য জয়দেব ঘরে 
ঢুকলেন। পচ্মাবতশ আহারে বসেছেন, এমন সময় 
বাইরে তাকিয়ে দেখেন জয়দেব স্নান সেরে এসে দাঁড়য়ে 
আছেন। 

পদ্মাবতী এর রহস্য কিছুই বুঝতে পারলেন না। 
সব কথা শুনে জ্ঞয়দেবও বিস্মিত হদলন। তাড়তাঁডি 
গেলেন নিজের পৃপথ দেখতে । দেখলেন তাতে নিজের 
লেখা পশ্ণস্র নিচে লেখা রয়েছে 'দোহ 
না যে স্বয়ং কৃফই নিজের হাতে তা লিখে গিয়েছেন । 
ভন্তিবিহবল কন্ঠে জয়দেব বললেন, “পচ্মাবতা, তুমি 
আঅতি ভাগ্যবতী; তাই স্বয়ং শ্রীকফের আক্ত সাক্ষাৎ দর্শন 
পেয়েছ, তাঁর প্রসাদ খাচ্ছ। আমিও াক্ত তামার 
প্রসাদ পাব।” এই বলে জয়দেব তাঁর পত্ীস পাতের 
ভুস্তাবশেষ ভক্ষণ করে পরিতৃ*্ত হলেন। 

প্রাতিছর মকর-সংকান্তিতে জয়দেব গঞ্াস্নানে 
যেতেন। একবার তিন অসপ্থ হয়ে পড়লেন। 
গাঞ্গাস্নানে যেতে পারলেন না বুল মন ভয়ানক 
খারাপ হয়ে পড়ল। সারারাত ধরে কেবল মা গঙ্গার 


ভ্রীশ্রীতন্তজাল গ্রন্থ ও সাধক-জশবনকথা 


চিন্তা করতে লাগলেন। মকর-সংক্তান্তিতে ভোরে 
উঠে দেখেন সমস্ত অজয় ভরে গিয়েছে গঙ্গার লাল 
জলে। জয়দেব বুঝতে পারলেন মা মকরবাহনী 
গঞ্গা তাঁর কাতর ডাক শুনে ছুটে এসেছেন। আনন্দের 
আর সামা রইল না। বহুক্ষণ ধরে অবগাহন করে 
[তান পারতুম্ট হলেন। 

জয়দেব ছিলেন গোড়বগ্গের সেনবংশশয় রাজা 
কক্ষণণ সেনের (১১৭৮ গ্রীম্টাব্দে সিংহাসনে আঁভাঁষন্ত) 
সভাকবি। তক সেনাপাঁত বখূতিয়ার 'খিলজশী 
ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে অতকিতে আক্রমণ করেন 
লক্ষণ সেনের রাজধানী নবচ্বীপ। লক্ষত্রণ সেন তখন 


ব্ধ। তিনি সপারবারে পূর্ববঙ্গে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। জয়দেব শোস্বামীর রচনায় এই চ্লেচ্ছ 


আক্রমণের ঘটনা উল্লেখ করে তাই চ্লেচ্ছবাঁহনশ 'বিনাশের 
জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা দেখি ঃ 
“ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে কলয়াঁস করবালং।" 


সাহাতাসম্াট বাঁঙ্মচন্দ্র কাব জয়দেবের সাহিত্য- 
প্রতিভার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন £ 'জ্ুয়দেব 
রাধাকৃফের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জুয়দ্ব যে 
প্রণয় গীত করিয়াছেন তাহা বাহরিশ্দিয়ের অনুগামণী। 
জয়দেবের গত রাধকিফের বিলাসপর্ণ। জয়দেব সুখ, 
ক্রয়দেব বসন্ত। জ্য়দেবের কাবিতা উৎফ্ল্র- কমলক্জাল- 


শোঁভত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিহ্ট সুন্দর 
সরোবব। ভয়দেবের কবিতা স্বণহিল, জুয়দেবের গান 


মুনজ্বদিণসাংগনস স্পকণঠিগি? 5) 

আমার দুভনগা যে আমরা এই কবির শেষ 
স্ুশীবনে কী ঘপটছ্ছিল তা জ্রানতে পারি না। কেউ 
বুলন শেষজখন্দন জয়ত্দব বঞ্দাবানে নাস করেন, কেউ 
বলেন কেদলি গ্রামই তিন শেষ নিশনাস ফেললেন। 

যুগে যুণে মানুষ আমর গ্রন্থ শাখত্গাবিল্দা পাঠ 
করে ধরনা হবে আর শ্রর্ার সংগে স্মবণ কণবে ভন্তকবি 
জয়দেবকে । 


শশী তক কীকা কাক কশপকপ্কপপাকপ পপ পক পকককক নকশাল পাশ পিকবশ পপ শপ কন পক বশ 


গা 


টপ নকীকাাশীনীকাবাকা পাশাপাশি পক পাশপপপুশ্পপ্কপপ্টশাশী কানন নান াপানাপাভাশী পাপন কী পক 





*ছদন স্বাস্থ্যবান মারাঠী যুবক বিঠঠলপল্ত। 
ববা্হবর পদ্রই সংসারমায়া ত্যাগ করে কাশখধামে 


চলে গেলেন । সেখানে তিনি দীক্ষা পেলেন রামানন্দ 
*বামশর কাচছি। একদিন রামানন্দ স্বামণ তীর্থভ্রমণে 
বোরিয় দৈবযোগে বিগ খলপণ্তের জল্মস্থান আনান্দি 
গ্রামে উপাস্থত হলেন। রামানন্দ স্বামশ গ্রামে এসেছেন 
জানতে পেরে গ্রামের মানংষেরা তাঁকে দেখতে চলল । 
বি. ঠলপঠেতর পহ্? রখমাবা৯ও তাদের সঙ্জো চললেন। 

বখ,মাবাঈ বরমোনন্দ স্বামীকে প্রণাম করে একপাশে 
দাঁড়য়ে রইলেন। স্বামিজণ তাঁকে আশীর্বাদ করে 
বললেন -“তুমি সুস্তানের জননী হও" 

এ কথা শুনে রমণধ দুখে হেসে উঠলেন। 
রামানন্দ স্বামণ শুানতৈি পারলেন এই নারণশর 
কোন সঙ্তান নেই; তাঁর স্বামী সন্তান হওয়ার 
আগেই সংসার তাগ করেছেন। শুধু তাই নয় 
- আরও জানত পারলেন যে, ভাঁরই শিষ্য বিঠিঠলপন্ত 


এই নারশর স্বামী । তৎক্ষণাৎ রামানন্দ আদেশ 
দলন--'শবঠৃঠলপল্ত, সন্তান জন্মাবার আগে 
স্লীর অনুমাত না নিয়ে সংসার ত্যাগ করা সঙ্গাত 
নয়। যাও-আনার গাহ্পথ্যিধর্ম পালন কর।? 
গুরুর আদেশ পেয়ে শিষা পুনরায় সংসারে 
ফিরে এলেন। ক্রমে বিঠুঠলপল্তের তিনটি প্র- 
সল্তান এবং একট কনা জ্রল্মগ্রহণ করল। তিন 
পুত্রের নাম যথাক্রমে -নিবৃত্তিনাথ, জ্ঞানদেব ও 
সোপানদেব এবং কন্যার নাম মুক্তাবাঈ । 
বিঠৃঠলপল্তের দ্বিতীয় পূত্র জ্বানদেব বা 
জ্ঞাংল*বর। তাঁর ভ্রুল্ম ১২৭১ আ্রীষ্টাব্দে। ভাই 
বোন সবাই ছোটবেলা থেকে জ্ঞান, উপাসনা ও যোগ- 
[বদ্যার যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। নিবৃত্তি- 
নাথ বালাকালে গৈবিনাথ (বা গাঁহনশনাথ) নামে 
এক সাধুর সঙ্গে পর্বতগৃহায় বান এবং ব্রক্ষবিদ্যা 
শিক্ষা করেন। নিবৃত্তিনাথ এই ব্রঙ্গাবদ্যা তার দৃই- 
ভাই ও বোন মুস্তাবঈকে শেখালেন । 
ধবঠঠলপল্ত সংসার তাগ করে সন্ব্যাসধর্ম 
অবলম্বন করেছিলেন, পুনরায় সংসারে প্রবেশ করা 
শাস্তবির্্ধ হয়েছিল। তার ফলে ভার পৃতদের 
উপবীত পারণের সময় খুব অস্যাবধা দেখা ছিল, 
গোলমালের সম্টি হল। বিঠঠলপল্ত তখন স্থানায় 
পাণ্ডিতদের সঙ্গো এই পাপের প্রায়শ্চিন্তের উপায় 
সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। পশ্ডিতেরা তাঁকে 
জানালেন, “এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল স্বেচ্ছায় দেহতাগ 
করা।”" 
[বঠুঠলপল্ত সেই সিম্ধান্তই মেনে নিলেন) তিনি 
প্রয়াগে গঞ্গা-ষমূনা সঙ্গমে নম্বর দেহ তাগ করলেন। 
জনপধেব সংকল্প করলেন তিনি উপবাত ধারণ 
করবেন। 'তাঁন ব্রাপ্ধণ পণ্ডিতদের কাছে জানতে পারলেন 
যে যাঁদ কোন সংসারতাগশী সন্বযাসধ পুনরায় সংসারে 
উপবশত ধারণ করত পারেন না। জ্ঞানদেব তখন 
অলৌকিক ক্ষমতা দেখালেন । তা দেখে ব্রাহ্মণেরা ভাবত 
লাগলেন- জ্ঞানদেব সাধারণ মানুষ নন-তানি ভগবানের 


৪৬৭ 


প্রোরত পুরুষ । তখন তাঁর উপবশত ধারণের ব্যাপারে 
কেউই বাধা দিলেন না। শোনা যায়, উপবাত গ্রহণের 
সময় জ্ঞানদেব পূর্বপুরুষদের আহবান করলে তাঁরা 
সশরীরে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়োছিলেন। 

তার পর জ্ঞানদেব আনান্দি গ্রামে 'ফরে এলেন। 
পুরাণ, বেদান্ত প্রভাত ধর্মগ্রল্থ পাঠ ও ধর্মীনৃষ্ঠানে তাঁর 
সময় কাটতে লাগল । রামায়ণ, ভগবদশশতা, যোগবাশিষ্ঠ 
এবং শ্রীমদূভাগবত জ্ঞানদেবের প্রিয় গ্র্থ ছিল। ক্রমে 
তাঁর অনেক শিষ্য জূটল। 

মান্ত উনিশ বৎসর বয়সে (১২৯০ সালে) জ্বানেশ্বর 
গঁতার টীকা লিখোছলেন। এই গ্রল্থ 'জ্ঞানেশ্বরণ' নামে 


প্রসিম্ধ। নহাজার শ্লোক নিয়ে এই বিরাট গ্রল্থখান 
রাঁচত। বাংলাভাষাতেও জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থের অনুবাদ 
প্রকাশিত হয়েছে। গুরু নিবৃত্তিনাথের আদেশে তিনি 


রচনা করেন আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ-'অমৃতানৃভব'। 
ভান্তরসে স্নিগ্ধ অনেকগ্যাল অভঙ্‌ পদও িখোঁছলেন 
জ্ঞানদেব। 

প্রভু শ্রীবিঠোবার চৈতন্যময় রূপের বর্ণনা পাই 
জ্ঞানদেবের আর একাঁট অভঙ পদেঃ “আম দেখোছি 
সেই মহালিঞ্া যাঁর আধার হচ্ছে অসম আকাশ, 
ক্তলরেখা মহাশাগরে, শেষনাগের মত যা বহন করে আছে 
[িশ্বক্তগত; এঘলোক থেকে এর গপর বার্ধত হচ্ছে 
বাররাশি, আকাশের নক্ষতরাক্ি সই পৃজ্পছল যা দিয় 
হচ্ছে এর অর্চনা, ফলর্‌পে এন্র নিকট নিবেদিত হচ্ছে 
চন্দ্রমা, প্রদীপ্ত সূর্য করছে এর আরাতি। এরই কাছে 
সাধকের বাস্তসন্তাকে নিবেদন করতে হবে অর্থার্পে। 
আমার হৃদয়াসনে আরাধার্পে স্থাপন কারোছি এই 
জ্যোতির্ময় মহালিঙগাকে ।" 

জ্ঞানদেবের দার্শীনক মত একাল্তভাবেই তাঁর 'নিজস্ব 
বৌশিম্ট্যে দশীপ্তিমান। এই পরিদশামান সূন্টিকে 
?£তাঁন আঁচ্বতায় সত্তা থেকে আলাদা বলে মনে করতেন 
না। 'অমৃতানুভব' গ্রল্থে এই দার্শীনক তত্তেরই ব্যাখ্যা 
পাইঃ “ব্রহ্ম যাঁদও নিজে এই দৃশ্যমান জগতে হন 


রূপান্তরিত, নিজেকে করেন দর্শন ও উপভোগ--তবু 
তাঁর একত্ব বা অদ্বিতীয়ত্ব কখনও হয় না নম্ট। এষেন 


ণনজেকে আয়নার ভেতরে দেখা_ বাস্তব মৃখমণ্ডলাঁটি 


শ্রীঙহীভন্তজাল গ্রস্থ ও সাধক-জশবনকথা 


থাকে একেবারে অপরিবার্তত। জল যেমন তরঙ্গ হয়ে 
আপনাকে নিয়ে খেলা করে তেমান অদ্বিতীয় সম্তাও 
নিজের সঙ্গেই খেলা করছেন নিজেই এই জগত্র্প ধারণ 
করে। আগুন যখন মাথায় শিখার মালা ধারণ করে সে 
কি তখন কোন পৃথক বস্তু হয়ে দাঁড়ায় £ সূর্য খন সৌর- 
করে থাকে পাঁরবোম্টত, তখন সূর্য আর সৌরকরে 
শ্বৈতসন্তা থাকে না 'কিছু। সহস্র দলে 'বিকাঁশত হয়ে 
উঠলেও কমলের একত্ব হয় না খাণ্ডিত।” 

জ্বানেশ্বরী ও অমৃতানৃভব গ্রন্থ দৃখানি জ্ঞানদেবকে 
মহারাশ্ট্ের ধর্মসাহতোর অঞ্গানে চিরস্মরণশয় করে 
রেখেছে। 

অসামান্য যোগবলের অধিকার? ছিলেন জ্ঞানদেব। 
এ সম্পর্কে অনেক গল্পও প্রচলিত আছে। একবার 
জ্ঞানদেব এক মুমূর্ধ বৃম্ধের মাথায় করপ্পর্শ করতেই 
তার দেহে নতুন করে প্রাণশাক্ক সন্টাঁরত হয়। আর 
একবার এক কুখ্াত দসা জ্জানদেবের সংস্পর্শে এসে, 
তাঁরই চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে রূপান্তারত হন পরম 
সাধক নামদেব নামে । 

পশচশ বছর বয়ক্ুসই এই মহাসাধক চির সমাধি লাড 
করেন। 

তাঁর শমশানের ব্যবস্থাও হয়েছিল অচ্ভুত রকমে 
তুলসী ও বেলপাতা দিছে একটি আসন ইতর করা হয়, 


সসই ভাসতনশ উপব কঙ্গাপন কুবরা তয় তি শব এ শব 


ভুত স্থাপন করেই তাঁর উপব মতিদব িমাণ করা 
হয় দেহ দাহ করা হয় না। 

কথিত অআছ্ছ যে অন্যান আ্ানদেবের শব 
বর্তমান রক্য়ছ্ছে । মধো মাধ তানি নাকি তব প্রিয়তম 
ভঙ্কদে্র সঙ্চো কুথা বুল থাতকন। 

ত্বানদেবের একজন মতি প্রিয় শিষা ছিল্লন 
গোলাবরাও। গোলাবরাগুল্ক জ্ঞানদব সশরখরে দেখা 


দিয়েছিলেন । শুধু দেখাই দেননি, একপহ্লড়া পাদৃকাণ্ড 
গোলাবরাওকে দান করোছিজেন। মার পুরাদিন 
পর্য্তি এই ভঙ্কু পরম শ্রদ্ধাভরে সেই পাদুকা প্ক্তা 
নুরে গিয়েছেন। 

এখনও নাগপুরে মারাঠীগণ এই পাদুকা পূজা 
করে থাকেন। 
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ম্বোধয়ার দেবীমন্দিরের উদ্দেশে ঘোড়ায় চড়ে 
আসাহণ এক দসহাসর্দার । হঠাং মান্দরের 
কাছে সে থমকে দাঁড়াল। গাছের নিচে বসে কাঁদছে 
এক বিধবা ব্রমণী -কোপদ্ল তার এক শিশৃসন্তান। 
দসাসর্দার ঘোড়া থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করল-- 
তামার ছেলে এত কাঁদছে কেন 2 তোমার এত কান্নারই 
বা কারণ কণী”" 

[বধবা রমণণ ভুবার দিল - "একমাস আগে পোধনার 
জষ্গলে চুরাশশী জন সৈনিকের সাথে আমার স্বামীও 
এক ডাকাতদলের হাতত মারা যায়। সেই থেকে আমার 
কপাল ভাঙে। আত্মশয়স্বজনরা চক্রান্ত করে আমাকে 
স্বামণর ভিটা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। দাঁদন ধরে 
ছেলেটির পেটে কোন দানাপানি পড়েনি, তাই সে 
কাঁদছে । ছেলের কছ্ট দেখ আমি আর সহা করতে 
পারা না।" 


দসাসদারের মুখ পাণ্ডুর হযে উঠল: হাত পা 


থরথর করে কাঁপতে লাগল ।॥ বুঝতে পারল 'তারই 
চাঁলত দসদল এই হত্যাকাণ্ড করেছে। এই রমণশীর 
চরম দুভাগ্যের জন্য সে-ই দায়ী। 

দস-্য ছুটে যায় আম্বোধিয়ার মান্দিরে । দেবীমৃর্তির 
দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবে কিছুক্ষণ । তারপর দেয়ালের 
গায়ে ঝুলানো খরা নিয়ে বসিয়ে দেয় নিজের গলায়। 
ফিনাকি দিয়ে রন্তু ছোটে। ছুটে আসে মান্দিরের 
পুরোহিত ও সেবকেরা। ক্ষত তেমন গভীর হয়নি-- 
তাই লোকটি সে যাত্রা বেচে গেল। 

অনুশোচনার আগুন ভবলে ওঠে দসহূর জীবনে 
আম্বোধিযা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পন্ধারপূরের পে। 
কোথায় হাম কলষহারী প্রভু 2...কাঁদতে কাঁদিতে প্রস্থ 
[বিঠঠিল দেবের চরণতলে গ্রহণ করে আশ্রর । এই দস্যুই 
পরবতর্দ কালে পরিচিত হয়ে ওঠেন ভন্কশ্রেতি নামদেব 
রূপে। 

সাধকপ্রবর জ্ঞানদেব ছিলেন মারাঠার ভান্ত- 
আন্দোলনের পথিকৃং, পন্ধারপূরের বিঠঠল সম্প্রদাতষর 
প্রধান নেতা । জ্ঞানদেবের অকালমৃতুর পর নামদেব 
হন দাক্ষিণাত্যের ভাক্তধর্মের উৎস, ভার এই ধর্ম প্রায় 
ুয়ান্ন বছর তিনি প্রচার করে যান। পন্ধারপুরের 
'বঠ্ঠল সম্প্রদায়কে তিনি শক্তিশালী করে তোলেন। 
গ্রাম্টাব্দে মহারাম্ট্রের এক 


৯২২৩, ক্ষুদু গ্রাম 
নরসিংহপতো নামদেবের জম্ম হয়। পিতা দামাশেট 


ছিলেন একজন দরিদ্র দরজশ; দেবদ্বিজে ভান্কমান। 
কিন্তু বয়স বাড়ার সো সঙ্গে নামদেব হয়ে ওঠেন 
দস্য,সর্দার। আবার বিধাতার কী ধবচিত লখলা। 
দসাহ রক্লাকর যেমন হয়েছিলেন বাল্মশীকি, নরসিংহপৃবের 
দস্ও তেম।ন রূপান্তারত হলেন পরম বৈষফবে। 
তখনকার 'দনে পন্ধারপূর ছিল মহারাম্টের 
দেওাগার রাক্জার অন্তর্গত। নামদেবের অভুদয়কালে 
এই দেওগিরির রস্্রজশীবনে দেখা দেয় বিষম দৃরোগ। 
১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজখর 
সেনাপতি মালিক কাফূর এই রাজ্য আক্রমণ করেন। 
[খিলজশী বাহিনীর আক্রমণে সমগ্র দেওগার ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়, রাজা রাম্দব রাও বন্দী হন, সবি দেখা দেয় 
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হাহাকার। এই ঘটনার তিন বংসরের মধো দেও!গগিরি 
রাজ্য দিললঈর সুলতানের করায়ত্ত হয়। 

এই দুযে?গগের দিনে নামদেবের পুণ্য ভাগবত জশবন 
আর মধুর নামকীর্তন সাধারণ মানুষের জীবনে বলয়ে 
দেয় সান্বনার প্রলেপ । মানুষের মনে সগ্টারত করে 
নতুন শাঁউ ও উদ্দীপনা । মহারান্ট্ের পথেঘাটে গতি 
হতে থাকে তাঁর মধুর অভঙ সঞ্গীত। নামদেব তার 


রচিত একাঁটি অভশ্ঙ গেয়েতছন £ 'জহলমন্ত আগুনের 
লোলহান শিখা বেম্টন করেছিল প্"ঙবন পবপ+কুটির : 


নামরসের গুণে তাঁরা পেয়োছিচলিন পািহাণ । হনকআানকে 
দণ্ধ করা যায়ান আগুনে, কছণ স ননগতেন “ছল 


ডুবে। ভভ্ত প্রহ্যাদ নামকে হলেন দাত হাই এন 
পারেনি তাঁকে গ্রাস করতে । স্তর হ পা 2 
রঘুমাঁণর স্মৃতি, তাই আগণ্ন ৫ 5 তল সপ 


করতে । লঙ্কাদহনের ০ (৩ ত পুলি 
পেল রক্ষা. কারণ তাঁর প্রেমের বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল 
ভগবানের নামের সাথে ।' (অভঙ ৫) 

ভক্তদের জন্য পরথ্থানদেশি রয়েছে নামদেবের 
কয়েকটি অভঙে। তার মধ্যে একটিঃ 'তোমার বা 
বা কর্ম যা-ই হোক, প্রভুর দিকে লক্ষ্য রাখবে স্থির 
অচণল। দেখ না. বালক আকাশে ঘাড় ওড়ায়, কিন্তু 
হাতে ধরা «কে শল্ত ভুরি । চোখ দুটো তার নিবদ্ধ ঘুড়ির 
দিকে, বস্ততা নেই ডুরির ভুনা । গুক্তরাটি কন্যাদের 
মাথায় সাঙ্গনো ঘড়ার ওপর ঘড়া, অনায়াস ভাঙ্গতে হাত 
দুলিয়ে চলেছে হেটে কিন্তু মন রয়েছে ঘড়ার ওপর । 

তুমিও তেমনি ডে ভ্রালে জড়িয়ে থেকেও জন্ধ্যান 

করতে পার প্রভুর চরণপন্ম।' (অভঙ ৮৫) 

মারাঠশী অভঙ-রচাঁয়তাদ্দর মধ্যে সাধক জ্ঞানদেবের 
ও তাঁর শিষ্যা ভ্রনাবাঈ 
একটি অভ ভান্তসাধনার মূল সুরটিকে ধরে 
রেখেছেন ঃ 'ভন্তির পথ নয়কো মোটেই সহন্ভ । একমুঠো 
প্রাণনাশী বিষ কিংবা এক তখক্ষ1 তরবারির ঝকঝকে 
ফলা যেমন_তেমনি দুর্গম পথ দিয়ে তোমাকে ঢৃকতে 
হবে ভান্তর আনন্দলোকে ।' 


£ প্রাসা 


শ্রীশ্রীভত্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জখবনকথা 


গুরু নামদেবের অলোকিক শান্তর কথা জনাবাঈ 
বলেছেন। একবার পন্ধারপুরে তুমুল বর্ষায় নদীর 
দুই কুল ছাপিয়ে ছুটে আসে বন্যা । সবাই শাঙকত, 
গোঠ গ্রাম বাাঝ ভেসে যাবে, িশ্চিহ হয়ে যাবে প্রভু 
বিঠোবাজশর মান্দর। এই সংকটসময়ে নামদেব এগিয়ে 
এসে শুরু করে দিলেন আবরাম নামকীত'ন। 
গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে দেখল, পন্ধারপুরের কাছে এসে 


উগ্রমৃর্ত বন্যা হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল, রক্ষা পেল 
পন্ধারপুর গ্রাম । 

মঞ্জালভেদা গ্রামের রাজমিস্তি চোখা গ্রাভিতে 
অসপৃশা হলেও নামতদেবের শরণাগত 1 সারাদিনের 


কঠোর পারশ্রমের শেষে সন্ধ্যায় বিঠঠলজখর মন্দিরে 
বস কার্তন গেয়ে ভস্তজনদের তৃপ্ত করত সে। একাঁদন 
দুর্ঘটনায় এক প্রাকারের নিচে চাপা পড়ে চোখা আর 
তার সহকমশ মজুরেরা প্রাণ হারায়। পন্ধারপংরের 
ভক্তরা চোখার দেহের পৃতাস্থি স্থাপন করে অন্দর 
দর বাসনা প্রকাশ করল। কিন্তু মতদেহগ্লর 


ঘন জবস্থা কষ করে আপ্থ কোনটা তা চেনাল উপায় 
মি তখনা লমপব জ্বি ত কারু বলনলন, 'পালি 


“স্্ক শ্- €. ৩.৯ শর 
ঘ্‌তদ্হেগীলর হাড়গুলা একটি একটি কলে তাল 
কেনের কাছে ধর । তর হড়েটির মধো শুনব নিঠ গলজ্রণন 
ক্যা তুল বাতাস 


আর্ত ॥ 
৮5 ২৬ ৮ সি পরত ৮4 স্পা না 
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৬ 


সি 
ভাসি । শভককলা এইভিিলিত 


চোখান পৃতাদিথ। 


নত ইনলহাহহল। িস্তু 


ন্ ও €খ্‌ ভি ৮ খে ভ্ ব্কি ১০ ঈণিও টি 2৯ 

৮ | জি ৬রিলত বৃ সপ সেরে আশা তি ৩ মি 
নামত আধবিভাব ঘাটাছ ২”ল সলাত আহাদ 
আবিত বি হাটাছিল। কল শত তি ভিসন 


€ প্রাঙ্গণ নামতদেল এই দং 


গিয়েছে । তবে লুই ডনের ৬৪ পৃথক, কলার একমাত 
[চহন ব্রাহ্মণ রাএলেছলন বচনার শেষে বুতযছে 
'বফুলাসনামা এই ভিত; এই ব্রা্ষণবংশশয় নামপদর 
কিন্তু আমাদের আলোচা জা মহাপুবুষ 
নামদেবের দশ বছর পরবে আবিভতি হন। 


১৩৫০ খ্রীত্টান্দের এক সন্ধায় আশার লুংসন ব্যস, 
হুল 


এই সাধক পুরুষ চিরানর্বাণ লাভ করেন । 


কক কককা১ কবীককাবীক বকা পপ কাশ পানী নখ পাশ পাকা কাশ কপীক পক পাপা নট বন কাশ নী শ 


প্ায়াতন্দ হাধী 


গ্রদন্ত কাশতন একটি ্টালল থেকে পড়াশোন। 
ভ | করে। গব্রতুপবের চভারবেলাকার পঞজার জন্য 


সে ধ্্প তুপতত গিয়েছে পচিগংগা মহল্লার প্রাচীর: 


ঘেরা বাগান ।  আহঙাতমন্ন সধাক্ষের কাছে সে ধরা পড়ে 
গেল। ভ্রলদগম্ভীর কণ্টে আশ্রমাধাক্ষ প্রন করেনঃ 
“এ আশ্রপমর ফল তণ্ম চুরি করতে এসেছ 2" নিভাঁক 
কন্টে বালক উত্তর দেয়ঃ "চুরি! কী বলছেন আপনি 2 
দেবপৃ্জার অনা এ কয়ডি ফুল নিয়োছি-একে চুরি 
বালে 2" অধাক্ষ আবার বলে ওঠেনঃ "বাঃ চমৎকার! 
চুঁরর সমর্থনে বেশ সাফাই গাইতে শিখেছে তো হে 
ছোকরা! দোখ. সামন এগিয়ে এস!" আদেশ পালন 
করতেই বালক সাবস্ময় দেখে, তার সামনে দাঁড়য়ে 
আছেন অধ্ক্ষ স্বামী রাঘবানন্দ- রামানুজ সম্প্রদায়ের 
অগ্রণণ আচার্ধ! কিন্তু রামদন্তের দিকে তাঁকয়ে 





চকুকবাকীবীকাকাঠীককুকানন্টশক্ক্দেকাককানীকাকগুকাককীকানীকাশ কাকা শক শকশ পশুর পলা বাবা 


র/ঘবানপ্দ চমকে উঠ্লেন-বালকের আয়ু মাত্র আর 
সামানা কয়েকাঁদন। 

রাঘবানন্দ বললেন _-“তুমি এখান গিয়ে তোমার 
আচার্যকে সংবাদ দাও, তিনি যেন আজই আমার 
সঞ্চো দেখা করেন।” 

শিক্ষার সংবাদ পেয়ে রামদর্তকে সঙ্গে নিয়ে 
রাঘবানন্দজীর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। 
বালকের স্বল্প আয়ূর কথা তিনি আগেই জানতেন। 
কাজেই রামদন্তকে সপে দিয়ে গেলেন রাঘবানন্দ 
স্বামীর হাতে। পরাঁদনই এক শৃভলখ্নে দশক্ষা 
সম্পন হয়ে গেল। গুরু রামদক্ের নৃতন নাম 
দিলেন বামানন্দ স্বামশী। 

কয়েকাদনের মধ্যে রামানন্দের জশবনে সেই 
নির্ধারত মৃত্যুলগন ঘাঁনয়ে আসে। কিন্তু গুরু 
তার অসামান্য ষোগশ্ান্তর বলে সেই মৃত্যু ক প্রাতিহত 
করেলন। 

প্রয়াগের কাছে, মালকোটে ১২৯১৯ ্রীষ্টাব্দে 
রামানন্দ জল্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পৃণ্যসদন ও 
মাতার নাম সৃশীলা দেবী । শৈশবেই তাঁর তাঁক্ষ! 

মেধা ও প্রাতিভা গ্রামের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
তাদেরই পবামর্শে পৃণ্সদন তাঁর পৃতকে কাশশতে 
পাঠিয়ে দেন শাম্ত্রচর্চা ও বিদ্যাভ্যাসের উদ্দেশ্যে। 

গুরু রাখবানন্দের কৃপা লাভ করে রামানন্দ এফাল্ত 
নিষ্তায় টিনের পর দিন আঁস্মক সাধনার দূরৃহ পথে 
অগ্রসর হতে থাকেন। তারপর গুরুর আজ্ঞাতেই 
বোৌরয়ে পড়েন তীর্থ পর্যটনে । কাশ্মীর থেকে 
কন্যাকুমারিকা, গুজরাট থেকে গঞ্গাসাগর্র তান এই 
সময়ে পাঁরভ্রমণ করেন । গঞ্গানদশর মোহনায় গঞ্গাসাগর 
তীর্থ পেশছে রামানন্দ 'দিব্যভাবে আববিষ্ট হয়ে পড়েন। 
এই ভাবাবেশের মনেই সেখানকার সাগর উপকলে তিনি 
আবিচ্কার করেন কপিলমৃনির প্রাচখন * সাধনপশঠ। 
স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় অঁচরে সেখানে এক 
ক্ষৃদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর কালে সেই পৃণাময় 
সথানই হয়ে ওঠে লক্ষ লক্ষ ভক্তের তাঁথস্থান। 
রামানন্দের নির্দোশত সাধনার অন্যতম অঙ্গ 


৪৫৬ 


শ্রীভগবানের নাম-জপ। তিনি বলতেন “ভগবানের 
নামমন্ত্র নিরন্তর জপ কর. তাতেই ঘটবে পরম মুক্তি, 
িসম্ধ হবে সর্ব অভীঙ্ট।” সমাজ ও ধর্মাচরণের 
অনাবশ্যক জাচার নিয়ম থেকে তাঁর শিষোরা মনত, 
তাই তাঁরা সাধুসমাঞ্জে আভাহত হতেন 'অবধৃত' বা 
সব পাশমুকড সাধকরুপে। 

রামানন্দের সাধনা ও দার্শানক তত্তের মূল কথা _ 
ভগবংত্প্রন | পন্রুষ বা নারখ, ব্রাহ্ষণ বা অন্ত্যজ, যে 
কোন ধরনের ভক্কই হোক না কেন, ভগবানের দাঁঞ্সিতে 


সকলেই সমান। রামানন্দী সম্প্রদায়ে তাই তাদ্রে সমান 
আধকার দেওয়া হয়েছে। 
৫ ১ এ ১ ও 
শ্রীবৈফবদের মত রামানন্দ শৃধু ব্রাহ্মণদেরই 
আচার্যের পদে নিয়োজ্ঞত করেনান, অব্রাঙ্গণদেরও 


তিনি সাদর অহেহান জানান প্রেমভান্ত ধলুমরি প্রচাকে। 
তিনি বলেন হাঁরকে যে করবে ভক্তন, সেই হবে হারব 
আজ । 


রামনদ্দের উপাসা ও ইম্টছেব বিষুর অবতার - 
রামচল্দু। এই পরম পুরুষই রামাওয়ং পল্থখদের 


সাধনার ধন। এখনও রামাওয়ং সম্প্রদায়ে প্রচলিত প্রথার 
অনুসরণে উত্তর ভারতের জনসাধরেণ 'বামরামা 'জয়রামা 
বা 'সশয়া রাম" বলে পরস্পরকে আধভিবাদন ক্রানায়, 
সৌভ্রনা গকাশ করে। 

জন্চা-ভ্শীবন শুরু হওয়ার পর রামানন্দেল শিষ্য- 


সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থকে। ব্াঙ্ষণ ও অপপৃশা, 
[িদ্বান ও নিরক্ষর, নার ও পুরুষ সকল শ্রেণখর 
মানুবই একে একে আসতে থাকে । পদ্দাবতশী ও 
সুরেশ্বরী নামে তাঁর দুজন নারী ণশষ্য ছিলেন। 


পুরুষ শিষাদের মো কবীর ছিলেন মুসলমান জোলা 
ংশীয়। ধনানন্দ জ্ঞাতিতে ভাঠ, রুইদাস চর্মকার এবং 
সেবানন্দ ছিলেন ক্ষৌরকার। 
রামানন্দ স্বামীর আর এক শিষা গাংড়াদনর 
রাজপুতবংশীয় রাজা পিপাজ্ঞী। রাজ্জকার্য ও বিলাস- 
বাসন নিলয় তাঁর সময় কাটলেও এক গভশীর অধ্যাস্বরসে 
ভরে থাকে তাঁর অন্তুর। একদিন কুলছেবীর প্রত্যাদেশ 
পেলেন কাশীধাতুন রামানন্দ স্বামশর নিকট গিয়ে দশক্ষা- 
গ্রহণের । রামানন্দ 'পিপাজ্ঞীকে দশক্ষা দিতে রাজ্জি 


শ্রীশ্রীভন্তসাল গ্রন্থ ও সাধক-জশবনকথা 


হলেন না -পিপাজী শান্তবংশীয়, যৃদ্ধবিগ্রহ 'নিয়ে বাস্ত 
থাকেন, ভান্তর রাজ্যে তাঁর মন স্থির থাকবে কেন? 
[পপাজশী জানালেন, গ:র,র আদেশে তান প্রাণ পর্যন্ত 
বিসজন দিতে প্রস্তুত । গুরু একা সুগভীর কৃপ 
দোঁখয়ে িপাজ্গীকে নিদেশি ধিলেন তাতে লাফিয়ে 
পড়ে ম.তাবরণ করতত। এ৩তট,কু ছ্ব্ধা না করে পিপাজশ 
ছুটে গেলেন কুয়ার কাতছে। ঠিক ঝাঁপিহয় পড়ার 
মুহূর্তে রামানন্দ স্বামীর হীঞঙ্গতি শিষ্েরা ধরে 
ফেলল পিপাভখকে । প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল গুরুর 
মুখমণ্ডল । তান পপাজ্ঞীকে দীক্ষা দিতে ত 
হলেন। তারে আগে এক বংসর তরি আশ্রমে বাস করে 
পিপাক্তীতক কঠার তপস্যা পালপুনর 'নিদেশি 'দিলেন। 
পিপাজগর নতুন নামকরণ হল পপানন্দ। তান ৮ও 
তাঁর রানী সমস্ত ভোগৈষ্বর্য তাগ করে আশ্রমবাসের 
৩৮) চলে হগহলন। 

বেদান্ত ও শৈবধমের মহান পখঠ বাবাণসখি তি 
হামানল্দ স্বামী বহু বৎসর অব্পথান করবেন । ভারতের 
[দিগদিগন্ত থেকে অগণিত ভন্তসাধক জ্ানাপিপাসা 
চার তার্থ কবর জনা তরি কাছে সমাগত হতেন। 

রামানন্দ ছিলেন অসাধারণ শাস্তবিদ | শাস্ক- 
সাগর মন্থন কারে তান বৃহ জ্রানঘপপলন্ব জ্রানতুষা 
নিবারণ করত সমর্থ হন । লানকপল্রখিদের গ্রন্থ 


নে ভা ৬ খ দল ৬ ক শি তর 
সাংহবে এ প্ামিবেবতহপর্ট পি9ত হানা সা ঠলিহও বসু | 
৯ েক্ার এই ক৩ হী এ 6 ১ ৫1৫৮ ও 
স্পস্ট ১04৫ 4$. 5 হচওঞক ৭ 10 9 ২৫ গলে 9 091. বর্ডেত 2 


ঙ পর র্‌ এপ শি সি € শ ৩ মর ৮০ গর ন্ ওত 
সত শাহাব সদগ্রবহ 5 চিল তেতলনন, 


(নুুডাতণ কাবেছ্ বেলন হতাম হউক আয 

পর বিধ্া সংশয়ের কবেড নিলিসন 

পরম সহা উপপাশ্া করেছে অমর শন। 

সারা [বিশেবের অণহেত এবং পরিমাণও 

€৩৬৫প্রে।৩ রয়েছেন তান সকল বিশব 5 

এ সঠা উদ্ভাসিত আনব প্রথণের সবে 

লক্ষ পাপের কালিমা গিতয়ছে সবে দরে, 

'শ্রম্থসাহিব' 

যোগাসাঁণ্ধর ফলে ব্রামানন্দ তার াগীবনের শতাধিক 
বর্ষ আতনক্রম করতে সমর্থ হন। ১৪১০ খ্রাম্টাব্দে 
১১১ বংসর বয়সে তাঁর মরলখলাগর অবসান ঘটে। 


কক কক ককপাখ নন পকপক কক পককাপ কপ শপ্াগকশকীপাকাীকপপ্শাশ পাশ পাশাপ্পাশা পাশ পাাশপ সী শা পাপা 
রগ 


রুরু কুকুর ররর পরব পে 


ছাড়া 
বেদাধায়ন, মলাদপক্ষা সবই বাকি থেকে যাবে। মৃত্যুর 
পরপারে গাঁত হবে লা 


৮০44 ১, তে? 
লব মুখে এ সমিতি কথা শুনে বন্হদাসের বানা 


খ 


১ উ 
উপনয়নের বাবস্থা হচ্ছে না কেন? উপনয়ন 


অবাক হায় ভিঙ্জসং করলেন এসব কথা তুম জানলে 
কথ করে: রইদাস তখন উপনয়ন-সংস্কার সম্বন্ধে 
মহর্ষি বাসদেবের লেখা কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি ব " 
শোনালেন। 

এর পরু তাপ বাবা ছেলেকে সঙ্গ কন 
উপ্পাস্থত হলেন রামানন্দ স্বামীর আশ্রমে। সব কিছ 





শুনে রামানন্দ রুইদাসকে রামনামে দীক্ষা 'দিলেন। 
এর পরই উপবীত ধারণ করবার বায়না রুইদাসের মন 
থেকে দর হল। 

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঞ্জো ভগবচ্ভাক্ক যেনন বাড়তে 
লাগল তেমনি মনে বৈরাগ্যভাব এল । এতে ভয় পেয়ে 
বাবা মা ছেলের বিবাহ দিলেন। রুইদাস বাবার কাছে 
চামড়ার কাজ শিখেছিলেন। ঘরে বসে তিনি জুতো 
তৈরি করতেন আর প্রভু রামচন্দ্ের ভক্তন গান 
গাইতেন। 

রুইদাসের বাবার মৃত্যুর পর সংসারে অভাব অনটন 
দেখা দদিল। তার উপর সমগ্র বারাণসতে দেখা দিল 
দুঁভ ক্ষ । রূইদাসের কারবারে মন্দা পড়ল । লোকের 
অন্ন জোটে না, জূভো পরবে কিভাবে 2 অন্নপূর্ণা 
ভঁঘতৈও আজ জন্নাভাব। রুইদাসও অন্নসংস্থানে 
বিব্রত হয়ে পড়লেন। 

একছিন এক বাঁণক্‌ এসে রুূইদাসকে একটি ছোট 
পাথর দিয়ে বললেন--“এটি পরশপাথর, আমার পূর্ব" 
পূরুষের সগ৪ত এই পা্থরাট আপনাকে দয়া করে নিতে 
হবে। কারণ একভন হারিভক্ককে এটি দান করবার 
অন্ধ দিয়ে গেছেন আমার পরপিরেষ 

রৃইদাস কিছৃতেই পরশপাথর নিতে রাজী হলেন 
না। কিশ, বাণকৃও নাছোড়বান্দা। তখন রুইদাস 
বললেন - তা হলে আপাঁন নিজ্ত হাতে এ পাথরাঁটি 

এক বংসর পরে বাঁণক আবার এসে ছেখেন__ 
« ইদাস তেমান বসে জুতো সেলাই করছেন আর 
শমনাম করছেন। সেই পরশপাথরখান তেমনই চালের 
বাতায় গোক্তা রয়েছে। তখন সবার অলক্ষোে দুই ঘড়া 
্ঘাহব লাড়র উঠানে রেখে বণিক চলে গেলেন। 
সাদন রাতেই বৃইদাস স্বপন দেখলেন- স্বয়ং রামক্তী 
তাঁকে বলছেন “রুইদাস, তোমার দুয্লারে যে মোহর 
আমাকে প্রাতঘ্ঠা কর। আম তোমার নিজের হাতে 
পৃক্তা পেতে চাই।" 


5৫৬ 


রুইদাস মান্দির নির্মাণ করলেন। নারায়ণ শলা 
প্রাতিষ্ভঠত হল। কাশীর ব্রাহ্মণমণ্ডলী এতে অসন্তুষ্ট 
হয়ে একাদন চড়াও হলেন সেই মান্দরে। রুইদ্বাসকে 
তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন_-“কোন্‌ আঁধকারে তুমি নারায়ণ 
শিলা প্রতিষ্ঠা করেছ এবং কোন সাহসে নিজের হাতে 
ভোগ পূজা সমাধান করছ 2" 


রুইদাস স্ব* নত তাঁদের কাছে বর্ণনা করলেন। 
তারপর বললেন, উপবীত ধারণ করেছেন বলে 
আপনারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমার দেহের ভিতর সেই 
যজ্ঞোপবীত রয়েছে ।” এ কথা শুনে সকলে রুইদাসকে 
উপহাস করতে লাগল । রুইদাস বললেন--“আমার 
গায়ের চামড়া কেটে দেখে নিন আম সাত্য বলাছ কি 
[মিরা বলাছ।" 

একজন ব্রাহ্মণ চামড়া-কাটা বাটালি দিয়ে সাতাই 
রুইদাসের গায়ের চামড়া কাটতে লাগলেন। এমন সময় 
সেখানে এসে উপস্থিত হলেন গুরু রামানন্দ স্বামী । 


[তিনি বলক্ললন এই মানের ব্রাঙ্মণর আঁধকার তা 
সাতা। রুইদাস চামড়া কাটে বলে চামার, কিন্তু 


আপনারাও তার গাতয়র চামড়া কেটে চামার হয়েছেন । 
কাক্তেই এ মন্দির আপনাদেরও কোন আধকার নেই ।" 
ব্রাহ্মছণলা তখকা ভিব্দ হয় গলে হগললন। 


গুরু রামানন্দের প্রদত্ত মনত চমকির রুইদাসের 
স্রনিবনে অভাবনীয় রুপন্তর ঘাটিয় দিল। বৈরা্শার 
কঠোরতম সাধনায় তিনি ব্রতী হন, হসই সঙ্গো নিরন্তর 
চলে ইন্টমন্দের জপ, ইম্টধ্যান। অনত্যন্ত এই সধেকের 
জীবনের যে পরম অমৃতপ্রাশ্ত ঘল্ট তা তিনি প্রেমভরে 
বালয়ে দেন ব্রাঙ্গণ-শদ্রু,। উচ্চ-নীচ আপামর 
সাধারণকে। 


নেবার জন্য আল্সন। তাঁর দশক্ষা নেবার পর চারাঁদকে 


ভ্রীশ্রীভতন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


আলোড়ন ওঠে, অনেকেই রানণকে পাগল বলে বিদ্রুপ 
করতে থাকেন। রানী তখন কাশণীর ব্রাহ্মণদের আহবান 
করলেন। সকলে এসে উপাস্থত হলে রুইদাস শুরু 
করেন রামনাম। গন্ডগোল বাধল পঙ্জভে বসতে 
গিয়ে। রুইদাস জাতিতে মৃচি- তাঁর সঙ্গে পঙ্জাতে 
বসতে ব্রাহ্মণ বা বৈফব ভন্তরা রাজী হলেন না। ঝালির 
রানী সঙ্কটে পড়লেন-নিমান্তিত সাধুরা আহার না 
করলে অকল্যাণ হয়, এদকে সাধক রুইদাসকেও যে 
রানী আমল্ণ করে এনেছেন। দুশদক রক্ষা করার 
কোন উপায় রানী খুজে পেলেন না। রুইদাস বললেন 
--রানী, তুমি কিছু ভেবো না। সাধৃদের সবাইকে 
পঞ্গতে এ দাও। তাঁরা ভোজন করলেই আমার 
তাঁপ্তি হবে ।” 'নিদেশি মত সবাইকে ভোজনের পধান্ততে 
উহজীপ তখন এক অলৌকিক দশা দেখা 
গেল । পৃজাবেদীর উপর জীবন্ত রাম শিশুমার্ত ধারণ 
করে দাঁড়য়ে আছেন। তারপর সেই মূর্তি রৃইদাসের 
কোলল এসে বসলেন; পরমৃহততহি শশা হয়ে 
চগালেন। 


৬খন কারও বুঝতে বাকি রইল না যে রুইদাস 
জ্াঁততে নীচ হলেও ব্রাহ্মণের চাইতে নিছু নন সাধক 
[হসাবে তিন অনেক বড়। 
রৃইদাসের ইছউতদবতাই 


ভাদাতসর মহত 


কশ রী বৎসর পর্যলত ভ্শীবত ছিলেন। 
তারপর ব্রঙ্গপদে লীন হয়ে যান। 'রুইদাসী' বা 
'রয়দাসী' বৈকফব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বৃইদাস। 
কেউ বলেন রয়দাস, কেউ বা বলেন রবিদাস। 


শপ কপ পপ পশশাপশশাপাশপশ শপ শপ কপা পপ শপ শপশ পপ পশশ শপ পপ শশ শী শশশশশ 


কতীন 
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রোলার ছেলে ।” 
কেন এসেছিস অনার কাছে 2 
"আপনার কাছে দটক্ষা নিতে চাই) 
শশর বিখা ৩ আচার্য পামানন্দ বাস্মত ও তব 
হয়ে যান। রামান,ু সম্প্রদায়ের গুবু তান, ভাই 
তস্ততঃ করেন। কিন্ত কবীবদাস তাঁর চরণে প্রণাম 
করে বাল "প্রভু, আপনিই আমার গুরু) 
উত্তর ভার,তর এই জ্রোলা সম্প্রদায় একস'য়ে ছিল 
[হম্দ,, লাথপঞ্থণশ যোগণী। মাত দৃ'তিন পৃরুষ আগে 
ভারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। 
ভান্তসাধনার ক্ষেত্রে রামানন্দ উদার । তাই কবীরা 
দশক্ষা দিলেন। সন্তুষ্ট হয়ে কবীরদাস ফিরে এলেন 
নিজের ঘরে। বছ্ধ পিতামাতা নূর আলণ বা নির্‌ এবং 
নধমা যে তাঁরই প্রতীক্ষায় বসে আছেন। (অনেকের 
মতে, এরা কবীরের আসল পিতামাতা নন--এক 


সরোবরের পদ্নপত্রে বক থেকে কুড়িয়ে পেয়ে নিজেদের 
ঘরে এনে প্রাতিপালন করেছিলেন তাঁকে ।) কিন্তু ঘরে 
ফিরেও কবীর কাছে মন দিতে পারলেন না। ছোটবেলা 
থেকেই তাঁর মন সংসারের প্রতি উদাসীন । সর্বদাই 
একটি কবি ভাব যেন তাঁর মনে লাকিয়ে জাছে। 

তাঁঙ্ঘরে গিয়ে কবীরের হাতের মাকু হাতেই থেকে 
ফার। কান্ড এগোয় না। বৃদ্ধ পিতামাতা ভয় পান। 
সংসারের প্রাতি মন নেই দেশখু বাবা মা কবীরের বিবাহ 
দিলেন। যদি সহন্দর বধূর আকর্ষণে সংসারের 
[দিকে মাতগাঁতি ফিরে অলসে। 

কিলতু কিছুততই কিছু হল না। ঘুর থেকেও 
হলেন সন্মাসী। দিবানাশ নামগান আব 
শু্গনগান করে তরি দিন কাটে। কবর 
ভাত ভোলা বলে সবাই তাঁকে উপহাস করত। তার 
উত্তরে কবীর বলাঁছি*ুলন - 

কবীর তেরে জাতৃকো সব কোই হাসনহার। 

বালহাব ওয়া জাতৃকো জো সিজয়ে সজনহার ॥ 
বাঞা কবে। বলিহারঈ এ জ্ঞাতের যে সৃষ্টকর্তাকে 
»নররণ করে। কারণ ভগবান তো একজন মহাতাঁতি-- 

ধরণী আকাশ কী কার্গাহ বানায়নী। 

চন্দ্র ».বক্ত দুই নাল চালায়ী!॥ 

ধরণ. ও আকাশকে কারখানা বানিয়ে তিনি চন্দ্র 
সর্য দুই মাকু হরদম চালাচ্ছেন । 

কবার প্রাতাদন একখানা মাত কাপড় বৃনতেন। 
সেখানা বেচে যা পয়সা পেতেন তা দিয়ে নিজের খাওয়া- 
পরা মিটিয়ে বাকি অর্থ দারদুসবায় দান করতেন। 

আচায" রামানন্দের শিষ্য হলেও রামানৃক্ত সম্প্রদায়ে 
কবীর স্থান পানান। কোন সম্প্রদায়ের গশ্ডির মধ্যে 
আবম্ধ থাকবার মত লোকও তিনি ছিলেন না। গৃর্‌র 
আশশর্বাদ নিয়ে এক সহজসাধা ভান্তবাদের প্রচার তিনি 
আরম্ভ করেন। কঠিন আচার-নখীতর অনৃষ্ঠানকে 
এঁড়য়ে তিনি স্থাপন করেন এক উদার সর্বজনশন 
ধর্মমত যা শক্ষত আশিক্ষিত, উচ্চ এবং নশচ সম্প্রদায়ের 
সকলেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন। 


৪৬০ 


আচরেই সাধক কবীরের খ্যাঁত উত্তর ভারতের 
দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর অমৃতময় দোহা 
শুনবার জন্য জাতধর্মনার্বশেষে বহু ভক্তের সমাবেশ 
ঘটতে লাগল । 

রামমল্তে দাঁক্ষিত হওয়ার পর কবীরদাসের জশবনে 


বিরাট পরিবর্তন আসে। অন্তরের বন্ধ কপাট খুলে 
যায়। রামনাম রসে ডুবে 'তিনি ভাবুক সাধকে পারিণত 
হন। 


ভারতের বাদশাহ তখন ইব্রাহিম লোদণ। তাঁর কাছে 
অভিযোগ আসে--মৃুসলমান সাধক কবীর নিজের ধর্মকে 
অবহেলা করে এক সর্বজ্জশীন ধর্মের প্রবর্তন করেছেন। 
কাবা, মসাঁজদ, মোল্লা কোন কিছুই তিনি গ্রাহ্য 
করেন না। তানি বলেন-- 


জো খোদায় মসভ্দমে বসতু হ্যায় আউর মুলক 
কোঁহ কেরা ১ 
তীঁরথ মুরত রামনিবাসী বাহর করে কো হেরাও 


অন্য দেশগৃলো কার ১ তাঁর্থ আর মৃর্তর মধ্যেই কি 
শুধু আন” ময় বাস করেন2 তবে বাহরটাকে দেখে 
কে 

বাদশাহ 'িছুদন পর জোনপুরে এলেন। তখনই 
তাঁর দরবারে কবীরের ডাক পড়ল। বাদশাহ জিজ্ঞাসা 
করলেন_ "কবীর, মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে তুমি 
ধর্মের কোন নিয়মই মেনে চলছ না। তুমি কি ধর্ম 
ত্যাগ করেছ 2 

কবীর জবাব 'দলেন-_“জাহাপনা, আমি হিন্দুও 
নই, মুসলমানও নই। আমার কাছে কোন জাতের 
[বিচার নেই।” 

একজন সভাসদ্‌ এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উজলেন_ 
“কবীরদাস, তোমার দুঃসাহস সহ্যর স্রীমা আতিক্রম 
করেছে। বাদশাহের সামনে একথা বলতে তোমার ভয় 
হচ্ছে না?” 


শ্রীর্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশবনকথা 


কাঁবর বললেন - 

কবীরা কাঁহাকো ডরে, শিরপর সজনহার। 

হস্ত চচশ ডারয়ে নহা, কাঁতিয়া ভুথে হাজার ॥% 

অর্থাৎ, "কবর কাউকে ভয় করে না, তার মাথার 
উপর রয়েছেন স্বয়ং সাঘ্টকতণ। হাতিতে চড়ে যে 
যায়, বুকুরের ঘেউ ঘেউ রব তার ক করতে পারে 2" 

বাদশাহ বুঝলেন এই পরম সাধকের মনে আঘাত 
করা অন্যায়। তিনি সভাসদদের উত্তোজত হতে 
[নিষেধ কর কবখরতক সসম্মানে বিদায় দিলেন । 

গাঁড়া হিন্দু ও ম.সলমানদের মধ্যে এই সাধকের 
আদর্শ তৈমন প্রাতিষ্ঠা লাভ করত পারেনি বটে কিন্তু 
সাধারণের মনে কবীর পেয়োছিলেন শ্রদ্ধার আসন। 
পরবতর্শ কালে উত্তর ভারুতর হিন্দ ও মুসলমান 
সমাজের গোঁড়াম ও কুসংস্কার দূর করবার ব্যাপারে 
কবশরের মতবাদ যে অহুনক সাহাযা করোছল তস বিষয়ে 
কোন স্রদহ নেই। 

কাশশত বহাদিন থাকবার পার কবধির গোরক্ষপত্র 
জলার মগ হরে যান। [ধা ও 
দল কবশরদাতসর সহ হয় এবং সেখানিহ বাস করত 
থাকন। শত শত 'শাখী' ও শব্দ পচনা কে কবরীরদাস 
স্থাপন করেন এক সমর কাদভা। 

১০১১৮ মহান আবিনের হয় 
পারসমা”ত । কবীলের দেহের সংকর সম্বন্ধে এক 
চমৎকার কিংবদন্তী শোনা যায়। তাঁর ভশ্তদের মধো 
হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সংখ্যা ছিল অনেক । 
[হল্দুরা তাঁর দেহ পোড়াতত চান আর ম.সলমানরা চান 
কবর দিতে । এ ব্যাপারে যখন দু দলের মধো সংঘর্ষ 
বাঁধবার উপক্ুম হয় তখন শোনা যায় এক দৈবনাণশ। 
তখন মৃতদেহের জাচ্ছাঁদিত বস্তটি খুলে দেখা যায় 
সেখানে কবীরের মৃতদেহ নেই, প্য়েছে কহকগনল 
ফুল। হিন্দুরা কিছু ফুল কাশি নিয়ে গিয়ে 
যথারীতি সংকার করেন। মুসলমানরা বাকি ফলগীলি 
মগ্হরে কবর দেন। কাশার কবীরচোরা এবং 
গোরক্ষপুরের মগৃহর আক্তও [হিন্দু-মুসলমান সকল 
শ্রেণীর ভন্তদেরই পবিত্র তীর্থ । 


শত শত শয 
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মাধাবক্রপুল্ী 


শধনকনীপকপ কখন বকা পা কপ ক্পীককাপ পক শকুুশপা কক শপ নল তা এজ 2৮ 4 


বর্ধন পবা পবেকুমা শেষ করে মাধবেন্দ্রপরী 
পাাবন্দকুন্ডেল ঠীরে বসে আছেন। নান ও 


মধ্যাহ-েপ শেষ । এবার ইস্টুদবকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ 


পহণ করবেন। গত তিনাঁদন কিছু খানান। আভ্ও 
1৩ 1কছ ভ:টুব বলে মনে হয় না। কোথাও কোন 


শ্তুনমানব নেই। 

মাধবেন্দ্র আহারেব আশা ছেড়ে দিয়ে গাছের ছায়ায় 
শুয়ে রইলেল। এমন সময় এক১ "প্রয়দর্শন বালক 
দৃধের ভাণ্ড হাতে সেখানে এসে উপাস্থত হল। বলল 

“এই দুধটুকু খেয়ে নাও।” 

বালক চলে গেল। মাধবেন্দ্র ইম্টঈদেবকে নিবেদন 
করে দুখ্ধপান করলেন। ক্রমে বাতি হল। পা 
কশঙন ও জপ লেষ করে তান সেখানেই ঘুমিয়ে 
পড়লেন। রাত শেষে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন 





দিব্য আলোকে সারা বন আলোকিত হয়ে উঠেছে, 
আর সেই আলোকের মাঝে দাঁড়য়ে আছে সেই 
গোপবালবু,। বালক বলল--“এই গ্রামের শেষ- 
প্রান্তে মার নিচে আমার শিলা বিগ্রহ । 
বিধর্মীর আক্রমণের সময় ভন্তরা এখানে লুকিয়ে 
রেখোছল। তুমি তা উদ্ধার কর।" 

বালকমুর্ত অদৃশ্য হয়ে গেল। মাধবেন্দ্র- 
স্বগ্নের কথা প্রচার করলেন। 

তখন গোবরধনের চড়ায় রাঙা মাঁণকের মত 
সর্যাকরণের প্রথম ঝলক 'ঝাঁকামিক করছে। 
সভলনেতে সন্লাস বৃন্দাবনের পল্লীতে ছুটে 
চললেন-সঙ্গে কোদাল ও শাবল হাতে গ্রাম- 
বাসীরা। তাঁরা বহুস্থান খুজে মাটি খুড়ে বের 
করল সেই সুন্দর গোপাল মৃর্ত। মহা ধৃূমধামে 
উৎসব হল, গোপাল প্রাতাম্ঠিত হলেন মন্দিরে । 
বাঙালী পুরোহত এনে সেই মার্ত পঙ্জার 
বাবস্থা করলেন মাধবেন্দ্রপুরা। 

গোপালের সেবায় মাধবেন্দ্ুপুরধ বৃন্দাবন 
ব্রঙ্মণ্ডলে প্রায় দু বছর কাটান। গোপাল একাঁনন 
স্বগেন মাধবেন্দ্রপৃরীকে দেখা দিয়ে বললেন 
পরশ 1৮৯ । বহুকাল মাটির নিচে থাকায় আমার 
সারা দেহে দে; দিয়েছে প্রবল জ্বালা । মলয়জ চন্দন না 
হলে দেহেন এ জালা জুড়াবে না। সে চন্দন পাবে তুমি 
নবলাচলল। দারুণ গ্রশীম্মে ভন্তরা জগন্নাথদেবকে সেই 
চন্দন মাখায়। তাই আমার চাই ।" 

বৃন্দাবন ধাম থেকে মাধবেন্দ্র তার পরদিনই গৌড় 
হয়ে পদব্রজে উঁড়ষ্যার দিকে যাত্রা করলেন। জনেক- 
[দন অক্লান্ত পদযান্রার পর উপনশীত হলেন নশলাচলে। 

দিকে দিকে সংবাদ রটে গেল, ভান্তাসম্ধ মহাপৃরৃষ 
মাধবেন্দ্ু শ্রীক্ষেত্রে এসেছেন। ভক্তেরা দলে দল্লে ছৃটে 
আসে, ক্ঞগন্নাথের পান্ডা, রাজকর্মচারখ সকলেই এসে 
[ভিড় করে। মাধবেন্দ্র তাদের সাহাষোই প্রচুর চন্দন কাঠ 
ও কয়েক ভাঁড় সূগাম্ধ কর্পর সংগ্রহ করেন। এর পর 
মাধবেন্দ্রু ব্দাবনের পথে রওনা হন। 'কিছাাদন চলার 


৪৬২ 


পর এসে পেশছান রেমনায় শ্রীগোপীনাথের মাল্দিরে। 
সেখানে, কিছাাদন নামকীর্তন ও সেবাপৃজায় রত 
থাকেন। 

এমন সময় রাল্রিবেলায় মাধবেন্দ্র দেখেন এক অপূর্ব 
স্বপ্ন। গোপাল জ্যোতির্ময় মূর্তিতে ল্লিভঙ্গ ভাঁঙ্গামায় 
তাঁর সামনে এসে দাঁড়য়েছেন। গোপাল বললেন, “বৎস, 
তোমাকে আর দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াতে হবে না। 
তোমার আনা চন্দন কর্পর আমার কাছে পৌঁছে গেছে ।” 

মাধবেন্দ্রু অবাক্‌ হয়ে গেলেন। বৃন্দাবন যে 
এখনও বহু দরে। প্রভুর একশ রহস্যময় কথা! 
গোপাল আবার বললেন, “গোপশনাথের অশ্া আমার 
অঞ্গা একই । তুমি গোপীনাথের দেহে কর্প্‌র চন্দন 
রোজ লেপন করো, তবেই আমার দেহ শীতল হবে।" 

মাধবেন্দ্র তাই করলেন । গ্রশত্মকাল শেষ হলে 
1তাঁন চলে গেলেন নীলাচলে। 

মাধবেন্দ্র কিছুকাল পরে বসলেন কঠোর তপস্যায়। 
ঝারখন্ডের গহন অরণ্যে দিনের পর দিন চলে তাঁর ধ্যান 
সাধন। 

শ্রীহট্র জেলার এক ক্ষূছ গ্রাম পরর্নিপাটে এক 
ধর্মীনত্ঠ ব্রাহ্মণবংশে জুল্মগ্রহণ করেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্ু- 
পুরী । ব্যা”রণ, কাবা ও ধর্মশাস্ত্ আতি অল্প বয়সেই 
তিনি আয়ত্ত করে ফেলেন। একাট সল্তান ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার পরই তাঁর পক্রীর মৃত্যু হয়। এতে সংসারের 
রদ সে কিছুকাল পর শিশু- 
পুত্রকে নিয়ে চলে আসেন কুলিয়া ও কুমারহটের 
মধ্যবর্তী বিকফুপুর গ্রামে । এখানে এসে তান কুটির 
বাঁধেন এবং খুলে বসেন নতুন চতুষ্পাঠা। 

কুমারহট্ট থেকে একাঁদন মাধবেন্দ্রের কাছে এসে 
উপাস্থত হন এক মেধাবী তরুণ । মাধবেচ্দের কাছে 
+তাঁন শাস্ত্রজ্ঞান ও দীক্ষা লাভ করে বিশেষ পাণ্ডত হন। 
উত্তরকালে [তানি প্রাসচ্ধ হয়ে ওঠেন ঈশ্বরপুরশী নামে । 
এই ঈশ্বরপৃরীীই গয়াধামে শ্রীচৈতন্যকে গোপালমল্ল দান 
করেন। কয়েক বংসর পরে মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে 


শ্রীতীভন্তআাল গ্রল্থ ও সাধক-জশীবশকছ্াা 


কমলাক্ষ নামে একটি ছাত্র আসেন শ্রীহট্রের নবগ্রাম 
থেকে। পরে এই কমলাক্ষ শ্রীচৈতন্যের লীলাপার্ষদরূপে 
এবং গৌড়ীয় বৈষফবদের 'তিন প্রভুর এক প্রভু - শ্রীঅদ্বৈত- 
রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। 

শেষ জীবনে গুরূসেবার ভার নেন ঈশ্বরপুরণী। 
মাধবেন্দ্রপূরীর জীবনের শেষ 'দিন পর্যন্ত 'তিনি 
অক্লাল্তভাবে গুরুসেবা করেন। 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নীলাচলের পথে রেমুনায় 
অবস্থানকালে পরী মহারাজের পশ্স্মৃতি বার বার 
স্মরণ করেনঃ ৃ 

প্রভূ কহে নিত্যানন্দ করহ 'বিচার। 

পরশ সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর। 

দুপ্ধদানচ্ছলে কৃফ যারে কৃপা কৈলা। 

যার প্রেমে বশ হঞ্জা প্রকট রইলা। 

সেবা অঞ্গাশকার কার জগৎ তারলা । 

যার লাগ গোপশীনাথ ক্ষীর চুর কৈলা। 

কর্পূর চন্দন যার অশ্গো চড়াইলা । 

[ চৈতনাচারতামৃত £ মধ্যখস্ড ] 

মহাপ্রয়াণের পূর্বাদন। জ্রীপাদ সেবক ভন্তকে 
করাছ, প্রকৃত কৃষপ্রেমে সন্ত হয়ে তুমি কফলাভ কর।”" 
এই বলে শ্রীপাদ উচ্চারণ করলেন তাঁর 'চিরাপ্রয় 
কৃফাঁবরহ-শ্লোক £ 
আঁয় দখনদয়ার্দনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোকাসে। 
হদয়ং ত্বদাপ্লাককাতরং দয়িত ভ্রাম্াতি কিং করোম্যহম্‌ ॥ 

তোমার অদর্শনে হদয় আমার কাতর হয়েছে, 
ভ্রাতদশায় আমি পাঁভত হয়েছি । এখন আম ক কারি ? 

পরবর্তী কালে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও এই কৃফাবিরহের 
শ্লোকাট আবান্ত করতে করতে ভাবোল্মভত হয়ে 
পড়তেন। মহাপ্রভুর জল্মের কিছ পূর্বে বা পরে 
'ভান্তচন্দ্রোদয়' মাধবেন্দ্রপুরী স্বগগিত হন। অনুমান 
এই, ১৪০০ খ্রাম্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যষ্ত ইনি 
জশীবত 'ছলেন।' 


স্টক উপানাপ্ কারন কনক কক কাপ কান কনক কিন প নাশ শককশক্প কপ শান কপ 


অফদ্রেতানার্ 


শকপ্কটশক্কীকাককশাকাকাককপশ পক কশককপশ কক পশশ কুক কএ পক এপ ৮4৭৯৭ 


গ]৮ বছর আগ বাংলাদেশে শানিতপুর আর 
নলগ্বখপ ছিল বিদ্যা ও ধর্মচর্চার প্রধান কেন্দু। 
শাক্তিপৃর আর নব্বীপের ঘরে ঘরে প্রতিভাবান 
পণ্ডিতের ছড়াছড়ি। কল্তু বাংলার সমাক্তে তখন 
ভাঙ্গন ধারেছে। ধর্ম অধহপাতত যোত বসেছে 
বাঁভচারে দেশ ভরে উদ্ঠিছ্ধে বিজ্ঞাতির সংস্পর্শে নিষ্ঠা 
যেন জ্াঁতব জগবন থেকে চলে গিয়েছে । অথচ সমাজ- 
পাত পণ্ডিতেরা পান থেকে চুন খসলে নিষ্ঠুর বিচারে 
প্রায়শ্চিন্তের নামে সমাজের মান্ষকে আতম্ঠ করে 
তলাছিলেন। অনেক মানৃষ ভয়ে স্বধর্ম তাগ করে 
অনা ধর্ম অবলম্নন করে বেহাই পাবার পথ খবক্তছিল। 

পণ্ডিত সমান্তরের চড়ামাণ ছিলেন কমলাক্ষ 
(মতান্তরে, কমলাকর) ভট্টাচার্য । 'পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ 
হলেও তান অশ্বৈত আচার্য ন।.ম পাঁরাঁচিত। 





দ্বৈত অর্থ দুই-ভগবান আর ভন্ত, 
ঈশবর ও জীব । অদ্বৈত মানে যা দুই নয়__ 
অর্থাং এক । ব্রহ্দই এক- এবং প্রত্যেক জীবই 
2ক্টসবরূপ। এই জ্ঞান যখন হয় তখন মানৃষই 
দেলতা হয়ে যায়। পাস্ডতপ্রবর কমলাক্ষ 
হলেন তাই অদ্বৈত আচার্য। ভনসমাজের 
[৩?ন কল্যাণ-পুরোহিত | 

বাংলা দেশের এই সংকট দেখে তাঁর প্রাণ 
কেদে ওঠে। 

নাধবেন্দপুরীীর 
»-্বতাচার্ষ । 

প্রথন ভবনে শান্তিপুরের শান্ত্যাচার্ধ 
ন'মে এক খ্যাতনামা পণ্ডিতের কাছে পাঠ শেষ 
করে ইনি শান্তিপুরে বাস করতে থাকেন। 
এর দুই পক্রী- সীতা ও শ্রী। যেমন ছিল 
এর পাশ্ডিত, তেমান এপ্র বশত । শালিত- 
প্র বাস করতেন রাক্তপ্রাসাদতুলা এক 
অটলিকায় নাম 'উপকারকা'। 

বসতি তাঁর শান্তিপুরে, কিল্তু গঞ্গার 
অপর পারে নবদ্বীপের এক নিরালা গৃহের 
কঃ তিনি সবাইকে নিয়ে হরিধ্যান তোলেন। 
সর্যোদয়ের শাক্ালে গায় আকণ্ঠ জলে ডুবে দু হাত 
উপরে তুলে তিনি হুংকার ছাড়েন- কাউকে যেন প্রাণের 


সার্থক শষ্য 


দৃঃসহ আবেদন জ্ঞানান। আবাহন করেন-_-এসো. 
তুমি এসো)" 

_-“কে আসবে ৮" স্নানরত পাণ্ডতমন্ডলশ প্রশ্ন 
করেন। 


অইদ্বত বলেন--“যাঁর পায়ের মৃদু সন্টারণ আম 
অন্তরে প্রাতিনিয়ত শুনতে পাই- পাই তাঁর ছায়ামৃ্তিরি 
দর্শন ।"' 

মহাপ্রভু এসেছিলেন, অদ্বৈতকে দর্শন দিয়েছিলেন । 
সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীচৈতনা শান্তিপুরে একবার এসে 
'উপকা'রিকা' ভবনে দশাঁদন আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। 
মহাপ্রভুর শান্তিপুর থেকে বিদায় নেবার প্রান্ধালে বন্ধ 
অশ্বৈতাচার্য বালকের মত চিৎকার করে কে'দোছলেন। 


তখন গৌরাঙ্গ তাঁকে বলোছলেন, “তুমি যাঁদ এত 
ব্যাকুল হও, তা হুল আমার বৃদ্ধা মাকে সান্তনা দেবে 
কে? 

শ্রীগৌরাষ্গ মহাপ্রভুর আঁবর্ভাবের পর অদ্বৈতাচার্য 
বুঝতে পারলেন, তাঁর বহহপ্রার্থত বস্তু পৃথিবীতে 
একুসছে। নিখিল মানবের বেদনার ভার বৃকে নিয়ে, 
পাপীতাপণ উদ্ধারের জন্য ভগবান্‌ আবিভভত হয়েছেন। 
অশ্বৈত আচার্ষের সেই স্বীকতি নবদ্বশপের বৈষব- 
সমাজ শ্রীগৌরাসোর এক বিশেষ মর্যাদা এনে দিল। 

নবদ্বীপের ভন্তসমাজ্ে শুরু হয়ে গিয়েছে মহাপ্রভুর 
কধর্তনলনলা। ভন্তরসের পারাবার শ্রীনত্যানন্দেরও 
আগমন হয়েছে ॥ কিন্তু তাঁর সঙ্গে অদ্বৈত আচার না 
থাকলে কীর্তনরস যেন জরমছে না। প্রভু তাই রামাইকে 
শীঘ্ব নবদবটপে আসার অনরোধ ক্তানাতে। বললেন, 
"তুমি গোপনে আচার্যকে দেবে শ্রীপাদ নিতআনন্দের 
আগমনবার্তা। আর বলবে আচার্য যেন পৃক্তার সব 
উপচার সংগ্রহ করে সস্তীক এখানে এসে আমার পূজা 
করে।” 

রামাইর মুখে মহাপ্রভুর আদেশ শুনে প্রান 
পার্ষদ আঅটবত সৃকোৌশলে জিন্ঞাসা করেন, "বল তো 
রামাই শ্রাভগবান কেন বিশ্বের এত স্থান থাকতে 
নবছ্বপের মাটিতে নেমে আসবেন? তাঁকে ঘিরে 
[তোমরাই বা এত ভাবোল্মত্ত হও কেন বুঝ না।" 

ভন্ত রামাই অদ্বৈতাচার্ষের কথার চাতর্ধ বুঝতে 
পেরেছেন। তব্‌ বললেন, "আচার্যদেব, মহাপ্রহ 
আপনার পথ চেয়ে বাকুল হয় বসে আছেন । শখঘু 
চলুন, আমরাও আপনাদের মধুর মিলনদশ্য দেখে নয়ন 
সার্থক কারি।” 

সস্ঘীক অন্বৈতাচার্ শ্রীবাস অঞ্গানে উপাস্থত হয়ে 
মহাপ্রভুর এশ্বরশয় মহাভাব দর্শন করে পুলকিত 
হলেন।__ 

জানয়া কন্দর্প কোটাী-লাবণাসূন্দর । 
জ্যোতিময় কনকসন্দর কলেবর। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশবনকথা 


প্রসম্ন বদন কোণখ-চন্দ্রের ঠাকুর । 
অচ্বৈতের প্রাতি যেন সদয় প্রচুর । 
ঠাকুর হরিদাস এই অদ্ভুত মানুষটিকে দেখবার জন্য 
একবার শান্তপুরে রওনা হলেন। অট্বৈতের সোঁদন 
বাংসরিক পিতৃশ্রাম্ধ। অশ্বৈতের স্পী সশতাদেবশী 
নিজের হাতে অন্নবাঞ্জন রানা করেছেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলশ 
পাতা পেতে বসেছেন। অদ্বৈতাচার্য ভাতের থালা 
হাতে করে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। এমন সময় হঠাং 
বাড়র দরজার কাছে শোনা গেল হরিধ্াান। অদ্বৈত 
তাকিয়ে দেখেন সুপুরুষ এক যোগশ তাঁর বাড়ির দুয়ারে 
এস দাঁড়য়েছেন। অট্বৈত তাঁকে সমাদরে ডেকে এনে 
পরিবেশনের অন্ষের থালা তুলে দিলেন তাঁর হাতে। 
ফৃ'লিয়ার এক পাণ্ডিত উচ্চকস্ঠে চিৎকার করে উঠলেন-_ 
“একি করছ অশ্বৈত আচার্য। ও যে হরিদাস -ও যে 
যবন। ওর হাকত ভাততর থালা তুলে দিলে!” 
অদ্বৈত সে বায় কান দেন না। বলেন "হারদাস! 
হরির দাস। হর আসছেন সশরীরে আগে পাঠিয়েছেন 
তাঁর দাসকে । উদ্চুনিছু, ছ'ৃত-অছপুভ সবাই এবার 
উদ্ধার হবে তই তো ছলনা কবে এসেছেন যবনরূপে 
অদ্বৈতৈির আধানা সোদিন ভরে যায় হারি- 
সংকীর্তনে। অইগ্বত আর হারদাস নাচতে থাকেন 
নামগান করতত করতে । দেখত তদখত্তে সবাই আত্মহারা 
হল্য় ও₹ঠন। সবাই মেত গঠন নামগানে। 


 শ্রাচিতল্যদেবের তিন প্রধান ভক্তের অনাতম 
শ্ীঅৈবত আচার্য। বয়স মহাপ্রভুর চেয়ে ইনি ৫২ 
বছক্রর বৃঢ় 'ছিলেন। 
আনমানিক ১৪৩৪ ভ্রাঘ্টাব্ছে তাপ ভণ্ম। জলমস্ধান 
শ্রীহট্র ভ্েলার নবগ্রাম। পিতা কুবের পঞ্চানন 
কার্ষোপলক্ষে জন্মভামি ছেড়ে শানতপ,রে এসে বসাতি 
স্থাপন করেন। 


অধংঃপাঁতত জাতিকে উদ্ধার করে ধরমর পথে 
উদ্বুদ্ধ করতে শ্রী্দ্বৈত আচার্য যে সাধনা করোছলেন 
তা সাতিই অতুলনায়। সম্ভবতঃ ১৫৮৪ সালে এই 
মহাসাধকের [তিরোধান ঘটে। 


শেদেতেড তত ত ঠিক টিকিকিকি তবুও তেব পুত বুপক্পু পুত িশুপূপকেন পপ পকশ শপ কশশশপপৃশশ্নশশ্ পাশাপাশি 


হ্াপ দায়ি 


শ+ $ ৯৬ জন তত চক তবু কপ পশ পৃ ৪ 
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তে রি টা 
অতবঠ চি ক পুর? নালাচলে। দাঁঘ 


একুশ সংসব কাল তিনি কাদিয়েছেন শ্রাক্ষেত প্রাঁধামে । 
গাগড সা গত প্রত বুস করেছেন বারো বছর ॥ মহা- 
প্রভুকে নিছে অতবংগ পারর্দিদের হয়েছে মহা বিপদ । 
[দবারাহ ন ও কফলালাব্লাসে আত্মম'ন 
শ্লীচৈ 0 ক্ষণে ক্ষণে মণি মান, আবার সংবং ফিরে 
পেয়ে পামাদ দেল কাঠ আলিংগন করে বিলাপ করতে 
থাকেন 2 


শামকী ও 


কাঁহা করো কাহা যা 

কাঁতা দেল কষ পাঙ। 
সোঁদন মলারাতি পযন্তি প্রভৃব 'দিবোন্মাদের পালা 
চলছে । তারপব রিকসা শুন শুনে তাঁর 


৩০ 


কনক সনাশানাশ শপ কপপ্কাশশশপশশুশশশীপশীপীপাপীপপপপ পা পীশ 


উদ্বেল জদয় কিছুটা শান্ত হয়েছে। তাঁকে শব্যায় 
শয়ন কাঁরয়ে সব্ষিণের অনুগত পরিকর ঘরের বাইরে 
শুয়ে রইলেন। 

অনুগত নিতাসগাখ কান পেতে শুনছেন অর্গলিবষ্ধ 
ঘরের মধ্যে ক্ষণকণ্ঠে মহাপ্রভু করে চলেছেন আঁবরাম 
কৃষ'নাম। রাত আরও গভশর হতে থাকে । এক সময় 
আর কুফনাম শোনা যায় না, প্রভুর কন্টে কোন সাড়া 


নেই | তবে কি নিদ্বামগ্ন, না 'কি অচেতনত মনে 
সংশয় ক্রাগে। সঙ্গ ভক্ত উঠে দেখেন, পর পর তিনাট 


দরক্তা বাহর থেকে বন্ধ- অথচ ঘরের ভিতরে মহাপ্রভু 
নেই। 

প্রভুর সন্ধানে লাকজন বোরয়ে পড়ল ॥ নিতাসঞ্গশী 
প্রভুকে খুজে বের করলেন জগন্নাথ মন্দিরের 
1সংহশ্বারের উত্তরাঁদকে । ভাবোল্মত্ত প্রভু মাটিতে পড়ে 
আছেন। কিন্তু এ কী চেহাবা তার? দেহখানি পচি-ছয় 
হাত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে, নাকে শবাস বইছে না, মুখে 
লালা ও ফেনা । এ দৃশ্য দেখে ভক্কেরা কিংকর্তবাবিমড়। 
তখন অনুগত ভন্তপ্রবর মহাপ্রভুর কানের কাছে মুখ নিয়ে 
শোনাচত লাগলেন কৃফ্কশীতনি। বহক্ষণ পরে প্রভূ 
চোখ মেলে তাকাদলন। ধশরে ধখরে তার সবাভাবক 
সাকৃত ফির এল। 

এই উ*শবরটির নাম স্ববৃপ দামোদর | 
দঈনাতিদ্ঈন সেবক, শাস্তজ্ঞ মহাপন্ডিত, ব্রজরতসর 
সর্রসাগ্নর, একনিষ্ঠ সচিব স্বরূপ দামোদর । রাধাভাবে 
উন্নত ইট্চতনোর কুফপ্রেমাবলাস দেখে দেখে তার 
নয়নদৃঁটি সার্থক, পারাতশ্ত। বিদ্যাপাত-চন্ডখদাসের 
পদাবলী ও জয়দেছবের গীতগোবিন্দের সংগখতমৃছনায় 
তিনি প্রাতিছিন প্রভুর গবরহজহালার উপশম করে নিজের 
ক্লীবদ্ ধনা করেন। যে সকল ভন্ত মহাপ্রভৃকে স্বরচিত 
গেলাক ও গীত শোনাতত আসে তাদের আগে রাগান্শা 
ভাস্তর পরণক্ষা দত হয় স্বরূপ দামোদরের কাছে। 


মহাপ্রভুর 


স্বরূপ অনুমোদন না করলে সেই গান প্রভু কখনই 
শোনেন না। আবার প্রভূ নিতা সংকশত্নি মাধাতম 


নীলাচলে যে ভক্তিরসের বনা প্রবাহিত করেছেন তাতে 
অবগাহন করে যে-সকল ভন্ক পাঁরতৃষ্ত, "হারা 
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নৃত্যগশতের শেষে স্বরূপের সামনে এসে ভিড় করে 
প্রভুর লীলামাহাস্ম্ের ব্যাখ্যা শোনার জন্য। 

কি জগন্নাথমান্দরে, কি রাজপথে, কি সাগরসৈকতে 
_যেখানেই প্রভু বিচরণ করেন সেখানেই তাঁর 
রক্ষণাবেক্ষণ করেন স্বর্প। আবার গম্ভশরাগর্ভে 
প্রভুর কৃষপ্রেমবিলাসেও স্বরূপ প্রধান আস্বাদনকর্তা । 
স্বর্প একাধারে প্রভুর দেহরক্ষী, লশলাসঞ্গাঁ ও 
মর্মবেত্তা। 

মহাপ্রভুর লাীলামাধুরীর আস্বাদন আভলাষে 
ভক্তসঙ্গে পুরীধামে এসেছেন পুস্ডরীক বিদ্যানাধি। 
বেদবেদাল্ত, শ্রবীত ও স্মৃতিশাস্তে অগাধ পাশ্ডিতা 
তাঁর। জগন্নাথ মন্দিরে দেবাবগ্রহের অঞ্গসজ্জায় 
মাড়যুত্ত নববস্ঘ্ ব্যবহার করতে দেখে বিদ্যানিধি বিচালত 
হলেন, ভ্রুকুঁণ্িত করলেন। তাঁর আপান্ত লক্ষ করে 
বন্ধু স্বরূপ দামোদর তাঁকে বললেনঃ “জগন্নাথধামে 
সবই শৃ্ধসত্ব। নিজস্ব 'নিয়মাবাঁধ অনুসারে দেবতার 
পূজা হয়। এখানে তোমার আচার-বিচারের ব্যাকরণ 
চালাতে এসো না।”" স্বরূপের সতর্কবাণশ সত্তেও 
পৃন্ডরশকের মনের খুণ্তখূরশীত যায় না। সেইদিনই 
রাতে জগন্নাথ মহাপ্রভু তাঁকে স্বপ্নে দর্শন 'দিলেন। 


জন্য। শৃধ, তাই নয়, প্রহারে জজরিত করলেন 
পৃণ্ডরীকের সর্বাঙ্জা। পরাঁদন প্রভাতে দামোদর এসে 


বন্ধুর দেহে আঘাতের চিহ দেখে বিস্মিত হলেন। 
পৃস্ডরীকের মূখে গতরান্তির স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে স্বরূপ 
বললেনঃ “তুমি ধন্য পুন্ডরীক! স্বয়ং ভগবানের 
কৌতুকময় লাঙ্থনা ক্ুটেছে তোমার শরীরে তোমার 
ভাগ্যকে যেকোন বৈফব পরম গৌরবের বস্তু বলে মনে 
করবে।” 

সপ্তগ্রামের জাঁমদার গোবর্ধনদাসের পৃ 
রঘনাথদাস চল্লিশ বংসর বয়সে ধনসম্পান্ত ও পাঁরজন 
পারত্যাগ করে পুরীধামে এসে শ্রীচৈতন্যের আশ্রয়ভিক্ষা 
করেন। প্রভু ভাবলেন এই সর্বত্যাগশ ভন্কের ভার কার 
ওপরে দেবেন। স্থির করলেন, ভার নেবার সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য ব্যান্ত স্বরূপ দামোদর । প্রন নিজেই তো 
বলেছেন-_ 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রস্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


দামোদর স্বরূপ ইহ শুদ্ধ রজবাসী। 
এশবর্য না জানে রহে শু্ধপ্রেমে ভাস ॥ 
দামোদর স্বরূপ প্রেমরস মার্তমান। 
যার সত্চে হৈল ব্রজের মধুরসজ্জান ॥ 


স্বরূপের তত্বাবধানে ও সংঙ্গগ্ণে রঘুনাথদাসের 

সাধকজশবনের উত্তরণ ঘটতে থাকে । তবু রঘুনাথের 
মনের কোণে একটু অতৃশ্তির রেশ যেন রয়ে গিয়েছে 
মহাপ্রভু নিজে কি তাঁকে কোনাঁদন উপদেশদানে ধনা 
করবেন নাঃ এই মনোবাসনা নিয়ে একাঁদন প্রভূর কাছে 
উপস্থিত হতেই-_ 

হাঁসি মহাপ্রভু রঘৃনাথেরে কহিল। 

তোমার উপদেষ্টা ক'রি স্বরূপেরে দিল ॥ 

সাধাসাধনতত্ত্ব 'শিক্ষ ইহার স্থানে । 

আমি যত নাহি জান ইহ তত জানে ॥ 


এ কথার পর স্বরূপ দামোদরের সাধনমাহাত্ম্য 
সম্বন্ধে রঘুনাথের মনে আর কোন ছ্বিধা রইল না। 

স্বর্প দামোদরের কড়চা গ্রল্ধে বার্ণত হয়েছে 
মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার মাধূর্যরসস্ন্ধ অপরুপ 
আলেখ্য। পরমহংসদেবের ঘনিষ্ঠ সালিধোে ধনা হয়ে 
শ্রীম. যেমন রচনা করেছেন পরম মহাকাব্য ভ্রীশ্রীরামকফ- 
কথামত" শ্রীপ্চতনাদেবেব নশলাচললপলাব প্রতাক্ষ দুষ্টা 
ধনত্যসঞ্গী স্বরূপ দামোদর ও মানি রচনা করেছিলেন 
পরম জ্ঞীবনকাবা শ্রীচৈতনা-কড়া। গোদাবরী-তাবে 
ভক্তপ্রবর রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুর এ্রতিশাসিক 
মহামিলন কালে যে কথোপকথন হয় তাব পূর্ণ বিবরণ 
দামাদর শুনেছিলেন প্রভু ও রামবায় উভয়েরই স্বমহখে। 
নেই বিবরণ নিহত আছে তাঁর মহামূল্য কড়চা গ্রন্থে । 
রাধাকৃফ-প্রেমলীলার আবৃন্তি ও ব্যাখ্যা ধ্বনিত হয় 
সাঙ্গাতিক মূর্ছনা ঝংকৃত হয়ে ওঠে স্বরূপ দামোদরের 
দিব্যকশ্ঠে। ছন্দে আর সরে ভরে যায় নালাচলের 
আকাশ-বাতাস আর সমদ্রসৈকত। 

নশলাচলে মহাপ্রভুর আসন্ন জশবনাবসানের ইত 
পূর্বাহেই পেয়োছলেন স্বরূপ । প্রভুর দেহরক্ষার প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই পরমভন্ত দামোদরের মহাপ্রয়াণ ঘটে । 
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তপু 


শ্পক্পশস্টপ শা কশুশুশপ কস্ট ক শপ প পপ 


ভভ্তন্াক তন্সিদাস 


৩১৩৩০ প ররর রারারারারারারারূন 


হ্রশ পলগণা (উত্তর) জেলার দত্তপূকুর স্টেশনের 
কাছেই বন গ্রাম। মনোহর চক্রবর্তী গাঁয়ের 
নামকরা পাশ্ডিত। অনেক পৃক্তামানতের পর অধিক 


বয়সে তাঁর ঘর আলো করে এক পত্রের জন্ম হল-_ 
১9৫০ খ্রীষ্টাব্দে (শ্রীগোৌরাজোর জন্মের ৩৫ বংসর 


পূর্বে)। কিন্তু গণ্ডযোগে জন্ম; কাক্তেই সকলে মনে 
করল এই ছেলে পিতামাতঘাতী হবে। 

শেষ পর্য্ত তা-ই হল। বছর দুই পরে- 
মনেহর চক্রবর্তী তিন দিনের জরে ভুগে মারা গেলেন। 
তাঁর সতী সাধৰী স্তী উল্জবলা দেবী স্বামীর জবলন 
চিতায় জীবন বিসর্জন 'দিলেন। 

তাঁদের ভিটা-বাঁড়র প্রজা হাঁববৃল্লা কাজীর স্ত্রীর 
সঙ্গে মিশ্র মহাশয়ের স্র খুব ভাব 'ছিল। মৃত্যুর 
আগে শিশৃপত্র হারদাসকে ভাব হাতেই দিয়ে গেলেন। 





হবিব্ল্লার ঘরেই হরিদাস বড় হতে থাকে। 
বালকের গৌরকান্তি ও লাবণ্যময় মুখশ্রী সকলকেই 
আকৃষ্ট করে। দশ বছর বয়সে তিনি উর্দু, সংস্কৃত 
ও বাংলায় অসামান্য পারদার্শতা লাভ করেন। কাজণ 
দম্পাঁতর মনে আশা ছেলেকে যথাসময়ে বিবাহ কারয়ে 
বউ ঘরে আনবে । কিল্তু সে আশা সফল হল না। 
অচ্টাদশ বর্ীয় তরুণ হানদাস ঘর ছেড়ে চলে 
গেলেন। 
হাঙ্গর নদীর ধারে বেনাপোলের জালে হরিদাস 
আশ্রম তরি করে নামস্তপ করতে লাগলেন। গভখর 
বনে সাধনা করলেও হরিদাসের হারভান্তর কথা ধশরে 
ধীরে ছাড়য়ে পড়ল। একজন-দুজন করে ভত্থ 
আসতে লাগল তাঁর বনের কুঁটিরে। 
সেই সময়ে সেই অঞ্চলে ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র খা 
নামে এক জমিদার । বাংলার নবাব হ্‌সেন শাহের 
দয়ায় তিনি বেশ প্রভাব ও প্রাতিপান্ত লাভ করে- 
ছিলেন। হরিদাসের কথা তাঁর কানে এসে পেশছল। 
হয়ে হিন্দ আচারে হরিনাম করছেন। হিন্দু 
মহিলারা তাঁকে দেখবার জনা ভিড় জ্ঞমায়। 
রামচশ- খাঁ বললেন_“এইসব ভন্ডামি আমার 
ভমিদারীতে চলবে না।" তানি লক্ষহখরা নামে এক 
করবার জ্রনা। কিন্তু কী আশ্চর্য, কোথায় লক্ষহণরা 
হারদাসকে বশীভূত করবে, তা নয়. নিজেই বশশভূত 
হয়ে সন্ব্যাস ধর্ম নিল। র্‌পোপজশীবনশ হশরা নটখর 
কণ্ঠে আজ হারনামের মধূমন্ত্ মূর্ঘনা তুলেছে। 
অসদৃপায়ে স্থিত বিপুল অর্থরাশি আজ্ঞ হখরার 
জীবনে ভারস্বরপ মনে হল। সেই অথ 'দয়ে 
বেনাপোল থেকে পুরী পরন্ত দপর্ঘ রাজপথ 'নার্মত হল 
যা আক্তও “হারার জাঞ্গাল' নামে বিখ্যাত। গরু হবি- 
দাসের জল্মস্থানে হাঁরা এক প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ কারয়ে 
দেয়--তার নাম 'নটীর জাঞ্গাল'। সর্বস্ব লোকাহতে 
উৎসর্গ করে হারা পৃরীধামে গিয়ে বাস করতে থাকে। 


৬৬ 


বাংলায় তখন মুসলমান রাজত্ব । মৃূলুকপাঁত 
কাজীর কাছে নালিশ গেল 'হবিবৃল্লা কাক্তণর বেটা 
ব্রহ্ম হারদাস' ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে হল্দু হয়েছেন। 
তাঁর মন্লী গোরাই কাজা ছিলেন একজন গোঁড়া 
মৃুসলমান। তিনি আদেশ দিলেন হরিদাসকে ধরে 
আনার জনা । হারদাস এলে তিনি তাঁকে হৃকুম দিলেন 
আর হরিনাম ছাড়তে হবে। কিন্তু হরিদাস তাতে 
রাজী হলেন না। তখন গোরাই কাজা জল্লাদকে ডেকে 
হুকুম দিলেন-_”ওকে বাইশ বাজারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 
বেত মারো ।” 

জ্রল্লাদরা কাজীর হুকুম তামিল করল। এক 
নাম বাইশ বাজার। সেই বাজারে হরিদাসকে ঘোরাতে 
লাগল আর বেত মারতে লাগল । 

হারদাস তবৃ হরিনাম বন্ধ করলেন না। চাবুকের 
কঠিন আঘাতে তিনি মৃর্ছত হয়ে পড়লেন । কাক্তীর দর- 
বারে খবব গেল । হাকিম এসে পরাক্ষা করে বললেন - 
হারদাস মৃত। তখন তাঁর দেহ কলে ভাসিয়ে দেওয়া হল 

কিন্তু হংরদাস সাঁত্যই মরেনান। কুম্ভক অবস্থায় 
ভাসতে ভাস ত তিনি ফৃলিয়ার তরে এসে পেশহছলেন । 
ফুলিয়ার সাধন মঠে শুরু করলেন সাধনা । 

হারদাস শাল্তিপূরে গেলেন। অন্বৈতাচাষের 
সঙ্জো দেখা হল। দেখা হল শ্রীগোরাঞের সপো। 
হরিদাস শ্রীগৌরাপাকে সাক্ষাৎ শ্রীকফ্রূপে পঙজা 
করলেন। ভস্ত ও ভগবানের 'মলন হল। 
নদশয়ার পথে পথে দিগবিজ্রয়ে বেরোলেন। ক্রগাই 
মাধাই উদ্ধার হল, উদ্ধার হল মৃসলমান চাঁদ কাক্ত”ী। 

শ্রীগোরাঙগ নীলাচলে যারা করলেন। পিছনে 
1পছদনে চলল ভক্তের দল। নখলাচলে মুসলমানদের 
স্থান নেই, তাই তিনি গেলেন না। কিন্তু পরে 
শুনলেন মহাপ্রভু আপামরকে নিমন্লণ জানিতুয়চ্ছন। 
সেখানে ভাত নেই, ধর্ম নেই, ভেদ নেই...সব একাকাব। 

হারদাস এবার শ্রীক্ষেত্ে গিয়ে উপাস্থত হলেন। 
ণকন্তু মান্দরে ঢুকলেন না। অদূরে বকুলতলায় বসে 
হরিনাম জপ করত লাগলেন। সেখানেই তার সাধন- 
কুটিব গড়ে উঠল । 


প্রীীতন্তজাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


প্রভুদর্শনঙগানসে নখলাচলে এসে শরীরপ গোস্বাম 
প্রথমে ঠাকুর হরিদাসের সাধন-কুটিবে উপপিথিতঠ ঠন। 
শ্রীচৈতনা প্রতিদিনই জ্গন্নাথদশান সেরে শক্ত হরিদা সের 
উদ্যানকাটিরে এসে তাঁর সংহগ মালিত হতেন। হান পেন 
সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাং করিয়ে দেন হারিদাসই । ভন্কপ্রুব 
সনাতন গোস্বামণও প-রশধাপম এসে হবিদাস ঠাকুবেল 
পাদবন্দনা করে তার 027 আশ্রয় গ্রহন দত । 
শ্রীসনাতন পদাচ্ছন্দে তাঁর মাহমাকীতন করেছেনঃ 
অবতারকায" প্রভুর নামের প্রচার, 
সেই নিজ্ত কার্য প্রভু করেন তোমার দ্বার। 
আপনে জাচরে কেহ না করে প্রচাব, 
প্রচার করয়ে বেড না করে আচাব। 
আচার প্রচার নাতমর কর দুই কার্য 
তুমি সবগুরু সবক্তগতের আর্য। 
হারদাস বৃষ্ধ হয়েছেন। অসন্ঘে হয়ে পড়েছেন । 
তব, প্রাতাদন তিন লক্ষবান নাম কপ না বসবে [কিছ 
আহার করেন না। 
মহাপ্রভু একাঁদন তাঁর স্জো দেখা করতেই 
হারদাস বললেন “আমি তৈমার শ্রীপাদপদ্ন আমার 
হৃদয়ে রোখে এবার যোতে চাই । তোমান লাম উচ্চারণ 
করতে করতেই আমি চোখ বুজাতত চাই, প্রহ 9 
সত্যই একদিন মহাপ্রভুর পদযগেল বক্ষে বাল কবে 
নাম সংকতন শনদতি শত ৩, ভক্ক মন 
সংবরণ 


দ থৈ 

ছা, ম্পৃ চা ৬ শি ক নর ঞ্ 4 ৮ এ 

৬শ্ু হবিদাসেল নিহপ্রুণ পেহ তত সপন ৮ তলে 
গু 


খটলতহনলা ! 


1০তম বিতর ভগাবাগি 5. 1৮৮ 277 ৮ (2 লহ (কি 58. 


তম 
উঠলেন ৷ দলদবিগালি ত তাত জল 2:66 তত 
সই 741 হব পেপারে ত ভন ও বনু জাহান স্গলল শতুশ 
তুলল । সমদু্ঙ্গ সান কাঁপিয়ে হালুলাতুচার পাত কৈ 
নমনদুকছঃ পা ৩ কুরাহল ঠা ঠিবোদান ই সল্প 
শুনা ভ্রীঁচতলা নঈল'৮৮নব ভানগাগুন ক শে তর 


৮ ১০ িবিনিনর 
ঘনক্রে ভিক্ষা পর্থনা কাপাছিলিন। 
5 পিল ভুল প্রশাসি ত 


উত্তরুকালে 2০৩নদেব হাব এ 
গদ্য বলেছেনঃ 


হারদাস ঠাকুর মহাভাগবতপ্রধান। 
দনপ্রাত লয় হী ঘন লক্ষ নাম 


নামের মহিনা শামি তার ঠঠি শিখেল। 
ভাব প্রসাদে নামের মাহমা দানিল ] 
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গন হাতা 
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গেছেন অদ্্ায়। মুসলমান সূফা? 
(ত্র সহ্গে তার অন্তরজ্গাতা 
ছে) ভাদেল মল ধমাপথান মন্জা মদিনা দেখবার 


চে 


প্রবল হচ্হা তব মনে তহলগ গঠে। তাছাড়া সব ধমের 
গুপলনেহই তার ভারি শ্রদ্ধা আছে। তাই ভন্ক মর্দানাকে 
সত্গে করে একবার [তিনি পদব্রাঙে সারা মধাপ্রাচা ভ্রমণ 


খা 
খ্ 
খ 
&ত 
: 
সব? 


য়ে গিয়ে উপস্থিত হন মন্ধায়। 

ন.সলমানদের্ প্রধান মসাষ্দ কাবা-শরীফের চার- 
দিকে খোলা মাত। সাধক বিশ্রাম করবার জন্য মাঠের 
একধারে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লেন। তাঁর পা রইল 
মসাডদের দিকে । কাবার মাতোয়ালশর চোখ পড়ল তা" 
1দকে। তিনি গর্জন করে উঠলেন, “ওরে দরবেশ, তোর 
এত সাহস! খোদার পাঁবব্রস্থান বলে যে কাবা সবার 
সম্মান পায়, সোঁ্কে তুই তোর পা রেখেছিস ১ ভালো 
টাস £তা এই মূহূর্তে পা সারয়ে নে।” 


সাধক শায়ত অবস্থাতেই উত্তর দিলেন -তাতে 
ক? হয়েছে 2" মাতোয়ালশ বললেন_-“ণদিকে কাবা- 
»রশফ. গাঁদকে ঈশ*বর রয়েছেন । 

সাধক বললেন-একোথায় কাবা-শ্র্ফ নেই, কোথায় 
ঈশ্বর নেই, সেদিকেই আমার পা দুটো সরিয়ে দাও না 


মাতোরালশ রাগে অধশর হয়ে পা দুটি অন্যদিকে 
ঢেনে সারয়ে দলেন। কিন্তু আশ্চর্য মাতোয়ালশ 
দেখেন যোঁদকেই পা দ্যাট ঘুরিয়ে নেওয়া হয়, সোদিকেই 
কাবা-মসাঁভদ স্থান পারবতনি করবে ঘুরে যায়। সেই 
অলৌকিক ব্যাপার দেখে মাতোয়ালশ বিস্নয়স্তন্ধ । 
শপারিচি৩ এই বিদেশশ লোকটি যে একজন মহাসধক 
সে বিষয়ে তাঁর সঙ্দেহ রইল না। 

এই সাধকের নাম নানক। 

১5৬৯ এ্ণ্টাব্দের বৈশাখ মাসে 
তালওয়ান্দি গ্রামে নানকের ক্রন্ম। পিতার নাম 
পালবেদী। মায়ের নাম তিশ্তা। তাঁরা ভঠতিতে ক্ষাতিয়। 

ছোটবেলা থেকেই বৃদ্ধির চমতকারিতয় ও প্রত্ুং- 
প্নমাতত্বে নানক বাবামা ও বন্ধুবান্ধবদের হতবাক 
করে দিয়েছিল । পাঁচ বছর বয়সেই 'হল্দশাস্তের ননা 
তত্ত্ব নানক ব্যৎপান্ত প্রদর্শন করে। সত বছর যখন 
বয়স, তখন শতা তাঙক বিদ্নলয়ে ভার্তি করে হদন। 
শিক্ষককে তার প্রথম প্রশ্নঃ মশায় আমাকে ভাপান 
ক হশনাবেন 2 শিক্ষকের উত্তরঃ 'কেনও তবদ, 
শাস্ত্র, পাটিগণত, হিসাবরক্ষণ গুভাঁত বিদ্যা তেমাকে 
শেখাব আমি ।' সো সঙ্গো নানকের জবাবঃ মশায়, 
ওসব শিখে কিছু লাভ নেই। পরেন যাঁদ, তাহলে 
পার্থিব ভালবাসা পুড়িয়ে সেই ছাই দিয়ে কাল তোর 
করুন, বিশ্বাস দিয়ে কাগজ প্রস্তুত করুন, হৃদয়কে 
করুন কলম. আর ন্বানকে করুন লেখক! পরমগুর্কে 
জ্রিজ্জাসা করে বিচর লিখুন। এমন নামগান করুন 
যার শেষ নেই। পারবেন এভাবে আমাকে শেখাতত 2 

নবছর বয়সে উপনয়ন অনৃষ্ঠান হল। যজ্ঞ হবে, 
পুরোহিত এতসহ্ছন। বালক নানক তাঁকে বলল: 
'পৈতা দিয় ক হাব? কোন ইপতাই মানুষকে অন্যায় 
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আচরণ থেক নিবৃত্ত করতে পারে'না। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে 
অন্তরের টিনিস। অন্তর শুচি হলে বাহা উপবীতের 
কীঁ প্রয়োক্তন ১ ন' বছরের বালকের মুখে এ কথা শুনে 
লোকজন বিস্ময়ে হতবাক। 

লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ নেই দেখে নানকের 
বাবা তাঁকে কিছু টাকাপয়সা 'দিয়োছিলেন। নানক 
পতার আদেশে বাবসায় করবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। 
পথে একদল নাগা সন্নাসীর সঙ্জো তাঁর দেখা হয়। 
সাধৃ-সল্বাসী চিরকালই তাঁর কাছে সম্মানের পান্র। 
[নজর কাছে যত টাকা ছিল সব খরচ করে তাঁনি 
পারতৃপ্তির সঙ্জো সাধুদের ভোক্তন করালেন। তারপর 
ঘরে ফিরে এলেন খাল হাতে । এ ব্যাপারে নানকের 
বাবা নানকের ওপর ভয়ানক রেগে গিয়ে তাঁকি যথেষ্ট 
প্রহার করলেন। 

ছোটবেলা হেদকই নানক ছিলেন ধর্মানুরাগখ, 
সংসার-বিরাগী। যাতে মানুষ ধমের প্রকৃত রহসা 
উপলব্ধি করত পারে, তভাগবিলাস ত্যাগ করে 
ঈশ্বরের প্রতি মন দিতে পারে, সেক্তনা তাঁর হদয় বাকুল 
হয়ে ওঠে। তাই তিনি বিবাহ করলেও সংসার-সৃখে 
স্ুলাঞ্জাল দিয়ে অধাজ্ম সাধনায় বাপৃত থাকেন। 
সাধ্য স্তী সুলখনঈব দুই তচাখ বেয়ে নামে জশ্রুধারা ! 

নানকে অনেক শিষ ছিল। তার মধো বচ্ধা, 
পলহনা, মদ্ণনা প্রনূখ শিবারাই ছিল সবাপিক্ষষা পপ্রুয়। 

নানক ছিলেন নিরংকরেখি যে নিরাকার প্রভু 
নিয়েছেন সমগ্র বিশ্বের এই আকার, তাঁরই ধ্যান করেন 
ততিনি। তর কাছে নেই জাতিতে জাতিততি কান তভদ 
নেই উচ্ছু-নিহুর পার্থক্য। নববে দেলিত খাঁ আগুন 
করেন, নানকের এটা এদ্ধতা। ডেকে পাঠান তকে। 
মুসলমান বলে কিছু নেই। তা হলে বলতে চাও 
আামি বা এই কাভশলাহেব, দুক্তনের কেউই মুসলমান 
নই 2" নানক উত্তর দিলেন, "অভিমান রাগ আর লোভ 
যিনি ত্যাগ করেছেন, তিনিই প্রকৃত মুসলমান । এমন 
লোক কোথায় আছেন, আমায় বলে দিন!” নবাব রেগে 
আগৃুন। নানককে নিয়ে মসভিদে গেলেন নমাক্ত 
পড়তে । নমান্ত শেষ হলে বললেন. "নানক, তুমি তো 
আমাদের সঞ্জো নমাজ পড়লে না" উত্তর দিলেন নানক, 
“কাকে অনুসরণ করে নমা্ত পড়ব বলুন। কালাঁ- 


স্রীীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জখবনকথা 


সাহেবের বাড়তে ঘোড়ার যে বাচ্চাটা হয়েছে সেটা যাতে 
উঠোনের কুয়োর মধ্যে পড়ে না যায়, উনি নমাজের সময় 
কেবল সে কথা ভাবছিলেন। আর আপাঁনও আসলে 
নমাঙ্জ পড়েনান। সুদ কান্পাহারে প্রচুব অর্থ "দিয়ে 
ঘোড়া কিনতে পাঠিয়েছেন কর্মচারীদের সে চিন্তাই 
করাঙুলেন আপাঁন।” কাহধসাহেব আর নবাব দেখলেন, 
সাতাই তো. নানক হাত গুনতে জানেন নাকি! তাঁদের 
আত্মাভিমান আজ্ঞ চূর্ণ হল। পরম শ্রদ্ধাভরে নানককে 
তাঁরা অভিবাদন ক্রানালেন। 

নানক মানযকে দিয়েছিলেন মানবপ্রেমের শিক্ষা। 
তাঁর অল্টাভাস বা অন্টসাধনার মন্ত্র ছিল: (১) দেহ 
ও পাঁবর্রতা (২) নিস্ব্ধেতা (৩) মনঃসংযোগ (9) মন্লের 
অর্থাপলব্ধি (&) ধৈর্য ও সন্তষ (৬) শ্রম্ধা ও বিশ্বাস 
(৭) সংসঙ্গ এবং (৮) প্রাতাহিক জশবনে মন্সাধনা । 
'গুর কে: এই প্রশ্নের উত্তরে ননক বলেন গর 
হচ্ছেন তিন, যিনি সেই নামকে জাগিয়ে তোলেন, 
অন্ধকারের মাঝে যান আপ্লার দিশারী, পরমাপিতার 
সঞ্গে মানষের মিলনের পথ দখন [তান  কুষক 
ভক্তদের উদদ্দিশ নানকর বণ ছিল তামার শরীর 
হাক স্ষত্র, সংকাত্দর বধৃশ্ঞ বপন কবু পুসই ক্ষেতে । 
সবরের নামেল ছবাবা সই ক্ষা্ রুলসিন্থন কল, আর 
"তামার অন্তর করুক কমাণ। তাহলেই ৮শবুর হতামার 
হনয় অঙ্ুরিত হাবন, তুমি মনত পাবেশা 
গা কানু 


ঘহৃল্দি 


০৯ কত ও লতা 
ইল তপন প্রত লু ভিত 


৪০ 
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চা] দত শি 


লংসপ লয় গলে, নানকোেল দিত লিলাহা ছাট । 
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হাব আত সম্বত্ের। এক 
ননকের তল মুসলমান পরনেক 
কচ পরে নানক একুখনড কাপিড 
ম.ড্ান পর হিন্দু 
দারুণ 
পণ৬গোলের সৃষ্টি হল । হিন্দুরা পশল, মতিদেহ দাহ 
কনতে হবে, ঘসলমানেরা বলল কবর দিতে হলে। 
বহুক্ষণ ধরে বাগ্িিতন্ডা চলতে থাকে । কোন 
দধমাংসার লক্ষণ দেখা গেল না। এই সময় শিষাদের 
মধো একজন হষ্টাং কাপড় ভুলে দেখে শবদেহ নেই। 
হখন কাপড়ের টকরাটি দু ভাগে ভাগ করে এক ভাগ 
হিন্দুরা দাত কলল. শপন ভাগ মবসলমা'নরা কবর দিল। 


সম্পূর্ণ ঢেকে শুয়ে হিলেন। 


ঘুসলমান শিয়াদের মধো মততদেহ গিয়ে এক 


চর 


৪৮০৪০ পা বারা রারারারাকরাকুনন 


সনাতন গোহাজী 
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়ের মুকুণ্দদের তাঁর দুই পো অমর এবং 
্ সন্তোষের শিক্ষার সবাবস্থাই করেছিলেন। 


এবদ্বাপে গিয়ে বাসদেব সার্ভভৌমের কাছে তারা 
শাস্ত্র অধায়ন করে; পরে তাঁরই ভাই রত্াকর 


বদ্যাবাচস্পাতর তোলে থেকে অমর ও সন্তোষ নানা 
শাস্ের দুর্হ তত্তাঁদি আয়ত্ত করে। আবার সপ্তগ্রামে 
গিয়ে পিতামহ মুকুন্দদেবের বন্ধু ফকরুদ্দিনের 
তত্বাবধানে তারা ফাসশী ভাষায়ও ব্যুংপাত্ত অর্জন করে। 
পরবত্ধকালে অমর রায় বা সাকর মাল্লক হলেন 
গোৌড়ের নবাব হৃসেন শাহের দরবারের প্রধান মল্লী। 
দর্শনশাস্তে মহাপশ্ডিত হলেও ভাগ্যচক্কে তাঁকে চাকুরি 
নিতে হয়েছে নবাবের দরবারে । ছোট ভাই সন্তোষও 
দ্বীর খাস নাম নবাবের অর্থসাচব পদে বৃত হয়েছেন। 

৩খন উীঁড়ষ্যা ছিল স্বাধীন দেশ। ১৫৩৯ 


্রাম্টাব্দে হুসেন শাহের সেনাপাঁত ইসমাইল গাজখ 
উীড়ষ্যা জয় করতে যান। সেই সময় অমর রায়কেও 
সঙ্গো যেতে হয়। 
পাঠান সৈন্যরা বহু হিন্দুর মান্দির ধংস করল। 
অনেক বিগ্রহ ভেঙে ফেলল। এসব দেখে অমর রায়ের 
মন দন্কখ ও বেদনায় ভরে উঠল । রাজকার্ষে এল 
| 
বহুদিন আগেই অমর রায় শৃূনেছিলেন এক 

আশ্চর্য মানুষ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছেন। ঈশ্বরের 
অবতার বলে লোকে তাঁকে পূজা করে। অমর রায় 
মনের আন্লতা জানিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে একখানি পর্ন 
[ীখলেন। 
আগবন সহজে নিভবে না। তিনি নিজেই একাদিন যাত্রা 
করলেন গোঁড়ের দিকে । কিন্তু গড়ের পথে পেশছতেই 
সে কী ভিড়! হাজার হাজার লোক তাঁকে প্রণাম করে 
-তাঁর সঙ্গো নামকীর্তনে যোগ দেয়। নবাব ব্যাপার 
কিছু না বুঝতে পেরে অমর রায়কে পাঠালেন। অমর 
পায় ছদ্মবেশে দেখা করে এলেন শ্রীচৈতন্যোর সশ্গে। 
তাঁর মনের বাসনাও পূর্ণ হল। 

ফিরে এসে নবাবকে লেন_ “জাহাঁপনা ভয়ের 
কিছ, নেই একজন গৃহত্যাগণ সন্ব্যাসস এসেছেন।” 
কিন্তু সেদিন রাত্রে অমর রায় ঘুমাতে পারলেন না। 
ছোট ভাই. নবাবের অর্থসচিব দবণশর খাস বা সন্তোষ 
পায় দাদার হাবভাব দেখে চিন্তিত হলেন। িল্তু সব- 
কিছ; শুনে তাঁর চোখেও ঘৃম এল না। গভশর রারে 
দুজনেই সাধাবণ বেশে গিয়ে হাজির হলেন শ্রীটৈতন্যের 
কাছে। তখন শ্রীচৈতন্য রামকেলি গ্রামে গাছের তলায় 
নিশিযাপন করাছলেন। তাঁরা এসে মহাপ্রভুর পায়ের 
তলায় লুটিয়ে পড়লেন-_“আমাদের মান্তর পথ দেখাও 
প্রভু। 

মহাপ্রভু তাঁদের তুলে নিয়ে বুকে জাড়য়ে ধরলেন। 
বললেন--“তোমরা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারধ হয়েও এমন 
দীনতা যখন বরণ করতে পেরেছ, তখন পাঁতিতপাবন 
ভগবান তোমাদের উদ্ধার করবেনই।”" 


৪4২ 


অমর রায় ও সন্তোষ রায় কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন 
_ত্রাহ্গণ বংশে জল্ম নিয়োছ। কিন্তু অর্থ, নাম ও 
প্রাতিপান্তর মোহে নিজের ধর্ম পর্য্ত বিসজ্ন দিতে 
বসোছ। আমাদের বাঁচাও প্রভু ।” শ্রীচৈতনা বললেন_ 
ক করেছ। তাই 
তোমাদের নতুন নামকরণ করলুম সনাতন আর রূপ। 
আজ তোমরা ফিরে যাও -সময় হলেই তোমাদের কাছে 
ডেকে নেব।” 

গোড়ে ফিরে রাজ্ঞকার্যে মন দিলেন সনাতন আর 
রূপ । কিন্তু মন কিছুতেই বসে না। রূপের মনই 
যেন বোশ চণ্চল হয়ে উঠল। দাদার কাছে সেকথা 
অকপটে প্রকাশ করে চাকার ছেড়ে গৌড় ত্যাগ করলেন। 
যাবার আগে গোৌঁড়ের একজন ধন শেঠের কাছে রেখে 
গেলেন দশ হাক্তার টাকা । কারণ তিনি জানতেন বিপদ 
একটা বেই সনাতদ্নর উপর । তাই শেঠকে বলে 
গেলেন সময় বুঝে যেন টাকাটা সে সনাতনকে দেয় । 

গোঁড়ের নবাব কিছুদিন পরই টের পোলেন অর্থ- 
সচিব সন্তোষ রায় পলাতক । প্রধান মন্তীও কয়েক; 
দিন ঘাবং দরবহুব আংুসন না! তাঁদের মনে কোন 
গৃ্ত অভিসন্ধি জাচ্ছ মনে করে নববে সনাতনকে বন্দী 


করলেন । £ব্চত্র তারি কারাদন্ড হল। 
িকল্তু একদিন রাতিবেলয় সনতিন দেখলেন, 


কারাগারের দরক্ঞা খল শিয়েছে । পুসহ শেঠি টাকা দিয়ে 
2গয়ছে সেই টাকায় বশ করা হয়ত কারাগারের 


প্রহরা কের । 


পরে বোৌরযে বিভ্রান্ত হলেন সনাতন । কোথয়ে 
ঘকদ্ছুই ঘ্থর নেই । অব্শেপ্ষ কাশখর পথ 


ধরলেন । বনে জঙ্গলে, গাছতলায়, পাহাড়ের ানচে, 
পথের ধুলায় সনাতনের দিন আর রাত কাটতে লাগল । 
কাশশীতে যখন এসে পেশছলেন, তার কয়েকদিন আাগেই 
চৈতন্যদেব সেখানে পঙদাপণি করেছেন। 

সনাতনের সর্জো চৈতন্যের দেখা হল। চৈতনাদ্বে 
আবেগে জড়িয়ে ধরলেন সনাতনকে । স্নান ক্রীবন 
ধন্য হল। 

যমুনার তারে আঁদত্যাটিলায় এক কুড়ে বেধে 
থাকতেন সনাতন। সামনে যমুনার নীল জুল, জলের 
বৃকে নশল আকাশের ছায়া । নশীলিমার নীল দেখে দেখে 
নশলমাধব কুকের কথা মনে পড়ে সনাতনের। 


শ্রীজীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জখীবনকথা 


1নরন্তর চলে কৃষনামজপ। ভন্তিরসে প্লাবিত অন্তরের 
গহখনপ্রদেশ থেক বেরিয়ে আসে লালিতাভরা স্তবরাশি। 
শ্রীকফের ব্রজলশলা অবলম্বনে রচিত এই স্তবগৃঁলিই 
লশলাস্তব বা 'দশম চারত' নামে পারাচত। 

বন্দাবনে যমুনার তীরে বহুদিন সনাতন যোগমণ্ণ 
হয়ে সাধনা করলেন। দৈবঘরমে একাদন পেলেন একটি 
পরশপাথর। পাথরাট যাতে ছোঁয়ানো যায় তাই সোনা 
হয়ে যায়। কিন্তু সব্বআগণ সাধকের কাছে সেই পরশ- 
পাথরের কোন মূলা নেই। তিনি কুঁটিরের চালার 
নিচে তা রেখে দিলেন। একদিন এক গরণব ব্রাহ্মণ 
সাহাযাপ্রা্থস হয়ে তরি কাছ এলেন। তান পরশ- 
পাথরাঁট দান করে দিলেন ব্রাক্ষণকে । এতে অবাক হয়ে 
ব্রাহ্মণ ভাবতে লাগলেন এমন কী অমূল্য ধন আছে 
সনাতন গোস্বামীর কাছে, যার ভুনা মহামূলা পরশ- 
পাথরও তাঁর কত্ছে তচ্ছ। "আমাকেও [সই পন দান 
করুন" -বলে রাক্গণ লাঁটনে পড়লেন সনা তনের পায়ে । 

শ্রীচৈতনার আলুদশ সনাতন গোস্বামখ বিফ 
দর্শন ও সাধনভঙ্গ'নর গ্রন্থ প্রচান সবশান্ক নিয়োজি ত 
করেন। শুধু যে অঙ্গম্র ভার্িশাস্গ্রত্থ তিনি সংগ্রহ 
করেছিলেন তা নয়, নিষেও অনেকগযাল শাস্ত গলা 
করেছিলেন। তরি শির লেখা প্রশ্থগলিব মধ বহং 


্স্্্ক্ডি ্ শ গ্ি টু এ ৪ স্ত' এ 
ভগবতামৃত' ও 'বহং বিফ তাষণত ১খকা বিখ্যাত । 
রি রি 
বৃন্দাবন যতাঁদন হদলিন সনাতন প্রীত লুছব বের 
হাতিন ব্রজপাবকুমায মহাপ্রত় ৯০ তমাল দহ পঙ্াল 
প্র ভক্কুসনাতন কুমশহী অনতমতখিইি হল রি লন | 
5: 
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তি 
কখনও মহাবনে বা গোকুদল "পেকে 


মন থাকততন 1 সশাষকাতল থাকা তন এক নি 

কৃটিবে।  স্ুবনীশন্তি কাম এপস, ৯১০ বছর বয়স 

ক্ষঘণদদট মুখে শব্দ] কুফনামজপ | পারপর্ণ 

আক্মসমাহিত | নাতভনন্দামি  সবদত আভিনগদাগ় 
€. |. 


ভ্রাবতম। হে প্রন! আছি বডি 56৫ চাইতন, মরু ১৪ 
চাইনে। ইচ্ছে হয় কেদেল নে নাও ইচ্ছে না হয 
স্থে লাও যেমন আছি দন দিন নিপ্ব গভখাল 
ডুবে যান সনাতন। ূ 

১৪৬% খ্রাটাতল্দ পন্ন। 
শকাব্দ) আমাঢ়ী পর্ণ 
দেহ রক্ষা করেন। 


১৫৫৪ ই্গ্টান্দে (৯৭৭৬ 
মার দিন মহাসাধক সনাহন 
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বারা. 
51117 
এল তম বয় নিলয় চালে 
দক, খস গোতড়শবর হাসে 


ব্রি বযাণমুখর অন্ধকর গোডের 


প্র বাহাপথ দিবে 
বাহকেরা | এবাপ্রাহ ও 
শাহেন অঞ্দসচিব। নবাব হা ভারুরি তলব 
পাঠিয়েছেন দেখা করার গন্য। রাস্তার একহাত জল 
ভেঙে বাহকেরা আতিকম্টে চলেছে । একটি কুটিরের 
মধ্য থেকে এক দমপাতির কথোপকথন ভেসে এল। 
"এই দৃষোগে এত জল গেলে কে যাচ্ছে গো; চোর, 
না কুকুর; নাকি কোন হতভাগ্ গোলাম রাজার হুকুম 
পেয়ে চলেছে দেখা করতে" কঠোর শ্লেষোন্ত শুনে 
তাঞ্জামে বসা দবণর খাস চমকে উঠলেন। ধিন্ধারে ভ. 
গেল সমস্ত মন। সাঁতাই তো, চোর বা কুকুরেরও অধম 
তাঁন। সারা জগবন তো অর্থ উপার্জন কম করেনানি। 
[কিন্তু ইস্টচিন্তা করবার সময় পেলেন কৈ! নবাবের 
পোলার করেই হু'গবন কেটে গেল। জীবনের উপর 
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কু, না বলেহ চাকার 
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বং তু 
বার। 
নন্তেধ বায় প্র জমর বায় সহোদর ভাই 


কাড়ি করেন গেড় দলুবা? 
প্রধান মন্তপ আর সন্ঠোষ আর 

বাকুলা (বতমান বারশাল জেলা) 
রঙা ছিভেন পদ্মনাভ রায়। তাঁর পো কুদারদেবের 
সন্তান অমর, সন্তোষ আর বল্রভ। এরাই সন্বাস 
হক্বালিতত পতি, ৩লা, «পি আর অন্,পম গোস্বামী নামে 
৪৮ নবাব দরবারে অমর অরে সন্তোষ 
পাব55 £ছুলেন সাকর মল্লিক আর দবার খাস রূপে । 

রূপ ছিলেন কাব্য ব্যাকরণে অশেষ জ্ঞানী । তা 
€ ছিলেন! অবসর সমদয় কাব্য রচলা 


»*্রদবাছের 
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সু 
্ে 
ৰস 
৯4 
স্্ঞক্ 
পু 
গু! 


স্ি 
নে 
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চতনাপেব একবার গৌড়ে পদাপর্ণি করেন। চার- 
পক সাড়া পড়ে যায়। ভাঁকে দেখে সকলে ভান্তপ্রেমে 
'বহবল হয়ে পাড়ে। সাকর মল্লিক এবং দবাঁর খাসের 
মনেও জঅঙ্লড়ন জাঙগো। গোড়ের উপকতণ ত রামকেলি 
গ্রামে প্ীদৈতন্য এলে সাকর ও দবীর দ দুজনেই প্রভুর 
চরণে জাইঃ প্রাথথনা করেন। সেই সময়ে শ্রীচৈতন্দেব 


তাঁদের নামকরণ করেন সনাতন জার বৃপ। রূপ 
সরকার চাকুরি ছেড়ে চলে যান। সঙ্গে তাঁর সাথণ 
হন ছোট ভাই বল্লভ বা অনৃপম। 

হরিনাম গাইতে গাইতে দু ভাই পথ চলতে থাকেন। 
এসে উপস্থিত হন প্রয়াগে। দেখেন হরিনাম সংকখর্তনে 
চারদিক মুখরিত। কৃষপ্রেমের বন্যায় চৈতন্যদেৰ প্রয়াগ 
ভাঁস”্য দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করে রূপ আর 
অনুপম যেন জগৎ সংসার ভুলে গেলেন। প্রভৃও তাঁদের 
দেখে উল্লসিত হয়ে বলেন, “কৃষের কী অপার করুণা 
তোমাদের ওপর! তোমাদের এবার 'বিষয়কৃপ থেকে 
উদ্ধার করলেন। মহা ভাগ্যবান তোমরা !" 

পপ বললেন -_ “প্রভু, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে 
চল। তোমার সত্যে থেকে তোমার সেবা করব।" 


8৭৪8 


মহাপ্রভৃ বললেন-_-“তোমার এ দনুর্বলতা ত্যাগ করতে 
হবে। তোমার কাজ যে এখনো বাকি। তোমাকে 
িলখতে হবে, সূম্টি করতে হবে।” 

রূপ বললেন--“রচনা করবার শন্তি যা ছিল, নিরস 


রাজকাজের মধ্যে পড়ে তা শুকিয়ে গেছে। আমার 
বারা কি সৃষ্ট হবে?" 
মহাপ্রভু বললেন -"সর্বরসের আকর শ্রীকফকে 


সর্বদা স্মরণ কর। ভান্তর রস আপনি উৎলে উঠবে। 
তুমি বৃন্দাবনে যাও। যত কষ্টই হোক বৃন্দাবনেই 
তুমি থাকবে ।” 

মহাপ্রভু আরও বললেন তাঁকেঃ “তোমার বিদ্যা- 
বদ্ধ, আচার, ক্রিয়াকলাপ কিছুই আমার আঁবাদত 
নয়। তোমাকে আমি কৃষণতত্্, রসতত্ব সম্পর্কে ইঞ্গিত 
দিয়োছ- এবার তার সক্ষত্র মর্ম উপলাব্ধী করে 
রাখাকৃফ প্রেমলশীলার নিগড় রৃপাঁট ফুটিয়ে তোল 
কাব্যে আর নাটকে । কৃষফলীলার রৃপরহস্য তোমার 
মাধ্যমেই জানুক সর্বজ্গং। তাই তো তোমার নাম 
দয়োছ-__রৃপ !” 

রূপের মস্তকে হস্তস্থাপন করে শত্তিসণ্টার 
করলেন চৈতন্যদেব। তারপর তাঁকে বন্দাবন পাঠিয়ে 
দত় স্বয়ং এঁগয়ে চললেন কাশীর পথে। 

রূপ হেন্ট ভাইকে সো নিয়ে বৃন্দাবনের পথে 
যারা করলেন। ভোগাবলাসের সব বাসনা ত্যাগ করে 
দৃজনেই বাস করতে লাগলেন বৃন্দাবনে। এদিকে 
উঠলেন। দাদার সন্ধান করবার জ্রনা তাঁরা 
একাদন বোরয়ে পড়লেন। কিল্তু বৃজ্দাবন. কাশী 
প্রভৃতি তীর্থস্থান ঘরে কোথাও তাঁর সম্ধান পেলেন 
না। রূপ ও অনুপম এর পর গোৌঁড়ের রামকেলিতে 
যাল্তা করলেন বিষয় সম্পান্তর ব্যবস্থা করবার জন্য। 
পকন্তু সেখানে গিয়ে অনুপমের মৃত্যু হল। শোকে 
অধার হয়ে তখন রূপ চিরাঁদনের জন্য গৌড় আগ 
করলেন। শ্রীচৈতন্য নীলাচলে আছেন জানতে পেরে 
[তিনি নীলাচলের উদ্দেশে যাতা করলেন । 
পৃরাঁধামে এসে শ্রীচৈতনোর দর্শন পেয়ে রূপ 
গোস্বামীর কী আনন্দ! রূপ বললেন-“এই নিঃসশা 
জীবন আর কেমন করে কাটাবো ১ বাঁক জণশবনটা 
তোমার সেবা করবার অনৃমাতি দাও।" 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


মহাপ্রভু বললেন-“তোমার জীবন তো আমার চরণ- 
সেবার জন্য নয় রপ। তোমার কাজ কাব্যরচনা।" 

রূপ এইবার গভশীরভাবে কাবাসাধনায় মন 'দিলেন। 
গোড়ে থাকতেই তান 'হংসদূত' ও 'উদ্ধব সন্দেশ' নামে 
দৃখানি কাব্য লিখোছলেন। এবার চৈতন্যদেবের 
নিদেখে “বিদগ্ধ মাধব (শ্রীকফের ব্রজলীলা বিষয়ক) ও 
'লালত মাধব' [শ্রীকের পুরলশলা বিষয়ক) নাটক 
দ"খানি রচনা করলেন। কাব্য, নাটক, রসগ্রল্থ, স্তোল্র, 
শাস্তসংগ্রহপৃস্তক ইতাদি সব মালয়ে রূপ গোস্বামী 
যষোলখানি গ্রল্থ রচনা করেন। তাঁর লিখিত সবরশ্রেচ্ঠ 
গ্রন্থ হল 'হরিভভ্তি-রসামৃতসিম্ধ* এবং 'উজ্জবল- 
নীলমাণ'। ভাক্তসমূদ্ূু থেকে নীলমণিতুল্য মধূর বা 
উজ্জ্বল রস আহরণ করেছেন লেখক, তাই এর নাম 
উজ্জবল-নীলমণি। প্রায় দশমাস কাল পুরীতে কাটিয়ে 
রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর 'নিদেশেই বৃজ্দাবন যাতা 
করলেন। বৃন্দাবন দেখা হল সনাতনের সঙ্গে । এবার 
শুর্‌ হল দুক্তনের কণোর সাধনা । 

রূপ প্রাচীন শাস্ত্র পাঠ করে জানতে পারলেন যে 
বৃন্দাবনে যোগপাঁঠ নামক স্থানে গোঁবিন্দদেবের বিগ্রহ 
রয়েছে। যোগমন্ন হয়ে তিনি গোমাটিলা স্তূপে সেই 
[গ্রহের সন্ধান পান। তার পর থেকে গোমাটিলা একটি 
তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। 

গোমাটিলাই যে যোগপাঁঠ, সে খবর পেয়ে ব্রধামের 
বৈফবকুলের আনন্দের সঈমা নেই । খবর গেল নীলাচলে 
কাছে। মহাপ্রছু 'পল্ুপ পাঁড আনদেদ 
লা পানে সিথিব তহতত0 বুন্দাবনে পায়ে দিলেন এক 
ভন্ততকে। মন্দির বানিতুয় দিল সে. গাঁড়য়ে দিল গহনা, 
বাঁশ, নানা আশুরণ। কুটির থেকে মন্দিরে আধি্ঠিত 
হলেন গোবিন্দদের : পরে রৃপ গোস্বামীর জীবশ্দশাতেই 
গোবিন্দমৃতিরি পাশে শ্রীরাধকামৃর্তি স্থাপিত হয়। 

রূপ এখন অশীৃতিপর বদ্ধ । এখন আর নিজের 
হাতে কলম ধরতে পারেন না; সাধন-ভজনে আনহারাত 
মণ্ন থাকেন, ভাব যখন উচ্বেল হয়ে ওঠে তখন কণ্ঠ 
থেকে সহত্রধারায় নির্গত হয় স্তবলহরশ সমর 
সেগুলো লিখে রাখেন তন্বপ্রবর শ্রী্গব। 

১৫%৪ খ্রাম্টান্দে সনাতনের দেহরক্ষার কয়েক মাস 
পরে রূপ গোস্বামীও মরদেহ তাগ করে অমর ধামে 
যাতা করেন। 


নহাপ্রিতুর ও 


শিপ পত পপ শপ পু কপ্কপপাকাপশ কু শশপক্ শন শক ক শান 


হা হাাযাাতাজে 


শপ বপশ্পু শুন পুন পপ-পুতনুতুশৃত পু ুপুশু পুশ নপক পু কাশ শপপপ পাপ 
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গোদাবব্শিতত সান সেবে চৈতনাদের 


প/ ওয় 
শুক, তন কুলাছুন। এমন সময় গদালায় 
এক ব্াদপশ্রষ এতলন। ভিত রক্ষী বাদাকর ও 
বেদজ্জ ব্রাক্ষণ রয়েছে তার সঙ্গে! প্রভুর অণতর উদ্বেল 
হয়ে উঠল বাক্তপর্ষটিপ্ সঙ্গে আলাপ করবার জনা । 
তিনি& বিস্মিত হয়ে ভাবছেন, কে এই সংফ্শনি 
সন্্যাসী 4 নিজেই এগিয়ে এলেন সন্্যাসর ছিকে। 
পবস্পারণ পারচয় পেয়ে মালিংানাবদ্ধ হলেন উভয়ে। 
এই এঁতিহাসিক মিলনের কথা ভন্তকাব কফদাস 
কাঁবরাজের লেখনণ* € মূর্ত হয়ে উঠেছে 
স্বাভাবিক প্রেম দোহার উদয় কারলা। 
দোহা আলীঞ্গয়া দৌহে ভূতলে পাঁড়লা॥ 
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কপ পুলক বৈবর্ণ। 
দোহার সৃখেতে শান গদগদ কৃফবর্ণ | 


এই রাজপুরুযের নাম রায় রামানন্দ। প্রভু 
বললেনঃ "'দাক্ষিণাত্; পারভ্রমণে আসার সময় বাসুদেব 
সার্বভোম আমায় বলেছিলেন, তোমার সঙ্গে একবার 
যেন জবশ্যই মালিত হই। মাজ তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে 
শানান্দত হলাম।” 
রামানন্দ উত্তর দিলেন ঃ "সার্বভৌম মশায় আমায় 
জ্ত্যনত কৃপা করেন; নইলে জামার মত দীন ব্যান্তর 
সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কখনণ্ড জাপনার মত মহাজ্মাকে 
অনুরোধ করেন! আমি এক রাক্রভত্য, আপনি সাক্ষাং 
নারায়ণ- জাপনার দর্শনে আমার জাবন আজ ধন্য ।” 
শ্রীচেতন্য বললেনঃ "তুমি পরম ভাগবত । দেখ 
রামানন্দ .খ, তামার সংস্পর্শে আমার শরীর পুলাঁকত 
হচ্ছে। সারভোৌম অতি বিচক্ষণ ব্যান্ত-_আমার হদয়ের 
যাুত শোধন হয় সেজন্যই তোমার কাছে আমায় 
পাঠিয়েছেন।" 
সোঁদন সন্ধ্যায় রাজমহেন্দ্রীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে 
পাক্ষাং করেতে এলেন রায় রামানন্দ । উভয়ের মধ্যে 
সাধনার তত্ব নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হল। 
বামরায়ের বন্তবের মধ্যে এমনই জাদু আছে যে মহাপ্রভুর 
কৌতূহল ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। বার বার বলছেন ঃ 
“এহ বাহ্য জাগে কহ আর। আরও গভীর তত্ব শোনাও 
আমায় । কুষ-আরাবনা, কৃষে কর্মাপণি, জ্ঞানামশ্রা 
শান্ত, জ্ঞান ন্যা ভান্তি, দাসাপ্রেম, সধ্যপ্রেম, কান্তাপ্রেম, 
রাধা্প্রম, কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরৃূপ- সমস্ত তত্তই 
পর পর ব্যাথা করলেন রামরায় । তাঁর মূখে অমৃতময়শ 
ভাগবতকথা শুনে চৈতন্যদেব আনন্দিত, পুলাকত। 
থর থর করে দেহ কাঁপছে. দুই নয়নে আনন্দাশ্রু। এবার 
রামানন্দ গ্রভুকে শোনালেন স্বরাচিত রাধাকৃফ-মিলনগশীত 
যেখানে দ্বৈতসন্ত্া মিশে গিয়েছে অদ্বৈতসত্তায় ঃ 
পাঁহলাহ রাগ নয়নভগ্গ ভেল। 
অনুদিন বাড়ল অবাধ না গেল॥ 
ন সো রমণ ন হাম রমণশগ। 
দৃপ্হু মন মনোভাব পেষল জান! 
এ সাথ! সো সব প্রেমকাহনী। 
কানুঠামে কহাঁব বিছ্‌রহ জানি ॥ 
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শ্রীভগবান ও শ্রীরাধকার লশলাবলাসের চরম 
পরাকাম্ঠা ঘটেছে । এই মাধূর্যময় প্রেমীমলনের আর 
কোন ব্যাথার প্রয়োজন নেই। "কিন্তু রামানন্দ, বল 
তো কোন সাধনপন্থার মাধ্যমে সেই পরমবস্তুর নিকট 
পেশীছান যায়।" রামানন্দের সহজ উত্তরঃ “সখাঁ-বিনু 
এই লটলায় নাহ অনোর গাঁতি।" গোপীভাবে কৃষ্ণ- 
ভক্তনা করলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। 

বন্তা ও শ্রোতা উভয়েই কুষ্ণতত্রীলোচনায় বিভোর। 
একে অপরকে আ'লিঞ্ান করছেন। ভাবোম্মত্ত অবদ্থায় 
উভয়ে সে রাতি কৃষ্কথাসূখে কাঢালেন। 

মহাপ্রভুর প্‌ণ্যসত্গের লোভ রামরায় ছাড়তে 
পারছেন না। বিনীতভাবে বললেনঃ "প্রভু, তুমি যেচে 
আমায় কৃপা করতে এসেছ. তা হলে এখানে 'দিন দশেক 
থেকে যাও। তোমার শ্রীমূখে কৃফত্তুর বাখ্যা শুনে 
আমার হদয়মন জ্ঞুড়য়ে যাক।" মহাপ্রভু উত্তর দেনঃ 
"তা নয় রামরায়। আন এসেছি তোমার মত কুষ্$ভকের 
মুখে লগলামাহাত্ম্য শুনে জীবন ধন্য করব বলে। দশ- 
দিনের কথা কী বলছ. তোমাকে আম আজীবন সঙ্গী 
1হসেবে চাই। বিষয়কম* তাগ করে তুমি নীলাচলে 
চলে এস. আমিও তীর্থপারকুমা শেষ করে সেখানে 
তোমার সঙ্গে মালিত হব অহোরাত্ কৃষ্ণকথামৃত পান 
করে দুক্তনে পরিতৃগত হব?" 

প্রভূ ও রামরায়ের এই মধুর মিলনকাহনশী ক 
সুন্দরভাবেই না চিতিত হয়েছে ভক্ত স্বরূপ দামোদরের 
চৈতন্য-কড়চায় । 

উঁড়ষ্যারাজ্ প্রতাপরুদেরে বিশ্বস্ত সচব ভবানঘ্দ 
রায়ের পৃত্র রামানন্দ। জ্তল্ম ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে। অল্প 
বয়সে রামানন্দ উঁড়ষ্যা সরকারের অধানে রাজকর্ম গ্রহণ 
করেন, পরে কমদক্ষতার গুণে রাজমহেন্দ্রশ পরগনার 
শাসনকর্তা হন। শ্রীচৈতনোর দর্শন পাওয়ার পর 
রামরায়ের জীবনে ঘটল পরম পারিবর্তন। প্রভু তাঁকে 
নর্দেশ দিয়ে গিয়েছেন নীলাচল পুরীধামে গিয়ে বসবাস 
করতে- সেখানেই প্রভূ তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। এ 
নিদেশ কি অমান্য করা যায়! রাজা প্রতাপরুদ্রকে 
আপন মনোবাসনা জানাতেই রাজা তাঁকে সানন্দ সম্মাতি 
দিলেন। শুধু তাই নয়- রাজ্রকোষাগার থেকে তান 
যে বেতন পেতেন তা নীলাচল-বাসকালেও পাবেন_এই 
নিদেশও রাজা দিলেন । 


প্রীত্রীভন্তমাল গ্রল্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


দাঁক্ষণাত। পাঁরব্রাজন সাঙ্গ করে মহাপ্রভু নীলাচলে 
ফিরে এসেছেন। রামানন্দ রায়ও এসে প্রতুর সঙ্গে 
মিলিত হলেন। 
বৈষব ভক্ত প্রদহ্বম্ন মিশ্রকে প্রভু পাঠিয়েছেন 
রামরায়ের কাছে। কৃফকথা শুনবেন মিশ্র। গিয়ে 
শ.ন:লন, রামরায় তাঁর 'জগন্নাথবল্লভম্‌' নাটকের আভিনয় 
উপলক্ষে মহড়া দিত বাস্ত, দুই কিশোরশ দেবদাসণকে 
ঘৃতাগগীতের তালিম দিচ্ছেন, তাদের নিজের হাতে স্নান 
করিয়ে শাড়ি পরিয়ে 'দিচ্ছেন। এ কথা শুনে প্রদাম্ন 
মিশ্র ফিরে এলেন। এ কেমন বৈষব ১ স্বহস্তে সূন্দরী 
তরুণীদের স্নানকালে গান্রমাজনা করেন, তাদের প্রসাধন 
করান, হাতে ধরে নাচগান শেখান! কোন উচ্চকোটির 
বৈফবের পক্ষে এটা কি উঁচতকার্ধ; প্রদযাম্ন মিশ্র বড় 
ধোঁকায় পড়লেন। প্রভুকে সব কথা জানাতেই চৈতন্যদেব 
বললেন £ "রামানন্দ রায় সমস্ত চিত্তবিকারের উধের্ক। 
তুমি তাঁর কাছেই গিয়ে কৃফকথা শ্রবণ কর।" প্রদম্ন 
তো জানেন না ব্রজরস সাধনার সম্ধপুরুষ এই রামানঘ্দ 
রায়, রাধাকৃষ্ের লীলাধ্যানে সদা আ'বিষ্ট রামানন্দ রায়_ 
তাঁর মধ্যে প্রাকতজনের মানাঁসক 'বিকার বা চাণুল্য কখনও 
খুজে পাওয়া যাবে না। সোদিন রামানন্দ রায়ের সাধন- 
মাহাস্াটি ভন্ডদের সামনে তুলে ধরলেন মহাপ্রভু £ 
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সবজন। 
কাঁহবার কথা নহে আশ্চর্য কথন ॥ " 
একে দেবদাস আরো সুজ্দরী তরুণণ। 
' তার সব অঙ্ঞাসেবা করেন আপাঁন ॥ 
স্নানাদ করায়, পরায় বাস-বিভূষণ। 
গুহ্য অঙ্গের হয় তাহা দর্শন স্পর্শন। 
তবু 'নার্বকার রায় রামানন্দের মন। 
নানা ভাবোদগম তারে করায় শিক্ষণ | 
ণনার্বকার দেহমন কাম্ঠ-পাষাণ সম। 


রাগানৃগা মার্গে জানি রায়ের ভজন। 

[সম্ধদেহ তুল্য ভাতে প্রাকৃত নহে মন॥ 
প্রদ্যম্ন নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেন। 

ব্রজরস-সাধনার তত্ব বর্ণনায় রামরায় 'ছিলেন 
আদ্বতীয়। দশর্ঘ আঠার বংসরকাল নশলাচলে মহাপ্রভুর 
ঘাঁনঘ্ঠ সঙ্গী ছিলেন 'তাঁন, সঙ্গে স্বরূপ দামোদর । 
১৫৩৪ সালে রায় রামানন্দের 'তিরোভাব ঘটে । 


শু্শতশপুদককশপনাশ পক নাপাপপককপাশকপশাশাশাশান শান শপ্শুপুকুকুবী কুক পু বুলু পুকুর কাশুশাপশ্ু পুশ শুনিনি ০ 


শ্রীতিত্যানজ্দ 


কশশকনকপককাকননাপ কব পুনশ কপ পাশা কাপ কুক কব কক কানন নত শশপুশশ শপ শ 





পরী তন্য শহাপ্রভুর প্রেমধন্ম প্রচারের প্রুধান 
পার্ধদ হলেন শ্রীনিতানন্দ প্রভু । বরের কানাই- 


বলাই যে নিমাই-নিতাই এই সহচ্ত সরল তত্বই বৈষ্ণব 
ভক্তদের প্রাণে জাগাঁরত। 

বীরভূম ফ্রেলার একচক্রা গ্রামে ব্রাহ্ষণবংশে ১৪৭৩ 
খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে এক দিব্যকান্তি শিশৃ কৃষেন়। 
পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত, মাতা পদ্মাবতী । ছোটবেলা 
থেকেই কুবের খুব শান্ত ও ধর্মান্রাগশ। মানত বার বছর 
বয়সে গৃহত্যাগ করে এক সন্ব্যাসীর সঙ্গে সে তাঁর্থে 
তীর্থে ঘুরে বেড়ায়। এইভাবে একদিন বৃন্দাবনে এসে 


পেশছায়। সেখানে পরমসাধক মাধবেন্দ্রপুরীর 
দর্শনলাভে সে ধন্য হয়। চোখের জলে বুক ভাঁসয়ে 


সেই প্রেমময় কলেবর...কৃফরস বিনে আর নাহক 
বলেঃ “প্রভু, কৃষপ্রেমে আমায় দীক্ষা দন, এ 
অভাজনকে উদ্ধার করুন।” দখক্ষালাভের পর কুবেরের 
নতুন নামকরণ হল নিত্যান্দ। এরপর তান আবার 


বেরোলেন তীর্থ পর্যটনে | স্বেচ্ছাবিহারী আঅবধৃত 
একাঁদন কুষণের আহবান শুনা হত পেলেন--নব- 
দলনপে গিয়ে নিনাই পাণ্ডিতের ভগবংপ্রেম- 
প্রচারের কাঙ্জে আত্মনিয়োগ কর ।” 

সুদূর বৃন্দাবন থেকে দীর্ঘ পথ আাতিক্রম 
কলর নিতানল্দ নব্দ্বশপে পেণশচেছেন। সবক 
শ্রাগীরাংগ তরি আবির্ভাব জ্ঞাত হয়েছেন। 
ভন্তদের বললেন, "কাল রারে এক অর্ক স্বগন 
দেখোছি আমি । আঁনন্দা-সৃল্দর এক অবধৃত 
পুরুষ জ্োঁতির্মযয় মৃর্ততে মামার সামনে এসে 
আঁভিন্লভদয়। আঙজ্ঞই নাক তিনি আমায় দন 
মহাপুরুষ রয়েছেন। তাঁকে দেখবার ভন আমার 
মনপ্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।” 

ভক্তপার্ষদেরা নবদ্বীপের কোথাও খুজে 
পেলেন না নিতানন্দকে। তখন শীগোৌরাঙ্ণ 
অনুসন্ধানে | 

নবদ্বাপের রাজপথ শ্রীগৌরাঙ্ঞ ও নতানন্দের 
(মলনদূশা বড় মধুর একে যন অপরের জনাই 
যুগ যূগ ধরে অপেক্ষা করাছছলন। নিতাই ছিলেন 
নিমাই অপেক্ষা নয় বছরের বড়। 

পরের দিন শ্রীবাস পাণ্ডিতের গৃহে বাসপুজা 
করবেন শ্রীনিতানম্দ। সম্ধ্যাবেলা শ্রীগৌরাষ্ঞা উপস্থিত 
হয়েছেন শ্রীবাস অঙ্জঞনে। প্রেষাবেশে আন্ত তান 
উন্মস্ত। সমস্ত দেহ ভাবাবেগে থর থর করে কাঁপছে। 
অশ্রু-কম্প-পুলকাঁদি সাত্তক বিকাত্বের চরম প্রকাশ তাঁর 
সর্বা্ো_ তাই দেখে বিস্ময়াভিভূত ভত্কমন্ডলী। নৃতা- 
শেষে নিতানন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করে মহাপ্রভু চলে 
গেলেন নিজভবনে । সে রাতে শ্রীনতানন্দ রয়ে গেলেন 
শ্রীবাস-গৃহে । 

প্রভাতে উঠে শ্রীবাস দেখেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ 
সংবিংশৃনা, সন্্াসদন্ড ও কমন্ডলু ভগ্ন । সংবাদ পেয়ে 
শ্রীগৌরা্গা ছুটে এলেন। স্লেহভরে ভাবাবিষ্ট 


৪৭৬ 


নত্যানন্দের হাত ধরে নিয়ে এলেন গঙ্গার ঘাটে । সযতে 
স্নান করালেন তাঁকে । এঁদকে ব্যাসপৃজার সময় 
আসম্ন। শ্রীবাসের অভ্ানে ষোড়শোপচারে পূজার 
আয়োজন প্রস্তৃত। মহাপ্রভু পার্দ্সহ সংকীর্তনে 
বিভোর। ঘটের ভিতরে 'নিত্যানন্দ ব্যাসপৃূজার আসনে 
সমাসীন। পূজা শেষে ব্যাসদেবের উদ্দেশে মাল্য 
অর্পণ করতে হবে; কিন্তু নিত্যানন্দের সোদকে হুশ 
নেই, ভাববিহ্যল হয়ে নিশ্ুপ বসে আছেন। খবর 
পেয়ে মহাপ্রভু ঘরের মধ্যে এসে বললেন, “গ্রীপাদ, কা 
করছ তুমি; ব্যাসদেবের উদ্দেশে মালা নিবেদন কর।” 
অকস্মাৎ নিত্যানন্দের চোখে-মুখে এক অপূর্ব ভাব- 
লহরশ খেলে গেল। তাকিয়ে দেখেন. বহুবাঞ্ত ভগবান 
নয়নাবমোহন রুপ ধারণ করে গোরসক্দর বেশে তাঁর 
সামনে দাঁড়য়ে আছেন। পরমানন্দে শ্রীগৌরাষ্গের কণ্ঠে 
সেই পৃজ্পমাল্যাটি তিনি পারয়ে দিলেন । 

দশর্ঘকাল নবম্বীপ শহরে নিত্যানন্দ প্রভু 
শ্রীচৈতন্য সঙ্গে বিবিধ লীলা করেছেন। সেই সময়ে 
তাঁর কৃপাপ্রকাশ ও প্রেমদানের প্রকৃম্ট উদাহরণ জ্রগাই- 
মাধাই উদ্ধার । মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তিনি ঠাকুর হারদাস 
সহ নদীয়ার সর্ব প্রচার করছেন__ 

5্জ কৃফ, কহ কৃফ. লহ কফ নাম। 
কৃফনাম মহামল্ল জপ আবিরাম। 

পথে নদশয়ার দুই দস্যুতুল্য কোততায়াল জগাই- 
মাধাই তাঁর কন্ঠে হরিভজনা শুনে রেগে আগুন । মাধাই 
একাট ভাঙা কলির কানা ছুড়ে মারল নিতানন্দ প্রভুর 
মাথায়। মাথা কেটে রক্তের ধারা প্রবাহিত হল। 
শ্রীনিত্যানন্দের এই রন্তপাতের কথা শুনে মহাপ্রভু ছুটে 
এলেন এবং পাঁপহ্ঠ মাধাইকে হত্যা করবার জন্য 'চক' 
'চক্র' বলে বিকৃচকুকে আহবান করলেন। 'নিত্যানন্দ 
মহাপ্রভুর চরণে পড়ে নিবেদন করলেন_প্রুভো, তুমি 
তো এবার প্রেম দিয়ে জগৎ ভাসাবে. চক্র আহবান করলে 
কেন? তোমার পায়ে পাঁড়_এদের ক্ষমা কর।” 

মহাপ্রভ্‌ শান্ত হয়ে দুই ভাই জগাই-মাধাইকে উদ্ধার 
করেন। এটিই 'নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম-প্রচারের সর্ব প্রথম 
করুণার দূজ্টান্ত। এর পর নিত্যানন্দ প্রভু গোরাষ্গ 
মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকতেন এবং প্রেম-প্রচারে সহায়তা 
করতেন। তিনি ছিলেন মহাপ্রস্র নিত সঙ্গণ। শ্রীবাস 
অঞ্গনে কীর্তনে এবং মহাপ্রভুর কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ 


ভ্ীশ্রীভন্তজাল গ্রন্থ ও সাধক-জশবনকথা 


কালেও নিত্যানন্দ তাঁর সংগত ছিলেন। সন্ব্যাস- 
গ্রহণান্তে নীলাচল যা্রায়ও শ্রীনআনন্দ ছিলেন 
মহাপ্রভুর সঞ্গী। 

একাদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বললেন _““নত্যানন্দ, 
জাীবোম্ধার তো হল না। তুমি নদী য়ায় বাও; বাংলাকে 
উদ্ধার কর। আমি মাতৃ-আজ্ঞায় নশলাচলে আছ। 
ংলাকে উদ্ধার করে কে? তুমি জশবকে প্রেমদান কর ।"' 

নিত্যানন্দ প্রভূ মহাপ্রভুর আজ্ঞা পেয়ে সমগ্র 
বাংলাদেশে নাম-প্রেম প্রচার ক্রলেন। নদীয়া, শান্তিপৃর 
তথা সমগ্র বাংলাদেশ প্লাবিত হয়ে গেল। 


“অধম পাঁতত জনার ঘরে ঘরে গিয়া রে। 
ব্হ্ধারও দূলভ ধন দেয় বিলাইয়া রে॥ 
যেনা লয় তারে কহে দন্তে তৃণধার। 
আমারে 'কানয়া লহ ভজ্জ গোৌরহরি ।" 


হ্রীগোরাশ্গোর প্রেমবার্তা-প্রচারক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
শ্রীমহাপ্রভুর আভন্ব কলেবর। তাই মহাপ্রভু একাঁদন 
শ্রীপাট পানিহাটিতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে মাধবী- 
কুজের তলায় বসে বলেছেন - 

“শুন রাঘব, তোমারে গোপা কথা কই। 
আমার ছ্বিতীয় নাই, নিতানন্দ বই।”" 

এত বড় মরাদা মহাপ্রভু আর কাউকে দেনানি। 
তখন খেকে খাঘব পাত শ্রীনতানন্দকে শ্রীগোৌরাঙ্জের 
তুলল মর্যাদা দিয়ে সেবা কবতেন। এখানেই গঞ্গাতণরে 
শ্লীনিত্ানন্দ প্রভু শ্রীরঘ,নাথ গোস্বামণীকে দণ্ডপ্রদানের 
ছলে তাঁকে দিয়ে বিপুল আয়োজনে চিড়া-দাধ মহোৎসব 
কারয়ে তাঁকে কতাথ' করেছেন। 

শ্রানিত্যানন্দ সম্বন্ধে ভানা যায়ঃ চৈতন্যদেবের 
সন্যাস-গ্রহণের পর তাঁর ভননখ শচশদেবশর কাছে পত্ত- 
রূপে আবসথান করেন শ্রীনিতানন্দ। এ'র আগমনে 
ননছ্বশপ আবার হরিনামের বন্যায় উদ্বেল হয়ে উঠল। 
গোবধনি নামক বৈফবের অনুরোধে তিনি শালগ্রামের 
পণ্ডিত সূর্ধদাসের দুই কনা বসৃধা ও জাহবশকে 
বিবাহ করেন। বিবাহের পর ইনি সস্তধক খড়দহ গ্রামে 
বসবাস আরম্ভ করেন। বীরভদ্র ও গঞ্গা নামে তাঁর 
এক পুন ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। চৈতনাদেবের 
লীলাসংবরণের পর ১৫৩২ সালে নিত্যানন্দ প্রভুর 
[তিরোধান ঘটে। 
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পুশ পুশ শৃনপেনেন্প্সশুতপুপশুশ পপ পুশ প পুশ তপন পপ্শপশশ 


শ্রীপাদ ঈ্র্পপুী 


শন বাকাবাক নানক কাশী কাক বকা বকপশ কপ কক বানান শপ 





ধূদের পারিতাণের জন্য ও দৃম্কৃতীদের 'বিনাশের 

জনা ভগবান যুগে যুগে পাঁথবীতে অবতীর্ণ 
হয়েছেন। তিনি এসেছেন মানষের রুপ ধারণ করে। 
এই ধরণীর মাটিতেই তাঁর ললাখেলা চলেছে যুগে 
যৃগে। তাঁকেও মানুষের মত সুখদ্তখের জীবন ষাপন 
করতে হয়েছে। 


শ্লরীগোরাঞ্গা মহাপ্রহুও তেমনি এসেছিলেন ভগবানের 
মাহাজ্ম প্রচার ও পাপশ-তাপখ উদ্ধারের জন্য। কিন্তু 
তাঁকেও দখক্ষাগ্রহণ করতে হয়োছল। শ্রীপাদ 


ঈশবরপুরশকে তান দীক্ষাগ্রুরূপে বরণ করোছলেন। 

পৃরশপাদের জন্মভূমি কুমারহট্র। শ্রীচৈতনোঃ 
চরণস্পর্শে সে কুমারহট্র হয়েছে আরও পবিতর। 
ভগবদ--ভাগবত-চরণধূল রঞ্জিত সেই স্থান। শ্রীপাদ 
ঈশ্ঘরপুরণ, শ্রীচৈতনামহাপ্রভূ, ভন্তচূড়ামণ শ্রীবাস 
পাঁণ্ডতের পুণ্য মাহমায় কুমারহটর ধন্য। মহাপ্রভুর 


সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীধাম মায়াপ্‌র 
থেক সেখানে গিয়ে বসবাস করেন। 

শ্রীশ্যামসুন্দর আচার্য ছিলেন কুমারহট্ট গ্রামের 
একজন ধর্মনিষ্ঠ রাঢ়ীয় ব্রাহ্গণ। তিনি ছিলেন বহুগুণ- 
সম্পন্ন এক র্রাহ্মণ পণ্ডিত। শুধু কুমারহট্ট নয়, 
পার্ববতরঁ এবং দূরবতরঁ বহু স্থানের আধবাসীরা 
তাঁকে শ্রদ্ধা করত। সেই ঘর আলো করে একাঁদন 
জন্মগ্রহণ করে এক শিশু । সেই শিশুই পরব 
জীবনে শ্রীপাদ ঈশবরপুরীর্পে বৈফবজগতে খ্যার্তিলাভ 
করেল । 

জানা যায়, ১৪০০ শকাব্দের মধ্যে ১৪৭৮ খ্রাজ্টাব্দে) 
শ্রীপাদপৃরীর আবির্ভাব ঘটে। প্রথম জাবনে সংস্কৃত 
[বদ্যা অজনন করে অজ্পাঁদনের ভিতরেই সর্ব ভান্তশাস্তে 
লাভ করেন গভণর পাশ্ডিত্য। 

এই ঈশ্বরপুরীর জীবন বড় বৈচিত্রময় । তিনি 
দীক্ষা গ্রহণ করেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর নিকটে । 
সেবাকার্ষে ব্রতী হন। 

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গিার-গোবর্ধনে গোপালের 
সেবায় নিরত হন। তখন একাদন তাঁর প্রাতি গোপালের 
আদেশ হয় 'শীলাচল থেকে মলয়জ চন্দন এনে তাঁর গায়ে 
লেপন করতে হবে। 

এই ম্মাদেশটি বড় অচ্ভুতভাবে এসোছিল মাধবেন্দ্র- 
পৃরীর কাছে। সোঁদন স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিলেন 
গোপাল । বললেন, “খুব ঘটা করে তো আমার 'নত্য- 
পূজা করছ পৃরশী-গেসাই! এদকে প্রচণ্ড গরমে আমি 
যে আর তিম্টোতে পারছি না। দেহে অসহা জবালা। 
এ জালা দূর করার জন্য কণ ব্যবস্থা করেছ শুনি : 

পরম প্রভুর কণ্ঠে এ কী অল্ডুত অভিযোগ! 
1নাখল মানুষের শোক-দুঃখ যান নিবারণ করছেন, 
[যান সল্তাপহারক পাঁততপাবন. তাঁর দেহযল্মণা! 

বাঁস্মিত মাধবেন্দ্রপৃরীর উপর এবার গোপালের 
আদেশ বার্ধত হলঃ “আর কাউকে পাঠও না. নিজে 
নশলাচলে গিয়ে নিয়ে এস সেই চন্দন ।” 


৪৮০ 


প্রভুর এ আদেশ অলঙ্ঘা। বৃন্দাবন ত্যাগ করে 
মাধবেন্দ্রপুরী নীলাচলের পথ ধরলেন। তখনকার 
[দিনে গৌড় হয়ে যেতে হত নীীলাচলে। সেই পথে যাত্রা 
করে শান্তিপূুরে এলেন পুরীগোসাই। তাঁর প্রিয় 
ছাত্র অদ্বৈতাচার্যের সত্তগে মিলিত হলেন 'তাঁন। এক 
শূভলখ্নে পৃরীগোসাঁইর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন 
অন্বৈতাচার্য ৷ ভান্তধর্মের ক্ষেলে অও্কারত হল এক 
[বিরাট বনস্পাঁতির সম্ভাবনা । শান্তিপৃর ও নবদ্বীপে 
“কছৃদিন কাটিয়ে মাধবেল্দ এগিয়ে চললেন ডীঁড়ষার 
পথে। উপাঁস্থত হলেন রেমুনায়। 
গোপসনান্থর স্থানে অবস্থানকালে মাধবেন্দ্রপৃরণ অত্যন্ত 
অসৃস্থ হয়ে পড়েন। শ্রীঈশ্বরপূরী গুরুদেবের এই 
অসস্থতায় অত্যন্ত উদ্বিগন হন। তখন তিনি আহার 
[নিদ্রা তাগ করে গুরুর সেবা শশ্রুষা করত থাকেন। 
প্রয় শ্্ষার এই নিঃস্বার্থ সেবায় মাধবেন্দ্রপুরশী খুবই 
সন্তুষ্ট হহুলন। তাঁর সমস্ত কৃষফ পরম তিনি উঙ্গাড় করে 
দিয়ে "গনুলন ঈশবরপৃরীকে। 
মাধবেন্দ্রপুরা প্রেমময় কলেবর, 
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনৃচর । 
মাধবেন্দুপৃরী-দতহ কুফর বহার | 
রঃ ধ্ী 
যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরনর শরীরে । 
সেই কফপ্রেমে ঈশবরপৃরাীও হলেন শান্তধধর । গুব্‌র 
জ্রাঁব্ুনর শুশষদিন পরভ্তি ঈশ্বরপৃরীী কায়মদ্নাবাদা 
হার সেবা করেছিললন। শ্রীপাদ মাধবেন্দুপৃ্রীী লগলা- 
সংবরণ করলে ঈশ্বরপুরী আহার নিদ্রা প্রায় ভুলে যান। 
শোক সংবরণর জনা তিনি উল্মন্ত অবস্থায় নানাদেশ 
পারভ্রমণ করতে থাকেন। 
গয়াধামে বিখাত িফুপাদপল্স-মান্দিরগর্ভে 
উপ্পাস্থত রয়েছেন শ্রীপাদ ঈশবরপৃরী। সেখানে এসে- 
ছেন নিমাই পণ্ডিত পিতপুরুষের উদ্দেশে পিন্তঙান 
করবার ক্তন্য। বিফৃপাদপচ্ম দর্শনে ভাবাবিষ্ট হলেন 
নিমাই । ভাবলেন, অনিতা সংসারসমূদরে বিক্ষুব্ধ ঝড়- 
ঝঞ্চার মধ্যে চিরভাসমান এই চরণপঙ্মই হল একমার সতা 
ও ম্মক্ষয় সম্পদ। নিমাই পণ্ডিতের এই ভাবতন্ময় 


শ্রীশ্রীভত্তমাল গ্রন্থ ও সানক-জশবনকথা 


[দবামৃত দেখে চমংকৃত হলেন ঈশবরপুরী। এাগয়ে 
এলেন তিনি। চিনতে পারলেন, নবদ্বীপে এর সঙ্গে 
আলাপ হয়োছিল। নিমাই পাণ্ডিতও এই মহাসাধককে 
দর্শন করে পুলাকত চিন্তে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 
“আমার কণ সৌভাগ্য! গয়াধামে বিফুপাদপদস্ম দর্শনের 
সঙ্গে সঙ্গে পরম বিষৃভক্তেরও সাক্ষা২ৎ পেলাম। 
আমাকে দয়া করে দীক্ষা দান করে কতার্থ করুন।" 
গয়াধামে শ্রীচৈতনাদের শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরশীর কাছে 
দীক্ষা গ্রহণ করোছলেন। শভক্ষণে ঈশ্বরপুরী 
[নমাইয়ের কানে মন্ত্র 'দিলেন। আলিঙ্গন করলেন 
[নিমাই পাণ্ডতকে। সেখানেই পৃরশপাদের সঙ্গে 
মহাপ্রভুর শেষ দেখা । এর পর প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে 
দাঁক্ষণদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। দু'বছর ধরে তান 
দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করেন। তারপর আবার প্রভু নশলাচলে 
[ফিতর আতুসন।  নীলাচলে তিনমাস কাটিয়ে শ্রীধাম 
বন্দাবন যাতার উত্দশো গৌড়তদশের দিকে যাত্রা করেন। 
ভুবনে্বর, কটক, যাক্তপুর হয়ে শ্রীগৌরচন্দ্ 
পানিহাটি এস পেশছান এবং সেখান থেকে শাত্তিপৃরের 
পথ রওনা হন। গোৌরাধসৃন্দর এসে পেশছলেন 
ঘাব্হট্টে। সেই ভূমিকে প্রণাম করে বললেন “এই 
র্‌ প্‌ প্র্ণর চেয়েও প্রিয়, যেহেতু আমার 
স্বর হনমসথান এই কুমারহট। 
এর কিছ্কলে পতবহি শ্রীপাদ ঈশববপত্রি দেহরক্ষা 
কক্বস্ভন | জীটচহনদের এতলন তব স্রুপনাভিঠা দশনে। 
আমভটায় এসে [তিন শ্রাপাপদর (বিচ্ছেদ কাতর হল্য 
অবেধ বালকের মত ভা গুবৃদের, হা 
গুরুদেব বলতে বলতে শ্রীপাদের চরণপপতও কুমারহাটের 
পার ভাঁঘিতি গড়াগড়ি দিত লাগলেন । তাবপর নিজের 
বার্লাঘস বেশধে নিলেন গর আল্মভিটার মাটি) 
প্রভুকে শ্রীপাদের জ্রল্মভিটার মাটি নিতে দেখে 
লক্ষ লক্ষ ভকু পার্যদ সেখান থেকে এক ঝুল মাটি গ্রহণ 
করতৈ লাগলেন। এইভাবে মাটি নেবার ফলে সূম্ট 
হল একটি ছোট ডোবা। সেই ডোবা আক্তও 'শ্রীটচতন্য 
"ডাবা' নামে বিরাজিত। 
শ্রীচৈতনা মহাপ্রভুর চরণধাঁল-ধন্য কুমারহট 
এভাবেই তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে। সোঁদনের কুমারহট 
আক হালিশহর নামে পারীচিত। তবু কুমারহটট্রের নাম 
বৈফব সমাজের কান্ছ আভি পাবত। 


(তেন 


হত 
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কডললন। 


শ্রী ভন্তুমাল গ্রন্থ-__ 





পাননীককিকইকাকাবাবকানীনীনক ক কককাকাকনীনাককককবাকপনককককুবাপাকারকককক পন নান কক ককাকক 


শাটচিতন্ত 


স্পা নাপাক শপপ্পপূকপক নপক পককপনকশপকনাকক কক পনব কাশ পননিপ পনি 





মাই তাঁর বম্ধু গদাধরকে নিয়ে এসেছেন অদ্বৈত 
আচায়ের ভবনে। 
তখনকার দিনে বাংলার বৈষবদের মধ্যে অশ্বৈত 


আচার্য ছিলেন নেতৃস্থানীয় । প্রেমিকশ্রে্ঠ মাধবেন্দ্র- 
পৃরীর ইনি অনাতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য । 

আদ নিবাস শ্রীহট্রে হলেও অদ্বৈত স্থাঁয়ভাবে 
শান্তিপুরেই বাস করছিলেন প্রাসাদোপম 'উপকারিকা' 
ভর্ষনে। নবদ্বীপেও তাঁর একটি বাঁড় রয়েছে। 
সেখানেও তিনি মাঝে মাঝে অবস্থান করেন। সেই 
বাড়তেই নিমাই এসেছেন। 

নিমাইকে দেখে আচার্ষের প্রাণে আনন্দের জোয়ার 
উঠল। তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে কে যেন ডেকে 
বলে -“ওরে, এই যে তোর বহপ্রার্থত ধন। 'নাখল 
মানবের বেদনা-ভার বকে নিয়ে, পাপশতাপণী উদ্ধারের 
জন্য ইনি আবির্ভূত হয়েছেন।" 


৩৯ 


বন্ধ আচার্য ভাবাবেগে অধীর হয়ে উঠলেন। 
তাঁকয়ে দেখেন, নিমাই সংবিৎ হারিয়ে পড়ে রয়েছেন 
মাটিতে । তিনি সেই সংবংহশীন দেহের সামনে বসে, 
পাদ্য-অর্ঘ্য 'দিয়ে পূজা করলেন। শ্রীঅশ্বৈতের এই 
স্বীকাতি নবছ্বীপের বৈফব সমাজে নিমাইর এক 'বিশেষ 
মর্যাদা এনে 'দিল। তান হয়ে উঠলেন ভন্তজনের 
হৃদয়প্রভু- শ্রীগৌরাঙ্গ। 

১৪০৭ শকাব্দে (১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে) এক ফাজ্গুনী 
পার্ণমার 'তাথতে নবদ্বীপের মায়াপুর পল্লীতে 
শ্রীগৌরাঙ্চোর জল্ম। পিতা পন্ডিত জশন্াথ 'মশ্র, 
মাতা শচ+দেবী। 

আনন্দসৃন্দর এই শিশৃ। 'মিশ্রের প্রথম পৃতের 
নাম বিশবরূপ॥ পর পর কয়েকট পূত্রকন্যার মৃত্যুর 
পর এবার এই পৃতের জল্ম। তাই এই পনের নাম 
রাখা হল 'নিমাই। 

নিমাইর বরস তখন সাত বছর, হঠাৎ বিশ্বরূপ 
একাঁদন গৃহত্যাগ করে চলে যায়। কয়েক বছর পর 
পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র অকালে মারা যান। 

নমাই দেখতে দেখতে বড় হয়ে ওঠেন। পাঁণ্ডিত- 
রূপে তাঁর খ্যাত ছড়িয়ে পড়ে! টোল খুলে তখন তান 
অধ্যাপনা শুণ, করেন। মা ব্যস্ত হয়ে পড়েন ছেলের 
[বয়ের জন্য। বল্লভ আচার্ধের কন্যা লক্ষমশীদেবশকে 
তাঁর বধূর্ল্প ঘরে আনা হয়। 'ক্ছুকাল পরে সাপের 
কামড়ে লক্ষত্ীদেবীর মৃত্যু হলে শচশদেবী পুলের 
আবার 'ববাহ দেন 'বিফ্যীপ্রয়ার সঙ্গে । 
আচার্য কেশব কাশ্মীরের এক নামকরা পাশ্ডিত। 
ভারতের প্রাসিম্ধ বিদ্যাকেন্দ্রগীলতে তান ঘুরে বেড়ান 
আর তর্কযৃম্ধে সকলকে পরাস্ত করেন। নবম্বীপে 
এসে তিনি নিমাইর সঙ্গে তরষৃদ্ধে অবতখর্ণ হলেন। 


নেমে এল অশ্রুর বন্যা। 


গ৬হ 


আবির্ভূত হলেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপূরী। ঈশ্বরনািষ্ট 
কম" সমাপ্ত করে আবার তেমনি আকস্মিকভাবে সেই 
সন্বযাসী অদৃশ্য হয়ে যান। যে নামমল্লটি নিমাইর কানে 
দিয়ে যান তাতেই নিমাই বাকুল হয়ে ওঠেন। 

সঙ্গীরা বহহকম্টে নিমাইকে নবদ্বীপে ফিরিয়ে 
নিয়ে এল। কিন্তু এবার নিমাই নতুন মানুষ। টোল 
উঠে গেল। দলবল নিয়ে নামকণীর্তন করে বেড়াতে 
লাগলেন। অচিরেই তিনি চিহত হয়ে উঠলেন প্রেম- 
ভন্তি-ধর্মের নেতারূপে। 

দেখতে দেখতে এসে জুউল তাঁর চাহন্ত পার্ধদগণ-_ 
নিত্যানন্দ, হরিদাস এবং আরও অনেকে । শগোৌরকান্তি 
নিমাই হলেন সকলের বন্দনণয় শ্রীগোরাঞ্গ মহাপ্রভু- 
শ্রীচৈতনা। হারনামের বন্যার দেশ ভেসে গেল। 

চাঁদ কান্তী তখন নবম্বীপের শাসক। তিনি 
ছিলেন 'হন্দৃবিরোধশ। তিনি প্রচার করে দিলেন__ 
নবদ্বীপে সমবেতভাবে ও উচ্চ স্বরে কীর্তন করা চলবে 
না। 

কিন্তু শ্রীগৌরাঞ্া নিভাঁককন্ঠে বললেন_ 
“নবচ্বীপের পথে আজ সন্ধ্যায় নগরকশীর্ন হবে। 
হরিনামে কে বাধা দেয়, তা আম দেখব।" 

সন্ধ্যা হতে না হতেই শ্রীবাসের আঁঙ্গানা থেকে 
কর্তনের ?বরাট দল নিয়ে বেরোলেন শ্রীশৌরাজা। 
সঙ্গে তাঁর পার্ধদগণ, কীর্তনকারশ সেই বিপুল ক্তনতা 
কাজীর বাঁড়র সামনে 'গয়ে থামল । কাঙ্জী হ্রীণোৌরাঞ্গের 
[দিকে তাঁকয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এ কি মার্তার 
জব নাস্বর্গের দূত তাঁর সমস্ত অহংকার ঘৃহূর্তে 
চূর্ণ হয়ে গেল। এর পর কাজশ শপথ 
“আমার বংশের কেউ তোমার প্রবার্ততি কখন বন 
করবে না।" 

কাটোয়ার কেশবভারতী ছিলেন একজন (সিদ্ধ 
মহাপুরুষ । 'তাঁন একবার নবঙ্বীপে এলেন। ভারতণ 
মহাশয়ের সঙ্োো গোপনে নিমাইয়ের সন্বাস ধর্ম গ্রহণ 
করবার সব ব্যবস্থা স্থির হয়ে গেল। একদিন ব্রালে 
যখন শচাঁমাতা ও বিষুপ্রয়া ঘূমে অচেতন, নিমাই 
গৃহ ছেড়ে চলে গেলেন। মস্তক মৃন্ডন করে গেরুয়া 
কোৌপশীন ধারণ করে তিনি হলেন সন্ন্যাসী । 


970 হল 


শ্রীত্রীভন্তদাল গ্রল্থ ও সাধক-জণীবনকথা 


সঙ্গে শ্রীচতনোর সহ ঠম। সান তেন ধারণা ছিপ 
বশত ছা বোঁশ নেহ। 


যে, চৈতনাতদতবর জআনির গভাশিত। 
চৈওন্যভাগবঙ গ্রশ্থ একীদিন পাঠ করাত করতে সেই 
বিখাত "আগ্মাগ্রামা*্ঠ মনয়ো রী “এ ভপহারদক্রমে 1/ 
কুব *তাহৈতকং ৬ক্তিমিথংত তগ,ণো হবরিও 0" ম্লোকির 
নয় রকম বাখ্া করলেন পণ্ডিত সার্বভোম। চৈতন্যদেব 
এ শ্লোাকের আঠার রকম বাখ্া করে শোনালেন। 
সারবভৌম বিস্মিত হয়ে শ্রীচৈতনোর কাছে পরাজয় 
স্বীকার করে তার মতের অনুবতাঁ হলেন। 
তে কিছুদিন অবস্থানের পর বৈশাখের শেষ- 
ভাগে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাতা করলেন শ্রীচৈতন্য। 
দাক্ষণ ভারত পর্যটন শেষে পুরী 'ফিবে আসেন 
চৈতনাদেব। পুরী থেকে তিন আর একবার বাংলায় 
এসোছিলেন। নবন্বীপে এসে শত হালে দর্শন নিয় 
এবং পত্রী বিষ-প্রিয়াকে নিজের পাদুকা, কবরে 
তান পুনরায় তীর্ঘযারায় বেরিয়ে পড়লেন । পণ্দাবনে 
অবস্থানের সময়ই শ্রীচতনোর ভাবভ্রে পবাকিনটা 


রা তত 


ঘটেছিল। প্রয়াগে তান কুপা লাভ কালেন ভবপ, 
কাশশতে তিনি আশ্ুয় দেন শ্রীসনতন ছোসবানকে। 


উভয়স্কই বুহদাবলে [গে সাধন ভাতের এপুদশ্ তেন 
মহাপ্রভু 

লা ও বৃশ্পাবরন শত সহশ্র হকি কুষপপ্রিসে 
বিভের কবে ভচিতন। ফিরে আসেন অটল পলে। 


ভসিবছের শেষ বালো বসব পুল হেত আব কোথাও 
ানান। 
এন না হাসি দিব্চাের ত্য হা গেতনা কোন 
মানন। শুধু আলতবনা তকদের শিক্ষান পন 
কষা কত শেলাক লিখে গেছেন: আচ 
শেল ্িদ্াটক খামে প্রলেপ । যেমন 
'ন ধনং ন সশ্পরতিং করিতাং বা জগদধশ ক 
মম জ্ুল্মনি জগ্মনখতবলে শব হাদ্ভন্তরহৈ তুল কয়) 
5. লোকচন, সঞ্পরী নাবী, কবির বা 
প্র, শখ ভপ্মে জন্মে 
যেন থাকে। 

দহ, পাপাতাপা উদ্ধার করে ও মধ হারনাম প্রচার 
করে শ্রাচৈতনা নাীঁলাচলে লীলাবসান করলেন ১৫৩৩ 
খ্রীন্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স মাত ৪৮ বছর। 
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হে চগঙলবর, ধনরর 
পাশ্ডিভা কিছুই 


পরী চিজ গন লিকান াষ্ি 


টি 


বক ককানাননপনক কক পককুকককনীককা কাব কক কক উবানানা ক 


ঘীল্ানাজী 


বনাকানপাকা কস কানন শাকগ পি কপকককনকিকপ কাকা পককককবককববাকক বকবক 


রঃ বি 


পুর রাঙ্গে এক সম্ভ্রান্ত রাজপুত গৃহে 
বিবাহের অনুষ্তান চলছে। নিমল্তিত 


অভাগতদের মধ্যে রাঠোব বংশীয় এক রাজা, তারি রানী 
ও শিশুকন্যা আছেন। বর আর কনেকে দেখে ছোট 
মেয়েটি মাকে জিজ্জাসা করেঃ “মা, আমার বর কে 2" 
মেয়ের প্রশন শুনে মা তো হেসেই আকুল । মেয়ে কিন্তু 
নাছোড়বান্দা; বার বার একই প্রশ্ন করে মাকে উতান্ত 
করে তোলে। মা বিরন্ত হয়ে গৃহস্বামী রাজপুতের 
কুলাবশ্রহ শ্রীকফের মৃর্তি দেখিয়ে মেয়েকে সান্বনা 
দেনঃ “এই যে হোর বর!" মেয়ের কচি মন মায়ের 
কথাই বিশবাস করে। সেইদিন থেকে সে 'গাঁরধারীলাল 
কৃষের সেবায় নিজেকে সপে দেয়। 

মেয়োটর নাম মীরা । যোওশ শতাব্দীতে-_ 





(২ ই -৯ তি 


সম্ভবতঃ ১৫০৪ খ্রাম্টাব্দে তার জল্ম। মায়ের 
সযহ্ক লালনে সে বড় হয়ে ওঠে। 

মীরার রূপে-গুণে সকলেই মৃগ্ধ। যেমন 
অসামান্য রূপলাবণ্যবতা, তেমনি অসাধারণ 
গুণে তান 'িভূষিতা। কুঁড় বছর বয়সে 
মেবারের রানা সংগ্রামাসংহের পুত্র ভোজের 
সর্জো মীরার বিবাহ হয়। অতুল এশ্বর্ষের 
আধকারিণন হয়েও মীরার কিন্তু ধনসম্পদে 
বা ভোগাঁবলাসে এতটুকু আসান্ত নেই। 
[গরিধারীলালের চরণপ্রান্তে [তান যে 
নি.লদিতা। সমস্তটা দিন কৃফনাম আর ভজ্ন- 
গানেই কেটে যায়, তাতেই তাঁর তৃপ্তি। 
রাজরানশ হয়েও মরা সন্ন্যাসনীর মত অতি 
সাধারণ ভাবে জীবনধাপন করেন। 

রাজমাতা পুত্রবধূর এরকম আচরণ পছন্দ 
করেন না। তা ছাড়া, মেবারের রাজবংশ চির- 
দিনই শান্তর উপাসক, আর মেবারের নতুন 
রানী বৈষবী, একতারা বাজিয়ে কৃফভজন 
করেন--এ দৃশ্য কারও সহা হয় না। শুধু 
রাজাল্তঃপুরের আত্মীয়রাই নন- রাজ্োর 
প্রচ্থ ও এ নিয়ে কানাকানি করে। 

একাঁদন ডে:জরাজ নিভৃতে পত্রীকে ডেকে বললেন, 
“তোমার প্রাণের ব্যথা কী, আমায় খুলে বল তো। কশ 
চাও তুমি, কী পেলে তুমি শান্তিলাভও করবে বল।” 
মধুর কন্ঠে একটি ভজন গেয়ে মীরা উত্তর দিলেন ঃ 

'মেরে ত গারধর গোপাল, দুসরো ন কোই 

জাঁতে শি মোর-মুকুট মেরে পাতি সোই।' 
_গারধারী গোপাল ছাড়া আমার কেউ নেই। যাঁর 
মাথায় ময়রমুকুট 'তাঁনই আমার পাঁতি। ভজনাটির 
শেষ 'দকে 

'ভাবই মৈ ভগাঁত কাজ, জগত দেখ মোহ 

দাসী মীরা 'গাঁরধর প্রভূ, তারো তার যেনশ।, 
.-ভীন্তর জন্য এসোছি আমি, ভান্তই আমার একমান্র কাজ, 
জগং মোহত হয়ে তাই দেখছে। হে 'গাঁরধার?, মীরা 
তোমার দাসী, হে প্রভু, তুমি তাকে তরাও। 


5৮৪ 


রাজমাতা পুত্র ভোজকে তীব্র ভর্থসনা করেন, 
ঘধূর আচরণ সম্পর্কে কটাক্ষ করেন। রাজা ভোজ 
পড়েছেন সমস্যায়। একাঁদকে পত্নীর ভান্তভাবমৃখ্ধ 
অবস্থা, অন্যাদকে মায়ের কঠোরতা । দুপক্ষে ভারসাম্য 
আনতে গিয়ে ভোজ পড়লেন বিপদে । 

বিরোধ একাদন চরমে উঠল । পূত্রবধৃকে কিছুতেই 
বাগে আনতে না পেরে রাজমাতা তাঁকে বিফুপুজা ত্যাগ 
করে শাস্তপ্জা গ্রহণ করতে বললেন। মশরা উত্তর 
দিলেনঃ “আপনাকে তো বহুবার জানিয়েছি মা, 
গারধারীলালই আমার একমান্ উপাস্য-_তাঁকে 
পারত্যাগ করে আমি কিছুতেই শান্তপ্জা গ্রহশ করতে 
পারব না।” 

উত্তর শুনে রাজমাতা ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তান 
মীরাকে শেষবারের মত বললেনঃ “হয় তুমি বিফৃপুজা 
ত্যাগ কর, নতুবা এ রাজপুরী তোমাকে ছেড়ে যেতে 
হবে।” বিফুভান্তপরায়ণা সাধৰী মারা রাজপ্রাসাদ 
পাঁরত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করলেন। 

এঁদকে মীরার জীবনে নেমে এল একের পর এক 
চরম বিপর্যয়। হঠাৎ একাদিন মারা গেলেন ভোজরাজ । 
সংসারজীবনের শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন হয়ে গেল, এখন 
থেকে প্রাণমন দিয়ে গিরিধারশলালের পৃজার্চনা করতে 
লাগলেন মারা । এদিকে রানা সংগ্রামাসংহেরণ মৃত্যু 
হল। মেবারের সিংহাসনে বসলেন মীরার পিতা 
রত্লাসংহ। কিন্তু তিন বছর পরে তিনিও মৃত্ামুখে 
পাঁতিত হলেন। তখন তাঁর ছোট ভাই দৃদ্টস্বভাব 
বিরুমাজৎ মেবারের শাসনভার গ্রহণ করলেন। তাঁর 
অত্যাচারে প্রচ্ঞাগণ যেমন আভতিষ্ঠ হয়ে উঠল, মশরার 
জশীবনটাকেও তান করে তুললেন দুর্বিষহ 

সাধনভজ্ঞনে যোগ দিল বহু ভন্ককন। 

বক্রমাঁজং এসব পছন্দ করতেন না। সম্পর্কে কাকা 
হলেও তাঁর লালসা ছিল যঘৃবতাঁ মীরার প্রত। যে 
হাতের মুঠোয় পেতে । তাঁর এই দষ্প্রবৃত্ত চরিতার্থ 
উদাবাঈকে এবং দেওয়ান দয়ারামকে । উদাবাঈযের লক্ষ 
ছিল মীরার সম্পগে মেলামেশা করে তাঁর মনটাকে 
বক্রমভ্ডিতের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। কিন্তু গোপাল- 
গোঁবিন্দের ভজন-সঞ্গসতের মাধ্যমে মীরাবাঈয়ের প্রাণের 


উজীতন্তজাল প্রস্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


ভীত্র আকৃতি এবং কৃফাবরহ-বেদনা লক্ষ করে উদাবাঈ 
তার অসৎ উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হল। সে জিজ্ঞাসা 
করল, মীরা, কার জনা তোমার এই কান্না, কার রুপ 
মাধূর্য তোমাকে এমন পাগালনী করে তুলেছে ১ একাঁট 
অপূর্ব ভজনের মাধ্যমে মীরা তার উত্তর দিলেনঃ হে 
নন্দলাল,. তুমি আমার নয়নে এসে বিরাজ কর। ময়্‌র- 
মুকুট ও মকরকুণ্ডলে শোভিত, ভালে বলোঁপত তরুণ 
তিলক, মোহন মূর্তির শ্যামলশোভা, হে মোর সন্দর ! 
কণ্ঠে তোমার বৈজয়ল্তখ মালা, চরণনূপুরে ধ্বনিত মধুর 
ঝংকার। হে মরার প্রভু. সাধৃসম্তদের তুমি আনন্দরস 
াবতরণ কর। ৃ 

ধিক্রমজিং বহু চেষ্টা করলেন মীরাকে মেরে 
ফেলতে : কিন্তু গিরিধারলাল তাঁর ভন্তকে প্রাতবারই 


রাজরানশ দশনা ভিখারনখ বেশে মেবারপ্রাসাদ 
থেকে বেরিয়ে পড়লেন । হাতে একতারা, কন্ঠে কফনাম। 
স্বামীর দেওয়া কিছ অর্থ সম্পো ছিল- তাই 'দিয়ে 
অনাথ দশনহখনের জন্য ধর্মশালা স্থাপন করলেন। 
পরোপকার ও আতুরুসবায় উৎসর্গ করে দিলেন 
জখবন। 

এইভাবে কয়েক বছর গেল কোট। এরপর তিনি 
তীর্ঘপর্যটনে বোরয়ে পড়লেন । ঘুরতে ঘুরতে এলেন 
বৃন্দাবনধামে । সেখানে তখন মহাসাধক রূপ গোস্বামী 
[বরাত করছেন । মশরাবাঈ স্িলোক বলে রূপ 
গোষ্বাম তাঁর সর্প দেখা করতে চাননি । মশরাবাঈ 
বলে পাঠালেন ঃ 'বন্দাবনে শ্রাকফই একমাত্র পুরুষ, 
আর সকলেই সেই পুরুষের দাসী । গোস্বামীর পৃরষ- 
অভিমান করা কি ঠিক হয়েছে 2" 

এরপর রুপ গোস্বামী মীবাবাঈকে সসম্মানে 
শ্ভার্থনা করেন। 

মশরাবাঈ এরপর জীকফের লশলাক্ষেত *্বারকায় এসে 
রণছোড়জশর মাল্দরে উপস্থিত হলেন। এখানে কৃফের 
ভজন আর নামগান করে তাঁর বাক জখনন কেটে যায়। 
কাঁথত আছে, রণছোড়জ্ীর মল্দিরেই ভক্তন গাইতে 
গাইতে সাঁধকা মীরা ১৫৭৩ সালে দেবমার্তর স্পো 
মিশে যান। 

মীরার রচিত শত শত ভজন জাজও শোনা বায় 
লক্ষ লক্ষ ভন্কের কণ্ঠে। 
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রঙ্গম--এ বাস করেন পেংকট ভট্ট। আতি সাধ 
সঙ্জন বান্। দেবদেবীর প্রাত তাঁর অপার 
ভান্ত। তাঁর স্ত৭ও সতগ সাধ্য এবং ভান্তপরায়ণা। 
গহদেবতার পূজা এবং নানা ধর্মান্জ্ঠানে ব্রাহ্মণ 
দম্পাঁতর দিন পরম সৃখেই কাটে। তাঁদের ঘর আলো 
করে ১৫০০ সালে জণ্ম নেয় র্‌পলাবণাময় মনোহর এক 
পৃ্সন্ভান। সম্তান লাভ করবার পর ব্রাহ্মণ দপাতর 
গৃহে ষেন আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়! 
বেঞ্কট ভট্ট আদর করে পদ্তের নাম রাখেন গোপাল। 
বন্দাবনের নগ্ুলকিশোর গোপাল যেন এসেছেন-__ 
তাঁদের নিরানন্দমম গৃহকে আনন্দে ভরে তুলতে। 
গোপাল বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর শরীরে 
নানা দিব্য ভাব প্রকাশ পেতে থাকে। কালে ষে তান 


একজন পরম সাধক মহাপুরুষ হয়ে উঠবেন তাতে কারও 
মনে সংশয় থাকে না। 
ধর্মশাস্ পাঠের প্রাতি গভীর আগ্রহ গোপালকে যেন 
প্রতিনিয়তই এক নতুন আধ্যাত্রক পথের সন্ধান দিতে 
থাকে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী যেন এক প্রবল 
আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনকে আন্দোলিত করতে থাকে। 

আম্চর্যভাবে একদিন গোপালের মনের আশা পূর্ণ 
হয়। তীর্ঘভ্রমণে বৌরয়ে মহাপ্রভু শ্রীচেতন্দেব আসেন 
শ্রীর্গমে। আঁতাঁথবংসল বেজ্কট ভট্ট পরম আদরে 
মহাপ্রভুকে তাঁর বাঁড়তে স্থান দেন। এখানেই মহাপ্রভু 
চারমাস ব'ল অবস্থান করেন। 

শ্রীচৈতন্দদেব বেজ্কট ভট্টের পুত্রকে দেখেই বুঝতে 
পারলেন তাঁর ভিতর এক এঁশশ শান্ত নাহত আছে। 
[তিনি তাঁর মনের ভীন্তভাবকে উল্জ্বলতর করলেন এবং 
তাঁকে দান করলেন হরিনাম মল্ত। 

মহাপ্রভু চলে গেলেন তাঁর তীর্ঘপরির্রমায় । 
এঁদকে শুরু হল গোপাল ভট্রের শিক্ষা ও সাধনা। 
চৈতন্যদেব যে নির্দেশ 'দিয়ে গেছেন, ছেলেকে পশ্ডিত 
করে তুলতেই হবে। পিতার তত্বাবধানে গোপাল 
অধিগত করেন শাস্তের পর শাস্ত। মহাপ্রভু আরও 
বলে গেছেন, বিবাহ না করে বাবা-মায়ের সেবা করে 
যেতে, তারপ* বৃন্দাবনে গিয়ে সাধনা করতে । এমন 
করে কাটে কুঁড় বছর। তারপর বেজ্কট ভট্ট ও তাঁর 
স্তর মৃত্যু হলে গোপালের সাংসারিক বন্ধন থেকে 
মান্ত হল। 

ক্রমে বিষয়ের প্রাত গোপাল ভট্রের আকর্ষণ কমতে 
লাগল। তারপর একদিন গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন 
বৃন্দাবনধামে। 

বন্দাবনে রূপ ও সনাতন গোস্বামী সাদরে গ্রহণ 
করলেন গোপাল ভণু"ক। নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছেও 
সংবাদ পাঠানো হয়েছে । গোপালের মনে ক্ষীণ আশা, 
আকাঁ্ক্ষিত দর্শনের সযোগ ঘটবে এবার। না, তা হল 
না। মহাপ্রভু কাছে ডাকলেন না তাঁকে। কিন্তু নিজের 


৪৮৬ 


কা্ঠাসন, ডোর, কোপাীঁন আর বাঁহর্বাস পাঠিয়ে দিলেন 
ভক্ত গোপালের পন্য। ইীঙ্গত বুঝতে পারলেন রৃপ- 
সনাতন। নিজের আসন পাঠিয়ে প্রভু গোপালকেই তাঁর 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন। গোপালই এখন 
বৃন্দাবনে বৈষফব সমাজের কর্তা । সকলের আগ্রহে, 
নিজেকে মহাপ্রভুর প্রাতিনাধি জ্ঞানে, গোপাল ভ্ট উপ- 
বেশন করলেন সেই পাঁবত্র আসনে। 

মহাপ্রভু স্বহস্তে লিখে একাঁট চিঠিও পাঁঠয়ে- 
ছিলেন রৃপ-সনাতনকে। বলোছিলেন, গোপালকে ভাই- 
জ্ঞানে সমাদর করো । গোপাল সেই চিঠি বার বার 
মাথায় ঠোঁকয়ে কেদে ফেললেন--তাঁর মত সামান্য 
ভন্তকে প্রভুর এত কৃপা! নিজের আসন-বসন পাঠিয়ে 
এ আনন্দ রাখবার জ্ঞায়গা কই 2 

বৃন্দাবনে নতুন জীবন শুরু হল শ্রীগোপাল ভট্রের। 
সারের চিন্তা অনেকাঁদন আশেই মন থেকে দুর 
হয়েছে। এখন ভকজ্ঞনসাধন ও শালগ্রামীশিলার সেবাই 
তাঁর জশবনে মৃথ্য হয়ে দাঁড়াল। 

গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে আসার কিছ্যাদিন পরেই 
মহাপ্রভুর তিরোধান ঘটে। বৃল্দাবনের গৌড়ীয় বৈষফব 
সমাজ পশাকে মৃহামান হয়ে পড়ল। কিন্তু রুপ 
সনাতন :গাপাল এই তিন গোসবামর শকু হাতে হল 


ধ্রলেন। একসাস্থ আলোচনা কবে পরসপনব্রে অভিমত 
নিয়ে তালা সদ্ধাল্ত নিতেন, পারিচালনা করতেন। 


বৈষফবক্দর আচরণদয় যে সব সিদ্ধান্ত ও িদেশশিকা 
গ্রল্থাকারে লাপিবদ্ধ হয় তাঁর সবই এই [তিন গোস্বামীর 
সমবেত প্রচেম্টর ফলশ্রুুতি। দইক্ষা দানের দায়িহও 
বর্তায় গোপাল ভত্রের উপর । স্বয়ং মহাপ্রভু যাঁর উপর 
পূর্ণ বিশ্বাস রেখে নিজের আমন পণঠয়েছিলেন, 
1তানই তো দণক্ষাদানের যোগাতঘ ব্ান্ধু। 

বৃন্দাবনে মাঝে মাঝেই অনেক ধনী বান দেবতার 
মান্দির ও বিগ্রহ দর্শনের জন্য আসেন । তাঁরা দান ধানও 
করেন প্রচুর । একবার এক ধন ভন্ত সাধুদের বিশ্রহ- 
সেবা দেখে দেবতাদের জন্য অনেক দামী কাপড় ও 
অলংকার দান করলেন। সেই ধনশ বস্তি গোপাল ভর্রের 
শালগ্রামকেও বস্ত ও অলংকার দান করে গেলেন। 

গোপাল ভট্রের মনে বড় দুঃখ হল । হায়রে, আমার 
ঠাকুরের হাত পা নেই। যদি থাকত কতই না ভালা 


প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জধীবনকথা 


হত-_তাঁকে মনের আনন্দে বস্ত্র ও অলংকার পরাতাম। 

মনে এই দুঃখ নিয়েই গোপাল ভট্ট সোঁদন 
শালগ্রামের সেবা করলেন। মনে মনে প্রার্থনা করলেন-__ 
“প্রভু, এই বস্ঘ ও অলংকার কি তোমার অঙ্গে শোভা 
পাবে নাঃ তোমার ভুবনমোহন রূপ দেখে কি আমার 
জীবন ধন্য হবে না?” 

পূজার্চনা সেরে ও প্রসাদ গ্রহণ করে গোপাল ভট্ট 
শয়ন করলেন। রান্লিবেলায় স্বগ্েনে দেখলেন, তাঁর 
শালগ্রামীশলা দেবতার মার্ত ধারণ করে দাঁড়য়ে 
আছেন। জীবন্ত সেই মার্ত। তাঁর 'দিকে তাকিয়ে 
মধুর হাসি হাসছেন। 

গোপাল ভট্রের ঘুম ভেঙে গেল। কী আশ্চর্য 
স্বপ্ন! বাকি রাত আর তিনি ঘুমাতে পারলেন না। 
আকাশের আলো ফুটে উঠতেই তিনি প্রাতঃকৃতা সেরে 
স্নান করে উপার্থি৩ হলেন পক্জার ঘরে । িণ্তু দরুহণর 
সামনে দাঁড়িয়ে সতন্থ হযে গেলেন। 

দেখলেন ভন্তাধীন শুগবান্‌ সাতাই ভঞ্তের 
ননেবাস্থা পূর্ণ করেছেন। রাতে তান যে স্বঙ্ন 
দেখেছেন সেই স্বস্ন সাঁতাকার বর ধারণ কলেছে। 
শালগ্রামশিলা হতণ করেছেশ দেবতার মত) শুধু 
তাই নয়, ভগবান নিজেই বস, ও অলংকার তাঁর অস্পে 
ধারণ করেছেন। 

দারদু যেন মহাধন লাভ করল্ু। শেপাল ভট্ট 
মানন্দে উল্দন্ত হয়ে উচ্চলেন। তাঁর সন সাধ পূর্ণ হল। 


“তন ধবিশ্তহন নাম ব্াখতলন আিবাধারমণ'। 


ভট্ট গেস্বামশর অলোৌকিক মাহমান্ধ কথা চরাদিকে 
ড়যে পড়ল। দোদন থেকে [তান চিহিত হলেন 
পরম সার্দকল্পে। বহা ভড্ড ৬ অনুরাগী দলে দলে 
এসে ব্লালনে ভিড করত ল।গলেন। 
গোস্বামী গোপাল শু কুফকর্ণামৃত প্রশ্খের টকা 
€ 'বুন্দাবন ধচনা করলেন। সংকলন 
করলেন 'হাঁরিভাঁ্চাবলাসা নমক একটি ম লাবান গ্রন্থ। 
১%৮% সালে পণ্চাশশ বছর বয়সে তার [তিরোধান 
ঘটে। প্রারাধারমণের বিগ্রহ আজও বন্দাবনে সগোৌরবে 
বিরাজ করছে। ভট্ট গোস্বামী তাঁর প্রিয় শিষ্য 
গোপাীনাথ দাসকে বিগ্রহসেবার ভার হদয়েছিলেন। তার 
পর থেকে তার বংশধররাই বৃন্দাবনধামে শ্রীরাধারমণের 
সেবাকার্য চালিয়ে আসছেন। 


যাক এন 


শপ কবান পাকাপাকি কাকান কাকার বব কাকাক কাক 
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গ€দশ শতাব্দীতে নবাব হোসেন শাহের আমলে 

হুগলী জেলার সরস্বত নদীর তারে অবাস্থত 
সস্তগ্রাম বাংলার প্রাসম্ধ বন্দর ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন 'বাঁশিষ্ট 
নগর ছিল। এই নগরেরই এক প্রান্তে ছিল শ্রীকফপুর 
গ্রাম। এই গ্রামে হিরণ্য ও গোবর্ধনদাস বহু সম্পান্তর 
মালিক 'ছিলেন। 

গ্রীহিরণ্য ও গোবর্ধনদাস ছিলেন কায়স্থ কুলোদ্ভব। 
রাজপ্রদত্ত উপাধি মজুমদার। গোবর্ধন মজমদারের 
গৃহ উজ্জ্বল করে শ্রীরঘুনাথদাস আবির্ভূত হন ১৫০১ 
্রাষ্টাব্দে। এই বৈফব তাপস অন্তর্ধান করেন ১৫৯২ 
সালে। সেই হিসাবে মোটামুটি ৯১ বংসর কাল 'তিশি৷ 
বেচে ছিলেন। তার মধ্যে গৃহে ছিলেন ১৯ বছর, 
নশলাচলে ছিলেন ১৬ বছর আর ৫৬ বছর বাস 
করোছলেন বৃন্দাবনে। 





ছোটবেলা থেকেই রঘুনাথদাস ছিলেন ভন্তিমান, 
[বিনয়ী ও প্রাতিভাসম্পন্ন । ধর্মে তরি গভীর অনুরাগ । 
হরিদাস বাবাজশীর সংকখর্তন শুনে বালকের কোমল 
প্রাণ ভাঁন্ততে উদ্বেল হয়ে ওঠে । বাঁড়র কাছেই চাঁদপুর 
গ্রাম; সেখানে বলরাম আচার্ষের গৃহে বালক রঘুনাথের 
অধ্যয়ন শুরু হয়। স্মরণশান্ত প্রবল থাকলেও পাঠ্য- 
পুস্তকের প্রাত মনোযোগ তাঁর ছিল না। যে মৃহূর্তে 
মনে মনে 'নিজ্তেকে বিকিয়ে দিলেন তাঁর চরণে। ঘরে 
আর মন টেকে না। গৃহত্যাগের সুযোগ খুজতে 
লাগলেন। 

অনেশ্গাদন এমন ঘটনা ঘটেছে যে রঘুনাথ চলে 
গিয়েছেন অনেক দূরে-এঁদকে বাড়তে খোঁজাখুঁজি 
পড়ে 'গিয়েছে। শেষে খুজে অনেক কম্টে রঘুনাথকে 
বাড়তে আনা হল। 

পতা গোবর্ধনদাস বুঝতে পারলেন পুনের মনে 
গৃহত্যাগের সংকল্প প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই 'তাঁন 
ছেলেকে কড়া পাহারায় রাখবার ব্যবস্থা করলেন। তার 
উপর নজর রাখবার জন্য পাঁচজন পাহারাদার রাখা হল 
_-সান্ত্বনা দেওয়া এবং সেবা-শহশ্রুধার জন্য রাখা হল 
কয়েকজন দাসদাসণী। 

রঘুনা একাঁদন শুনতে পেলেন শান্তপরে 
শ্রীঅশ্বৈতে" গৃহে মহাপ্রভু অবস্থান করছেন। তখন 
বাবার কাছে রঘুনাথ আবদার ধরে বসলেন- “বাবা. 
আমাকে অল্ততঃ একবার শান্তিপুরে ষেতে দাও। আঁম 
মহাপ্রস্ুকে দর্শন করব।” 

অনেক কাকুতি মিনাতর পর গোবর্ধনদাস পূত্রকে 
শান্তিপুরে যাওয়ার অনুমাতি দিলেন। 

মহাপ্রভুকে দর্শন করে ধনা হলেন রঘুনাথ। 
পদতত্ল পড়ে কেদে বললেন-_ “প্রভু, আমাকে তোমার 
চরণে আশ্রয় দাও ।” মহাপ্রভু রঘৃনাথকে আশবাস 
দিয়ে বললেন-_ “যাদের অন্তরে বৈরাগ্য জেগেছে, তারা 
বাহঃসাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অন্তরের বৈরাগ্য বাইরে 
প্রকাশ না করে 'নার্শশ্তভাবে সাংসারক দাঁয়ত্ব পালন 
করলে প্রকৃত ফল পাওয়া যায়। যারা পরকে দেখাবার 


৪৮৮ 


জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন করে তাদের কখনও ইছ্টলাভ 
হয় না। তুমি আগের মত সংসারের কর্তব্য পালন করে 
যাও, ঈশ্বর অবশ্যই তোমাকে মাীন্তর পথ দোঁখয়ে 
দেবেন। আম তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। আ'ম 
যখন বৃন্দাবন পারক্রমা করে নীলাচলে অবস্থান করব, 
সেই সময়ে তুমি আমার আশ্রয় পাবে।” 

ব্যথাভারাক্রান্ত হৃদয়ে রঘৃনাথ ঘরে ফিরে এলেন। 

দয়াল ঠাকুর 'নিত্যানন্দ পানহাঁটি এসেছেন হাঁরনাম 
বিলোবার উদ্দেশ্যে । রঘুনাথ ঠিক করলেন তাঁর কৃপায় 
বল্ধনদশা ঘোচাবেন। জ্যেঠা ও বাবা-হিরণ্য আর 
গোবর্ধন আপান্ত করলেন না, কারণ রঘুনাথ তখন 
বিষয়সম্পান্তর কাজকর্ম ভালোই দেখাশুনা করছেন। 
সপ্তগ্রাম থেকে পানিহাটি বোশ দূরও নয়, সঙ্গে 
পাহারাওলাও থাকবে । লোকজন সঙ্গে নিয়ে রঘুনাথ 
গেলেন নিত্যানন্দ-দর্শনে। পরম স্লেহে নিত্যানন্দ কাছে 
টেনে নেন তাঁকে । রঘুনাথের মাথায় তুলে দেন দৃই পা। 
বেড়াচ্ছিল। এবার ধরে ফেলেছি, তোকে দণ্ড দেব” 
রঘুনাথ চোর, কেন না তিনি নিজের ভন্তর্পাঁট 
সাধারণের নিকট গোপন করে বাপ-জ্েঠার বিষয়-সম্পান্ত 
দেখাশুনা করছেন। এই চুরির শাস্তি তাঁকে পেতেই 
হবে। কিন্ত শাস্তিটা ক? নিত্যানন্দের সমস্ত ভভ্ত- 
পাঁরজনদের দই-চিড়ে ফলার খাইয়ে খুশি করতে হবে। 
দশ্ডাবধান শুনে রঘৃনাথের তো আনন্দ আর ধরে না। 
তখন লোকজনদের পাঠিয়ে দই-চিড়ে-সন্দেশ যোগাড় 
করে আনালেন, তারপর হাঙ্ঞার হাজ্তার ভন্তমানুষকে 
ফলার খাইয়ে পিত্ত করলেন । 'নিত্যানন্দ আশ্বাস 
দিলেন রঘুনাথকে_ মহাপ্রভুর ডাক পেতে আর দো 
নেই তার। 

রঘুনাথ যথাসময়ে মহাপ্রভুর আশ্রয় লাভ করলেন। 
[তান হলেন মহাপ্রভুর নিতসঞ্গণ। 
ভন্ত রঘুনাথকে। সদ্যপাঁরিপীতা সান্দরী স্তী, পিতার 
বিপুল 'বিষয়সম্পান্ত-সব আকর্ষণ ত্যাগ করে "মহাপ্রভুর 
শরণ নিয়েছেন রঘৃনাথ। প্রভু তাঁর শিক্ষার ভার অর্পণ 
করলেন প্রিয় শিষ্য স্বরূপ দামোদরের উপর । আহারে- 
আচরণে শুরু হল কঠিন কৃচ্ছসাধন। 


শ্রীশ্রীভন্তসাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


সন্তুষ্ট হয়ে মহাপ্রঙড তাঁকে দান করেন দুটি প্রিয় 
জিনস। একটি গোবধন শিলা, আর একা গুঞ্জা 
মালা । মালাটি বক্ষে ধারণ করে মহা প্রভু শিলাখন্ডাঁটর 
পুজ্ঞা করতেন আর শ্রীকৃষের গোবধনলখলা স্মরণ করে 
ভাবাকুল হতেন। শিক্ষাগ,রু স্বরূপ দামোদর এই দুটি 
দানের অর্থ বাঝয়ে দিলেন রঘুনাথকে সাধনায় সিদ্ধি- 
লাভের জন্য তাঁকে যেতে হবে বৃন্দাবনে আর রাধারানীর 
চরণই হল তাঁর একমাত্র আশ্রয় 

এমাঁন করে কাটল দীর্ঘ ষোল বংসর। তারপর 
হঠাৎ লশলা সংবরণ করলেন মহাপ্রভু । বিরহ সইতে না 
পেরে স্বরূপ দামোদরও প্রাণতাগ করলেন। শোকে 
মৃহামান রঘুনাথ-- চলে গেলেন বৃন্দাবনে। সনাতন ও 
রূপ গোস্বামী তাঁকে পরম স্নেহে বুকে টেনে 'নিলেন। 
বৃন্দাবনে শূরু হল রঘুনাথ গোস্বামীর কঠিন সাধনা । 

শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড কলিকালে বিলুপ্ত হয়োছল 
_গ্রীশগৌরাজ্গ তা প্‌নরনম্ধার করেছিলেন । কিন্তু এ কুণ্ড 
দুটিতে অজ্পমাত্ত জল ছিল। রঘংনাথের ইচ্ছা হল, 
তাকে জলপূর্ণ করবেন। 

[কিন্ত কিভাবে তা সফল হবে 2 কুণ্ড দ্টি সংস্কার 
করত হল অনেক অর্থের প্রয়োশন। এত অর্থ 
কোথায় পাওয়া যাবে: 

এদিকে এক শ্রেছ্ঠগ স্বঙেনে আদেশ পেয়ে ব্রজ্ধামে 
শ্রীরঘৃনাধ গোস্বামীর কাছে হাজির হল ।রঘুনাথদাসকে 
বলল- “ভ্রাপনি অনুমতি দিন, যত অর্থ লাশে, আমি 
দেব। এ কুণ্ড পটি আমি সংসার করত চাই)? 

রঘদনাথ কোন আপাত করলেন না। কুউদখটির 
পঠ্কোষ্ধতেরব জনা নহৃ লোক নিযুক্ত হল। শু হল 
সংস্কাদ্রর কাঙ্তি।  সখনমাল জালে কুডি পর্শ 
হয়ে গেল। 

রাধাকুণ্ড বাদসব সময় বঘুনাথদাসের সংগষ ছিলেন 
শ্রীচেতনা-চাঁর তামততির লেখক হআকফদাস কবিবাজজ। 

এই পাবি রাধাকুদপ্ডেব তেই যোগাবলম্বনে 
রঘ,নাহ্থর আত্মা একাঁদন পরমাজ্মায় বিলশন হয়ে যায়। 
রঘুনাথ-রচিত উপদেশামৃত, মনঃশিক্ষা, ভ্রীচৈতনাষ্তব 
কজপবক্ষ, বিলাপ-কুসমাজলি. ভীপ্রেমাধ্বজ-মকরল্দ 
নামঙ্ক স্তবরাজ্ত ইতাদি ক্ষুদ্রাকার পস্তকগীল বৈফব- 
সমাজে অতিশয় সমাদত | 


কপার কি কাপ কক কা কপাট কাক পক শপকাক পপ 


ঘ্ঘুতাথ ভটি 


তেন খু হত ৯৫ 





পিচ ওলি পিক বগল বামপুর গ্রামে বাস করতেন 
তপন নিশ্র। সাযুং নিম।ই পণ্ডিত সেই গ্রামে 
পদাপিণ কলে বশ্রিলাকে নিদোশ দিয়ো লেন কাশীধানে 
1গয়ে সপারিবারে বাস করুচত। সেই থেকে তপন মিশ্র 
কাশশীবাসই । সেখানেই তামগ্রুহণ করে তাঁর পুত 
রঘনথ । ১৭০ নহি । 

তাবপর কেটে গে আরও আট নয় বছর। তপন 
নিশের প্রতীক্ষার অবসান হল। শ্রীচৈতন্য 
এসেছেন কাশ মে । দু মাস থাকলেন সেখানে, 
আহার করহেন তপন শের বাড়তে । মহাপ্রভুর সেবা 
করত বালক রঘুনাথ। একদিন প্রভু কাশী ছেড়ে চলে 
গেলেন নখললে। রুখনাথ লেখাপড়া করে বত 
1ক*₹ বান বাব চেখের সামনে ফুটে ওঠে সেই নবীন 
সন্প্যাসঘর দিবাকাণ্তি রুপ. মনে পড়ে তাঁর স্বাস্মত 
সম্ভাষণ । সেই মন নিয়েই রঘুনাথ ধীরে ধীরে বড় 
হয়ে ওঠে, নানা শাস্তে সুপত্ডিত হয়। 


দশ 


পাত শ্শ পপ নাপশ্ শপ পপশপাশ্ পপ শপ পৃ শপ পপশুশুশুশুশ-পশপপ০১*শ-*প০৮৭৭৮৭ 


যুবক রঘুনাথ, পশ্ডিত রঘুনাথ। কোন্‌ এক 
অন্তরে যে ডাক পেয়েছে মহানের, সে কি বসে থাকতে 
পারে মহালে! শ্রীধাম পুরীক্ষেত্ে রথযাল্লা হবে। 
বারাণস থেকে পায়ে হেটে রঘুনাথ গিয়ে উপস্থিত 
হলেন পুরীধামে। দর্শন পেলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের | 
প্রায় দেড় যুগ পরে দেখা তবু দেখামারুই প্রভু তাঁকে 
চিনতে পারলেন। অপার স্নেহভরে আলগ্াগন দিলেন 
তাঁকে । তার পরেকার দিনগুলো কাটতৃত লাগল পরম 
আনন্দে । প্রত্যহ মহাপ্রভুকে দর্শন করেন, তরি শ্রীমূুখে 
উপদেশামৃত শ্রবণ করেন, অল্রব্যঞ্জনাদ রম্ধন করে 
খাওয়ান পারিতুম্টি সহকারে । এইভাবে আট মাস 
বদ্ধ পিতামাতার সেবা করতে । আর উপদেশ দিলেন 
চারটিঃ শববাহ না কারহ', “বৃষ্ধ মাতা পিতা করহ 
সেবন', 'বৈষবস্থানে ভাগবত করহ অধ্যয়ন" এবং 
'পুনরাপি একবার আঁসহ নীলাচলে'। 

চৈতন্যদেব রঘুনাথকে আলিঙ্গন করে নিজের 
কণ্ঠমালা খুলে ভন্তের গলায় পাঁরয়ে 'দিলেন। 
স্নেহাপ্লমত রঘনাথ চোখের জলে বিদায় 'নিলেন 
নীলাচল থেকে। 

বারাণসতে ফিরে মহাপ্রভুর প্রাতাট দেশ িষ্ঠা- 
ভরে পাল" করে চললেন রঘুনাথ। মা-বাবার একনিম্ঠ 
সেবা আর নিত্য ভাগবতপাঠ-রসসাগরে অবগাহন-_এই 
নিয়েই থাকেন রঘুনাথ। 

একে একে বাবা ও মা গত হলেন। এখন আর 
কোন ব্ধনই রইল না। মনে পড়ে গেল প্রভুর চতুর্থ 
উপদেশঃ আর একবার এসো নশলাচলে। রঘুনাথ 
ছুটে গেলেন পুরীধামে। 

মহাপ্রভুর সঙ্গে আবার মিলন হল ভন্তের। প্রভু 
তাঁকে 'নিত্যসঞ্গ দানে ধন্য করলেন, সাধনতত্ের গভখরে 
ডুবে যাবার পথ বাতলে 'দিলেন। রঘুনাথ যেমন 
সুদর্শন, তেমান সৃকণ্ঠ। কৃফরসাম্বাদনের উদ্দেশ্যে 
নিতা ভাগবত পাঠ ও শ্রবণ করেন। অপূর্ব মধূর কণ্ঠ- 
সঙ্গীতে কৃফপাদপদ্মে হৃদয়ের ভান্ত নিবেদন করেন। 
পুরো আট মাস শ্রীচৈতন্য তাঁর পরম ভক্তকে কাছে রেখে 


৪৯০ 


ভাগবতসাধনার পূর্ণ অধিকারী করে তুললেন। 
অন্তর্যামী মহাপ্রভু ঠিকই বুঝেছিলেন রঘুনাথের মনাঁট 
খাঁটি সোনায় তৈরি- কোন খাদ নেই তাতে। 
ভাগবতসাধনার প্রস্তৃতিপর্ব সমাস্ত। এবার তার 
বিস্তার। মহাপ্রভু রঘুনাথকে ডেকে বললেনঃ 'তোমার 
ননলাচলে অবস্থানের আর প্রয়োজন নেই। এবার যেতে 
হবে বৃন্দাবন। সেখানে আছে আমার পরম ভক্ত রূপ 
আর সনাতন। তাদের কাছে গিয়ে থাকো, ভাগবত পড় 
আর কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর, কৃষফনাম কীর্ত কর। তবেই 
কৃষপ্রাপ্ত হবে) 
জগন্নাথদেবের চৌদ্দ হাত লম্বা তুলসীমালা 
মহাপ্রভু পেয়েছিলেন মহোংসবে। রঘুনাথকে সেই মালা 
দিলেন। সেই মালা মাথায় করে বৃন্দাবনে চলে এলেন 
রঘৃনাথ ভট্ট। রৃপ-সনাতনের আশ্রয়ে থেকে পরমানন্দে 
ভাগবত পাঠ করেন আর কুফনাম জপ করেন - 
রূপ গোসাঞ্র সভায় করে ভাগবত পঠন। 
ভাগবত পাঁড়তে প্রেমে অউ্লায় মন] 
জশ্বু কম্প গদগদ তং কুপহেত। 
নেত কণ্ঠ রোধে বছ্প না পারে পাঁড়তে £ 
সেই মধুর ভাগবতপাত শুনি শুনতে শ্রোতা 
নয়ন সঙ্ঞল হয়ে ওঠে। 
আত্মপ্রচা্ বমুখ ভট্ট রঘনাথ ভাগবহরতস নিম ত 
হয়ে থাকেন। পাণ্ডিতা সুখ 
কুঞ্জ স্থাপনে অভিলাষ হুনই, নু 
আগ্রহ । শিষা করবারও ইচ্ছা নেই কুউঙুক। তবু 
বঞ্গাদেশ থেকে কেউ দীক্ষাগ্রহণের জআভিলহুষ এলল রুপ 
সনাতনের দেশে তাকে দীক্ষা দিততই হয় গোিয়া 
আইলে রঘুনাথ কৃপাপারা। কিন্তু মন তার িরুল্তর 
গোঁবন্দ-চরণে কৈল নাম্মসম্পণি | 
গোবিন্দ-ভরণাঁবন্দ যাহার প্রাণ-ধন ॥ 
নশলাচলে গদাধর পন্ডিতের ভাগবত-পান্ঠে বৈষফব 
ভন্তকুল চোখের জলে ভাসেন। নিজে কেদে সবাইকে 


সী 
৭ 


বাল লাভ নই, হবশুহা কা 


বট 
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শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


কাঁদান গদাধর। বৃন্দাবনে এমন প্রাণকাদানো মন- 
ভরানো পাঠক তো কেউ ছিলেন না। রঘুনাথ ভট্ট সেই 
অভাব পূরণ করলেন। রঘুনাথ 'প্রিয়দর্শন, সুকণ্ঠ, 
ভীস্তমান পাঠক। ভন্তিরসে আকণ্ঠ ডুবে তানি শ্রোতৃ- 
মন্ডলীকে ভান্তসাগরে অবগাহন করাতে জানেন। 
হৃদয়ের রস নিঙড়ে তিনি ভাগবতের নির্যাস ব্যাখ্যা 
করেন ভন্তবন্দের কাছে। সেই অপূর্ব ভাগবতপা্ঠ 
শুনতে শুনতে চোখের জল আর বাধা মানে না। 
মহাপশ্ডিত হয়েও রঘুনাথের মনে পাণন্ডিত্যাঁভমান 
নেই, বিনয়ের পর্ণাবতার তিনি । মহাপ্রভু চৈতন্য 
অতান্ত সক্ষর বিচারক -রঘুনাথতকই ভাগবতপাঠের 
যোগাতম ব্যাক জ্ঞান ক্র বুন্দাবনে পাঠিয়েছেন 
তাঁকে । কৌন সন্ধ্যায় গোবিন্দভশীর মন্ডপে রঘুনাথ 
ভাগবত নিয়ে বাসন। সব করে উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ 
কুলেনল অমু তময় কথা 
[পিকস্লর কণ্ তাতে প্রাগেব বিভাগ । 
এক শেলাক পাঁড়তে ফিরায় তন চার রাগ ॥ 

ভগামোহনে ভাগবতপাঠ চলে 
[দিনের পর দিন। বাক সময় কাটে পঞ্জা্চনা, ভজন ও 
কুষকথয়।। ভুলেও কখনণ্ড পরনিন্দা পরচচ্ন কবতেন 
লা। সরূল মনে বিশবাস কর তন, সকলেই কুফভজনে 


বাপতঃ 


গো; বিনদমাভিলাবের 


তালু; তি নহি শানে না কহ [জি হহছ। 

কৃষক: পজিনসিতে অন্তপ্রহর যায়? 

ঃল্ষবের £নন্পাকুর্ম নাত শহন কানে। 

সমন কুফ ভঙ্গন করে এইমাল জানে ॥ 

গোবিল্দভপর মশল্দিবতি দিল ছোট। রঘুলাথ নিজ 
শিলা বলে গোবিন্দ বর নতুন মান্দর নিমাণ করালেন 
অরে ঠবলের ভুনা বংশী মকর-কডলাদি উষণ কার 
দলা । আহোরার কেবল গোবিন্দকথা আর কৃষ্গান 
কীর্তন করেই কে ভট্ট রঘুনাথের । সেই অবস্থাতেই 
১%/৭ হ্রাচ্টাব্দে, মাত ৪৯ বৎসর বয়সে কফচিন্তা করতে 
করতে মহাসমাধিতে লন হয়ে গেলেন রঘুনাথ ভট্ট । 


শান কাপ বাকাাশ কাশ কক কনশখক পাশপাশি ক ক ককস্কপকাকন পাশ পাপন কাপশশ পপ 


ভীঘ গোঠামী 


একশ শকশশাশকি নপক পাকি কপশপুককন্শ পু কপ কশশকানশ কন শশার শবিশকন এপাশ 


০৬ 


্ 


পিহ, পা তি তি তত সিগা 22৩ তি) শত ৩৪৬৭2511৭31 
৯৬ লি [) রর গে আছি শখ) ঞ প্র 
শপ এ হি ই ১৯ ১5৮৬ ও সি 
/ি 
৯৩ রর হ ৮৭ ৫৫ 2১ 2002 উঠিল রিনা কথা 
মি পি ) -ঞ্ঞ ষ্চ 
ঘানি ৪॥ এরর ৬ ৫ 45০ রত ৬ 
রি ্ ধ ৮6৩, ৬৩ ব" ৫৭৮০1 
এ 
টন কত হি উনি গত ভিখ্ুরিম।কিন হিলনি 
শি 
ক বাজ এ শ্ চা ক খা ্ৈ 
শত তত তাহা তে হত হানিতল লর্ণনি ছে । 


ক্ুফলদলার ভনহহহিনে বালক সাঘইদেশ সঙ্গ "স খেলা 
কব, মনের জানতেদ বুসে বসে তত করে কফ বলরামের 
1 লকঠন্দন, পুঙ্পমালো সেই মার্শ 


যত্গালম, 15. 

সাহদ্য হালে শান্ত বসে বালকচিন্ত বিভোর। 
মায়ের মনে পড়ে যায়, মহাপ্রভু গৌরাজা যেবার 
প্রামকেলিহ আগমন করে রুপি ও সনাতনকে দশনিদানে 


ধলা কান যান, সোঁদন অনুপম-পতনও প্রভুকে প্রণাম 
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তরুণ তাপস উপাস্থত হঙলেন ব্‌ন্দাবনে। 
তাঁর দ€'ই পিতৃবা সনাতন ও রূপ গোস্বামীর একচ্ছর 


“০৬ 


শাস্কীবদ- বৈষ্ণব আচার্যদের নেতা। 
তাঁরই সামনে এস দাঁড়াতেন। 


করে নিজের দু'বছরের শিশৃপৃত্ত জীবকে তাঁর চরণ- 
তলে শুইয়ে দিয়োছলেন। মহাপ্রভু সেদিন পরম 
স্লেহভরে শিশুটির প্রাতি দন্টপাত করেছিলেন। 
আজ কিশোর জমবের অন্তরে বৈরাগ্যের রৈখাপাত 
দেখে মায়ের মন অজ্ঞানা শগকায় ভরে গঠে। 
নয়ে শ্রীজীব পথে বোরিয়ে পড়েন। আর কখনও 
সংসারে ফিরে আসেনান। 
নবদ্বপে পেশছে তাঁর আনন্দের সশমা নেই। 

শাবাস পান্ডিতের গৃহে নিত্ানল্দ প্রভুকে দেখতে 
পেরে তাঁর চরণতলে লহ-টয়ে পড়ুলেন। প্র 

হিন্দ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং মহাপ্রু 
এাচিতন্যের স্মাঁতজাঁড়ত স্থানগ্ীল ঘুরে ঘুরে 
দেখালেন । শ্রী হদনান শেষ প্নতচিহভাড়ত 
নখলাচল দেখবার সাধ শ্রীজীবের মনে উগ্র হয়ে ভে 
কিতু তাঁকে বলেন--না জব, নশলাচলে 
[গয়ে ভাবোন্ত্ত হয়ে বসে থাকল তোদার চলবে না। 
তুমি যাও বৃন্দাবনে। মহাপ্রভু তোমাদের বংশকেই 


৭ ৬11৬৭ 


এই বৃন্দাবন ধামের ভার দিয়ে গেছেন। সেখানে 
গিয়ে তুমি ভান্তিধর্ম প্রচারে ব্রত হও । তার আগে 


কাশশীতে গিয়ে মধুসূদন বাচস্পাঁতির কাছ থেকে নাও 
বেদান্ডেত পাতি)? 
শ্রাড়" তাই করলেন। শাস্ত অধ্যয়ন শেষ করে 


পেখানে 


প্রভাব। রূপ শ্রীজীবকে বৈষফবমল্তে দীক্ষা দিলেন। 
ভারততর নানা অগুল থেকে দাশ্বজয়ী পাণ্ডিতেরা 
সেই সমযে ব্রজমন্ডলে উপাষ্থত হতেন । রূপ গোস্বামশ 
কাজেই পান্ডতেরা 
রূপ গোস্বামী যশের 
কাঙাল 'ছলেন না, কাজেই কেউ তকাবচারে তাঁকে 


আহবান করলেও তিনি সাড়া না দিয়ে জয়পত্র লিখে 
[দিতেন। 


গুর্গত প্রাণ শ্রীজজীবের এটা সহ্য হত না। কাজেই 


স.যোগ পেলেই পাণ্ডিতদের সশশো তর্ক করে তাঁদের 


৪৯২ 


শ্ীশ্রীভন্তমাল গ্রস্থ ও সাধক-জশীবনকথা 





পরাস্ত করতেন। এই ভাবে একাঁদন দাক্ষণাত্যের 
িফুস্বামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মহাপাশ্ডিত কল্লভ ভ্রু 
যখন বৃন্দাবনে এসে রূপ গোস্বামীর সত্গে সাক্ষাৎ 
করলেন তখন শ্রীজীবও সেখানে উপাস্থত। শ্রীরুূপ 
শোনালেন বল্লভাচার্যকে। ইনি মঞ্গলাচরণ শ্লোকের 
কিছ খত ধরলেন। শ্রীরুপ বিনা ছ্বিধায় বিনারর্কে 
বল্লভের অভিমত মেনে নিয়ে তাঁকেই লেখা সংশোধন 
করার অনুরোধ জানিয়ে স্নানে চলে গেলেন। শ্রীজীব 
দেখলেন এই সযোগ। গুরুর সামনে মুখ খোলার 
সাহস হয়নি; কিন্তু এবার তিনি শাস্তের নানা যৃত্তি ও 
প্রমাণ সহযোগে দেখিয়ে দিলেন-শ্রীরুপের রচনায় কোন 
ভুল হয়ান, ভুল হয়েছে ব্ল্লভাচার্যেরই। হেরে গিয়েও 
বল্লভ বিস্মিত হলেন তরুণ যুবক শ্রীজীবের পাণ্ডিত্য 
দেখে। শ্রীরুপের কুটির থেকে নিষ্কান্ত হলেন তান; 
পথে শ্রীরূপের সঙ্গো দেখা । বললেন, “আপনার লেখা 
আর সংশোধন করতে হল না আমায়। আমারই ভুল 
হয়েছিল, আর সে ভুলটা ধারয়ে দিল এ প্রাতিভাধর 
যুবকটি” শৃনে শ্রীরুপ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন 
শ্রীজীবের প্রাতি। বৈফবসৃলভ বিনয় ও দৈন্য যার নেই 
সে তো আদর্শ বৈফব হতে পারে না।  বৈষবহ্নতা 
বল্লভ ভদ্রকে পরাজিত করায় রূপ গোস্বামী ক্ষৃব্ধ হয়ে 
শ্রীশবকে বিতাঁড়ত করলেন। 

এক গভশর অরণ্যে আশ্রয় নিয়ে শ্রীজগীব কঠোর 
সধন-ভজন করতে থাকেন। 

কচ্ছুসাধনার পাট শেষ করে শ্রীজ্ঞীব যখন ফিরে 
এলেন তখন তাঁর এক জ্যোতির্ময় রূপ গুরু রুপ 
গোস্বামী এবার তাঁকে সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর 
জন্য এক পৃথক্‌ বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থা করে 'দিলেন। 
এই 'বিগ্রহের নাম শ্রীরাধা-দামোদর | 

বৃন্দাবনের শৃঙ্গার বটের এক কোণে, রূপ গোস্বামী 
ও শ্রীজীবের ভজনকুজ্জের কাছে রাধা-দামোদরের এক 
সুরম্য মান্দির স্থাপন করা হল।, এই বৃন্দাবনভামিতেই 
একাঁদন উপস্থিত হলেন দিল্লীর বাদশাহ আকবর । 
শ্রীজীবের অসামান্য ভাস্কর পাঁরচয় পেয়ে সম্রাট আকবর 
তাঁর ছু মনোবাস্থা পূর্ণ করতে চাইলেন। শ্রীজশব 
বললেন, অনেকে বৃন্দাবনে বেড়াতে এসে বহু প্রাণী 
শিকার করে-_এটা বন্ধ হুল বৈফবেরা সন্তুষ্ট হবেন। 


আকবর তারপরেই আদেশ জারি করেন- বৃন্দাবনে 
মৃগয়া করা চলবে না। 

সনাতন গোস্বামী বৃদ্ধ ও অশন্ত হয়ে পড়লে 
প্রতিদিন গোবর্ধন পরিক্রমা করতে পারতেন না। তাই 
গোবিন্দজশী কৃপা করে তার কাছে আঁবর্ভত হয়ে 
চরণ পাহাড়ন' শিলা প্রদান করেন। তখন সনাতন এই 
[শিলযখন্ডকেই পাঁরক্রমা করতেন। সনাতন গোস্বামশর 
দেহত্যগের পর শ্রীজীব সেই শিলাটি নবানার্মত 
মন্দিরে স্থাপন করেন। সেই মান্দিরের একট প্রকোচ্ঠে 
জীব গোস্বামী গড়ে তোলেন তাঁর বিরাট গ্রল্থশালা । 
বৈফব সাহিত্যের অমূল্য গ্রল্থরাঁজ্ত তিন সংগ্রহ 
করতে থাকেন। 

ষটসন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ, কৃষফার্চনদশীপকা, মাধব- 
মহোৎসব ইত্যাদ ভান্তশাস্তের সংকলন ও প্রচার, নব- 
প্রচারিত গৌড়ীয় বৈফবধর্মের বিস্তার-অনেক কিছুই 
শ্রীজীব নিজের জঈবনে করে যান। তাঁরই প্রেরণায় রাজা 
মানাসংহ নিম্াণ করে দেন গোঁবন্দজশর বিরাট মন্দির । 
বৃন্দাবনের দিকে দিকে রাধাকফের বিশাল মান্দর নার্মত 
হতে থাকে । বৈষফবসমাজে গড়ে ওঠে সুসংবক্ধ 
ভাব। 

গ্রন্থরচনা ও সংকলন তো অনেক হল, কিন্তু এগৃঁলি 
প্রচারের কা ব্যবস্থা করা যায়; বাংলা থেকে এসেছেন 
শ্রীনিবাস ও নবোক্বম, উড়িষ্যা থেকে শ্যাঙ্গানন্দ। এই 
[তন তরুণ তাপসকে সধয়ে শিক্ষা দেওয়া হল। এরাই 
বৈফর গ্রপ্থাদি নিয়ে যাবেন বঙ্াদেশে । মোমজামায় 
মড়ে গ্রণ্থগুলো সযকে রাখা হল একটা কাতের 
[সিল্দুকে । গোরুর গাঁড়তে সিন্দুক চাঁপয়ে তিন শিষা 
বেরিয়ে পড়লেন গোড়ের পথে । কিন্ত সম্পদকে ধনরর 
আছে মনে করে পথের মাঝে বিকুপুরের মল্ররাজ 
হান্বিরের পাইকেরা সে সিন্দুক লুট করে নিল। 

এদিকে জনিবাস কিল্তু চুপচাপ বসে নেই। তিনি 
বিফৃপুরের এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় ভাগবতপাঠ শুনতে 
গেলেন বিফুপুরের রাজসভায়। ভাগবত ব্যাথার তান 
প্রতিবাদ করেন সেখানে । তাঁর বাখ্যা শুনে রাজা 
০মৎকত হলেন। ল্াঠিত সমস্ত বৈফবগ্রন্থ শ্াীনিবাসকে 
ফিরিয়ে দিলেন, নিজেও তাঁর শিষা্ব গ্রহণ করলেন। 

১%৯৬ সালে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর নিতালশলা 
সাঙ্ঞা করেন। 


০১ 


পবন কা কক্স প নানক কক কাপ ক শা বকবক কনক পশ বালক 


হুষদাস কর্িনাক্ে 


শশী পপপাপ বান্না কাকপ্্প পুন পা বন শকপশক বশত ব ক শশ কশশ শক নাশ * 
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প্রীত ত. গ্রুণ্থন রচয়িতা শ্রীকৃফদাশ 
কিংবা নম অক্ষয় হয়ে আছে বৈফব জগতে। 
বৈফন সাঁহততা বিরাট তাঁর অবদান; কিন্তু আত্মপ্রচারে 
[তানি ছিলেন পবাঞ্ম,থ। তাই তাঁর জশবনবৃত্তা্ত 
সম্পূর্ণ জানবার কোন উপায় নেই। 

এই মহাসাধকেব পিতামাতার কোন উল্লেখ পাওয়া 
যায় না। তব জল্মস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় 
নৈহাটির নিকট ঝামউপুর গ্রামে। জল্ম ১৫১৭ 
খ্রীষ্টাব্দ । ইনি জ্ঞাতিতত বৈদা। 

ল্রীকফদাসের ছিল শ্রীচৈতন্যগত প্রাণ। মহাগ্রভুপ্ক 
কোনদিন চোখে দেখেনি: কিন্তু চৈতনাদেবকেই তিনি 
জখবনের ধ্যান জ্ঞান মনে করতেন। ভগবান শ্রীকণের 
সঙ্গে অভিন্রভাবে দর্শন করতেন শ্রীচৈতনাকে। কৃ্ণনাম 
প্রানে বিভোর থাকতেন কৃফদাস। নামগান করতে করতে 
[তিনি অনেক সময় বাহাজ্ঞান রিয়ে ফেলতেন। 





তরি ২102 
1নদেশি মণ, করলেন । 
রচনার কাজ্ত শুরু করেন ১৬১৫ সালের জুন মাসে । 
প্রধানতঃ 


একাঁদন আঁবরাম নামগান করবার পর কৃষফদাস 
শুয়েছেন। ঘুমের মধ্যে তিনি দেখলেন এক বাঁচল স্বগন। 
প্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলছেন, 
“তুমি বৃন্দাবনে যাও, সেখানেই স্থায়ভাবে বাস কর।” 

স্বপ্ন দেখবার পর থেকে কফদাসের মন চণ্চল হয়ে 
উঠল। তিনি জন্মস্থান ঝামটপুর ত্যাগ করলেন। 

বহু পথ, বহু স্থান পারক্রমা করে তিনি উপস্থিত 
হলেন শ্রীবন্দাবনধামে । জশবনের শেষাঁদন পর্যন্ত 
সেখানেই ছিলেন। তিনি রূপ গোস্বামীর কাছে 
দীক্ষা নেন এবং সনাতন ও জীব গোস্বামীর নিকট 
১বফবশাম্ত্র অধায়ন করেন। 
করার বাসনা বহু দিন থেকেই কৃফদাসের মনে 'ছিল। 
বৃন্দাবনে আসবার পর সেই আগ্রহ তাঁর আরও প্রবল 
হয়ে ওঠে। 

এখানকার বৈষ্ণব ভন্তমণ্ডলণ শ্রীচৈতনোর অল্তলশ'লা 
বর্ণনা করতে তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করেন। কৃফদাস 
তখন অশীতিপর বয়স্ক; বিষয়ের গুরুত্ব ও নিজের 
শারীরক জবস্থার কথা ভেবে তিনি এ দৃর্হ দায়ত্ব 
গ্রহণে ইতস্ততঃ করেন। এমন সময়ে গোবিন্দজশর 
মন্দিরের এক পূজারী দেবতার প্রসাদী 'নর্মালা এনে 
অপ্ণ করলে [তিনি এটাকে দেবতারই 
এরপর তিনি চৈতনাচারতামৃত 


চৈতন্যভাগবত, চৈতনাচন্দ্রোদয় ও মূরারি 
গুস্তের কড়চা অবলম্বনে প্রায় ষাটখানি সংস্কৃত গ্রন্থ 
থেকে সমার্থক শ্লোকাদি উদ্ধৃত করে নয় বংসরের 
সৃকঠিন পারশ্রমে ১২০৫১ শ্লোক সমন্বিত মহাগ্রল্থাট 
সমাপ্ত করেন। 

জানা যায়, ১৬২৪ সালে শ্রীকফদাস শ্রীচৈতন্য- 
চারতামৃত গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। নিভৃত নির্জনে 
বসে তান শ্রীকফের ধান করতেন আর একমনে গ্রল্থ- 
রচনা করতেন। বৃন্দাবন বাস কালে কৃষদাসের প্রধান 
সঙ্গী ছিলেন গোস্বামী শ্রীরঘনাথদাস। গ্রল্থ রচনার 
রঘুনাথ গোস্বামী তাঁকে অনেক উৎসাহ 'দিয়েছলেন 
এবং অনেক সাহায্য করেছিলেন। 


৪৯৪ 


রঘুনাথ গোস্বামীর অপূর্ব ভজনানম্ঠা ও কৃচ্ছ- 
সাধনের বিস্তারিত বর্ণনা পাই কৃষ্দাস কবিরাজের 
গ্রল্থে ঃ ৃ 

অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা । 

রঘুনাথের 'নয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥ 


সহম্্র দণ্ডবং করেন লয়ে লক্ষ নাম। 
দুই সহস্র বৈফবে নিত্য করেন প্রণাম | 
রাল্ন দিনে রাধাকৃফের মানস-সেবন। 
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন ॥ 


সার্ধসপ্ত প্রহর করে ভান্তর সাধনে । 

চার দশ্ড নিদ্রা, সেহো নহে কোন দিনে ॥ 

ঠগরিগোবর্ধনে রঘৃনাথদাস ছিলেন প্রায় পণচশ-তিশ 
বছর। এই সুদীর্ঘকাল তিনি প্রায়ই থাকতেন ভাবাবেশে, 


রাধাগোবিন্দের ভজনসাধনায় আত্মমশন। আহারে রুচি 
নেই, নিদ্রার় আগ্রহ নেই। স্বাস্ধোর অবনাঁতি আশঙ্কা 


করে ভন্তপারিজ্ুনেরা চিন্তিত হল। এই সময় কফদাসের 
একমার চিন্তা ছিল কিভাবে শ্রীগোস্বামধকে বাঁচিয়ে রাখা 
যায়। তিনি খাঝে মাঝে পাতার ঠোগায় করে একটু একটু 
ঘোল ঢেলে দিতেন রঘুনাথদাসের মুখে । দিনরাত 
যখের মতো তাঁকে আগলে রাখতেন কুফদাস | আর তাবই 
ফাঁকে ফাঁকে রঘুনাথদাসের বাহাদশায় তাঁর শ্রীমুখ থেকে 
শোনেন মহাপ্রভু চৈতনোর অল্তালখলা কাহিনী, আব 
সেসব 'লাপবচ্ধ করে রাখেন পরম শ্রচ্ধাভরে । এরই 
চারতামৃত'। 

পর গ্রল্থথান গোৌড়ে পাঠানো হল। কিন্তু পথ 
বনাবকৃপ্রের রাজা বীর হান্বিরের অনুচরবর্গ মহা- 
সুল্য রযূসম্ভার মনে করে পেটিকাটি অপহরণ করে । 
এই সংবাদ বৃন্দাবনে এসে পেশছলে ভগ্নহদয়ে কলস 
শাণত্যাগ করেন। পরে অবশ্য গ্রল্থখানি উদ্ধার করা 


স্রীন্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


হয়োছল এবং তার খ্যাতি সমগ্র গোড়বঙ্গে পাঁরব্যাপ্ত 
হয়েছিল। 
এই অমূল্য গ্রণ্থ রচনা করে কৃষ্ণদাস ধন্য হয়ে 
আছেন। জগতে রেখে গিয়েছেন অতুলনীয় ক্ণীর্তি। 
কৃষতত্, ভান্ততত্ব, প্রেমতত্র আর। 
ভাবতত্ব, রসতত্ব, লীঁলাতত্ব সার ॥ 
ভ্রীভাগবত তত্ত্ররস কাঁরলা প্রচারে ॥ 
কফতুল্য ভাগবত, জানাইলা সংসারে ॥ 
ভাস্ত লাগ বিস্তারলা আপন বদনে। 
কাঁহা ভন্ত মুখে, কাঁহা শুনিলা আপনে। 
শ্রীচৈতন্য সম আর কপাল. বদান্য। 
ভন্কুবংসল না দোঁখ ল্রিজগং অন্য॥ 
শ্রদ্ধা কার এই লশলা শুন ভভ্তগণ। 
ইহার শ্রবণে পাইবা চৈতন্যচরণ ॥ 
ইহার প্রসাদে পাইবা কৃফতত্রসার। 
সর্বশাস্ত সিম্ধান্তের ইহা পাইবা পার ॥ 
কুষদাস তাঁর পারমার্থক আত্মীয় সমাজে কাঁবরাজ 
শো্বামী নাহুম প্রাসম্ধ ছিলেন। 
বৈফবতত্বের অনেক দুর্হ তথ্যই কৃফদাস সহজ 


সাবলই৯ল ভাষায় বাখা কররেছেন। ব্রহ্মপরমায্মাপভদশী 
ভগবদ্তত্তই সমস্ত তত্তের চরম । শ্রীপচতনাচারি তামৃতে 
কফদস গোস্বামী এই ততটি এইভাবে বর্ণনা 
কর্ন . 

৪:35 ৯১ টি 

সদ ভাগ ত উপানিষদা আাগস। 

পর্পণতৃত্ত যত কত্হ নাহ যালি সঃ 


ভাকাযাগে ভক্কু পায় যাহার দরনি। 

সর্জঘ হেন সবিশ্ুহ দেখে দেবগণ ! 
ভঠান-ক্যাগমার্ণে তালে ভচ্জ যেই সব। 

রঙদ আহর্ণপে তারে করে অনুভব! 
উপাসনা-তভপদ ভ্রানি ঈশ্বর মাহমা। 

অতএব সর্ষ তরি ছিয়েত উপমা ॥ 

শ্রীবন্পবনে আীরাধা দামোদবের দেবালয়ে এখনও 
কুফটদাসব সমাধি আাদ্ছে | 
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একলাথ ভাম়ী 


শত বিনীশপন্প পুশ বুবু পুপুতপ্পুতশ নিত বেনু পশুশুশুকশকুকপু কুপন শ্প ক পশী নন শা 


ভর র্রাতির অন্ধকার । দাক্ষিণাতোর 
০) ৮7 সভ্তরে প্রায় সকলেই নিদ্াগত। 
অকস্মাৎ বাতির নীরবতা ভঙ্গ করে শ্ুসেনা অতাঁকিতে 
কেল্লা আকুমণ কবে বসে । দুর্গাধিপাঁতি জনার্দন স্বামী 


দেবগড় 


নভ্রন কক্ষে ধ্যানাসন। বাধা না পেয়ে সেনাবাহিনী 
পাহাড়ের গা বেয়ে কেল্লার দিকে উঠে আসছে । সমূহ 
[বিপদ দোখে তন্তু একনাথ এক মহরতে নিজ কর্তবা স্থির 
কবে নিলেন। তড়িংবেগে গুরুদেবের কক্ষে ঢুকে তাঁর 
অস্ত ও বর্ম সক্জায় নিজেকে সাক্তিমে নিলেন: তারপর 
দ্ুতবেগে দবগেরি প্রাকারে উঠে দেবগড়ের সেনাবাহিনীকে 
[নরেশ দিলেন একযোগে শত্রসৈন্যের ওপর ঝা 'য় 
পড়তে । একনাথের অসমসাহাঁসকতা ও প্রত্যুৎপন্ন- 
মৃতিত্বে দেবগড় রক্ষা পেল। ধ্যানাসন থেকে উঠে 
জনার্দন স্বামী সমস্ত ব্যাপার শৃনে আনন্দে জাঁড়য়ে 
ধরলেন কর্তব্যপরায়ণ ভন্তকে। 





এক মহান সাধকের বংশধর এই একনাথ। এর 
প্রাপতামহ ছিলেন প্রাতিজ্ঞানপুর বা পৈঠানের সাধক- 
শ্রেষ্ঠ ভানুদাস 'যাঁন পণ্চদশ শতকের মাঝামাঝ সময়ে 
ম.সলমান রাজাদের অত্যাচার দমন করে পন্ধারপুরে 
ঠবঠৃঠলজশী গ্রহের পুনঃপ্রাতষ্তা করেন। মারাঠাদের 
ভন্তি-আন্দোলনের আদ উংস এই পন্ধারপুর ৷ এখানকার 
জ্ঞাগ্রত দেবতা ধিচুঠলজশকে কেন্দ্র করেই প্রেমভাস্কর 
প্লাবন বইয়ে দেন দুই সাধক -ন্দ্রানদেব ও নামদেব। 
এ*দের আবির্ভাবের দুই শতাব্দী পরে. ১৫৩৩ হ্রান্টাব্দে 
জল্মগ্রহণ করেন একনাথ -ভানুদাসের নাতি সূর্ধনারায়ণ 
ও নাতবৌ রুঁকিমণশ বাঈর ঘরে। 

একনাথ যখন শিশু তখন সে হারায় তার বাবা- 


মাকে । ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার কাছে সে মানুষ হতে 
থাকে। ছোটবেলা থেকেই অপূর্ব ধীশান্ক একনাথের ! 


গ্রামের শিবমান্দরে সে পুরাণ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে 
মুণ্ধ হয়, ধ্ুব-প্রহাদের পুণাজ্ঞীবন অনত্্রাণিত করে 
তাকে। যখন তার বয়স মার বারো, তখন একাঁদন 
দৈবাদেছশে শুনল দেবগড়ের কেল্লাদার জনার্দন স্বামণই 
পথের চাবিকাঠি। 

সেইদিনই. কাউকে কিছু না জানিয়ে বালক একনাথ 
পদরুদ্দে ্ওয়ানা হয় দেবগড়ের উদ্দেশে । পরম তে 
জনার্দন "নামী তাকে দীক্ষা দেন, ধন্য করেন ভন্তিসাধনার 
নিগড় তত উদঘাটনে । 

গুর্গৃহে কেটে গেল আরও ছয় বংসর। একনাথ 
এখন যৃূবক। গুরু তাঁকে একান্তে ডেকে বলেনঃ 
তোমাকে এবার উপলাব্ধি করতে হবে শ্রীমদভাগবতের 
পরমতত্' লাম্টর প্রতিটি বস্তৃতে বাপ্ত হয়ে আছেন 
সচ্চিদানল্দ বিগ্রহ শ্রীকফণ। কৃষ্ণসেবাই তোমার জীবনের 
হোক একমাত্র কাঁজ্ষিত বস্তু । তাই আম স্থির করোছি 
তোমাকে অদণস্সাধনার সঙ্গে বাবহারক জ্রখবন- 
সাধনারও শিক্ষা দেব। এই দুটোকে 'মালয়ে সার্থক 
করতে হবে তোমার ভাগবতসাধনা ।" 

ক্রনার্দন স্বামী তাঁর পরমভন্তকে বাবহাঁরক জীবনের 
কর্তব্য সম্পর্কেও পাঠ দিলেন। বিভিম্ব কর্মসাধনার 
একনাথ তাঁর সাফল্যের পাঁরচয় 'দিলেন। তারপর 


৪৯৬ 


গুরুর নির্দেশে দীর্ঘকাল পথে পথে, তীর্থ থেকে 
তীর্থান্তরে পর্যটন করে বেড়ালেন তান । অতঃপর 
দেবগড়ে ফিরে এসে গুরুর সঙ্গে মালত হলেন। 
গুরু সন্তুষ্ট হয়ে বললেনঃ “একনাথ, এবার 
হবে তোমার অশ্নপরশক্ষা। তোমাকে গৃহে ফিরে 
ীববাহ করে সংসারী হতে হবে। হ্যাঁ, 'বিবাহ 
করলেও তুমি ষাপন করবে অনাসন্ত কৃফভন্তের 
জীবন। আমার আরও 'নরেশ--আপামর জনগণের 
সহজবোধ্য ভাষায় তুমি রচনা করবে ভান্তগ্রল্থ। তা 
হলেই ভীন্তসাধনার তত্ব ছাঁড়য়ে পড়বে গ্রাম থেকে 
গ্রামান্তরে |” 
গুরুর আদেশ শিরোধার্য না করে উপায় ছিল না। 
পৈঠানে ফিরে এলেন একনাথ। ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা 
তখনও বেচে । তানি ারজাবাঈ নামে এক সং ব্রাহ্মণ- 
কন্যাকে বিবাহ করলেন। একনাথের ভান্তসাধনা ও 
ধর্মাচরণে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেন পাঁতব্রতা 
গারজাবাঈ । 
একের পর এক ভান্তগ্রল্থ রচনা করে যান একনাথ । 
রচনা করলেন ভাগবতের বাখ্যা-একনাথশী ভাগবত' 
বলে যার প্রাসাষ্ধ। তাঁর আর একটি মহত কশীর্ত 
“ভাবার্থ বামায়ণ'। এ ছাড়া ক্র়কশ অভঙ্গা পদও 
তিনি রচনা করেছেন। তাঁর খ্যাত ছাঁড়য়ে পড়ল 
বহদূর অশ্চলে। শত শত লোক এসে ভিড় জমায় 
একনাথের কাীতনিপ্রাঙ্গণে। একনাতের রচনায় অন্তরের 
আবেগ ও ভাবরসের সশ্গো মিশেছে ভান্তসাধনার পরম 
তত্ত। এর জ্রন্য তান সর্বদাই খণ স্বীকার করেছেন 
তাঁর গুরু জনার্দন স্বামীর কাছে। একটি অভগ্গ 
পদে পাই ঃ 
এ কী পরম বিস্ময় গুরু ঘটালেন আমায় দিক 
শ্রীভগবানের রৃপদর্শমে মজালেন আমার হিয়ে। 
আর এমাঁন কৃপাময় সেই দয়ালু জগৎপাঁত, 
ত্যাগের চরম মলা থেকে দিলেন অব্যাহাতি। 
[বাংলা অনুবাদ ] 


শ্রী্ীভন্তজাল প্রস্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


নিজের প্রেমভন্তি সাধনার প্রধান উৎস ভাগবত; সে 
সম্পর্কে চমতকার একটি উপমা দিয়েছেন একনাথ। 
তাঁর অভঙ্গপদে বলছেনঃ 'ভ্রীভাগবত হচ্ছে একটা বড় 
ক্ষেত। রক্ষা প্রথমে এর জন্য দেন শস্যবীজ, ক্ষেত্রপাঁত 
নারদ এ শস্যবীজ বপন করেন নিপুণ হাতে; ব্যাসদেব 
এ ক্ষেতের নিরাপত্তার জনা দশটি বাঁধ দিয়ে এর চারি- 
দক বেধে দেন ফলে সেই ক্ষেত ভরে ওঠে 'দিব্য আনন্দ 
ও শান্তির ফসলে । ফসল পাহারা দেন শুক- আঁবরত 
হরিনাম নিক্ষেপ করেন তিনি, আর পাপরৃপ পাখিরা বায় 
দূরে পালিয়ে । কেটে-আনা শস্যের ঝাড়-বাছাই করেন 
ভন্ত উদ্ধব-_ কৃফজশীর মহাবাণশর মূল্যবান শস্যকণা বার 
করে রেখোছলেন ভা থেকে । এ থেকে তোর হয়েছে 
দিবালোকের সৌরভ-মাখানো কত আহার্য। পরশীক্ষৎ 
সংসার থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে শৃুকদেবের কাছে বসে তাঁর 
কণ্ঠে পাব ভাগবতকথা শোনেন আর ভাগবত আনন্দ- 
সৃধা পান করেন। তাঁর পদাঞ্ক অনুসরণ করে শ্রীধর 
ভাগবতের নিগ্ড় মমকিথাকে ব্যাখা করেন, দিব্যানন্দ 
লাভে নিক্তে হন কৃতকৃতার্থ। জনার্দন স্বামীর 'প্রিস 
মক্ষিকা, একনাথ, তাঁর মারাঠী ভাষার দুটি পাখনা মেলে 
উড়ে গিয়ে বসেছে সেই লোভনীয় সুধার ওপর, প্রাণ 
ভকুর পান করে ধনা হয়েছে সে) 

একনারথর মত, ভীস্কসাধনই ঈশবরলাভের প্রশস্ত 
রাজ্তকখয় পথ -্রীহরি স্লয়ং এ পথেন প্রহরখ, চক্র 
একনা্থর কখর্তনের আসরে শশ্রাতাদদর কোন জাতিবর্ণ 
ভেদ ছিল না- ব্রাঙ্ষণ ব্রাতা যেকেউ এই কশীর্তনে যোগ 
দিতে পারত। াঁর রচিত অভাঙো [তিনি গেয়েছেন 
হো কাঁ বর্ণামাজখ শ্রগ্রণখ, যো বিমৃখ হারচরণখ। 
ভাহ্‌নি *বপচ শ্শ্রষ্ট মনী ফা ভগবদ্‌ ভজন? প্রেমল। 
--শ্রীহরির চরণকমল থেক যে বিমুখ, ব্ণর দিক 
থেকে অগ্রণশ হয়েও সে বার্থ । ভার থেকে চন্ডালও 
শ্রেষ্ঠ যাঁদ সে প্রেমভরে করে ঈশবরভজন। ১৫৯৯ 
স্রা্টান্দে সাধক একনাথ মানবলীলা সংবরণ কারেন। 


উঠাতানানপ পেস শেষ পুশৃতশ পক পুশ বে বুতপুৎ বুশ পুশপশ পু পুতপূপশু পৃ পশু গু পাশে প শি প্প্ কপ পাপ পা 


ক 


শশী িশ্ পাশা স্াাশপকশসক্ তি পুশ প পক পপি শপিশশশা শা পাপাশাপশাপা পাশ 





পট - বা চট ধক - সখা] ও ও ন্ 
পুত ৮৩৮৮ লহ গালুমতক্ধ । চামাব পাড়ার পাশ 
গুদে যেত তত মহাসাধক কবাবের পতি 


সাধক কমলে উঠে পঙডলেন এক মুচি ঘরের দাওয়ায। 


হকুলুল তবে বসে একমনে মশক সেলাই করে 
ফুল মি বাবালায় আগন্তুককে দুখে সে সসম্দ্রমে 


তল ঘন তলে এতে বসালো ।  সামানা এক চামড়ার 
সণ পতিত [দিল হাল জনা । কমালের চোখ অশ্রীসন্ত 
হযে উঠল। আমা যেমন আজ তোমার 
ঘপ্রর দাওয়ায় দাঁড়িযে হিলম তৈমনি করেই তো আমার 
প্রড়ুও রোভ আমার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন। তুমি 
আমায় আসন বাছিযে দিল । আম তো কৈ প্রভু 
ডক বসাইনে আমবে ঘাব। তান ফিরে যান বার 
সার।" 

ধনরক্ষন মুচি কমালের কথার অর্থ বোঝে না। 
ক্রিজ্ঞাসা করেঃ "কে আপনাক প্রভু ১" 


৩৭ 


বূলদলন £ 


- সবার যিনি প্রভু তিনিই আমার প্রভু । তোমারও 
প্রভু তিনি! 

--তা হলে আমারও জশবনের দরজায় কি তান 
রোজ দাঁড়য়ে থাকেন আর রোজ ফিরে যান ? 

হাঁ, তাই। শুদ্ধ মনে প্রেম দিয়ে তাঁকে 
হৃদয়মন্দিরে ডেকে নাও, তান নিশ্চয়ই কৃপা করবেন। 

বৃষ্টি থেমে গেছে। কমাল চলে গেছেন। কিন্তু 
দরিদ আশক্ষিত চামারের হৃদয়তন্তে এ কী নতৃন 
সংগঁতের ধ্বনি জ্াগয়ে তুললেন কমাল! ঘর থেকে 
বোরয়ে পড়ে চর্মকার। দেশে দেশে করে পর্যটন । 

ধনরক্ষর এই মৃচির নাম দাদূ। ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দের 
ফাজ্গুন একস, শুক্রাষ্টমী তিথিতে তাঁর জল্ম এক গাঁরব 
মুসলমান ধুনকরের ঘরে । বাবার নাম লোদী, মা 
বসীবাঈ । ঘরে আছে সাধহখ স্ত্রী হবা, আর দুই প্র, 
দুই কন্যা। 

সাধক কমালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর দাদ্‌ ঘরে 
বেড়ান কাশী, বিহার, বঙ্গদেশের বহু স্থানে । 
বাঙালী নাথপল্থশ যোগণদের সাল্নধো তিনি বিশেষ 
উপকৃত হন। এরপর রাজপৃতানায় এস সাংভর গ্রামে 
[তিনি ুডরা বধিলেন। নজর পাঁরবারবর্গ ছাড়াও 
অঙ্নক *্পাষা ছিল তরি। সকলের ভরণপোষণ হত 


বহু কল্প কিন্তু অন্তরে ছিল অসশম প্রশাক্তি। 
সারা দিন ভগবানের নামজপেই আঁতবাহত হয়। 


দাদূর ছিল না কোন সম্প্রদায় । বলতেন, সূর্ধ চন্দ্র 
তারকা এরাও তো প্রতাহ সেবাকর্মে রত; এদের কি 
কোন দল আছে; তন্তদের বলতেনঃ “অলখ ইলাহী 
ফগদ্গুরু দৃক্তা কোঈ নাহ*-সেই অলখ্‌ ঈশ্বরই 
হচ্ছেন জণ্দগুরু, দাদূর কাছে '্বিতীয় আর কেউ 
নই | 

দাদূর সাধনপদ্ধাতি ছিল খুব সহজ সরল। 
অধাত্মসসাধনার জে সঙ্গে নাচগানের তিনি প্রচলন 
মূল কথা। সাংভর ছেড়ে দাদ্‌ যখন চৌম্দ বছর অম্বর 
শহরে বাস করেন তখন তাঁর অনুগামী ভক্তের সংখ্যা 
আরও বেড়ে যায় । 'বাঁভক্ব ধর্মের সাধ্‌ ও উলেমারাও 
ভাঁর ধর্মসভায় ফোগদান করতেন। দাদুর এই সর্বধর্ম- 


৪৯৬৮ 


িমলনকেন্দ্রাট আখ্যাত হয়োছল 'অলখ-দরণীবা' নামে-_ 
অর্থ, অলখ্‌ নিরঞ্জনের আনল্দ-নিকেতন। 

» “দুনশ্য হাথশী হৈ রহে, মিলি রস পিয়া ন জাই'_ 
হিন্দু-মুসলমানের দুই হাত, দৃহাত একত্র না হলে 
কেমন করে অমৃতরস পান করব? হিন্দু-মৃসলমানের 
আঁস্বক মিলনের স্বপন দেখোছলেন সলতানী যুগের 
পরম সাধক দাদ্‌ঃ "সব ঘট একৈ আত্মা, ক্যা হন্দু 
মৃসলমান' সকলের আত্মা এক ও অভেদ, 'হন্দু ও 
মুসলমান কোন পার্থক্য নেই। 

দাদূর প্রেমসাধনা আত্মনিবেদনের মাধূর্ষে মহাশয়ান। 
মধ্যবুগের এই মরাময়া সাধকের কন্ঠে তাই ঈশবরভজন 
অনুরাঁশত হয় 
তুমৃহ কু হমৃসে বহুত হৈ" হমৃকু তুমৃহ সা লাহ*। 
দাদূকৃ জিন পরহরৈ ভূ রহ নৈনহু মাহি+। 

_হে রাম! আমার মতো তোমার অনেক আছে, 
ণকল্তু তোমার মতো আমার যে আর কেউ নেই! দাদুকে 
কখনও করো না পাঁরত্যা্গ_থাকো সদাই নয়ন- 


সম্মুখে । 
হর রাঁচিত একাঁট ভজনসঙ্গীঁতে দেখি কবিত্বরসের 
পরাকাহ্ঠা 2 
আজ্ঞা অপরংপারকস, বসি অংবর ভরতার । 


হরে “'উংবর পাহার কার ধরতশ করৈ সিংগার ॥ 
_অনন্তের মহা 'নিরেশ এই- আকাশ পাঁরপূর্ণ করে 
প্রভু আমার বিরাজমান। তাই তো সবুজ পট্রাম্বরে 
ধারন্রী ধরেছে শৃষ্গারবেশ। সারা বসুধা আজ ফলে 
ফলে শোভিত, পৃথিবী অনন্ত অপার-_ গগনের গজনে 
জলস্থল উঠেছে ভরে। ওই শোন গ্রভুর জয়জয়কার । 
কালের মুখে কাল লেপন করে স্বামী আমার সদা 
সৃকাল রূপে 'বিরাজমান। তোমার ভবন ভরেছে 
মেঘপৃজজে ওগো দশীনদয়াল, আজ তা করো বর্ষণ । 

অতশীম্দ্রর জাীবনসাধনার পাঁপ্রিক, ভত্তপ্রবর দাদূর 


শ্রীশ্রীভন্তঙাল প্রস্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


মাধোদাস, পুত্র গারবদাস, জগজাীবন প্রভৃতি। ভারত- 
সম্রাট আকবর তাঁর ধর্মসাধনার খ্যাত শুনে ফতেপুর 
সাক্তর এক নির্জন প্রান্তরে ভন্ত দাদূর সঙ্গে মিলিত 
হয়ে চল্লিশ দিন ধরে ধর্মালোচনা করেন। দাদুর সহজ 
সরল ভন্তিসাধনা আকবরকে মুণ্ধ ও বিস্মিত করে। 

আকবর প্রশ্ন করোছলেন, “মহাত্ন্! কৃপা করে 
আমায় বলুন, এই 'িশ্বব্রক্মান্ড সূ্টির ক্রম কাঁ। আল্লা 
প্রথমে কোন্‌ বস্তু রচনা করলেন আকাশ, বায়ু, জল, 
না ভূমি ?” 

দাদু উত্তর 'দলেন, “সে কি সম্রাট! আমার প্রভুর 
শান্ত কি সাঁমত১ তিনি যে সর্বশান্তর আধার, তাঁর 
সৃম্টিতে কোনটি আগে, কোনটি পরে--সে প্রশ্ন ওঠে 
না। একাঁটি আনন্দধনিতেই সব কিছু তিনি একযোগে 
সৃম্টি করতে পারেন।” 

আকবরের পরের প্রশনঃ "সকলের ধারণা, সাধু 
কবশর তাঁর সাধনার মধ্যে দিয়ে যতকিছু অধ্যাত্মতত্তের 
নবনশ তুলে 'নিয়ে গেছেন। একথার অর্থ কী ১” 

সতানিত্ত সাধক দাদ্‌র অক্তর উদ্দপিত হয়ে উঠল 
এ প্রশন শুনে । তিনি বললেন, 'এমন কথা আপনি 
[বিশ্বাস করেন সম্রাট; খোদার অনল্ত সমষ্টি এই রস- 
সাগরকে ফাঁরয়ে ফেলতে পারে এমন সাধকের আজও 
শ্ুল্ম হয়ান। পাঁখ তার ঠোঁট দিয়ে সাগরক্তলেব কতটুকু 
গ্রহণ করতে সক্ষম ৮ এসব সাম্প্রদায়িক সংক বর্ণ চি তার 
কথা । কবীরকে আম গুরুর মত জ্ঞান কারি, তিনি 
কখনই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ উপলান্প করেছি একদা 
বলেনানি।” 

নিরক্ষর চর্মকার দাদত্র মুখে এমন অসমপুলায়িক 
সমন্বয়ের আদশেরি কথা শানে হদররতিন বদিশাহা িসমদুয 
অভিভূত হয়ে গেলেন। 

১৬০৩ শ্রাষ্টাব্দের কোচ কুফাঘটসঈি | লাভপ্তালাব 
নারায়ণা গ্রামর সাধনকুটিদর পরমসাধক দাদ ৫১৯ বছর 
বয়সে ইম্টদেবতার সম্গে মিলিয়ে গেলেন। 


পপ কক কক কক কপ কক কক শক বাবা কনক বাক কক 


সাধু তুবাযসাম 


শপনশাশপাসাপাপাপাকাকাপানাবানাশাপাশকাশাশাশকপশ শপ পপপপশশশা পাশশ পণশশ লাশ শক শপ শৃশ শা শশা শশশশপপাশাশী পাশ 


রে 





রী হাবাইঈ বড় মুখরা। একাদন স্পম্টভাবেই 
ট ককারামকে বলে বসলেন, “হয় বিঠোদেবকে 
ছাড়, লা হয় আম সংসার ছেড়ে চলে যাব।” 

তক্চানাম বড় বিপদে পড়লেন। 'বিঠোদেব তাঁর 
প্রাণব দেবতা, পাথরের বিফুমৃর্তি। বিঠোদেবকে 
[তানি নিতা পুভ্তা করেন, তাঁর পদপ্রান্তে বসে সাধনা 
করেন। তাঁকে ছেড়ে কিভাবে থাকবেন 2 কিন্তু 
সংসারেও যে নানা ঝাদমলা। তাই সংসারের শান্তি 
বজায় রাখবার ভুনাই তুকারাম ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। 
কাটাতে লাগলেন পাহাড়ের প্রান্তে এক নিজন স্থানে. 
সারাদন সেখানে কাটিয়ে ফিরে আসতেন সন্ধ্যার পরে। 

দেহলপতে এক কৃষকেন জাম ছিল। সেই চাষী 
তুকারামকে দেখতে পেয়ে একদিন বলল. “তুকা, তুমি তো 
এখানে বস নিচ্কর্মা হয়েই দিন কাটাচ্ছ, আমার 


ক্ষেতের শস্যগুলো তৃমি পাহারা দাও না কেন? এজন্য 
কিছু অবশ্য তুমি পাবে ।” 

তুকারাম রাজী হলেন। কিন্তু পাহারা দেবেন 
ক, পাখির দল যখন শস্যের ওপর উড়ে এসে বসে, তাঁর 
মন গলে যায় । ভাবেন, “আহা, সৃষ্টিকর্তা তো পৃথিবীর 
বুকে শস্য ঢেলে দিচ্ছেন তার সম্ট সকল জীবের জন্য। 
তবে পাঁখি বেচারারা কেন অনাহারে মরবে ?” 

একাদন কয়েকটি গর এসে ক্ষেতের শস্য একেবারে 
উজাড় করে ফেলল । চাষ তা দেখে গ্রামের পাঁচজনকে 
ডেকে আনল বিচার করবার জন্য। কিল্তু বিচার করতে 
এসে অব হ হয়ে গেল। সারা ক্ষেত শস্যে ভরে আছে। 

সোঁদন থেকে লোকে বুঝতে পারল- তৃকারাম 
সাধারণ মানুষ নয়। 

তুকারামের আঁবর্ভাব হয় আনুমানিক ১৫৮৮ 
গ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৬০৭-৮ সালে)। পৃণার আট 
ক্রোশ দূরে ইন্দ্রানী নদশীর তাীরবতর্শ দেহলশ বা দেউ 
নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে তাঁরা 


বাঁণক। পিতা বোহন্রাবা, মাতা কনকাবাঈ । তৃকারাম 
তাঁদের ছ্বিতীয় পূত্র। 
বড় ভাই সাওজা ছিলেন সংসারের প্রাতি উদাসশন। 


মা ও বাবাব মৃত্যুর পর তিনিও সন্ন্যাসী হয়ে একাদন 
ঘর ছেড়ে চম্ল যান। সংসারে দূর্যোগ ঘানয়ে আসে। 
তুকারামের ওপর সংসারের ভার পড়ে। ব্যবসায় 
দেখাশোনার ভারও তাঁর ওপর পড়ে। কিন্তু তুকারামের 
বৈষাঁয়ক বৃদ্ধর অভাবে সেই বাবসায়ও নম্ট হয়ে যায়। 
তুরারাম রাঁচিত বহু মারাঠী অভঙ্গা পদে স্তর 
গঞ্জনার কণা আত সুন্দর ভাবে চিতিত হয়েছেঃ 
“গোণণী আলণ ঘরা। দাণে খাঁউ নেদশ পোরাঁ॥” 
'ঘরে দুটো অন্ন এলে ছেলেদের দেব কোথা খেতে, 
হতভাগা তা দেবে না_সকলই পরেরে ধান দিতে ।" 
তুকা বলে. 'আঁতাঁথরে ষখাঁন গো 'দিতে যাই ভাত, 
রাক্ষসর মত এসে হতভাগী ধরে মোর হাত। 
'না জানি পূর্বজল্মে কতই করিয়াছাল পাপ' 
তুকা কলে. 'এ জনমে তাই এত পেতোঁছস তাপ ।' 
| রবান্দ্ননাথ ঠাকুর-কৃত অনব্বাদ ] 


&০০ 
আর একট পদে পারিবারক কলহের চিত্র ঃ 
“আতা পোরাঁ কায় খাসশ। গোহো ঝালা দেবলসশ ॥” 


'াবার কোথায় পাবি বাছা, বাপ তোর থাকেন মান্দরে__ 
মাথায় জড়ান তিনি মালা, ঘরে আর আসেন না 'ফিরে। 


ধনিজের হলেই হল খাওয়া, আমাদের দেখেন না চেয়ে। 


খর্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু মান্দিরে বেড়ান গেয়ে গেয়ে । 
কশ কাঁরব বল দেখি বাছা, কিছুই তো ভেবে নাহ পাই। 
ঘরে না বসেন এক রতি, চলে যান অরণ্যে সদাই ।' 
তুকা বলে, ধৈর্য ধর মনে, এখনো সকল ফুরায় নাই।' 
[রবীল্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ ] 

স্শর গঞ্জনায় তৃকারাম প্রায়ই ঘরে থাকতে পারেন 
না। দেহলীর কাছেই ভাম্বনাথথ পাহাড়ে অথবা 
ইন্দ্রায়নশর তশরে কোন নির্জন অরণ্যে বসে সময় কাটান। 
প্রাণাপ্রয় ইচ্ট িঠোদেবের ধ্যানে বিভোর থাকেন। 

ধীরে ধীরে তৃকারামের মধো সাধকের অলৌকিক 
শান্তগৃলি প্রকাশ পেতে থাকে । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভাত 
উচ্চবর্ণের অনেকে তাঁর ভন্ত হয়ে পড়েন। 

মন্বাজশী গোসাঁই দেউ গ্রামের এক প্রাতিপাতিশালশী 
মোহাল্ত। তুকার ওপর তাঁর ভয়ানক আক্রোশ । 
শূদ্রের এই প্রাধান্য কেন১ কোন্‌ সাহসে সে 
ব্রাহ্মণকেও শিষ্য করে 2 

একাঁদিন বিঠোদেবের নাম করতে করতে তুকারাম 
গ্রামের পথে চলেছেন। সুযোগ বুঝে মম্বাজশী এক 
কাঁটাগাছের ডাল নিয়ে আক্রমণ কর্লন। আঘাতের 
পর আঘাতে তৃকার পিঠ বেয়ে রন্্ ঝরতে লাগল। 
উপস্থিত থাকেন। আসল উদ্দেশ্য, এই শ্র ধর্ম- 
নেতার আচরণ ও ভাবভঞ্গা লক্ষ্য করা। সোঁদন 
সন্ধ্যায় কিন্তু তৃকার কীর্তনে তাঁকে দেখা গেল না। 
তুকারাম রাতেই মম্বাজশীর গৃহে উপাস্ধিত হলেন । গিষে 
দেখেন শরশীরের ব্যথায় কাতর হয়ে মম্বাজশী বিছানায় 
শুয়ে আছেন। তুকারাম বললেন- “গোসাই, দোষ 
আমারই । বহৃক্ষণ ধরে আমাকে প্রহার করে আপনাকে 
শ্রান্ত হতে হয়েছে । তাই তো আপনার শরীরে এরকম 
ব্যথা হয়েছে। আমার জন্যই আপনার কছ্ট |” 

তৃকারাম মহ্বাজীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। 
অমানি তাঁর শরশীরের সমস্ত বাথা দূর হয়ে গেল। এই 


শ্রী্রীতন্তমাল প্রস্থ ও সাধক-জীবনকথা 


ব্যাপার দেখে মম্বাজী কেদে ফেললেন। বললেন - 
“তুকা, তুমি ভন্ত, তুমি মহত। তুমি আলোর সম্ধান 
পেয়েছ। আমাকেও আলো দেখাও ভাই।” 
পরশমণির স্পর্শে লোহাও সোনা হয়ে যায়। 
মম্বাজণী তুকারামের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। 
চারাদকে তখন সাধু তুকারামের খ্যাত প্রাতপাত্তির 
অন্ত নেই। অগণিত ভন্ত ও শিষ্য নিয়ে দেউ ও 
লোহাগাঁও-এ তিনি সর্বদা নামকীর্তন করে বেড়ান। 
তুকারামের নামযশ শুনে মারাঠানারক 'শিবাজশ 
তাঁকে ডেকে পাঠালেন। পরে 'বিনশত ভাবে তাঁকে ছু 
মূল্যবান দ্রব্য উপহার স্বর্প পাঠালেন । সবই তুকারাম 
প্রত্যাখ্যান করলেন, সাক্ষাৎ করতেও এলেন না। লিখে 
পাঠালেনঃ “তুম চে* যের বিল্তধন তে'মজ মৃত্তিকে 
সমান!" তোমার যে টাকাপয়সা তা যে আমার কাছে 
মাটির সমান! এর পর স্বয়ং শিবাজশ তৃকারামের 
গৃহে গিয়ে তাঁকে দর্শন করেন। তুকারামের সাধনা 
দেখে তিনি এতই মৃস্খ হন যে রাজকার্য ভুলে তাঁরই 
সম্গে ভজন ও কীর্তনে গা ভাঁসয়ে দিলেন । রাজাশাসনে 
ক্ষাত হচ্ছে দেখে শিবাজশর মা 'জিজাবাঈ তখন এসে 
তুকারামকে অনুরোধ করলেন। তুকারাম "তখন 
শিবাজীকে বললেনঃ “আমি ভান্তপথের পথিক. তুমি 
দেশের রাজা-_ অতএব তুমি কর্মযোগশ হয়ে রাজকার্য 
কর।” শিবাজশ জ্ঞানতৈে চাইলেন, রন কাকে গরু 
কক্র আদর্শ পলেন করুতবেন। তুকাবাম উত্তর বলছলন ঃ 
. শরায়া ছতপাতি এ কারে? বচন 
রামদাসস ধান লাবা ₹বগখ?। 
রামদাস স্বামী সোয়রা সম্ভরন 
ত্যাসী তন মন অপাঁ বাপা ও 
ছব্রপাঁত রাজ্ঞা, শুন হে লচন, বামদদস লাগাও ধান। 
রামদাস স্বামী মির ও সক্জ্রন, গর তারে কারও জ্ঞান ॥ 
তুকারাহমর এই পন্রামর্শ মারাঙা জাতির পক্ষে 
কল্যাণকর হয়ে ওতে। 
তুকারামের বৈরাগাময় জণীবন, তাঁর ভান্ক ও প্রেতমর 
ভাবৈশ্বর্য সারা মহারাম্ট্রকে উদ্দীপত করে তোলে। 
তৃকার রাচত শত শত ভাঁন্তমূলক 'জভঙ্গা' সমাজের 
উচ্চনশচ সমস্ত স্তরে প্রচারিত হতে পাকে । ১৬৫৯ 
ট্রা্টাব্দের ফাল্গুন মাসে তুকারামের তিরোধান ঘটে। 


পট ৬ ০ ৭৪ ণ -৫০ ০ ৫০ ০৪ 


তত নু পপ পুশ কনক কস্কপ কব কক 


ত্রেলক হাদী 
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টি 5 হি: টাল উপল 
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রি লা ০ তি বিনিজত প ্ ৮ ॥ ৬ পড় 
টে চা 
গত ষ্ঠ এ ৬ গাহি 
॥ ৮ প্র 
রে এ 
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থের এক জ্ঞায়গায ভয়ানক ভিড় জ্রমে গিয়েছে। 
এ লিলি ভেলস বেড়াচ্ছ এক নারশর বুকফাটা 
কপ্তঠ্নর আমার মানিক রে, কোথায় গোল রে!” 

এক বিধবা স্প্রীলোক তার সাত বছরের ছেলের মড়া 
কোলে করে আকুলস্বরে বিলাপ করছে। এই ছেলোটই 
[ছিল তার ভ্রণবুনব একমাত অবলচ্বন, নয়নের মাণি। 
আত্ময়-পরিজন ও প্রতিবেশশরা তাকে সান্তনা 'দিচ্ছে। 

এমন সময় সেখানে দেখা দিলেন এক জ্ঞযোতিময় 
[বরাটকায় সন্াসী। মানস সরোবর থেকে ফিরছেন। 
তান ধখর পায়ে মৃতদেহের সামনে এসে দাঁড়ালেন 
সম্রযাসধকে দেখে স্যখলোকাটির মনে আশাঘ সন্গার হল। 
মৃত সম্তানাটিকে সন্বাসীর পায়ের কাছে রেখে 
কাতরকন্ঠে বলল “বাবা, আমার এই বুকের 'নাঁধকে 
বাঁচাও ।” 


পিপিপি শিখি পশপ শপ প শপ পপি নকশি তপ্ত শকশ্পাশ্িটিশপ পপ 


সন্ন্যাসী মৃতদেহের উপর হাত বৃলালেন। কা 
আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই বালকের দেহে দেখা দিল 
প্রাণের স্পন্দন। মৃত বালক চোখ মেলে তাকাল । 

মা আনন্দে আত্মহারা । জনতা বিস্ময়ে হতভম্ব। 
তখন খোঁজ পড়ল সন্ব্যাসীর। কিন্তু সন্ব্যাসী কোথায় ? 
কখন চোখের আড়ালে চলে গিয়েছেন কেউ জানে না। 

দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানই এই সন্গ্যাসীর 
কাজ। আত্মভোলা সম্্যাসী। শ্রীন্ৈলষ্গ স্বামী । 

প্রাচীন মাদ্রাজ প্রদেশে ছিল হোলয়া নামে একাঁটি 
গ্রাম। নরসিংহ রাও ও 'বদ্যাবতশ নামে ছিলেন এক 
ব্রাঙ্মণ-দম্পঁতি। তাঁদেরই সন্ভান শিবরাম। শিবের 
করৃণায় জন্ম তাই শিশুর এই নামকরণ করা হয়। 
উত্তরকালে এই শিশুই পাঁরচিত হন মহাযোগাী লৈলষ্গ 
স্বামী রৃপে। 

ছোটবেলা থেকেই শিবরাম ছিলেন গম্ভীর প্রকাতির 
-আধ্যাত্বক ভাবসম্পন্ন । খেলাধূলা বা কোন লোকের 
সঞ্জো মেলামেশা তিনি পছন্দ করতেন না। বয়সবৃ্ধর 
সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আধ্যাস্মক ভাবগুল প্রকট হতে 
থাকে। 

শিবরামের ৪০ বছর বয়সে পিতা নরসিংহ রাওয়ের 
মৃত্যু হয়। মাতা 'বদ্যাবতীর যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর 
বয়স ৫২। সংসারের প্রাত যেটুকু ব্ধন অবশিষ্ট 'ছিল 
তাও 'ছি'ড়ে গেল। মায়ের সংকার করবার জন্য সেই 
যে বেরোনেন আর ঘরে 'ফিরলেন না। গ্রামের *মশানের 
এক প্রান্তে কুটির বেধে যোগসাধনায় ডুবে রইলেন। 

দীর্ঘ কুঁড় বছর কেটে গেল। বিধাতার কোন্‌ 
অমোঘ বিধানে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন পাঞ্জাবের 
সাধক ভগশরথানন্দ সরস্বতী । 'তানই হলেন শিবরামের 
দীক্ষাগৃরু। 

হোলিয়া গ্রাম চিরাদনের মত ছেড়ে শিবরাম 
ভগণরথানন্দের সঙ্গে নানা তীর্থ পর্যটনে বেরোলেন। 
দাক্ষণ ও উত্তর ভারত পর্যটনের পর দৃজনে এসে 
উপস্থিত হলেন পৃজ্কর তরর্থে। এখানেই 1তাঁন 
সন্্যাস-ধর্মে দীক্ষিত হলেন। সন্গ্যাসাশ্রমে তাঁর নতুন 
নামকরণ হল গণপাঁতি সরস্বতাঁ। িল্তু তেলষ্গ দেশ 


&০২ 


থেকে আগত সন্বযাসী বলে কাশশর আধবাসনরা তাঁকে 
ন্লৈলঙ্গ স্বামী বলেই ডাকে। 

সেতুবন্ধ রামেশবরে কিছুদিন থেকে তিনি নেপাল 
রাজ্যে যান। সেখান থেকে তিব্বত এবং তিষ্বত থেকে 
মানস সরোবরে এসে যোগসাধন।য় নিমগ্ন হন। সেখান 
থেকে আসেন প্রয়াগে। 

[ব্রবেণীর ঘাটে একদিন »বামিজখ বস আছেন। 
হঠাৎ আকাশ মেঘে কালো হয়ে এল। সঙ্জে বিদ্যতের 
ঝলকানি। পাঁণ্ডিত রামতারণ ভট্টাচার্য শংকিত হয়ে 
তাঁকে ঘাট থেকে উঠে আসতৈ অনুরোধ করলেন। 
স্বামিজশী বললেন £ “আমার জন্য চিন্তা করো না। িল্তু 
এ নৌকোর যাতশদের তো বাঁচাতে হবে।” লামতারণ 
তাঁকয়ে দেখেন, নদশীর বৃকে একটি যাব্লীবাহী নৌকো 
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্যে পড়ে হঠাং জলে তলিয়ে গেল। 
এঁদকে ত্ৈলজাস্বামীও মৃহৃত্ত অদশা হয় গিয়েছেন । 
রামতারণের বিস্ময়ের জারও বাঁক ছিল। দেখালেন, 
জলের বৃকে আবার ভেসে উঠেছে যারীবাহ নৌকো! 
ঘাটে এসে ভিড়ল। যাদের সঙ্গে পাড়ে এচুস 
নামলেন স্বয়ং নৈলঙ্গ স্বামী! 

১৮৪৪ সালে স্বামিত আতসন কাশীধালম। 
কাশশর দশাশ্বমেধ ঘাটে কিছুকল বাস করার পর 
পণ্টগঞ্জ' ব ঘাটে আশ্রম নর্দাণ কবে বাস করত থাকন। 

নৈলঙ্গ স্বামী উলপ্রা জবপথয় কুশনিধাতমের সবর 
বিচরণ করতেন। এরকম উলফ্া অবস্থায় বিচরণ 
আইনাঁবরৃদ্ধ। তার ওপর ইংরেজ রমণীরা এ দশ্য 
দেখে লজ্জাবোধ করতেন। তাই পল প্রহরণরা 
তাঁকে কয়েকবার নিষেধ করে দেয়। কিন্ত হাতেও 
ত্ৈলষ্গা স্বামী কর্ণপাত না করায় পৃলেস প্রহরণীরা 
তাঁকে গ্রেফতার করে । তাঁর শিষারা গুরুজ্ঞীকক উদ্ধারের 
জনা একজন উাকল নিযুক্ত করেন। 

ম্যাজিস্ট্রেটে সাহেবের কাছে বিচার আরম্ভ হলে 
কামনাশ্‌না যোগী পৃরূষ, কাজেই এর কাপড় পরবার 
দরকার হয় না। বিচারপাঁত ত্ৈলঙ্গা স্বামীর জলৌকিক 
ক্রিয়া-কলাপের (বিষয় জানতে পেরে তাঁকে ম্যান্ত দিলেন । 

১৮৬৮ সালে শ্রীরামকুফ কাশণ/াতি এসে 'সচল শব' 
টৈলঞ্গা স্বামীকে দর্শন করেন। তাঁর সম্পর্কে 
রামকৃফদেব ভন্কদের পরে বলেছেনঃ “দেখলাম সাক্ষাৎ 


ভ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশবনকথা 


[বিশ্বনাথ তাঁর শরীরটা আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে 
রয়েছেন। উচু জ্ঞানের অবস্থা । শরীরের কোন 
হুশই নেই। রোদে বালি এমান ঠেতেছে যে পা দেয় 
কার সাধা। তিনি সেই বালির ওপরেই শুয়ে আছেন।" 
অতিকায় দেহি নিয়ে ত্িলঙগ স্বাম? প্রায়ই ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা গঙ্গায় চিং হয়ে ভাসমান অবস্থায় থাকতেন। 
স্বামিজখর কৃপাধন। ব্জয়কষফ গোস্বামী বলতেন ঃ 
এশীশ্তি সমস্ত মানহষের মধোই গঞ্ত রয়েছে তাকে 
জাগ্রত করে নিতে পারলেই সবাঁকছ; সম্ভবপর হয়। 
একাঁদন উজ্জয়িনর মহারাজা রামনগর দন শেষে 
বঙ্রায় চেপে কাশীর খাটে আসছিলেন। গংগার বকে 
ভাসাছলেন পধ্োলষ্ঞা স্বামণী। তিনি বহরায় উচে 
বমলেন। মহারাফ্জার কোমরে ঝোলান ছিল চকচলে, 
তরবারি । মজা সেটি হাতে নিয়ে দেখত দেখতে 
আচমকা ছুড়ে ফেলে দিলেন গঙ্গার জলে । মহারাতন 
জশ্নশমর হয়ে অনুচরদের বললেন লোকঠিকে কাঙোর 
শাস্তি দিত হবে। তখন পেলপা সবামা মন্ডাক হেসে 
বৃক্তরায় বাসই একটি হাত গঙ্াব তলে ডুবিষে, একখানা 
নয়_দুখানা চকচকে হবুবারি তুলে আনলেন রাজা 
৩ বিস্ময়ে ৭। ৮টি তববাবিই দেখতে হওিহ ও, এক" 


বক্স । স্বামি নিদেশ দিলেন কৃতি হবপািত 
কোনটি গন তন মহাহাজা চিনবেন কী কবে 2 তখন 


ষ্- ছি ৯ কী সস চলি 5৮৯ $ রাজ 
রাজার আসল হবার কতক পান কালে 


স্বামিজ্ঞশই 
শপরটি ছুড়ে ফেলে ছিলেন জলে। 


সপ সা রঃ 

হাতল হা পলীতে সামিল চনতুল গাততাসয পিচ তা৭ 
ও $ রব জজ নবি ঞ 
তঠক্পযারতানু 21 ল্কমা প্রাঙ না কুরুননতত | জনি আহে । 


মনা) লহ হালি অহংকারে শব ডক লাথি অিবিলিত! ৩৫ 
০ 


নানু ভোর বলে কিছ 


জন্ম তার ১৫২৯ শকান্দে (১৬০০ ভ্মঠেল । দেহ পক্ষ 
কল্রন ১৮০১ শকাব্দ (১৮৮০ সংল) পম মাস। 
ভার কিছুদিন আগে তনি ভানতৃভ পিশেঙ্ছলেন তণি 
কাল পর্ণ হয় এসেছে; মতাব পনে নিদিছিি সময়ে 


ধ্যানমণ্ন হল্য় [তিনি দক্ষ করবেন 


শা তশবপুশু পু কিক পপ পপ শপ্শপ পপ 


ভ্রলসীদাজ 


নু ন্হাকীকন কিস কাপাপ্ট বা পপ পক শশু কপ পক কাকশশ্স পাপা 


পেছনে তোমার এত আসান্ক! আমার প্রাতি তোমার 
যে অনুরাগ, এই অনুরাগ যাঁদ ভগবান্‌ রামচল্দের 
প্রীতি দেখাতে পারতে তা হলে এতাঁদনে তুমি তাঁকে 
লাভ করতে পারতে ।” 

সোঁদনের এই ঘুবকই উত্তরকালে পাঁরচিত 
হলেন গোস্বামী তুলসাদাস নামে । 

ঙলসীদাসের আবর্ভাব ১৬৪৬ খ্রীন্টাব্দে 
প্রয়াশের নিকট বান্দা জেলার রাজপনুর গ্রামে । পিতা 
আত্মারাম দ্বিবেদী আর মাতা হৃলসশ দেবশী। 

স্লীর ধিলার-বাণীতৈ তুলসশদাসের সমস্ত মোহ 
একাঁদন ঘুচে গেল। তিনি ঘর ছেড়ে বৌরয়ে 
পড়লে-। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বহু কছ্টে এসে 
পেশহলেন কাশবতে। সেখানে আশ্রয় পেলেন 
বিখাত শাস্তবিদ নৃসিংহ দাসের কাছে। সেখানে 
থেকেই তুলসাদাস শাস্ত পাঠে ব্রতী হতলন এবং 
সই সঞ্জচো ইন্টদেব রঘুনাথজশীর নামকীর্তন ও 
লশলা-বিবরণ পাঠ চলতে লাগল । 

তুলসীদাসকে তান সাধনমার্গের সংকেত 
দিলেন। 'কছুকাল সাধন ভজন করার পর গুরুজশ 
বললেন, "তুলসী, তুমি এবার চিন্রকূট পর্বতে 
যাও। শ্রীরামর অবতার-লশলার স্থান এ পর্বত। 
বি 28-88588 য়োছেলেন। আকাকশ সেখান তম কিছাদন তপস্যা কর। শ্রীরামচন্দ্রের 
০ ছু চাহি হাড় ৩৬ [ফিরে এসুলন। নিশ্চয় দেখা "শাবে।" 

এস পোডেগ। ৩ এ সুদ পরহাবলণ ঘরে নেই! বাস্ত তুলসী তাই করলেন। পাহাড়ের এক কোণে একটি 
১, ৮৫ তি আত ত হাহডাপুত পাশ বাড়িতে গিয়ে হছাট ভ্নকুঁটির তোর করে বাস করতে লাগলেন। 





২ ১০০০০ 2 অথ তই খবর পেয়ে রক্াবলী হরাঙ্ত ভোরে ঝরনার জলে স্নান করে ভজনে বসেন। 
তত ৩ 2 বাসেত বড চলে গেয়েছেন সারা দিনের শেষে ফলমূলে করেন ক্ষুধার নিবৃত্ত । 
রো হলি স্এ-অলহ প্রাণ: তাঁকে হছড়ে একাদন সকালে তুলসশ পূজার আয়োজনে ব্যস্ত 


একদিনও থাকতে পারেন না) হাই ঝড়বাদল উপেক্ষা আহেন। চন্দন ঘষছেন আর গুন-গুন করে রামগান 

কত ধৃত হলেন অবশবিবাডিবাদকে। যখন সেখান বরছেন। এমন সময় সংগ্দর ফুটফুটে একাঁট ছেলে 

"প)হলন তখন হাব সমস্ত শর জলে ভেজা, সেখানে এসে বলল, “আমাকে চন্দন পরিয়ে দাও।” 

২ মাপ ভা তুলসী ভাবলেন বনবাসী কোন বালক। কিন্তু 
সণ জানার ওহী কাপার পথে শবশুববাড়ির হাতে তার তীর ধনৃক কেন১ ভাবলেন, হয়ত পাঁখ 

লোকেরা বিহু শি কৰরতত লাগল । লঙগ্জা পেয়ে রঙ্কাবলণশ শিকার করতে বেরিয়েছে । তুলসশদাস ছেলেটির কপালে 

বললেন 15,115 আমর এই হাডমাংসের দেহটার চন্দনের ফোঁটা একে দিলেন। 


৫9৪ 


পৃলককম্পিত কণ্ঠে তুলসণদাস জিজ্ঞাসা করলেন - 
“বালক, তুমি কি শ্রীরামচন্দ্রের কোন দোসর 2" বালক 
হাসতে হাসতে জবাব দিল--"দেখ আম কে।" 

তুলসী তাকিয়ে দেখেন, জ্যোতিময় রামমৃতি“! 
আলোকের ছটায় চারদিক উজ্জল হয়ে উঠেছে। এ দেখে 
তুলসীদাস মৃর্ঘত হয়ে পড়ে গেলেন। 

যখন জ্ঞানী ফরল তখন বালক জদশ্য হয়ে গিয়েছে । 
তুলসাঁদাস কেদে আকুল। সে কান্না আর থামে না। 

সে কান্নায় আকুল হয়েই বাঁঝি প্রভু রঘুনাথজশী 
আর একাঁদন তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। বললেন-- 
'তুলসাঁদাস, আমার লালা-কাহিনীকে তুমি জনমানসের 
সামনে তুলে ধর। কলিষৃগের উপযোগণী করে, কলির 
কলুষ মোচনের জন্য রচনা কর আমার নব রামায়ণ ।" 

এর পর তুলসাঁদাস শ্রীরামচন্দ্রের লীলাস্থানগ্‌লি 
ঘরে বেড়াতে লাগলেন। প্রচার করূত লাগলেন 
রামনাম। নিভৃতে বসে অবসর সমরে রামায়ণ রচনা 
করেন আর মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন রামনাম প্রচারে ॥ 

কাশীর ভাদানিতে গঞ্জাতীরে এক পর্ণকু'টিরে 
রামচন্দ্রের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কর তুলসঈদাস সাধনভজন 
করতেন আর বাহ্দীকির রামায়ণ মহাকাবোর অনুবাদ 
বরতেন' কাশাীর ব্রাহ্মষণগণ প্রতিবাদ জ্ঞানালেন দেব- 
ভাষর প্ভত ধমগ্রল্থ, একে ভাষান্তারত করা মহাপাপ । 
তুলসীদাস বললেন, 'দেবতার মাহাজ্যা যেকোন ভাষতেই 
রাচত হতে পারে : আমি তো শ্রারামচন্দের অেশেই এ 
কাক্তে হাত দিয়েছি।' 

ব্রাহ্মণেরা সহত্ঞ ছাড়লেন না। শেষে ঘটল এক 
অলৌকিক ঘটনা । প্রত্যষে গঃগাস্নানে যাচ্ছেন তুলসখ- 
দাস। একটি যূবতী এসে তাঁকে প্রণাম করল । তিনি 
আশীর্বাদ করে বললেন, তোমার শাঁখাস"দুর অক্ষয় 
হোক!' মেয়েটর আত্মীয়স্বজন তাঁকে জানাল, মেয়েতির 
স্বামী সদ্য মারা গেছে, সে তাই সহমরণে যাচ্ছে 
তুলসী এ কী আশীর্বাদ করলেন তাঁকে । তুলসশদাস 
ঘটনা শুনে বিচলিত হলেন না। আশ্রম থেকে চরণামৃত 
এনে মৃত বান্তর দেহের উপর ছিটিয়ে দিলেন: 
সঙ্গে সঙ্গো সে পৃনজরশীবন লাভ করল । এ অলোকিক 
ঘ$নার পর কাশী র ব্রাহ্মণেরা তুলসশদাসের রামায়ণ লেখায় 
আর কোন বাধা দিলেন না। 


* সম্পদ । 


শ্রীজীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


তুলসদাস হিন্দি ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন-- 
যার আসল নাম 'রামচারত-ম্নস' হলেও সেই 
গ্র্থ 'তুলসী রামায়ণ' নামে খ্যাত। তাঁর রাঁচিত 
নীতি ও ধর্মীবষয়ক দোহাবলী কাবাসাহতের অমল্য 
তাঁর নীতিকথার মল প্রতিপাদ্য হলঃ 
হরিভন্তি হলে আর জাতাবচার থাকে না। তুলসী 
একাঁট দোহাতে বলছেনঃ "চাতক, তফায় ছাতি ফেটে 
যায়-গঞ্গা যমুনা সরয্‌ আর কত নদী ও তড়াগ 
রয়েছে. কিন্তু কোন জল খাবে না: শুধু স্বাতী-নক্ষতের 
বাষ্টর জলের জন। হা করে থাকে।" তুলসাঁদাসের 
আরেকটি কথাঃ "অম্টধাতু পরশমাঁণ ছোয়ালে সোনা 
হয়ে যায়।” তেমনি সব জাতি -চন্ডাল পর্যন্ত হরিনান 
করলে শ্ধ হয়ে যায়। আাবার "বিনা হর্‌নাম চার 
জাত চামার।” ঈশ্বরের নামে মানুষ পাব হয়। 

দক্ষিণেশবরে বসে এই কথাঁটকেই ব্যাখ্যা করে 
বলছেন শ্রারামকৃফ £ যে চামড়া ছসুতে নেই সেই চামড়া 
পাট করার পর ঠাকুরঘরে 'নিয়ে যাওয়া যায়। তাই নাম- 
কশর্তন জভাস করতে হয়। এই অভাস যাঁদ থাকে. 
নৃতাসময় তাঁরই নাম দুখে আসবে)" 

অচিরেই নাকাঁসদ্ধ প:বন্ম বলে তুলসবদাসের খাতি 
ছড়িয় গেল। বহু মৃমৃক্ষু ও ভন্ত নরনারণ তাঁর কাছে 
এসে ভিড় করতৃত লাগল। 

রামায়ণ রচনা শেষ করছেন তুলসাদাস। ভাীবনের 
ণহ তিনি উদযাপন কবেছছন। 

ইতভন? মিনতি রঘুনন্দনসে 
দ-ঃখদ্বন্ হামাবা  মিটও হা 
নাপুন পদপঙ্কজ-পিঞজরমে 
[চতহংস হামারা বেগাত তাত 
ভলসাদাস কহে কর জোঁড 
শবসাগার-পাব উঠার জী, 

সসঘাতের জাশ্রনকক্ষে তুলসঈদাস হার শেষ শয্যায় 
শুয়ে আ্ছেন। ভন্ভবা করছ লামনাম । মহাসাধাকের 
যে রসনা অবিরহ রামগনে মখারত থাকত আজ তা 
নবরব। ১৭৩৭ খ্রাঘ্টাল্দের এক বর্ধণক্সান্ত দিনে 
উলসীদাসের ভ্গন,নন উপল মবনিকা নেনে এল। 
এমন একটি দিনেই [তিনি ইত্টদেবতর সন্ধানে ঘর ছেড়ে 


বোরয়োছলেন। 


হলনা তাল গালনহান্্র তনুলাল দুগ চরণ [মিত। 
ধ হলি সেকবিসতয়ে 5 কু [্হাঙ্ছেন এক নতন মহত রর 
তন বানপ্রসাদ | চিকিণভু হাসেবেন খাতায় হিসেব 
লেখার পাবিবরর্তে তিনি লিখেছেন শ্ামাসংগসত। তাই 
হ৯ পড়ে হগয়েছে। 
নালশা যেতেই 
নতৃন মনহরীকে। 
নি হাজির হলেন। 
টাল্ুাটি যোগাড় কবেছেন। 
দপ্ণাচবণ হিসেবের খাতাটি দেখলেন। 


নুর্গাচরণবারু ডেকে পাঠালেন 
দর, দুরু বক্ষে রামপ্রসাদ খাতা 
গাঁরব মান্য । আত কম্টে 
এবার ব্যাঝ তাও মায়। 


দেতখই 


অবাক হয়ে গেলেন। একি! এ যে অপর শা, 
সংগত 
আনায় দাও মা তাঁবলদারি, 


ঘম [নিহক্হারাম নই শংকরা। 
পদর্ত্র সদাই ল.টে, আমি হাহা সইতে নাল। 





করন *দীয়ার রাজকবি হওয়ার জন্য। 


বলহলন “'বামপ্রসাদ, এই হিসেবের অংক কষতে তোমার 
জন্ন হয়ান। যে তিশ টাকা এখানকার কাজ করে পেতে, 
তাই তুমি জামার সরকার থেকে পাবে। দেশে ফিরে 
গিয়ে মায়ের নাম কর।" 

রামপ্রসাদ হালিশহলে কিছ এলেন । দুর্গাচরণ 
মিত্রের মাসিক বৃন্তি পেরে সংসারের জভাব অনটন 
কিছুটা কমেছে । তাই একমনে শ্যামা মায়ের নামগান 
জার জ্রপতপ করতে লাগলেন। 

বাঁড়র কাছে এক জঙ্গলে এক পণ্চবটী তরি করে 
তার মধে স্থাপিত হল রামপ্রসাদের পণ্তমুল্ডীর আসন। 
[দিনের বেল গঙ্গার ঘাটে বসে চত গানের পদগৃি 
গাইতে থাকেন; সেই সুমধুর গান শুনে নৌকোর 
নাঁঝদের দাঁড় থেমে যায় । সোঁদন নবাব সিরাভউদ্দোলা 
গঞ্গার উপর 'দিয়ে বজরায় চেপে যেতে যেতে কালশভন্ত 
রামপ্রসাদের প্রাণভরানো গান শুনে অভিভূত হয়ে 
গলেন। বজরা থাঁময়ে রামপ্রসাদকে ডেকে আনালেন। 
নবাবের অনুরোধে গান ধরলেন রামপ্রসাদ। কিন্তু তাঁর 
হান্দি আর ফাঁর্স গান শুনতে চাইলেন না নবাব। 
বললেন, “আপনার 'নিজের গান শ্যামাসঞ্গীতই আপাঁন 
খ্যাতি লোকমুখে শুনে হালিশহরে এসে তাঁকে অনুরোধ 
রামপ্রসাদ 
[বনীতভাবে সে আমল্মণ প্রত্যাখ্যান করেন । কৃফচন্দ্র 
তাঁকে একশ বিঘে নিজ্কর জমি প্রদান করেন। প্রাতি- 
দানে রামপ্রসাদও বদ্যাস্জ্দর' কাব্য রচনা করে 
মহারাজকে উপহার দেন। 

অন্মান ১১২৭ সনের (১৭ ২৩ শ্রীষ্টাব্দের) আঁশ্মবন 
মাসে হাঁলিশহরে জল্ম হয় রামপ্রসাদের । পিতা রামরাম 
সৈন ছিলেন এ অণ্চলের এক ধর্মীনম্ঠ বাস্ত। বাশের 
ইচ্ছা, রামপ্রসাদ তাঁর পৈতৃক বৈদা বাবসা শিখে 
ধন ও মান লাভ করুক। ছেলে অসাধারণ 
মেধাবী । অজ্পছিনেই বাকরণ ও কাবা আয়ত্ব করল। 
তখনকার দিনে ফারসি ও উদ্দ না শিখলে উন্নতি 


৫৫০৬ 


করা যেত না বলে এ দু'টি ভাষা শিখতেও তার 
দেরি হল না। 

[কিন্তু সংসারের প্রাত ছেলে উদাসীন। তাই বয়স 
বাড়বার সঙ্জো সঙ্গে বাবা বাস্ত হয়ে রামপ্রসাদের বিবাহ 
[দলেন। 

একাদন হালিশহরে প্রচণ্ড 
রামগ্রসাদের ঘরের বেড়া ভেঙে পড়ল। তাড়াতাড়ি 
বেড়া মেরামত না করহুলও নয়। অথচ মভা,র লাগিয়ে 
তা মেরামত করাবেন সে পয়সাও তখন ঘরে নেই। 
রামপ্রসাদ তাই নিজেই বেড়া বাঁধতে বসংলন। অয়ে 
জগদব*্বরীকে ভাকলেন কাজে সাহায। করবার ভনা। 

রামপ্রসাদ এদিক বহুস বেড়ার ফাঁকে দাঁড় ৬একযে 
সদন, ওঁদক থকে পুসই দঁড়টি ফিরিয়ে দিযে সারে 
বাবাতক সাহায্য করে। রামপ্রসাদ গান গাইতত গাইত ৩ 
জানমনা হয়ে পড়েন। জনক সময় দাঁড় কিরিয়ে 
দিতেও দে'র হয়। 

চণ্চলা মেয়ে কতক্ষণ বসে থাকব 5 হস এক কুক 
চল যায় খেলাধূলা করার ভ্রন্য। অ্নকক্ষণ পর হণ্ডাং 
মনে পড়ল বাবা তার ভ্রনা জন্পক্ষা করছন। তাঁর 
হয়ত বেড়া বাঁধাই হচ্ছে না। 

[কল্তু মেয়েটি এসে বাপার দেখে জবাকৃ। বাবার 
বেড়া বাঁধ, প্রায় শেষ। ভগদ্শশবরন হজজ্ঞসা করল 
“বাবা, ভুমি একা কিভাবে এতটা বেড়া বাধলে 2 


রামপ্রসাদ বললেন-তাকেন, তই হতা এতচ্ছন পাড়ি 
ফিরিয়ে দিচ্ছিলি।" মেয়ে বলল "রস কি বাব 


আমি তো ভনেকক্ষণ এখান থেসক চুল গাছ ।' 

রামপ্রসাদের তখন বুঝতে বাঁক রইল না, তর 
আরাধ্যা দেবাই কন্যারূপে এস তাঁকে সাহাযা করেছেন 
একথা ভাবতে ভাবতে হৃদয় রোমাণিত হল। শুই 
চোখ বেয়ে পড়তে লাগল আনন্দাশ্রু। 

সাধন ভভনের বিরাম নেই রামপ্রুসাদের । এব 
প্রয়োজন একভন পথপ্রদর্শকের-একভরন সদ্গুরর । 
তাও একাদন মিলে গেল শ্যামনগরের পথে গংগার 
ধার দিয়ে চলতে চলতে এক তান্তিক সম্াসার 
সঙ্গো দেখা হল। সেই সন্্যাসাহই রনপ্রসাদকে 
শবসাধনায় সম্ধঘ হওয়ার পথ সাহা কবদকিন। 
শান্ত-সাধনার নিগড়তম ক্রিয়াগীলও শেখালেন । 

সেই যৌগিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে করিত 


জীঞীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জবাবনকথ। 


একী দশ পামপ্রসাদ দেখত পোশন, ভারাদক আলোতে 
উত্জবল হয়ে ওল, অগণ্মাতা অপরপু প্রথপে তাঁর 
সামনে আবিভূতা হলেশ। আয়ের চরণে প্পাজাল 
12৩ হবে, কিন্তু ফল বেথয়ে। যে খল ছিল তা 
ফুরিয়ে গিয়েছে । অথচ মাকে গায়ে দহ ফল 
ন। দলেই যে নর। গামপ্রলাদ ফলুজর ৪০7 তাঁদবে 
ওপিকে তাকাতে লাগলেন। পাশে লি একটি গাব 
থাছ। রামপ্রসাদ হঝসি হয়ে দেখলেন, ৬১৬ পায়েকি 
রাঙা জবা ফুটে আনা আর প্রিয় ফল তুলে 
লামপ্রসাদ মায়ের পায়ে অঙ্গন দিলেন । 
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শতশত পু পুত পপ পশু পু পু ুকুপপপূ পুন শপ পুত তি পপ পপ শত পশ পাশা 


আদালতের লোক স্তম্ভিত। বলে কী এই পাগল 
সন্ন্যাসী! সাঁত্যই কি তাঁর এত বয়স? অপর পক্ষের 
উকিল আবার প্রশ্ন করলেন-_“মারামারর সময় আপনি 
কোথায় ছিলেন 2 সন্াস জবাব দিলেন- “আমার 
আশ্রমে ।” 

উাঁকূল বললেন -জাপনার বয়স যাঁদ দেড়শো 
বছর হয় থাকে তবে নশ্চয় এ বয়সে মানুষের 
দৃঁষ্টশান্ড এত প্রখর থাকত পারে না। তা ছাড়া 
মারামারি হয়েছে আশ্রমের খানিকটা দূরে । আপনি 
আশ্রমে বসে কী করে ঘটনাটি দেখলেন” 

সন্্যাসা হাসলেন। দূরের একাঁট গাছের 1দকে 
আউন্ল ন্শঁড়য়ে জিজ্ঞাসা করলেন_“দেখ তো এ গাছে 
কোন প্রাণ? ওঠা নামা করছে কি না।” সকলে বলল-_ 
"না কিছ দেখাছ না তো!” সন্ন্যাসী বললেন- 
তোমাদের বয়স কম, দূম্টিশান্তও বোশি। অথচ কিছুই 
তোনাদের নজরে পড়ছে নাঃ আম তো স্পম্ট দেখতে 
পাচ্ছি এক সার 'পিপড়ে উপর দিকে উঠছে, আর এক 
সারি নিচের দিকে নামছে।" 

কোতৃহলী হয়ে অনেকেই ছুটে গিয়ে দেখল 
সন্ন্যাস যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সাঁত্য। 
আদালতের সমস্ত লোক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। 





না বেধে রস করেন এক সন্াসী। গায়ের নন. এখর মাছে এশ্বারক ক্ষমতা । তান সন্্যাসণর 


পূ. ': মের একপ্রান্তে নিভনি প্থানে হাকিম »ঝলেন_এই সন্র্যাসী যেমন তেমন সম্গ্যাসী 


তগিমদাবের ছেলের সক্ো সন্নঠাসসর এক শিষোর সাক্ষর ওপর ভর করেই মামলার রায় 'দলেন। 
ন খপ ঝগড়া বাধল। সই ঝগড়ার পারণাদম এহ সন্ন্যাসী হলেন লোকনাথ রব্রক্ষচারী। জল্ম 


হল শণযণ হারামাবি। তব পৰ মামলা শর হল আনুমানিক ১১৩৮ বঙ্গাব্দে (১৭৩১ গ্রীঃ)। চব্বিশ 


জজ 
স্পা 
সী 


দাল্তত 1 সেই মমলায় শিষেোর সপক্ষে সন্াসী  : পরগনার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত চাকলা গ্রামের 

সঙ্গ দিত শেলিন। রামকানাই ঘোষাল ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্ধণ। কমলা দেব 
আদালত "লোকে লোকাবণা। জামদার পক্ষের তাঁর পক্কী। তাঁদের চতুর্থ সন্তান লোকনাথ। 

কুল ছতহাসা হরুগলন লাপনার বয়স কত 2 রামকানাইয়ের বড় ইচ্ছা তাঁর একটি সন্তান সন্ব্যাসাশ্রম 
সর্বাসি ডবাব দিলেন পদেড়শো বছর |" গ্রহণ করে ব্রহ্মঞ্ঞন লাভ করুক- বংশ পবিত্র হোক। 
বেগে উঠলেন ভপর পাক্ষর উকিল।  ঢেশ১,। লোকনাথের উপনয়নের সময়েই সেই সষোগ 
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বললেন 2) আদল ঠ, ঠাট্টা কবর জায়গা নয়। উপস্থিত হল। ভগবান গাঞ্গুল৭ আচার্যরূপে বালকের 


সহবাস বললেন “তোমাদের যাঁদ বিশ্বাস না হয় সংস্কার সম্পন্ন করালেন। তার পরেই ব্রহ্মচারী এই 
শে হা খাঁশ বয়স [লিখে নাও) বালকাটি বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নামে তার এক 


&০৬ 


বম্ধূকে নিয়ে চিরতরে প্রত্রজ্যা গ্রহণ করলেন। অরণ্যবাস 
ও কঠোর ব্রক্মচর্যের মধ 'দয়ে প্রায় পণচশ বছর কেটে 
গেল। িমালয়ে দীঘশদন সাধনা করার পর 'হতলাল 
মশ্র নামে এক মহাযষোগীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হল। 
আচার্য ভগবান গাঙ্গুলণ এই মহাসাধকের হাতে 
লোকনাথ ও তাঁর বন্ধুকে সমর্পণ করে দেহত্যাগ 
করলেন। তখন এদের বয়স ৯০ বংসর! 

সুদীঘ সাধনার মধ্য দিয়ে লোকনাথ লাভ করলেন 
পরমপ্রাপ্ত, হলেন অপরিমেয় শাল্ত-বিভীতির আধকারাী। 
অনেক বছর পার হওয়ার পর যোশগিবর বললেন 
আমার সঙ্গে থাকবার আর কোন প্রয়োজন নেই॥ 
পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়।” 

বেণীমাধবকে সঙ্পো নিয়ে লোকনাথের শুরু হল 
নানা স্থান পারক্রমা। আফগানিস্তান, মক্কা ও মাঁদনা 
ভ্রমণের পর বরফের দেশ পাররুমণের সময় তাঁর শরীরে 
এক অক্ভুত ধরনের সাদা আবরণ পড়ে। তখন তাঁকে 
স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে হত না। চাঁন দেশের 
ভিতর দিয়ে যখন তাঁরা ফিরে আসছিলেন তখন 
সেখানকার পুলিস তাঁদের গাঁতরোধ করে । কিছুকাল 
বুঝতে পারে- এরা দৈবশান্ত-সম্পন্ন ভারতীয় যোগণী। 
তখন তার" সসম্মানে তাঁদের মানত দেয় । 

মাথায় জটা, উলগঞ্া সন্ন্যাসী লোকনাথ । পৃথিবীর 
নানা জায়গা ঘুরে উপস্থিত হলেন পৃববিষ্চোর 
চন্দ্রনাথ তীর্ধে। এখান থেকে বেশশমাধব গেলেন 
কামাখ্যার দিকে, লোকনাথ এলেন ন্রিপৃরা জেলার 
দাউদকান্দি গ্রামে। এক বটগাছের তলায় বসে তিনি 
ধ্যান করছেন, এমন সময় একটি লোক এসে তাঁর পা 
জড়িয়ে ধরল। বলল “বাবা, আমাকে রক্ষা করুন । 
আম এক ফৌজ্দারশ মামলায় পড়েছি, রেহাই পাবার 
কোন উপায় নেই।” সন্্যাসী তাকে আশ্বাস দিয়ে 
বললেন--“যঘ:, কোন ভয় নেই৷ তুই ম্বীস্ত পাঁব।" 

সন্্যাসীর আশীর্বাদে আশ্চর্যভাবে মুক্তিলাভ করে 
সে আবার এসে মিনতি করল-“প্রন্, চলুন আমার 
গাঁয়ে। সেখানে জাপনাকে প্রতিষ্ঠা করব ।” 

সন্নাসী রাজশ হলেন। এলেন মেঘনা তশরবতখ 
বারদী গ্রামে। বারদশর লোকনাথ ব্রহ্মার নামে 
খ্যাতিলাভ করলেন সারা দেশে । তাঁর ক্ষুদ্র কাঁটিরে 


ভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশবনকথা 


পূথবীর নানা দেশ থেকে গুণমুগ্ধ শিষ্যের সমাগম 
হতে লাগল। 

লোকনাথের অলৌকিক যোগশান্ত, সংক্ষমদেহে 
যত্রতত্র গমন ও ভন্তদের কপাবিতরণের কথা শুনে 
সাধকপ্রবর বিজয়কৃফ গোস্বামী ছুটে এসেছেন তাঁকে 
দর্শন করতে । দুই সাধকের সে এক অপূর্ব মিলন- 
দৃশ্া। লোকনাথ বললেনঃ কি রে বিজয়কৃফ, 
চন্দ্রুনাথের দাবানলের কথা তোর মনে পড়ে ?” বিজয়কৃষ 
স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। চন্দ্রনাথ তীর্থে এক অরণো 
[তিনি ধ্যানমগ্ন ছিশুলন, অকস্মাং দেখা দেয় এক ভগষণ 
দাবানল । প্রাণরক্ষার কোন আশাই ছিল না। এমন 
সময় কোথা থেকে এক অচেনা সাধু উপস্থিত হয়ে 
কগাস্বামীকে বকে নিয় নিরাপদ স্থানে চলে যান। 
বারদঁ গ্রামে সাক্ষাং লাভ করে বিজয়কফ বুঝলেন, সাধক 
লোকনাথই সোঁদনের সেই পারিতাতা সাধু। 

পুলিস কম্মচারয গোরগোপাল রায় এসেছেন 

বারদগ আশ্রমে মহাসাধককে দর্শন করবার উদ্দেশ্যে। 
এমন সময় একটি স্তলোক এক বাটি দুধ এনে সামনে 
রাখল । লোকনাথ অমনি 'লাম় আয়।' বলে ডাক 
লাগলেন। গৌরবাবু সভয়ে দেখেন এক বমধর সাপ 
ভন এসে লোকনাথের কোলেল কাছে ফণা তুলে দাঁড়াল। 
বাট ভাব মুখের সান ধবতেই সাপাটি চুমুক 
[য়ে পধত্কু খেয়ে নিল। লোকনাথ কাকে বললেন, 
সাপাটিও পষেমানা হাসের মত 
হাগ করল। 
; £নশিকাণ্ত বসু জতুমরিকয়ে চিকিংস কবরততিন। 
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একাদন এক মাকিনি মাহলা তারি দখঘধদিনের রোগের 
ঘ৮কংসা করবার জনা ডাঃ বসব কাছ এ'লন। ইচ্ছা 


প্রাচন ভারতটন পদ্ধাতিতত লোার চিকিংসা হোক । 
ডাঃ নস পড়লেন বিপদে- এই পদ্ধাত তার জানা নেই। 
মাহলা) হঠাৎ দদখন ডান্কারের পিছনে দাঁড়য়ে এক 
যোগিপুরুষ, তিনিই মাহলাটির হাতে এক গুধুধ গুজে 
ঘদয়ে মধ্হত্ত অন্তহিতি হয়েছেন। পরে ডাঃ বসুর 
কাস্ছ সাধক লোকনাের ছাঁব দেখে মাহলাটি বলেন - 
ইনিই সেই বোগিপুরুষ। 

১%৯ বছর বয়স ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই জোন্ঠ 
স্বেচ্ছায় জীবনলখলা সাংগ করে এই বিরাট যোশপুরুয 
চল গেলেন হমাতংলাকে। 
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“তা হলে তো তোমাকে জ্যান্ত ফিরতে দেব না। 
তুমি ফিরে গিয়ে আমাদের কথা বলে দেবে । আমাদের 
মধ্যে দ্‌' একজনকে হয়ত তুমি চিনেও ফেলেছ। তাই 
তোনাকে আমরা কেটে ফেলব ।” 

"বেশ, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর। তবে মরার 
জাগে আমাকে একবার মায়ের নামগান করতে দাও ।” 

ডাকাতরা তাতে রাজী হল। কমলাকাল্ত 
শ্যামাসগ্গীঁত গাইতে আরম্ভ করলেন। কী আশ্চর্য! 
গান শুনতে শুনতে দস্যুদের মনের ভাব-পারবর্তন হল। 
ডাকাত-সর্দার কমলাকান্তের পা জাঁড়য়ে ধরে বলল-_ 
“ঠাকুর, আমরা মহাপাপশ। তোমার চরণে আমাদের 
আশ্রয় দাও: সোঁদন থেকে ডাকাতরা হল ভন্তসাধক। 

কমলাকান্তের জন্ম আনুমানিক ১৭৭০ গ্রীজ্টাব্দে। 
বর্ধমানের অম্বিকা-কাল্‌না তাঁর জল্মস্থান। পিতা 
মহেশবর ভত্রাচার্ষের অকালমতত্যুর পর সংসারের অবস্থা 
খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। মাতা মহাদেবী পুল্রদের 
'নয়ে চালনা গ্রামে পিব্লালয়ে চলে আসেন । 

কমলাকান্ত ছিলেন সৃকণ্ঠ॥। ছোটবেলা থেকেই 
রামপ্রসাদশী গান গাইতে ভালবাসতেন । সংসারে মন 
বসত না। তবু মহাদেব ছেলের 'বিবাহ 'দিলেন। 

'ধমানেব গুডগাঁও এব মাঠা১ ছিল এককাস্ল কমতকান্তেত্র তরুণী স্তী বড়ই সৃলক্ষণা। 

নামকরা ডাকাতদের আস্ডা। একদিন সন্ধান কমলাকাল্ড একাঁদন তাঁকে ডেকে বলেন, “আম মায়েব 
একট; আগে কমলাকাণ্ত শিষাবাঁড় থেকে নিজের: নামগান করে বেড়াই, কালীমা আমার আরাধ্যা দেবশ। 
গ্রামব দিকে ফুবছিলেন । পথেই একদল ডাকাত তাঁকে: তোমাকে দেখতে ঠিক মা কালশর মত। তোমার প্রাতি 
ঘিবে ধরল। বলল "ঠাকুর, ততামাব কাছে কী আত্ছ আমি তেমন দৃম্টি দিতে পারনে। তুমি এতে কিছ 
শ্রাশগাগর বের কবে দাও? মনে'কর না তো?" স্ত্রী উত্তর দিলেন, "মনে আবার 

কমলাকাকোতব হাতে ছিল একাঁট পৃষ্টীল, কী করব আম তো তোমারই সহধার্মণী: তোমার 
[শষ্যবাড থকে পাওয়া জিনিসপন তাতে বাঁধা । টঢাঁকে ধর্মসাধনায় যাঁদ সহায় না হই তা হলে আমার স্ত্ীক্তল্মই 
গোঁজা ছিল সামানা কিছ টাকাপয়সা । সেগুলি বৃথা । জানো, আমি মায়ের পট প্রণাম না করে কোনদিন 
ডাকাতদের দিয়ে বললেন -নে বাবারা, গাঁরব বামন ভ্রলস্পর্শ করি নন?" 
আমার কাছে আর কিছু নেই।" স্লীর ধর্মমাত দেখে কমলাকান্ত খুশি হন। 
ডাকাতরা এবার বলল.--ঠাকুর, তোমাকে যেন গভীর রানি পরত জেগে গানের পদ রচনা করেন. 
চেনা চেনা মনে হচ্ছে। বলতো তুমি কে?" স্মী পাশে বসে থাকেন, স্বামীকে উৎসাহ দেন। 

“আমার নাম কমলাকান্ত ভদ্রাচার্ধ। কাছেই চালা এ সুখ বোঁশাঁদন সইল না। 'কিছাঁদন পরই পত্রশর 

গ্রামে বাড়ি।" মৃত্যু হল। তাতে মনে দেখা দিল বৈরাগা। 





৫১৯১০ 


এই সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ হল তল্লসাধক কেনারাম 
চট্রোপাধ্ায়ের সত্গ। তাঁর চরণে কমলাকান্ত 
আত্মসমর্পণ করলেন। জানালেন গৃহত্যাগের সংকল্প । 
কেনারাম তাঁকে দক্ষাদান করে বললেন-__“তোমাকে 
গৃহত্যাগ করতে হবে না। তন্ররসাধনায় ব্রতী হও। 
মহামায়ার গড়া এ সংসারে থেকেই কৌল সাধনার মধ্য 
[দয়ে ধরে ধীরে তোমাকে মায়ার বাঁধন কাটাতে হবে ।” 
কমলাকান্ত ঘরে ফিরে এলেন। মায়ের অনুরোধে 
আবার বিবাহ করতেও বাধ্য হলেন। গ্রামের প্রান্তে 
জঙ্গলের মধ্যে বিশালাক্ষাঁ দেবর একাঁট ক্ষুদ্র মান্দর। 
সেখানে সাধন ভজন করেন ও নিক্জ রচনা করে গান 
করেন। ও'দকে সংসারের অবস্থা অচল হয়ে পড়ল । 
একদিন ঘরে স্ত্রী ও কন্যা নিরুপায় ভাবে বসে 
তাদের দৃর্ভাশোর কথা চিন্তা করছে। এমন সময় 
ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল এক লাবণ্যবতীঁ শ্যামবর্ণা 
কিশোরী । সঙ্গে তার দুটি সহচরের মাথায় দুটি 
বড় ঝৃঁড়তে নানা খাদ্যসামগ্রী। কিশোর বলল-_ 
“এগৃলো তুলে নিন, মা পাঠিয়ে দিয়েছেন)" এত 
জিনিসপত্র দেখে কমলাকান্তের স্তী তো অবাক্‌। 
এঁদকে বাহকেরা ঝুড়িদুটি মাথা থেকে নাময়ে দ্রুত 
প্রস্থান কর” । তরুণীটিও যেন কোথায় অদৃশ্য হল । 
অনেক রাপ্নে কমলাকান্ত ঘরে ফিরে এসব দেখে 
চমকে উঠলেন । তারপর স্তীর মূখে সব শুনে বুঝতে 
পারলেন এ মহামায়ারই অপার করৃণা। 
কমলাকান্তের সাধনা ও 'সশ্ধির কথা ক্রমে চারাঁদকে 
ছাড়িয়ে পড়ল। বর্ধমানের মহারাজ্জা তৈজ্চন্দ্র সমাদরের 
সশপো সাধককে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে 
গুরুর পদে বরণ করলেন। তারপর বর্ধমান শহরের 
কিছু দূরে কোটালহাটে কমলাকাছেহর জন্য একটি 
বাঁড় তোর করে দিলেন। তাঁর বিগ্রহ পৃক্তার ভন্য 
একটি মাসিক বৃত্তিও 'নিরধারত হল। 
কমলাকান্তের মন বড় অশান্ত শামা মা তো 
এখনও দর্শন দিচ্ছেন না এতাঁদনের সাধনা সব কি 
বার্থ হয়ে যাবে! বিষপ্প মনে গান ধরেছেন- “মা, না 
করি নির্বাণে আশ, না চাহি স্বর্গবাস, নিরখি নয়নদুটি 
হৃদয়ে রাখিয়ে ।' হঠাৎ মান্দরকোণে এক মাহলা বলে 
ওঠেনঃ “বাবা, থামলে কেন, আবার গাও!” কমলাকাল্ত 
জিজ্ঞাসা করেনঃ “তুমি কে?” মাহলা বলেনঃ “আমায় 


শ্্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


চিনতে পারলে না? আম ধর্মনারায়ণের মা।” 
কমলাকান্ত হাসিমুখে পর পর কয়েকখানি শ্যামাসঞ্গখত 
শুনিয়ে মহিলাকে বিদায় দিলেন। পরাদন গোয়ালা 
ধর্মনারায়ণ দুধ দিতে এসে বলল তার মা তো অনেক 
বছর আগেই মারা গিয়েছেন। কমলাকান্ত বৃঝলেন, 
শ্যামা মা-ই তাঁকে দর্শন দিয়ে গান শুনে গিয়েছেন । 
কমলাকান্ত 'বিরচিত “সাধকরঞ্জন' গ্রন্থে তাঁর 
গানগৃলি সংকালিত। তারই একাঁট গান-_ 
শ্যামাধন 'কি সবাই পায়। 
অবোধ মন বোঝে না এ কণ দায়!... 
যোগান্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায় 
নিগ্ণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়॥ 
সাধক-কাবি জগন্মাতার নামকণর্তন করেছেন এই 
গানে ঃ 
সদানন্দময়শ কালশী (মহাকালের মনোমোহিনশ)। 
তুমি আপন সৃখে আপাঁন নাচ মা 
আর্পনি দাও করতালি ॥ 
আঁদভূতা সনাতনী শন্যর্পা শশীভালি। 
রহ্মণ্ড ছিল না যখন 
(তুই) মৃশ্ডমালা কোথায় পেল] 
115 আমরা তোমার তল্তে চলি। 
যেমন করাও তেমনি কাঁবি না, 
যেমন বলাও তেমনি বাল ॥ 
, কমলান্ান্তর আর একটি [বিখ্যাত গান £ 
মঙ্জালো আমার মন-্রমরা শ্ামাপদ নবিলকমলেল। 
যত বিষয়মধূ তুচ্ছ হল, কামাদি কসম সন্দলো। 
চরণ ক্ালুলা, ভ্রমর কালো, 
য় পণ্ততত্্ প্রধনে মত, বগা দেখে ভসা ছদিলে। 


মগিত 


রে 


কমলাকানত বঙ্ধ হয়েছেন । দেহাবসানের সয় 
ঘাঁনয়ে এলসছে 1 মহান্রাঙ্জ তৈশ্ল্দ বাত হলেন 


পুরদ্বেকে গঞঙ্গাভীরে নিয়ে যাবার জনা । কিন্তু 
কমলাকাল্ত বললেন -“মহারাত, বাত হবেন না। 
মায়ের মান্দরের সামনেই আমি চোখ বুজতে চাই ।" 
পরের দিন কমলাকান্ত বললেন -“আমার জন্য 
তণশঘ্যা 'বাছয়ে দাও।" তাই করা হল । সকলে অবাক 
হয়ে দেখল, 'তণশধ্যা ভেদ করে গঙ্গার পাবি ধারা বইছে। 
সেই বিচির ভাবেই মহাসাধকের গপাপ্রাপ্তি ঘটল। 
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লালোহানু 


শপ কুক স্নপকবাশককশাকক্ককীক বকবক নান 


বালিকার কণ্ঠে বেলাশেষের মধুর সতর্কবাণী শুনে 
এশবর্যবান্‌ জমিদার লালাবাবুর অল্তঃকরণ মাঁথত হয়ে 
উঠল। গৃহে পূর্বপুরুষের প্রাতিষ্ঠিত গোবিল্দজশউর 
মূর্ত প্রত্হ পূজিত হন, দেবতার কৃপাও অজন্রধারে 
বার্ধত হয়েছে সংহ-পরিবারের উপর; কিন্তু জশবনের 
আসল সম্পদ কি সাঁত্যই পেয়েছেন খুঁজে 2 অন্তর 
কি হয়েছে তৃ্ত১ হৃদয়-সংহাসনে কি চরণস্পর্শ 
হয়েছে জীবনস্বামীর ৮ বেলা যে সাতাই চলে বায়! 
যশ, মান, বিত্ত- পার্থিব ভোগ-বলাসের যত উপকরণ 
সমস্ত থাকবে পড়ে, ইন্টদেবভার সান্ধ্য পেলাম কই? 
প্রাসাদ ফিরে এসে সে এক নতুন লালাবাবু। 
ভোগবাসনা তাগ করে, কাঙালের বেশ পরে যাত্রা 
করলেন বৃন্দাবনের পথে- পত়্ী-পুত্র-পারিজন ছেড়ে । 
মার্শদাবাদ জেলার কান্দি 'সংহ-পরিবারে 
মানুমানিক ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লালাবাবূর জল্ম হয়। 
কয়েক বৎসর পর ঠাকুরদা গঞ্গাগোবিন্দ সিংহ মারা যান। 
পিতা প্রাণকৃষণ পুত্রের লেখাপড়ায় প্রচুর ষত্র নিয়েছিলেন। 
বিভিন্ন শাস্তে সপশ্ডিত হয়ে উঠলেন কৃফচন্দ্র। তার 
মধ সংস্কৃত ও ফাসঁ ভাষাতেই তাঁর ব্যৎপান্ত বোশ। 
ছেলের স্বভাবাটিও চমতকার । যেমন সত্যনিম্ঠা ও 
ঈশবরভান্তি, স্ত্মান তাঁর পরোপকারে উৎসাহ । তরুণ 
শী: হত হত) শো ভাবে এস্নন্ধ বাতাস ব্যসে চলে আাসেন বর্ধমান শহরে, নিজের পায়ে 
মে জাম ৰা রে দাঁড়াবার প্রচেন্টায়। বর্ধমান কালেকটরশর সেরেস্তাদার 
হাসান চেপে লীলার গলেছেন গাগার ধার দিয়ে। রুপ কমাজখবন শুরু. কর্তব্যানম্ঠা ও দক্ষতার জোরে 
এক প্াহের হাহা হাছান নিযে লল বাবু বিশ্রাম কুমশ পদোম্নীতি হতে থাকে । এই সময়ে বক কৃফচন্দ্ 
কবে নিচ্ছেন এমন সম ভাঙন ভতস এল এক বিবাহ করেন: তাঁর এক পধ্তরস্তান জল্মগ্রহণ করে। 
বালিকার ক্স্লব 2 বেল হয চলে মায়, বাবা, ঘুম উনিশ শতকের প্রথম পাদে লালাবাব উীঁড়ষা, 


থেকে উঠার নাত ৫ 





৪ ঈ দানি 


পন "য় শেষ হয়ে এল? প্রদেশের সবোচ্চ দেওয়ানের পদ লাভ করেন। পৃরশর 

সামান। কা) কথা । কিন্তু লালাবাবুর হৃদয়মূলে জগন্নাথ মন্দিরের দেয় বাৎসারক কর বহৃদিন বাঁক 
গিয়ে বিদ্ধ করল। বাংলার গভনরি-জেমারেল ওয়াবেন পড়েছিল কর্তৃপক্ষের অবহেলায় সরকার নিয়মে 
হোস্টংসের বগা বিহার-উড়িষণর প্রতাপান্বিহ দেওয়ান মান্দর নিলামে ওঠার কথা। এ খবর শুনে লালাবাবু 
গঞ্গাগোবিন্দ সিংহের নাতি কৃষচন্দ্র। ঠাকুরদা আদর হস্তক্ষেপ করলেন। তাঁর নির্দেশে নিলাম বন্ধ হল, 
করে ডাকেন 'ল'লা' নামে । সেই থেকে সবার তিনি পুরীর রাজাও দেয় কর তাড়াতাড় শোধ করে 'দলেন। 
লালাবাবু। বিল্ত ও মর্যাদায় পূর্বভারতে অপ্রাতদ্বদ্দ্বী মান্দিরের মর্ধাদা রক্ষায় লালাবাবূর এই সহানুভূতির 
এই লালাবাব্‌। শ্রাতঃ এই ঘনায়মান সম্ধাকালে ছোট্ট সংবাদ উঁড়ষ্যার সবন্ত ছাঁড়য়ে পড়ল 


&৯ 


মহাপ্রভুর স্মৃতিবজাঁড়ত পুণ্য জগন্নাথধামের 
সাম্বধা পেয়ে লালাবাবূর চিত্তে ভান্তরসের গ্লাবন বয়ে 
যায়। একাঁদন সংবাদ পেলেন পিতা ইহলোক ত্যাগ 
করেছেন। কলকাতায় এসে লালাবাবু দানসাগর 
শ্রাম্ধকর্ম করলেন। পিতা বিপৃল বিষয়সম্পান্ত রেখে 
গিয়েছেন, দেখবার লোক নেই; তাই লালাবাবু ডীঁড়ষ্যার 
দেওয়ানখ-কপ্র্ম ইস্তফা দিয়ে কলকাতাতেই থাকা স্থির 
করলেন। একাঁদকে চলে বৈষায়ক কাজকর্ম, অপর 
ণদকে চচুল ভান্কতসাধনা । 

এমনি সময়ে, শীতের সেই প্রশান্ত পড়ন্ত বেলায়, 
গঙ্গাতীরে ধীবরকন্যার কণ্ঠে শুনতে পেলেন সর্বকালের 
শাশ্বত চিরসত্যঃ 'বেলা যায় বেলা যায়! বালিকার 
মূখে সে কথা শুনেই লালাবাবু সংসার পরিত্যাগ করে 
বৃন্দাবনে চলে আসেন। 

বন্দাবনধামে সারাটা দিন কেটে যায় কফনাম ও 
কৃফভজনে। মাধূকরী করেন ভক্কের "বারে গ্বারে 
তাই দিয়ে নিজ্জের ক্ষণিবৃত্তি করেন। কলকাতা এস্টেটের 
দেওয়ানজী তাঁর কাছে এসে নিবেদন করেন রানী 
কাত্যায়নী দেব এবং পুত্র নারায়ণচন্দের কাতর 
অনুরোধ "আপাঁন বৃন্দাবনে বাস করতে চান, করুন । 
কিন্তু £শতামহ এবং পিতা যে বিপুল সম্পদ রেখে 
[গিয়েছেন তার অংশ নিতে দোষ কী!" লালাবাবু 
নিজের ব্যয়নির্বাহের জন্য এস্স্টটির এক কপর্দকও 
নতে রাক্রী হলেন না; তবে সেই অর্থের কিছু অং 
নিতে সম্মত হলেন বৃন্দাবনর ভণ্ন মন্দিরের সংস্কার 
এবং গোঁবন্দজ্রীর নিত্যপৃক্ঞা ও মহাপ্রসাদের ব্যয়নির্বাহ 
থাতে। দেওয়ানজ্ঞশ ফিরে গেলেন। অল্পকাল মন্ধ্য 
কলকাতা ও উরীড়ফ্যার জমিদারী থেকে পশীচশ লক্ষ 
ব্রজনস্ডল সাধনপাঁঠ, বুন্ড, স্নানের ঘাট, মান্দরাদর 
সংস্কারে সেই অর্থ বায় করত লাগলেন। 
কার্য সমাপ্ত। বংশীধর কৃফচন্দ্রমা জাঁউর যুগলমূর্ত 
সেখানে হয়েছে সংপ্থাপিত । মন্দ্র-সংলপন আতাঁথি 
শালায় প্রাতাদন শত শত সাধৃস্ত ও ভন্ত অন্রগ্রহণ 
করেন। একাঁদন আরাধ্য দেবতার অনসাশম কৃপা প্রতাক্ষ 
করলেন লালাবাবু। মাঘ মাসের প্রচণ্ড শশতের বেলা । 
ঠাকুরের সেবা পজ্জা হয়ে গিয়েছে যোড়শোপচারে । 


শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশবনকথা 


হঠাং লালাবাবহ ভোগরাগের উপকরণ থেকে একতাল 
মাখন তুলে পূঙ্জারীকে বললেন ওই মাখনট,ুকু 
কফমৃর্তর মাথার তালুর ওপর রেখে দিতে -তাঁর 
কৃষচন্দ্রমা মৃর্ততে প্রাণসণ্টার হয়েছে কি না দেখা যাবে। 
সাত্যিই দেখা গেল, কিছুক্ষণ পরে মৃর্তির তালু থেকে 
মাখনপিন্ড গলে গিয়ে ঝরে পড়ছে-- দেবতার সারা দেহ 
মাখনলিগ্ত। ভন্তিতে, কৃতজ্ঞতায় লালাবাবূর নয়নে 
অশ্রু আর বাধ মানে না। 

একাঁদন স্বশ্নে ইন্টাদেশ পেলেন, 'গারগোবর্ধনে 
গিয়ে নিজনতায় নামভজন করবার। আদেশ মেনে 
লালাবাব রোজই গোবর্ধন পরিক্রমা করেন, তারপর 
মাটির গোফার মধ্যে বসে নামজপ করেন। এক ঝড়জলের 
রাতে মন্দিরের পূজারী দেখেন, লালাবাবূর জনা যে 
প্রসাদ রাখা ছিল, পাতে তা নেই। বিস্মিত পৃজারশ 
ঝড় থামার পর কিছু ফলমূল নিয়ে গোফায় গেলে 
লালাবাবু জানালেন, একটু আগেই তো পুক্তক নিজে 
এসে ঠাকুরের প্রসাদ তাঁকে খাইয়ে গেছেন । পঙজারখ 
বুঝলেন স্বয়ং কৃষ্ণদল্দুমাই তাঁর ভন্ককে কুপাধনা কপ 
গেছেন। শেষ জীবন মথ্‌রার কৃফদাস বাবাডখর কাছে 
তানি দশক্ষা গ্ুহণ করেন। 

ভন্বপ্রবর 5 অসীম বেরাগা, দুশ্চর তপস্যা 
ও সাম্ধ-সাধনার খাত ৩খন চহী্পিকে হযে পুড়ছে । 
ব্রজমণ্ডলে লাঙ্তা- সাধু তল বাবাই 
হয় সবলই কুফ শত কুফচন্দ্রকে দানি করাল তন লাক । 
এই খাঠেতর বিড়ম্বনা চিব্রবৈবাগস ক 


শসা বোধ হল । আনা মান সং্স্প কললেন এবাপ 
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হিল শর 


গোবধনি তাগ করে কোন নিহ্্পন অরুলে গুল ফাতবত, 
বাকি ভ্রীবন কাটাবেন নির্মল সাধনভহানে । 

গভীর নিশটথে সকলেশ। এবোগিবে ললাবাধু 
গারগোবরধনি ছেড়ে গলেছেন। অঙ্াতিবদে | মক 


গোফার অনাতিদূরে ঘটল এক দণ্ঘটনা । লোয়ালিমন 
থেকে একদল যাতী আশবারোহ পণ যািচল কেই দানি 
করতে; হঠাং অন্ধকারে তাদের একটি ঘোড়া শসাবধানে 
লালাবাবুর পা মাড়িয়ে দেয়া অশ্বখরের আঘাতে 
প্রচন্ড ক্ষতের সৃষ্টি হল পায়ে। কোন চিকংসাতেই 
তার নিরাময় হল লা। তবু হার রোগপান্ডুর আননে 
চিরপ্রশাষ্তি বিরাজমান । যমুনাপৃলিনে এই ভঙ্ক মহা- 
সাধক শেষ নিঃশ্বাস তাগ করেন । 


পাকাপাকি শক কানন কাকপশকপশাকপপাকপশকাকপকাশটন পাক নবাশন শনাশানশপাশাপানীনীপাপাবাশন 


ল্রামদাজ ভ্যারঠিঘাালা 


শনস্ঠ-  %পশপটস্ট পপ সপ্ন শপ স্পট পপ পপ পপ পপ শশা পপ পশ-্৮ পপর পপ পা 
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রর পাজাবের হলানাচানারী গ্রামের আধিবাসশী 
খু রমলাস। পতা গ্রুমর একজন সম্মানিত ব্রাহ্মণ, 
গু্‌বগাণ করে সংসার প্রাতপালন করেন। 
সেই গ্রামের এক পাশে পরমহংস শ্রেণীর এক সন্যাসীর 


বাস। বালক রামদাস মায়েত্র সর্জো সেই সম্বাসশর 
আশ্রমে যান। গিয়ে দেখেন অসংখ্য ভন্ত সেই পরম- 


হংসের চরাণ প্রণাম কার তাঁকে ভান্তশ্র্ধা জানায় । 
কৌতূহল রামদাস তিজ্ঞাসা করেন--“মহারাজজাঁ, 
আপনার কাছে এস সবাই মাথা নোয়ায় কেন আপাঁন 
কশ করে এ৩ বড় হলেন 2" 

পরমহংসম্তখ হেসে জবাব দেন_“বেটা, আম যে 
সদাই রামনাম করি। এ নামই আমাকে ছোট থেকে 
বড় করেছে। তুমিও এঁ নাম জপ কর. আমার মতো 
হতে পারবে)” 


৩৩ 


সেই 'দিন থেকে রামনাম রামদাসের জপমালা হয়ে 
ওঠে । পিতা আড়ম্বর সহকারে পত্রের উপনয়ন দেন। 
শাস্তাশক্ষার জন্য বালককে আচার্ষের কাছে পাঠান । 
পতা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু রামদাস পিতাকে 
স্পম্টভাবে জানিয়ে দিলেন_“ছোট ভাইকে বিয়ে করাও, 
সে-ই সংসার করুক। সংসারধর্ম আমার জন্য নয়।” 
গ্রামের সীমানায় এক বিরাট বটগাছ। তারই 'নিচে 
রামদাস আসন পেতে বসে পড়লেন। এক লক্ষ বার 
গায়ন্রী মন্ত্র জপ করার পর তান এক দৈববাণশ শুনতে 
পেলেন ' বস, অবাঁশস্ট পপশচশ হাজ্জার জপ তুমি 
জ্রাগ্রত মহাতবর্থ জহালামুখাীতে গিয়ে সম্পূর্ণ কর ।” 
এই নিদেশি পাওয়ার পর রামদাস জবালামৃখশীর 
[দিকে এগোলেন। কিন্তু পথেই দেখা হল জটাধারশ 
দব্যকান্তি এক সন্ব্যাসসর সঙ্ো। রামদাসের মনে হল 
এই সম্ব্যাসা যেন তাঁর কত কালের পারাঁচত। 
জঙালামুখী তঁর্থে আর যাওয়া হল না। রামদাস 
সেই সন্ব্যাসীর নিকটে সন্ন্যাসধর্মে দশক্ষা নিলেন। এই 
সম্বাসশই গর দেবদাসজ+। 

আরাম বা বিলাস যাতে রামদাসের তপস্যার পথে 
কোন বিঘাঙ্সম্ট করতে না পারে সেজনা গৃরুজশ তাঁর 
কোমরে ভান; কাঠের একাঁট আড়বন্ধ বেধে 'দিয়ে- 
ছিলেন, তার সঙ্গে ঝোলান থাকত একটি কাঠের 
লেঙটি। এই সব পরে' রামদাসকে চলতে-বসতে-শুতে 
হত। খুবই অসৃবিধে হত, কিন্তু উপায় নেই। এই 
কাঠের লেঙাটর জন্যই তাঁর উপাঁধ হয়েছিল 
'কাঠিয়াবাবা'। 

একাঁদন গৃরু দেবদাসজীর দেহান্তর ঘটল। রাম- 
দসের কচ্ছ-সাধনার তীব্রতা আরও বেড়ে গেল। প্রবল 
শীতে বরফগলা জল সারারাত আকস্ঠ ডুবে থাকতেন; 
পরাঁদন সকালে শিষ্যরা জল থেকে তুলে আগুনের তাপ 
1দয়ে তাঁর দেহে চেতনা আনত 'ফাঁরয়ে। 

রামদাস কাঠিয়াবাবার যোগাঁসক্ষধির খ্যাত বিস্তৃত 
হয়েছে চাঁরাদকে। একাঁট সন্ব্যাসী ঈর্ধাবোধ করতে 
থাকে তাঁর অসীম যোগশান্ত দেখে । গ্রামের প্রান্তে ভর 
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দুপুরে ধুনি জ্বালিয়ে ধ্যান করছিলেন রামদাস। ভণ্ড 
সাধূটি তাঁর চারাদকে ঘটে সাজিয়ে আগুন ধারয়ে 
দেয় তাতে । দাউ দাউ করে ষখন আগুনের লোলহান 
শিখা উধর্যমৃখী হয়ে উঠেছে, চারপাশের লোকেরা ও 
ভন্তজন এসেছে ছুটে। সকলে ভাবল রামদাস নিশ্চয়ই 
আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছেন। আগুন নেভাবার পর 
দেখা গেল কাঠিয়াবাবা অক্ষতদেহে যোগাসনে বসে 
আছেন ধ্যানমশ্ন হয়ে। 

এইবার শুরু হল গুরুর 'নরেশে বহু তীর্থ ও 
জনপদ পারক্রমা। এক দেশীয় রাজোর রানী ছিলেন 
[বধবা সুন্দরী তরুণী। রামদাসজী তাঁর প্রাসাদে 
আঁতাঁথ হন। রানশ ক্রমে এই নবীন সন্ব্যাসীর প্রাত 
আকৃষ্ট হন এবং অন্তরের প্রেম নিবেদন করেন। 
সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ নারশ ও রাজপ্রাসাদের সমস্ত কিছ 
প্রলোভন ত্যাগ করে রাজপথে বেরিয়ে পড়েন। 

তখন সপাহশ বিদ্রোহ চলছে। যমুনা নদীতে 
গোরা সৈন্যদের একটি জ্াহাক্ত নোঙর-করা অবস্থায় 
ছিল। কাঠিয়াবাবাজ্তঁ বসে ছিলেন তীরে । একজন 
গোরা সৈন্য তাঁর অদ্ভুত বেশ দেখে ভয়ানক ক্ষেপে 
গেল। একজন তাঁকে লক্ষ করে গুল ছুড়ে বসল। 
গঁলাটি "কন্তু কাহনর পাশ দিয়ে চলে গেল, তাঁর গায়ে 
লাগল না। গোরা সৈন্যাট তাত আরও রেগে গেল। 
সে আবার বন্দক তুলল। কাঠিয়াবাবাজ্ী বললেন- 
“কশ জ্বালা! বেটা দেখি কিছ্‌তেই ছাড়বে না।” এই 
বলে তিনি দুই চোখ বৃ'জে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে 
রইলেন। তখনই এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল । সৈনিকের 
হাত থেকে বন্দৃকাঁট যমুনায় পড়ে গেল। এবার গোরা 
সৈনিকের হস হল। বুঝল এ উলক্াপ্রায় সাধুটি 
সামানা লোক নন। সকলেই জাহাজ থেকে নেদম টুপি 
খুলে কাঠিয়াবাবাজীকে অভিবাদন জানাল । 

শশঘ্ই শ্রীশ্রী১০৮ রামদাস কাঠিয়াবাবা ভার তবিখ্যাত 
মহাপুরুষ হয়ে উঠলেন। বৃদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, 
এমন অসংখা অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারতেন 
কাঠিয়াবাবা। আপন সাধনসন্তার গভশরে লুকিয়ে 
রাখতেন এক অপরিমেয শানুর ভান্ডার ; অথচ ব্যবহারক 
জগতের প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়শী আতি সহজ- 
সাধারণ আচরণই করতেন 'তিনি। তাঁর শিষ্য সল্তদাস 
মহারাজকে তিনি বলেন, “বাবা, হাতশকো দো দাঁত রহতা 


ভ্রীশ্রীভস্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


হ্যায়--এক বাহারমে দেখানেকে লিয়ে, দুসরা ভিতরমে 
খানেকে লিয়ে। ভিতরকা দাঁত দুসরা আদমণীকো 
মালুম নহশ* পড়তা হ্যায়। সাধুসন্তদেরও তেমান দুটো 
বা্তঃ একটি হচ্ছে বাহরঙ্গ বাইরের মানুষকে 
দেখাবার জন্য, দ্বিতীয়া তাঁর অন্তরস্থ নিগড়ে সত্তা 
চৈতন্যলোকের অখন্ড বোধ।” বাহরগ্া ও অন্তরঙ্গ 
আচরণের এই বৈপরশীতোর মাধামেই বাবাজশর 
লীলামাধূর্ষের 'বিচন্ত প্রকাশ ঘটত। একবার এক 
দেশীয় রাজা বৃন্দাবনে আসেন বাবাজশর দর্শন 
আভিলাষে। রাজার ভান্তর পরিচয় পেয়ে বাবাজণ তাঁর 
অদ্রালিকায় গিয়ে অভ্যর্থনা গ্রহণ করলেন। আপ্যায়নাদি 
দারোয়ান দাঁড়য়ে তাঁকে প্রণাম করছে । অমনি বাবাজশ 
দরজায় বসে পড়ে দারোয়ানের সঙ্গে হা'সিঠাট্রা, খোশগল্প 
শুরু করলেন। সমদ্শ বাবাজশর কাছে রাজা ও 
রাজভৃত্যের মধো কোন প্রভেদ ছিল না। 

বন্দাবনে যমুনার তীরে তাঁর আশ্রমটি ছিল খুবই 
সাধারণ। অগণিত ভক্ত তাঁর সেই লাশ্রমে যাতায়াত 
করত। তাঁর শরুও ছিল কয়েকজন । অনেকে মনে করত 
তাঁর আশ্রমে প্রচুর গুপ্তধন আদ্ছ। তাই কয়েকবার 
তাঁকে মেরে ফেলবার চক্তান্ত হয়। 

আশ্রমের রাঁধাঁন পৃঙ্কবদাদসর ধারণা হয় 
কাঠিয়াবাবাজশর কোমর কাঠের আডবন্ধের মধোই 
সাণ্চিত ধন লুকানো আছে। তাঁকে হত্যা করলেই 
সেই ধন হস্তগত হবে । তাই হস একাদিন বাবাজশত্র 
রুটির স্পা অনেক পারিমাণে আত্সাশীনক বিষ মিশিয়ে 
[দিল। এই তখবর বিষের জঙহলায় কাঠিয়াবাবাজ্জশী মাটিতে 
পড়ে গেলেন। মাথায় গবুতর চাঘাত লাগল এবং 
পাকপথলতৈ দেখা দিল ভয়ানক গোলযোগ । 

পেট ফেঁপে উঠবার ফলে কাঠিয়াবাবা কোমরে 
কাঠের আড়বন্ধের চাপ সহা করত পারাছলেন না। 
ভক্বেরা তাঁর অনুমতি নিয়ে করাত দি এ আড়বম্ধটি 


কেটে ফেলে । কিন্তু তার মধো কোন গুপ্তধন না 
থাকায় পুজ্করদাস ভয়ানক হতাশ হয়ে পড়ে । কিছ-দিন 
পর কাঠিয়াবাবা সমস্থ হয়ে ওঠেন। 

১৩১৬ সনের (১৯০৯ সাল) ৮ই মাঘ। প্রচণ্ড 
শীত। মধ্যরাঘিতে উঠে জল চাইলেন। জল খেয়ে 


আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই নিদ্রাই শেষ নিদ্রা । 
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নাকের নরাটি পন ও গণামান্ায বাস্তি জখবেশবর 
বালি দেব্ধবজ তার অশেষ ভান্ত। 
একদিন সেই বাড়তি এছলন এক জ্টাজটধার 
সঙ্্যাসী | ভনবেছবুর যহসহকারে আঁতাঁথ সংকার 
করলেন। বিদায়ের সময় ভিন যুস্তকরে বললেন-__ 
'বাবা, আমার ইচ্ছা হাপনার সেবার জন্যে একটি আশ্রম 
তৈরি করে দিই) 

সন্লাসখ বললেন এুবটা, আশুম বানিয়ে সংসারের 
বঝামেলা পোহাতে আমি চাই না। সময় এল আমার 
যা দরকার তা চাইব। তখন কিন্তু দিতে হবে। 

জখবেশ্বর তেগয়াবধী ও তাঁর স্ত্রী হরাঁপয়ারী 
দেবখ রাজ হলেন। কিছৃকাল পরে তাঁদের ঘরে 
জন্মগ্রহণ করল এক আঁনন্দাসৃন্দর শিশু। ঠিক 
সেইদিনই আবার সেই সন্রাসী এসে হাজির । বললেন_ 





“বেটা, তোমাদের ঘরে যে জন্ম নিয়েছে, সে হবে 
অসানান্য যোগাঁবভাঁতসম্পশ্ন মহাপুরুষ । আমার 
হাতে এই শিশুকে দান কর। পালন কর তোমাদের 
প্রাতশ্রাতি।, 

জননী অশ্রুসজল চোখে শিশুকে সম্র্যাসীর 
হাতে তুলে দিলেন । সঙম্ব্যাসী শিশুটিকে আশীর্বাদ 
করে ফিরিয়ে দিলেন মায়ের কোলে । বললেন-_ 
“আজ থেকে এর ওপর তোমাদের কোন অধিকার 
রইল না। তবে তোমাদের কাছে একে গাঁচ্ছত 
রেখে গেলাম। সময় হলেই আম নিয়ে যাব।' 
এই ব.ল সন্ন্যাসী চলে গেলেন। 

ছেলের নাম রাখা হল বেণীপ্রসাদ। পাঁচ বছর 
হলে জ্রীবে*শবর ছেলের বিদ্যারম্ভ করালেন। বোদিক 
সংস্কার করিয়ে যথাসময়ে তার উপনয়নও দেওয়া 
হল। িছুকাল পরেই এসে উপাস্ধিত হলেন সেই 
সন্ন্যাসী । বললেন-_'জীবেশবর, তোমার প্রাতিজ্ঞা 
পূরণ কর।' 

জননী হরপিয়ারী কে*দেই আকুল । কিন্তু কী 
আশ্চর্য! হাসতে হাসতে বেণীপ্রসাদ সম্গ্যাসর 
সঙ্গে চলে গেল। পাহাড়ব আশ্রমে সম্ন্যাসীর 
আশ্রয়ে -ইল প্রায় এগার বছর । তারপরু সন্ব্যাসখই 
&কে নিয়ে এলেন কনোৌজের বাড়তে । জীবেশবরের হাতে 
সপে দিয়ে বললেন_'তোমার পনের রক্ষচর্য ব্রত 
উদযাপিত হয়েছে । এবার তাকে গাহস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ 
করতে হবে। ভাল মেয়ে দেখে তার বিয়ে দাও ।' 

সন্র্যাসী চলে গেলেন। বাবা মা সুন্দর পানর 
দেখে ছেলের গস্বাহ দিলেন। কয়েক বছর পরে একাঁট 
ছেলেও হল । 

রাতে হফণনপ্রসাদ স্বগ্নে দেখলেন সেই সন্ন্যাস 
তাঁকে বলছেন-বেট আর কতকাল এই ঘমে কাটাবে ১ 
জড়িয়ে পড়বে আরও মায়ার বন্ধনে । এবার বেরিয়ে 
পড়।' 

পরাঁদন ভোরেই বেণীপ্রসাদ গৃহত্যাগ করলেন। 
কিন্তু তাঁর শিক্ষাগ্র্‌ সেই সন্ন্যাসী কোথায় আছেন তা 
বেণনপ্রসাদের জানা নেই। গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর 


বেরোলেন। নানা তাঁর্থ দর্শন করবার পর দুজনেই 
এসে উপাস্থত হলেন কানপুরের কাছে বিঠৌরে। 

সন্ন্যাসী বললেন-_-'বেটা, আমার অনেক বয়স 
হয়েছে। এবার আম মরদেহ ত্যাগ করে যাব।' 
বেণীপ্রসাদ কেদে আকুল হলেন। সমন্ব্যাসী তাঁকে 
প্রবোধ (দিয়ে বললেন, “বেটা, অধর হয়ো না। রামেশ্বর 
তাঁর্৫ে এক মহাযোগশর সম্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে। 
তাঁনই তোমাকে সন্্যাসে দশক্ষা দেবেন ।' 

সন্ন্যাসীর মৃত্যুর পর বেণীপ্রসাদ বোরয়ে পড়লেন 
দাক্ষণ ভারতের পথে । রামে*্বর তঁর্থে দেখা পেলেন 
নৈলঙ্গাস্বামীর । বুকতে পারলেন ইনিই তাঁর 'বাধি- 
নার্দদ্ট গুরু । এই মহাযোগীর কাছে মহানন্দে 
দীক্ষা নিলেন। নতুন নাম হল লিপৃরলিঞ্গ স্বামী। 

গুরুর বাক্য শিরোধার্য করে ব্িপৃ্রলিগ্গ 
পারব্রাঙ্গনে বেরোলেন। নানাস্থানে দর্শন করলেন 
নানা অজলোকিক দৃশ্য । হিমালয় পর্বতের কন্দরে কম্দরে 
মল্তমৃপ্থ যোশগশীর ন্যায় প্রব্রজ্যা করে চলেছেন স্বামী 
ন্রপুরালঙ্গ। এখানকার সাধনায় যে চরম 'দিব্যান্ভূতি 
তান লাভ করেন সে প্রসঙ্গো লিখছেন তাঁর এক 
ভন্তশিষ্যঃ “পাহাড়ের গায়ে এক বৃক্ষমূলে ত্িপৃরলিষ্গ 
বাঁসয়া আছেন, ভাবতল্ময়তায় একেবারে মপ্ন। যখন 
চেতনা ফারিয়া আসিল তখন সমস্তই মধুময় বোধ 
করিতে লাঁগিলেন। কাহার মধুর স্পর্শে হাদযর়তল্তশ 
যেন সৃমধূর তানে বাঁজয়া উঠিল। এক অপূর্ব মধুর 
সৃরতানসমান্বিত সঙ্গীত উাত্খত হইয়া অনল্তাভিমৃখে 
নাই।” 

হিমালয় ও তিব্বতের বনপথ হয়ে নেপাল, 'সাঁকম, 
ভুটান, কামাখ্যা ও জয়াষ্তিয়া পাহাড় পোরয়ে স্বামশ 
ভ্িপ্রালষ্গা অবশেষে পূর্ববঙ্গে ঢাকায় এসে উপস্থিত 
হলেন। ঢাকাই হয়ে উঠল মহাযোগশ ত্িপৃরালষ্গের 
লীলাভূমি । 


' মহাযোগখী। 


শ্রীজীভন্তজাল গ্রস্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


বটগাছের নিচে বসে ধুনি জবালয়ে ধ্যানমগ্ন 
হঠাৎ সোরগোল উঠল। একটা বিরাট 
বাঘ নিাশ্চন্ত আরামে সামনে বসে আছে। শিকারশদের 
তাড়া খেয়ে বাঘটা এখানে এসেছে । ক্ষণপরেই হাতির 
পিঠে চড়ে বন্দুকধারী শিকারশর দল এসে উপাস্থিত। 
পুরোভাগে ঢাকার নবাব আবদুল গাঁণ সাহেব। এত 
লোকজন দেখে 'বিরন্ত হয়ে বাঘাঁট 'পছনের বনাণ্চলে 
অদৃশ্য হয়ে গেল। নবাব হাত থেকে নেমে এসে 
িপৃরালঞ্গজশকে সেলাম করে দাঁড়ালেন। বললেন, 
যোশিবর অবশ্যই আল্লার আশশর্বাদ পেয়েছেন, নইলে 
বনের হিংস্র বাঘ তাঁর সামনে শান্ত হয়ে বসে থাকবে 
কেন। 'তাঁন জনগণের মাঝে এসে বসবাস করার 
অনুরোধ জানালেন মহাযোগশকে, 'হিন্দ-মৃসলমান সবাই 
তাঁর কৃপালাভ করে ধন্য হবে। 

ঢাকার নবাবের ইচ্ছানুসারে তিপৃরলিঞ্গ কুর্মটোলা 
এবং শাহবাগে থাকলেন। সেই সময়ে অল্পাঁদনের মধো 
গ্রামাণ্চলের 'হন্দ্‌ ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে 
খুব জনাপ্রয় হয়ে উঠলেন। দারদ্যু ও শোকতাপে 
জজশারত নরনারণ এসে ভিড় করতে লাগল । মুসলমান 
ভন্তদের কাছে তিনি রঞ্গন-শাহ ফাঁকর এবং হিম্দ, 
ভক্তদের কাছে সিম্ধাই ঠাকুর নামে পাঁরাচত হলেন। 
পরে ভ্রিপুরলিষ্গা স্থায়ী আশ্রম করলেন স্বামীবাগে । 

এখানে থাকা কালে রাজনৈতিক মস্তি আন্দোলনে 


. বিপ্পবশদেরও পরোক্ষে সাহাবা করতেন স্বামীজশ। 


না'রান্দিয়ার পুরন্দর ঘোষ দোদশ্ডিপ্রতাপ এই লোকাঁটি 
ছিল নানা পাপকর্মর গর । একবার কার্যোপলক্ষে 
নৌকাযোগ সে যাচ্ছল মেঘনা নদশর পথে । হঠাং 
প্রচন্ড ঝড়ের তান্ডবে নৌকাডুবি হল, পরল্দর নদশর 
জলে পড়ে গেল। যখন তার প্রাপসংশয় তখন হ্ঠাং 
দেখে নদীবক্ষে দাঁড়য়ে ল্িপৃরজি্া তাকে অভয় 
দিচ্ছেন । মৃত্যুপথযাতী পুরজ্দর তার পায়ের নিচে 
মাঁটর স্পর্শ পেল। অলৌকিক ভাবে প্রাণ ফিরে পেয়ে 
পৃরল্দর স্বামীবাগের আশ্রমে এসে শ্ধীমশ তিপৃরলিষ্গের 
শরপাপল্ল হল। স্বামশজশী তাকে বললেন, প্রয়াগধামে 
গেলে সে তার গুরুর সাক্ষাৎ পাবে। পরম্দর প্রয়াগে 
কিয়ে ইন্টগৃরুর আশ্রর়লাভ করল। 

দেড়শ বছরেরও আঁধককাল এই মহাযোগশ মরদেহে 
অবস্থান করে নির্বাণ লাভ করেন। 


শক ককপাকীকাকীবীকাককবকাককককাকককপন্কুককক++ কক কক কক কক 
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এ রস ০ 


রীধামে উলঙ্গা এক সন্ব্যাসীকে ঘিরে বেজায় 

[ভিড়। কত লোক কত কিছু মনের বাসনা নিয়ে 

বাবার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। এতকাল সাধু 
কোথায় ছিলেন কে জানে সাধৃবাবার বয়স যে কত 
তা কেউ সাঁঠক বলতে পারে না। ১৯৪১৯ সালে তাঁর 
আগমন-বার্তা পৃরীধামে ছড়িয়ে পড়ে। সবাই তাঁকে 
'নাঙ্গাবাবা বলে ডাকে। কেউ কেউ বলে--এই 
নাঞ্গাবাবা হচ্ছেন পাঞ্জাবী সাধক। ইনিই ইতিহাস- 
বিখ্যাত তোতাপুরশ। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃ্ণকে 
ইনিই দশক্ষা 'দিয়েছলেন। 

তোতা যখন দক্ষিণেশবরে এলেন তখন তিনি 
মধাবয়সণ প্রোট। মন্দিরচত্বরে পেশছেই প্রথমে গেলেন 
ঘাটের প্রশস্ত চাঁদানতে। অনেকেই বসে ছিলেন _ 
রামকৃফও ছিলেন। তোতার সম্ধানী চোখ তাঁকে ঠিক 





খুজে নিল। ববুকতে পারলেন, এ বক 
আর পাঁচজন সাধারণ থেকে আলাদা । 
তোতা সোজা তাঁর কাছে এসে বললেন, 
“তোকে উত্তম আধকারী মনে হচ্ছে। 
বেদান্ত সাধনা করাঁব 2” 

শান্ত কণ্ঠে রামকৃফ জবাব 'দলেন, 
“কী করব তার আমি ক জানি; সব 
জানেন মা। তিনি হাঁ বললে আমি করব ।” 

_তবে যা, তোর মাকেই জিজ্ঞাসা 
করে আয়। 

তোতা ভেবেছিলেন রামকৃফ তাঁর 
মানবাঁ-মায়ের কথা বলছেন। কিন্তু তানি 
সবিস্ময়ে দেখলেন রামকৃফ গিয়ে ঢুকলেন 
মা কালীর মান্দরে। কিছুক্ষণ পরে 
রামকৃফ বেরিয়ে এলেন-__ ভাবে টলমল, 
বাহচেতনশূন্য অবস্থায়। আনন্দে উৎফল্ল 
করলদ্ম। মা বললেন- যা শেখ; তোকে 
শেখাবে বলেই তো অতদূর থেকে এসেছে?” 
রামকৃফের সরল নিষ্পাপ মুখ দেখে তোতা 
মন্ধ। পণ্চবটীর পৃবাদকের একটি 
চালাঘরে রাম্বককে দীক্ষা দিলেন তোতাপুরণ। 
চালাঘরের বরমান নাম ধ্যানঘর। 

তিন দিন, তিন রাত-_বাহাজ্ঞানীবল্‌স্ত হয়ে রামকফ 
ধ্যান করে চলেছেন-_দেহে সাড়া নেই, মৃখে শব্দ নেই, 
মুখমণ্ডল 'দব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসত। তালা খুলে 
ঘরে ঢুকে তোতা তাই দেখে স্তম্ভিত। “রহ ক্যা দৈবশ 
মায়া! যেটি লাভ করতে আমায় কয়েক বছর ধরে কঠোর 
সাধনা করতে হয়েছে, যুবক রামকৃফ সেটি একাদিনে পেয়ে 
গেলেন! তোতা পরীক্ষা করে দেখলেন, হৃদস্পন্দন 
“চ্ছে না, সত্যিকারের নির্বিকম্প। তোতা বার বার 
'হরি ' মন্ম আবৃত্তি করতে লাগলেন। অবশেষে 
সমাধি থেকে রামকৃের উত্থান হল। গুরুর সামনে 
লুটিয়ে পড়লেন রামকৃফ। তোতাও শিষ্পপ্রেমে ম্থ 
হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন বৃকে। 


৫১৮ 


শ্রীরামকৃফ বলেছেনঃ “ন্যাঙটা আমায় উপদেশ 
দিত_ গীতা দশবার বললে যা হয় অই গণতার সার। 
অর্থাৎ 'গণীতা' "গীতা" দশবার বলতে বলতে 'ত্যাগী' 
'ত্যাগ' হয়ে যায়।” নাঞ্গাবাবা বলতেনঃ “ঘটি একদিন 
মাজলে কা হবে- ফেলে রাখলে আবার কলঙ্ক পড়বে ।” 

পুরী তীর্থবাসের গোড়ার দিকে নাঙ্গাবাবা 
থাকতেন সাগরতীরে এক *মশানে। সারাদন ধ্যানস্থ 
থাকবার পর সন্ধ্যার একটু আগে বাবাজী একসের দুধ 
ও দুটি ডাব আহার্য হিসেবে গ্রহণ করতেন। মধু 
গোয়ালা রোজ ভীন্তভরে এই দুধ যোগাত। তার 
সঙ্গে থাকত বালক পাত্র বংশীধর। রোজ একজোড়া 
ফুলের মালা নাঙ্গাবাবার গলায় পরিয়ে সে ভান্তভরে 
প্রণাম করত। বংশীধর ছিল জল্মান্ধ। মধু গোয়ালা 
গারব হলেও একমাত্র পুত্রের চোখের চিকিংসার জন্য 
চেষ্টার ঘটি করোনি । িল্তু সব চেম্টাই বার্থ হয়েছে। 
একদিন মধু ছেলেকে বলে দিল--“আজ মালা দেওয়ার 
পর বাবাকে প্রণাম করে চোখের দৃম্টি প্রার্থনা করাব।" 

বংশধর কেদে কেদে বাবার কাছে মিনতি 
জানাল-_-“বাবা, আমি জন্মান্ধ, আপন আমার ওপর 


কপা করুন।” নাষ্গাবাবা চোখ মেলে তাকালেন। 
তাঁর মনে দয়া হল। বললেন -"বালচ্চ, দেখো, আভিসে 


তুম হ*্ধা নহি, পুরা দুস্টি তুমহারা আঁখমে আ 
গয়া।"” বংশীধরের দৃম্টিও তখন খলে গেল। 
চোখের সামনে সব কিছু দেখতে পেয়ে আনন্দে চিংকার 
করে উল । 

এর পর নাঞ্গাবাবা গির্ণারীর বন্তায় তাঁর আশ্রম 
স্থাপন করেন। কিন্তু আসন বাছয়ে কিছুদিন 
কোথাও অবস্থান করার পরই হঠাং একদিন মহাপুরুষ 
কোথায় অক্তর্ধান করতেন। কিছুদিন পর দেখা ফেত 
কোন বনে, "শ্মশানে বা সাগরতটে | যেখানে ফেতেন 
সেখানেই আশ্চর্যভাবে তাঁর সঙ্গী জ্টে যেত। কিন্তু 
কোন সঙ্গীকে তান সঙ্তো রাখল চাইতেন না। 
বলতেন- “আমি নেংটা মানুষ, কোনরকম কৃচ্ছু- 
সাধনাতেই আমার কম্ট হয় না। তোমরা কেন আমার 
সম্চো থেকে কম্ট করবে 2” 

১৯২১ সালের মাঝামাঁঝ নাষ্গাবাবা আবার পূরণ 
অগ্চলে ফিরে আসেন। অন্তরা ভনস্কদের মধ্য 
আনন্দের সাড়া জেগে ওঠে। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


পুরীর অন্যতম জামদার কৃষবাবূর স্ত্রী তুলসী 
দেব ছিলেন নাঙ্গাবাবার অন্যতম ভন্ত। তিনি অক্লান্ত- 
ভাবে বাবার সেবা করতেন। একবার না্গাবাবা কাউকে 
কিছু না বলে পুরীধাম থেকে অন্তত হলেন। 
বাবার অদর্শনে কাতর হয়ে তুলসী দেবা প্রাতজ্ঞা 
করলেন-যতাঁদন বাবা পুরশীধামে না ফিরবেন, ততার্দন 
তিনি থাকবেন উপবাস । খুবই আশ্চর্যের কথা, 
এই মহিলা ভক্তের অনশনব্রত চলে প্রায় দু বছর ধরে। 
নাঙ্াবাবার অলৌকিক কৃপাশান্তই তাঁকে সাহাষ্য 
করেছিল। 

দু বছর পর ক্স্তরা খবর পেলেন, নাষ্গাবাবা 
ভাগলপুরের কাছে এক গভীর অরণ্য তপস্যায় রত 
আছেন। কৃষবাবু ছুটে সেখানে গেলেন। স্তীর 
অনশনের কথা ব।বাজশীকে জানালেন। তখন বাবাজশ 
আর তোর না করে ফিরে এলন পৃরাীধামের আশ্রমে । 

আত্মপ্রচারবিমুখ এই সন্বাসাঁ ভন্তসঞ্ঞে নিরন্তর 
বেদান্তপান্ঠে নিরত থাকতন। বলতেনঃ "সকল 
সাধনার মন্ধা বেদাল্তবিচারই শ্রেি। বেদাত হচ্ছে 
এক চমংকার সেতু মানুষ তো বটেই, পিপড়েও এর 
ওপর দিয়ে ভবনদী পার হতে পারে।' ততাঅপরী 
বাবাক্তশীর আশ্রমে দশনামখ বা কবীর পল্থী, উক্তরভারত 


বা দাঁক্ষণ ভাবত সমস্ত সম্প্রদায় ও অন্লের 
সাধকেরাই এস জুউতেন, সাঞ্নচচ্চা করতেন। 


তাতপুর? তাঁদের নিজ নিজ্ঞ মাতৃভাষায় তাঁদের সঙ্গে 


*বুন,লাপ কত হন। 


য়ে 


করুণার অমৃতভান্ড হাত এই সাধক 
মহাপনবৃষ নানাপ্থানে ঘুবে বেড়াতেন। বহও লব্বানোগ্য 
বাঁধন কবল থেকে [তিনি অসংথ। মানুষকে রক্ষা 
করেছেন । অসংখা ভশ্তের রোগ স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছেন 
নিভের দেহে । 

একবার এক দারোগা ব্যাধিগ্রসতকে পক্ষা কনার 
পর বরো বললেন এই তে রাখা শেষ 
বণ এর পরহ আাংগাবাবা কালরোগে আক্কাণ 5 হলেন। 
প্রায় ১৬০ বছর শুবনযাপনের পর ১৯৬১ সালের 
২৮০শৈে আগস্ট আারখে তারি লগলা অবসানের নাদম্টি 
[দিনাটি এসে গেল। পরেশ বর্থেত্ এক প্রান্তে যে 
উঙ্জবল প্রদীপাট নিভে গেল তার শিখাটি প্রজহলিত 
রইল অসংখ্য গুণমত্্ধ ভকদের প্রালে। 
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ভগনঘানহ্গাঙস বাঘাজী 
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| 
লনার শ্রীপটে ভন ও বৈফবগ্রানব £ভড় লেগেই 
আছে।  বৈফবসরক ভগবানদাস  বাবাজ্গী 
রর নামত্রক্ষ গ্রহের সেবা প্রবতান করেছেন।  একাদন 


[বাজী তাঁর ভক্তন-কুটিরে বসে মাল জপ বড এমন 

সময় বর্ধমানের মহারাজা সেখান এলেন। হঠ্ঠাং বাবাজী 
হাতে নু রা আসনের উপর রেখে বা করে 
উঠলেন “ওরে মার মার, তাড়িয়ে দে, আড়িয়ে দে 

তা শুনে মহাবাত ক্ষৎ্ধ হংলেন। তিনি বিষয়ী ও 
ধনণ লোক বলেই কি তাঁর উপর সাধন্বাবার এত কোধ। 
কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ভগবানদাস মালাটি আবাস 
হাতে তুলে মহারাজকে বলিলেন -বাবা, কতক্ষণ আসা 


হয়েছে ৮" মহারাজ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন - 
“প্রভু, আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেন কেন?” 


ভগবানদাস মদ, হেসে বললেন - “না বাবা, আপনাকে 


তাড়াব কেন? বৃন্দাবনধামে গোবিন্দজীর মন্দিরে 
তুলসীমণ্ের ওপর উঠে একটা ছাগল তুলসীগাছের 
পাতাগুলো খেয়ে ফেলাছল। প্রভুর সেবায় বিঘ! হবে 
বলে আমি ওটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম ।৮ 

বর্ধমানরাজ ভাবলেন, এটা ফি সম্ভব তাই তি 
বন্দাবনের এক ঘানম্ঠ বন্ধুর নামে টেলিগ্রাম পাঠালেন । 
জবাবে জানা গেল যে, ঠিক সেই সময়ে গোবিন্দজীর 
তুলসীমণ্ের গাছটি একটি ছাগল খাঁচ্ছিল। কালনা- 
নিবাসী ভগবানদাস বাবাজী অকস্মাৎ সেই সময়ে 
স্থুলদেহে উপস্থিত হয়ে ছাগলটকে তাঁড়য়ে দেন। 
এই অলৌকিক ঘটনার কথা শুনে বর্ধমানরাজ 'বাঁস্মত 
হলেন। 

মহাবৈষ্কব ভগবানদাস বাবাজ 'ছলেন ডীঁড়য্যার 
এক অখাত গ্রামের অধিবাসী । বিখ্যাত সবফবাচার্য 
সিদ্ধ কৃষদাস বাবাজ্ঞী তখন গোবর্ধনে ভজন-নিরত। 
তরুণ বৈষব ভগবানদাস একদিন এই মহাপ্রুষের 
পদেই আত্মসমপণ করে ভেক গ্রহণ করলেন। 

দার্ঘাদন তিনি গুরুর আশ্রয়ে থেকে সাধন ভজনের 
নিগন্ড ক্রিয়াদি আয়ত্ত করেন: তারপর গুরূর নির্দেশেই 
পরবতর্ট কালে বর্ধমানের আম্বকা-কালনায় এসে বসবাস 


করতে থাকেন। ভজনাসদ্ধ মহাসাধক একান্ত নিষ্ঠা 
সহকাতর হ* দবের আরাধনায় ব্যাপৃত থাকেন-_গভার 


রান্র পর্যন্ত তাঁর জপতপ অব্যাহত গাঁতিতে চলতে 
থালকে। 

একবার প্রভুপাদ বিজয়কফ গোস্বামী ভগবানদাস 
বাবাজীকে দর্শন করতে কালনায় আসেন । গোস্বামীজশ 
তখন ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক । তান পতশ্রাল্ত, 
[পপাসার্ত; তাই আশ্রমের এক সেবকের কাছে পানশয় 
গল চাইলেন। ভগবানদাস বাবাজী তখন কুটির থেকে 
বোরয়ে এলেন। িাজের করঙ্গখান সবয়ে ধুয়ে 
বিজয়কৃফের জন্য জল নিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
'মন্টাল্ন প্রসাদেরও বাবস্থা হল। 

বিজয়কষ্ক অবাক্‌ হয়ে বললেন_ “আম ব্রাহ্ষ, 
জাঁতিভেদ মান না. যার-তার ছোঁয়া খাই, আমাকে 
আপনার করঙ্গ থেকে জলপান করতে দেবেন 2" 


&২০ 


দৈন্য ও বিনয়ের জীবল্ত প্রাতমৃর্তি এই ভগবানদাস। 
শোস্বামশর এ কথায় তিনি সংকোচে মরমে মরে গেলেন। 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাসানুদাস যানি, তাঁর এমন কথা 
কখনও কানে শুনতে নেই। 

ভগবানদাস বললেন-_ “প্রভূ, জাতব্াদ্ধ ও ভেদবোধ 
থাকতে ক আর ভগবানের কৃপা হয়ঃ এ অধমকে 
আর পরাক্ষা করবেন না। কৃপা করে জলপান করৃন।" 

বিজয়কফের জল পানের পর ভগবানদাস করঞ্চের 
অবাশম্ট জলটুকু পরমানন্দে পান করলেন। 

এই দুই মহাসাধকের মিলন সময়ে আশ্রমে আরও 
কিছু অভ্যাগত ব্যন্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা 
1বজয়কৃফের উদ্দেশে ব্যজ্গাত্বক উন্ত করলেন-__ “গোস্বামী- 
মশায় দেখাছ ব্রাহ্মণ হয়েও গলার উপবীতাঁট ত্যাগ 
করেছেন!" বাবাজন মহারাজ তাঁদের বাধা দিয়ে বললেন, 
“আহা, অমন কথা বলো না। উন ব্রাঙ্গ হলেও 
মহাসাধক। ব্রাহ্মসমাজ্েও ইংন আচার্য বলে সম্মানিত । 
অদ্বৈত সন্তানের কণ মাহমা!" 

আবার মন্তবা হল, "কেমন আচার্য তা তো দেখাই 
যাচ্ছে। জামা-জুতো পরা মডার্ন আচার্য "" ভগবানদস 
অশ্রুসিন্ত নয়নে বলকুলন, "এ কথ। বলা মহা অপরাধ । 
এই সাধক মহাপুরুষক্ক উপযত্ত ঘর্ধীলা দেওয়া আমাদের 
অবশ্যক .ব্য। আমরা তো ছুই করতে পারলাম না। 
ইনি নিজে সমাজে প্রাতিগ্ঠা অঙ্রনি করেছেন আপন 
সাধনার বলে। সেটউ্কুণ্ড আমাদের সহা হচ্ছে না 

আলোৌকিক শান্তসমূহের প্রকাশ 'সিম্ধবাবান্তীন 
জশবনে (দিনের পর দিন প্রকট হতে লাগল । ভঙ্গনাসম্ধ 
ও মানাসক শান্তর বলে গৌড়ীয় সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
আচার্ষর্পে তিনি পারাচিত হয়ে উঠলেন। 
চৈতনাদাস বাবাজীরও খুব নামডাক ছিল। দৃক্রনের 
বন্ধৃত্বও 'ছিল গভশর। একবার মহাপ্রভুর মাণ্দরে বসে 
নামগান শোনার উদ্দেশা ভগবানদাস নবম্বশ্প 
এসেছেন। আশ্রম প্রা্াণে তখন চৈতন্যদাস সম্মার্ভনী 
হচ্তে ঝাঁট 'দিচ্ছলেন। বন্ধুকে ঘান্দরে ঢুকতে দেখেই 
[তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে কাঁটা হাতে তাঁকে বাহন্কৃত করতে 
চাইলেন। বললেন, “তুই মান্দর থেকে আমার প্রকে 
কেড়ে নিতে এসোঁছস?; ভগবানদাস নম্রকশ্ঠে জবাব 
[দিলেনঃ “ভাই, আম কেন তোমার প্রন্থকে কেড়ে নেব 2 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


তবে তোমার প্রভুই যে মাঝে মধ্যে কালনায় আমার কাছে 
চলে যান। তুমি তাঁর প্রতি আর একটু নজর রেখো ।” 
লজ্জিত হয়ে চৈতন্দাস বন্ধুর কাছে ক্ষমা চেয়ে 
তাঁকে মান্দরমধ্যে সাদরে নিয়ে গেলেন। 

একবার আশ্রম থেকে শ্রীনামব্রন্দের কতকগাঁল 
মূল্যবান অলংকার চুরি যায়। 'বিগ্রহের পৃজারণ ত্রাহ্মণ 
এই কাজ করে পালয়ে যায়। ভভন্তরা পুলসের সাহায্যে 
অলংকারগুলি উদ্ধারের চেম্টা করে। কিন্তু ভগবানদাস 
তাদের বাধা দিয়ে বলেন-_-“তোমরা বাস্ত হচ্ছ কেন? 
ঠাকুরের অলংকার পরবার হয়ত এখন ইচ্ছে নেই। তাই 
পূঙ্ঞারীকে এগুলো নিয় যেতে দিয়েছেন। যখন তাঁর 
পরবার ইচ্ছে হবে তখন তিনি আপনি পরবেন ।" 

কয়েকমাস পরে একাঁদন ভোরে হঠাৎ দেখা গেল 
সই পূজারণ ব্রাহ্মণ পৃণ্টীল বেধে সেই অলংকারগু'ল 
নিয়ে এসেছে । বাবাজীর পায়ের উপর কেদে পড়ে সে 
বলল 'বাবা, লোভে পড়েই আমি এগুলো নিয়ে 
পা'লয়েছিলাম। কিন্তু অনুভাপে ও অশান্তিতে 
একাঁদনও স্বস্তিতে কাটাতে পারনি । তাই এগ্লি 
[নিয়ে এসেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন|" 

কালনাতে বাবাঙ্র সংশা শ্রীনামকৃফের সাক্ষাং 


হয়েছিল। ঠাকুরের সমাধি অবপ্থা দেখে বাবাজ্জী 
বলোছলেন -"আপান মহাপুরুষ, চৈতনাদেবের জাসনে 
বসবার আপাঁনিই উপযুবৃস্ত ।" 


রাগনেগা ভক্ঞানের নিগড ধারাপথ বেয়ে ভগবানদাস 
বাবাজী একনম্ঠ সধনা গোপনে এগিয়ে চলত । বাহ 
আচার-আ্রাচরণে ভন্করসাবেশের চণ্চল্য তরি মধ্যে বড় 
একটা দখা যেত না। প্রেমোচ্ছরসাসন্ত রসলারাকে 
বহরঙ্গ অচিরণে উপে পড়ত ভক্তরা বিশেষ দেখোনি। 
অন্তরের ব্রসম্নি্ধ ভক্প্রেমকে সংহত করে বাহবে 
একটি মধুর গাম্ভনর্যাভাব বায় রাখবার শান্ত ছিল 
তার। জদয়ের পরে ভাস্কপ্রবাহতক [তিনি সন্থাপিত 
কল্প দন তন্রজনদের মধো। এটাই ছিল বার 
সাধনার বোৌশম্টা। 

ভগবানদাস নি্জে ছিলেন তন্ধনিষ্ঠ। ভস্ত ও শিষ্যদের 
্রশবনেও আকপট ভঞজ্জননিগ্ঠা € শক্ধাচারশ জখবনের 
আদর্শকে রৃপায়িত করার উপরেই তিনি বেশি জোর 
দিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর ততশয় পাদের অন্যতম 
বৈফবসাধক ছিলেন শ্রীভগবানদাস বাবাঙ্ঞ। 


স্পপাপশপ্টপপকিপপকাপীপা কাশ পাশ শঞকপপশশপকশাপপাকাাপ কাপ শীপশ্াপ পপ শশপাকীপশাশ্ পপ শা ক পপ 


তিঘযতী নালা 


পপ গাশশাপশশশাপশ্শ শপ শশশ নাশক পশশকপশাশশশককককককপাকশকপা কক কশশাশাপশশশাশবা পাশীপীপ 
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ব্চতুদশি বির প্দভিথিতে ঠাকুরের ভোগনৈবেদা 
সাঁঙপ্য় মা গেছেন স্নান করতে । ছেলেকে বাসয়ে 
রেখে গেছেন পাহাবায়। এসে দেখেন ইদুরে নৈবেদ্যের 
উপ্চান খেত শব করছে। পৃতকে তিরস্কার 
করততই "স বলে রঃ '্য ঠাকুর নিজের চাল-কলা 
রক্ষা করত পানে না, তাকে পুজো করে কী ফল? 
ভগবানকে এই খুট,বোতিত বসিয়ে চাল-কলা, ফুল- 
বলপাতা দায়ে পতঙ্গ করত আমার মন চায় না। জলে 
স্থলে শুকাতে সবদায়গায় [তিন আছেন ছাড়য়ে। 
আমার যে তাঁকেই দেখত ইচ্ছে করে, মা! 

মাসে কথা শন শিউরে ওঠেন। ছেলে কি তার 
সন্ব্যাসশ হও চায়5 জন্মের আগে এক আঁতাঁথ সন্গ্যাসী 
লস পয ভবিষাঙগণগ বরেছিলেন তাই কি সত্য হবে ও 
সেই শিশু এখন পনের বংসর বয়সের তরুণ 


্ি 


নবীনচন্দ্র। বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। একাঁদন হঠাৎ 
মায়ের কাছে বলে-_“মা, মানুষ কোথা থেকে আসে, 
কোথার চলে যায়; এই সূম্টির মূলে কে রয়েছেন? 
সংসারের সব কিছু ছেড়ে বোরয়ে না পড়লে আমার 
জীবনের এই জিজ্ঞাসার উত্তর কোনদিন মিলবে না।” 

শ্রীহট্র শহরের কিছু দূরে এক গণ্ডগ্রামের ক্ষুদ্র 
জমিদার রাশ্ুচন্দ্র চকুবতর্ঁ। তারই সন্তান নবানচন্দ্ 
জল্নগ্রহণ করে আনুমাঁনক ১৮২০ সালে। 

সংসারে কোন অভাব অনটন নেই। ছেলের প্রতি 
কোন অযত্র নেই। তবু একাঁদন ঘর ছেড়ে নবীনচন্দ্ 
চলে গেল জ্রীবনের পরম পথের সন্ধানে। 

দল্দয়ল উপাধ্যায় ছিলেন গয়ার এক বিখ্যাত 

রাজ ও শাস্তাবদ পণ্ডিত। খুব সম্জন ব্যান্ত। 
নবীনচল্দ্র তিন বংসর উপাধ্যায়ের গৃহে বাস করেন। 
দর্শন ও বৈদ্যশাস্ত্রে তাঁর মোটামুটি ভালোই জ্ঞান হয়। 
স্থির করেন এই বৈদাশাস্ত্রের সাহায্যে জশীবকার পথ 


সন্ধান করবেন। কিন্তু সহসা তাঁর মনে আস্মচেতনা 
জেগে উঠল। সেই বন ছিন্ন করে পা বাড়ালেন 


বারাণসীর পথে । সেখানে তাঁর এক সঙ্গী জুটল। 
সেই সঙ্গ তাঁকে নিয়ে উপাস্থিত হল এক তান্তিক 
সম্্যাসীর কাছে। 

জঙ্,লেণ মধ্যে কাপালিকের সেই মান্দরে বৃহৎ 
পাত্রে প্রদী" জ্বলছে । কারণবারি পান করার ফলে 
কাপালিকের লোচনদ্বয় আরম্ত। পৃষ্পডালার ওপর 
খঙ্জা রয়েছে । মন্দিরে গভগৃহের মধ্যে ঢুকে কাপাঁলিক 
মল্লপাঠ করলেন। একটু পরে এক শব সামায়কভাবে 
সঞ্জীবিত হয়ে দুঁট সমান্তরাল দড়র উপর 'দয়ে হেটে 
আসছে নব'ন ও তাঁর বন্ধুর দিকে । দৃই হাতে তার 
দুটি খর়া। বন্ধৃষ্বয় বুঝলেন কাপালিক তাঁদের বলি 
দেবার চঞাল্ত করেছেন। মৃত্যু আসম্ন। তাঁরা কোনক্রমে 
মনে সাহস এনে ঢালার উপরে রাখা খঙগটি দিয়ে দাঁড়র 
উপর কোপ বাঁসয়ে দলেন। সঙ্গে সম্গে আর্তনাদ 
করে শবাঁট ছিটকে পড়ল। বন্ধূকে নিয়ে নবধনমন্দ্ 
সেখান থেকে পালিয়ে এলেন। 

ধৃন্দাবনে কিছুকাল কাটিয়ে নবনচন্দ্র শুরু করলেন 


তশর্থপারক্রমা। কুর্ক্ষেত্, পুজ্কর, জবালামুখণ প্রভৃতি 
পর্যটন শেষ করে উপাষ্থত হলেন কাম্মীরের প্রসিদ্ধ 
তুষারতীর্থ অমরনাথে। অমরনাথ থেকে ফেরার পথে 
ভাগ্ক্রমে এক শক্তিধর যোগশীর সঙ্জো তাঁর দেখা হল। 
যোগিবর তাঁকে নিজের কাছে রেখে যোগসাধনার 
অনেকগুলি প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিলেন । ক্ছুদিন পরে 
যোগী বললেন-_"আমি তোমার গুরু নই। তামার 
গুরু রয়েছেন তিব্বতে। তুমি সেখানে যাও। তবে 
তিব্বতে ঢোকা বড় কঠিন, কড় বিপঙ নক । তুমি 
প্রথমে নেপালে যাও। সেখানকার প্রধান ল্মষি আমার 
ভন্ত। আমার নাম করলে সে তোমার £তব্বৃত যাবত 
ব্যবস্থা করে দেবে।" 
নেপালের প্রধানমন্তজীর সহযোগগতয় নকঈনচণ্দু 
তিব্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন । অনেক খাঁজাখেঙ্জির 
পর জানতে পারলন পাহাড়ের কেহল ভবতগৃহায় 
শৈবতান্তিক এক প্রান শক্তিমান সাধক থকেন। 
নবঈনচন্দ্র দুর্গম চড়াই পেরিয়ে সেই গৃহায় উপস্থিত 
হলেন । পরমানন্দ ৩ক্ধর নামে সই সাধক পরিচিত । 
যোগবল ও তানল্তিক সিম্ধাইর ইনি জধিকারী। দিবা- 
শক্তির সাহাযো তান কলয়কশ বংসর বেচে আতছন। 
এই ঠক্কর বাবার কত্ছই নবানচন্দ্ দস্ক্কা লাভ করেন। 
দীর্ঘকাল কঠোর সাধনার পর যাগ ও তিনে কাবেন 
এর পর তিনি পারি5 ত 
[তিব্রতী বাবা নালম। 


লি প রি 
এই চাকর ন্হু পি ৫ ককুম বারতা 


হয় ৪স্ঠন 


। 1৬ | 


ও চে 
বছর অবস্থান করেন। তিব্বত বাপসল শাম সেটি 
বছর এই মহাপুরুষ ধ্যানের গভঈবি সমাহত হয 
যান। কখনো বরফমন্ডিত গিরিগৃহায়। কখনো 


খরস্রোতা নির্শারণশর ধারে, কখনুনা সর্পাবাদ্রসংকুল 
গভীর অরণ্যে দিনের পর দিন জাঁতিবাহত করছেন 
সমাধিস্থ অবস্থায় । শক্তিমান লামা এবং বৌদ্ধ তাল্লিকরা 
তাঁর সংস্পর্শে আসন এব তিনি তদের কাছ থেকে 
সাধনার বহু লিগে ক্রিয়া শিক্ষা করেন । 

এর পর তিব্বতী বাবা পথিবীর নানাস্থান 
পরিক্রমায় বাহির হন। কৈলাসের অদরপ্থিত চাংনটাং 
অগ্চল থেকে তাঁর পদষাতা শুরু হয়) উত্তর সাইবেরিয়া 
পোরিয়ে তিনি পর্বে গীনে আসেন । চঈন, মঙ্োলিয়া 
ও সাইবেরিয়া ভ্রমণের মধা দিয়ে তিক্ত বানা প্রায় ছয় 


ভন্তাল গ্রস্থ ও সাধক'জণীবনকথা 


25257552555 
হার মাইল পথ আঁতন্তম করেন। কিভাবে এই 
দগগম পথ অতিক্রম করোছিলেন এবং কিওাবে নিজের 
ভরণপোষণ করেছিলেন তা ভাবলে আশ্চর্য হত হয়। 

[হমালয়ের গহাকল্দনে সন্দীঘা তপসাং সম” 


কতর [তষ্বতণ বাবা নেমে আতসন লোকালয়ে । মাঘ 
বুক ডটা, পরনে টংরিক বসন | এক সরাইখানায় তকে 
দেখে লট লোক তচ্ছিলাতরে থুথ, দিল তিব্রিত 


বাবা নিবেকিরে। কিনতু কিছবকণের মধোই তি সি, 
»ন্তিপ্যিধ হয়ে উঠল । লোকদৎট ছটফট করত করত 
মরবে গেল। উত্তরপ্রদেশের এক টিতে গেছেন, 
এাঠীজা তত লুকে তাক তত উপহাস কর লিওনি ছি, 
গেলাত পরিয়ে দিল চনত মালা । িম্বত* 
৩ কিস না বলে ধানসথ হলেন। কিছুক্ষণ পর 
; তল বাইশকন লোকই মাধ পড় আত । সবসন্্দ 
নন্ুষ অকালে প্রাণ হিল তন্বিভী বাবার 
পণ সকালে আল 


বি 


চলব 


অন্তর অনুতাপ ভরে গেল। 


এক ঘন এক মুসলমানের একমাহ সহতান শ 
কহ বের ছেলেকে কবর নেওয়া হয়েছে গোরসথান। সবাই 


কবির আট সং 


ফিরে গেল, তিব্বত বাবা 
নুহপ্হটি তুলে আনলেন | তাবপব তার সামনে থর 


হ্‌ চি ৬1 
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চখ মেলে তাকাল । ভাতে বড়: 
রী 
বলা জবার পর্যঙ্িনে বোনুয়ে পড়লেন । 


রদ তক পরুম জ্ঞান যা তক 
বক্ষোপলন্র গভশরে। 
ব্রহ্মোপলান্ধর এক বিশক্ধ নির্যাস ছাড়া আর কিছুই 
নয়। সর্ব্ঞীবে রুঙ্ষজ্জানই বৃষ্ধ-প্রচারত আহংসা, 
মৈরণ ও কবৃণাব মহন্তর উপলান্ধির গভীরে নিয়ে 
'গয়েছিল তিব্বত বাবাকে । 

বর্ধমনে পাল তপ,রে কয়েকভুন ভষ্ক [তিন তর বাবার 
গুন একটি আশ্রম তৈরি করে দেন ভার লাম প্রজ্ঞা 
মন্দির | 

১৯১৩০ সালের ১৮ই নভেম্বর ১৮২ বংসর বয়সে 
সেই প্রজ্জা মশ্দিরে এই মহাসাঘক চিরনির্বাণ লাভ 
করেন । 


গু 
প্লটের তব ভবাদ 


সস াকা্াকাকা বাক পাকাপাকি ককককাককশ কক শক বক4++4%+++%+++++++4++++++ 


প্রভু জগদ্ন্ধ 


পাককাকাকাহীসাাকানানাাশনাকশকা নাপাক নক কক কক নপককুনককন কনক নক বাবানীককাক কব 


0 -:7..5. 1. ন্যায়রঙ্ল মশায় পৈতৃক ভিটা ছেড়ে মুর্শিদাবাদে এসে 
1: নে নু নন পারি অধ্যাপনা বৃত্তি অবলম্বন করেন। 
হর ক অ্পবয়সেই ভগতের বাবা ও মা মারা যান। জগৎ 
টা ২রু মানুষ হতে থাকে তার আয্মীয়া এক দাদির কাছে। 
টা রন চি পাবনায় এক আত্মীয়ের বাড়তে থেকে জগং 
নি র্‌ পড়াশোনা আরম্ভ করে। কিন্তু পড়ায় মন বসে না। 


কোথাও নামকীর্তন ও মৃদত্গের ধ্বনি শুনলেই সে 
বিহ্ল হয়ে পড়়। মোহাবিষ্ট অবস্থায় সাধকসৃলভ 
থানারকম ভাব তার দেহে প্রকাশ পেতে থাকে । শহরের 
উপকণ্ঠে পুরনো বটগাছের তলায় আছে একটি 
ভাঙাচোনা প্রন্ধকার ঘর । ক্রগ্রৎ প্রায়ই সেখানে যায় । 
এক অধ-উ্রলজা উল্মাদ থাকে সেখানে । শহরের 
ছোঠবড় সবাই তাকে ক্ষ্যাপা বলে ডাকে । জগৎ তাকে 
বলে বৃড়োশিব। 

এই বুড়োশব বাকৃসিম্ধ মহাপ্রুষ। এই 
মহাপত্রষের চোখে জগতের স্বরূপ ধরা পড়ে যায়। 
তান জগৎকে কী শিক্ষা দেন কে ভানে। জগতের 
দিদি গোলোকমাঁণর কাছে তিনি একদিন বলে ফেলেন__ 
'দ্াখ্‌ দাদ, জ্গা মানুষ নয়, আমিও মানুষ নই। তবে 
জগা রাজা, আমরা সব প্রজা । 

এই জগংই ধারে ধীরে মানুষের কাছে প্রভু 
জগদ্বন্প, রূপে পরিচিত হলেন। ধধরে ধশরে তাঁর 
মধ্যে বৈচ্চ? মহাপুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল । 
দর দুরান্তর থেকে তাঁকে দেখবার জন্যে লোক আসতে 
লাগল। 

উড গিয়ে শিশ্যটকে নিয়ে তার্থ পরিক্রমায় বেরোলেন জগম্বম্ধু। বৃন্দাবনে 

লিন 1 সকার তাকে কোলে নিয়ে তার পরই এস তাঁর কী আনন্দ! বজের রজে গড়াগাঁড় 1দতে 
২. পা দধদনান বার বার মাথায় ঠেকাভে লাগলেন ' মনে দূর্নিবার আকাক্ক্ষা জ্ঞাগল রাধারানশীকে 
পালন বললেন, এ শিশহ সবসিলক্ষণযুক্ত। দর্শন করার। রাধারানীর দশ'ন না পেলে জশবন বৃথা! 





এ একদিন বিনা মহাপবুষ হবে। আর দর্শন পেয়ে উপদ্বষ্ধু উন্মাদের মতো হয়ে উঠলেন। কখনও 
ভা ধন) হলাম। এই বলে নেপালী সাধ আকুলকন্ঠে ড'কেন, কখনও মাটিতে আছড়ে পড়ে 
অন্তহ্িহ হপন। কাদেন। রাধাকুণ্ডের তাঁর ধরে ছ্‌টে চলেন। সেদিন 


চেলোটব নাম জগং। জন্ম ১৮২১ সালের ১৭ই ঘনঘোর অন্ধকারের মাঝে সহসা ঘটেছিল বিদ্যংস্ফৃরণ। 
মে। বুবার নাম শীননাথ নায়রত্র, মায়ের নাম ঝলসে উঠল অত্যুজ্জল আলোর এক স্বর্ণরেখা। 
বামদেবী। এই পাঁরবারের আধিবাস ফারদপূর। বিস্ময়াবস্ফারিত নয়নে জগপ্বন্ধ্‌ দেখেন মহাভাবমন়শ 


[৫ 


৬২৪ 


ভ্রীরাধা তার সম্ম্‌ খে স্বয়ং আবিভূতি হয়েছেন। 

সঙ্গে রাধামল্ম-স্তব শুর করলেন জগম্বন্ধু £ 
অমলকমলকান্তি-নীলবস্ত্াং সৃকেশীং 
নবীন-হেমশগোরাঞ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং। 

কফের আনন্দশান্তর তিনি পূর্ণ প্রতীক; তাই শ্রীরাধিকা 


সঙ্গে 


পূর্ণানন্দবতশ। চেতনা হারিয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন 
জগম্বন্ধু। 

প্রকাতিদ্থ হবার পর জগম্বন্ধুর আনন্দের সামা 
নেই। যাঁদ কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, “প্রভু, 
আপনার গুরু কে; প্রেম-সাধনার দীক্ষা আপনাকে 
কে দিয়েছেন ১ জগম্বম্ধু জবাব দিতেন--আমার গুরু 
বৃষতানু-নাঁন্দনী। [তিনিই আমাকে মন্তু 
[দয়েছেন।' 


শনরল্তর কৃফনাম লিখবে, জপবে, চিন্তা করবে। 
কৃফই গাঁত, কফই পাঁত_ এটাই সার কথা, পরম ধর্ম। 
মানসে সর্বদা যুগল-সঙ্গ করে নিজ্তেকে দাস+ মনে 
করবে। কৃষণকা্তি সদা নয়ন ও মানসে ভাসবে। 


কফই জীবনের ব্রত। তাঁকে ছাড়া অন্য কিছু ভ্ঞানবে 
না, ভাববে না। এই ছিল প্রভু জগদ্বন্ধুর মূল বাণী। 


এই বাণশ পরুবতাঁকালে গেঁড়ীয় বৈফবসমাজে গভার 
আলোড়ন তুলেছিল। 

বৃন্দাবণে রাধারানীর কুপালাভ করবার পর জ্ঞগদ্বন্ধু 
ফরিদপুরের ব্রাহ্মণকান্দায় নিল্জঞর্র গ্রামে এলেন। 
তরুণ সাধককে কেন্দ্র করে জারা গ্রামটি কীতরনাননেদ 
মুখাঁরত হয়ে উঠল । বাল্যসাথীরা তে পেয়ে আনন্দ 
অধশর-_গ্রামের জনসাধারণও ধন্য । 

ফারদপুর শহরের প্রান্তে বুনো বাগদাদের বাস। 
জগন্ব্ধু খবর পেলেন, সেই বৃনোদের খ্রা্টান করে 
নেবার জন্যে প্রবল চেম্টা চলছে। একেই হিন্দৃসমান্ 
জরাজীর্ণ, তার ওপর বৃনোরা খ্রীষ্টান হলে হিন্দু 
সমাজের অনেক ক্ষাত হবে। জগগ্বন্ধু বুনো বাগদশীদের 
মোড়ল রজনশী সর্দারকে ডেকে পাঠালেন। রঙজ্নণ 
এলে তাকে বৃকে জড়য়ে ধরে বললেন--'বজনধ, মনে 
রেখো, তোমরা বুনো জাভিরা হশীন নণ। তামরা 
প্রীহীরর দাস। কেন তোমরা ধর্মভ্াাগ করবে 2 হরিনাম 
কর, সকলে ধন্য হও।' 

দব্য দেহের আলিঙ্গনে রজনীর ভাবান্তর ঘটল। 
তারা এ্রান্টধ্ম অবলম্বন করবার বাসনা ত্যাগ করে 


শ্ীশ্রীভন্তগাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


মোহান্ত সম্প্রদায়ে পারণত হল। কলকাতার 
রামবাগানের ডোমদেরও জগগ্বন্ধু রক্ষা করেছিলেন। 
ব্রজগোপণী-ভাবে ভাবত 'ছিল প্রভু জগদ্বন্ধুর হৃদয় । 
তাই অন্তরে বাঁহরে, দেহে মনে সর্বদা তিনি নারীভাব 
আরোপ করে থাকতেন। কৃফসাধনায় মধূরা রাতির 
মধ্যে 'সমর্থা' হচ্ছে সবশ্রেষ্ঠ। যে কৃষ্রাঁত ভন্তহদয়ে 
সবতঃসিষ্ধ, ভগবানের তৃশ্তিসাধনই যার একমাত্র লক্ষ, 
যার কাছে সমাজ সংসার সব মিথ্যা, তাই হচ্ছে সমর্থা 
রাঁত। এই রাতির সাধক ছিলেন জগদ্বন্ধৃ। সর্বাঞ্গ তিনি 
কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতেন । জমিদার কালশকৃফণ ঠাকুরের 
বগানবাউীতে কিছুদিন বাস করেছিলেন অগণ্বন্ধ;। 
কাপল্ড় শরীর ঢেকে প্রত্ষে গঞ্গাস্নানে সেতেন প্রতাহ । 
তাই দেখে কালশকৃফ সন্দেহ করোছলেন কোন নার" 
বুঝি ছলনা করে তাঁর বাগানবাটীত আশ্রয় নিয়েছে। 
পরে ভুল বুঝতে পেরে অনতপ্ত হয়েছিলেন কালশকৃফ । 
প্রভুর নিরেশে ভভ্ক প্রেমানন্দ ভারঠশ বৈফবধর্ম 
প্রচারের জন্যে আমোরকা যান এবং বহু মা€কনি ভস্তকে 
দক্ষা দেন। [তান সেখানে 'ভ্াকৃফ হাম নাম 
সাধনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। 
একাদিন প্রভু সাঞ্োপাঞ্াস্হা 
কারদপুর শহরের উপকদ্টঠ এক 


ভ্রমণ বোরতয়ছেন। 
পু? বা রা স্থাকনে 


এস বলহলন 'এখাদনই আম আর এহন প্র ৩৯ করব? 
শ্রীঅান প্রাতিষ্ঠিত হল। হভ্ঞোব হাজার ভয় 


এল । তার ভক্কনদের মাধা প্রধান হতুলন গছপঠিও তাকুব 
ও তাঁর সহধর্ঘিণধ এবং ভত্কপ্রবর অহেন্দ্রজী। 
রাসপৃর্ণমা, দোল, ঝৃলন, রথযাতা প্রতিটি উৎসবে 
হাভঙ্গানে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। দলে লে কখ হানিযা 
ও বাদক ভক্ুগণ প্রভু ভ্গন্বন্ধুর রত শান গেয়ে নগর 
সংকশীতনি করে-- 

'নবঘনশ্যাম সতিভলা বাকা হাম, 

নব নটবর পপ িনি কোটি কাম, 

চারু চাঁচর চিকুরে চূড়া অধর পেণু প্সাপ ৭ 

১৩০৯ সন থেকে প্রন মৌনাবলম্বন গু নিভতবাস 
শব্রু হয়। বলতেন 'এবার আম ঘন্ড় টাঁড়যে নিয়েছি। 
তার ডর আমার হাতের মগের মধ্য যখন ভারি 
ধরে টান দেব তখন সবাইকে আমাব কাছে আসতে হবে ।' 
১৩২৮ বঙ্গান্দের ১লা মাশ্বিন (১৯২১ সাল) তিনি 
অগাঁণত ভন্তবল্দকে কাদয়ে জমরধমে প্রয়াণ করেন। 


বনবানসটীকীকানানানককক কানন শক ক কক ককপানী বা বা্টনাপস্টিপনীশলাপাপীপপপপীশবাবনীকীপাীপা পাপী পাবা 


ভেঘবী হ্রোগথরী 


বনবীক্কনীকশীবীনকীনীবাবিক কাক ক নকবানপিকনকানীককাককাকনাকিক কাক কনক নাশাকাপাপাপাশ কাশ পাশীপাপাকীপা পাপী 


£ ৫ ০ 
শরহাহরণপ মন্দিরের যুবক পঞজাব 


€ক্ষণষ্ল? 
৮ পত-৩ গাংগ্রাতররের বাগানে পরঞ্জার ফস 
তুলছেন। হঠাং দেখেন, একটি "নাকো এসে 'ভড়েছে 
ঘাটে, আরোিলী এলাকেশী এক পরমাসন্দরা ভৈরবণী, 
হাতত তিশল আর গেবয়া রঙের ঝদীল। দেখেই 
ব্‌কলেন, এই সকার আগমনের জনাই তাঁকে প্রতীক্ষা 
করতে [দয়ছিলেন স্বযং জ্গজ্জননী। 
ভাগুনকে ডেকে বললেন, “ওরে হৃদ শীগ্গির যা 
পরমাসৃলন্রশ তৈরবখীউিকে নিষে আয় আমার ঘরে!” 

দয় তো অবাক। যে গদাধর সহজে স্লীলোক 
পাঁরহার করে চলন তাঁর নিজমুখে 'পরমাসুন্দর' 
সম্বোধন! ভৈরব ঘর এসে বললেন, “মা জগদস্বা 


ই 


আমায় নিদেশ দিয়েছিপ্লন তোমার সঙ্গে দেখা করতে, 


তাই এঙ্সূম বাবা।" 





সন্তুষ্ট হয়ে গদাধর নিজের সাধনার কথা, সাত্বক 
কারের কথা, দিব্যোল্মাদ অবস্থার কথা সব জানালেন 
ভৈরবীকে। বলেন, “আম কি পাগল হয়ে গেলুম 
নাঃ আমার কি কঠিন কোন ব্যাধ হল 2” 

“না বাবা, তুমি পাগল কেন হবে?” আশ্বস্ত 
করেন ভৈরব । “তোমার ভেতরে বে মহাভাব জেগেছে 
এমনাঁটি হয়োছল কৃষ্প্রেমিকা রাধারানীর আর মহাপ্রভু 
আমার ঝুলিতে অনেক পর্দাথ আছে, 
পড়ে শোনাব, তোমায় মহাভাবের কথা বাঁকিয়ে দেব।” 

ক্রস্টাফার ইশারউডের রচনা থেকে উদ্ধৃত কাঁরঃ 
'সোঁদনই ব্লোর 'দিকে মাঁন্দরের ভাঁড়ার থেকে আটা-চাল 
নিয়ে পণ্চবটশীতে পাক করলেন ভৈরবী । তারপর পাক 
করা অন্রভোগ রঘ.বীর-শিলাখন্ডের কাছে 'নিবেদন 
করুলন। এদকে তখন অর্ধবাহ্য অবস্থাতে রামককও 
পণ্চবটতে এলেন । সেই অর্ধচেতন অবস্থায় রঘৃবীর- 
শিলার কাছে নিবোদত অন্ভোগের অনেকখানি খেয়ে 
ফেললেন। অন্নভোগ অপাঁব্র করে ফেলেছেন দেখে 
রামকৃফ ভয় পেয়ে বললেন, “কেন যে আত্মহারা হয়ে 
এসব করে ফেলি! কেন যে নিজের ওপর সংঘম হারিয়ে 
ফোল।” কিন্তু ভৈরব সান্তনা দিয়ে বলেন, “বেশ 
করেছ বাব কাজাঁট তো তুমি করান: তোমার ভেতরে 
[যান আছেন নি করেছেন। ধ্যান করতে করতে 
তাঁকে জাম দেখেছি।" এই বলে ভৈরবী রঘুবীর- 
[শিলাঁট গঞ্গাগর্ভে বিসজ্ন 'দিলেন। রামকৃফের মধ্যেই 
[তিনি আজ রঘুবীরকে জীবন্ত দর্শন করেছেন ।' 

চাব্ঘশ বংসর বয়সশ, পৃূজারশ গদাধর সৌদন এই 
চল্লিশ বংসর বয়স স্নেহময়শ ভৈরবীকে ঈম্বরপ্রোরত 
শিক্ষাৃব: রূপে বরণ করোছলেন। ভৈরবী সাধিকাও 
[নিজ সাধনজশবনের আঁভজ্ঞতা ও অপার শাস্মজ্ঞানের 
আলোকরশ্ম বচ্ছারত করে 'দিলেন তাঁর পরমাশব্য 
গদাধরের প্রাণে । উত্তরকালে যান 'বশ্বব্যাপণ শ্রীরামকৃফ 
পরমহংস রূপে শ্রম্ধার্থয লাভ করবেন তাঁর যৌবনের 
ভান্তভুঁমাট 'তাঁনই গড়ে 'দয়োছলেন। 

১৮৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভৈরবী পদার্পণ করেন 
দাক্ষণেশবরে | দশর্ঘ কয়েক বৎসর দাক্ষিণেশ্বর বাগানের 


৬০ । 


৫৬, 


সংলগ্ন মণ্ডলদের ঘাটে বসবাস করে শ্রীরামকৃফকে নিত্য 
সাল্নধ্যদানে তাঁর ভীন্তসাধনায় সহায়তা করেছিলেন। 
কল্যাণী জননশ রূপে নিষ্ঠায় স্নেহে রক্ষা করোছিলেন 
রামকৃফকে। 

আনুমানিক ১৮২২ খ্রীচ্টাব্দে যশোহরের এক 
তল্প্সিদ্ধ ব্রাহ্মণের ঘরে যোগেশবরীর জল্ম। ছোটবেলা 
থেকেই ত্যাগ ও বৈরাগ্য জেগে ওঠে মনে। তরুণ 
বয়সেই গৃহ পারতাগ করে নানা তীর্থ ও সিম্ধপশঠ 
পর্যটন করেন। অমন রৃপময় কান্তি, তরুণ বয়স-- 
পথে পথে বিপদের সম্ভাবনা তো ছিলই। অসামান্য 
চারিত্যবলে সে সব বাধা ক্তয় করে অশ্ন্পরবক্ষায় শুক্ধা 
হয়েছিলেন তরুণী সাধকা। পরে বারাণসীধামে এক 
কৌল সাধকের কাম্ছ তল্পদ্শক্ষিতা হয়ে ভৈরব হন 
যোগেশ্বরী। তন্তমতে সিদ্ধা হলেও রাগাস্মিকা ভান্তির 
প্রতিও ভৈরবশ যোগেশবরীর প্রবল আকর্ষণ ছিল । এই 
আকর্ষণই তাঁকে পেছে ছিয়েছিল এক সংদ্কারঘূক্ 
চৈতন্যময় সিদ্ধির উচ্চমার্গে। শীনামকুফের ভকুশিষা 

ধলাঁথতে তাঁহার কথা কী আছে শকাতি। 

প্রভু বলিতেন চারিবেদ মৃতিমিততি॥ 

তল -গতা-পৃরাণাদি ভক্কিগ্রল্থ যত। 

অক্ষরে অক্ষরে তাঁর সব কণ্ঠনপথত 2 

অল্নকের মত, টিরবী যোগেশবরাই তার সাধনতনয় 
গদাধরের নামকরণ ক্রাছিলেন 'রামকুক। নো 

এ রা 
সম্পর্কে 'কাঞ্চিং অশ্রচ্ধা ছিল | ইশারউড লখস্ছন £ 
“অমন অসামান্া রুপসী কি শর্ধ নিতপাপি থাকছি 


[স্রিল - এক ।স্ল সাদর 7 পুন সবর আস্ত সতুস্কা 
ঠাট্টা করে মর বললেন, 'ীক ভৈরবী, টৈবব?ও 
কোথায় 2" মথুর ইঞ্িত  কবোস্িলেন স্ষ, ভৈরবষ্ন 


হু াচে)। কিন্ত 
পুণাবতী নারী একট৫ বিচলিত হদুলন লা। শালহাভাদল 
কালীপদাশ্রত শবমৃত্র্টিকে দোখিয়ে তু 
ও-ভৈরব তো নিশ্চল, নক্ড় চড়ে না লা করলেন 
মথুর। মহায়সশর মত ডি নান দদ্তিলন লুক, 
“নিশ্চল ভৈরবকে যাঁদ সচলই না করতত পারল্‌ম তবে 
আমি কিসের ভৈরবী ৮" ভৈরবীর উত্তর শৃনে লক্গা 


নিশ্চয়ই কোন পৃরুষপ্রেদিক কালা 


সলিল | “কিন্ত 


ভ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


পেলেন মথুর। নিজের আচরণের জন্য কুঁণ্ঠিত 
হলেন। 

রামকৃফের সাধন-ভজন ও নানা অলৌকিক দর্শনকে 
সমর্থন করে উভরবশী বলতেন, “এবার যে নিত্যানন্দের 
খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব! নিতাই আর নিমাই দুটিতে 
এবার আঁধম্ঠিত তোমার দেহে ।” রানী রাসমাণির 
জামাতা মথুরানাথ একথা সহঙজ্জে বিশ্বাস করতে চান 
না_তিনি বলেন রামকৃষের এটা বায়়রোগ। ভৈরবী 
বললেন সাধু-পশ্ডিতদের ডাকা হোক --তাঁদের সামনে 
শাস্তব্যাখ্যা করে তান প্রমাণ করবেন রামকৃফের দেহে 
ঈশবরের অবতরণ ঘটেছে । সপশ্ডিত বৈষবচরণকে 
ডাকা হল। ভৈরবীর অকাটি যুন্তি মেনে নিয়ে ঘোষণা 
করলেন, রামকফের মক্ধা সাঁতাই রাধারান ও 
চৈতনাদেতবর মহাভাবের প্রকাশ ঘটছে। 

নামকুষের দেহে অসহা রুল কত 
কবিরাজ ওষুধ সেবন করপ্ছন, জ্হলান না। 
সখ তল ঢেলে হাতত গড়াগাঁড় খ।চেহশা, ৩বং 
ারদহের হর উপশম নই । ভব বৰা নদান [দতলন, £টা 
ইহ্টাবরহের ব্যাধি-গলায় কলের মালা ঝাপিয়ে, সারা 
শর্খিল চন্দন লিপ্ত কার থাকো, সরে যাব [তন 
দিনের মধ্য গাহার জহলযীন সম্পর্জ তিরো 

আর একবার প্ামকৃষফেরে দিনলাত খই-খাই বা তক 
হল্যাতছ । ইভবুব। জলালেন, সধনাল উহ অব্পথান এবনম 
হর্য। অগনিত ল্লদলন, 
£তু 


বকর ঘরে রি ভড়ে ড় 
টো 


দল, স্তূপ লু 
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কক হি সির ভা ওম টু লিন? 
তলব লোতগাববধিব ততাব্পানে বিভা হ্লিচশ 


সাধন কুবেন বামকুফ। হি সবৃহী সতীক্ষিগত আকারে, 
কাজলা বা নাবশির পর্ব বাটিতে অপাপাবষ্ণ 
শদ্ধাচাপন শিফ্বে দিব এর শে তনতসাধন প্র্যাতন 
মনে কাবনানি যোশ্বরিখি। 

এবপব বনকুফ। বেদ তসাধনাহ প্রতিটি হন সাধক 
৩ পুরখির তক্াবরবাহন | মোেশবরা বুঝালন, 
লমকিত্ফল। অধ্যাজ্ভ বলনা হাল প্ায়াপ্ুন এবানল 
ফংিদ্যছে | একদিন সরাভিত পহপমালো তারি 
বালগোপাল ব্রামকফকে সাঙ্গ হত করে ভান্সঞ্গাত 


গাইক্ত গাইতত দাঁক্ষণে্বর ছোড়ে বেরিয়ে পড়লেন। 
তার সন্পান কেউ আর পায়নি কোনাদন। 


পতি পপ পপ শন শু পপ পপ প্তপ্তপ্ত পপ পক পপ পশতপ শশা কশপপক পাশপাশি শশা পাশাপাশি প 


€গা।পা€ণেহা ত। 


শী ককিকাককককিকাকন্পু কাকু কিনপকপপপুপ্শপক পপ শপশপকশকুশকপকপ কপ পশপকশপকশককপককপশশা শপ পী পা 





ঞা ্ি রহ স্তরির পি 
মিলত টব লা তত আহ্গাদিমাণ একাদন রাত 
€ ছি ন্ কাজও 7 শা জি জা রঙ জজ স্ঞ্ ৫ ৮৮০৯৯ 
। 5৫014 2৬5. 2 পুসিন 2৯ গার, | ই এপ তাত 


৪ ডি ৪ লি 
ডজন বা সী গল্ক ৬ ছা সি ৯০ জন 
৬ঙ্গ ৪] বি এট ঠা রশ এ $। রচ ৯৭৫ 


সপ 

সাল স্ধাবল তত িভিছুল এপস সভার নহু। 
শি 

গড় তিক হ্গৃ 

ত্যাস্ছল। 


৪০ 
কক খ্ড ক ক চর |) 
অন্যাবদাণ আলাল 


গোপালের শত উই 


সি 
কা ঙ পা ৪ ৫৩ "৮ 5 ভেস্তে তি 
ক রি পি ৮07 কি ্ ৫ খত পারনি ৬৫৭৫৩ শর 
রি 


চলা ডস্্ € ০ টি » ৫১ চ হত অ- (শিখ এ টি জা শতক ভপকাি ওটি 

াশুশ গ্এ. রা “খর তা /৮,। শত শে ] হি ৪ । রা এএ। 
শনি ূ পর সা 

দিল এক শিশগাপালব মনর্তি। হামা দিয়ে একহাত 


বাড়িয়ে বলল মা, নন জাও। 
অঘোবমণি বঙ্গলেন "নাবা, আমি দন্খিনও 

কাঙালনণ। ক্ষার নন কোথায় পাব 2" কিন্তু গোপাল 

প্রবোধ মানে না। বলে দাও, খেতে দাও) 
অবশ্য অপ্থাবরমণি শিকে [থকে শুকনো নারকেল 


নাড়ু পেড়ে দিলেন। গোপাল সোদন আর কাছছাড়া 
হল না। জ্রপের মালা কেড়ে, কাঁধে চড়ে ঘরময় ঘুরে 
মহা উৎপাত শুরু করে দিল। 

ভোর হতে না হতেই অঘোরমণি ছুটে চললেন 
দক্ষিণেশবরের দিকে । গোপালও তাঁর কোলে উঠে 
কাঁধে মাথা রেখে সঙ্গো সঞ্জো চলল । অঘোরমাঁণ স্পজ্ট 
দেখত পেলেন-গোপালের লাল টুকটুকে পা দুখানি 
তাঁর বূকের উপর ঝুলছে। 

পাগলের মতো মরতে অঘোরমণি এসে হাজির 
হলেন দক্ষিণেশ্বরে । গোপাল" 'গোপাল' বলে ডাকতে 
ডাকতে তকুরের ঘরের দিকে এগোলেন। এ অবস্থায় 
অন্ঘারমণিকে দেখে ঠাকুরেরও মহা ভাব হয়ে গেল। 
ইতিমধ্যে অদঘোরমাণ এসে ঠাকুরের কাছে বসে পড়লেন 
এবং ঠাকুরও ছেলের মতো তাঁর কোলে গিয়ে বসলেন । 
আঘোরমাণর দুচোখ দিয়ে তখন দরদর করে জল পড়তে 
ল্‌গল অরে সঙ্গে করে যে খাবার এনোছিলেন তাই 
ওকুরের মুখে তুলে দিতে লাগলেন। 

এই অঘোরমাণ ঠাকুরকে দেখেছিলেন গোপালের 
উঠোছিহলন 'গোপালের মা' রূপে । 

শ্রীলনস্ক নিজেই গোপালের মা সম্পর্কে বলছেন 
(১৩ই জু ই, ১৮৮৫) “কামারহাটির বামূনধ কত 
কীছেখে! একলাটি গঙ্গার ধারে একটি বাগানে নিজন 
ঘরে থাকে আর জপ করে। গোপাল কাছে শোয়! 
সাক্ষাৎ। দেখলে, গোপালের হাত রাঙা! সঙ্গো সন্শে 
বেড়ায়, মাই খায়, কথা কয়! নরেন্দ্র শুনে কাঁদলে ।" 

কামারহাটর ঠাকুরবাড়র খুব কাছেই পৃরোহিত 
নীলমাধব ভট্রাচাযের বাস। গোপালের মা" তাঁরই 
"বন--আসল নাম নদ্ঘারমণি দেবী । আনৃমানিক ১৮২২ 
্রীষ্টাত্দ কামারহাটি গ্রামে এর জল্ম: পিতার নাম 
কাশীনাথ ভদ্রাচার্য (ঘোষাল)। বালিকা বয়সে বিধবা 
হওয়ায় বাপের বাড়িতেই থাকতেন। 

কামারহাটির রাধাকৃ মান্দরটির প্রাতচ্গাতা 
কাঁলকাতার গোঁবন্দচন্দ্র দন্ত। দত্তমশায়ের মৃতুার পর 


১ ৮৫৮7 
9 1 তি ও. | 
হত এ 


৫ 


দত্তগৃহণী এসে কামারহাটিতে বাস করতে থাকেন। 
তাঁর সঞ্চে বালতপস্বিনি অঘোরমাণর খুব সোহার্দয 
জল্মে। তার পর থেকে ঠাকুরবাটীর মেয়েমহলের 
একটি কক্ষেই অঘোরমণি থাকতেন। 
অঘোরমাণি খুব সদাচারী ও স্বস্পবাক্‌ ছিলেন । 
থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত জপে মপ্ন থাকতেন । পরে 
মন্দির পারশ্কার করা. বাসনমাজা, ফলতোলা, 
মালাগাঁথা, চন্দনবাটা ইত্যাদিতে কিছ সময় কাটিয়ে 
শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগাঁদর পর স্বপাক আহারাচ্তে 
কিছৃক্ষণ বিশ্রাম। অতঃপর আবার জঙ্গাবাধনায় 
বসতেন। সন্ধ্যাসমাগমে মাল্দরে আরাত দর্শনের পর 
আবার সাধনা চলত। ১৮৮9 খ্রীষ্টাব্দ শ্রীরামকদফর 
সো প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বে প্রায় '্রশ বংসব 
এইভাবে এ ক্ষৃদ কক্ষে অঘোরমাঁণর সাধনার একটানা 
স্রোত চলেছিল 1! সম্ভবতঃ একবার মার এই প্রাতাহিক 
দনচর্যার বাতিকুম দল্তগহিণধর সঙ্গ তিনি 
দস্বার রেলফযোগে কাশী, গয় মথুবা, বৃজদাবন ও 
প্রয়াগাঁদ তীর্থ দর্শন করে এপসছিজলন | 
অন্ঘারমণি ছিদলন খুব নিচ্ঠাবতশ । এক্তনা আনতক 
তাঁকে কশরহাটির ব্রাঙ্ষণী বলত। প্রথম দর্শনের দিন 
থেছকই তিনি ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃছ্ট হলেন । 
তারপর যখনই আসল্তন তখনই তবি জনা কিছ খবাব 
তরি কদর আনশৃতন । একবরে নাম ভপ্‌ কবলৃত করত 
হঠাং ঠাকুপরর কাদছ আসবার ইজ হওয়মার দৃ' তিল 
পয়সার দেলো সন্দেশ চকিনে নিয়ে দক্ষিণেশবারে এলেন। 
ঠাকুর তাঁকে দেখামার বলে উঠলেন এপস ৮ আমর 
জনা কী এনেছ লাও গালে চি তখন সং্দশগ্ল 
বের কুল দিদুলন | গ্লাকুল মহা 
বলতে লাগলেন তুমি পয়সা খরচ করে স্দশ আন 
কেন নারকেল-নাড়্‌ করে রাখবে, তাই 
আসবার সময় আনবে । না হয়, যা তুমি নিল 
রাঁধবে, লাউ শাক চচ্চাঁড়। আলু বেশুল বড় দিয়ে 
সজনে-খাড়ার তরকার-_ তাই নিযে অসবে। তোমার 
হাতের রন্বা খেতে বড় সাধ হয়)” 
গোপালের মার সেদিন খুব রগ হল। 
কথা নয়. কেবল খাই-খাই | 


্ 
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স্রজাদিভদে স্থিত িহবপ ৩ 


খনএাএকঢা 


দর হাতি 


গরিব কাঙাল [লোক - 


শ্রীশ্রীভত্তজাল গ্রচ্থ ও সাধক-জশবনকথা 


[কিভাবে এত খাওয়াব2ঃ যা হোক, আর কোনাঁদন 
এখানে আসব না, আজই শেষ। 

কিল্তু গোপালের মা অবাক হয়ে গেলেন। 
দক্ষিণেশ্বর বাগান পার হতে না হতেই কে যেন তাঁকে 
পেছন থেকে টানছে । কয়েকাদন পরই চচ্চাড় হাতে করে 
[তন মাইল হেটে তিনি পরমহংসদেবের কাছে উপাস্থিত 
হলেন। ঠাকুরও আগের মতো চেয়ে খেলেন, তারপর 
"আহা! কী রান্না, যেন সুধা । সুধা!" বলে আনন্দ করতে 
লাগলেন । গোপালের মার মনের অভিমান ঘুচে গেল। 

কিছুকাল পর গোপালের মার জপ-তপ সব শেষ 
হল। দাঁক্ষিণেশবরি যাতায়াত ঘন ঘন হতে লাগল। 
রামকৃফদেবই তাঁর নবজলধরশ্াম, নবীন গোপাল । 
কাজেই তাঁকে রোধে খাওয়ান, তাঁর প্রসাদ খাওয়াতেও 
আর কোন দ্বিধা নেই। 

গোপালের মার অচ্ভুত ডখীবনকাতিনধ শ 
নিবোদতা খুবই মনগ্ধ হন। 
বান্ধবীকে চিষ্িত লিখছেন 


শান ভাঁগনগ 
নবোদতা তার এক 
'স্গাপালের মাপ কাছ 


থকলে অন্তরে একটা অদ্ভুত উদ্দীপনা জ্ঞানে । সেন্ট 
এলিক্তাতবথর কথাগধল কান প্রাক ত শী এগ্রন আমর 


হয, আমার ঠাকুংলের মা আলাম খত শাসন 2 
শপোপালের মার যে পরমহংস অবসথা, এ আম বিশবাস 
কারে। 


৮০ 
দন হয় যদি শারা তশিকিই প্রত কু পানু, 
শর 


চি 
* 
4 


পল অভ্র হয়া কাকি পা 
১০১০৭ ক্গা হিতে পগপি 


হয় পড়ন তখন তল পভ 


রি 
রর 
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বাড়তে । নিজের মাক মহন তাঁব হসবাযহ্র করা 
পশকিজ | চি পুলক আশ হুথি তিব্তায়াক।ল সহ হাম 
আসে, [নিজের হাতত ফুলচজপন দায়ে তাদিক 
সাজতে দেন) একদল কখতনিতিফাপক খবর দেওয়া 
হয়। নিশ্জ্র খালি পয গোপশুলর মায়ের সঙ্গে 
গঙ্গাতীর পর্ষভিত যান । পয দীপন পাসাহিসলে শোপালের 
মা ভ্রশবিতা ছিলেন, সে দান সখানেই প্রাধিযাপন 
করেছিলেন। 

১৩১৩ সনেন ২৪শে আমা? (১৯০৬ খ্রীষ্টাব্স) 
ব্রাঙ্গমুহূর্তে পরম সাধিকা গোপালেন মা শ্রীভগলানের 
অভয়পদে মিলিত হলেন। 


িেচিদত 


ঠিক তত পপ সপ্ত প স্টপ শপ্ট নপক পপ শপ্ষ্ীশাকশাপুশীকপাশীকীত কল শনশশুশাশীকান পাশ শাল্লা 5৭৭৮৭ 


মাগী শ্যআমাচল্ণ 


এত তত কপক্ পপ পস্টপ্টক্টপ্ী পু পপ পু পপ প পুশ শাশশপপপশকাকাশ পাশ শ কক্পশাশাপশশ কাবার শশা পা পাপা শশা 





এক সনানিবাস 


৬. * পপর ৫ 


মাতষ্ছণ এ 
সরাতে কস চলছে 


এণ্ডুল 
সমণলক প্‌. ৩বভাগেক 
গহন লা] হশ্য 
একদিন 
হঠাৎ 


[নি শন ত পোলিন কে যেন গমভীব কণ্ঠে ডাকছে 


এক হণ বহুল কমমগিবী 
এপুসছেন। কিছুর দোণশিবি অন্থল। 
সাল বেড়াত িপুষ প্রায় সন্ধ্যা হয় গেল। 

মচরপি।  শাংমিচিবিগ ও 

বাহালগণ বর্চাবখিতি থমাক লাঁড়িয়ে পড়লেন। 
নাম ধরে এই অপরিচিত অন্চল কে তাঁকে ডাকছে 
এধখপাতয় তদিখন, এক জটাধানখি ঘদধ্াকানিত সন্বাসী 
দাঁড়যে আপদ্বন। 

শামাচরণরকে দেখে সন্র্যাসী হিন্দীতত বললেন 
“শ্যামাচরণ, তুমি হাহলে এসে গিয়েছ 2 আমি তোমার 
ক্রনা্ই এখানে দাঁড়িয়ে আছ । 


৩৪ 


নিয়ে গেলেন। অস্পন্ট আলোকে দেখা গেল, সেখানে 
বাঘছাল, ধুঁন, দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভাতি পড়ে আছে। 
সন্ন্যাস জিজ্ঞাসা করলেন-_ “এসব তোমারই জিনিস। 
দেখতো চিনতৈ পার কি না? 

শ্যামাচরণ কিছুই বুঝতে পারলেন না। কোন কথা 
মনেও করতে পারলেন না। সন্ন্যাসী তখন তাঁর গায়ে 
[ত বুলালেন। মৃহর্তের মধো যেন কী ঘটে গেল। 
পূরব্জ্ঞন্মের সব কিছুই তাঁর মনে পড়ল। এই দণ্ড, 
কমণ্ডলহ, বাঘছাল, ধূঁনে এসব তারই পূর্জল্মের 
নাবহার “পা জিনিস। সামনে দাঁড়ানো এ যোগশই 
এঁর পৃরক্তিন্মের গুরু। 

শ্যামাচরণ স্তব্ধ । সন্ব্যাসী বললেন- “দানাপুর 
"থকে তোমাকে এখানে বদলি করার জন্য যে টৌলগ্রাম 
করা হয়োছল তা ওপরওয়ালা সাহেবের ভুলের ফলেই 
হয়েছে। সেই ভূল আমিই ঘটিয়োছি। আবার সাতাদন 
পরই তোমাকে দানাপুরে ফিরে যাবার জন্য আদেশ 
আসবে । তবে তার আগেই আম তোমাকে দণক্ষা 
দেব ।" যথাসময়ে দশক্ষা সম্পন্ন হল। সাত দন পরে 
সাঁতাই এল বদালর আদেশ। 

শামা” দানাপ্রে ফিরে এসে কাজে যোগ 
দিলেন । 

নদীয়ার ঘণর্ঁ নামক গ্রামে শ্যামাচরলের জল্ম। 
[পিতা গোরমোহন লাহড়শ ও মাতা মৃস্তকেশশ দেবশ 
ছিলেন ধর্মীনম্ত ব্রাহ্মণ দম্পাঁতি। তাঁদেরই কোল আলো 
করে ১২২৫ সনের (ইং ১৮২৮) ২৫শে আশ্বন 
শ্যামাচরণ ক্তল্গগ্রহণ করেন। শৈশবে শিশুর মাতাবিয়োগ 
ঘটবার পর বাবা তাঁকে নিয়ে স্থায়ভাবে কাশখশতে বসবাস 
করাতে হাকেন। 

গৌরমোহন শশস্রজ্ঞ পণ্ডিত হলেও পল্নকে 
আধুনিক শিক্ষা দিতে ভাটি করেন নি। আঠারো বছর 
বয়সে শ্যামাচরণের বিবাহ হয়। তেইশ বছর বয়সে 
করেন। দু বছর পরে বাবা মারা গেলে সংসারের 
গুর্দায়ত্ব তাঁর উপর পড়ে। 


ভ্রীজীতন্তজাল প্রস্থ ও সাহক-জশীবনকথা 





দানাপুরে এসে শ্যামাচরণ যেন নতুন মানুষ। 
আফিসের গৈনান্দন কাজকর্মের শেষে গোপনে তান 
যোগসাধনায় 'নমস্ন থাকতেন । 

দানাপূরে থাকাকালে তাঁর কাছে সর্বপ্রথম দশক্ষা 
নেয় বৃজ্দা ভকত নামে এক নিরক্ষর সেপাই। বাঁকপৃরের 
জমিদারগৃ্হে এক বিতরসভায় ধর্মালোচনা হচ্ছিল। 
বৃন্দা ভকতও উপস্থিত ছিল সেখানে । বড় ড় 
পণ্ডিতদের ভুল ধাঁরয়ে দিয়ে সোৌদন ধর্মের এক সুন্দর 
ব্যাখ্যা 'দিয়োছল বৃন্দা। শ্যামাচরণের আশ্রমে বহু দিন 
ছিল বৃন্দা। পরে সে যোগাসস্ধি লাভ করে। 

শ্যামাচরণের জশীবনের ব্রত ছিল গৃহস্থদের সংসারে 
থেকে যোগসাধনার নির্দেশ দান। তিনি চাইতেন তাঁর 
শিষ্যরা সংসারে থেকে গৃহধর্ম পালন করে অধ্যাত্বসাধনার 
পথে এাগয়ে বাক । মাঝে মাঝে দ্টপ্রকতির নাস্তিক 
লোকেদের শাঁস্ত দিয়ে তাদের চৈতন্যোদয় ঘটাতেন 
তিনি । তাঁর শিষ্য কালকুমার রায়ের অফিসের বড়কর্তা 
শ্িলেন ঘোর আবিশ্বাসী। সাধৃ-সন্্যাসদের পছন্দ 
করতেন না। লাহড়শ মশায়ের যোগসাধনাকে হেয় 
প্রাতিপল্ষ করার উদ্দেশ্যে তিনি একাঁদন কালিকুমারের 
সঙ্গে এলেন যোগরাজের ঘরে। ভদ্রলোকের দৃজ্ট 
আভিপ্রার় বুঝতে পেরে যোগিবর সমবেত ভম্তমশ্ডলশর 
উদ্দেশে "ললেন তিনি আজ এক অশ্ভুত দৃশ্য তাদের 
দেখাবেন। ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। দেখা- 
গেল এক সুন্দর তরৃণশ সামনে দাঁড়য়ে আছে। 


সাহেবকে বললেন-_- “আপনার স্ঘী সুস্থ হয়েছেন। 
শশীগাগিরই তান নিজের হাতে আপনাকে পল্প দেবেন।” 
চিঠিতে মেমসাহেব কী কশ লিখবেন, তাও শ্যামাচরণ 
বলে 'দিলেন। কয়েকাদন পরে সাঁতাই মেমসাহেবের 
চাঠি এল । শ্যামাচরণ যা যা বলোছলেন মেদসাহেবও 
চিঠিতে তাই 'লিখেছেন। 

কয়েকমাস পরে সেই সাহেবের স্ম্শ ইংঙ্যাশ্ড থেকে 
দানাপূরে এলেন। শ্যামাচরণকে দেখে তিনি চমকে 
উঠে বললেন-_ “এই ভদ্রলোকই তো ইংল্যান্ডে আমার 
রোগশব্যার পাশে গিয়েছলেন। এণ্রই কৃপায় আঁম 
সাহেব বিস্ময়ে স্তথ্ধ হয়ে গেলেন। 


তখন লোকের মুখে মুখে। 
স্বামণজশ গঞ্চগার ঘাটে শুয়ে আছেন, ভল্তেরা নীরবে 
বসে আছে। এমন সময় শ্যামাচরণ তাঁর দুই সঙ্গশ 
সহ স্বামীজশকে দর্শন করতে এলেন। তাঁকে দেখেই 
তৈলগাম্বামী দর্শন থেকে উঠে দাঁড়ালেন । যোগসাধনার 
মূর্ত মৈনাক পাহাড়াটি সানন্দে বিশাল দুই বাহু 
যোশিবর শ্যামাচরণকে | ভক্কেরা অবাক। 

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ চাকুরি থেকে অবসর 
নেন। মহাযোগশর চরণপ্রান্তে এই সময় থেকেই দলে 
দলে বহু ভস্কের সমাগম হতে থাকে । খহু পাপীতাপনী, 
রোগশ, মুমৃক্ষু তাঁর কাছে শাচ্তি ও সাল্্বনা লাভের 
জন্য আসে। 

একাঁদন ভস্তপারবৃত হয়ে যোগিরাজ বসে 
পাশতাভাষ্য করছেন। হঠাৎ ব্যাথা থামিয়ে কেমন 
গম্ভশর হয়ে গেলেন। বললেন, “জাপান-সমছে এক 
জাহাজ ডুবে যাচ্ছে - অসংখ্য যাত্রীর সঙ্তো মনে হচ্ছে 
আমিও ডুবে যাচ্ছি।' পরদিন সংবাদপত্ে জানা গেল, 
পূর্বাদন জাপানের কাছে এক ভয়াবহ জাহাজডাবিতে 
বহু লোক প্রাণ হারয়েছে। 

১৮৯৫ সালের ২৬শে সেশ্টে্বের। শ্যামাচরণকে 
ত্বিরে কয়েকজন অক্তরষ্গ ভত্ত বসে আছে। শরশর 
অসুস্থ। ভগবদগণীতার কয়েকটি প্রিয় শ্লোক [তিনি 
আবৃন্ত করে তার ব্যাখ্যা করছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন-_ 
“এবার আমাকে যেতে হবে ।” ধশরে ধশয়ে চোখ বৃজে 
এল । মহাসাধন ধামষে চলে গেলেন মহাযোগশী। 


পীশ্প কাস্ট পাশ পস্ি শব কপশপশপশশক্বস্রশ ক কশশপপণশশ কাকি প কপ শপ 


হায়ী আইদ্রতাতজক 


বসবাস টিপ পা বাশ বকবক শক কপ কল কপ কককব কনক কবাণ কব 
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৪] জজ রানকুষের চেয়ে বয়সে বড় 
6 ছলেন। ত.ই ভভ্তমহলে তাঁর নাম ছিল 


'গোপালদাদা'। ঠাকুর তাঁকে বুড়োগোপাল বা মুরজ্বী 
আখা দিয়োছিলেন। সন্নাসের পর তাঁর নামকরণ হয় 
স্বামী অশ্বৈতানক্দ । 


গোপালচন্দ্রের পিতার নাম ছিল গোবর্ধন ঘোষ। 
তাঁরা জাতিতে সম্পোপ। পৈতৃক ভিটা উত্তর চাষ্বশ 
পরগনা জেলার জগ্দল গ্রামে। জল্ম ১৮২৮ সালে। 

গোপালচন্দ্রু বেশির ভাগ সময়ই কলকাতার উত্তরে 
(সিপথতে বাস করততন। সিশথর প্রাঙ্মভন্ত বেণীমাধব 
পালের চিনাবাজারর দোকানে তিনি ছিলেন কর্মচারী। 
বেণশমাধব কোন কোন উৎসব উপলক্ষে ('বেণশমাধব 
বংসরে দৃইবার মহোংসব কাঁরয়া থাকেন- একবার 
শরখকালে, আরেকবার বসচ্তে' রামকৃফকথামৃত) 
প্রীরামকফকে নিজের মনোরম উদ্যানবাটীতে আমল্মণ 
করে আনতেন। সেই বাড়িতেই গোপালচন্দ্র ঠাকুরের 


দর্শন পান এবং ধশরে ধশরে তাঁর প্রাতি শ্রদ্ধাশশল 
হয়ে ওঠেন। 

স্্শীবয়োগের পর গোপালচন্দ্র দাক্ষিণেশ্বর মান্দরের 
একজন স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ওঠেন এবং লাট্‌ 
মহারাজের সহযোগী হয়ে ঠাকুরের সেবায় 'নিষ্স্ত হন। 

গোপালচন্দ্রের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে তান 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দক্ষা নেবেন। 'কিল্তু ঠাকুর কখনও 
সাধারণ অর্থে গুরুগার করতেন না, তাই গোপালচন্দ্র 
একটা অভাব বোধ করাছলেন। কথামৃতকার শ্রীম 
নরেন্দ্রনাথাক বলছেন (২৫শে মার্চ ১৯৮৮৭) “ঠাকুরের 
একদিন দোঁখ, গোপাল হাঁটু গেড়ে বাগানের লাল 
সুরাকর পথে হাত জোড় করে আছেন- ঠাকুর সেইখানে 
দাঁড়য়ে। খুব চাঁদের আলো। সেখানে আর কেউ ছিল 
না। বোধ হল যেন গোপাল শরণাগত হয়েছেন ও ঠাকুর 
আশ্বাস দিচ্ছেন ।” 

গোপালচন্দ্র নিজে খুব পাঁরচ্কার পারচ্ছল্র থাকতেন 
এবং অপরের জিনিসপত্র পারপাটশ দেখলে আনন্দ প্রকাশ 
করতেন। ঠাকুর তাই গোপালচন্দের সেবা পছন্দ 
করতেন। কাশনপ্রে ঠাকুরকে ওঁধধ খাওয়াবার ভার 
ছিল গোপাল ন্দ্রর উপর। শ্রীমা শগোপালচন্দ্ের সঙ্গে 
নিঃসংকোচে কথা বলতেন; কাজেই গোপালচন্দ্ 
ডান্তারের কাছে বিশেষ পথ্য প্রস্তৃতির প্রপালশ শিখে 
তা যথাসময়ে শ্রীমাকে শাখিয়ে দিতেন। 

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে একবার তাঁর মনে তাঁর্থ- 
ভ্রমণের বাসনা জেগোছল। শ্রীরামকৃফ তাঁকে জিজ্ঞাস। 
করলেন, “তোমার কি এখন তীর্ঘে যাওয়ার ইচ্ছা?” 
গোপালচন্দ্র উত্তর 'দিলেন, “হ্যাঁ। ইচ্ছে ছিল একটু 
ঘুরে-ঘেরে আসি।” ঠাকুর তাঁকে বোঝালেন, “যতক্ষণ 
বোধ যে. ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন 
হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান। যা চায় তা তো কাছেই 
আছে, অথচ লোকে নানা স্থানে ঘোরে ।” 

কলকাতায় গঞ্গাসাগরষান্ী অনেক সাধু সমবেত 


হয়েছেন। গোপালচন্দ্রেরে আভিলাষ, সাধৃদের 
গেরুয়াবসন, রম্্রাক্ষমালা ও চচ্দন দেবেন। ঠাকুর 


€৩২ 


নিদেশ দিলেন এসব জিনিস ত্যাগস ভন্তদের দান করলেই 
উত্তম কাজ হবে। গোপালচন্দ্র ঠাকুরের কথায় সম্মত 
হয়ে বারোখানি গেরুয়াবস্ত ও বারোখানি রদ্রাক্ষমালা 
ঠাকুরের হাতে অর্পণ করলেন। ঠাকুর সেগুলি তাঁর 
ত্যাগণ ভন্তদের মধ্যে বিতরণ করলেন । সেই তাগশরা 
হলেন নরেন্দ্র, রাখাল, যোগাঁন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, 
শরৎ, শশী, গোপাল, কালী ও লাট্‌-এই এগারক্তন 
এবং ছ্বাদশ ভক্ত হলেন ারশচন্দ্র।॥ রামকৃফ-সংঘে 
এট এক স্মরণীয় ঘটনা; কারণ এ অনষ্ঠানের মধোই 
ভাবশ ত্যাগশ-সংঘের অমোঘ বীজ 'নাহত ছিল। 

গোপালচন্দ্র নিম-জল 'দয়ে ঠাকুরের গলাব ক্ষত 
পারচ্কার করে 'দিতেন। একাঁদন তাই করছেন এমন 
সময় ঠাকুর উঃ! উঃ! করে উঠলেন। ঠাকুরের কষ্ট 
দেখে গোপালচন্দ্রের নিজেরও কম্ট হল এবং বললেন - 
“থাক্‌, আর ধোয়াব না।” ঠাকুর বললেন- “না না, 
তুমি ধৃইয়ে দাও। এই দেখ, আমার আর কোন কম্ট 
হচ্ছে না।' 

কাশশপুরে নরেন্দুনাথ একাঁদন নিার্বকজ্প সমাধিতে 
[নিম্ন হলে তাঁর দেহে মৃতের লক্ষণ প্রকাশ পেল। 
তখন গোপালচন্দ্ু বাস্তসমস্ত হয়ে ঠাকুরের কাছ ছে 
গিয়ে কল্লেন- “নরেন মরে গেছে) ঠাকুর শুনে 
বললেন-__'বেশ হয়েছে । আমায় সমাধির জনা বড় 
জ্বালয়েছিল। এখন এভবে কিছুক্ষণ থক) 

ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের প্র গাোপালচন্দেল কোন 
নার্দন্ট বাসস্থান রইল না। বরাহনগর মঠ স্থাপিত 
হলে তিনি সেখানেই এলেন। 

গোপালচন্দ্রু তীর্থ পাররুমায় বেরিয়ে কেদার, 
বদরিকাশ্রম, হারিম্বার প্রভাতি ভ্রমণ করেন। কিছুকাল 
বাস করেন বৃন্দাবনে। কাশশতে মাধৃকরীর দ্বারা 
যা পেতেন তাতেই তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন হত । 

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চান্তাবিজয় শেষ করে বেলুড়ে 
ফিরে গুরভ্্রাতাদের সহায়তায় শ্রীরামকফ-সংঘকে 
সৃপ্রাতিষ্ঠত করার কাজে মন্নানবেশ করলেন। 
কাশশীতে খবর গেল স্বমশ অগ্বৈতানন্দের কাছ, 
[বিবেকানন্দের আহ্বান অন্বৈতানন্দ চলে এল্লন 
আলমবাজারের মঠে। স্বামিজ্ীর আছেশে তান বন্ধ 
বয়সেও 'লঘকৌমুদট' পড়াতে আরম্ভ করেন। 

স্বামী াববেকানন্দ বেলুড়ে গঙগাতারে জাম কিনে 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশবনকথা 


যখন সেখানে মঠ তৈবি করার সংকল্প করেন তখন এই 
অদ্বৈতানন্দই ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়। মজৃরদের 
সঙ্গে নিজে খেটে উস্চুনিছু জামিকে সমান করার ব্যাপারে 
[তান অক্রাত পারশ্রম করতেন। মঠ তোর হয়ে 
গেলেও সেখানে সবাঁজর বাগান করা এবং তার তদারক 
করা ছিল অন্বৈতানন্দের নিত্যকার কাজ । শ্রীমা 
অশ্বৈতানন্দের এই কাজের খুব প্রশংসা করতেন । লাটু 
মহারাজ বলঙেন--“আরে, বৃড়োগোপালদা না থাকলে 
মঠের ব্রহ্মচারীদের ভাতের ওপর তরকাঁর জুটত না।" 

এক আদর্শবান পুরুষ ছিলেন অদ্বৈতানচ্দ। 
প্রত্যহ গশীতাপাঠ করতেন, সন্দর হস্তাক্ষরে পণ্চগশতা 
লগে রেখেছিলেন । শ্রীরামকৃফেব সা্িধো এসে তাঁর 
সতানিষ্ঠাষ তিনি প্রভাবিত হন। “ভক্তমালিকা' গ্রণ্থে 
আচ্ছঃ পেটের অসুখের জনা একবার জনৈক কবিরাজ 


ঠাকুরকে তিনাটি লেবু খাইতে বলেন। ঠাকুর 
শাপালদাকে উহা সংগ্রহ কারতি বালিলে তিনি 


এনেকগুলি লেব, আনিয়া হাতার করিলেন সতোব 
ওখবন্ত বিগ্রহ ঠাকুর িল্তু £৩নটিমাত লেবু রাখিয়া 
বাক সব ফিরাইয়া দিলেন। গোপালদা চাক্ষুষ 
;খতৃেতে পাইলেন, তান যাহাক্ক জখবনের ধ্রবতারা- 
বৃতপ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই নিত্কলঙ্ক চারনে কথা ও 
কপেযছি মধ্য বিশ্দুমার অসামজসা নাই ইহা ্বতঃই 
ততালি সনে ভব ভপুব মুত হইয়া হপাযাছছেল । 


মি ল্য পর্যিত অপুদব ততিহল আবিবিবের উপদ্যাগণ 


€ ৮ থে ক খু ওনাস্্ত ৮ 
(কু কহ, বায়মে করুততন। সরস তব ভালই 
তে রি প্‌ € ভক্তি 
কী | পরপিলের মন্খাপেক্ষ । হাম থাকি তাল মনহপত 
বি রি 

ছল লা নিজের সমস্ত কাজ হনছেই করতেন এবং 


পাঁওকত্বের 
চেক্টা করা সম্তত রোগ ক্রমশঃ বাদি পাওয়ায় একাদিন 
ঠাকুরের প্রতিকাতির সামনে শাঁড়িয়ে বস্করে কাতর 
কত্ত নিবেদন করলেন প্র আমাল এই কছ্ট থেকে 


একবার বল পেতে অসুখ হল। 


নু ৮11 শ্াকুতু বাঝি পুসহ প্রার্থনা শানস্লন । 
স্ঘট তার শন দিন পানে এল। 
২৮ো ডিসেম্বর ১১০১ সাল, শেন হানন্দেন 


বনের শেম দিন। 
হয়েছিল। 
উজ্জল । 


ব্যকাদন আণে সামানা জহর 
মৃত্যুর সময়ে তরি মৃখকাঠিত ছিল 


কনক 4৮+৮%444পকপএ বকবক পপি শকন এ পক বাপানা কাপ শাপাশা 


তর্িতন্ন ঘাঘাজো 


শন কিক পন কনক কনক নক গিশবপকপক কপি কাশ কাপ পক পাপা্টপাশীপ্ঠ 


উ বল পাগল কে বাল ফোগপুরুষ। কেউ 
[বিছুপ করে, কেউ শক কারে । উলজা অবস্থায় 


কন এক সন্াসী। তর 
তিক ভালবাসে ও শ্রদ্ধা 


কাশি ৩ পাংগার ঘট বাস 
মাম হার্রহর বার । আনোকিই 


কারে। পয কেউ পারা তায কার তাঁকে যা খাবার 
ল্দয় তাই €৩নি খন। একাঁদিন একদল দুরন্ত ছেলে 
োঙ্গাম কান এসুন তার মুখের 


[১ কাকাবজ্ঠা 
সাম্ন ধ্রততই [তন সবটা থেছে পফললেন। সেদিন 
লালিই দখা গেল এ ছেলের দল মারাত্মক ভেদবামি ও 
কপ্লরা রোগ আকাহত হয়েছে । ছেলেদের মনে এবার 
য় ডাগল। সান্বাসগুক কাকবিষ্ঠা খাওয়াবার ফলেই 
ক এরকম হল” ছেলেদের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে 
»াদ্দর অভিভাবকরা হবিহর বাবাজ্তীর কাছে গিয়ে 
উপস্থিত হলেন।  ঠার পায়ে ধরে বললেন--“বাবাজী, 





অবোধ ছেলেরা কিছু জানে না, তাদের ক্ষমা 
করনন।” 

বাবাঙ্জী বললেন-_“আমার কাছে তো ওরা কোন 
অন্যায় করেনি, করেছে প্রভু রামজাঁর কাছে। যে যা 
দেয় আমার দেহ থেকে প্রভু রামজশীই তা গ্রহণ করেন। 
রামনাম কীর্তন কর। প্রত নিশ্চয়ই বাচ্চাদের ভালো 
করে দেবেন।” আঁভিভাবকরা তখন সকলে মিলে 
রামনাম কর্তনের আয়োজন করলেন। তার ফলে 
সেইদিনই ছেলেরা সম্পূর্ণ সস্থ হয়ে গেল। 

ভন্ত মংলু জেলের বড় সন্কট। রামনাম কীর্তন 
শেষে ভক্তেরা বিদায় নিয়েছে । বাবাজী শুতে যাবেন, 
এমন সময় মংলু এসে জানাল--কিছু দেনার দায়ে 
পড়েছে; ভেবোছল গঞ্গায় জাল ফেলে মাছ ধরে দেনা- 
শোধ করবে; 'কন্তু কদন ধরে জালে একদম মাছ 
পড়ছে না। বাবা যাঁদ এখন কৃপা করেন! হরিহর বাবা 
বললেন- রামনাম আর গঞ্গামায়ীর নাম করলে নিশ্চয়ই 
তার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। পরাঁদন বাবাজীর কথামতো 
ংলু কাজ করল। প্রচুর মাছ জালে ধরা পড়ল। 
তার দেনাও শোধ হল। 

এই সন্নাসীর পূর্বনাম সেনাপতি । বিহারের 
ছাপরা জেলায় জাফরপুর গ্রামে আনুমানিক ১৮২১৯ 
খ্রীষ্টাব্দে ডন্ম। পিতা ছিলেন তেওয়ারশ ব্রাহ্মণ। 
সংসারে কোণ মভাব অনটন ছিল না। কিন্তু অল্পবয়সে 
[পিতামাতার মততযু হওয়ায় সংসারে দৃ্োগ নেমে আসে। 
আত্মীয়দের সাহায্যে কোন রকমে সংসার চলতে থাকে। 

একাঁদন সেনাপতি দেখতে পায় গ্রামের শেষপ্রান্তে 
এক গাছের তলায় এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। সে তাঁর 
কাছে সমস্ত দুঃখের কথা জানিয়ে বলল-_-“আমাকে 
আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন ।" 

সন্ন)াসী বললেন--“সে 'কি বেটা, এই বয়সে সংসার 
ছাড়ব কেন১” সনাপাতি বলল- “সংসার আমার 
আগেই ভেঙে গেছে। দয়া করে আমাকে শান্তিতে 
বাস করবার সম্ধান 'দিন।" সন্ন্যাসী বললেন-_-“আম 
হরিহরছন্রের মেলায় চলেছি, চল আমার সঙ্গে ।” 

সেনাপাঁতি এক বস্মেই সন্ব্যাসীর সম্গে হরিহরছতের 


&$৩৪ 


মেলায় চলে গেল । হরিহরনাথের মান্দরের নিকট দেখা 
হল এক মহাপুরুষের সঙো। সেনাপাতি তাঁর কাছে 
রামমল্লে দীক্ষা নিল। যোগ ও তন্মের নানা গড়ে 
সাধন উপদেশও পেল সেই মহাপ্রষের কাছে। 
সেনাপাতির নতুন নাম হল হরিহর। 

কয়েকাঁদন পর গুরু তাঁর নতুন শিবাকে বললেন-_ 
“বেটা, তুমি অযোধ্যায় চলে যাও। সেখানে সরঘ্‌র 
তারে বসে শুরু কর সাধন ভজন ।” 

সরযূর তারে কিছুকাল কচ্ছব্রত সাধন করবার 
পর হরিহর লছমন গড়াহির দিকে আসছেন, হঠাৎ দেখা 
হল জ্টাধারণ এক প্রাচীন বৈফবের স্গে। তিনি বললেন 
_-"বেটা, তুমি এসে গেছ। প্রভু রামচন্দ্ুজীর আদেশে 
আমি তোমাকে দীক্ষামন্ত্র দান করব।" 

দীক্ষার অনৃষ্ঠান শেষ হল। সাধন ভজনের 
কতকগঞ্ল উচ্চতর পদ্ধাত হরিহর ভাইয়াকে আয়ত্ত 
কারয়ে গুরুজী একাঁদন বললেন-_ “বেটা, আমার কাজ 
শেষ হয়েছে। তুমি আমার এই গৃম্ফার ভিতরে বসেই 
ভজন সাধন কর। অচিরেই রামচন্দ্রজীর কৃপা লাভ 
হবে।" চোখের জলে গুরদেবকে বিদায় দিয়ে হারিহর 
ভাইয়া কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন। কয়েক বছরের 
মধোই হল তাঁর ইম্ট দর্শনের পরম সৌভাগা। এর পর 
তিনি স. ভারত পরিভ্রমণে "বর হলেন। 

পরবতা কালে হরিহর বাবাজী কাশশর তৃলসশ- 
ঘাটে অবস্থান করত থকেন। পবিত্র কাশশধামে 
[বিশ্বনাথের নিজ পুরীতে কখনো তিনি মলমৃত তাগ 
করতেন না। প্রাতাদিন শেষ রাত্রে সাঁতার কেটে ওপারে 
ফিরে আসতেন । শত, বর্ষা, ঝড়জ্ল অগ্রাহা করে। 

জনসমাজের কল্যাণকারী সাধক রূপে এর পর 


হরিহরবাবা আত্মপ্রকাশ করেন! সম্পূর্ণ উলগা 
অবস্থায় নি বসে থাকতেন। তা নায় নানা 


সমালোচনা হয়। তবু ভক্ত ও মুমুক্ষু নরনারশীদের 
তার চরণতলে সমবেত হওয়ার বিরাম ছিল ন:। 
একবার কাশশির রাজপথে বড় সোরগোল উপস্থিত 
হল। কাশশরাজের একটি হাত ক্ষেপে গিয়ে রামনগরের 
সবকিছু লম্ডভন্ড করে দিয়ে গঙ্গা সাঁতরে আসছে, 
কাশী শহরও বুঝি ধ্বংস করে দেবে। তুলসখঘাটে 
হারহর বাবা ইন্টধ্যানে মণ্ন। গঞ্গা পেরিয়ে ক্ষ্যাপা 


স্রীতীভন্তগাল গ্রল্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


হাতি এসে পড়েছে তুঙললসশঘাটের কাছে। লোকজন 
সবাই ইতস্ততঃ ছুটে পালাচ্ছে। চিৎকার করছে ভয়ে। 
এই বাঁঝ বাবাজীর ভবলালা সাঙ্গা হয়। কিন্তু কা 
আশ্চর্য! হরিহর বাবার দিকে এগয়ে এসেই হঠাং 
পাগলা হাতি তার শৃণড় নামিয়ে আজ্ঞাবহ ভূতোর যতো 
দাঁড়য়ে গেল। এমন অলৌকিক দৃশ্যের স্মৃতি বহাঁদন 
কাশশর জনগণের মনে জাগর্ক 'ছিল। 

হারহর বাবার শরণর ক্রমশ প্রাচীন ও অপট হয়ে 
পড়ছে দেখে ভন্তেরা চিন্তিত হয়ে তাঁর থাকবার জন্য 
বজরার ব্যবস্থা করল। এই ভাসমান আশ্রমাট ছিল 
অহোরান্তর ভজন কশতন ও রামায়ণ-গশতার ব্যাখ্যা ও 
ভাষণের অধ্যাস্তকেন্দ্র। রোগশোক-জজশীরত মুমুক্ষ 
মানুষেরা দলে দলে আসত বাবাজীর কাছে- তাঁর কথা. 
তাঁর গান, তাঁর দোহার মধো তারা পেত শান্তির প্রলেপ ঃ 

অসারে খল সংসারে সারমেতৎ চতুষ্টয়ম্‌। 
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ গঞ্গাভ্যাঃ শম্ভুপুজনম- ॥ 
বলতেন-_ তোমাদের ভয় ক? খাস শিবপুরশত 
রয়েছ তোমরা । এই মহাধামে বস নিরন্তর বামনাম জপ্প 
কর. সংসারচক্কে থেকেও রামনাম ধর থাকো, সব অভাব 
ঘুচে গিয়ে জশবনে ফ্‌টে উঠবে দিবদজ্জাতি। 
নেপালের মহারানা কাশ এস মহ সাধক 
হারহরের বঙ্তরায় এুুলন দখা করততি।  বলকলন, "সাবা 
জীবন 7তা রাক্তসিক মনাবত্তি নিয়ে লালন | এবার 
বাকুল হাফেছ পারের কব জন্য কত সাসাবের 
লে আবচ্ধ আহম কিভাবে পাবানিব কউ পরে প্রভু 5 
সস্নেহে হবিহব বাবাজ্ঞট বললেন, 'বিমনমে ছাড়া 
পরমবস্তু পণ আব কাল সৃতি পু আগ্রা তালা 
বল্মশকি বল্মীকসততপির ভিতর থেকে এই 
নামসাধন দেখিয়ে শগিছিন। আপানও সংসার বসন ছিকে 
থেকে নামরদস মত হোন, সব বাধা পর হায় যাবে) 
হরিহরবাবার ভ্রশবনের প্রধান বোৌশিছ্ঠা অগণিত 
নরনারীবু মলে ব্ামনাপমর উৎসাহ জাগিয়ছেন পরম 
পথের সন্ধান [দায়ছেন, [কত কাউকে দখক্ষামল। দাল 
করেননি । 

১৯৪৯ সালের ১লা জুলাই হতাঁরিখ এই 
মহাসাধকের মহাপ্রয়াণ দিবস । কায়ক [দিন শ্রাতগই 
তিনি ভন্তদের নিকট বলেন গাছ বড় জশর্ণ ও পুরনো 
হয়ে গেছে, একে আর র্রাখা ঠিক নয়)" 


বহে । 


শশপাশ শশা শিশা পাপা শপ শপ পপ শপ পপ প-প-পশপপ্াপ্পস্পাস্ঠি পা প্রপ্চ্প্টিপ্ঠ 


ভোলোতক্ক গিরি 


পাপপপশশাশশাপ কাপ শশাপ পাশপাশি পপ পপি পপ পশ পপ পপ পা শপ কপস্ঠস্ঠ পাস পাপা 





৩7 শংকর 
৮০ এসে দাড়াল দ'ডকমন্ডলুধারী এক 
সম্র।াসী। গহকতট বুঝলেন ভিক্ষার জন্য কেউ 
এসছন | নঞলা দেবু ঠাই ভিক্ষাব চাল হাতে নিয়ে 
ঘরের বাইরে এস ছাড়ালেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! 
সন্নাসণ নন্দা দেবীর চরণে সাম্টাো প্রণাম করে 
বসলেন 1 নন্দ হতয় বললেন--"একাঁ 
করতলন বলা! সন্যাসী সকলের প্রণম্য। আপান 
হামাকু প্রণাম করালেন ও 

ভাত কান দাষ নিই মা। মাতরপে আপনাকে 
প্রণাম কবেছি।" বুলই সন্ন্যাসী দ্রুতপদে চলে 
[গলেন। চমক উঠলেন নন্দা দেবী । কে এই সন্ন্যাসী! 
“চহারাটি যেন অনেকটা পারচিত। তবে 'কি এই 
সশ্রাসণই এব হাবানো ছেলে ভোলাদাস ? 

সাঃ £ভালাদাসই এসোছলেন। গুরুদেব তাঁকে 


5528 22 
কলে । টাক ও 


দীক্ষা দেবার পরই বলোছিলেন_ গভর্ধারণী জননীর 
চরণবন্দনা ও মাতৃভূমি দর্শন করে আসতে হবে। 
ভোলানাথ তাই করে গেলেন। 

পাঞ্জাবের এই খুরদা গ্রামই ভোলানাথের জন্মভূমি । 
বাপ ব্রহ্ধদাস ছিলেন সারস্বত শ্রেণীর ত্রাহ্মণ। মায়ের 
নাম নন্দা দেবী। তাঁদের হ্বিতীয় সম্তান এই 
ভোলাদাস। জল্ম, ১৮৩২ ্রম্টাব্দ্। প্রথম সন্তান 
রতনদাস একাদিন রাত্রে ঘর ছেড়ে কোথায় চলে বার। 
তারপর হয় এই ছেলের জল্ম। কিন্তু এই ছেলেও ঘরে 
রইল না। 

ভোল!দাসের নাম এখন ভোলানন্দ 'গারি। পস্তানার 
বিখ্যাত আশ্রমে গুরু গেঙ্সাপাগারর আশ্রয়ে তাঁকে 
বারো বছর কচ্ছ সাধনায় নিষুস্ত থাকতে হল। তারপর 
গুর্‌ একদিন বললেন-_-“ভোলা, তুই অন্য কোথাও গিয়ে 
নিজের আশ্রম কর্‌। তোর সাধনা পূর্ণ হবে।” 

গুরুর বাক্য লাভ করার পর কয়েকজন গৃরভ্রাতাকে 
সঙ্গে নিয়ে ভোলানন্দ নতুন তপস্যার পথে বাত্রা 
করলেন। গিয়ে পেশছলেন হমালয়ে। কখনও 
[হিমালয়ের পর্বতগহবরে, কখনও হাঁরম্বারের কাছে 
বিজ্বকে*বর পর্বতে তান যোগসাধনাযর় ব্যাপৃত 
রইলেন। হু বাধা বিঘে+ও তাঁর সাধনাভগ্গ হয়ান। 

একবার :ভালানন্দ তাঁর কয়েকজন গুরহন্রাতার 


সঙ্গে হিমালয়ে যোগসাধনায় নিমশ্ন রয়েছেন। হঠাং 
এক বিরাট বাঘের আ'বর্ভাব হল। ভোলানন্দ তার 
সঙ্গীদের সাহস 'দয়ে বললেন--“ভয় কশ! এসো 


প্রত্যেকেই নিজের বাঁজমল্ন জপ কার। জপের অসশম 
শান্ত, 'হংস্র জন্তু আমাদের কিছুই করতে পারবে না।” 

একজন সাধু কিন্তু বড় ভয় পেলেন। নিজের 
আসন ছেড়ে যেই তিনি পালাতে যাবেন অমান বাঘটা 
তাঁর উপর ঝাঁপয়ে পড়ল। বাঘটা সাধৃটির দেহ টেনে 
জঙ্গলে নিয়ে গেল। 

এবার 'হমালয়ের অরণ্যে ভোলানন্দ ধ্যান করতে 
বসলেন। একাঁদন পর্বতগৃহা আলো করে দেবাদদেব 
শঙ্কর দেখা দলেন। ভোলানন্দের সাধনা সফল হল। 

এর পর আরম্ভ হল ভোলানন্দের তার্থ পাঁরক্রমা ও 


৫৩৬ 


দেশপর্যটন। শুধু ভারতবর্ষের দূরদ্‌রান্তের তীর্ঘস্থান- 
গুলিই নয়. বাহর্ভারতের দুর্গম তীর্থগুলিও তিনি 
পরিভ্রমণ করেন। 
বোম্বাই শহরে প্রত্যহ মাধুকরী করে আহার্ষ 
সংগ্রহ করছেন ভোলানন্দ। একাঁদন এক ধনীর প্রাসাদে 
[গয়ে ভিক্ষা চাইলেন। ধনাঢ্য ব্ন্তীটি ও তাঁর স্তী 
নবীন সম্গ্যাসখর 1দব্যকাঁচিতি দেখে নিজেদের সজ্দরশ 
কন্যার সঙ্গে সম্র্যাসীর বিবাহ দেবার অভিলাষ জ্ঞাপন 
করলেন; জানালেন, বিবাহানুষ্ঠানের পরেই তাঁরা 
দুজনে সংসার ত্যাগ করে তর্থবাস করবেন এবং 
সন্স্যাসী-জামাতা ও কন্যা তাঁদের বিপুল এশবর্যের 
আধকারশ হবেন। ভোলানন্দ প্রস্তাব শুনে ঈষং হেসে 
বললেন, "আপনারাই যখন ধনসম্পদে বীতস্পৃহ হয়ে 
তীর্৫থবাসের ইচ্ছা পোষণ করছেন তখন আমার মতো 
পথ চিরতরে চিহিত হয়ে গিয়েছে, ফেরার পথ নেই!" 
১৮৯৩ সালে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় ভোলাঁগাঁর 
মহারাজ জ্রনমন্ডলীর সামনে আত্মপ্রকাশ করেন। 
এই কুমভমেলায় সাধক বিজয়কফ্ণ গোস্বামীকে নিপয় 
সন্নাসীশ্র মধ্যে বাদানুবাদের সূম্টি হয়। বিজ্য়কফ 
সম্ব্যাসীদের 'না্স্ট স্থানে তাঁবু ফেলতে গেলে আপি 
ওঠে। সামাজ্তক দিক দিয়ে বিচার করলে তিনি গৃহ 
-তাই একদল সন্ন্যাস তাঁপদন মধ্যে বিজয়কৃষফণতক 
স্থান দিতি অসম্মত হন। কিন্তু ভোলানন্দশিরি 
সানন্দে তাঁকে অভার্থনা করেন। কক 
সন্দবাধন করেন-'মেরে অশ্তোষ ? 
হরিদ্বারের লালতারাবাগ আশ্রমের শান্ত পারিবোশে 
ভোলাগিরি মহারাজ বাস করক্ষহাল। সন্্যাসস-শিঙ্যদের 
চারব্রগঠনে তাঁর অবদান বড় কম নয়। লোকদেখানো 
বৈরাগা থেকে শিষাদের শতহ্স্ত দূরে থাকবার উপদেশ 
দিতেন তিনি। প্রাত্াহক কর্তবাপালনের মাধামে 
সাধনভজন কর- এই ছিল তার সরল নিদেশ। 
বলতেন- “কর্মে আলস্য করতে নেই। কাক্ত না কলর 
বসে অন্ন খেলে পাপ হয়। গৃহপ্থেরা কম্ট করে নিজেরা 
লা খেয়ে সাধকে দান করে। তোরাও কর্মকে তপস্যা 
জ্ঞান করাঁন। 'নিষ্ঠাভরে খুব পারশ্রম করবি আর 
তপস্যা করাবি। মাটি কাটা, ঘাস কাটা. কুয়ো থেকে জুল 


শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


তোলা, গাভশর পরিচর্যা করা, গোয়াল পাঁরম্কার রাখা-_ 
এসব কাজে লঙ্জা কিসের 2 সত্তকোচ 'কিসের 2 আমার 
মতো চাষী-গুরুর কাছে থাকলে তোদেরও চাষাীগাঁরই 
করতে হবে রে!" 

১৯১০২ সালের কথা । ভোলানন্দ মহারাজের দুট 
চক্ষুই ব্যাধতে আক্লা্ত। কলকাতায় এনে অনেক 
চাকৎসা করানো হল. কিন্তু ফল হল না। ক্রমশ তিনি 
দৃষ্টিশান্ত হারিয়ে ফেললেন। আবার ফিরে 
গে"লন হরিছ্বারের আশ্রমে । সেখানে এক তরুণ 
মাড়োয়ার সন্নাসী মনপ্রাণ ঢেলে গারজশর 
সবা করে। খিরিজীরও দম্টিশান্ত হারানোর 
্ুন্য কোন খেদ নেই মনে সারাদন রক্ষানচ্দে 
“নম্জিত হয়ে থাকেন। শিষ্যটির কিন্তু মনে বড় 
দুঃখ -গুরুজ্ঞীর অন্ধত্ব কেন ঘোচে না। কিছুদিন 
পর শিষ্যাটি এক দরারোগা ব্যাধিতে আক্রান্ত হল। 
মুত্যু আসন্ন - তব; সক্তলনয়ছন ঈশ্বরের নিকট তাঁর 
একমার্র প্রর্থনা;: শরীর চোখ ভাল করে দাও 
তরৃণ সন্নাসগন মতা হল। কয়েকদিন পর 
"ভালানলদ গিরি ধ্যানমতন জব্পথায় দৈববাণশ শুনেত 
প্তুলন 2 "ভোলা, চেয় দেখ আমরা কে) গিিজ 
সদন হবপালা তখন যুগলম- ও £ প্রন কুদুরন | একা 
চেুখর দ্টশান্ত [তান ফিরে পেয়েছেন । 

স.প্রচসম্ধ গণিতবিদ সোমেশচন্্র বসে পে অকালে 
হদপ্য় 
লন মতন ছল করেন, 
[মরণগব সংসা একার 


তল € প্ালাত পুশ রখ ৫. 
এগ খু 


বুুবন | বহু সাধসঙ্যাসীর কাছে বার্থমিনোবথ হয়ে 
এললন তভালতীগারিব কাছ | সব কিছ 


০, সস চা ্প ০ কু ধ্ অন ফা" 
শুন ও ভলেনচল তাকে শিক্ষা দিতে হ্্তী হলেন । 


“৯ 1" 
সু! 


টি টি 


৮ 


ডক শি জ্ কে ডিস্ক চা 9 শি জগ চট 
6.০. 2৭71 সাব তার পুরু হস হহ্তালি। বিন 
£ কির "গত বর চ০* হা । 

1 /॥ ক | রব 


৪2 
হাব তয়াগখ তি মতা সহধামর 
সি 


কু দটক্ষা দিত পবেবেন, ৪ 


বট (৭. 


সা হজ্ছিতদ 


(নাত পাস [তিনটি আসন পাত হল। তভাপানজ্দ 
ও সেলুমন্চেত্ দশীততে বসলেন ।  অনন্টান শব হালে 


সোদুমহচেলু দেখালেন অপর আসনাটিত তান ৭ এস 
বাসেদ্ছেন। দশক্ষা অন্টান খোষ হবার মধ সংশা 
স্তীমৃর্ত অদশা হয়ে গেল! 

বহু অলেিকিক কার্যকলাপে মানুষকে মৃন্ধ কণে 
এই মহায়েোগশী ১৯২৮ আ্রাম্টপকন্দর ৮ই মে অমর ধামে 
চলে 7গলেন। 


পকাকাসাাকাকা তিন সানী পক পশু পুকুপপপুকুপুবুপ্পুকুকককত পক ককাকাক কক ভাশীপাশীবা না 


ভাঘলাতজ্ত আনহাতী 


শাকাশীপালী তানিন নিকাব পন কিপ্পুশাক কুক কু গু কুক বকবক নাবী কাপ 


বিভীত দিনে দিনে প্রকট হতে লাগল। তারপর গেলেন 

9০ মালব দেশে । সেখানে কয়েক বছর বেদান্ত 
শাস্ত অধ্যয়ন করলেন। ূ 

আবার উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন মতিরাম। 
ভাগ্যক্ুমে সেখানে দাক্ষিণাত্যের ব্রহ্মজ্ঞ খাঁষ শ্রীপূর্ণানন্দ 
সরস্বতনর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। পূর্ণানন্দ 
মাঁতরামকে সন্্যাসধর্নে দীক্ষত করলেন । মাতরামের 
নতুন নাম হল -ভাস্করানন্দ সরস্বতী । তখন তারি বয়স 
মাত্র সাতাশ। 

নানা উতপর্থ পাঁরক্রমার পর ভাস্করানন্দ এলেন 
কাশীধাল্ম। সেখানে শুরু হল তাঁর কৃচ্ছসাধনা। 
গঙ্গার বালু তন শীতে, গ্রীষ্মে ও বর্ষায় সমভাবে 
অবস্ৎান কর বিশ্বনাথভশীর আরাধনায় নিঘগ্ন হলেন। 
দবামীভীর এই যোগসাধনার কথা লোকমুখে চারদিকে 
ছাড়য়ে পড়ল। 

এর পর স্বামীজী এলেন দর্গাবাঁড়র নিকটে 
আনন্দবাদ্গ ! মাটির নিচে গর্ত খড়ে সেখানে তাঁর 
আসন স্থাপন করহলন । একাঁদন এক রাজার কৌতৃহল 
হল সম্নগাসীকে পরাক্ষা কদর দেখবেন! এজন্য কয়েকজন 
র্পসন গাঁণকাকে তান নিষুস্ত করলেন। 

গভটর ব্রান্রে গাঁণকারা আনন্দবাগে ঢুকল। 

চল পেল হতে হযেছে, কটি ভাগোর কহ অজানা ভাত তাদের বুক কাঁপিতে লাগল | শৃধূ একজন 
মম ০০০১০ চছাশ্রীলল্লর আনা সাহস ক্র এগাল সন্াস+র দকে। নকন্তু তখনই 
নগদ ধরবে না িশ্রবাড্ত আনন্দের বনা বয়ে যায় শোনা গল সই নারশীটির আর্ত চীৎকার--বাঁচাও! 
সেচ সহতাহী কার বোল ওঠে বড় | বাঁচাও" অতাঁকতে কোথা থেকে এক বিরাট সাপ এসে 





এন্চিতী উ 
এ: 
শি ্ৈ ও 
এ হলাম বড় ছেডে কাথিয়ে চলে গিয়েছেন । তার পা দু'টি জাঁড়য়ে ধরেছে। 


উ* চছঈংলাল প্রিশ্রের একমাত সন্তান মাতিরাম। সূর্যাদয় হওয়ার পর সাপটি গণিকাকে ছেড়ে ধরে 
১৮৩ সালের শ্টাসগতমদ ভিন আম্মা রুপ ধাঁরে চলে গেল। তখন সেই নারী সন্ন্যাসীর পায়ে 
* ৪ হে ৬লল হা মঙ সাত বছর বয়সেই পাপ লয়ে পড়ে ক্ষমা-ভিক্ষা করল । সন্ন্যাসী তাকে ক্ষমা 
এুকেণ সাত কুলেছেন কানপ্বেব মৈথেলালপরর : করলেন। পরে সেই নারীর বিষয়-সম্পান্তর ওপর 
১২পললসঘর-৫ পুসজ শর্কিতি। ধিক হঠাং বনি বিতৃষ্কা জন্মে: পমস্ত কিছু তাগ করে সাধনভক্ঞনে 
বাপ । এক বসছে কপপ কহশীন অবস্থায় গহতাগ  জাঁবন কাটায়। 

"নি উভধয়নণিতে চুল গেলন। "সথানে বহযাদন কাশীধামে শশতলপ্রসাদ নামে স্বামশজশর এক 
চনে বস যোগসাধনা করলেন! অনেক যোগী, শিষোর পুত দোতলার ছাদ থেকে পড়ে মারা যায়। 
৮ন ও টবদাঠিতক সহ্াসবর সানমিধো তাঁর যোগ-  শীতিলপ্রসাদ ডান্তার কাবরাজ না ডেকে গৃর্র কাছে 


তোমার ছেলেকে খাইয়ে দাও 1” 
গঞ্গাজল মুখে দেবার পর শশতলপ্রসাদের পত্র বেচে 
উঠল। এইরকম অনেক ঘটনা আছে যাতে স্বামশীজশর 
অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পেতে থাকে। 
বাঁন্ত অবলম্বন করে_ আগামধীকালের জন্য কোনাঁকন্ছু 
সণ্ঠয় করে রাখার আধকার নেই তার।” এক শিহ্য 
পরের দিনের জন্য কিছু রম্ধনকান্ঠ সংগ্রহ করে 
রেখোছিল:; স্বামজণ তাকে তখব্র ভাষায় ভংসনা 
করেছিলেন। কাশীর রাজা ঝাঁড়ভার্ত ফল 
পাঠিয়েছেন স্বামিজীর জন্য; উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে 
সেই ফল তিনি 'বাঁলয়ে দিলেন। সেবক রামচরণ 
লুকিয়ে কয়েকাট ফল রেখে 'দয়োছল পরে 
স্বামজশকে খাওয়াবে মনে করে। স্বামিজশ সবন্জি- 
রামচরণের কীর্তি বুঝতে পেরে পারহাস করে তাকে 
বললেন, "কি হে. তুমি পরমহংসের ভান্ডারা বানাচ্ছে 
নাক আমার খাওয়া হয়েছে. ভন্তদের জিহবা দিয়ে 
আমিও শে ফলগৃলোর বাদ গ্রহণ করোছ।" 

কাশ্মীরের মহারাজা একবার তাঁকে প্রণাম করতে 
এসে এক হাজার স্বর্ণমূদ্রা প্রণাী দিলেন। 
ভাম্করানন্দ তা স্পর্শ করে তৎক্ষণাং 'ফারিকয় দিলেন। 
বললেন_ “কোৌপশীন পরে থাকি, এতসব টাকাকাঁড় 
কোথায় রাখব 2" 

ভাস্করানন্দ কোপশীন পরতেন। ক্রমে তাও 
ছাড়লেন। অন্তরের বাহিরের সমস্ত ব্যবধান তাঁর 
ঘুচে গেল। লোকে অবাক হয়ে দেখত নিদারণ শখের 
রান্রেও এই উলঞ্গ সন্াসী আনন্দবাগের শাশির- 
ভেজা ঘাসের উপর পরম আনন্দে শুয়ে আছেন। তাঁর 
যোগ-বিভূতির মাহমা চারদিকে এত প্রচারিত হয়োছল 
যে অসংখ্য দর্শনপ্রার্থা তাঁর কাছে আসত। নানা 
দেশের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ও অভিজ্ঞাত ব্যান্তরা এই 
উলঞ্গ সন্ব্যাসীর চরণে তাঁদের শ্রম্ধা নিবেদন করতেন। 
বড়লাট, সৈন্যবাহিনশর অধিনায়ক প্রভাতি উচ্চপদস্থ 
রাজকর্মচারীরা, দেশবিদেশের রাজরাক্ড়ার দল প্রভাতি 
যেমন তাঁর দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হয়েছেন, সাধারণ পথের 


শ্ীত্রীভন্তগাল প্রস্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


[ভখ্ারশও তাঁর কৃপালাভে বাণ্চিত হয়ান। রাশয়ার 
আঁধপাঁত জারের পত্র নিকোলাস বা ভারতের প্রধান 
সেনাপাত স্যর উই'লিরম লকহার্ট অথবা জর্মন পাস্ডিত 
উয়সনের মতো মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যান্তরা যেমন এই 
মহাযোগশীর দর্শন ও শৃভেচ্ছা লাভ করতেন, তেমান 
দীনছপন কাঙাল সহাই তেলশ বা দারদ্রু জেলে লছমন 
মালা প্রভাতে তাঁর সন্পো দেখা না করতে এলে স্বাঁমজশর 
মন চণ্চল হয়ে উঠত। আনন্দষাগের দর্শন-দরবারে 
সর্বপ্রথম ডাক পড়ত সহাই তেলশীর | 'আও মেরে বাপ' 
বলে তাকে সম্ভাষণ করতেন জ্যামিজী। ধনশী ও পদস্থ 
ব্যান্তধদের ভিড়ে গারব মানুষদের তাঁর দর্শন পেতে 
অসুবিধা যাতে না হয় সেজন্য সপ্তাহে একাঁট 'দিন 
নার্দদষ্ট 'ছিল সাধারণ ভন্তদের জন্য। এদিন আভিজাত 
দর্শনার্থরা আনন্দবাগে ঢুকতে পেতেন না। 

মার্কিন সাহাত্যিক মার্ক টোয়েন ভারত-জ্রমণে 
এসোঁছলেন। কলকাতার এক সাংবাঁদক প্রশন করেন. 
'ভারতে এসে আপান যা দেখলেন তার মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য কোন জিনিসটি ৮ মার্ক টোয়েন উত্তর 
দেন, 'বেনারস এবং হোঁলম্যান অভ বেনারস ।' ম্যাম 
ভাস্করানন্দের প্রাতি এই 'বিনম্নশ্র্ধা মাকের রাঁচিত 
গ্রলেথেও পারস্ফৃুটঃ 'ভারতের তাজমহল অবশ্যই এক 
পরম বিস্ময়কর বস্তু যাব সুমহান -দশ্য মানুষকে 
আনন্দে আভিভূত করে, নবচেতনায় উদ্বৃগ্ধ করে । কিন্তু 
সরামীজ্রর মতো মহান্‌ ও বিস্ময়কর জশীবন্ত বস্তুর 
সো তার তৃলনাই চলে না। এ যে জীবন্ত, এতে 
শবাসপ্রশ্বাস বয়, এ যে কথা বলে, লক্ষ লক্ষ লোক এতে 
আস্থা স্থাপন করে, ঈশ্বর ভেবে ভব করে, কৃতজ্ঞতার 
সঙ্গে পুজো করে।' খ্রীষ্টান পাদুশ ডাঃ ফেয়ারবার্ন 
বলেছিলেন $ "দবামশজশর সামনে দাঁড়িয়ে আমি পাবশ্রতা 
ও সততার এমন এক ভাবমণ্ন রূপ অন্তরে অনুভব 
করোছি যার সমতুলা কিছ সমগ্র গ্রীন্টজগতে আমি 
কখনও দেখান।' 

গরীব জেলে লছমন মালা ছিল স্বামণজশীর পরম 
ভন্ত। বৃহৎ জনসমাগমেও তিনি নিজের আসনের 
পাশে ডেকে বাঁসয়োছলেন তাকে । লছমন মালার কণ্ঠে 
ভকদ্রন শুনতে শুনতে ১৮৯১৯ সাল ৬৬ বংসর বয়সে 
সমাধি অবস্থাতেই ভাগ্করানম্দ সরস্বতী দেহরক্ষা 
করেন। 


5 তরে 


পশশপশপাপ্টশটীপা পিস পাশাপাশি পপ বগি পাশ পট শা 


লামনুষও পল তক 


শশাশশাশাপাপাশপিশপাশ পাশপাশি শপ পি পপ্াপশ পপ পপ পুষ্প পপ ০০০০০ প শপ প ০৮৮০ প০-০ 





6 ঢা জৈত্ত কি আষাঢ় মাস হবে; আমার তখন 

গন “ক সাত বছর বয়স। একাঁদন সকালবেলা 
পটকোয় মাড় নিদ্য মাহের আলপথ দিয়ে খেতে .খেতে 
»"লছি। ভ্রাকাতশ একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে 

তাই দেখছি ও খ্চ্ছ। দেখতে দেখতে মেঘখান। 
আকাশ প্রায় ছেল ফেলেছে, এমন সময় সাদা দুধের 
মতন বক এ কাচুলা মেঘের কোল 'দিয়ে উড়ে যেতে 
লাগল। মেস এমন এক বাহার হল! দেখতে দেখতে 
অপূর্ব ভাবে তন্ময় এমন এক অবস্থা হল যে, আর 
১২শ রইল না। পড়ে গেলম-মনাড়গুলো আলের 
পে ছড়িয়ে "গল। কতক্ষণ এভাবে পড়ে ছিলুম 
বলত পারি না, "লাকে দেখতে পেয়ে ধরাধার করে বাড়ি 
এসাছল। নিজের ছেলেবেলার এই প্রথম 
ভাবসমাধর বিবরণ দিয়েছেন রামকৃফণ স্বয়ং। তখন তি" 
নান ছিল গদাধর। আর একদিন--পরণের ধৃতিখানি 
গুড় তন ০করো করে সাধৃদের মতন কৌপাঁন আর 
ধাহর্বাস সম্বল কবে গদাধর ঘরে ফিরল। সারা গা 
৬স্মমাথা মা চন্ডামণি দেবীর সামনে দাঁড়য়ে সে 


ঠ 
এ ৮ 
1৭71 


চেপচয়ে বলল, মা! এই দেখ, আমি সাধু হয়েছি।' 
তাই দেখে মায়ের প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল। 

গদাধরের জল্ম কামারপূকুরে ১৭ই ফেব্রুয়ারি, 
১৮৩৬ সালে। পিতা ক্ষদরাম চট্রোপাধ্যায়ের 
মৃত্যুর পর সংসারে দেখা দিল অচল অবস্থা । বড় ভাই 
রামকুমার কলকাতা ঝামাপৃকুরে এসে টোল খুললেন। 
গদাধরের লেখাপড়ায় মন নেই দেখে তাকেও নিয়ে 
এলেন। 

রান রাসমাণ দাঁক্ষণে*বরে যে কালণমাল্দর প্রাতদ্ঠা 
করেছেন সেখানে পৃজার ভার পেয়েছেন রামকুমার । 
গদাধরও দাদার সঙ্গে দক্ষিণে'বরে চলে এল। 
কখনো মায়ের মান্দরে ভাবে তল্ময় হয়ে বসে থাকে, 
কখনও গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়ায়। 

কিছুকাল পর হঠাং রামকুমারের মৃত্যু হল। তখন 
মন্দিরের পৃজার ভার পড়ল গদাধরের উপর। এই 
পূজার ভিতর দিয়েই ঘটল তাঁর জশবনে পারবর্তনের 
সূচনা । পূজা করতে বসে গদাধর আনমনা হয়ে যান। 
আকুলকণ্ঠে মাকে ডাকেন। বলেন, “মা. তুই রামপ্রসাদকে 
দেখা দিয়োছস। আমাকে কেন দেখা 'দাঁব না?” 

অনেকে বলে গদাধর পাগল। পূজা করতো গিয়ে 
নিজের মাথায় ফুল 'দিয়ে বসেন। ভোগের প্রসাদ 
মাকে খাং-'তে যান। পাষাণ-প্রতিমা ভোগ গ্রহণ 
করে না দেখে বলেন--'ও£, আমি না খেলে বাঁঝ তুই 
খাব না১ আচ্ছা, আমি আগে খাচ্ছি। এবার তুই খা।, 
নিজেন্র উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভবতারণশর মুখে গৃ*জে দেন। 

একাঁদন সাঁত্যই দেখা দিলেন মা। গদাধর জীবনের 
উপর বীতস্পৃহ হয়ে বালর খাঁড়া 'দয়ে নিজের গলা 
কাটতে উদ্যত হলেন, অমনি যেন মা ভবতারণখী তাঁর 
হাত চেপে ধরলেন। উত্তেজিত গদাধর ভাবাবেশে 
মূর্ত হয়ে পড়লেন। 

এর পর ঘন গদাধরের উল্মাদ অবস্থা । তাঁকে 
কামারপূকুরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অনেকে বলল, 
[বয়ে করলেই এই দোষ সেরে যাবে। 

জন্ননী চন্দ্রামাণ পাত্রীর খোঁজ করতে লাগলেন। 
অবশেষে পাত্রী স্থির হল- জয়রামবাটির রাম মৃখুজোর 


৫৪০ 


মেয়ে সারদামাণ। শৃভলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। 
সারদামাণর বয়স তখন পাঁচ আর গদাধরের বয়স 
তেইশ। এত অল্প বয়স বলে সারদামাণ 'পিতৃগৃহেই 
থাকতে লাগল । 

একাঁদন সকালবেলা দক্ষিণে*বরের ঘাটে একাট 
নৌকো এসে ভিড়ল। নেমে এলেন এক ভৈরবী। 
ভৈরবী যোগেশবরী গদাধরকে নানা সাধন-ভজন প্রক্রিয়া 
াখালেন । অধ্যাত্ব-শান্ততে ক্রমেই বলীয়ান হতে লাগলেন 
গদাধর। 

এদিকে দৈবের বিধানে দক্ষিণে*্বরে এসে উপাম্থিত 
হলেন তোতাপুরী নামে এক মহা বৈদান্তিক নাগা 
সন্ন্যাসী । তিনি গদাধরকে দীক্ষা 'দিলেন। গদাধরের 
নতুন নাম হল রামকৃফ পরমহংস। 

অশ্বৈতবাদশী সম্বাসশ তোতাপুরশ রামকৃফের মধো 
যে বস্তুটি দেখে মৃদ্ধ হয়েছিলেন তা হল অশ্বৈতসাধনে 
অপার 'নষ্ঠা। অদ্বৈত মৃতের শেষ লক্ষ যে 'নিবিকজ্প 
সমাধি এবং যা অত্যন্ত দুঃসধ্য বলে পারচিত, রামকৃফ 
তা অবিলম্বে লাভ করললেন। হহন্দধর্মের সব শাখা- 
প্রশাখা আয়ত্ত কর রমকৃফ এবার ইসলম-সাধনা ও 
প্রী্-সাধনাতেও শসগ্ধিলাভ করস্লন। শ্রীরামকুফ 
ঘোষণা কবলেন-_ সব ধর্মেরিই লক্ষ এক_যত মত, তত 
পথ; যার পেটে যা সয়. অর্থাৎ যার ফেরুপ রুচি বা 
সাধ্য, সে সের্প ধর্মমত লিয়ে চলবে। 

ওদিকে সারদামাণ যৌবনে পদার্পণ করেদছন। 
[তিনিও এসে উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশবারে। কিন্তু 
রামকৃফ উদাসশন, সংসারবিরাগশ । তই সারদামণিকে 
জিজ্ঞাসা করলেন--তুমি কি আমাকে সাধন-ভক্তনের 
পথে বাধা দিতে এসেছ 2" 

সারদামাণ জবাব দিলেন, “লা, তামার সাধনপথে 
সহায় হবার জন্যেই আম একুসছি।” 

সাঁত্যই, সারদামণি কখনও রামকুফের সাধনপথে 
বিঘ! সৃষ্টি করেনান। পরবতী জশবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন 'শ্রীমা' রৃপো। 

রামকৃফের দিবাভাবের প্রকাশ হওয়ার সর্ষে সঙ্গো 
দক্ষিলেশ্বর হয়ে উঠল জনসাধারণের তার্থক্ষেত। 
তাঁর তখন দরকার ছিল বেশ-কিছু সমার্পতপ্রাণ হৃবক 
ভক্তের, যাদের তিনি যথার্থভাবে তাঁর ভাবাদর্শে 
অনপ্রাণত করতে পারেন-সংসারের : যাবতীয় 


শ্রীজ্ীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জীবনকথা 


সৃখৈশ্বর্যের মোহ থেকে যারা বেরিয়ে আসতে পারে। 
সে সময়কার কথা স্মরণ করে নিজেই বলছেন, “সেই 
দিনগুলিতে আমার ব্যাকুলতার যেন অন্ত ছিল না।... 
যাদের সঙ্গ চাইতাম তারা কথন আসবে, সেই ভাবনাতেই 
প্রাণ ব্যাকুল হত। সন্ধ্যের সময় সিপড় বেয়ে কৃঠির 
ছাদে উঠে যেতাম আর অস্থির হয়ে কাঁদতে কাঁদতে 
চংকার করে ডাকতাম-ওরে তোরা আয়, আর দরে 
থাঁকস না-_আম যে তোঙ্গের পথ চেয়ে বসে আছি।" 
অসংখ্য নরনারণ ও ভন্ত এসে ভিড় করতে লাগল । 
ঠকুরের চিহিত ভত্তরাও একে একে এসে সমবেত হতে 
লাগলেন। এলেন বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যোগানল্দ, 
“নরঞনানন্দ, সারদানল্দ, শিবানন্দ, অভেদানল্দ, 
অখন্ডানন্দ, লা মহারাজ আর এলেন বহু গুহ 
ভন্ত বলরাম বসু. শম্ভু মল্লিক ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 
অচিরেই রামকফ যৃগাবতার রূপে পরিগণিত হলেন। 
এক ভন্ত্ 'জ্জ্ফেস করেছিলেন, “আচ্ছা, ভগবান কি 
সতাই আহছন 2" রামকৃফ বললেন, "নিশ্চয়ই আত্ছন। 
"দপুনর বেলা অকোশের তারা দখা যায় না তার অর্থ 
গত তারা নেই দুধে মাথন থাকে: কিনতু দুরের 


লক চাইকলই তা বোঝা যায় না) মাখন পাত তালে 
ঠাল্ওা দে স্ুত। তুহত ত তব টিতঠু 


১৮৮৫ সাল ঠাকুরের গলায় শ্তারোগ দেখা চিলিল : 
ডাক্ষারবা পরধিক্ষা করে বললেন কাটিসরে 2 5 কতসবে 
ভুলা ঠাকুরকে কলকাতীয় শামপিকুরে একি) পাও £ 
আানা হল। কিন্ত রোতগর উপশম হল না তখন 
তাঁকে কাশীপুর উদ্যানবাগটতত স্্রনাততরি ত করা হল 
সব চেচ্টা নিক্ষল হলা ১৮৮৬ খ্রদ্ান্পেন ৯৬ই 
আগস্টে ঠাকুব মরলখলার অবসান ঘটিয়ে আম হতিলাতক 


৮ল কগাচলন। 


্রীনামকফ -পৃণাক্ঞশবন-বাখ্যাতা পুস্চোফার 
ঈঙ্লারউড বলেছেন - রামকফের সাবা জীবনের সাধনা 
হল সবরকম একদেশদশরখা সকার ও ধম্গিত কিংবা 


সম্প্রদাষগত শেড়ামির বিরদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে হোল: 
-সপদ্টভাবে প্রমাণ করা যে দলমত নিবিশেষে সবাই 
নমৃল্তর পথ. হ্রশ্বদ্রাপলাজ্পর পথ দেখাত পারে? 


শাপপান্ীননািিক্শীপী শশা পতিশশিতিি তপু শশশশ শশা শাশাশাশপনীকীপাণপাশপকাশ শশা শান নপগ পা 
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শাপাপশবীবীবাকাকীীবাবাবাবাবী পাকার পুপশ শা শশপপশপাগশুশশুশপককুক বনপা নাক ককপপাপাশী শপ পাপাশ পি 
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মচেবণের জাম ১২৪ছি সনের ১২ই ফালান। 
পটার পড়া শাষ হয় চোাল। ক হু 





বৃমাচরণের ভাগ উচ্চাবদালচ্য় যাওয়ার সুযোগ ঘটল 
না বাবা মা তয় বড গীরব। 

বাবা সর্বানজদ চাপাধ্যাহ়, মা রা দবী। 
ল্খবভমর এলে চ1ধবাস৯। 

ম্স্ব্যপসহী বাশ সাবা িঃলন।  বামাচরণ তখন 


চাহ | [সিতশোক কিস, অত বুঝবার ক্ষমতা নেই 
ঙ ্ রঙ নাত 

বামাচবণের । সে নিব খয়াজে চলে। কাছেই 
নদশব গুপাবে তাবাপস্ঠে। ছে যায় তারাদেবীর 
কাছে । বলে “মা তারা, তুই তো সবার কষ্ট দূর 


২ শামাদের কট কি দূর করাঁব না ১ 
কউ ৮৫৪.) পাগল কুট তল ক্ষেপা। 
রর দিনে বয়স বাড -মাচরণের | 


মা বলেন _ 


'“বাদা, এখন তো তুই ছোট নস্‌। পাগলামি ছেড়ে 
কান্তকর্মের খোঁজ কর্‌। এভাবে কতদিন চলবে ?” 

মায়ের কথা শুনে বামাচরণের জ্ঞান হল। একাঁদন 
ভোদ্র ঘুম থেকে উঠে বলল-“মা, আম কাজ করতে 
যাব।" মা অবাক্‌ হয়ে বললেন_“কণ কাত করাঁব 
তুই £ লেখাপড়া তো বোশ শিখাল না। তার চেয়ে 
ঘবে বসে চাষবাস কর্‌ |? 

বামাচরণ বলল--কেন,. আম ব্রাহ্মণের ছেলে, 
কোথাও ঠাকুরপঞজজা করব। তাতে যা পাব তাতেই 
আমাদেন সংসার চলবে ।” 

মা “হুলকে দূরে যেতে দিতে চান না। িল্তু 
ছেলেও বাড়তে থাকতে চায় না। শেষে ঠিক হল 
মলটিতত য়ে বামাচরণ কারও বাড়তে ঠাকুরপৃজায় 
নিযুন্ড হবে। 

মাত পনের বৎসর বয়সে বামাচরণ ঘর ছেড়ে বোরয়ে 
প্ডল। মলুটিতে গিয়ে একাঁট দেবালয়ে কাজ পেল 
ফুল তোলার । কিন্তু সেখানকার পৃজকের ভান্তবিশ্বাসে 
বীতশ্রদ্ধ হয়ে একাদন মন্দিরের মালিককে বলল-_ 
অশায়, জাম ভীন্তহীন পূজার আয়োজন করতে রাজশী 
নই। আমাকে বিদায় 'দিন।" 

মলৃহ₹ কাজ ছেড়ে বামাচরণ নানা স্থানে পর্যটন 


করে বেড়াতন। সেই সময়ে তাঁর মনে ধারণা হল 
তারাপণঠই তাঁর উপযুক্ত স্থান। তাই এসে উপাস্থিত 
হলেন তার পত্রে | 


মাল্দরের সান্নকটে এক উস্চু বেদঈস্তম্ভের একাঁট 


পাদপদ্গম। স্বামাচরণ এই পাদপল্মের ধ্যান করেন 


(দবারাত, মন্দিরে যাওয়ার কোন আভিলাষ নেই তাঁর। 
ফুল-ুবলগাতার অর্থা নিবেদন করতে করত তান 
ভাবেন, তাঁর হষ্টদেবী তারা-মা যাঁদ বিশ্বময়, 
[ল্রলাকজননী ও রক্ষান্ডব্যাঁপনধ হন তাহলে তো 
তাঁরই মধ বিধ,ত রয়েছে এই আকাশ, পৃথিবশ, িতা- 
মাতা, আত্মীয়-পারজন সমস্ত। [তিনি যাঁদ তাঁকে 
্রতাপজবালা থেকে ্াণ করতে না পারেন, কেন তবে 


৫৪২ 

সহসা তাঁর কণ্ঠ থেকে নিগত হল মহানিবাণতল্দের 
একটি ধ্যানমল্তরঃ 'হে পরমাপ্রকাতি, তুমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, 
তুমিই পরমাত্থা, তোমাতেই এই নিখিলভুবন জাত 
হয়েছে। হে শিবানী, তুমিই জগজ্জননী। কে আমার 
পিতা, কে মাতা আম জানি না। অল্প্তল্ত্র সাধনভজনও 
জানি না। ধাদ্ধাসদ্ধি মোক্ষমৃন্ত কিছুই চাই না। 
আমি শুধ্‌ চাই তোমার পাদপদ্মে একটু আশ্রয় ।' 
বামাচরণ। নিঃসাড় দেহে অপূর্ব দিব্যোল্মাদ অবস্থা । 

তারাপধঠে তখন মোক্ষদানন্দ ছিলেন প্রধান 
কোৌলিক। তান বামাচরণের কার্যকলাপে খুবই সল্তুষ্ট 
হলেন। তাঁর অফুরন্ত স্লেহ বার্ধত হল বামাচরণের 
উপর। কিছুকাল পরে মোক্ষদানন্দ মারা গেলে এ পদে 
নিষৃস্ত হলেন বামাচরণ। 

প্রথমে বৈরাগ্য তারপর সাধনা । নিশ্চিন্ত ভাবে 
বামাচরণ এইবার সাধনভক্নে নিম্ন হলেন। শরশরের 
[দিকে দৃম্টি নেই, আহার বিহারে তাঁর মন নেই। খোলা 
বামাচরণ-_বামাক্ষেপা । মাথার উপর দিয়ে শশত গ্রক্ম 
ও বর্ধা চলে যায়। কোন দিকে তরি শ্রক্ষেপ নেই। 

ইতিমধ্যে একাঁদন মা রাজকুমারী দেবীর মৃত্যু হল। 
তারাপুরে দাহ করবার জন্য শব আনা হল। গ্বারকা 
নদীর অপর পারেই তারাপৃর শ্মশান । 

বামাক্ষেপা দেখলেন, ওপারে আত্মীয়-স্বজনদের 
1ভড়। বর্ধাকালে নদ'তিত ভয়ানক ঢেউ থাকার কেউ 
পার হক্ত সাহস করছে না। ওপারেই দাহকার্ষের 
আয়োজন হচ্ছে । ক্ষেপা স্থির থাকতে পারলেন না। 
ব্যাকলকন্ঠে বলে উঠলেন-প্মা তারা, দোখিস আমার 
মা যেন তোর এ শ্মশানে ঠাঁই পায়।”৮ বলেই নদীতে 
ঝাঁপ 'দিলেন। 

মায়ের মৃতদ্দহ তখন চিতার উপর উঠানো হয়েছে। 
বামাক্ষেপার ছোট ভাই রামচরণ মৃখাশিন করতে উদ্যত 
হয়েছেন । বামাক্ষেপা তাড়াতাড়ি মায়ের দেহ'ডিকে 
উঠিয়ে এক টুকরো কাপড় দিয়ে নিজের পিঠে বাঁধলেন। 
তারপর নদত ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে ওপারে চলে 
গেলেন। তারাপশঠের পাবি ভূমিতে মাকে দাহ করা 
হল। 

মাতৃশ্রাদ্ধের দিনেও আবার এক িঘ! উপস্থিত 


ভত্তশ!ল প্রস্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


হল। সেদিন মুষলধারে বৃ্টি। কোনরকমে শ্রাম্ধাঁদ 
ক্রয়া সম্পন্ন হল বটে কিন্তু এত ব্রাহ্মণকে কোথায় 
বাসয়ে খাওয়াবেন ক্ষেপা আকাশের 'দকে তাকয়ে 
বলতে লাগলেন- “তারা মা! পাষাণ বাপের মেয়ে বলে 
তুই-ও কি পাধষাণী হয়োছসঃ আমাকে এই বিপদ 
থেকে রক্ষা করবি না?” দেখতে দেখতে আকাশ 
পারিজ্কার হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ-ভোজনও সম্পন্ন হল। 

মায়ের শেষকাজ সম্পন্বম হওয়ার পর বামাক্ষেপা 
তারাপণঠে এসে পণ্চম্স্ডী আসনে বসে তারা-নাম জপ 
করতে লাগলেন। প্রকৃত সাধু না হলে কেউ এই আসনে 
বসতে পারে না. বসলেও ভয় পেয়ে পালয়ে বায়। 
ক্ষেপা দিনের পর দিন সেই আসনে বসে সাধনায় নিরত 
রইলেন । 

ক্ষেপা বলতেন, “আমি বাপু তোদের শাস্তর-টাম্তর 
কিছু বৃকিনে। শুধু তারা-মাকেই বৃকি।' ক্ষেপার 
সমস্ত সমতায় বিধৃত ছিলেন তারা-মা। সিম্ধকাম এই 
মহাসাধকের সমগ্র জীবন ছিল এক অখণ্ড চৈতন্যে 
সদানন্দ। তাঁর পৃক্ঞাপম্ধাতও কোন শাস্ত মেনে চলত 
ন:। আসনশহদ্ধি নেই, ভূতশৃদ্ধি নেই, শাস্তানৃষ্ঠান 
মনত তল্ত নেই-শুধু কম্পিত হস্তে ফুল-বেলপাতা 
অঞ্জলি দেন, "এই বেলপাতা লে মা, এই অন্ন লে, জল 
লে. এই ফৃলচল্দন আর বাল লে! এ তো দেবর 
পৃক্রা নয়-যেন মায়ের ওপর ছেলের অবাধ অধিকারের 
এক বাল্যলীলা। মান্দরে, লিমুলতলায় ও »মশানে 
সর্বপাশমূন্ক বামাপেক্ষা উলঙ্গভাবে সবসিমক্ষে পড়ে 
থকেতুনে। বলতেন, আমার বাবা নেঙটা, আমার মা 
নষ্টা, - আমিও তাই অভোস করছি ।' অত্যন্ত সংযমশ 
সাধক ছিলেন বামাক্ষেপা। একবার এক রৃপলাবণ্যবতশ 
ভৈরবশী তারাপশঠে উপাস্থিত হলেন। ক্ষেপার প্রাতি 
আকুদ্ট হয়ে একদিন রাতে তিনি শয়নঘরে শিয়ে *+পাকে 
প্রলুব্ধ করত চেষ্টা করেন। বামাক্ষেপা সশো সঙ্গে 
সক্কোঘে তাঁকে বিতাড়িত করেন। পরে ভৈরবশীট এই 
মহাসাধকের চরণতলে পড়ে ক্ষমাভিক্ষা করেন । 

বামাক্ষেপা ছিলেন বাকৃসিম্ধ পুরুষ । তান বহু 
মানুষের কল্যাণ সাধন করেছেন-- বহু মরলাপা্য রোগশর 
প্রাণ রক্ষা করেছেন। সাধনভজন ক্ষেতে অতৃল কণীর্ত 
রেখে বামাক্ষেপা ১৩১৮ সনের ২রা শ্রাবণ অমরধামে 
চলে গেলেন। 


শশ্টনকবািকাকানী কাপ কাপ বপন শস্টকপকপপ্ ক্লিপস পাশ্িপ কপবাশ্টী্িশবী বাসটি 


জগল্লাথদাজ হালা 
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বৈদ্ প্রণাম করবার সময় এই বলে মল্য 
উচ্চারণ করেন_- 


শৌরাবিভাবভূমেস্যং নিেষ্টা সজ্জনাপ্রিয়ঃ। 
বৈফবসর্বেভৌমঃ শ্রীজগল্নাথার় তে নমঃ 


ক্ষোসপ্ডল, গেরমণ্ডল ও ব্রজমন্ডল-_এই তিন- 
মন্ডল নিয়েই বৈফবদের জগং। 

শ্রীভান্তীবনোদ ঠাকুর ও শ্ীগৌরকিশোরদাস 
বাবাজশীর সমসাময়িক হলেন শ্রীজগার্াথদাস বাবাজী। 
ততনিও [তিন ধাপম প্রাসম্থ একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। 
তবু এই জগন্লাথদাস বাবাজশীর কথা একট. স্বতল্মভাবে 
না বলে পাবা যায় না। উপরের শ্লোকটি থেকেই 
যোঝা যায় বৈফবেরা তাঁকে কতটা শ্রগ্ধার আসনে 
বাসয়েনছেন। 
স্থান আবচ্ফার করেন, জগন্লাথদাস বাবাজণী তেমনই 
সেইস্খান দনার্দঘ্ট করে দেল' তাঁর নির্দেশেই 


শ্রীভীন্তবিনোদ ঠাকুর বুঝতে পারেন তাঁর আবিষ্কার 
ভুল হয়নি। 

শ্রীভন্তীবনোদ ঠাকুর যখন মায়াপুর আবিষ্কার 
করেন তখন জগন্বাথদাস বাবাজশর বয়স 'ছিল একশ- 
কুঁড় বছর। বাহ্যতঃ তান পঞ্গ্‌ ছিলেন। তাঁরই 
এক প্রিয় শিষ্য চুবাঁড়তে বাবাজশীকে বাঁসয়ে সেই 
চুবড়ি মাথায় বয়ে নিয়ে চলত। 

এইভাবেই বাবাজশর দন নির্বাহ হত। 

ধকম্তু যখন শ্রীভান্তাবনোদ ঠাকুর মারাপ্র 
আঁবিচ্কার করেন তখন এক আশ্চর্য ঘটনা ছটে। 
জগন্লাথদাস বাবাজী অথর্ব, চলতে পারেন না অঙ্চচ সেই 
জায়গায় চুবাঁড়ীটি নামালে তানি চুবাঁড় থেকে উঠে 
দাঁড়ালেন। শুধু তাই নয়। হেটে তান মহাপ্রভুর 
জল্মাভটায় গিয়ে দাঁড়ান। তারপর নিমগাছের তলায়__ 
যেখানে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়েছিল সেখানে উল্লাসভরে 
উদ্দপ্ড নৃত্য করতে থাকেন। 

ক সে ভয়ংকর নাচ! সে নাচ আধ থাষতে চায় 
না। নাচেন আর মহাপ্রভুর নামকীতরন করেন । মনের 
আনন্দে তনি বিভোর । 

শ্রীজগাবাথদাস বাবাজীর মূখে একটি কথা শৃনে 
সকলেই 'বাস্ম5 হয়ে গেলেন। তিনি বললেন-_প্রাত 
বছর মহাপ্রভুদ্দ জল্মাতাঁথতে আমি এখানে আ'সি। 
এই জায়গা যে আমার কতকালের চেনা । 

বাহাতঃ অথর্ব হলেও জগরাথদাস বাবাজণ ছিলেন 
মনে ও প্রাণে সচল । প্রাতনিয়ত তিনি সাধৃসঙ্গ করতেন। 

সাধ্‌ ভন্তদের সঙ্গে যখন ধর্মালোচনা করতেন তখন 
মনে হত না তান বন্ধ অর্থ্ব। 

বেদাচ্তের সূত্রগাঁলর প্রেমভাম্তমূলক ব্যাখ্যা 
করেছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। সে কথা মনে পড়ে 
যায় শ্রীজগম্লাথদাসে। ভগবদভান্তই মানুষের পরম 
সাধন: তাই আত্মজ্ঞানী মৃন্তপৃরুষ মৃনিগণও ভগবানের 
অহৈতুকী কৃপালাভের জন্য সদাব্যাকুল থাকেন। 
শ্রীমদ-ভাগবতেরও একটি শ্লোকে আছেঃ 

আত্মারামাশ্চ মনয়ো নির্রল্থা আপৃরক্রমে। 

কুর্বন্তাহৈতৃকীং ভান্ত মখম্ভুতগহণো হাঁরঃ ৪ 
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ভন্তবৃন্দের কাছে কৃষ্ধে আত্মসমপণণ ও জ্ঞানমিশ্রা ভাল্তর 
তত্ত সহজ করে ব্যাখ্যা করেন শ্রীজগম্াথদাস। 
বাবাজশী মনে করতেন-_ নবদ্বীপই হচ্ছে বৃন্দাবন । 
নিরন্তর স্মরণ-মনন করতেন শ্রীচৈতনাদেবের রচিত 
শ্লোক £ 
তণাদাঁপ সুনীচেন তরোরব সাহফুনা। 
অম্াননা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হার ॥ 
_তণের চেয়েও নম্র হও, তরুর মতো সাহফু হও, 
নিরহংকার হয়ে সকলকে সম্মান কর, সর্বদা ভগবানের 
নামগান কর। 
ষুগাঁয়তং নিমেষেণ চক্ষৃষা প্রাবৃষাঁয়তম- । 
শন্যায়তং জ্গতসর্বং গোবিন্দবিরহেন মে॥ 
_গোবিল্দকে না দেখতে পেয়ে একাট মুহূর্ত আমার 
কাছে এক যৃগ বলে মনে হচ্ছে, দুই চোখ থেকে বর্ধার 
মতো অজন্র জলধারা করে পড়ছে, সমস্ত জগং শৃনা হনয় 
শিয়েছে। 
যে বয়সেরই হোক না কেন, সাধু বৈষফব দেখলেই 
[তিনি ভাঙ্কতে গদগদ হতেন- সবাইকেই শ্রম্ধা দেখাতেন । 
সাধৃসশোর যে ক সফল তা তিনি সকলকে 
বাঁঝয়ে বলতেন। 
ভশ.বৎ-অননগ্রহ পেতে হলে সাধৃসঞ্গা অবশ্যকার্তবা, 
তাতে সল্দেহ নেই! িল্তু সাধৃসঞ্গ করবার আগে 
সাধু কে তার বিচার প্রয়োজন । নতুবা সাধু বলে 
অসাধৃসঙ্গা গ্রহণ করলে বিশেষ অমল ঘটবাৰ 
সম্ভাবনা । 
কলাম নিরল্তর যাহার বদলে । 
সেই বৈফব-শ্রেঘ্ ভজ্ঞ তাঁহার চরণে ॥ 
যাহার দর্শনে মূখে অইসে কফনাম। 
তাহারে জানিহ তুমি বৈকব প্রধান ॥ 
অজ্তরে শহ্ধ হরিনাম গ্রহণ ছাড়া সাধুর বাহ 
আচার কীরকম তাও মহাপ্রভু বলেছেন-- 
অসৎ সঙ্জা ত্যাগ,._-এই বৈফব আচরে । 
স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু, কফাভক্ক, আর 


শ্রীশ্ীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশবনকথা 


সাধ,সঙ্জোর অপার মাহমা বে আবিশবাস করবে £ 
কে না জানে, হারদাস ঠাকুরের সংগবলে পাপাচারণ 
বারনারণ কৃষ্ণভাঁগু লাভ করকার যোগ। হয়েছিল; কে 
না শুনেছে. ভন্তবর নারদের সংগ ও কপাবলে নিষ্ঠুর- 
হৃদয় বাধও হাঁরভক্তিতে সন্ত হয়ে সামান্য 'পিশপড়ের 
প্রাণনাশ 'বষয়ে কত সতর্ক হয়েছিল2 পাষণ্ড 
জগ্গাই প্রথমতঃ নিত্যানন্দ প্রভুর সঞ্গলাভ করেই তো 
"কোমল হৃদয়ের পারিচয় 'দিয়ে শ্রীগোরচন্দ্রের কুপাপান্র 
হয়োহিল। পাঁততপাবন নিতাইচাদের সঙ্জা ও কুপা 
হাড়া কীভাবেই বা জগাইমাধাই উদ্ধাব হও 2 


জগঙহাথ বাবাজশ ছিলেন আত অচ্ভত ধরনর 


সাধক । তা সাধন-ভক্তনেব কথা সাধারণ মান,ষ 
জন না। কিন্তু তিনি যে ভগবানের অনগ্রহলাতে 


ধন্য তা বুঝতে কারও দোর হত না। 

অশ্হরে-বিহারের প্রাতি তাঁর লক্ষা ছিল না। 
নিত্রেব শরীরের প্রতগড তিনি চ্ছিলেন উদাসখন | অগচ 
তন দীর্ঘভখবন লাভ করোছিলেন। 


শীক্রগ্াথদাস বাবাজুশী ননম্বখপধামকে প্রালে, 
5ই৮তও ভালবাসততন | তাই পুসই পাবি ভমিততই 


অংক্তও কুলিয়ায় তাঁর সমাধিনন্দির বতামাল । নদখযা 
ত্রলালি অলতর্ণাত কালিয়া একট পয তি তানহা তোতি, 
এক অন মতুসব্র ক্রফচেহুলশ্ি ছি ০ত হনে 
“কলম এসে বিষযীনল্দক ও লৈফাবারিদলয ত দেরানাগেদর 
রণ 


হপব্ধ্ মান্না করেন। হস হাললেই পাট কুল 
নৈফলদের কছে্ছধ অপরাধাভ্পন-াট শামি পালিত, 
, এখান এপস পবন তাই ইলিতিত ৩ শা 
করুছুল সমস্ত পাপি-অপরাত দর হয় কুলিয়াব পাত 
এখন পি বল আস্রান মাছসেলে কফচেতুদাশাটি 6তথতৃত 
[তিনদিনবাপী মলা বসে! হিখন আসংখা বেফর ও 
ভক্ুলোকের সমাগম হম । 

মায়াপুরে ভ্গলারিদাল বাবাজি খল 
ভক্কদের বিশেষ শ্রাকণের বস্তু ' 


চট 


এখনও 


শপ পাবা পাশাপাশি পা পপশ কক বককশ শক ক কপশপস্ কক কাক কব বনপা বাক 


সন্দিদাতক্দ ভর্তির্বিনো 


শ্সাাকাাীকীকাাকাাপাা ক শাপানাপাপা শপ কপ শক শ শপ শ নকশি কন শ পপ শশাশাপ্ পপ 





দারনাথ দত্ত ছিলন উঁড়ষ্যার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট । 
ভার লোক: দুর্দান্ত প্রতাপশাল শাসক 
[হসেবে তাঁর পরিচয় সর্ব্। 

সেই সময়ে প্রীত এক সাধূর আবির্ভাব হয়। 
নাম তাঁর বিষাকষণ (বিফুকফ 2)। তিনি নিজেকে 
ভগবানের অবতার বলে প্রচার করেন। আবরত বহ্‌লোক 
তাঁর কাছে এসে ভিড় করতে থাকে । সাধৃকে সন্তুষ্ট 
করবার জনো বহু অর্থ ও সোনাদানা দান করে । আঁচরেই 

প্রচুর এষ্বর্ষধের মালিক হন সেই সাধ বিধাকষণ। 
কেদারনাথের কানে সেই খবর গেল। তিনি নিজেই 
একাদিন উপস্থিত হলেন সাধুর আশ্রমে । সাধুর 
কথাবার্তায় ও আচরণে কেদারনাথের মনে সন্দেহ হু 
(তিনি বৃকতে পারলেন এটা ভন্ডামি ছাড়া আর কিছু 
নয়। তাই পরে একদিন পৃলিস নিয়ে সেখানে উপস্থিত 
হয়ে সাধৃকে গ্রেফতার করলেন। শত শত সাধুর শিষ্য 
ও ভন্তেরা বাধা দিল। কিন্তু তিনি কোন বাধা মানলেন 


৩৫ 


না। সাধৃকে গ্রেফতার করে তাঁর শাস্তি 'বিধান 
করলেন। 

কেদারনাথ পরবতর্ঁ কালে পুরীর রাজার অধশীনে 
জগন্নাথ মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পেয়েছিলেন । সেই 
সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধীয় বহু প্রাচশন গ্রন্থ এবং 
মহাপ্রভুর পার্ষদ ভন্তগণের গ্রন্থ আলোচনা করার সুযোগ 
পান। এর পর কেদারনাথের মনে অভূতপূর্ব ভগবচ্ভান্তর 
উদয় হয়। ক্রমশঃ তাঁর জীবনের ভাবধারা বদলে ফেতে 
থাকে। 

শৈশব থেকেই কেদারনাথের মনে ঈশ্বরের প্রাতি 


[বিশ্বাস ছিল। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
ছান্র ছিলেন। একাঁদন কথায় কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয় 


বলোছলেন-ঈশ্বরকে যখন আমরা দোখাঁন তখন তাঁর 
আলোচনা না করাই ভাল। কেদারনাথ ছান্ন হলেও 
সত্যকথা বলতে ছাড়লেন না। তান বললেন-_ 
'পশ্ডিতমশাই, আপাঁন বোধোদয়ে ঈশ্বর নিরাকার 
চৈতন্যস্বরূপ লিখেছেন কেন? ঈশ্বরকে না দেখে 
তাঁর সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা কি ভাল হয়েছেঃ 
ঈশ্বর সর্বশান্তমানূ; তাঁর সব ক্ষমতাই আছে। তাঁর 
কি নিজের আকারাট রক্ষা করবার ক্ষমতাটুকু নেই 2 
পরমেশ্বর আমাদের 'নিত্য প্রভু, আমরা তাঁর নিত্যদাস। 
তাঁর প্রতি *মাদের হৃদয়ের যে সহজ অনুরাগ, তাকেই 
বেদ, ভান্ত, শুবাবিদ্যা বা পরাবদ্যা বলা হয়েছে। সেই 
বদ্যাই ্বাসল 'বিদ্যা। সেই বিদ্যালাভ করলে কোন 
জ্ানেরই অভাব থাকে না।' 

এরকম কথা যিনি কিশোর বয়সে বলতে পারেন 
[তান ষে পরবতা জশবনে সাধক পৃরুষ হবেন তাত 
বিচিত্র কী? ধর্মের প্রাত তাঁর গভশীর অনুরাগ ছিল, 
তাই বলে ধমের নামে ধর্মভশরুরা প্রতারত হবে তা 
[তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই সাধু বিষাঁকষণকে 
[তান শাস্তি 'দসেছিলেন। 

নদীয়া জেলার বীরনগর গ্রামে ১৮৩৮ সালে 
(১২৪৫ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাদ্র) কেদারনাথের জল্ম। 
1তনিই পরবতী জীবনে বৈফব শিরোমাঁণ সাচ্চদানন্দ 
ভান্তাবনোদ ঠাকুর নামে পাঁরাঁচিত হন। 


৪৬ 


কৈদারনাতের মনে প্রবল আকাক্কষা জাগে তানি 
শ্রীচৈতনাদেবের জন্মস্থান সাঠকভাবে খুজে বার 
করবেন। কৃষ্ণনগরে বদলি হলেন, কিল্তু চাকুরি তাঁর 
ভাল লাগল না। চাকুরি ছেড়ে চলে গেলেন বৃন্দাবনে। 
পরে তারকেশবরে এসে হত্যা দিলেন। স্বপ্নাদেশ 
পেলেন। স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর নবম্বপে চলে 
গোলেন। একজন মান্নত বালককে সঙ্গে নিয়ে শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর জল্মস্থান অনুসন্ধান করতে লাগলেন । রোদ, 
বৃষ্টি, পশু এবং সাপের উপদ্রব সহ্য করে দিনের পর 
দিন কাটাহত লাগলেন ক্রনশ্‌না বনে ও প্রান্তরে। 
একদিন রান্রিবেলায় গঙ্গার উত্তরাদকে দেখতে 

প্লেন একটি আদুলাময় অট্রালিকা। আর দেখতে পেলেন 
একটি তালগাছ। সাধকপ্রবর বুঝেত পারলেন ঈশ্বর 
তকে শীচৈতনার জল্মস্থানের সংকেত জ্ঞানালেন। 
কিছক্ষণ পর আতলাময় অন্রালিকা অদৃশ্য হয়ে গেল 
কিন্তু তালগাছটি সেই অবস্থাতৃতই রইল । তারপরেও 
বহুদিন তসই তালগছটি ক্রুশীবিত ছিল । 
ট্রল্থে  নবদবীপমধাবতর্টি মায়প্রই  উপশীরাশোর 

নবন্বসপ্াধা মযাপুর নাম স্থান! 

স্থয জনমলেন গোবচল্দ ভগবান 

ইৈশ্ছ বৃল্দলিনে যোশপউঠ সমধুবে। 

তত নবদবষিপে হযাগপস্ঠ মাযাপিলে মৃ 
শ্রুষ্্পথান উর 


শা পাান্রেণে কে 


সাচচিদালগেদর আানছেদল সীমা রইল না? নিল্ঞদক ধন। 
মনে কুনলেন। 


সঞ্চালন সর্ব ভতগ আনিশ্ন শি্িলিওক লাগত 
€ শীচ5চতনাপুদপুলর পুলা 


সংশষ হল লা এখানেই ভল্মগ্ছিল্লন ভবনের 
শর এ পি এ ৮৩ উপ 

পরিমান পা বহতা শ্রাতগিতলা।  সক্ষিলানন্দ ভালবশে 

£ রর সক রঃ 

বিহধলি হে পেন । মহাপ্রভুই তা বিশবিবাসশল 


'পিয়েছেন ঈশ্বরের কাছে সন মানুষ সমান, 
ভগবানের নামগছুন ভাতিধমরি বিচার অর্থতিখন। 
সব শ্রেণীব ও ও সপ ধর্মের মনূষ তাঁর কাছে পোয়োছল 


শ্রীশ্রীভত্তমাল গ্রপ্থ ও সাধক-জশবনকথা 


উদার মানবতার প্রাত ছিল তাঁর 
ভঙজন:কে বলেছেন "ডাল চণ্ডাল 


প্রেমধলমর দশক্ষা। 
সগভার শ্রদ্ধা। 


নহে যাঁদ কৃষং বোলে । বলছেন?  'ন্ডালোহাপ 
প্বিজশ্রেধ্ঠো  হরিভন্তপরায়ণঃ'। হার ভাঁস্তপরায়ণ 


চপ্ডালও শ্রেম্ত ব্রাহ্মণের সমান পূজা পাবার যোগা। 
জীবে দয়া ও নামে রুঁচ- এই ছিল তাঁর আদর্শ। 
বর্ণভেদ অস্বীকার করে আঘ্বজচপ্ডালে তিনি প্রেম 
বিলিয়ে 'দিয়োছলেন। ভভ্তশ্রেণ্ঠ কৃফদাস কাবরাজ 
মহাপ্রভুর বাণীকে কী সংন্দরভাকুবই না মূর্ত করে 
নীচজ্ঞাঁতি নহে কৃ্$ভজনে অশ্যাগ্য। 
সংকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ 
যেই ভজে সেই বড় অভন্ত হখন ছার। 
কৃ ভজনে নাহ জ্ঞাঁ তকুলাদি বিচার] 
সাধক সচ্চিদানন্দের মন বলে ও₹১ চপ্পম সম্পকে 
সব মণনযষের দাবি সমান, এ মহাপ্রভুবই বাণঘ। [তিনিই 


॥ ভীত 


7৩: ল্তাচ্ছেন, হল পুগথুতী উচিত হাতি ভা ভ জিন 

সত্তর, তদের মতা পব্াবুই আনু আপিন ৮2 

সিএ হক, রহ ক ছু ৮ ভব বাহার »া৮, 

হু-.ভশ্য় ত্র তব হগ নিজ এ 1৩ হুতিত লু ।ছ১দ:৮৮৮ 
₹ 

মম জা প্ব্বশিদত বাগসিঃ 


এক 


ফদুয প্র 
৬ পাপে 2৮ €. টি 
টি ৮৮৭০ ৪ ,.উঞচ ৬ * *ত টিপা এ গা ধর, শন শি ॥ নি কা, 


৫ সমস । কন্যার বহলে থাকা 


অনুপাত তই তত শাতাচপল, েগলেত বল গলা 


লুক | লাইলি শ্রাউন্ত পিইপক্াত 2 ইতাবিহাশ শি 
$শ ্ু শি রে ৯৬৯ ভ না সখ - সব ৫ চি... 
রা | করব ল্য ৪ শে 1 আচ সি রি ও ডি ম্ঞ 
কক তলা শিক তি পিজা কত তত | 
শ্রাল সচল হক হলানীদি 2 রি এপ টলিফব ভব 


গপুবিমিণল হিসাল্হ নয, ভ্রানত। ও বম লস তানি 
[ালেন শ্রানশর্দিথানস্যি। 

বশবনগর প্রপমের বর্ধক, ৫ ধনশালছ সিলমাস্তৌফশ 
পালিবাপলিল চা 2 9$নে রা শ্্রাও চি সং্রশন্ল হা 
সহমত লা আটাটলকা নির্মাণ হাবিছিল্লন, সে বাড়িতেই 
্ল্নেগ্ছলেন তব দোৌতিত কেদাবনাথ । পরবতর্ধ কালে, 
১১২৭ সাল এখান মালিব্রাদিব সং্ল্াবসাধন করে 
একটি গোঁড়ীষ পৈফনমন প্রতিষ্টা করেন কেদারনাথের 
পৃল ললিতাপ্রসাদ ছণ্। 


ইরা 


পন শ কপ শ পক শশ বশ পপি শশশ বাপ্পি কপ প বশ পাবশ কব শ পবা 


পওতাঘী ঘা 


শপ নানাপাপান শশা পাপ শশা প কক পপ শপ্ শপ পককনপপশক পপ প্টী পা 





জোশ, ভ্রেলার প্রেমাপূর গ্রাম তেওয়ারীরা 
ভক্তিমান ও নৈষ্ঠিক বৈফব বলে সুপাঁরাচত 
[ছলেন। সেই বংশেরই অযোধা তেওয়ারীর ছ্বিতীয় 
পৃত্ত হরভজন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে জল্ম। শৈশবে 
বস্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে হরভজনের ডান চোখাঁট নষ্ট 
হয়ে যায়। তার পিতৃবা, বৈফন সাধক লছমনারায়ণ 
বলেছিলেন, "অযোধ্যা, দৃূঃখ করো না। পঞ্জাবকেশরাঁ 
ব্শাঁজৎ দসিং-এরও ডান চোখ ছিল না। দেখে নিও 
তোমার এই ছেলেও একাঁদন, দেশের রাজা না হতে 
পারলেও, লক্ষ পক্ষ মানৃষের হৃদয়ের রাজা হবে, সম্মান 
পাবে। দশ বছর বয়সে মায়ের সান্িধ্য হারিয়ে 
হরভজন চলে আসেন লছমশীনারায়ণের আশ্রয়ে_ 
তাঁর আশ্রমেই হরভজনের দিন স্শটতে থাকে । তাঁর বয়স 


যখন ষোল বছর তখন লছমীনারায়ণের মতত্যু হয়। 
তাতে হরভজনের মনে বৈরাগ্য জাগে-বোরয়ে পড়েন 
তার্থের পথে। 

বহু তীর্থ, বহু বিগ্রহ এবং সাধৃুসষ্ত দর্শন 
করলেন, কিন্তু মন তৃপ্তি পেল না। সদশগুরুর আশ্রয় 
লাভের জন্য, নতুন আলো ও নতুন পথের জনো তানি 
অধার হয়ে উঠলেন। 

বারকা থেকে কয়েক মাইল দূরে অরণ্যময় এক 
পর্বতের গৃহায় একাঁদন এক শান্তধর যোগশীর সাক্ষাৎ 
পেলেন। হরভজন সেই যোগশর চরণে লুটিয়ে পড়ে 
কেদে বললেন--'আমায় কৃপা করুন, আপনার চরণতলে 
রেখে যোগদীক্ষা 'দিন।' 

যোঁগবরের কৃপা হল। তান বললেন-_ “বেটা, 
দীক্ষা আম সহজে কাউকে 'দিই না। তা ছাড়া, তোমার 
গুরু রয়েছেন অন্যত্র । তবে তোমাকে 'কছু যোগসাধন 
দেব, তাতে তোমার প্রকৃত কল্যাণ হবে।' 

সেই মহাযোগণীর পদতলে বসে হরভজন কয়েকাঁট 
নিগড় যোগসাধন গ্রহণ করলেন। তারপর আরও 
কয়েকাঁট বিখ্যাত তীর্থ পাঁরভ্রমণ করে ফিরে এলেন 
দেশে। 

গাজ।ণ র ও কুর্থা অণ্চলে সাধু লছমশনারার়ণের 
আশ্রমের ত'র নিলেন হরভজন। আশৈশব তানি 
রামানৃজপল্থী বৈষবসাধনা অনুসরণ করে এসেছেন। 
তার সঙ্গে মালিত হল যোগশান্ত। কুর্থার আশ্রমে এক 
মাটির গৃহা নির্মাণ করে হরভজন কঠোরতর ভজনসাধন 
শুরু করলেন। এইসময় শুধু দৃ-চারটি বেলপাতা বে'টে 
খেতেন ব। একপোয়া দুধ পান করতেন। তাই 
পারচত হলেন তান “পওহারশ বাবা' নামে। 

সাধন-লোকের দিবা অনুভূতি ও আনন্দলাভ করার 
পরও তাঁর মন পারতৃপ্ত হয়নি । গুরুর সম্ধানে আশ্রম 
ছেড়ে বেরোলেন। অধোধ্যায় গিয়ে শুনতে পেলেন 
রামানুজী সম্প্রদায়ের কোন উচ্চকোট সাধক নদীতশরের 
এক আশ্রমে নিভৃতে তপস্যারত রয়েছেন। তাঁর মনে 
হল ইনিই তাঁর বহুআকাক্ষিত দশক্ষাঙগ্র। 

একাঁদন প্রত্ষে সেই সাধুর ভজন-গৃ্ফায় গিয়ে 


৪৪৬ 


তানি উপস্থিত হলেন; সকাতরে ভিক্ষা করলেন পরম 
আশ্রয়। এ কঠোরতপা বৈষফব-তাপসের কাছে পওহারণ 
বাবা দাক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর পাবত্র সান্নিধ্যে থেকে 
তান ফিরে আসেন কুর্থা গাজাীপ:রের আশ্রমে । 

দীর্ঘকাল সূর্যালোকাঁবহশীন কুঁটরে ও অন্ধকার 
গৃহায় তপস্যা করার পর সর্বসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করার 
ফলে বাবাজীর দেহচর্মে ব্যাধি দেখা দিল। প্রবল জবরে 
তিনি আক্রান্ত হন। সেই সঙ্গে স্বরভঞ্গ। সে সময় 
[তান মাঘ-মেলা উপলক্ষে প্রয়াগে অবস্থান করছেন। 
শাস্মবিদ ব্রাহ্ষণগণ গলক্ষত রোগের আশঙকায় 
বাবাজাীকে ওঁষধ-পথ্য আনতে নিদেশ দিলেন। রানে 
ধ্যানমপ্ন হলেন। পরদিন সকালে ভক্তেরা অনুযোগ 
করলেন, ওঁষ্‌ধ-পথ্য খাবেন না বললেই হত, এভাবে 
তিনি পয়সা নম্ট করলেন কেন। পওহারণ বাবা হেসে 
বললেন, "সবই আমি গ্রহণ করেছি। দেখ তো, জবর 
সেরে গেছে, স্বরভঙ্ঞা নেই, গায়ের ফোস্কাওড মিলিয় 
শিয়েছে।” ওুঁষধ ছাড়াই আরোগ্যলাভ দেখে ভন্তবৃন্দ 
বাস্মত। 

একবার অযোধ্যা থেকে এক ভন্ড সাধু এসে আশ্রয় 
নিল গাভশপুরের আশ্রমে । যেমন কপট তেমনি 
দাশ্ভিক। কিছাীদন পর দেশ-পর্যটনের অজুহাত 
দেখিয়ে পগুহারশী বাবার কাছে প্রচুর টাকা দাব করে 
লোকটি । বাবাজী প্রার্থত অর্থ দিত না পারায় ভণ্ড 
সাধৃঁট বাবাজশকে প্রচণ্ড ভর্সনা করে গাজীপুরের 
আশ্রম ত্যাগ করে পওহারী বাবা শ্রীক্ষতের দিকে যাতা 
করেন। স্থির করেন, প্রভু জগলাথ দর্শনাকেত 
তশর্থে তার্ধে ঘুরে বাঁক জশবনটা কাটিয়ে দেবেন । 
কম্তু পথে গুরুতর পড়ায় আক্রান্ত হন। অবশেকষ 
মৃর্শিদাবাদ জেলার ব্রক্ষপূর গ্রামে এসে বেশ কিছুদিন 
তাঁকে থাকতে হয়। ভভ্কেরা বহু অনসন্ধান করে তাঁকে 

স্বামী বিবেকানন্দের সাধনজশীবনের পথে পওহারখ 
বাবার কিছুটা প্রভাব পড়েছিল। উত্তর ভারতের সাধক 
সমাজে এই মহাত্সার তখন প্রচুর খ্যাতি। রামকৃফদেবের 
দেহত্যাগের পর স্বামীজশ এলেন এই মহাপুরুষের 
চরণতলে বসে অমৃতময় জশবন লাভ করা যায় কিনা 


স্্ীন্্রীভন্তমাল প্রস্থ ও সাধক-জণবনকথা 


তা পরণক্ষা করার জ'ন্য। গাজশপৃরের আঁভজ্তা বর্ণনা 
করে স্বামীজশ এক পণ্ে লিখছেন “বহু ভাগাফলে 
বাবাজনর সাক্ষাৎ হইয়াছে। হানি শাঁত মহাপরুষ - 
বাঁচন্র ব্যাপার এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভান্ত এবং 
যোগের অতাশ্চর্য ক্ষমতার নিদর্শন। আম ইহার 
শরণাগত হইয়াছি। আমাকে আশবাসও দিয়াছেন, যাহা 
সকলের ভাগ্যে ঘটে না।” শেষ পর্যতি অবশ্য যোগদাঁক্ষা 
গ্রহণ করা হয়ান; কিন্তু পওহারশ বাবার পৃণ্যময় সঙ্গ 
ও তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তরুণ সাধক বিবেকানন্দের 
অশান্ত হৃদয়ে এনে দেয় শান্তির প্রলেপ । 

একাঁদন গভশর রান্লে আশ্রমে একদল চোর সদ 
কেটে ঢোকে । ঠাকুরঘরের থালাবাসন ঝুলিতে ভরে 
ফেলেছে, এমন সময় দেখে সামনে পওহারশ বাবা 
দাঁড়য়ে। চোরের দলকে পালাতে দেখে বাবাজশী ডেকে 
জ্রনিসপল্র সব নিয়ে যেতে বলেন। বললেন, শজনিস 
না নিয়ে গেলে বুঝব এ দাসের কোন অপরাধ হয়েছে ।' 
অবাক হয়ে চোরের দল বাসনপন্তর তুলে নিল; কিন্তু 
চলল যাবার সময় সমস্তই আশ্রমের বাইরে ফেলে রেখে 
উধ্বশ্বাসে দোড় দিল । পওহারখ বাবা পিছন পিছন 
দৌড়ে গিয়ে তাদের কত অনুনয় করলেন, কিন্তু তারা 
পালিয়ে গিয়ে বাঁচে। 

একবার কুটিরে বসে পওহারণ বাবা ভক্রন করছেন। 
হঠাৎ একটি ইণ্দূর লাফিয়ে তাঁর কাঁধের ওপর উঠে 


বুস। সেটিকে কোলে নামিয়ে এনে তান সময়ে আশ্রয় 
দেন। কিন্তু তখনই এক বিষধর সাপ তাঁকে দংশন 
করে। সাপটি এ ইত্দুব্রকে ভাড়া করেছিল । বাবাজী 


সেটিগক আশ্রয় পিয়েছেন বলেই ক্ষিগত হয়ে তাঁকে 
কামড়ায় । সঙ্গো সর্পো পঞুহানরর বাবা অচেতন হয়ে 
পড়েন। আশ্রমে মহা শোরঙাাল পড়ে মায় এবার 
চিকিৎসা, পূজা, হোম কোন কিছুই ফল হয় না। 
ধিল্তু দৃদিন জ্ঞনশ-না হয়ে থাকবার পর দেখা মায় 
অলোৌকক দৃশ্য! নিজেই তিনি ধখরে ধখরে চোখ 
মেলে তাঁকিয়েছেন তারপর সম্পূর্ণ সম্থ হযে গুঠেন। 

পওহারী ববো ছিলেন একাধানে সিম্ধযাগশ ও 
প্রোমক মহাপুর-ষ। 

১৮৯৮ সালের ঘটনা | পওহারখ বাবা একাঁদন 
নজির প্রজ্জালিত ভোমকুদ্ডে আস্মাবিসর্জন কালে জশবন- 
লশলার উপর ষবাঁণকা টেনে ছেন। 


এ ঠ তি চক দা তানহা শপ পি পস্পু্ক্কপ এপ প্কবস্শশপ পশু পু 


পর্মী হাত 


শাপলা নানান ককাপাপাবাশপাশাশশ কক কশপপশ পপি পপশ পাশ পকশশকশাপশশপপস্পক শশা 





কল শাওন 4021 হার ওপর ঝড় আম 
ব্ট। লুদ্দবরিনব সওব্র-কুঞ্জে  দামোদরদাস 


দ.ই শিষা, নন্দদাস আর 


বাবার ঘন তডে গেল। 
িঠুলাল চেচামেটি করছে হ গেয়ালঘরের মাটিতে 
অপর সন্দ্রী এক নারী পড়ে আছে চাদরমাঁড় 


[দয়ে। শিষারা তকে ঘরে তুলে নিয়ে এসে গরম দুধ 
খাইয়ে সৃপ্থ করে রি ল। পরদিন সকালে বাবাজীকে 
দেখে মেয়েটি বলেঃ 'একদিন কপকাতায় আর সোঁদন 
মথ্‌রায় আম ভ্রাপনাকেই দর্শন করেছি বাবাজী। 
হুবহু এই মৃর্ত। 

'বাঁড় তাজ্জব কি বাং! 
ছেড়ে চল্লিশ বছন কোথাও যান নি! 
মিঠংলাল। 

মেয়েটি বলে. 'সাঁত্য বলা বাবাজী। মথরায় 


বাবা তো বৃল্দাবনধাম 
ফোড়ন কাটে 


পেশছে ক্ষুধাতৃষ্ণায় অবশ হয়ে একটা চালাঘরে ঘুমিয়ে 
পড়োছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দোখ, আপান নির্দেশ 
[দচ্ছেন-_এ যে পাশে দাঁড়য়ে আছে খড়বিচাঁলিতে 
ভরা গোরুর গাঁড়-__ওটায় উঠে পড়ে বৃন্দাবন চলে বাও। 
সেইভাবেই আম চলে এসোছ এখানে । 

'কন্তু তোমার এত রুূপ-এ সন্যাসীর আশ্রমে 
আম তোমায় রাখব কেমন করে? যাঁদ পার তোমার 
দেহ তোমার সৌন্দর্য সব শ্রীকফের পদে সমর্পণ করতে 
নিজের বলে কিছ থাকবে না, তা হলেই নটবর-কুজে 
তুমি আশ্রয় পাবে মা।' দামোদরদাস বাবাজী যেন 
সমাধানের হাঁঙ্ত 'দিলেন। 

সঙ্গে সঙ্গো রাজ মেয়েটি। 
জল্ম ১৮৪৫ খ্রীম্টাব্দে। 

বাবাজীর চরণতলে বসে মালতাঁ তার দুঃখের 
জশবনকথা বলে যায়। বিধবার কন্যা হলেও *্রমাসল্দরশ 
মালতণর বিবাহ হয়েছিল কলকাতার এক ধনী পারবারে। 
একটি পূত্রও জন্মলাভ করেছিল। কিন্তু স্লেগের 
আক্রমণে তার স্বামী ও শ্বশুর দুজনেই আঁচিরে মারা 
যায়। [শশহুপুত্রাটকে নিয়ে মালতী জসহায় হয়ে পড়ল। 
*বশুরের অগাধ সম্পান্তর মালিক হওয়া সত্ত্বেও এক 
কুচক্রী দূর-সম্পাকিতি ভাশুরের কোপদ্‌ম্টিতে পড়ে গেল 
মালতী । ন্পায়ী পাপাচারী ভাশুর চায় বিধবা 
মালতাীর সম*৩ সম্পান্ত গ্রাস করে তাকেও ভোগ করতে। 
প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তার শিশৃপুত্রকে বিষ খাইয়ে 
মেরে ফেলল ভাশুর। এবার রৃপবতা মালতশর দিকে 
তার কুৎসিত নজর প্রলোভনের হাতছানি দেয় ভাশুর। 
রাগে, ঘৃণায়, ভয়ে মালতী আস্থর হয়ে ওঠে। 
রাধামাধবের মূর্তির কাছে বসে কাতর প্রার্থনা জানাতে 
থাকে বিপদ থেকে মান্ত পাবার জন্যে। এক রান্লিতে 
ঘটল এক অলৌকিক কাণ্ড । অন্ধকার ফুখড়ে এক 
দব্যদর্শন জটাধাৰ বৈফব দাঁড়য়ে আছেন জানলার 
ওপারে। অভয় 'দয়ে বলছেন, 'রাধামাধব কৃপা 
করেছেন তোকে । মনের দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে চলে 
আয় বৃন্দাবনধামে । তোর দুর্ভাগিনী জীবনের অবসান 
ঘটবে।' বলেই সাধূমৃর্ত অদশ্য হয়ে গেলেন। 


নাম তার মালতাঁ। 


৫৫০ 


অকূলে কল পেয়ে গেল মালতাঁ। বাঁড়র 
আটার্নকে ডেকে দ্রীস্টদীলিল সম্পাদন করে সমস্ত 
সম্পান্ত লিখে দেয় রাধামাধবজশীউর নামে । লক্ষাধিক 
টাকা মূল্যের হশরে-মুক্কো-সোনার অলঙ্কার বেচে দিয়ে 
সমস্ত অর্থ জমা করে দেয় দেবত্র তহবিলে । তারপর 
কর্মচারীদের কাছে বিদায় নিয়ে একবস্মে রেলগাঁড়তে 
চেপে চলে আসে মথুরায়, সেখান থেকে বৃন্দাবনে_ এই 
দামোদরদাসজশর আখড়ায়। 

মালতশকে ধীরে ধীরে পারশুম্ধথ করে তোলেন 
দামোদরদাসজশী। নটবরজশী বিগ্রহের এঁকান্তিক সেবায় 
নিজেকে ঢেলে দেয় মালতশ। নতুন নামকরণ হল-_ 
কুঙ্জদাসী। চরম কৃচ্ছুসাধন, তাগ ও বৈরাগ্যের 
আঁক্নপরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হয় কুজদাসী। সন্তুষ্ট হয়ে 
বাবাজী বলেন, 'কৃফ-ভাবনায় তুই একেবারে ডুবে গেছিস। 
এ আশ্রম আর তোর থাকবার প্রয়োজন নেই। এবার 


তোর অরণ্যবাস। আরও তশত্র বৈরাগা, আরও চরম 
সাধনা চাই। ঠাকুর নউবরক্রশর নিদেশেই তোতক আমি 


বলছি. বৃন্দাবন আর গোবর্ধনাগারর মাঝখানে যে বন 
আছে সেখানে ঝৃপাঁড় বোধে তৈতিক সধন-ভজ্ঞন করতে 


হবে। কোন ভয় নেই! তুই একেবারে খাঁটি সোনা । 
কুঞ্জদাসীকে নৈফবীয় সন্বামে দশক্ষিত করেন 
দ্মোদরদন্ ক্ঞা।? তাঁর নতুন নামকরণ হল- 


পরতম্বর 7 দাসী: তাঁর বয়স তখন শি বংসর মত। 
ইনিই ভকুদের কাছে পণ্লচিতা হায়ছিললন সিদ্ধা 
পরমেশবরন বাঈ রুপে । 

পরমেশবরী শুরু করেন চরম কচ্ছসাধন ও তপস্যা । 
গ্রামের গরিব কাঠুরে ভিখনলাল তাঁর প্রথম ভক্ত । ক্রমে 
অন্যানা গ্রামবাসরাও তব ভভ্ত হয়ে আনাগোনা শুরু 


করে বিহারবনের ঝৃপাঁড়তে।, এইভাবে কাটল দশ 
বছর। একাঁদন গুরু দামোদরদাসজশ তাঁর কাছে এসে 


বললেন, “মা, তুই প্রেমসিত্ধা হয়েছিস। লখলাময়ের 
অপার প্রেমলীলা আস্বাদন করার সৌভাগ্য হয়েছে 


তোর । আমাকে এবার বিদায় দে। এখন বৃন্দাবন 
তোর । আমাকে বিদায় দে। এখন বৃন্দাবনে ফিরে 


লটবরজশীর পায়ে এ দেহের খোলাটাকে ফেলে দেব।' 
বাবাজশীর তিরোধানের পর ভঙ্করা িম্ধামাঈকে 


শরীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


পরমশরণ্যা বলে জ্ঞান করতে থাকে । কত তাশর্থযান্রী 
আসে এই পরমসাধিকাকে দর্শন করে পুণ্যসণ্য় করার 
আভিলাষে। একাঁদন গোবর্ধনাগার পারক্রমা করে 
শতাধক দাঁরদ্রু তীর্থযান্রশ পরমে*্বরী মাঈকে দর্শন 
করার জন্য এসে উপশস্থিত। পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত 
তারা। 'সিদ্ধামাঈর ঝুপাঁড়তে এত আহার্য কোথায় 2 
[শিষ্যরা 'চান্তিত হয়ে পড়ল। 'সিম্ধামাঈ কিন্তু 
অচণ্চল। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, নটবরজশীর 
কৃপায় মথ্রার এক শেঠ প্রচুর থাদাদ্রব্য গাঁড়তে বোঝাই 
করে উপাস্থিত হয়েছেন সেখানে । দর্শনা সবাই 
ভোজনে পারতুষ্ট হল সোঁদন। 

উইলিয়াম ফক-নার নামে এক তরুণ ইংরেজ মথুরার 
স্থাপত্াশিল্প ও পুরাকশীর্তগুলো দেখে বেড়াচ্ছে। 
পাখি শিকান্রর বাসনায় বিহারবনের কাছে এসে হঠাৎ 


সে দেখত পায় পরমেশ্বর বাঈকে। যষুবতশ 
সন্লাসিনগব অতুলনীয় রুপর' শি দেখে সাহেব তো মা 
যাবা না বলে তান তলত জোর করে ধনে 


চা ইল ৮৪ প্রামপ্রধান কিছুতেই এমন 

পকর্স কবতত বাঙি হল না। সাবধান করে ধ্দল, 
সন্পের পরু চিপ বব ভভনকুটিরির চাবাদিকে যে গান্ডি 
আকা আহে সেটা প্রায় ঢুকবার চেষ্টা করলে কিন্তু 
বপদ ঘটে । সওকাবাণণ অগ্রাহ্া করে ফকনার রাইফেল 
আর করে উল্মাদের মতো ছে 
চলল পরমশ্বিরির ঝপড়ির দিকে ।  দঘভভরে যেই সে 


৮”্ঠন তাত 


জ্ঞানে মরে, ওত বব, অমন এক অল শান 
প্রচণ্ড লাঘাতত ধরশাষখ কার দিল সাতহবকে। আবার 
উল্ঠ দাঁড়াতেই সেই অদশা মহাশঙ্বনান পুরুষ 
ফকনারক্ক শন কাল আছড়ে ফেলল মাটিতে। 
কেক ঘণ্টা শঙ্গান হায় পড় থাকার পর তাকে 
গ্রামবাসীরা এস তুলে নিয়ে যায়। পরদিন সকালে 
অনৃতক্ত ফকুনার ভঞ্তনকুটিরে এসে সিম্ধাবাঈর কাছে 
ক্ষমা িদ্কা কর ময় তরে গাহ ত আচরণের জন্যে। 


ধবহারবনের কুটিরে দগর্ঘ পণ্যতিশ বছর সাধনা ও 
লশলাধ্যানের পর এই মহাসাধকার জীবনে নেমে আসে 
পরম বিদায়ের লগন। ১৯১০ সালের শেষভানোে সমস্ত 
গ্রামবাসীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে সিষ্ধা পরমেশ্বর বাঈ 
চলে গেলেন অমরালোকে। 
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মরা ছেলে । পিসমার কোলেশপঠে মানুষ । 
আগ মহ্খে গইপ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে 
পড়ে। ব্াতিবেলায় গজেপর নায়ক নায়িকা এসে ভিড় করে 
চোদুখর সামনে । ভোববেলা ঘুম থেকে উঠে শিশু 
বলে 'পসণমা, কাল আম কুফকে দেখোছি। মাথায় 
চড়া, হাতত বাঁশ, কী সং্দর দেখতে)” পিসীমা শুনে 


হাসন। অবাক হন। 
ছেলোটির নাম দওাচিরণ নাগ। ঢাকা জেলার 
নারায়ণগঞ্জের দগুুভাগ গ্রাম বাড়। জল্ম ১২৫৩ 


বঙ্গাব্দের ৬ই ভাদু; ২১ অগাস্ট, ১৮৪৬ সাল। 
শিতার নাম দখনদয়ল। মাতার নাম ন্িপৃরাসজ্দরী। 

দুর্গাচরণর লেখাপড়ার দিকে খুব ঝোঁক। 
কাছাকাছি বড় ইস্কুল নেই। দশ মাইল দূরে শহরে 
বড় ইস্কুল। অথচ গাড়ঘোড়ার কোন ব্যবস্থা নেই। 





আবার হেটে আসতে হবে। তবু সেখানেই সে ভার্ত 


হল। সকাল আটটায় খাওয়া-দাওয়া করে রগনা হত 
আর ফিরতে রাত হয়ে ষেত। ফেরার পথে খেত শুধু 
এক পয়সার মুড়ি-মূড়কি। 


দুর্গাচরণ বড় হলেন। বাবা তাঁকে কলকাতায় 
এনে ভার্ত করে দিলেন মেডিক্যাল স্কুলে । কিন্তু 
এলোপ্যাঁথ দূর্গাচরণের ভাল লাগল না। হোমিওপ্যাঁথ 
পড়তে শুর্‌ করলেন। 
বিনা পয়সায় ডান্তার শুরু করলেন। ছেলের ভাবসাব 
দেখে বাবা তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন দেশের গাঁয়ে। দেশে 
[গিয়ে দূর্গচরণ দেখলেন মায়ের মতো স্নেহে যিনি 
তাঁকে মানুষ করেছেন সেই 'পিসামা মৃত্যুশষ্যায়। শত 
িকিংসাতেও কোন ফল হল না। 'পিসশমা মারা গেলেন। 
দৃর্গাচরণ এর পর থেকে যেন কেমন হয়ে গেলেন। ঘুরে 
বেড়াতে লাগলেন নানা জায়গায়। কোন সাধৃকে 
দেখলেই প্রশন করেন- কোথায় শান্তি কোথায় সুখ? 

কলকাতায় এসে দৃর্গাচরণ একাঁদন গেলেন 
দক্ষিণে*বরে ঠাকুর রামকৃফের কাছে। রামকৃ তাঁকে 
দেখেই বুঝতে পারলেন_ এ যৃূবক একদিন মহাপুরুষ 
হবে। 

দক্ষিণেশববে দৃগগাচরণের তৃতীয়বার রামকৃফ-দর্শন। 
ঠাকুর বললেন " ওগো. তৃমি না ডান্তাঁর কর- দেখ 'দাঁক 
আমার পায়ে কী হয়েছে ।” ডাঃ নাগ পরশক্ষা করে 
বললেন, "ক, কোথাও তো কিছু দেখাছ না।” ঠাকুর 
বললেন, “ভাল করে দেখ না, ক হয়েছে।, নাগ 
মহাশয় তো এটাই চাইছিলেন। সাধ 'মাঁটয়ে চরপধাল 
নেবার আকাক্ষ্ষা এভাবেই পূর্ণ হল। এখন থেকে 
তান জানলেন. শ্রীরামকৃফ। বাস্থাকম্পতর্‌ ভগবান। 
সেই দিনই পরাঁক্ষাচ্ছলে ঠাকুর খন নিজের শ্রীঅঙ্গা 
দোঁখয়ে তাঁকে 'জিজ্ঞানা করলেন, “তোমার এটা কশ বোধ 
হয়?" নাগ মহাশয় উত্তর দিলেন, “ঠাকুর, আর আমায় 
বলতে হবে না। আম আপনারই কৃপায় জানতে 
পেরেছি, আপাঁন সেই ।”" ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ হয়ে 


সেখানে পড়তে হলে রোজ্ঞ দশ মাইল হে'টে যেতে হবে তাঁর বুকে শ্রীচরণ অর্পণ করলেন। সহসা নাগ মহাশয় 


৫৫২ 


অন্য এক অনভূতিরাজ্যে উপস্থিত হয়ে দেখলেন-__ 
সর্ব এক 'দিব্যজ্যোতি উছলে উঠছে। 

দুর্গাচরণ বললেন- “ঠাকুর, সংসার যে আমার 
ভাল লাগে না।” 

রামকুফ বললেন_-“ভাল লাগবে । সংসারে থাকাঁব 
ঠিক পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, 
কিন্তু গায়ে তার পাক লাগে না। তেমাঁন সংসারে 
থাকাঁব, কিন্তু সংসারের ময়লা মনে লাগতে 'দাঁব না।” 

দুর্গাচরণ সংসারধর্মে মন 'দিলেন। গাঁয়ে ফিরে 
শিয়ে শুরু করলেন ডান্তার। প্রথমা স্ বিয়ের 
অল্পকাল মধ্যেই মারা গিয়েছিল, পিতার একান্ত 
অনুরোধে শ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন। পত্রীকে তিনি 
সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা জ্ঞান করতেন- স্মীঁও কোনাঁদন তাঁর 
কাছে দেহসৃখ কামনা করেননি । িল্তু ডান্কতাঁর এবং 
সংসার কোন কিছুতেই তাঁর মন স্থির ভাবে 
বসল না। 

বর্ধাকালে একাঁদন সারা রাত বৃষ্টি পড়ছে। 
রাতে দুজন আঁতাঁথ এসে উপপ্থিত। চল ফুটা, 
সব ঘরেই জল পড়ছে । শুধু তশাবার ঘর ছডড়া। 
আঁতাঁথদের সেই ঘরখানাই ছেড়ে ছিয়ে নাগমশই স্তীকে 
করতে কত রাতটা কাটিয়ে দিলেন । 

দেওভোগের আতুশ-পহশ জলাভূমতত আনেক পাখি 
ও বৃতনা হাঁস বাস করত । নারয়ণগপ্জ। থক জটাইমললর 
দুটি সাহেব এসেহ্ছে বদদৃক ছিয়ে পাখি মারবে বলে। 
নাগমশাই ছুটে গিয়ে মিনাতি জানালেন প্রচিণহ হ্যা থেক 
বিরত হতে। ] 


সাহেবদের গাছের 

ঝাঁপয়ে পড়ে হাত থকে বন্দুক কুকড় নিলেন । তারি 
সাধকজশবনের পারচয় পেয়ে সাহেবরা লাম্জত হল। 

এমনি ভাবে দিন কাটতে লাগল । একবার 


অর্ধোদয় যোগের সময় দঙনাচরণের বাবা বললেন- “কত 
লোক কলকাতা যাচ্ছে, আমাকেও নিয়ে চল্‌! 
দৃর্গাচরণের মাথায় যেন বাজ পড়ল। এত টাক। 
খরচ করে কলকাতায় যাতায়াতের সাধা তাঁদের নেই। 
কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না। শব্ধ 


বললেন- আচ্ছা, দেখা বাবে।' 


শ্রত্রীভন্তসাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


এঁদকে গঞ্গাস্নানের মাত দুাাদন বাকি। বাবা 
হতাশ হয়ে পড়লেন। 

স্নানের (দন দর্গাচরণ বললেন--“বাবা, স্নান করবে 
এসো ।” হাতে একট কোদাল নিয়ে দৃর্গাচরণ বাড়ির 
উঠোনে গর্ত করতে লাগলেন। হঠাং দেখা গেল কোথা 
থেকে প্রবল বেগে জল উঠোনের দিকে ছুটে আসছে। 
দেখতে দেখতে সেই জলে সারা উঠোন ভেসে গেল। 
আনন্দে দশেহারা হয়ে দৃর্গাচরণ বললেন--“মা গঞ্গা 
এসেছে, মা গৎগা এসেছে, এসো সবাই চান কর।” 

খবর পেয়ে গ্রামের লোক জড় হল। সবাই মনের 
আনন্দে অর্ধোদয় যোগের পৃশ্য লশ্নে গঞ্গাস্নান করল । 

গৃহশী হয়েও দুর্গাচরণ ছিলেন পরম সাধক । এজন্য 
সবাই তাঁকে বলত- সাধু নাগ মহাশয় । বহু 'বাশিষ্ট 
ব্যান্ত পূর্ববর্জো গেলে সাধু নাগ মশাইর সম্পো দেখা 
করতে যেতেন । স্বামী বিবেকানন্দ একাদিন তার বাড়তে 
1গয়েছিলেন। কুলছিলেন -এ যে একবারে খাটিখ সোনা । 

রের শদহরক্ষার পর বেলনুড় মঠ ও মিশন 

প্রাতিষ্ঠত হচ্ছ । স্বামী বিবেকানন্দ সন্রাসিভ্রাতাদের 
বলেোছিলেনঃ শ্রশ্বরকপায় মান,ময্রে যে এমন উচ্চ 
অবস্থা হতে পাবে হা একমার নাগমশাইকে দেখে বঝতে 
পারা যয়। [কি তনশো, কি ইন্দয়সংযমে ইন আমাদের 
চেয় শ্রিঠ । ভক্ব গিরিশ ঘোষ বলততন, চিক ঠিক 
দনতা হল, যথার্থ অহংব্্ধব উ্কু তালে, মানুষের 
নাগমশইকের মতা জবপথা হয়। এসব মহাপব্রহষের 
পাদসপিশো ধরুণুত পাবি হয়) 

পত্র মরার পর দন্র্িিরগের সংসারের জবসথা 
[৩১07 বন্ধন রেখে 


ঙ 
টিটি ্ ৮৬ ৫ রঃ নু শত ৪ 
হনব কাছ ছে টাকা হার করালেন 


বহু শোন য়ে তয় তজ। 


4] 


১৩০৬ বাগান (৯৮৯৯ সালে) দকাছিরণ আস 
হয় পড়তলন। বাধ দিন শন লতা ত লাগল । একদিন 
[তিনি কালটীপক্জা করবার ইচ্ছা পলাশ করদলন | ৯ই 
পোষ শানবার রে পড়ি অননদ্থত হল।  প্রাতমা 
বিসর্জনের পর দুর্গাচরণ বললেন ঘা চলে গেলেন, 
আমারও এবার যাবার পালা ।” ১৩ই পোষ আটটায় 
তাঁর অবস্থা খুবই শেচনগয় হয় উঠল। ক্ষণ কন্ঠে 
বললেন -“গরে, আমাকে রাম নাম শোনা । তোরা 
সবাই রাম নাম কর ভন্ভেবা রাম নাম করতে লাগল। 
মহাসাধক চলে গেলেন নিজের সাধন-ধামে। 


৩১১১১৩১১১১৩ 


গুগ্তাথ 


পপপস্াপাাপ পাশাপাশি পপ প৮- পপ পক পস্চপপ্ পাপ পাপ্টিপ্টপ্-্ 


্পিস্প্জ আন 





শি সহ ওর রর সা পএ্্ হা এ সা, সব রস 


[দন যোহর জেলার 
ধু, লামনাহদের ঘরে এক শিশু ভুমিচ্ত 
হল। শিশর নাম হথা হল গবুনাথ। অলপ বয়ছেই 
বালক নানা দায় পাবদশরি হয়ে উষ্ল। 
দন সপন শব, তাই 


১৭5 বঙগাতেদব আঅগ্রুহাযণ মাসের 0১৮৪৭ 
সিল) একি শাতড 


বেন্দনবাসত 


সেই গণাট 
পার, নাতথু 15642 হাত লাগল । ষোল 
বছর পান না হাতই দনাদবধব সঙ্গে কথা বলা ও 
সদ ভুগাং দার করবার দুলভি ক্ষমতা তিন লাভ 
কলহ গালন। 

তখন এ্রাক্ষরর্ম দেশে প্রাতষ্ঠা পেয়েছে।  ব্রহ্মানন্দ 
কেশনচন্দ্র সেন ও মহার্ম দেবেন্দ্রনাথ নিরাকার ব্রহ্ষের 
উপাসনার জনা প্রচারকাধ চালিয়ে যাচ্ছেন। কলকা-্য 
এসে নমল স্কুল পড়াশোনার সময়েই গুরুনাথ সেই 
প্রচারের গ্বারা কিছটো প্রভাবত হয়ে পড়েন। সাকার 
ঈশ্বরের উপাসনার প্রতি ধীরে ধীরে বাতশ্রম্থ হয়ে 


টি ঙ্ 
হও 


নিরাকার পরব্রন্দের উপাসনাক্ই জাবনে ব্রতর্‌ূপে 
গ্রহণ করেন। 

এই সময়ে মাহমচন্দ্রু নামে তাঁর এক সঙ্গী জোটেন। 
তাঁরা একসঙ্গে জপ, তপ, সাধন ও ভজন করতে 
থাকেন। একাঁদন তাঁরা দুজনে শুনলেন আমেরিকায় 
স্পারচুয়ালিস্ট নামে একটি ধর্মসম্প্রদায় আছে। তাঁরা 
নাক পরলোকগত আয্মাদের সঙ্গে কথাবার্তা 
বলেন। একথা শুনে গুরুনাথ মৃত আত্মাদের সঙ্গে 
কথা বলার জন্যে সাধনা শুরু করে 'দিলেন। 

একাঁদন মাহমের দেহ নাশ্রয় করে একজন 
পারলৌকিক মাস্বার আবির্ভাব হল। আত্মাঁটি বলল-_ 
'আমি একজন ঈশ্বরাদিম্ট পারলৌকিক আত্মা । আঁম 
যা বলাঁছ কাগজে লিখে রাখ এবং সেই মত কাজ কর ।' 
তারপর গুর,নাথকে লক্ষ করে বলল-'আজ আম যার 
দেহ আশ্রয় করেছি তাকে সাধকর্‌পে প্রস্তুত করে তুমি 
উত্তরসাধক হয়ে সত্যধর্ম আবিজ্কার কর এবং যারা 
এখানে আছ তারা সবাই এ কাজে সহায়তা কর । আমরা 
সাধনার মাত্রা যোঁদন পূর্ণ হবে সোঁদন আসব । তোমাদের 
মধো সবচেয়ে যে বেশি উপযস্ত তার দেহকে আশ্রয় করে 
এই ধমেরি সারতত্ব বুঝিয়ে 'দিয়ে যাব ।' 

এইভাবে কয়েকজন ঈশ্বরাদি্ট আত্মার সাহায্যে 
সতাধর্ম মদ্ন্ধে যা কিছু জানবার তা গুরুনাথ জানতে 
লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি মাহম ও কয়েকজন বন্ধুও 
তাই করতে লাগলেন। সাধনার কাজে তাঁরা যতই 
এগোতে লাগলেন ততই আত্মার উন্নাতি সংস্প্ট 
উপলাব্ধ করতে পারলেন।_ 

মল্পসাধনা ও ষোগসাধনাকে অনাবশাক জ্ঞানে 
পারহার করে কেবল গৃণসাধনাকে অবলম্বন করে 


এগিয়ে গিয়েছিলেন গুরুনাথ। 'রপৃগৃলি একে একে 
বশত হল। স্ত্রী ও বন্ধুদের প্রাত অভেদজ্ঞান 


সঞ্জাত হল, পশপাঁখ ও কাঁটপতশ্গোর উপর থেকে 
[হংসা দূর হল। এইভাবে প্রেম ভাঁন্ত একাগ্রতা ও 
অভেদজ্ঞান সহযোগে সাধনা করতে করতে গৃরুনাথ 
একাঁদন সহসা ব্রক্ষতেজ দর্শন করলেন। দেখলেন 


আদিত্যবর্ণ এক মহামাহম পুরুষ তাঁকে আশবস্ত করে 
বলছেন শশঘ্রই তাঁর অভম্ট পূর্ণ হবে। 

এই আশ্বাসও তৃষ্ত করতে পারল না গুরুনাথকে। 
ব্রন্মের নিত্যদর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হলেন 'তান। 
আরও কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন গৃরুনাথ। এটাই 
পাধনজাীবনের তৃতীয় বা শেষ স্তর। রঙ্গের প্রতি 
অভেদজ্ঞানে সফলকাম হলেন 'তিনি। 

একের পর এক সাধনার নানা স্তর আতিক্রম করে 
গুরুনাথ পূর্ণাসম্ধি লাভ করেন। ফলে তানি বহু 
অলোৌকিক শান্তর অধিকারী হয়ে ওঠেন। এই শান্তবলে 
[তিনি এক জায়গায় বসে দূরে কোথায় ক ঘটছে তা 
বলে দিতে পারতেন। দূরের শব্দও শুনতে পেততন। 
জাতস্মরের ক্ষমতা লাভ করছিলেন গুর্নাথ। গত 
জন্মের কথা যেমন জানত পারতেন, তেমনই ভাঁবিষ্যতে 
ক হবে তাও জানত পারতেন। 

গুরুনাথের বয়স যখন কুঁড়ি, তখন পিতা রামনূথ 
তাঁর বিবাহ দিলেন বারশল "জলার টগল;নিবাসন রমচন্দ্ 
দাসের কন্যা আদরিশশর সশ্গে। গৃরুনাথ এই বিবাহে 
সম্মাত দিয়োছলেন এই ভেবে দুষ, গাহস্থ্যি আশ্রমে থেকেও 
সন্ব্যাসধর্ম পালন করা যায়। একদিন গৈলানিবাস 
'নবারণ দাস মহায্বা গ্রুনাথের কাছ এসে দূরদর্শন 
জিনিসটি হী তা বুঝতে চান। মহাজ্মা সে সময় 
ফরিদপুর জেলার সাতপাড় গ্রামে ছিহলন। তিনি গৈলায় 
দাসেদের বাড়তে ঠিক সেই সময় ক ক হচ্ছে সব 
বুঝিয়ে দিলেন এবং সময়-ঘটনা সমস্ত কাগন্জ লিখে 
রাখতে বলতলন। পরে নিবারণ দাস গৈলা গিয়ে কাগতজঞর 
সঙ্গে মিলিয়ে দেখলন সব ঠিক মিলে গিয়েছে। 

মহাম্্া গ্রুনাথর এই সব অলৌকিক শাক্কর কথা 
চারাঁদকে ক্রমেই ছড়াততি থাকে । একদিন বেল্দাগ্রামের 
গোবিন্দ সেন গুরুনাথের কাছে উপস্থিত হয়ে মৃত 
আত্মা দেখতে চায়। গুরুনাথ বললেন-_'মৃত আত্মা 
দেখলেই তুমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে ।' লোকাঁট তবুও 
যখন মৃত আত্মা দেখবার জনো জেদ ধরল তখন তিনি 
বললেন-_আচ্ছা, তা হলে সেই আত্বাদের কশ ক্ষমতা 
দেখ।, 

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এক শূন্য ঘরে একটি 


শ্্ীতীভন্তমাল গ্রল্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


ঘাঁট ঠনঠন শব্দে বাজতে লাগল । তা দেখে গোবিন্দ 
সেন ভয় পেয়ে গুরুনাথের কাছে সরে বসল । 

গুরুনাথ ছিলেন প্রতিভাশালশ ও পাঁণন্ডত। 
১৮৬৭ সালে নর্মাল শ্রৈবার্ধক পরাঁক্ষায় প্রথম বিভাগে 
প্রথম স্থান আঁধকার করেন। সাহিত্য, বাকরণ, গাঁণত 
ও দর্শনে তাঁর গভশীর জ্ঞান দেখে তাঁকে মানত উনিশ 
বছর বয়সে কাঁবরক্র উপাঁধ দেওয়া হয়। প্রথমে 
আহেরাীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে তিনি গণিত শিক্ষকর্‌পে 
নিষুন্ত হন। পরে তান গভশর পাশ্ডতা ও চারন্রগত 
মহত্তের গুণে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। 'বাভন্ন 
কলেজ থেকে অধ্যাপনার কাজের ভার নেবার জনো তাঁর 
ডাক জাতস। অনুরোধ এড়াতে না পেরে কিছুদিন 
অস্থায়িভাবে তিনি ডাফ ককুলভের সংস্কূতর অধ্যাপক 
রূপ কাজ করেন। 

বক্ষ সতা জগং মিথ এই ধারণা তারি মান 
উত্তরান্তব বাচ্ধি পেত থাকে । বাল কালেই কেমন করে 
গুরুনাথ বৃুঝোছিছুলন এই জগংসংসার অংনতা এবং 
একমাত্ প্রমাস্ত্রই নিতা & সাববসতু । তিনিই 
হল্চছন একমত পরমার্থ যমন করে হাক তার কাছ 
পশছছত হক্ব। গুরুনাথ ছিলেন সতাধমেরি 
নাদর্শানুসারী। যা অনন্তকূলে বিদামনে ছিল, বর্তমান 

রত কলে থাকবে তাই হত সতাধূর্মা। সতাধতমর 

প্রধান বৈশিষ্ট্য তার নিরাকার টার স্যকার উপাসনা 
ঈশলূর জড় বসতুজগতের নংশক 
যুক্ত কবেছেন, আথচ নিজে ন্লশিত পৃথক করে 
বেখেপছন 2 তহপুল সাহ্কার জড়বস্তর 
অধ্য বরের তব সম্ভির পয়। [যন পরমাপিতা 
অনাদি অনন্ত, তিনে ক কনে আহারবিশিষ্ট বস্তুর 
সংকীর্ণ গ£্ডর অধ থাকত পবন না। তাই তা 
সাকার উপাসনার পক্ষপাতত সতধর্ম মৃত 
কর্মযোগ অপেক্ষা ভক্কুযাগ ও ভ্রানযোগ শশ্রদ্ত। কর্মা 
গৃর্ণনিধি, আনন্দনিাধ, সবশস্কমান ইমশ্ববের কাছে 
পেশছত হলে ভক্তিযোগ ছাড়া অনা উপায় নেই। 

উত্তরকালে গৃরুনাথ হয় উঠেছিলেন এক মুহ্ত- 
পুরুষ মহাসাধক। ১৩২১ বলাব্দের জোগ্ঠ মাসে এই 
মহাপুরুষ স্বেচ্ছায় মরদেহ আগ করেন। 
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পমদাবাদ জলার শিরডি গ্রামর এক মসভিদে 
আশ্রয় [নিয়েছেন সাইবাবা। এই সাধকের কোথায় 
জল্ন এবং কে তাঁর মাবাবা, তা জানবার কোন উপায় 
নেই। ভবঘ,বে ফকিবের মতই তিনি একদিন শিরডি 
গ্রামর নিমগাতছেব তলায় এতস আশ্রয় নেন। তারপর 
[গয়ে ওঠেন মসাডিদে। 
মসজিদে রোড শ্রম মানব্ষ্রা দল বেধে আসে, 
সাঁইবাবার মৃখে ধর্মকিথা ও শ্রাদকথা শোনে ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা, সঙ্গে থাক গাঁজা তামাক। বড় বড় সাধকের 
অতাশ্চর্য সিদ্ধাইয়ের কাহনী, বিখাত ফঁকিরদের নানা 
কেরামাতির কাহিনগ বলত বলতে সাঁইবাবা বিভোর হ. 
যান, গ্রামবাসণরা ভল্ময় হয়ে তাই শোনে । রাত গভার 
হয়। লন্ঠনের তেল ফুরিয়ে যায়, আলো নিভে আসে । 
সাইবাবা উঠে গিয়ে খানিকটা জল ঢেলে দেন লণ্ঠনে, বাতি 


অমনি জলে ওঠে । যতবারই আলো নিভে আসে, 
ততবারই লোটা থেকে জল ঢালেন সহিবাবা, অমনি আলো 
জলে ওঠে । গ্রামবাসীরা ভেবে অবাক হয়ে যায়- কোন্‌ 
অলোৌকিক শান্তবলে জল এমন করে দাহ্যতেলে 
রূপান্তরিত হয় ৮ নবীন সাধকের অদ্ভুত সিদ্ধাই দেখে 
মুগ্ধ হয় গ্রামবাসীরা । 

সাইবাবার গুরুর নামও জানার উপায় নেই। তবে 
জানা যায় তাঁর ছদ্মনাম ছিল ভেনকুশ। অনেক কষ্ট 
সহ্য করার পর সাঁইবাবা গুরুদেবের করুণা পেয়েছিলেন। 
7৬নকুশের আশ্রমের কাছেই ছিল একটি কুয়ো। 
একাদন গুরুজী মোটা দাঁড় দিয়ে তাঁর পা দুটি বেধে 
দিলন, জা নিচের দিকে রইল । সেই ভাবেই কুয়োর 
মধ্যে তন দেহাটি নামিয়ে দিলেন। দাঁড়র একাঁদক 
কুয়ার পাশে এক গাছের ডালে বেধে রাখা হল। এই 
ভাবে সাঁইবাবাকে রেখে গুরুজী চলে গেলেন। ফিরে 
এললন চার-পাঁচ ঘণ্টা পর। এসেই ডাকলেন_-'কেমন 
আছিস £' সাঁইবাবা জবাব দিলেন_ গুরুজী, আপনার 
কৃপায় ভালই আছ।' 

গুরুজী তাঁকে কুয়ো থেকে টেনে তুললেন । এইবার 
সাঁইবাবা লাভ করলেন গুরুর অসীম করুণা । তারপর 
একাদক্রমে বার বৎসর গুরুদেবের আশ্রয়ে বাস করলেন। 
যোগ সাধনায় 'সাম্ধ লাভ হল। ১৮৭২ সালে এই 
সাধকের দে গশান্তর মাহমা সকলেই জেনে গেল । হিন্দু 
মুসলমান সবাই রূমে কমে সাঁইবাবার ভন্ত হতে লাগল। 

এব কুম্ঠরোগ সাইবাবাকে দর্শন করতে এসেছে। 
পরনে ময়লা কাপড়, হাতে পটল । সারা অঙ্গে পচা 
গলা ঘা, গায়ে দৃগন্ধি। মিসেস ম্যানেজার্স নামে এক 
তন্তু মাহলা ভাবছেন, কুষ্ঠরোগশীট যত শীঘ্র সেখান 
থেকে চলে যায় তত ভাল । সাঁইবাবা মনের টোলপ্যাঁথ 
জানেন। লোকটি চলে গিয়েছিল, ডাঁকিয়ে আনালেন। 
বললেন, 'তোমাব পৃস্টলীর মধ্যে কী আছে বার কর।' 
বেরিয়ে পড়ল কয়েকটা পেপ্ড়া। একাটি হাতে 'নয়ে 
সাঁইবাবা মিসেস ম্যানেজার্সকে দিয়ে বললেন খেয়ে 
ফেলতে । আর একটি টুকরো তিনি নিজের মৃখে ফেলে 
দলেন। ভভ্ত মাহলাট বুঝলেন, এ আচরণের দ্বারা 


&৫৬ 


সাঁইবাবা তাঁকে জীবে সমদার্শতা ও সহনশীলতার শিক্ষা 
[দিতে চেয়েছেন। 

নাসিকে বাস করেন এক প্রাসিম্ধ শাস্তবিদ ব্রাহ্মণ 
জাতাভিমান তাঁর বড় প্রবল। সাঁইবাবার এত নাম ও 
প্রতিষ্ঠা শুনে শিরাডতে এলেন। 

ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সাঁইবাবা তাঁর সেবকদের 
বললেন, 'ওরে তোরা শীগৃগির আমার কৌপীন আর 
বাহর্বাস গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে দে।' একথা শুনে 
সকলেই অবাক। সাঁইবাবা তো কখনও গেরুয়া বসন 
পরেন না। আজ এই খেয়াল কেন? সেবকরা তাঁর 
কাপড় গোরক রঙে রাঁঙয়ে দিল। সোঁট পরে' 
সাঁইবাবা বললেন--ওরে যা, নাঁসক থেকে যে ব্রাহ্মণ 
পাণ্ডিতটি এসছেন, তাঁকে ডেকে নিয়ে আয়। বাইরে 
[তিনি অপেক্ষা করহেন। 

খবর দিতেই শাস্তীক্তঈ এসে উপস্থিত হলেন। খুব 
সাবধানে তিনি চলতে লাগলেন যাতে কোন কিছুর 
ছোয়া নালাগে। এসে দাঁড়ালেন কিছুটা দূরে । কিন্তু ক 
আম্চর্য' সাঁইবাবার দিকে তাকিয়েই শাস্তণজ্তী 'জয় 
গুর্‌" বুল তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লেন। সাইবার 
বললেন দাও পণ্ডিত, এবার আমার দক্ষণা দাও) 

শস্তরিভগ ভীকুভরে তাঁর চরণত্ল প্রণামী রেখে 
বারবর প্রণন করতত লাগলেন । পত্র কানা গেল তিনি 
গৈরিকবেশধারশ সাঁইবাবহেক নিজের গুরু ধেলাপ 
মহারাভরপ্ই দর্শন করেছিলেন । তছাড়া মহাপ্ুষদের 
মন্ধা যে সতাকার কোন পার্থক্ি "নই, আন্ত £তনি তা 
উপলব্ধি করলেন। 

ভন্ত নানাসাহেব প্রশ্ন তুলেছিলেন, আপাঁন যা কিছ: 
অসম্ভবকে সম্ভব করে তোদলন তা সবই ততো আপনার 
অলৌকিক শান্তর প্রকাশ, তাই নাত সাইবাবা উত্তব 
দিয়েছিলেন, “তা নয়, নানা । জ্যোতিষী যেমন আগে 
থেকেই আগামী ঘটনার কথা গণনা করে বদল দেয়, 
আমিও তেমনি ভবিষ্যদ্বাণঈ করে থাকি। আমার কথা 
তোমরা অলৌকিক বাণী বলে মনে কর, কারণ তামরা 
সব ভাবষ্যম্বাণীর মধ্যে আমার যোগাবিভীতি খুজতে 
লেগে যাও, জামার পুঙ্জা শুরু কর। আমি কিন্তু 
তোমাদের এই পূজাকে এগয়ে দিই ভগবানের 'দিকে, 
যাতে তোমাদের মশাল হয়।' 


এই ছিল সাঁইবাবার জশবনদর্শন। ভস্ত্বূন্দ ও 


ভন্তমাল গ্রল্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


দর্শনাথীদের কাছে তিনি সর্বদাই ঈশ্বরের সর্বময়ত্ব ও 
সূষ্টিললার রহস্যটি তুলে ধরতেন। বলতেন, 
'ঈশ্বর সর্ব সৃদ্টির মূলে-তিনি ভগবান, আল্লা মালেক। 
সৃম্টি তানই করেছেন, পালনও 1৩নি করছেন। ধবংসও 
করবেন তিনিই । তাঁর দুজ্ঞেয় লখলা বোঝা কার সাধ্য 2 
[তান যেভাবে আমাদের গড়েছেন তাতেই সম্তুণ্ট থেকে 
আমাদের সংপথে পুণ্যপথে থেকে কর্তব্য কৰে যেতে 
হবে। আমাদের তো কোন নিজস্ব সন্তা নেই-- সব 
কিছুর নিয়ামক ঈশবরই, তিনিই রঙগমণ্ের পারিচালক। 
তাঁর প্রাতি ভান্ত ও বিশ্বাস রাখলেই কর্মবন্ধন থেকে 
ধীরে ধীরে মস্ত পেয়ে আমাদের ভগবন্দর্শন ঘটবে ।॥' 

সহিবাবা ছিলেন প্রেম, শান্তি ও এঁক্যবোধের প্রতশক 
স্বরূপ । তাই চারদিকের সম্প্রদায়ক কলহের মধ্যেও 
[হন্দ, ও মুসলমান ভন্তেরা শান্তিতে শিরড,ত দন 
কাঁচয়েছে। সহিবাবর বাসস্থান ছিল মসনদে, কি 
[তান এটিকে দ্বারকামাঈ নামে আঁভাহিত করতেন এক 
কোণে বেদীতে রাখা ছিল পাঁবহ তুলসীর ঝড়। বাবার 
সামছুন পধযায়ররমে সবর্দাই পাঠ করা হত হিন্প্র শাস্ত- 
গ্র্থ ও মৃসলম'নদের কোরান । 

মসাডদটি খ,ব জ্রৌর্ণ ও ভগন অবস্থায় £ছিল। 
একজন হিন্দু ভত্ত তার সংস্কারের ভন আনেকণন্ল 
লাবান পাথর কাজ লাগযালন। এ গ্রামেই একি 
হিন্দমশ্দির ভন জবস্থয়ে ছিল, হারই মেএম তের জনো 
এ পাথরগখীল তিনি দান কবে দিলেন। এবার হিন্দ, 


ম্স্লমন। সর শল্য মিলে টকা সংগত কবত 
লগহুলন | তসই টাকায় মসভুদট আন করে গড় 
লা হল। 

১১১৯ সংলর অ্ঠাবর মাসে সহিবাবা অসক্থ 
হল্য় পড়লেন তাঁরই িরিশ এক নিছাব,ন শ্রাঙ্ছণ 
তাঁকে রামাবিদ্য় উমপ পি করে শোনে সংইবাবা 


নগরে সশাদনেন আরব বলেন এ পাঠে মহকিলাণ হল 
নুডগর শব এতে প্রসহা হবেন) 
নাস করেন এক শাঙ্কমান ফকিন। সহিববার খানগ্ত 
বন্ধৃ। এক দেবককে য়ে সাইলুকা সই ফকিরকে বলে 
পাঠালেন -এ দেহের আধারে আল্লা যে মালো জালিয়ে 
দিয়েছিলেন এবার তা তিনি ফিরিয়ে নেবেন ।" 

১৮ই অক্টোবর সাইলাবা নশ্বর দেহ পণরতাগ কারে 
চলে গেলেন। 


জানত ওপ কাই 


ক দিক পশশ কাশ শশুপুপু পপ পপ শ শশা বাশশশ নপগ কনক পাশ শাক পন 


গম্ভীঘত।থ 
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্ ৮৮০ তি ত৫ পা লিচুকততাথি স্ঠ নাথল্যাগন 
উর. রত... পর ওটি জা পেল সাধনক্ষে 8 । 
উনবিংশ শতন্দিতি  মাভাগে  সঠের  মোহানত 
গাপালনাথজাব বু 
একু/দন এক স 
দামণ পপাশাক, শিছে। মনে 


দেখত এসেছে, কিছনণ পরেই চলে যাবে। কিন্তু 
কির আকর্মাণ সি বাধা পড়ল কে জানে: 
শোপালনাদজ্তর ৯৫৭ তস আহাসমপান করল । দীক্ষা- 
দানের পন যু্রলের নমিকরণ হল গম্ভীরনাথ। 


কামর মর এক ক্ষ্রু পামে ছিল যুবকের 
বাঁড়। সচ্ছল মধ্।বি পাঁরবাংরের সন্তান । বিদ্যাচচার 
এবং স্পা হচ৮নর সংযোগ হার জণবনে ভালই ঘটোছল। 


কিন্তু সব কিছু ফেলে যৃবক হল সম্ব্যাসী। 


“পপ দত পশ পর পৃ 


৭৮ ৮৮৮৭প-প৮প শপ পাশ পি 


মঠের দৈনান্দন কাজে গম্ভখরনাথের প্রাণঢালা নিষ্ঠা 
দেখে সবাই মুগ্ধ । নাথযোগাদের সাম্প্রদায়ক রীতি 
অনুযায়ী সাধকদের শেষ আনৃষ্ঠানিক কাজ হচ্ছে 
কর্ণবেধ। যোগশশবর মহাদেবের প্রতীকরূপে গুরু 
[শষ্যের কানে ছিদ্র করে তাতে দুটি কুণ্ডল বা দর্শনী 
পরিয়ে দেন। সে জন্য পশ্চিমাণ্চলে এই সাধুরা 'কানফাটা 
যোগন' নামেও পাঁরাচত । গুরু গোপালনাথের ব্যবস্থাকমে 
যুবক গম্ভীরনাথের কর্ণবেধ দশক্ষা সম্পন্ন হল। 

গম্ভীরনাথ তিন বছর গৃরুর সাল্লিধ্যে বাস করবার 
পর সদর নিজন স্থানে গিয়ে সাধনায় ব্রতী হতে 
চাইলেন। গরুর অনুমাতি নিয়ে গম্ভীরনাথ বাতা 
করলেন দাক্ষণাদকে। শুধু একখানি কোৌপীন ও 
কম্বলমান্ সম্বল । পথ চলতে চলতে গম্ভীরনাথ 
ক্ষ“্ধা ও তৃষ্কায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। এমন 
সময় দেখলেন একটি লোক তার 'দিকে ছুটে আসছে। 
লোকটি কাছে এসে বলল-_-গতকাল রান্রে শ্রীনাথজশী 
আমাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন, এখানে এক শান্ত ও 
ক্ুধার্ত পরিব্রাজকের আগমন হবে. তুমি তাঁর ভোজন 
ও সেবাযত্নের ব্যবস্থা করবে ।' 

খাদ্য ও সেবাযত্র পেয়ে গম্ভশরনাথ সুস্থ হলেন। 
কাশসতে পেপছে গঙ্গার তারে একটি নির্জন স্থান বেছে 
গনদলন যোগ, দনার জন্যে । ক্রমাগত তিন বছর সাধনার 
পর অপূর্ব জত্যাস্রক শান্ত লাভ করলেন। তারপর 
[তিনি গেলেন প্রয়াগ ধামে। সেখানে ঝীস সৈকতের 
বালর গৃহায় কঠোর সাধনা করলেন তিন বছর। 

এর পর গম্ভীরনাথ আবার পরক্ুমায় ব্রতী হলেন। 
গয়ার কাছেই ব্রহ্মযোন পাহাড়। এ পাহাড়ের 
সানুদেশে আছে কপিলধারা নামে এক মনোরম নির্জন 
স্থান। যোগিবর সাধনায় 'সাম্ধলাভ করবার জন্যে 
সখানেই অ।সন পেতে বসলেন। 

যোগবরের কা নানা গড় সাধন লাভে ধন্য 
হয়েছিলেন প্রভুপাদ বিজয়কৃফ গোস্বামী । এই দুই 
মহাসাধকের মিলনের আলেখ্াঁট বড়ই মধুর । *বাপদ- 
সংকুল গয়ার পাহাড়ে নিজ্ন কঁপিলধারার চড়ায় বস 
গম্ভীরনাথজী গভীর রাতে সেতার বাঁজয়ে 'মাম্টসূরে 


€৬০ 


করলেন বিজয়কফ। মোহন্ত উত্তর 'দিলেন, একাঁদন 
আঁতাঁথর ভোজনের পূরেই তিনি আহার করোছিলেন 
বলে গুরুদেব তাঁকে চামার বলোছলেন। গুরুবাক্য 
যাতে মিথ্যা না হয় সেজন্য সোদন থেকে তিনি চামার 
করে জখীবিকানর্বাহ করেন। গুরুদেব সন্তুষ্ট হয়ে 
এই আখড়ার ভার তাঁরই হাতে স'পে 'দিয়ে চলে 
গিয়েছেন। 

দশনহশীন কাঙালের অন্তরেও যে ভগবানের 
আধঘ্ঠান_-এ সত্য উপলাব্ধ করলেন বিজয়কৃফ। 

এর পর নানা জায়গায় ঘুরে তিনি কাশী এলেন। 
সেখানে দেখা করলেন শ্ৈলগ্গস্বামীর সঙ্গে । 

সেখান থেকে গোস্বামী এসে গয়ার কাছে 'আকাশ- 
গঙ্গা' আশ্রমে বাস করেন। এখানেই পরমহংস ব্রহ্মানন্দের 
সঙ্গে বিজয়কৃফের সাক্ষাৎ হল। তানি বিজয়কৃফকে 
দীক্ষা 'দলেন। পরামর্শ দিলেন কাশশতে গিয়ে 
হারহরানন্দের কাছে সন্ন্যাস নিতে । 

বিজয়কফ তাই করলেন। পরে ঢাকা জেলার 
গেন্ডারিয়া গ্রামে শিয়ে এক বটগাছের তলায় আসন 
স্থাপন করে উপাসনা আরম্ভ করলেন । ক্লমশঃই তাঁর 
দেহে পণ্থতপার লক্ষণ দেখা দিল। দেহের মধ্যে আগুন 
জলে ও্ঠাকেই পণ্চতপার লক্ষণ বলে। পূর্বপর্ব 
জল্মের পাপ এ আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়। 


সাধকের জীবনে এ এক দারুণ পরণক্ষা। একদিন 
গেশ্ডারয়া গ্রামে তাঁর ব্রহ্মদর্শন হয়। এতাঁদনে তিনি 
সাধনায় 'সিশ্ধলাভ করলেন । 

বিজয়কফ ঢাকায় বহুদিন ছিলেন। পশ্চিমে 


অনেক তখর্থ ভ্রমণের পর কলকাতায় এসে একাঁদন 
(১৮৮৫ সাল) শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃফকে দর্শন করতে 
এসেছেন। বললেন, 'দেখাছ, যেখানে এখন বসে আছি, 
এখানেই সব, কেবল মিছে ঘোরা ।' এই বলে রামকৃফের 
পায়ে লুটিয়ে পড়লেন ও নিত্জর বৃকে তাঁর চরণ ধারণ 
করলেন। ঠাকুরও বলোছলেন, 'ওই (সমাধস্থ) অবস্থায় 
ভাবে বিজয়ের বুকে পা 'দিল্ম; এদিকে তো বিজয়কে 
এত ভান্ত করি, সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলৃম ৷... 
(বিজয়) দ্বারে ঘা (দিচ্ছে ।' 

এই সময় একাঁদন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্গো 
সাক্ষাৎ করতে যান প্রভুপাদ বিজয়কফ। মহার্ধ তাঁকে 
বলেছিলেন, প্রকৃত সত্যবস্তু বা যোলআনা ধর্ম লাভ 


স্ীত্রীদ।সতজাল প্রস্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


করতে গেলে জল্ম, সঙ্গ, শিক্ষা এবং সাধন -_এই চারাঁট 
একসঞ্চে থাকা চাই। তোমার মধ্যে এই চারটি যথার্থ 
রয়েছে । তুমি ধন্য। আম তোমায় শ্রস্ধ। কপি, তোমার 
জয় হোক।' 

এবার গুরুদেব পরমহংস ব্রহ্ষানদ্দজশর নিদেশে 
বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন বিজয়কৃক। 
বৃন্দাবনে এসে তাঁর ভাবতল্ময়তা বাঁধভাঙা বন্যার আকার 
ধারণ করে। এই সময় তাঁর পত্রী যোগমায়াদেবশ 
বৃন্দাবনে এসে কিছুকাল স্বামগৃহে বাস করেন। এই 
নিয়ে নিল্দকমহলে কিছু সমালোচনা হলেও বিজয়কৃফ 
প্রকৃত গৃহশীযোগশর্‌পে শুঁচিতার আদর্শ স্থাপন করেন। 
বৃন্দাবনেই দেহত্যাগ করেন যোগমায়া। এরপর 
কলকাতায় ফিরে এসে বিজয়কৃফ চৈতন্যদেবের লঈলাভ়ঁম 
নশীলাচলধামে যাবার মনস্থ করলেন । তাঁর 'বিদায়গ্রহণের 
লশ্নে চোখ পড়ল শ্বারপ্রান্তে এক মেথরের প্রাত। 
মেথরাঁট সসংকোচে জোড়হস্ত দাঁড়য়ে আছে ভন্তদের 
পছনে। দেখতে পেয়ে প্রভুপাদ ছুটে গয়ে মেথরকে 
প্রণাম করে তার কাছে আশখর্বাদ চাইলেন বিদায়বেলায়। 
আনন্দে বিস্ময়ে মেথর রম্ধবাক। এত বড় বিনয় ও 
দশনতা খুব কম সাধকের জীবনেই দেখা 'গিয়েছে। 

তখন পুরীতে শ্রীসম্প্রদায়ের বৈফবদের একটি মঠ 
ছিল। ধহু বাঙাল রাজকরমচারী সেখানে নিয়ামত 
যাতায়াত করতেন। কিন্তু বিজয়কফ পৃরতে যাওয়ার 
পর তাঁরা মঠের মোহান্তকে ত্যাগ করে বজয়কৃফের 


কাছে আসা-যাওয়া শুরু করলেন। এতে মোহাল্তবাবার 


গোম্বামীজাঁর ওপর ভয়ানক রাগ হল। এই মোহান্তবাবা 
পাণ্ডাদের সশ্গো মিলে প্রভূপাদকে হত্যা করার ষড়যল্ল 
করলেন। তশব্র বিষ 'দয়ে তাঁরা 'মিম্টাল্স তোর করে 
একজন সাধূর হাতে তা পাঠিয়ে দিলেন। সাধু 
বললেন_'এই 'মঙ্টাল্ন মহাপ্রসাদ, গ্রহণ করুন।' এ 
মন্টান্ে বিষ মেশানো আছে তা প্রভুূপাদ জ্বানতে 
পারলেন। তবু তা মহাপ্রসাদ; তাই ভক্ষণ করলেন। 
কিছুক্ষণের মধোই বিষের ক্রিয়া শুরু হল। দিন দিন 
বিজয়কফ দূর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। ১৩০৬ সনের 
(১৮১১৯ সালের) ২২শে জ্যৈ'্য সকাল থেকে সমাধিস্থ 
থাকার পর রানে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল । শিষাদের অনেক 
উপদেশ দেওয়ার পর তিনি অমরধামে মহাপ্রয়াণ 
করলেন। 


শপ পন রদ ৯ পপ বিগ 
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ডাক্তার, তাই চিকিৎসার 
[কিন্তু অনেক চেষ্টা করা সর্তবেও 
গেল। মনে ভয়ানক শোক পেলেন 





যর অসুখ । নে 
তি হল না। 
মেয়োটি মারা 
রামচন্দ্র দ্ত। 

সারাক্তশবন িদুদশ আদলাপ্যাথক চাকংসা ও 
ঘবজ্ঞানের চর্চা বদর ডান্তার রামচন্দ্র ঘোর নাস্তিক হয়ে 
উঠেছেন । কন্যার মৃতাবর বাপারে দোষ দেবেন কাকে 
ভগবানকে না নজ্েেকে 2 ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে 
"ক দেখা যায় ০ [নিজের কাছে প্রশ্ন করেন, প্রশ্ন 
বকুরন বন্ধং-লানধলুলে। দিল মনের শান্তি কিছনতেই 
হয় না। 

মনের এই অবসথায় ১৮৭১ সালের ১৩ই নভেম্বর 
গেলেন দাক্ষিণেশববে । সঙ্গে মাসতুতো ভাই মনোমোহন 
মিত। রামচন্দ্রুকে দেখে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সহাস্যে জিজ্ঞাসা 


করলেন-_হ্যাগা, তুমি নাকি ডান্তারঃ আমার হাতটা 
দেখ না।' 
চমকে উঠলেন রামচন্দ্র। লোকাঁট সর্বজ্ঞ নান ১ 


কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন ঈশ্বর আছেন কি? 
কশ করে দেখা যায় তাঁকে: 
পরমহংসাদব বললেন- দিনে তারা দেখা যায় না, 


৩৬ 


সেজন্য কি তারা নেই বলব? দুধ থেকে মাখন হয়, 
কিন্তু দুধ দেখে কি মাখনের কোন জ্ঞান জল্মে 
সাধূজনের কথা বিশ্বাস করতে হয়, সাধনা করতে হয়, 
তবে দেখা যায়।' 

প্রথম দর্শনেই রামচন্দ্র অত্যন্ত আকৃষ্ট হলেন, তারপর 
সেখানে গেলে আর বাঁড় ফিরতে মন চাইত না। 

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্লোবর মাসে রামচন্দ্রের জল্ম। 
ণপতা নৃসংহপ্রসাদ দত্ত একজন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষত 
ব্যন্ত ছিলেন। রামচন্দ্রের আড়াই বছর বয়সের সময় 
জননশ তৃলসশমাঁণর মৃত্যু হয়। 

রামচন্দ্র প্রথমে নারিকেলডাণ্গা স্কুলে পড়েন এবং 
পরে ক্যাম্পবেল মোঁডিক্যাল স্কুল (বর্তমান নীলরতন 
সরকার মোঁডক্যাল কলেজ) থেকে ডান্তার পাস করেন। 
পৈতৃক বাট বিক্রয় হলে মধ্য-কলকাতায় শিমুলিয়ায় 
এসে বাস করতে থাকেন। রামচন্দ্র বাঁড়র সকলে 
নিরামিষাশী ছিলেন। এক সময় তাঁর স্ত্রী এক কঠিন 
রোগে আক্রান্ত হন! চিকিৎসক রোগিণণকে মাংসের 
সুপ খেতে ব্যবস্থা দেন। রামচন্দ্র বলোছিলেন-_'আমরা 
বৈষব, মাংস এখানে হবে না। স্তীবয়োগ হয় তো 
হোক তাতে ক্ষাত নেই) 

সে যাত্রা মাংসের সুপ না খেয়ে স্তী রোগমক্ত 
হন। পদেওতল ইংরেজশ-পড়া একজন আ্যলোপ্যাথক 
ডান্তার যে ম'ংস খেতেন না. এটা বাস্তাবক এক আশ্চর্য 
বাপার 'ছিল। 

এক বান্রতে রামচন্দ্র স্বপ্ন দেখেন যে তানি এক 
পুকুর থেকে সনান করে উঠলেন এবং পরমহংসদেব 
এসে তাঁকে মন্ম দিয়ে জপ করতে বললেন। সকালবেলা 
ঘুম থেকে ৬ঠে তান সোজা দক্ষিণে*বরে গিয়ে ঠাকুরকে 
এ কথা বললেন। সোঁদন ঠাকুরের কাছ থেকে ফিরতে 
রাত প্রায় দশটা বেজে গেল। বিদায় 'নিয়ে ঠাকুরের ঘর 
থেকে যেমন বোরয়েছেন অমাঁন ঠাকুর এসে বললেন-_ 
“ক চাও? রামচন্দ্র করজোড়ে নিবেদন করলেন--“কশ 
চাইব তা আপন বলে 'দিন।, 

রামকৃফ বললেন--তুমি স্বপ্নে যে মন্ল পেয়েছ তা 


৫৬২ 
করিয়ে দাও। আজ থেকে তোমার সাধন ভজন সব 
শেষ। কিছু দেখবার ইচ্ছা হয়, আমাকে দেখ ।' 


এই ঘটনার পর থেকে রামচন্দ্রের মনের সমস্ত প্লান 
ও অশান্ত দূর হয়ে যায় এবং রামকৃফকে অবতার বলে 
মনে দ্‌ঢ় বিশ্বাস হয়। রামচন্দ্র দাঁক্ষণেশ্বর থেকে প্রসাদ 
এনে বাড়তে রাখতেন এবং রোজ স্নানান্তে একটু মুখে 
দিয়ে পরে আহারে বসতেন। তিনি লিখেছেন, রবিবার 
সন্ধ্যার সময় যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন কারতাম, তখন 
ঠাকুরের কথামৃত পান কারয়া আমরা একবারে আনন্দে 
বিভোর হইতাম- ইচ্ছা হইত না যে, গৃহে 'ফারয়া 
আঁস। সংসারকে তখন সংসার বাঁলয়া বোধ হইত 
না। তখন আমরা প্রাণের ভাবে প্রায়ই গান কারতাম-_ 

গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর 

ইচ্ছা হয় এ চরণতলে পড়ে থাকি আনিবার।' 

রাম দত্তের মনের অশান্তি তখন কিছুতেই দূর 
হচ্ছে না। ঠাকুরের কাছে এসে কেবলই আক্ষেপ করেন, 
“আমার কিছু হল না।” ঠাকুর গম্ভশরভাবে বললেন, 
“আম কারও খাইও না, নিইও না_ তোমাদের এখাদুন 
আসতে ইচ্ছা হয় এসো. না হয় এসো না।” কশ নিদার্ণ 
উপেক্ষা কিন্তু মহাসাধকেরা এইভাবেই অশান্তমনা 
ভক্তদের ভিত্তপারশৃদ্ধি ঘটান। রামচন্দ্র রাতে ঠাকুরের 
ঘরের বারাল য় শুয়ে নামক্তপ করছিকলন, শ্রীরামকৃফ স্বয়ং 
এসে মধুর সান্তনাবাক্যে তাঁর মনের খেদ দূত্র করেন। 
বাড়তে রোজ সন্ধ্যায় কীর্তন কর্তন । শগভশর রাতি 
পর্যন্ত তা চলত। কথামৃতকার শ্রীম লৈখেছেন, 'এ 
ভক্তদের কাছে এট আজ মহাতশর্থস্থান। রামচন্দ্র 
শ্রীগারুর করৃণাবলে বিদ্যার সংসার কাঁরতে চেষ্টা 
কারতেন। ঠাকুর দশমূখে রামের সৃখ্যাত কারতেন- 
বাঁলতেন, রাম বাড়িতে ভক্তদের স্থান দেয়, কত সেবা 
করে, তার বাঁড় ভক্তদের একটি আজ্ডা। এতে 
প্রীতবেশীদের নিদ্রার ব্যাঘাত হত, এজন্য তিনি 
ঠাকুরের অনুমাত নিয়ে মাণিকতলায় কাঁকুরগাছিতে 
একাঁট বাগান কিনেছিলেন। বাগানটি ফোগোদ্যান নামে 
পাঁরচিত। রামকফদেব এখানে আসতেন । ঠাকুর 
রামচন্দ্রকে 'ক্যাপ্টেন বলতেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর 


শ্রীশ্রীভন্তমাল প্রস্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


তাঁর কিছু আস্থভস্ম এই বাগানে সমাহত করা হয়। 
তাই পরবতাঁকালে রাম্তাটির নাম হয় রামকৃফ সমাধি 
রোড॥। 

সাধক রামচন্দ্র শেষ জশবনে এই যোগোদ্যানে এসে 
বাস করেন। বাগানের মধ্যে যে পুকুরাঁট আছে- যার 
জল ঠাকুর ব্যবহার করতেন-_ সেটিকে রামচন্দ্র 'রামকৃ 
কুণ্ড' নামে অভিহিত করেন। রামচন্দ্র এই জলকে 
গঙ্াজলের চেয়েও পাব মনে করতেন। তান কোন 
পূজা পার্ণে বা যোগাঁদ উপলক্ষ্যে গঞ্গাস্নানে 
যেতেন না। 

শ্রীরামকৃফের সঙ্গে এই পরমভস্তসাধকের এক সন্দর 
সাক্ষাৎকার-সম্ধ্যার বর্ণনা 'লাপবদ্ধ আছে শ্রীরামকৃফ- 
ভক্তমাঁলিকা গ্রন্থঃ “এক সন্ধ্যায় 'তাঁন দাঁক্ষণেশবরে 
বসিয়া একদংজ্টে ঠাকুরকে দেখিতে থাকিলে ঠাকুর প্রশন 
করিলেন, 'কশ দেখছ ?' রামবাবু বাঁললেন, 'আপনাকে ।' 
আবার প্রশন হইল, 'আমাকে তোমার কশী মনে হয়? 
হয়।' তান তখন চৈতনাচারতামৃত পাঠ কারতেন। উত্তর 
শ্রবণে ঠাকুর একটু নশরব থাকয়া বললেন, 'বামনীও 
(ভৈরবশ ব্রাঙ্ণশ) এ কথা বলত বটে) এই বশবাস 
রামচন্দ্রের মনে এতই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, একদিন 
[গরিশচন্দ্ুকে ধরিয়া গদগদকত্্ত বলিয়াছিলেন, গারশ 
বুঝেছে কি এবারে একে তিন হশাবাহগ, 
নতানন্দ, শদ্বৈত এই তিনের সম পরমহংসদেব । 
একাধারে প্রেম, ভাঙ্ক ও জ্ঞান | 

লামচন্দু শখ শাক্সম্প্ন পু্রষ ছিলেন। তরি 
জরশীবনদশপ িিকাপিত হবার পরও মৃুখমাডল প্রফল্ ও 
প্রশান্ত দেখা গিয়োছিল। মহাকবি গিরিশচন্দু রামচন্দ্র 
দেহাসত একদিন স্বপন দেখতে পান তরি সামান সেই 
সাধকপ্রবর দাঁড়িয়ে আছেন। তহ ঠাঁর ততকাণ্থল বর্ণ, 
শরীর অনাবৃত, পরনে সাদা ধখৃতি। গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা 
করলেন রামচন্দ্র, কশ কর এখন ০ উত্তর পেলেন, - 
যা করতাম, তাই করি। প্রন্ুর সেবা করি।' 

দেহত্যাগের পর রামচন্দ্র শিষ্যদের বলোছলেন - 
“আমি মরালে আমার ভস্ম যোগোদ্ানের প্রবেশদ্বারে 
পুণতে রেখো । যে আসবে সে আমার মাথার ওপর 'দিয়ে 
আসবে। এতে চিরাদন আম ভন্ক-পদধূলি পাব " 


জপ বড এপ 
চিনি 


শনি ানাশ কক পিপি পুকনক কনক শশা ননীকু কাকা নানপকনাপাশ বাশ শা 


চল্লণদাজ হাঘাকজো 


শশা কপ কক ককপ শকুন কবা কনক কনক পপ কানপাীট্ কপ 
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ক ৮১৬০৭ 
হি হা, 
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হাসল বাত কায়সথবংশ ২৬০ 
১৯শা চৈ2 (১৮৫৩ সাল) রাইচরণের জল্ম। 
তাঁর পাচ বহর বুয়াসেল সমাহাহই বাবা মোহনচন্দ্রু ঘোষের 
মৃত্য হয। মা কনবূসত্দবিি। পর পর দখট সন্তানের 
মুত পর ছেদলকে বেধে রাখেন। 
যৌবনে রাইচবণের বিবাহ হল । কিন্তু তাঁর দুটি পুত্রের 
মৃতুকুত সংসারে শাকের ছায়া নেমে আসে । বংশ 
রক্ষার জো বাইচবণকে আরও দুটি বিয়ে করতে 
হয়োছল। 

যশাহরের ভদিদার গোসাইবাবদের ডাকসাইটে 
কর্মচারী রাইচরণ ঘোষ। যেমন জবরদস্ত চেহারা, 
তেমনি তেজ। ভাল বন্দৃক চালাতে পারেন। 

একবার প্রঙ্গারা িছোহশ হয়ে উঠল। 


শিম সেতিহ 


তারা 


িছতেই খেতের ধান জাঁমদারকে দেবে না। জমিদারের 
নিরেশে রাইচরণ বরকল্দাজদল সঙ্গে নিয়ে বন্দুক 
হাতে এগিয়ে গেলেন। প্রজারা ভয়ে পালিয়ে গেল। 
ক্রম থেকে ধান কেটে এনে স্তৃপ করা হল কাছারি- 
বাঁড়র প্রাঙ্গণে । কিন্তু সোঁদকে তাকিয়ে রাইচরণবাবূর 
মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। ভাবলেন- হায়, আমি এ 
কী করলাম! দাঁরদ্র প্রজাদের মুখের গ্রাস কেড়ে 
আনলাম ? 

এঁদকে দুপুরে আহার্য প্রস্তুত, স্নান করে তিনি 
আহারে বসবেন। কিন্তু খাওয়া আর হল না। সেইদিনই 
তন সংসার ত্যাগ করলেন। 

উত্তরবশ্গের বিখ্যাত শান্তপণঠ ভবানীপৃরে গিয়ে 
পণ্মুন্ডীর আসনে রাইচরণ সাধনায় প্রবৃন্ত হলেন। 
অজ্পাদনের সাধনাতেই ইন্টদেবীর কৃপালাভ হল। 
মহামায়া তাঁর সামনে আবির্ভ়ত হয়ে বললেন-_-'বংস, 
তুমি সরযৃতীরে যাও। সেখানেই তোমার অধ্যাত্ব 
জীবনের গুরু তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।' 

রাইচরণ ভান্তভরে ইম্টনাম জপ করতে করতে 
অযোধ্যায় সরযৃতীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। 
খুজতে খুজতে হঠাং তাঁর দৃম্টি পড়ল এক 'প্রিরদর্শন 
বৈষব সন্গ্যাসীর দিকে। রাইচরণকে দেখেই সন্ব্যাসশ 
বললেন--'এস বাবা, তোমার জন্যেই যে আম অপেক্ষা 
করে আছি' রাইচরণ বুঝলেন, ইনি মহামায়ার 
নিদেশত সেই মহাপুরুষ । 

দীক্ষা গ্রহণের কিছুদন পর গুরুদেব তাঁকে 
বললেন--'বাবা চরণদাস, এবার তুমি নামপ্রচারে বোরয়ে 
পড়। আমি আশীর্বাদ করাছ, বৈফবগ্রল্থসমৃহ তোমার 
অধিগত হবে। স্বয়ং মহাপ্রভু তোমার অক্তরে উদিত 
হয়ে তোমাকে সাহায্য করবেন।' 

চরণদাস উত্তর ভারতের বহু তীর্থ দর্শন করবার 
পর শ্রীধাম নবন্বীত্স এসে পেপছলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের 
স্মৃতি-মাখা পাবি স্থানগুলি দর্শন করে তাঁর অল্তরে 
অপূর্ব পুলকের স্টার হল। ভত্তদের নিয়ে চারণদল 
গঠন করে ভাবে মাতোয়ারা হয়ে গোৌরাঞ্গকশীর্তন করে 
চলেন অহোরান্র। 


সঁঙগগণ সহ চরণদাসজশী একবার শ্রীপাট কালনায় 
এলেন। সেখানেও তাঁর নামকার্তন চলতে লাগল । 
একটি পাঁচ বছরের শিশু নামকীর্তনের তালে তালে 
নাচতে নাচতে মৃূছিত হয়ে পড়ল। তারপর 
ভাবাবেশে বলতে লাগল--'ওগো, তোমরা আর এখানে 
দের করো না, এখুনি নীলাচলের পথে যাল্লা কর।' 

এই অলোৌকক ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে 
পথে যাল্লা করলেন। পদব্রজে দীর্ঘ পথ পোঁরিয়ে তাঁরা 
সাক্ষীগোপাল-এ পেশছলেন। রাতে আশ্রয় নিলেন 
মান্দর-ত্বরের কোণে । ঘুমন্ত অবস্থায় চরণদাসজশী 
এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখলেন । শিয়রে তাঁর দুজন দেবতুল্য 
পুরুষ দাঁড়য়ে আছেন। একজনের গায়ের রং কাঁচা 
সোনার মতো, ছ্বিতীয়জনের গায়ের রং তুষারের মতো 
শুদ্র। "দ্বিতীয় পুরুষাঁটি বললেন-_বাবা, তোমাকে 
এক নিগড়ে মল্ন 'দাচ্ছ। নিষ্ঠা সহকারে তুমি এটি 
জপ করবে। এই মন্ত্র বিতরণ করবার আঁধকারও 
তোমার রইল) 

বারোটি অক্ষরযৃন্ত এক গৌরমন্ত দান করে পুরুষ- 
দুটি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। চরণদাস ক্তেগে উঠে আনন্দে 
চিৎকার কন্তে লাগলেন-“ওরে তোরা সব ওঠ্‌। প্রভু 
িিতাইচাঁদ এখানে এসে আমাকে কৃপা করে গেলেন ।' 
নশীলাচলধামে যাওয়ার পর চরণদাসের ভন্ত সংখ্যা 
ক্রমেই বাড়তে লাগল । পুরীর ্বখযাল্রাকে উপলক্ষ করে 
বাবাজীর সুনিবিড় কুষফণভান্ত অলৌকিক ব্যঞ্জনায় 
উদ্ভাসিত হত। দারব্রহ্মগ রথে আরোহণ করলেই 
চরণদাস সাঞ্গোপাঞ্গা সহ উল্লাসে কীর্তন করতে করতে 
রাজপথে চলতে থাকেন। স্বরচিত কীর্তন তাঁর কণ্ঠে 
গুঞজারত-_ 

আসছে কালয়া হেলিয়া দুলয়া রসময় গৃণধাম 
চরণে নূপুর বাজছে মধুর নবীন নাটয়া ঠাম। 
কাঁটতে 'কাঁঞ্কনণ বাজে 'কানিকিনি পীঁতবাস পরিধান 
গলে বনমালা করিয়াছে আলা রাঁসক নাগর কাহু। 
কৃফনগর থেকে দিগনগর গ্রামে 
চরণদাসজশ। 


চরণদাসজশ তাঁর নামকশর্তনের দল 
নিয়ে মৃুসলমান-পল্লীর মোড়ল হারু মন্ডলের বাড়ি 


শ্রীজীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশবনকথা 


গেলেন। কীর্তনের প্রভাবে হারু মণ্ডলও প্রেমানন্দে 
নাচতে শুরু করল। সবাইকে নিয়ে বাবাজী বটবৃক্ষতলে 
এসে নৃত্যগণত করতে লাগলেন। গাছের ডালপালাও 
ছন্দে ছন্দে নাচতে লাগল। মুসলমান গ্রামবাসশীরা 
বটবৃক্ষতলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলাব্ধ করল। 

একবার কলকাতায় থাকাকালে গারশ ঘোষের 
আমল্তণে চরণদাস বাবাজণ স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলণীলা' 
আভিনয় দেখতে যান। দৃশ্য থেকে দশ্যান্তরে সে কশ 
আনন্দ-শিহরণ, ক ভান্তর লাবণ্য! তারপর যে দশো 
মাধাই কলাঁসর কানা ছুড়ে মেরেছে, রাজপথে নিতাই 
মাথায় হাত 'দয়ে রন্তস্রোত বন্ধ করছেন অথচ গোরপ্রেমে 
গর্গর মাতোয়ারা, সেই দৃশ্যে নিতাই গান ধরেছেন-_ 
প্রাণ ভরে আয় হার বাল, নেচে আয় জগাই মাধাই । 
মেরেছ বেশ করেছ, হার বলে নাচ ভাই ॥ 

এই আভনয় দেখে প্রেক্ষাগৃহে চরণদাস অচৈতন্য 


হয়ে পড়লেন। সাম্বংহারা হয়ে বাবাজী মাটিতে 
গড়াগাঁড় দিচ্ছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁকে তুলে বসালেন। 


বললেন, 'নাটকটি লিখে আমার গর্ব ছিল। আপনার 
কৃপাসঞ্গ পেয়ে আজ দেখছি, আম এর কিছুই বুঝতে 
পারিনি ।' 

যখন 'তিরোধানের সময় হয়ে আসে তার কিছুাঁদন 
আগে থেকেই চরণদাস বাবাজী কেমন যেন উদভ্রান্তের 
মন্তা হয়ে গেলেন। ভক্ত দর্শনার্থীদেরশসোনার ঘাড়, 
স্চন, আংটি প্রীতি মূল্যবান জিনিস নিকটস্থ পুকুরে 
ফেলে দিতে লাগলেন। 

কুয়কক্তন ভন্ত এতে ক্ষৃত্খ হন। খন চরণদাস 
পুকুরে এক ঝাঁপ দিয়ে তৎক্ষণাৎ সবগূলি ভিনিস এক 
সঙ্গে তুলে আনলেন । ব্যাপার দেখে সকলে বাক । 

একদিন এক ভু বড় বড় অক্ষরে কৃফনাম-ছাপানো 


কতকগুলি কাগক্ত নিয়ে এলেন।  চরণদাস খনই 
সেগুলি পুকুরের জলে ডুবিয়ে দিলেন। অনা একজন 


ভন্ত তা দেখে বললেন-_ বাবা, আপনি নাম-মাহায্মোর 
শ্রেষ্ঠ প্রচারক, আর আপনিই কিনা এই নামকে কলে 
ডুবিয়ে দিলেন! চরণদাস হেসে বললেন-_ নাম চিন্ময়, 
সে কি কখনও ডুবতে পারে! পরদিন সেই শিষাঁটকে 
পুকুরপাড়ে দেখে আসবার জন্যে বললেন। ধশষ্াটি 
গিয়ে দেখে সবগুলি কাগজ জলে ভেসে উঠেছে । 
সঙ্ভানে এই মহাপুরুষ ভবলখলা সাব্গ করেন। 


এও 


শপ পপনপানকা নপগ কাপল কপ পশ কপ প শা শশপশশটকপ বাপ শককাশ কক নাশ পপ 


জলদাঘারণণি ছেঘী 


শনঠবাপক পাকাপাকি কা কক কাশ কাশ কপাশ নাশ পশ শন ন-কশ কপ বপন বস্টা পাটা 


দাধর তখনও ঠাকুর রামকৃষরূপে পারাচত 
হনান। জননশ চন্দ্রমাণ দেবী ছেলের 'ববাহের 


জনা পাত্রী খুণজ্রততি লাগলেন । গদাধর বললেন-_ 
'আমার জনো। পাশ খোঁজ্রাখযাক্ত কী করছ মা 2 আমার 
তো কুটাবাঁধা হয়ে আছে জয়রামবাটিতে রাম মুখুজ্যের 
বাড়তে" 

চন্দ্রমাণ দেব জয়রামবাটতে খোঁজ করে সারদামাঁণর 
সন্ধান পেলেন। িচ্তু তাঁর বয়স তখন ছয় বছরও পূর্ণ 
হয়ান। ১৮৫৯ সালের মে মাসে গদাধরের সত" 
সারদামাঁণর বিবাহ সম্পন্ন হল। বিবাহের পর বছর 
দেড়েক কামারপুকুরে বাস করে গদাধর চলে গেলেন 
দাক্ষ-ণশ্বদলে আর সারদামাণ পিতৃগৃহেই রয়ে গেলেন। 





১৮৭২ সালের ফাল্গুনী পরর্ণিমায় 
কলকাতায় গঞ্গাতীরে গঞ্গাস্নানের উৎসব । গ্রামের 
অনেকেই সেই স্নানে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। 


সারদামাণও গঞ্গাস্নানে যেতে চাইলেন । 'পতা 
রামচন্দ্র কন্যার মনোভাব বুঝতে পারলেন । মেয়ে 


এখন অস্টাদশশী ঘুবতণ, তাঁকে দাক্ষিণেশ্বরে নিয়ে 
যাওঠাও একান্ত প্রয়োজন। তান তখন নিজেই 
সহযাত্রী হয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে 
কলকাতা আভমুখে যাতা করলেন। দু-তিন দন 
পথ চলবার পর পথশ্রমে ও কম্টে সারদামাঁণর 
প্রবল জবর হল। বাবা অসস্থা মেয়েকে নিয়ে 
একাঁট চটিতে আশ্রয় নিলেন। জরে সারদামাঁণ 
যখন একেবারে বেহুশ, তখন একটি রমণশী এসে 
তাঁর পাশে বসল। মেয়েটির রং কালো, কিন্তু 
অপরুপ তার রৃপলাবণ্য। সারদার গায়ে হাত 
বুলিয়ে সান্বনা 'দিল রমণশী। পরাঁদন সকালে 
সারদামাণ দেখলেন তান সম্পূর্ণ সমস্থ হয়ে 
উঠেছেন। বুঝতে বাঁক রইল না, মা কালশই 
ছদ্মবেশে তাঁর কাছে এসেছিলেন। 

সারদামাণ দাক্ষণে*বরে এলেন। এখন তাঁর 
ংষমের পরাক্ষা। কল্তু ঈশ্বরেচ্ছায় এই আগমন 
ঘটেছে: তাই পরবতরঁ আঠারো মাস রাষকৃফ ও 
সারদা ঘনিষ্ঠভাবে এক ঘরে বাস করেছেন, 'কিল্তু 
কখনও সংযম ছিন্ন হয়নি। সারদাদেবী বলতেন ষে, 
তখনকার 'দিনগুঁল ছিল আঁবাচ্ছন্ন আনন্দ আর সখের 
[দন। কামগন্ধহীন 'বিবাহত জীবনের পারিপূর্ণ তৃপ্তির 
[দন। সারদাদেবী সম্পর্কে শ্রীরামকৃফ বলতেন--'ও যাঁদ 
এত ভালো না হত, তা হলে সংবমের বাঁধ ভেঙে আমার 
দেহবৃদ্ধি আসত কি-না, কে বলতে পারে? বিয়ের 
পর মাকে বাকুল হয়ে বলেছিলাম, ষেন সারদার ভেতর 
থেকে কামভাব এককালে দূর হয়ে যায়। এখন ওর 
সর্ষে একত্রে বাস করে বৃতোছ যে, মা আমার প্রার্থনা 


শুনেছেন।' একাঁদন সারদাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, 
'আম তোমার কে? রামকৃফ জবাব 'দিলেন, “তুমি 
আমার আনন্দময়ণী।' 


৪৬৬ 


সারদামাণ দক্ষিণেশবর পাঁবন্রধামে থেকে ঠাকুর ও 
তাঁর মা চন্দ্রমাণর সেবায় দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন। 
রামকৃফ হাতে ধরে সারদাকে নিত্যকর্ম শেখাতে 
লাগলেন। স্থির করলেন, স্নীর্পে ভন্তর্‌পে সারদাকে 
তাঁনই সবাঁকছু শেখবেন। কেমন করে লন্ঠনে পলতে 
পরাতে হয়, লোকের বাঁড় গিয়ে ব্যবহার করতে হয়, 
পারবারের লোকজনদের সত্গে শিম্টাচার পালন করতে 
হয়, ধ্যানে বসতে হয়, ব্রহ্মজ্ঞান পেতে হলে কেমন করে 
মনকে সংযমী করতে হয়, ইত্যাঁদ। একদিন রাত্রে 
তাঁকে পূজা করলেন। সমস্ত সাধনার ফল সারদার 
পায়ে বিসজর্ন 'দিলেন। তখন থেকেই তিনি হন 
'্রীমা'। 

সেকালে জয়রামবাট বা কামারপৃকুর থেকে আসতে 
হলে পায়ে হেটে আসতে হত। পথে পড়ত চার-পাঁচ 
ক্রোশ ব্যাপী ডাকাতের আজ্ডা তেলোভেলো ও কৈকালার 
মাঠ। 

শ্রীমা ১৮৭৪ সালে ঠাকুরের ভাইপো ও ভাইঝকে 
সঙ্গে নিয়ে কয়েকজন স্তী-পুরষের সর্জো আরামবাগ 
হয়ে শ্বতীয়বার দক্ষিণেশবেরে আসছিলেন । পথে সন্ধ্যা 
হয়ে গেল। অন্ধকারে সারদাদেবী সধ্গিদল থেকে 


[বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। এমন সময় পথ আটকে 
দাঁড়াল এক ত'কাত দলের সর্দার। লোকাঁট রুক্ষ স্বরে 


জিজ্ঞাসা করল-_-কে রে তুই? সারদাদেবী বললেন-_ 
'বাবা, আম পথ হারয়েছি। সংগণশরা আমাকে ফেলে 
চলে গিয়েছে। তোমার জামাই দক্ষিণেশবরে কালণ- 
বাড়তে থাকেন। আম তাঁর কাছে যাচ্ছি।' 

সারদার কথা শুনে ডাকাতাঁটির ভাবান্তর হল। সে 
তাঁকে নিয়ে গেল তোলোভেলো গাঁয়ের একটি দোকানে । 
সেখানে ডাকাতের স্পীও এসে উপাস্থত। ডাকাতের 
স্ত্রী বিছানা করে দিল, ডাকাত মুড়মুড়ীক কিনে 
আনল মার জন্যে। পরের 'দিন মাকে সঙ্গে করে তারা 
তারকেশ্বরে পেশাছিয়ে দিল । 

দাক্ষণে*বরে নহবংখানার ছোট্র ঘরে সারদামাঁণ 
থাকতেন। তারই মধ্যে রাম্নলা, থাকা, খাওয়া সব। 
ঠাকুরের জন্যে আলাদা রান্না করে 'দিতেন--সাঙ মাছের 


ঝোল আর ভাত। সারদামাঁণর মতো শ্রীরামকফ্ণও 
ছিলেন পেটরোগা। কোন কোন দিন স্নানের আগে 


জীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জখবনকথা 


ঠাকুরকে তেল মাঁথয়ে দেবার সযোগও পেতেন শ্রীমা। 
খাবার সময় ঠাকুরের যাতে ভাবসমাধি না হয় সেজন্যে 
নানারকম গল্পগাছা করে তাঁর মনটাকে ঘুরিয়ে রাখতেন 
শ্রীমা। নিজের আহারাদ হয়ে গেলে একটু বিশ্রাম 
করে আবার কাজে লেগে যেতেন। সম্ধ্যার সময় আবার 
ধ্যানে বসতেন। তারপর রা'ন্রর রাল্লা। সবাইকে খাইয়ে 
নিজের আহার, তারপর শুয়ে পড়তেন। তবু ঠাকুরের 
সেবা করেই পরম তৃপ্তি পেতেন 'তিনি। 

ঠাকুরের 'তিরোধানের পর শোকে অধশর হয়ে 
পড়লেন শ্রীমা। পরের দন 'তনি হাতের বালা খুলতে 
যাবেন, এমন সময় ঠাকুর দেখা 'দিলেন। খপ করে তাঁর 
হাত-ধরে বললেন--'আ'ম কি কোথাও গোছ গোঃ এই 
যেমন এঘর থেকে ওঘর।' কৃফ যার পাতি তার বিধবা 
হতে নেই-সে চিরসধবা। 

ণকছুকাল পর শ্রীমা মনে প্রবল অশান্তি ভোগ 
করতে থাকেন। তখন শান্ত পাবার জন্যে যোগানন্দ 
মহারাজ তাঁকে পণ্চতপা ব্রত করবার নির্দেশ 'দিলেন। 
পাঁচ হাত অন্তর অন্তর চারাঁদকে চারটি কুন্ড করা হল। 
কুণ্ডে ঘৃ'টের আগুন জলল। ওপরে প্রখর রোদের 
তেজ্জ, চতুর্দিকে জলন্ত শিখায় আগুন । এ অবস্থায় 
ঠাকুরের নাম স্মরণ কর শ্রামা মাঝখানে ঢৃকে পড়লেন । 
ক্রমাগত পাঁচ দিন এ অবস্থায় থাকার পর মনের সেই 
জালা দূর হল। 

শ্রীমার শেষ জীবন কাদ্ট নাবড় কমরসীাধনার মধা 
দিয়ে। কৃপাপ্রাথ ও ভন্ডের সংখ্যা দিন দিনই বাড়তে 
থাক। ঠাকুরের দেহতাগের পর স্বামী বিবেকানন্দ ও 
গুত্রভ্রাতারা যে রামকৃফ-সংঘ স্থাপন করোছলেন তার 
প্রধান মুন করা হত শ্রামাকেই । তাঁরা জানতেন যে, 
শ্রীমা ও ক্রগন্মাতা এক ও অভিন্ন । 

শৈষত্শীবদন সারদামীণ খুব অস্থ হয়ে 
পড়েছিদলন। একদিন বললেন, 'আমার এই দেহাটি 
দয়ে ঠাকুর ধা করাত চেয়েছেন তা করেছি। এবার 
যাবার পালা। এখন আমার মন শহধ তাঁর কাছে যেতে 
চাইছে। একজন ভন্ত কেদে ফেললেন, "আমাদের কঈ 
হবে মাঠ তিনি বললেন, ভয় ক? তোমরা তো 
ঠাকুরকে দেখেছ" সোঁদন নধারাতের কিছু পরেই 
শ্রীপ্রীমার মহাসমাধলাভ হল। সেটি ১৯২০ সালের 
২১শে জুলাই, ১৯৩২৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ । 
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০০স্্পরেন্দ্ু গান কারতেছেন। মাস্টার গান শানতেছেন। 

ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখনও 
কোথাও শুনেন নাই। হঠাং ঠাকুরের দিকে দৃম্টিপাত 
কারয়া অবাক হইয়া রাহলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিষ্পন্দ, 
চক্ষুর পাতা পাঁড়তেছে না, নিঃ*বাস-প্রশ্বাস বাহছে কি 
না বাহছে! জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভন্ত বাঁললেন, 
এর নাম -সমাঁধি। মাস্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, 
শুনেন নাই। অবাক হইয়া তিনি ভাবিতেছেন, ভগবানকে 
চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহাজ্ঞানশূন্া হয়? 
গানাট এই--পচন্ত় মম মানস-হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন।' 
গানের এই চরণাঁট গাহিবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃণ 
ধশহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাণ্চিত! চক্ষু হইতে 
আনন্দাশ্র বিগালত হইতেছে । মাঝে মাঝে যেন কা 


দেখিয়া হাঁসিতেছেন। না জানি কোটি-শশশ-বানন্দিত 
কশ অনুপম রূপ দর্শন কারিতেছেন! এরই নাম কি 
ভগবানের চিন্ময়-রূপ-দর্শন? কত সাধন করিলে, কত 
তপস্যার ফলে, কতখাঁন ভাঁন্তীবশ্বাসের বলে এর্‌প 
ঈশ্বরদর্শন হয় 2...সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অন্ভুত 
ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ কাঁরয়া মাস্টার গৃহে প্রত্যাবর্তন 
কাঁরতে লাগলেন ।» 

মহাসাধক রামকৃফধের এই অনুপম রৃপবর্ণনা শ্রীম 
করেছেন তাঁর 'বশ্বপ্রাসম্ধ 'কথামৃত' গ্রল্থে। ১৮৮২ 
সালের ফেব্রুয়ারী থেকে শুর করে ১৮৮৬ সালের 
এাপ্রল পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। 

মহেন্দ্র গুপ্ত ছিলেন মেদ্্রোপ্পালটান স্কুলের 
শ্যামবাজার শাখার প্রধান শিক্ষক। এক আত্মীয়ের 
বাড়তে বরাহনগরে বেড়াতে গেলেন। সেখান থেকে 
একজন সঙ্গ নিয়ে গেলেন দাক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর 
রামকৃচ তখন ভন্ত পরিবেম্টত হয়ে ভগবতপ্রসঞ্গ 
আলোচনা করছিলেন। মহেন্দ্র গুপ্তের মনে হল স্বয়ং 
শ্রীচৈতন্য যেন জগন্নাথক্ষেত্রে রামানন্দ স্বরপাঁদ 
ভন্তসঙ্গে বসে ভগবংগুণকীর্তন করছেন। ঠাকুরের 
সঙ্গে সোঁদন তাঁর প্রথম আলাপ । 

ণিছৃদিন বরানগরেই অবস্থানের সুযোগে মাস্টার 
মহাশয় পর পর কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করে 
আচিরে শ্ত্রীরান ফের অন্তরঙ্গ সমাজের অঙ্গণভূত 
হলেন। 

১৮৫৪ সালের ১৪ই জুলাই কলকাতার 
ধশবনারায়ণ দাস লেনে মহেন্দ্রনাথের জল্ম। তাঁর পতা 
মধ্স্‌দন গুপ্ত গুরঃপ্রসাদ চৌধুরী লেনে একটি বাঁড় 
কেনার পর সেটিই হয়ে ওঠে তাঁদের স্থায়ী বাসস্থান। 
আজও সেই বাঁড় সেই অঞ্চলে ঠাকুরবাঁড় বলে খ্যাত। 
পিতা মধ্স্‌দন এবং মাতা স্বর্ণময়ী উভয়েই সরলতা, 
মধুর ব্যবহার এবং ধর্মনম্ঠার জন্যে সৃপাঁরচিত 'ছিলেন। 
সেই গৃণরাশি মহেন্দ্রনাথেরও ভিতর বর্তমান 'ছল। 

মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ঘন ঘন যেতেন, নীরবে 
সব দেখতেন ও শৃনতেন। সে সব কথা রান্রবেলায় 
বাঁড় ফিরে লিখে রাখতেন তীর 1দনপঞ্জীতে। এ ভাবেই 


৬৬৬ 


করে বিখ্যাত হন এবং 'শ্রীম' নামে পারাচিত হন। 
ভ্রীরামকৃ যখন কাশশপুরে অসস্থ তখন মহেন্দ্ুনাথ 
কামারপুকুরে গিয়েছিলেন। সঙ্গে গোরুর গাঁড় থাকা 
সত্বেও তান বর্ধমান থেকে আধকাংশ পথ পদররজে 
গিয়োছলেন। সেই পথে সে সময় দস্যূর উপদ্রব ছল 
_পথিককে সর্বদা শাঁঞ্কত থাকতে হত। মহেন্দ্রনাথ 
দূর থেকে ঠাকুরের জন্মস্থান দেখে সাম্টাঞ্গ প্রণাম 
করলেন। কামারপুকুরের পথে যার স্গে সাক্ষাৎ হল, 
তাকেই আভবাদন জানালেন। মহেন্দ্রনাথ ফিরে এলে 
ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন--এ ডাকাতের দেশে 
কেমন করে গেলে? আমি ভাল হলে একসঙ্গে যাব। 
ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মহেন্দ্রনাথ তাঁর্থদর্শন, 
সাধূসঞ্গ ও তপস্যায় মন দিলেন। এই সময়ে তানি 
পুরী, কাশন, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার প্রভাতি 
তীর্থ দর্শন করেন এবং শ্রীমত ন্ৈলঞাস্বাম, ভাস্করানন্দ 
স্বামী ও রঘুনাথদাস বাবাজশীর দর্শনলাভে ধন্য হন। 
তাঁর সাধনার ইতিহাস বড়ই চমকপ্রদ। এক সময়ে 
তিনি দাক্ষণে*বরে পণ্চবটী কুটিরে তপস্যায় রত হন। 
কিন্তু ভিজে ঘরে কঠোর জীবনযাপনের ফলে অসুস্থ 
ও অচল হয়ে পড়লে স্বামণ প্রেমানন্দ তাঁকে গাঁড় করে 
বাড়িতে নিয় যান। কিন্তু সেই অবস্থায়ও তিনি 
গভীর রান্রিতে উঠে বিছানা বগলে করে কলকাতা 
'বিশ্বাবদ্যালয়ের সেনেট হলের বারান্দায় গিয়ে সেখানে 
অনাথ ভিখারীদের পাশে শৃয়ে থাকতেন। 
এর কারণ সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ বলেছিলেন__'ঘর ও 
পারবারের ভাব মন থেকে যেতে চায় না, তাই নিজেকে 
সহায়হীন গৃহশন্য লোকদের মত ভাবতে চেষ্টা কার ।' 
কথামৃত রচনা করবার পর দেশ-বিদেশ থেকে 
অগাঁণত ভত্ত পিপাসা মেটাতে তাঁর কাছে আসতেন এবং 
মহেন্দ্রনাথও নিজের মনের ভান্ডার উজাড় করে 
শ্রীরামকফের কথা শোনাতেন। মাস্টার মহাশয়ের বাঁড় 
প্রাচীন খাঁষদের তপোভূমিতে পারণত হয়োছিল। 
প্রতিটি দর্শনের পরেই রামকফের শ্রীমূখের 
বাণীগুলি শ্রীম আদ্যোপান্ত টুকে রাখতেন। তবুও 
গ্রস্থাকারে প্রকাশের আগে উপকরণগ্লি সাজাতেই 
তাঁর জাবনের শেষ পয্মন্িশ বছর কেটে যায়। শ্রীম 
প্রথমাঁদকে গ্রল্থপ্রকাশে মোটেই আগ্রহ দেখানান। "তান 


হ্ত্রীভন্তমাল গ্রল্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


বলতেন, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনেই তান এই 'দিনালাঁপি 
রচনা করেছেন। কল্তু পরে তাঁকে মত বদলাতে 
হয়োছিল। ইতোমধ্যে শ্রীরাম দেহরক্ষা করেছেন; 
নবীন সন্ব্যাসীরা নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বরানগরে মঠ 
প্রাতষ্ঠা করেছেন। এ সময় মাস্টার মহাশয়ই ছিলেন 
তাঁদের একমান্ বন্ধু ও পরামর্শদাতা। তখন 'তনি 
দুট স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। একটির বেতন 'দিয়ে 
1নজের সংসার চালাতেন, অপরাটির সবটুকু মাহনা মঠের 
ভাইদের প্রাতপালনে ব্যয় করতেন। এরপর একাাদিন__ 
১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমা সারদামাণ 'দনালাপাঁট শুনতে 
চাইলেন। সম্পূর্ণ শোনার পর শ্রীশ্রীমা আনন্দে 
উচ্ছ্বসিত হয়ে মাস্টার মশায়ের পত্রী 'নিকুঞ্জ দেবীকে 
লক্ষ করে বলেন, “বৌমা, বোলো আম হাড়ভাঙা 
আশশর্বাদ করাছি।” 'তানই সম্পূর্ণ 'দিনালাঁপাঁটি ছেপে 
প্রকাশ করতে আদেশ দেন। শ্রীম সে আদেশ 'শিরোধার্ 
করোছলেন। 

কথামৃত মহাগ্রন্থের প্রশস্ত গেয়েছেন ক্রিস্টোফার 
ইশারউড তাঁর অনবদ্য ভাষায়ঃ “কথামৃতের যে কাঁহনশ 
তা নিত্যকালের। এ আখ্যায়কায় অতীত নেই, 
ভবিষ্যতও নেই। বতর্মানই এর কাল। শ্রীম তাঁর 
কথামতে এমন এক সত্তার কথা বলেছেন, 'যাঁন 
নত্যভাবে বর্তমানের মধ্যে বিরাজ করছেন।... 
আখ্যায়কার প্রতিটি বর্ণনার মধোই তাই আমরা একজন 
নগণ্য স্কুলমাস্টারের বিস্ময়ম্ণ্ধ কৃতার্থ মনের পাঁরচয় 
পাই, পাই তাঁর শ্রষ্ধা।...রামকৃফকে অনেক রূপে অনেক 
পরিমণ্ডলে শ্রীম আমাদের দোৌখয়েছেন। তাঁকে দিনে 
দোঁখয়েছেন, রানে দোখয়েছেন। দেখিয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে, 
বলরাম-ভবনে, গঞ্গাবক্ষে নৌকাবিহারে, কলকাতার 
রাস্তায় অশ*্বশকটে ।...পাঠক যাঁদ ধারাবাহিক ভাবে 
গ্রন্থাটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন তা হলে প্রত্যহের 
খুটনাটির মধ্যেই জশবনধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহটি 
তিনি খুজে পাবেন।...শ্রীম নিজেকে রামকূফের 
নশীতগল্পের সেই দাসশীটির মতো ভাবতেন, যে পরের 
ঘরে কাজ করলেও মনে মনে জানত তার আসল ঘর 
অনান্ত।” 

শ্রীম-র প্রয়াণ হয় ৪ঠা জন, ১৯৩২। যাবার বেলায় 
তাঁর শেষ কথাটি ছিল, “মা_ ঠাকুর, আমাকে তোমাদের 
কোলে তুলে নাও ।” 


কনক শপ ক কুখপ পু ককপূ বশ পক কখন পক একক কনক শ 


অাযী শিঘান্ক 


শিপন নীপা পপ প শপ তপ শক পপি শপ কক শশা কপকশাপকানশা শা 





তল, হফসে যান, কিন্তু মন পড় খাছ 
মকুফদেবের  »বণপ্রানেত। যত দিন যায়, 


অফিসের কুকর্ম করা অসম্ভব মন হতে লাগল, 
অথচ বিবাহ হয়েছে, স্তীর ভরণপোষণের জন্যে তিনিই 
ধর্মতঃ দায়া। 

সংসার বদ্ধ হল্য় পড়েছি, অথচ সংসারেও মন 


বসছে না, প্রভু! জামার এক করলে '- প্রায়ই গভণর 
নিশীে তারকনাঘথ ভগবানের উদ্দেশে আকুল 


প্রাণে কদতেন। গংগায় জোয়ার এলে তারকনাথ আর 
স্থর থাকঠত পাবহুতন না। অফিসের খাতা ইভস্ততঃ 
ফেলেই তিনি ছটতেন বড়বাজারের দিকে। তার, 
কোন চলাঁত নৌকায় চড়ে দক্ষিণেশবরে শ্রীরামকৃষের 
চরণপ্রান্তে উপস্থিত হতেন। 

চাঁন্বশ পরগনাণ বারাসঠের নিকট বড়া গ্রামের 


আঁধবাসখ রামকানাই ঘোষাল । তাঁরই সন্তান তারকনাথ 
- শ্রীরামকৃষের ভাবী অন্যতম পার্ধদ মহাপুরুষ" স্বামী 
ধশবানন্দ। জল্নম ১৮৫৪ সালের ১৬ই নভেম্বর_ 
অতি শুভলগ্নে, অগ্রহায়ণ কৃষা একাদশী তাঁথতে। 

কোম্তী প্রস্তুত করা হলে দেখা গেল--জাতক 
পণচশ-ছাঁথ্বশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করবে; যাঁদ 
একান্তই সংসারে থাকে তো রাজসম্মানের আঁধকারণী 
হবে। 

তারকনাথ বড় হলেন, লেখাপড়া শিখলেন। 
একট সর্বগৃণসম্পন্না কন্যা দেখে পিতা তাঁর বিবাহ 
[দিলেন। একটি সওদাগর আফসে চাকার পেয়ে চলে 
এলেন কলকাতায়। সেখানে এক আত্মীয়ের বাঁড়তে 
থাকতে লাগলেন । এ বাঁড়াঁট ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের 
বাঁড় "লিলি কটেজে'র খুব কাছে 'ছিল। তারকনাথ 
[নয়ামতভাবে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ও উপাসনাঁদতে 
যোগদান করতেন। তারপর ভাগ্যচক্র ঠাকুর রামকৃষের 
সংস্পর্শে এলেন। 

কিছুদন যাতায়াতের পর তারকনাথ একাদন 
ঠাকুরকে ভাবসমাধির জন্যে ধরে বসলেন। ঠাকুর 
কিছুক্ষণ মৌন থেকে সস্নেহে বললেন--'হবে রে হবে__ 
এত উতলা হচ্ছিস কেন; মা কৃপা করে সময়ে সব 


দেবেন। তবে তোর মৃর্তিদর্শন এখন হবে না_ পরে 
হবে। তে'২ ঘর আলাদা । 


একাঁদন ঠাকুর তারকনাথকে পণ্চবাঁট তলায় নিয়ে 
গিয়ে বললেন-'জিভ বের কর্‌ ।' তারক জিভ বের 
করলেন। ঠাকুর আঙ্গুল 'দিয়ে তাঁর জিহবায় ক যেন 
লিখে দিলেন! এ লেখার সঙ্গে সঙ্গেই তারকনাথ 
গভীর ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর শরর-মনের জ্ঞান 
একেবারে লোপ পেল। অনেকক্ষণ এ অবস্থায় 
থাকবার পরে ঠাকুর ধীরে ধীরে বৃকে হাত বালয়ে 
তাঁকে প্রকৃতিস্থ করলেন এবং সাধন ভজন সম্বন্ধে 
দিলেন অনেক গৃহ্য উপদেশ । 

ধীরে ধরে তারকনাথের সংসারের প্রাতি আসান্ত 
কমে এল। ভগবানই বুঝি মযান্তর পথ খুলে দলেন। 
হঠাৎ তাঁর স্তী মারা গেলেন। সংষমী তারকনাথকে 
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ভ্রীরামকৃফই দেবরক্ষিত করে গড়ে তুলোছলেন। প্রয়োজন 
বুঝে তিনি বাঁড় যেতেন, স্তী অসুস্থ হলে 
সেবাশশ্রুষার ব্যবস্থা করতেন; কিন্তু নিজে সর্বদা 
অনাসন্ত থাকতেন। পরবতর্টকালে রোমা রোলাঁকে এক 
পত্রে লিখোছলেন, জীবনে তিনি কখনও স্তীর সঙ্গে 
এক শয্যায় শয়ন করেনান। 

১৮৮৩ সালের শেষ ভাগে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব 
ও বন্ধন থেকে মশন্ত পেয়ে তারকনাথ গুরুপ্রদার্শত 
পথে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। 

তারকনাথ হলেন 'শিবানন্দ। বরানগর মঠে তাঁর 
মঠজীবন শুরু হল। ১৮৮৯ সালের প্রথম ভাগে তিনি 
পরিরাজক বেশে কেদারনাথ ও বদরণনারায়ণের 
উদ্দেশে বোরয়ে পড়লেন । হিমালয় ভ্রমণ করে শবানন্দ 
এএলন কাশনধামে। সেখানে কিছুকাল থেকে ১৮৮৯ 
সালের শেষ ভাগে বরানগর মঠে 'ফিরে এলেন। 

দু বছর পরে শিবানন্দ আবার পীরিব্রজ্যায় 
বেরোলেন। কয়েকমাস নানা তাঁর্থে ভ্রমণের পর 
[হমালয়ে এসে গভীর সাধনায় মশ্ন হলেন। মঠে 
[ফিরলেন দীর্ঘকাল পরে। 

রে ধরে মঠের অনেক উল্নাতি হল। বেলুড়ে 
স্থাপিত হল নতুন মঠ। স্বামশ ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের 
প্র শিবানন্দ :বলুড় মঠের পরিচালনার ভার গ্রহণ 
করলেন। সাধনরত সাধু ও ব্রক্ষচারগণ মহাপুরুষ 
[তিনিও তাঁদের প্রেরণা যোগাতেন প্রাণস্পশর্দ ভাষায় £ 
'তোমরা সর্বস্ব ছেড়ে ঠাকুরকেই জীবনসবস্ব করেছ; 
তোমাকেও খাটতে হবে। ঠাকুর বলতেন-কৃপাবাতাস 
তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না! এ পাল তোলাই 
হল স্বচেম্টা। এঁকান্তিক অধ্যবসায় ও পূরুষকার 
চাই-সং কাজের জন্যে, সাধন ভজনের জন্যে। 
অ.স্মজ্ঞান লাভ করার জন্যে সিংহাবক্রম প্রকাশ করতে 
হবে। উদ্যম ছাড়া, পৃরুষকার ছাড়া কিছুই হবার যো 
নেই। পাল তুলে দিলে তাতে কৃপাবাতাস লাগবেই । 
যতদন মানুষের অহংবুম্ধি আছে ততাঁদন অধ্যবসায় 
রাখতেই হবে। তোমরা পূর্বজল্মার্জত বহু সূকৃতির 
ফলে, ভগবংকৃপায় ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে পড়েছ, তাঁর 
পবিত্র সঙ্মঘে স্থান পেয়েছ। তাঁর পাঁততপাবন নাম 
নিয়ে এ ভবসমদদ্রে পাঁড় দিয়েছ একটু জোরে ঢেউ 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশবনকথা 


দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন ? 
এ সব তো মহামায়ার বিভীষিকা । সাধক যখন দডর- 
প্রাতজ্ঞ হয়ে সমের্বং অচল অটল থাকে, তখন মহামায়া 
প্রস্ন হয়ে মান্তর দ্বার খুলে দেন।' 

জনৈক ভক্তের লেখনীতে মহাপ্র্ষ মহারাজের শেষ 
জশীবনের ভাবঘন প্রেমময় মৃর্তিট অপূর্ব ব্যঞ্জনায় 
ফুটে উঠেছেঃ “কয়েক হাজার ব্যন্তর মানাসক দুখ- 
কম্টের ভার তিনি বহন কারতেন, যেন একটি ছোটখাট 
ভালোবাসার রাজ্য চালাইতেন। (তিনি প্রকাশ্য কর্ম 
ছিলেন না, কিন্তু তিনি 'নর্লপ্ত নিঃসঞ্গ কর্মী। 
জীবল্মুন্ত মহাপুরুষ শিবানন্দ নালপ্ত ও নিঃসগগ 
হইয়া তাঁর ভালোবাসা ও হৃদগত শান্ত 'দিয়া অপরের 
নিজস্ব কর্মের ভাবাট জাগ্রত কাঁরয়া দিতেন ।” 

সেবার কাশনীধামে এক সন্ন্যাসীকে স্বামী 'শিবানল্দ 
বলছেন, 'দেখ, কাল রাতে একটা ভার মজা হয়েছে। 
গভীর রাত, শংরে আছি। হঠাৎ দোখ যে এক শ্বেতকায় 
পুরুষ, জটাধারী ন্রিনয়ন--সামনে এসে দাঁড়ালেন। 
তাঁর ব্য কান্তিতে চারিদিক আলোকত হয়ে গেছে। 
আহা! কী সহন্দর কমনীয় মূর্তি কী সকরুণ 
চাহনি । ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লাম, আর খুব আনন্দ । 
এমন সময় দোঁখ যে. মৃর্তটি কমে বিলশন হয়ে গেলেন. 
আর তাঁর স্থাদন ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন, সহাস্যবদন। 
আমার হাত ধরে ইশারা করে বললেন- তোর এখন 
থংকতে হবে, আরও কিছ কাজ আছে। ঠাকুরের এই 
কথার পরতো সঙ্গে মন আবার নিচের দিকে আসতে 
লাগল, প্রাণবায়র ক্রিয়াও চলছুঠ লাগল ।...তান আব 
কউ নন. সাক্ষাং বিশ্বনাথ ।' 

এক একাদিন দেখা যেত তরি দিব্য উদ্দীপনা ভাব। 
জাশীর্বাদাকাক্ষণ ভক্তদের বলতেন, 'ফ্রোয়ং ফ্লোয়ং, 
'ফ্রায়ং,..আশশরবাদ তো সবর্দাই বয়ে যাচ্ছে। কিছু 
ভাবনা নেই। সব হল যাবে। এমনি বলছি যে তা 
নয়- ঠিক ঠিক ।...মে আসবে, কাউকে ফেরাব না। আম 
মা গঞ্গা হয়ে গেছি।' 

তাঁর লশলাবসানের 'দিন ঘনিয়ে আসাছল। দুরচ্ত 
পক্ষাঘাতের ফলে শিবানন্দের বাকশান্ত রাহত হল। 
১৯১৩৪ সালের ২০শে ফেবরুয়ারী তাঁর জীবনের শেষ 
লশ্নাঁট ঘনিয়ে এল। সমবেত সাধগণ ভজন গানে 
আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললেন। 
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€গাঁঘীয়াতা 


০০৩৩2 42, 


শগ্চরণ চট্রোপাধ।য়র আদ নিবাস হাওড়া 
এ ৮৬ শিবপুরে । পরে তাঁরা ভবানীপুরে 
একস বসবাস করেন।  ম্‌ড়ানগর মা গিরিবালা দেবী 
ছি:লন 1শক্ষিতা, ধম সংগীতরচায়তশী ও সঙ্গীতজ্ঞা। 
ম্‌ড়ানীও 'তাই লেখাপড়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়োছলেন। 
মড়ানগর ভ্ণ্মকাল অনাশিত; সম্ভবতঃ ১৮৫৭ 
ইচ্টাব্দে (১২৪ বংগাব্দে) তাঁর জন্ম হয়! শৈশব 
,থকেই মূড়ানণ ছিল অসাধারণ চরিথের। কোন কারণে 
কাঁদলে, ঠাকুরদেবতার নাম করলেই সে শান্ত হত। 
একদিন নৌকাম্রমণে বেরিয়েছিল। হাতে ছল তার 
সোনার বালা। একখানি বালা কিছুক্ষণ দাঁতে 
বিয়ে দেখল তাতে কোন ভাল আস্বাদ নেই। তখনই 
দহাতের দুখানা বালাই গংগার জলে ফেলে 1দল। 





কককককনশএএশুখ ক কাকা কক কবান্টকক্শানানানাশ কপট 


একাঁদন ভবানশপুরের এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বসে 
কয়েকাট ছেলে-মেয়ের খেলা দেখাঁছল মূড়ানী। এমন 
সময় সেখানে এলেন এক পাঁথক। আজানুলাম্বিত 
বাহ্‌, গলায় উপবীত। পাঁথক বললেন_ 
'কী গো খুকি, সবাই খেলছে, আর তুমি যে 

বড় একলাট চুপচাপ বসে আছ? মূড়ানী জবাব 
১ পর এই বলে 
পাথকের দিকে তাকাতেই কেমন যেন চেনা মনে হল 
তাঁকে। বাঁলকা তাঁকে প্রণাম করল। পাঁথক 
মূড়ানীকে আশীর্বাদ করলেন-_-কৃষ্ণে ভান্ত হোক।' 

পাঁথকের ঠিকানা জানতে পেরে কয়েকাঁদন পর 
বাঁলকা একা দক্ষিণেশবরের কাছে এক কলাবনে [গয়ে 
উপাস্থত হল। সেই পাঁথক মাঝে মাঝে এই নিভৃত 
স্থানে এসে সাধন-ভজন করতেন। মুড়ানী আত 
সল্তপণণে কুঁটিরের দরজা ঠেলে ঘরে ঢ্‌কে দেখল-_ 
সেই পূর্বপাঁরাচত পাঁথক। আসনে বসে 'তাঁন ধ্যান 
করছেন। কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে সাধক বালিকাকে 
দেখলেন। বললেন--তুই এসোঁছস ?' কাছে এক 
ব্রাহ্মণবাঁড়তে বাঁলকার থাকবার ব্যবস্থা হল। 
পরদিন খুব ভোরে গঞ্গাস্নান করে তাঁর কাছে এসে 
দীক্ষা নিতে বললেন। 

পরাঁদন ভোরে বালিকার দীক্ষা হল। এঁদকে 
শংড়ানীর দাদা নক খোঁজাখুশজর পর সেখানে এসে 
তার দেখা পেলেন। মূড়ানীর মাতগাঁত দেখে 
পারধারের সকলেই চিন্তিত হলেন। সকলের পরামর্শে 
জোন করেই তার বাহ দেওয়াই "স্থির হল। 

ধয়ের সব আয়োজন ঠিক। বিয়ের দন মূড়ান" 
রূদ্রমৃর্তি ধারণ করল। 'গাঁরবালা দেবী ভয় পেলেন। 
মেয়েকে তান অসাধারণ বলে মনে করতেন। তাকে 
প্রবোধ দিয়ে বললেন-_'মা, তোর যাঁদ বৈরাগোর ফুল 
সাঁত্যাই ফৃটে থাকে, আম বাধা দেব না। সম্প্রদান 
এবং অন্যান্য শাস্ধীয় 'ক্রয়া অনৃষ্ঠানের পৃবেই মায়ের 
সহযোগিতায় মেয়ে গৃহত্যাগ করল । সেই রান্রেই 'বিবাহ- 
লগ্নে শিারবালা দেবী কন্যাকে নারায়ণে সমর্পণ 
করলেন। 


২ 


মূড়ানীর জীবনে আরম্ভ হল নতুন অধ্যায়। 
গঙ্গাসাগর থেকে একদল সম্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি হারদ্বার 
আভমূখে যাত্রা করলেন। হারম্বার থেকে হাঁষকেশ, 
দেবপ্রয়াগ হয়ে বদরীনারায়ণ ও কেদারনাথ দর্শন 
করলেন। গলায় দামোদর-শিলা ঝুলিয়ে গেরুয়া-পরা 
এই সন্র্যাসনশ প্রায় দশ বংসরকাল তীর্থ পর্যটনে ও 
সাধন ভজনে আতিবাহিত করলেন। 

বৃন্দাবন থেকে মড়ান” শ্রীক্ষেত্রে এসেছেন। একজন 
ভাক্তমান বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা। কথাপ্রসঙ্গে বদ্ধ 
বললেন- মাগো, দক্ষিণে*্বরে দেখে এলাম এক অসাধারণ 
মান্ষ। অপরূপ রুপ, জ্ঞানে ভরপুর, প্রেমে ঢল ঢল ।' 
জগন্নাথধাম থেকে ফেরার পর মূড়ান কিছুকাল ঠাকুরের 
ভন্ত বলরাম বসুর গৃহে অবস্থান করেন। একদিন 
দামোদর-শিলা সিংহাসনে রাখতে গিয়ে দেখেন, সেখানে 
দুখাঁন জীবন্ত চরণ শোভা পাচ্ছে দেহের জন্য 
অঞ্জাপ্রত্যঙগ নেই। দামোদরকে তুলসা দিলেন, তুলসী 
গিয়ে পড়ল এ চরণষুগলে । মূড়ানী সধাবং হারালেন। 
সৃস্থ হবার পর তাঁকে দক্ষিণে*বর নিয়ে গেলেন বলরাম 
বসু। ঠাকুর তখন ঘরে বসে আপন মনে সুতো 
জড়াচ্ছেন আর গান গাইছেন। মূড়ানগ দেখেই অবাক 
হয়ে গেলেন। এই মহাপুরুষই যে সেই পথিক- তাঁর 
দীক্ষাগ্র ঠাকুর শ্রীরামকৃফ। 

মূড়ানীর নাম হল গৌরাীমাতা। এর পর *গারীমা 
দক্ষিণেশ্বরে থেকে ঠাকুর এবং শ্রীমার সেবায় জাস্মনয়োগ 


করলেন। গৌরীমার চোখে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃক 
ছিলেন অভেদ। ঠাকুর একাঁদন জিজ্ঞাসা করোছিলেন, 


'সারদা আর আমার মধ্যে কাকে তুই বেশি ভালোবাসিস £' 
গোরামা উত্তর 'দিয়োছলেন গানের ভাষায়-_ 

'রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী: 
লোকের বিপদ হলে ডাকে মধুসদন বলে, 
তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশিতে বল রাইকিশোরাী ।' 
গান শুনে শ্রীত্রীমা সেদিন গৌরীশমার হাত চেপে 
ধরেছিলেন, ঠাকুরও হার মেনে হাসতে হাসতে পাঁলয়ে 
বাঁচেন! কিছুকাল পর ঠাকুরের কথায় গোরশমা 
বন্দাবনে গিয়ে নির্জন স্থানে সাধনা আরম্ভ করলেন। 
উদয়-অস্ত সাধনা, এরকম কঠোর সাধনা করতে হবে নয় 
মাস। সাধনা যখন শেষ হল তখন খবর পেলেন ঠাকুর 
রামকৃফ লীলা সংবরণ করেছেন। পরে সারদাদ্বেশ 


স্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


যখন বৃন্দাবনে এসে গৌরীমাকে খুজে বের করে 
বললেন, ঠাকুর শ্রীমাকে দর্শন দিয়ে বৈধব্যচিহন ধারণ 
করতে নিষেধ করেছেন এবং সে বষয়ে গৌরামার কাছে 
শাস্নীয় বচন শুনে নিতে বলেছেন, তখন বৈফবশাদ্দে 
সুপশ্ডিত গৌরশমা বলেন__'ঠাকুর নিত্যবর্তমান, অক্ষয় 
অব্যয়-_-আর তুমি স্বয়ং লক্ষী । তুমি সধবার বেশ 
ত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হবে।' 
» গৌরীমা শুধু ভজনসাধকা নন--কর্মসাধকাও 
ছিলেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে বারাকপুরে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরণী 
আশ্রম প্রাতিষ্ঠা করে তান বহু কুমারী, সধবা ও বিধবা 
মহিলাকে স্বাবলম্বনের পথে বাঁচবার পথনিদেশ 
করেছিলেন। আদর্শপ্রচার ও জীবনগঠনের উপায় 
নির্ধারণে গৌরনীমার কর্তব্যানম্ঠা ও বাঁণ্মিতা সেকালে 
সকলের দৃম্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন, 
একান্তভাবে মাতৃজাঁতর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে 
পারে এমন একটি সম্ব্যাসনী-সংঘ গড়ে তুলতে 
না পারলে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে না। 
কলকাতায়ও ১৩১৮ বহ্গাব্দে তিনি আশ্রম প্রাতিষ্ঠা 
করেন গোয়াবাগানে; পরে ১৩৩১ সনে সেট 
স্থানান্তারত হয় মহারানী হেমল্তকুমারণ স্ট্রীতটে । তাঁর 
আশ্রমের লক্ষ ছিল প্রাচীন হিন্দনাররর আদর্শে 
মাহলাদের মনয্যত্বে উদ্বম্ধ করা । গোৌরামাতার কার্য 
ক্ষমতার প্রশংসা করে সবাই বলতৈন- মাতাজশী 
মেয়েমানুষ হয়ে যা করলেন, তা সাতা আশ্চর্য । কটা 
পৃর্ষমান্ষ একা অমন কাক্ত করতে পেরেছে! 

আরাধ্যদেবতা ধুতঃন [চলজণীবনের 
পাতি জ্ঞানে সেবাযত্র করততেন। কাবা যে আন্ত 
দুধ খাওয়া হয়নি, তাই কন্তার ঘন আসে না এই বলে 
দামোদরকে দূধ খাওয়াতে চলংলন। বাত ০ 
রাল্লাঘরে লুচি ভাক্তছেন, কারণ "এক ঘুমের পর কনা 
বললেন, তাঁর ক্ষিতদ পেয়েছে! শ্রাহামা ভক্তদের কাছে 
তাই বলতন, “পাথরের একটা নাও নিয় গেরদাসণ 
কিভাবে ভ্শিধনটা কাটিস্ম দিল হই 
আবার দেখা যায় পাতিগহে নিম ঠতা বধতিক উদ্ধার 
কর আনতে, গয়াধাহন অপহায নহি তল যার বণ পাডাদের 
অত্যাচার থেকে মন করতে। 

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ১৬ই 2 (১৯১৩৮ সাল) 
শৌরীমায়ের জশীরলসন্দাত ঘন্িয় এল। 


লামাদরিতঞি 


* ধৃরে ঞ। 


571১৫ সমা [শুই 


কক কাকককক কুকুর পক নী না পা্াপা পানী পাপা পা 


শুখ্গজাতাতা। অঘণুত 


শকনককবাকককককবশকাবকাক ববি বাকা নাাককাবাশকাক বকা কানন পানী শা পাপা 


মী অনুভবদদবের 


খুব নামডাক। 


মহাপ্রূষ। থাকেন অমৃতসরে । 

পাঞ্জাবের অখথাত এক গ্রামের ছেলে নাগা 
সম্্যাসীদের মুখে সে কথা শুনতে পায়। তারপরই 
তার মন চণ্চল হয়ে ওঠ। বাড়িতে কিছ্‌ না বলেই 


হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে উপস্থিত হয় সেই আশ্রমে । প্রণাম 
করে বলে-_'মহারাজ, আপনার এখানেই আমি থাকতে 
চাই।' 

স্বামী অনৃভবদেব সে কথা শুনে অবাক্‌। মানত 
বারো বছরের ছেলে সন্ন্যাসী হতে চায়! তান 
ছেলেটিকে নিবৃত্ত করবার জন্যে বললেন. -'বেটা, এ পথে 
বড় কম্ট। বাঁড় ফিরে যা।' 

[কিন্তু ছেলোটি কিছুতেই বাঁড় ফিরবে না। বাধ্য 
হয়ে অনৃভবদেব তাকে নিজের আশ্রমে রেখে দিলেন। 





বালকের প্রকৃত নাম জানা যায় না। উনিশ 
শতকের মধ্যভাগে 'সিপাহশী য্দ্ধের প্রায় সমকালে 
[বাঁশল্ট ব্রাহ্মণবংশে তার জন্ম হয়। 

নবাগত বালককে আশ্রমে দেওয়া হল অনেক 
কিছ কাজ। রান্না করা, আশ্রমের গোরু-মহিষ 
তদারক করা, এমনাক বিগ্রহের পূজার ভারও 
দেওয়া হল তার উপরে । কয়েক বংসর পর 
অনৃভবদেব বললেন--বংস, আশ্রমের কাজে যে 
হয়েছি। এবার তোমাকে বেদান্তের পাঠ গ্রহণ 
করস্ত হবে।' 

পণ্ডত কালা সিং নামে একজন বিখ্যাত 
পণ্ডিতের কাছে ছেলেটি কয়েক বছর বেদান্ত 
অধ্যয়ন করল। 

ইতোমধ্যে স্বামী অনুভবদেবের তিরোধান 
ঘটল। শোকসল্তপ্ত বালক দিশেহারা হয়ে নানা 
তীর্ধস্থানে ও মঠমান্দরে ঘরে বেড়াতে লাগল । 
তারপর এক নির্বাণ আখড়ায় দেখা হল হশীরানন্দ 
অবধূতের সঙ্গো। হাঁরানন্দ তাকে দীক্ষা দলেন। 
সন্ন্যাস-নাম হল হংসদেব অবধৃত। পরবতর্দকালে 
হংসস্'বা নামেই তিনি জনসমাজে প্রখ্যাত হন। 
দীক্ষা »নের পর হারানল্দ বললেন--'বেটা, এতকাল 
[নিম্তাভরে ব্রক্ষচর্য পালন করেছ। অনেক এগিয়ে 
গিয়েছ 'নবাত্ত মার্গের পথে। এবার পরিব্রাজনে বের 
হও।' গুরুর নির্দেশ অনৃসারে হংসবাবা পারিব্রাজনে 
বেরোলেন। কোপীন সম্বল করে শশতগ্রীম্ম কাটাতে 
লাগলেন জদ্গলে ও পাহাড়ে । গায়ের চামড়া পুরু ও 
বিবর্ণ হয়ে গেল। হঠাৎ দেখলে তাঁকে স্বাভাবক 
মানুষ বলে মনে হত না। মুখে 'হরিহর' শুধু এই 
শব্দাট করে গহস্থের দরজায় চুপ করে দাঁড়াতেন। 
কখনও ভিক্ষা মিলত, কখনও মিলত বিদ্রুপ। এই 
সময়কার বৈরাগ্জশীবন ও কঠিন তপস্যার প্রসঙ্গে পরে 
অবধৃত নিজমুখে বলেছেন_'তখন ছিল আমার-_ 
গৃজর গেই গৃুজরান্‌, কেয়া ঝোপাঁড় কেয়া ময়দান-__এই 
অবস্থা। প্রায়ই রাত কাটত নক্ষরখচত মহাকাশের 


৫৭৪ 
উন্মুন্ত তলে। হিংস্র জীবজন্তুর উপদ্রব বোশি যেখানে, 


সেখানে রাত কাটাতাম গাছের ডালে । নিচে জবলত 
খড়কুটোর ধূনি দিনের পর দিন। এমানভাবে গুরু- 


নির্দি্ট সাধন ও ব্রহ্ষচর্যা আমায় অনষ্ঠান করতে 
হত।...পারররাজনকালে গুরুশান্ত ও আত্মসমর্পণযোগ 
বরাবর আমাদের রক্ষা করেছে।' 

আসমূদ্রহিমাচল প্রায় সবগুলি প্রধান তীর্থ হংস- 
বাবা তিনবার প্রদক্ষিণ করে বেড়ালেন। একবার গেলেন 
ভারতের বাইরে আফগানিস্তানে । কাবুল থেকে কিছু 
দূরে একটি পার্বত্য অণ্চল তাঁর খুব ভাল লাগল। 
দেড় বছর সেখানে সাধনভজনে কাটালেন। 
গুরু হারানন্দের কাছে ফিরে এলেন। এবার গুরুর 
সাল্লিধ্যে থেকে যোগসাধনার অনেক নিগ্‌ঢ় অভ্যাস 
আয়ত্ত করলেন। তার পর স্বামী হশরানন্দ বললেন-__ 
'বংস, তুমি সর্বপাশমুস্ত অবধৃত হয়েছ। এবার পাশবদ্ধ 
জীবের কল্যাণে তোমাকে কিছু কাজ করতে হবে।' 

হংসবাবা তখন আবার বৌঁরয়ে পড়লেন। কয়েক 
বছর নানা স্থানে কাটিয়ে সাঁওতাল পরগনার যাশাডিতে 
এসে স্থাপন করলেন তাঁর সাধন-আশ্রম--পিছনে 
পরেশনাথ পাহাড়ের কৃফকায় সিলুয়েট অন্ধকার 
আকাশের পটভূমিকায় দন্ডায়মান । 

প্রথমে আশ্রমে একটি কাঁচা ঘর ছাড়া আর কিছু 


ছিল না। হংসবাবা কারও সঙ্গে কুটিরে রান্রিবাস 
করতেন না। কখনও কোন সম্্যাসা বা আতিথি এলে 


নিজ্রের কুটির ছেড়ে দিয়ে রাত কাটতেন বারান্দায়। 
কিন্তু ভক্তরা ছাড়ল না। দূশীতন বছরের মধ্যেই আশ্রমে 
একটি দোতলা কুঠি তৈরি হল। যে পাহাড় অঞ্চলে 
হংসবাবার আশ্রম, ভন্তরা তার নাম 'দিল কৈলাস পাহাড় । 
প্রাতাঁদন বহু ভন্ত, মুমৃক্ষু রোগণী ও পাপশতাপশী এসে 


ভিড় করত হংসবাবার এই কৈলাস আশ্রমে । তাঁর 
শ্রীমখের বাণী শুনে কত মানুষ কৃতার্থ হত। 

মানুষের মধ্যে বিরাজত সচ্চিদানন্দ। তাঁকে 
অন্বেষণ করতে হয় আবদ্যার মোহ এড়িয়ে। ধশর 


বিচারবৃদ্ধি 'দিয়ে পরমাত্মাকে লাভ করতে হয়। 
এ সম্পর্কে সুন্দর একটি কাঁহনশ বলতেন হংসবাবা। 
'সরোবরে স্নান করে এক মহিলা তাঁর স্বর্ণহার ভুলে 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


ফেলে যান। এক কাক ঠোটে করে সেটি নিয়ে গাছে 
গিয়ে বসে। বস্তুটি খাদ্য নয় বুঝে সে হারটি গাছের 
ডালে ঝলয়ে রেখে উড়ে যায়। এক স্নানার্থ জলে 
নেমে হারের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। সে জলে ডুব 
[দয়ে অনেক খু*জল, হার পায় না। পরে আর একজন 
নানার জলে রত্রহারের প্রাতিবিদ্ব দেখে ভাবল, আসল 
বস্তুটি কোথায়১ গাছের 'দিকে তাকাতেই দেখল 
রয্সহারাট সেখানে ঝুলছে। অমূল্য বস্তটি সে-ই লাভ 
করল।' 

কোন ভস্ত কখনও এসে বলত, মাঁন্তর জন্যে সাধন- 
ভজন করব, সে সময় কোথায় 2 সংসারের ঝামেলা 
একটু না মিটলে ঈশ্বরচন্তা কেমন করে করব? 
হংসবাবা তাকে বলতেন, 'বাবা, সমুদ্রে যে স্নান করতে 
যায় সে কি কখনও তশরে বসে অপেক্ষা করে আর 
ভাবে-ঢেউ কমে যাক, তবে স্নান করতে নামব 2 
সংসারের ঝঞ্জাট কমূক, তারপর সাধনভজন শুরু করব-_ 
এ যাঁদ ভেবে থাকো তবে এ জীবনে মৃন্তলাভ আর 
ঘটবে না। যে যতটুকু পার, কালাবলম্ব না করে কাজ 
শুরু করে দাও।' ভভ্তরা সখেদে বলে, সংসারের মায়া- 
মোহ-কর্মের জালে আবম্ধ থাকতে হয়, তাই ভগবানের 
ণদকে মন ফেরানো যায় না। হংসবাবা তাদের সাঁঠক 
পথের 'নিদেশ দিয়ে বলেন, 'বদ্ধ জাবের মন তো 
প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হবেই । এর প্রাতকার করতে হবে 
মনের জনয আর একটি 'বিকজ্প খাত প্রস্তুত করে। 
সেই খাতে চালনা কর তোমার ঈশবরমূখণী মনের 
প্রবাহকে | তবেই দেখবে বিষয়মুখী মন ক্রমশ 'নিষ্তেজ 
হয়ে আসছে. মন হয়ে উঠছে অন্তম্থী। পরমাত্মার 
প্রতি মন হবে নিবিষ্ট। একেই বলে আত্মধান ।' 

কৈলাস পাহাড়ে এক বিশাল মঠ গড়ে তোলার 
প্রদ্তাব দেয় ভন্তরা। হংসবাবা হেসে দোহা বৃত্তি 
করেল 

চা গোঁয় চিন্তা গোঁয়, মন্মে নোঁহ প্রবাহ । 

[যস মনূমে সন্তোষ হ্যায় উয়ো শাহেনশাহ্‌॥ 
যাঁর কোন চাওয়া নেই, চিন্তা নেই_অল্তরে যাঁর 
বিরাজিত চিরসন্তোষ, (তিনিই প্রকৃত রাজ্জাধিরাজ। 

১৩৬৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা বৈশাখ (ইং ১৯৬০) এই 
মহাপুরুষের আত্মা পন্নমাত্মায় বিলশন হয়ে যায়। 


শ্নব কাপ শুখপুপুকুক কক পুক কি িকশু বকবক কক্শ নাবিক নাশ তা 


ফারাতগাত ঘা পাধ)।ত 
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শর িতলভা্ডশবর মান্দরের সামনে পথ 'দিয়ে 
চলেছেন শান্তমান মহাসাধক তিব্বতী বাবা। 
হঠাং তাঁর পথ রোধ কর দাঁড়ালেন ব্রহ্মচারিবেশী এক 
ভশমকায় পন্রুষ। দীর্ঘ বাঁলম্ঠ দেহ। তিব্বত 
বাবাদক প্রণাম নিবেদন করে যুস্তকরে বললেন--বাবা, 
আম মাঁন্তর আশায় দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছ। 
আপনাকে দোখে মনে হচ্ছে আপাঁনই আমার 'চাহুত 
সদগৃরু। কৃপা করে আমায় দীক্ষা দন।' 
তব্বতখ বাবা বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা 
করলেন--'তুমি কিভাব জানলে আমি তোমার গুরু 2 
ভশমকায় পৃরৃষ বলল--ীকছুদন আগে আম 
[হমালয় অণ্ুলে ঘুরে বেড়াঁচ্ছলাম, সেখানে দেখা 


হয়োছল এক মহাত্ার সঙ্গে। তিনিই বলে 'দিলেন__ 
তাড়াতাড়ি কাশশধামে যাও। পেশছবার পরের দিনই 


তোমার না্দন্ট গরুর সন্ধান পাবে। তিনি আপনার 


টকিকাকাক বনানী তিনশ ব্রন বন কশন বাকি শা ক কিবিশশ কাপ 


চেহারার বর্ণনাও 'দয়েছেন। 
আমি চিনতে পেরোছ। 
1তব্বতশী বাবা এবার হেসে উঠলেন ॥। বললেন-_ 
'বেশ! কিন্তু বাঘের সঙ্গে লড়াই করার শখ হঠাং 
তোমার 'মিটে গেল কেন ?, 

সেই বাঁলম্ঠ পুরুষ বলল--বাবা, আপান সর্বজ্্র। 
হিংস্র বাঘের সঙ্গে খাল হাতে দিনের পর 'দিন লড়াই 
করোছ নিছক জৈব আনন্দের নেশায় । সে নেশা কেটে 
গেছে। বনের বাঘ ছেড়ে এখন মনের বাঘকে বশ করতে 
চাই। কিন্ত তার কৌশল তো আম জান না।' 
1তব্বতশ বাবা বললেন-_মনের বাঘকে বাগ মানানো 
অনেক বেশ কঠিন। বায়ু জয় করে মনকে বশ করতে 
হয়। এ যে বাঘের চাইতেও ভযংকর। একবার বশে 
এল তো 'সাদ্ধর কোঠায় চলে গেলে। বশে না এলে 
অনেক সময় এর হাতেই প্রাণ 'দতে হয়।' 

শান্তমান পুরুষ এবার অবনত হয়ে বলল-_'সেজন্যই 
আপনার মতো শান্তমান সাধকের শরণাপন্ন হয়েছি।' 
_মাঝে মাঝে কিন্তু শিষ্যের কান খুব কষে ধরতে 
দেখিস, তখন পালিয়ে যাব না তো? 
-আজ্ঞে না, একবার শ্রীচরণে ঠাঁই 'দিয়ে দেখুন না 
বাবা! 

তিষ্ব; বাবা বললেন--'ভয় নেই, তোর হবে। 
আর ঠিক জ'বগাতেই তুই এসেছিস। আমি জানতাম 
তুই আসবি। তোর প্রতণক্ষাতেই আম এখানে ছিলাম ।' 
মুন্তকামী এই ভশমকায় পুরুষের নাম শ্যামাকাল্ত 
বন্দ্যোপাঁধ্যায়। বাঁড় ঢাকা জেলার 'বিক্রমপ্র পরগনায়। 
জন্ম ১৮৫৮ সালে। পিতা শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়__ 
তিপুরা আদালতের সেরেস্তাদার ছলেন। অতুলনয় 
দৈহিক শান্ত ও সাহস ছল শ্যামাকান্তের। বুকে পাথর 
ভেঙেছেন, সার্কাস পার্টিতে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে 
দেশ-বিদেশের মান.ষকে 'বাস্মত করেছেন। তখনকার 
[দনে মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনে তান ফ্রেড কুকের 
'ইংলিশ সার্কাস' দলে 'হংম্র জন্তুর খেলা দেখাবার 
জন্যে নিষুস্ত হন। পরে নিজেই সার্কাস দল গঠন 
করেন। সার্কাসে বুনো বাঘ নিয়ে তাঁর খেলা দেখবার 


তাই আপনাকে দেখে 


হয়। 





€ণ৬ 


জন্যে সেকালে হাজার হাজার দর্শকের ভিড় হত। তাঁর 
দৈৌহক শান্ত ও অত্যাশ্চর্য কৌশল দেখে দর্শকেরা মনে 
করত শ্যামাকান্ত এ*বারক বলে বলীয়ান। এই 
ভশমাকৃতি পুরুষের পরাক্রম দেখে জনতা আনন্দে 
উল্লাসত হয়ে তাঁকে জানাত স্বতঃস্ফূর্ত আঁভনন্দন। 
অবশেষে হঠাৎ 'তাঁন মল্লজীবনে ছেদ টেনে ঘর-সংসার 


পাদদেশে এক [সম্ধপণঠে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে 
দেখা পান এক মহাযোগশীর। তাঁর প্রশ্নের জবাবে 
শ্যামাকান্ত বলেন, সাধারণ মানুষের চাইতে তাঁর দেহে 
শান্ত কিছু বেশি আছে বৌক। যোগশী একটি চিমটে 
হাতে নিয়ে সজোরে সেটাকে মাঁটতে পৃতে দিয়ে 
বললেন, 'দেহের শান্তর গর্ব করছ- বেশ, এই 'চিমূটেটা 
টেনে তোল দোখ! ঢাকার বিখ্যাত পালোয়ান অধর 
ঘোষের আখড়ায় কুস্তি শিখেছেন শ্যামাকান্ত, হিংস্র 
জন্তুর খাঁচার মধ্যে ঢুকে অবলণলায় তাদের সঙ্গে খেলা 
করেছেন, ১২-১৪ মণ ওজনের পাথর বৃকের ওপর 
নিয়েছেন অবহেলায় সেই পালোয়ান শ্যামাকান্ত 
চিমূটেট কিছুতেই মাটি থেকে তৃলতে পারলেন না। 
যোঁগবর হে:স বললেন, 'বেটা, তা হলে দেখছ, তোমার 
দেহের শান্ত কতট্‌কু১ এই শান্তর এত গর্ব করছিলে 
তুমি? শ্যামাকান্ত লাঁ্জত হয়ে যোগিবরের কৃপা 


প্রার্থনা করলেন। তাঁর কাছেই সন্ধান পান 'তিব্বতশ 
বাবার। তাঁর নির্দেশেই তাঁর চিহত গুরু তিব্বত 


বাবার কাছে এসে উপস্থিত হন শ্যামাকান্ত। 

১৮৯১৯ সালের এক শৃভক্ষণে লখনৌ শহরে 
তিব্বত বাবা শ্যামাকান্তকে দশক্ষা দান করলেন। 
সোৌঁদন হরিশ্বার থেকে সবস্তরের সন্ব্যাসীকে আ'নয়ে 
তাঁদের সামনে শ্যামাকান্তকে দীক্ষাদানের পর তাঁর 
নূতন নামকরণ করা হল-সোহহং স্বামী। 

সম্ব্যাস নেবার পর শুর হল সোহহং স্বামীর 
তপস্যার পালা । গুরংপ্রদন্ত চৈতন্যমন্নের ফলে তাঁর 
জশবনে এক অপূর্ব ধ্যানতল্ময়তা দেখা 'দিল। সেই 
ধ্যানস্থ ভাব একাঁদক্লমে ছয় মাস তাঁর দেহমনকে আচ্ছর 
করে রইল। 

লোকচক্ষুর অল্তরালে একটি নিভৃত কুঁটিরে বসে 
সোহহং স্বামী কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। সেই 


স্রীন্ীভন্তঙাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


সময়ে আহার-নিদ্রার কথা তিনি ভুলে গেলেন। পূত্রাধিক 
চেনহে গুরু তিষ্বতী বাবা শিষ্যের খাওয়া-পরা এবং 
রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। অনেক সময়ে 
[শষোর শোচক্রিয়ার পর মলমূত্রাদও তাঁকে নিজের হাতে 
পারচ্কার করতে হত। 

এইভাবে ছয় মাস কেটে গেল। তব্বতণ বাবা তাঁকে 
একাদন বললেন- শালা, আমি কি তোর চাকর না 
মেথর; আর কতকাল তোর পেছনে খাটব 2 এবার তুই 
1নজের পথ দ্যাখ। অনেক দূর তো এগিয়োছস।, 

সোহহং স্বামী কেদে আকুল হলেন। বললেন-__ 
“আমাকে বলে 'দিন কিভাবে কোথায় আমি থাকব ? 

1তব্বতশ বাবা বললেন-_'জশবনের সবাঁকছ- প্রাতিষ্ঠা, 
লাভ করবার জন্যে। এজন্যে চাই নিরন্তর আত্মচল্তন, 
আত্মধ্যান। শাল্ত-বিভূতি তো সব সাধকের জশবনেই 
আসে-তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এগিয়ে যা 
শুধু এগিয়ে যা। তাই আমার নির্দেশ--নোমযারণ্যে 
[গিয়ে কিছুদিন সাধনভজন কর্‌। তারপর ডেরা বেধে 
বসে পড় হিমালয়ের কোন জায়গায়। আর দ্যাখ, 
সন্ন্যাসীরা প্রায়ই ভিক্ষা গ্রহণ করে বেশি বাড়াবাঁড় করে, 
ওটা করবি না। তোকে কয়েকটা কঠিন রোগের ওষুধ 
বাতলে দেব, তাতে লোকের প্রাণ বাঁচবে, আর তোর 
জ্রশীবকার ভাবনাও তেমন ভাবতে হবে ম্ম।' 

গুরুর কাছ থেকে শেষ উপদেশ ও মূল্যবান ওষধির 
সন্ধান নিয়ে সোহহং স্বামী বারাণসশী ত্যাগ করলেন । 
নৈমিষারণ্যে গিয়ে শুরু করেন কঠোর সাধনা । একাদিন 
এক দিব্য অনুভাঁততে অভিভূত হবার পর অলৌকিক 
আনন্দে তাঁর মনপ্রাণ ভরে যায়। এর পর তিনি প্রস্থান 
করেন হিমালত্য়র 'দিকে। 

১৯০৯ সালে 7সাহহং স্বামখ বেদান্ডবষয়ে 
বাংলা পদাগ্রল্থ রচনা করেন। তাঁর রাঁচত “সাহহং 
গাঁতা" 'সোহহং তত্ব শববেক-গাথা' 'সোহহং সংাহতা' 
ইত্যাঁদ গ্রল্থ তাঁর গভার অধ্যাত্মজ্ঞানের পরিচয় বহন 
করে। 

উত্তরকালে নৈনিতালের গোঠিয়াগাও-এ স্থাপন 
করেন নিজের ভজন কৃঁটির। সেখানেই সাধনরত 
অবস্থায় ১৯১৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর একাঁদন চির- 
সমাধি লাভ করেন সোহহং স্বামশ। 


স্পস্ট কানা কাপ পচন কশপ্ পাকাপাকি পাকাপাকি কক শন শাকাক নন শশনক্ ৭৭ 


সভ্তফাজ লাঘাকী 


কক ন্ট বক্টক পাকা শপৃশশৃপপপৃশ্ঠ ভনকশ্ কুক প পপ কবল পপ পা ক 





লকাতা হাইকোটিরি নামকরা: ব্যাবিস্টাব 

বে তারাঁকশোর চৌধর্রী। আয়ও তরি কম নয়। 
মনে তবু শান্ত নেই। 

শ্রাহট্রট ভ্রেলান হবিগঞ্জের বনেদী জামদার বংশে 
১৮৫১ সাদলর ১০ জুন জ্রল্ম হয় তারাকশোরের । 
পতা হবাকপশাব চোধুরণ ছিলেন পরম বৈষব। 

দয বছর এান।?শশার প্রবেশিকা পরাক্ষা দেন সেই 
বছরই "এর [বিবাহ দেওয়া হয়।  পত্ষী অন্নদা দেবী 
সন্দরণ ও নিং্টাবতী। এম. এ. ও আইন পাস করে 
তারাকিশোর জ্রীহত্টে ওকালাতি আরম্ভ করেন। তারপর 
যোগ দেন কলকাতা হাইকোর্টে । কর্মানম্তা ও 
প্রতিভাবলে অল্পকালের মধোই আইনজীবীদের মধ্যে 
এক 'িশিন্ট স্থান অধিকার করেন। কিন্তু অল্তবে 
অন.ভব করেন অধ্াখ্া-ক্রীবনের প্রেবণা। 


৩৭ 


আশ্রমের বাইরে গিয়েছেন। 


তারাকিশোর প্রায়ই গঙ্গা স্নান করতেন । গঞঙ্গাতশীরে 
বসে ধ্যান, জপ ও প্রার্থনা নিবেদনে তাঁর বহু সময় 
কেটে যেত। একাদন প্রার্থনা করতে করতে ব্যাকুলকণ্ঠে 
বলে উঠলেন--মাগো, তুমি ্রিতাপনাঁশিনী কলুষ- 
হারিণ। আমার পাপ কি এতই বেশি যে তোমার 
পাঁবত্ত জলেও তা শুদ্ধ হল না?" 
এক অলোকিক দশ্য। হিমালয় থেকে গঞ্গা প্রবাহিত 
হচ্ছে। সেই মূল গঞ্গোন্রশ গোমুখী স্থানে বিরাজমান 
উমা-মহেশ্বর। মহেম্বর দেব তাঁকে একটি একাঙ্ষরশ 
বীজমল্ত্র দিয়ে বললেন--'এই মল্ল জপের দ্বারা তুম 
যথার্থ সদ:গুরু লাভ করবে । 

মুহূতেই সেই অলোৌকক দৃশ্য 'মালয়ে গেল। 
এর তিন বছরের মধ্যেই তারাকিশোর সদশগুর্র সন্ধান 
পেছলন। মহাযোগণী কাঠিয়াবাবা মহারাজের কাছে 
দশক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে ধনা মনে করলেন। 

দীক্ষাদানের পর গুর্দেব বললেন- “এখন বাঁড় 
(গিয়ে সংসারধর্ম পালন কর্‌ । সময় হলে সংসার থেকে 
বোৌরয়ে আসাব ।' তারাঁকিশোর তাই করলেন। কলকাতা 
হাইকোর্টেই ওকালাতি চালিয়ে যেতে লাগলেন । 

একবার তারাঁকশোর গৃহত্যাগে কতসংকল্প হলেন। 
গিয়েছেন। হঠাং দেখলেন সামনে শ্রীকফের অপূর্ব 
মার্ত। সানা ঘর পাঁব্র সুগন্ধে ভরপুর । মৃহৃতেক 
মধ্যেই মর্তাট অদৃশ্য হয়ে গেল। শয়নকক্ষে কৃফ- 
দর্শন সম্বন্ধে বিবেচনা করে তারাঁকশোর স্থির 
করলেন- আপাততঃ সংসারে তাঁর অবস্থানই ভগবানের 
অভিপ্রেত। তাই গৃহত্যাগ করলেন না। 

কয়েক মাস পর তারাকিশোর সস্ত্রীক বন্দাবনে 
[গয়ে কাঠিয়াবাবা মহারাজের আশ্রয় নিলেন। 'শিষ্যের 
আন্তরিকতা বহুবার পরাক্ষা করেছেন বাবাজশ। 
তারাকিশোরের স্ীকেও তিনি কঠিন পরাক্ষার সামনে 
ফেলেছিলেন। একদিন অন্দা দেবী কোন কাজে 
প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্ট আরম্ড 


হল। বাবাজশ শিষ্যদের বললেন সমস্ত জানলা-দবজ্জা 


অন্নদাদেবণ ঘন্টার পর ঘণ্টা বাইরে 
বসে ভিজতে থাকলেন। পরে বাবাজীর আদেশে দরজা 
খোলা হল। তারাকিশোর ও অন্নদাকে এইভাবেই 
কাঠিয়াবাবার কাছে সহ্যশাস্তর পরাক্ষা দিতে হয়েছিল। 

অনেকদিন পর একবার বৃন্দানে গিয়ে 
তারাঁকশোর গুরুদেবের চরণ ধরে মিনাতি করলেন-_ 
প্রভূ, নামজপ ও ভজন-পৃজনের সময় আমার মন যে 
স্ধির থাকছে না। আমার প্রাতি আপনার কবে কৃপা 
হবে ১ বাবাজী বললেন--সংসারে থেকে আরও অনেক 
কল্যাণকর কাজ তোকে করতে হবে। সময়মত আমি 
বাঁধন খুলে দেব।' 

কয়েক বছর পর সেই বাঁধন ছিন্ন করার সময় এল। 
১৯১৫ সালের অগাস্ট মাসে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের 
কাজ ছেড়ে দলেন। 

বাঁড়র আঁধকাংশ 'জানসপন্ত আগেই বেচে 
দিয়েছেন। যা অবশিষ্ট ছিল, তাও বিলিয়ে 'দিলেন। 
শুধু বৃন্দাবন যাওয়ার তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়াই সম্বল 
রইল। তারাঁকশোর বৃন্দাবনে গিয়ে পেপছলেন। ছু 
বছর আগেই গুরুদেব মরদেহ ত্যাগ করেছেন। আশ্রম 
যেন শ্রীহীন। 'বিফৃদাসজণী মোহাল্ত পদে আধাঁষ্ঠত 
হয়ে কোনরকমে আশ্রম পারচালনা করছেন। 
তারাকিশোরত্. মোহান্ত পদ দেবার জন্যে তিনি অস্থির 
হয়ে উঠলেন। কিন্তু তারাকশোর রাজ হলেন না। 
এমন সময় হঠাং একাঁদন তাঁর সামনে কাঠিয়াবাবার 
জ্যোতির্ময় মার্ত আবির্ভত হল। গুরুজী বললেন__ 
“বেটা, তুই যেসব কাজ করাছস, তা ক নিজের শীন্ততে 
করছিস; তবে তোর ভয় কী? 

এক শৃভাঁদনে তারাকিশোর কাঠিয়াবাবার আশ্রমে 
মোহান্ত নিষৃস্ত হলেন। বৈষফব প্রথানৃযায়শ তাঁকে 
সন্ন্যাস দেওয়া হল। নতুন নামকরণ হল সম্তদাস । 

'আপান খচরি ধর্ম জশবেরে শিখায়।' এইভাবেই 
সন্তদাস শিষ্যদের সামনে যথার্থ আদর্শ তুলে ধরতেন। 
একাদন কার্ধোপলক্ষে বৃষ্ধ বাবাজশ মথুরায় গিয়েছেন । 
সম্ধের পরেও ফিরছেন না দেখে শিষোরা দুশ্চিন্তায় 
পড়ল। অনেক রাতে দেখা গেল, বড় একাঁট চাল- 
কুমড়ো কাঁধে 'নিয়ে বাবাজশী আশ্রমে ফিরছেন। শিষ্যদের 
বললেন, “সন্ধেবেলা মথুরায় একটা একা দরদস্তুর 
করলাম। এক টাকা ভাড়া চাইল। ঠাকুরজশীর পয়সা 


ভ্রীপ্রীভন্তদাল গ্রন্থ ও সাধক-জণবনকথা 


অপব্যয় করব; তাই হেটেই চলে এলাম, কম্টও কিছু 
হয়নি ।' 

১৩২৩ বধ্গাব্দে বৃজ্দাবনের অর্ধকুদ্ভ মেলা 
উপলক্ষে চার সম্প্রদায়ের হাজার হাজার সাধু 
যমুনাতীরে জড় হয়েছেন; মোহান্ত সন্তদাস প্রাত্যাহক 
সাধুভোজনের বিরাট পর্ব সম্ত্ভাবে সম্পাদন 
করোছলেন। পণুক্লোশশ পরিক্রমার 'দিন বৈফব 
মোহান্তরা চেপে ধরলেন, হাঁতিতে চড়ে রাজকায় 
শোভাযান্লা সহকারে সন্তদাস বাবাজশীফে এই পারিক্রমা 
উদ্যাপন করতে হবে। কাঠিয়াবাবা মহারাজের মানস- 
পূত্র সম্তদাস এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। হস্তি- 
পৃঙ্ঠে আরোহণ করে বৈষব সাধু পথপারক্রমা করবেন-_ 
এ প্রস্তাব তিনি বাতিল করে 'দিয়ে পদন্রজেই সোঁদন 
পরিভমা উৎসব সম্পন্ন করেন। 

১৩২৩ সনের হরিচ্বার কুম্ভমেলায় ভোলানল্দ 
[গার মহারাজ সম্তদাস বাবাজশকে সম্মেলনের সভাপাঁতি 
পদে বরণ করেন। সমবেত 'বাভল্ন সম্প্রদায়ের বৈকব 
সাধূদের উদ্দেশে বাবাজণ বলেন, "শীতের অবসানে 
যেমন আমমৃকুল উদগত হয়ে জানিয়ে দেয় খতুরাজ 
বসন্তের আগমনের আর বিলম্ব নেই, তেমনি বর্তমানে 
নানা ধর্মসম্প্রদায় নানা কর্মপদ্ধাতি নিয়ে জনকল্যাণব্রত 
যে সব সেবাকাজ করে চলেছেন, তা দেখে মনে হয়-_ 
ভারতের শৃভাঁদন নিকটবতাঁ। আপনারা সদ স্ব সাধন 
ও আদর্শ প্রচারে চেষ্টত থাকুন- কিন্তু মনে রাখবেন, 
ভগবং" উপাসনাই সমস্ত কমের মৃত্য কেন্দ্রবিন্দু ।' 

১৩২৭ সনে সম্তদাসঙ্জী নাঁসক কুম্ভমেলায় 
যোগদান করেন। সর্বভারতের বৈষফব মন্ডলশতে শ্রী. 
নিম্বার্ক, বিফুস্বামশ ও মাধ্ব-চারটি সম্প্রদায়েরই 
নিজ নিজ মোহাল্ত রয়েছে । এপরা সকলে মালত হয়ে 
একজনকে তাঁদের এই চার সম্প্রদায়ের প্রধানের পদে 
বরণ করেন। এই পরম সম্মানের পদ সেবার লাভ 
করলেন সম্তদাসজশ। 

১৩৪২ সনের কার্তক মাসে শেষ বারের জন্যে 
সন্তদাসজ্জী কলকাতায় এলেন। তাঁর ঘাঁনম্ঠ বন্ধু ও 
সঙ্গীদের বললেন-'আমার শরশরটা যাতে বৃন্দাবনে 
পেশছে তার ব্যবস্থা কর।' তাঁর ভাঁবযাদবাণশ সফল 
হল। জাঁবত অবস্থায় তিনি বৃন্দাবনে ফিরলেন না। 
যমুনার ঘাটেই তাঁর দেহ সংকার করা হল। 


পপ কক কপকপকপ কক শপ কপকপকপক নক ক কক কপককুককনকপকক পপ পপা শপ পাশ শন 


লাঠাতুল 


শন +প কক ক কপপক নক কপ পক কককপকপপ্কককুশককশপপনককপপপপশাশশক পাশ 


৮৬০ সালের ১লা ফেব্রুয়ার পূর্ব বাঙলার 
ফরিদূরের ডিঙামাণিক গ্রামে রামচন্দ্রের জল্ম। 
বাবা মাধব চক্রুধতাঁ ছিলেন গরিব ব্রাহ্মণ তল্মসাধক। 
মা কমলাদেবশ। ছেলেকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া 
হল, কিন্তু পড়াশোনা বেশি এগোল না। রামের বয়স 


ধঘখন আট বছর তখন বাবা মারা গেলেন। সংসারে 
অভাব-মনটন বেড়ে চলেছে: আর ঘর বসে থাকা চলে 
না। চাকুরির সন্ধানে বোরয়ে রাম ঘুরতে ঘুরতে 
এলেন নোয়াখালির ফেণীতে। নির্পায়হয়ে এক 
উাঁকলের বাড়তে আশ্রয় নিলেন। তারপর একাঁদন 
সেখান থেকেও রাত্রির অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হলেন। 

শান্তসাধকদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কামর্‌্প-কামাখার কথা 
রাম অনেকের মুখেই শৃূনেছিলেন। এইবার সেখানে 
উপস্থিত হলেন। সন্পো পয়সা কাঁড় কিছুই নেই। 





সারাদিন উপবাসে কাটল। মান্দরের এক কোণে বসে 
শুর করলেন জপ সাধনা । 

তখন অনেক রাত। হঠাৎ শোনা গেল কার ডাক 
রাম? জপ বন্ধ করে রাম চমকে উঠলেন। এক 
সম্গ্যাসী দাঁড়য়ে আছেন। দশর্ঘ দেহ, মাথায় জটা। 


রাম আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কয়েক বছর আগে স্বশ্লে 
এই মুর্তিই তিনি দেখোছিলেন; এই মহাপুরুষই স্বপ্নে 
তাঁকে দিয়োছলেন বাঁজমন্ল। রাম সন্র্যাসীর পায়ে 
লুটিয়ে পড়লেন। সন্র্যাসী বললেন-'রাম, এসো 
আমার সং ।' মল্লমৃশ্ধের মত রাম তাঁর সঞ্চগে চলতে 
লাগলেন, কিছুদূর যেতেই সামনে পড়ল এক পাহাড়ের 
চড়াই । আরও একটু এগোতেই দেখা গেল ঘন জঙ্গলে 
ঢাকা এক পবতি-গহহর। রামকে সঙ্গে নিয়ে সন্্যাসী 
গুহার ভেতরে ঢুকলেন। 
রইল না। যে বীক্তমল্্ তান স্বগ্নে পেয়েছিলেন, সেই 
মল্লই সন্ন্যাসী তাঁর কানে প্রদান করলেন। 
দীক্ষালাভের পর শুরু হল রামঠাকুরের পারব্রাজক 
জীবন। গুরুর সঞ্জো কামাখ্যাধাম তাগ করলেন। 
আরও দুই গুরভ্রাতাও তাঁদের সহযান্ধতী হলেন। 
ঘুবতে ঘস+.* তাঁরা উপাস্থত হলেন 'হমালয়ের শিখরে 
এক গৃহায় পাঁররাজনের এই বিরতির সময়ে 
রামঠাকুরেন অভিলাষ হল. গ্রুদেবের একটু সেবায় 
করবেন। তাই কিছু ফলমূল সংগ্রহের জন্যে 
বেরোলেন। 

[িম্তু ফলমূল কোথায় পাওয়া যাবে; কাছাকাছি 
কোন গাছ পথন্ত নেই। অবশেষে একটি টিলার কাছে 
এসে দাঁড়ালেন। হঠাং দেখলেন এক অপর্‌প ষৃগলমার্তি 
[টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে রামচন্দ্র 
পরম ভান্তভরে প্রণদ করতেই নারীমূর্তিট তাঁর হাতে 
একটি ফল 'দলেন। তারপর কোথায় ষুগলমার্ত 
অদৃশ্য হয়ে গেল। ফিরে এসে রাম গ্‌রুকে সব কথা 
জানাতেই গুরু বললেন-'বংস, এ ফল তোমারই ভাগো 
এসেছে, তুমিই আহার কর।' রাম ফলাটি খেলেন 

পারব্রাজনের পালা এবার শেষ হল। শুরু হল 
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কঠোর যোগসাধনার পালা । পর্বতের এক গৃহায় গুরু 
তাঁকে বসিয়ে দিলেন। সেখানে মাসের পর মাস যোগ 
ও তল্মের নানা প্রাকিয়া চলতে লাগল। 

এর পর গুরু বললেন, 'রাম, তুমি এবার 
লোকালয়ে ফিরে যাও। যোগ ও তন্ন সাধনার মহা শান্ত 
তোমার আয়ত্ত হয়েছে। এবার থেকে জীবের কল্যাণে 
তুমি লেগে পড়।' 

গুরুকে প্রণাম করে রাম 'বিদায় গ্রহণ করলেন। 
একজন গুরুভ্রাতা তাঁকে একটি পাব নারায়ণ 'শিলা 
প্রদান করে তাঁর সেবার ব্যবস্থা করার অনুরোধ 
জানালেন। রামঠাকুর এক পার্বত্য রাজার প্রাসাদে 
উপস্থিত হয়ে নারায়ণ শিলার সেবাপৃজার ভার নেবার 
জন্যে রাজাকে মন্দূত করলেন। রাজা তখন সৃরাপানে 
ম্ত, চারাদকে নর্তকী ও মোসাহেবদের ফুর্তি চলছে। 
তাঁড়য়ে দিলেন। পথশ্রম ও ক্ষুৎপপাসায় ঠাকুরের 
দেহ অবসন্ন | নারায়ণসেবাও হয়নি । একটি লতা ভেঙে 
ফেলতেই দৃধের মতো রসধারা ঝরে পড়তে লাগল । 
পেড়ে ভোগ দিলেন! ধীরে ধারে অন্ধকার নেমে এল। 
হঠাৎ একটি হিংম্র বাঘ এসে সামনে দাঁড়াল। ধকিল্তু 
আশ্চর্য, ঠাকুরকে দেখে সে তার 'হংসাও ভুলে গেল। 
একাঁট বিষধর সাপ এসে পা জাঁড়য়ে ধরল; কিন্তু 
আশ্চর্য, সেও দংশন করতে ভুলে গেল। ঈশ্বরের অশেষ 
কৃপা লক্ষ করে রামঠাকুরের চোখ জলে ভরে আসে। 
শিলাখন্ডাট পাশে রেখে বনের মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে 
পড়লেন। গভীর রাত্রে প্রচণ্ড চেশ্চামেচিতে ঘৃম ভেঙ্গে 
গেল । রক্ষিদল নিয়ে রাজা ও রানশ খাঁজে খুজে সেখানে 
উপস্থিত। তাঁরা সোঁদন রাতেই স্বশ্নে দেখেছেন, 
নারায়ণ ও ব্রাহ্মণকে লাঞ্না করার জন্যে এক দেবতা 
তাঁদের অভিশাপ 'দিয়েছেন- বংশের সর্বনাশ হবে। 
তাই ঠাকুরের কাছে তাঁরা আজ নতজানু হয়ে 
ক্ষমাপ্রার্থা। রামঠাকুর তাঁর ইম্টঈদেবতার অলোকিক 
লালা দেখে বিস্ময়াভিভূত। রাজাকে বললেন- ওই 
বনের মধ্যেই নারায়ণের জন্যে মান্সর নির্মাণ করে তাঁর 
পূজার্চনার ব্যবস্থা করতে । রামঠাকুরের আদেশমতোই 
কাজ হল। 


দীর্ঘকাল পর রামঠাকুর ঘরে 'ফিরলেন। জননশর 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


আনন্দের সীমা নেই। সংসারে অভাব অনটন তখনও 
চলছে। রাম তাই চাকুরির খোঁজে বেরোলেন। 

লেখাপড়া বিশেষ শেখেনাঁন। ভাল চাকুরি পাওয়া 
সম্ভব নয়। অবশেষে নোয়াখালতে পি. ডাব্রউ. ডি.র 
এক এাঞ্জানয়ারের বাড়তে পাচকের কাজ গ্রহণ করলেন। 
এজিনিয়ার ভদ্রলোক রামঠাকুরের ভিতর অলৌকিক 
কোন শান্তর পারচয় পেয়ে রামঠাকুরকে রাম্াঘরের কাজ 
থেকে সারয়ে, এক ওভারাসিয়ারের সরকারের কাজ 
1দলেন। পরে রামঠাকুর বদাল হলেন ফেশশতে। 

গুরূদেবের (নির্দেশেই রামঠাকুর চাকুরি ছেড়ে দিয়ে 
হঠাৎ একাঁদন ফেণশ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। 
সতের বছর পরে আবার 'ফিরে এলেন লোকালয়ে । 

জশবের কল্যাণে, বিশেষ করে ভন্ত গৃহস্থের 
কল্যাণে ঠাকুর এইবার জোর 'দিলেন নামমন্দের ওপর । 
পাপ-কলুফষিত মানুষের মনের দুয়ারে এই নামমল্মই 
[তান পেশিছে দিতে লাগলেন। ভন্তরদের উৎসাহে ও 
চেম্টায় চট্রগ্রামে কৈবল্যধাম, িঙামাণক ও অন্যান্য 
জায়গায় আশ্রম গড়ে ওঠে। কিল্তু শেষ জীবনের কয়েক 
বছর 'তিনি চৌমোহনীতেই অবস্থান করেন। 

একবার একটি রুপ্ন ছাত্র রামঠাকুরের কাছে এসে 
আরোগ্য প্রার্থনা করে। ছেলোট কোন কলেজে পড়ে। 
পেটের এক্স-রে কারয়েও কোন ফল পাওয়া যায়নি। 
ঠাকুর তাকে বললেন, 'হারনাম কর । রোজ ঠাকুরঘতর 
বসে একমনে হরিনাম করবে, সব ভাল হয়ে যাবে ।' 
রামঠাকুর ছিলেন সিম্ধবাক পুরুষ । তাঁর কথা মিথ্যা 
হবার নয়। ছান্র্ট বাঁড় ফিরে গিয়ে ঠাকুরের নিদেশি 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করল । অল্পাঁদনের মধোই তার 
রোগের উপশম হল। 

ঠাকুর রামচন্দ্রদেবের উপদেশ ছিল-_নাম করবাত 
সময় শরশর বা নাকের ভিতর 'দয়ে যে খ্বাসপ্রশ্বাস বয় 
সোদকে লক্ষ রাখতে নেই। দেহের মধ্ো যে প্রাণ আছে, 
যে প্রাণ একই সঙ্গে দেহাষ্থত ও দেহাতশত সম্ভার 
বিশ্বের সকল চেতন পদার্থে সন্টারত রয়েছে সেই 
প্রাণের দিকে লক্ষ রেখে নাম করতে হয়। সুস্থত হয়ে 
নীরবে এ নাম মনে মনে উচ্চারণ করতে করতেই প্রাণের 
সম্ধান পাওয়া যাবে। 

এই মহাসাধক লশলা সংবরণ করেন 
বঙ্গাব্দের (ইং ১৯৪৯) ১৮ই বৈশাখ। 
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গীত ওরে পাতাম্বর, তুই কোথায় গোল ? 
মা নর্মদাবাঈ ভীর্ঘে তীর্থে ও তপোবনে খুজে 
বেড়ান তাঁর ঘরছাড়া সন্তানকে । নয় বছর বয়সের ছেলে, 
মা কত সাধ করে তার উপনয়ন দিলেন. কিল্তু কয়েকাঁদন 
পরই 'বিবাগী হয়ে কোথায় চলে গেল। 

উনাবংশ শতাব্দীর 'ম্বতীয় পাদে উজ্জায়নীর এক 
সারস্বত ব্রাহ্মণকুলে বালকের জন্ম। শিশুকালেই হল 
[পিতৃহধীন। মায়ের একমান্ত নয়নের মাঁণ পাতাম্বর। 

ঘরছাড়া ছেলের সন্ধানে মায়ের ক্লান্তি নেই। 
দেখতে দেখতে চাল্লশ বছর কেটে গেল। যুবতা নর্মদা 
দেবী এখন বদ্ধা। তবু খুঁজে বেড়ান একমানত 
সল্তানকে। 

চাল্লশ বংসর পর। মা এসেছেন দেওঘরের সামান্তে 
পাহাড়ের এক তপোবনে। ক্লান্ত বৃদ্ধা একটি পাথরের 


ওপর বসে ডাকলেন- -পখতাম্বর ! আমার পাঁতাম্বর !' 
এমন সময় ধারে ধীরে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন 


এক পাঁরণতবয়স্ক সুদর্শন সন্াসী। গোঁফদাঁড়তে 
সমস্ত মুখ ঢাকা, মাথায় বিরাট জটা। বৃদ্ধার পায়ের 


গপর মাথা ঠোঁকয়ে বলে উঠলেন- মা!” 

বৃদ্ধা আনন্দে ও বিস্ময়ে নির্বাক । সন্যাসীর 
দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাঁকয়ে চিনতে পারলেন_ এ 
যে তাঁরই পণতাম্বর। 

[িল্তু সেই পখতাম্বর আর নেই। 
বিখ্যাত যোগী বালানন্দ ব্রহ্মচারী । 

দেওঘরের এই 'তপোবন-পাহাড়ে আধ্যাত্মিক 
সাধনাত্র মধো দিয়েই বালানন্দ মহারাজের যোঁগিজাীঁবন 
পূর্ণতা লাভ করে। একাঁদন শীতের রাতে ধূনির 


[তান এখন 


কৈ কম্বলটা ফেলে দিল ধূনির নিচে। সজাগ হয়ে 


বালানন্দ দেখেন কে একজন সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে 
পাহাড়ের উপরে যাওয়ার নিদেশ 'দিচ্ছেন। নিদেশকের 
পিছন পিছন বালানল্দ চলতে লাগলেন। অবশেষে 
পাহাড়ের শীর্ষে এক গৃহার মধ্যে দুজনে প্রবেশ 
করুলেন। লোকটি তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 
বালানন্দজশী সমস্ত রাতি সেখানেই কাটালেন সমাধিস্থ 
জবস্থায়। 

পীতাম্বর কিভাবে বালানন্দ ব্ক্ধচারী হলেন-_ 
তাও এক বিচিন্ধ কাহনী। ঘর ছেড়ে আনাদর্টভাবে 
বালক পথের পর পথ আতিক্রম করছিল। পথে 
সৌভাগ্াক্রমে দেখা হল নর্মদা-পারক্মকারী এক সাধূর 
সঙ্গে । সেই সাধু পাতাম্বরকে নিয়ে এলেন গঞ্গোনাধে 
ধঙ্গানন্দ মহারাজের আশ্রমে । 

বরোদা শহর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দরে 
নম দাতটে স্বয়ম্ভুঁলিষ্গা গঞ্গোনাথজী বিগ্রহ বিরাজিত। 
এ'রই সামনে মহাথে।গী রক্ষানন্দের আসন পাতা । পাশে 
প্রজালত ধূনি ও দীপ। রম্ষানন্দের পাশে বসতেই 
পাঁতাম্বরের মনে কী যেন এক ভাবের সণ্চার হল। সে 


বলল- মহারাজ, আপনার চরণতলে আমাকে আশ্রয় 
[দন ।' 


৬২ 


মহারাজ হেসে বললেন -'জানি বেটা, তুমি এখানে 
আসবে। আসছে শ্রাবণ পার্ণমা দন তোমাকে দীক্ষা 
দেব। কিন্তু তার আগে তুমি গ্রামে গ্রামে গিয়ে 
[ভিক্ষা করে নিয়ে এসো। তোমার দীক্ষার 'দনে 
গ্রামবাসীদের ও নর্মদা-পারক্রমাকারী সাধৃদের ভোজন 
করাব।' 

[ভিক্ষা সম্বল করে দীক্ষার 'দনে এত লোককে 
ভোজন করানো সহজ ব্যাপার নয়। এত সামর্থ্য তার 
কোথায় : কাজেই পনতাম্বরের প:শ্চন্তা হল। বালকের 
মনোভাব বুঝতে পেরে ব্রক্গানল্দ নি:জর ভিক্ষার ঝৃঁলাটি 
দেখিয়ে বললেন-'আমার এই ভিক্ষার ঝৃলাটির ভিতর 
ধদ্ধি ও সিদ্ধি দুই-ই আছে। ভয় কী: 

কারতঃ তাই হল॥ মহারাঙ্জীর ভিক্ষার ঝৃঁলি 
[নয়ে আশাতীত ভিক্ষা লাভ হল। 'নার্দস্ট শুভলশ্নে 
ব্হ্মানল্দ মহারাজ তাকে নৈম্ঠিক রক্গচর্যব্রতে দক্ষা 
[দলেন। পাঁতাম্বরের নতুন নাম হল -বালানন্দ। 

বহ্মচারী বালানন্দ এইবার সাধনভজনে রত হলেন। 
সাত-আট মাস নিরবচ্ছিত্ন সাধন-ভজন করবার পর বাহর 
হলেন তীর্থ পরিরুমায়। সেই যাব্রাপথেই গৌরীশঙ্কর 
মহারাজের স্জো তাঁর সাক্ষাং হল। এই গৌরশীশঞ্করই 
হলেন বালানন্দের শিক্ষাগ্রু। বালানন্দ তার সঙ্গে 
সাত-আট বছর কাটান। তারপর বালানন্দের জশবনে 
শুরু হয় দীর্ঘ পথ পারক্রমণের পালা । অর্ধ শতাব্দীরও 
বোঁশ সময় ভারতের অগাঁণত তীর্থ ও নগরে তিনি 
ঘুরে বেড়াতে থাকেন। 

বালানন্দ বঙ্গদেদশ কয়েকবার এসেছেন এবং বহু 
অণ্চল পাঁরভ্রমণ করেছেন। এক সময় তিনি রানাঘাটে 
উপাস্থত হন। সেখানকার সাবাডিভিসনাল আফসার 
রামচরণবাবু তাঁর ভন্ত ছিলেন। একবার রামবাবৃর 
পিঠে কার্বাঞ্ছুল হওয়ায় তাতে অস্ব্োপচার করতে হয়। 
রামবাবু তাঁর উপর ক্লোরোফরম প্রয়োগ করতে দেননি । 
বখন অস্ত করা হয় তখন তিনি একমনে গুরু বালানন্দের 
ধ্যান করত থাকেন । কোন জ্বালাষল্তণাই তান অনুভব 
করেন 'নি। এই ঘটনার কয়েকাঁদন পরেই গুরুর এক 
পর্ন এল। তান তখন গিরণার পাহাড়ে বসে তপস্যা 
করছিলেন। ধ্যানস্থ অবস্থাতেই সেই অস্দ্রোপচারের 
দৃশ্যাটি দেখোছলেন। দেখোছিলেন রামবাব্‌ তাঁকে 
একান্তমনে স্মরণ করছেন। চিঠি পেয়ে রামবাবু বিস্ময়ে 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


স্তব্ধ হয়ে গেলেন। 

রামচরণের দেহত্যাগের পর তাঁর পত্নীর 
অর্থানুকৃল্যে যোগবরের জন্যে করণীবাদে আশ্রম 
প্রাতিষ্ঠত হয়।- ধরে ধীরে শিক্ষিতসমাজে 
বালানন্দজীর প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে । শিষ্যদের 
আধ্যাস্তিক প্রস্তুতি বিষয়ে তাঁর উপদেশ 'ছিল-_ 

'চারো পরণক্ষামে যব শিষ্য উত্‌রে 

তব্‌ হাঁ গুরু উস্‌কো পাকা ঠহরে।' 

এই চারটি পরাক্ষা হচ্ছে_ ঘর্ষণ, তাপন, ছেদন এবং 
তাড়ন। গুরু পাকা স্বর্ণকারের মতো শিষ্যদের জীবন 
দয়ে অলঙ্কার তোর করছেন। প্রথমে কস্টিপাথরে 
ঘর্ষণ করে তান বুঝে নেন--ধাতুঁটি প্রকৃত সোনা না 
মোক। এরপর তাপন, অর্থাৎ ত্যাগ-ৃতাতিক্ষার 
আঁ্নপরণক্ষার মধ্যে 'দয়ে বুঝা যায়, খারাপ ধাতুর 
মশ্রণ, ময়লা ও গাদ কতটা কেটেছে। সবটা সহজে 
নিষ্কাঁশত হয় না. তাই প্রয়োজন হয় ছেদনের । সবশেষে 
থাঁট সোনা পরাক্ষার জনো লাগে তাড়ন, অর্থাৎ 
হাতুড়ির ঘা। 

বালানন্দজশর সহজ উপদেশ ছিলঃ "সব মেরা' 
মনোভাবাটকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলতে হবে- “সব তেরা: 
নিজের অহংবোধকে সাঁরয়ে ঈশ্বরকেই সর্বকর্মের 
নিয়ন্মণকারী জ্ঞান করতে হবে; তিনিই মালিক, তুমি 
মালিক নও- ম্যানেজ্ঞার মানত । 

১৯০৬ সালে আবার গঙ্গোনাথ আশ্রমে যান 


বালানন্দ। মহাযোগঁ ব্রক্মানন্দ এই সময় মহারুদ্রু যজ্ঞ 
অনুষ্তান করেন। অনুষ্ঠানশেষে বালানন্দকে বললেন, 
"এবার আম মরদেহ ত্যাগ করব। পুরনো হয়ে গেছে 
এ দেহটা ।" একদিন কুঁটিরে বসে ধ্যানস্থ হলেন 
ব্্ষানন্দ। বালানন্দ হঠাং দূর থেকে দেখেন গুরুজশীর 


কুটরে আগুন ধরে গেছে। তারপর সেই কুটির থেকে 
এক আগ্নশিখা উধের্ব উঠে আকাশে মিলিয়ে গেল। 
বালানন্দ বুঝলেন তাঁর গুরুজ্ঞীর আত্মা নশ্বর দেহ 
পারত্যাগ করে 'দিবাধামে প্রস্থান করল। 

শেষ জীবনে বালানন্দ দেওঘর বৈদ্যনাথ ধামে বাস 
করেন। তাঁর আশ্রম অজ্পকালের মধ্যে এক তীর্থ 
ক্ষেত্রে পারণত হয়। সেখানেই ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের 
২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১৯৩৭ সাল) এই ম্হাযোগশ পরমধামে 
প্রস্থান করেন। 


+++ পশ৭৮৭৮প-০৭ ৭ পপ কাশ পকশণাপশাপাপাপণ পা শাশ পাপা পা পাপাপাণ গান শশীপাগ 


যামী ম্রোগাতজক 
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৮ ৪ রর 
ইন এম ৩ ৯5২১ ১০রও ৩৯ ০ পি অপ 


সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশে 
খ্রাষ্টা্দ্র ৩০শে মার্চ যোগশন্দ্রনাথ 
[তান পরমহংসদেবের নাম 


১৮৬১ 
রায়চৌধূরীর জল্ম হয়। 
শুনেছিলেন। কিন্তু চোখে দেখেনানি কখনও । একদিন 
দক্ষিণে*বরের কালশবাড়ির বাগানে বেড়াতে 'গিয়েছেন। 


একটি ফুল দেখে খুব লোভ হল। সামনেই দেখলেন 
সাধারণ পোশাক পরা একটি লোক। তাকে বাগানের 
মালি ভেবে ফলটি তুলে দিতে বললেন। লোকটি 
ফুলটি তুলে দিয়ে আপন মনে চলে গেল। 

পরে যোগধন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, যাঁকে মালি 
ভেবেছিলেন, তাঁকেই দক্ষিণেশ্বরের লোকেরা "পাশ্পা 
বামূন' বলে. তিনিই সেই পরমহংস ঠাকুর রামকৃফ। 
ঠাকুরের সঙ্গে পারিচয়ের প্রথম দন শ্রীরামকৃ্ তাঁকে 
বলেছিলেন, "তবে তো তৃমি আমাদের চেনা ঘর গো! 
তোমাদের বাড়তে আমি তথন কত যেতুম, ভাগবত 


পুরাণ শুনতুম...জানা-শোনা হল, বেশ হল- এখানে 
যাওয়া-আসা করো। মহম্বংশে জল্ম- তোমার লক্ষণ 
বেশ সব আছে । বেশ আধার- খুব হবে! এর পর 
থেকে তান ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরের মান্দরে আসতে 
লাগলেন। ঠাকুরের সঞ্গগু্ণে তাঁর মনে বৈরাগ্যের সন্টার 
হল। প্রবোশকা পরীক্ষার পর আর তিনি লেখাপড়া 
করতে ভাইলেন না। 

ণপতা নবীনচন্দ্র ছেলেকে বিয়ে কাঁরয়ে সংসারে 
বাঁধতে চেষ্টা করলেন। যোগান্দ্রনাথ ফিছতেই 
বিয়ে করবেন না। অবশেষে মায়ের অনেক অনুরোধে 
রাজ হালেন। বিবাহ করে যোগিন মরমে মরে যেতে 
লাগলেন। দক্ষিণেশ্বরে যেতে সংকোচ হয়। ঠাকুর 
একাঁদন ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, 'বে করেছিস-_ 
তা কী হয়েছেঃ এখানকার কৃপা থাকলে একটা কি, 
লাখটা বে-তেও তোর কিছু করতে পারবে না। 

বিবাহ করেও যোগখন্দ্রনাথ মা-বাবাকে সখা করতে 
পারেননি। দাঁক্ষণেশবরে যাতায়াত তাঁর বেড়েই চলল। 
তুললেন। 

দক্ষিণেশবরে একাঁদন শ্রীরামকৃফেরও চারন্ত সম্পর্কে 
যোগান্দ্রনাথ সান্দহান হয়েছিলেন। ঠাকুরের ঘরেই 
যোগন শয়ে ছিলেন। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলে 
দেখেন, ঠাস্টর ঘরে নেই। সন্দেহ হল, তবে কি তান 
নহবতঘরে শ্রীমার ঘরে শুতে গিয়েছেন? তাই বাঁদ 
হয় তা হলে কিঠাকুরের মন আর মুখ এক নয়? পরে 
নিজেই যোগানন্দ বলেছেন-_স্থর করলুম, নিতান্ত 
কঠোর এবং রাচাবরষ্থ হলেও যা সত্য তা জানতে হবে। 
নকটবতখ' 
লক্ষ করতে থাকলুম। ফিছুকাল ওর্‌প করতে না 
করতে পণ্চবটীর দিক থেকে চঁটিজৃতার চট্‌ চট, শব্দ 
শুনতে পেলুম এবং আবলম্বে ঠাকুর এসে সম্মৃখে 
দাঁড়ালেন। আমাকে দেখে বললেন, 'কশরে. তুই এখানে 
দাঁড়য়ে আঁছস ষে১' তাঁর উপরে মিথ্যা সন্দেহ করোছ 
বলে লন্জা ও ভয়ে জড়সড় হয়ে অধোবদনে দাঁড়য়ে 
রইলুম, ওই কথার কোন উত্তর 'দিতে পারলম না। 


€&৮৪ 


ঠাকুর আমার মুখ দেখেই সকল কথা বুঝতে পারলেন 
এবং অপরাধ গ্রহণ না করে আশ্বাস 'দয়ে বললেন, 'বেশ 
বেশ, সাধৃূকে 'দিনে দেখাব, রান্নে দেখাব, তবে বিশবাস 
করবি'।" 

যোগিন খেয়ানৌকায় দক্ষিণেশবরে আসাছিলেন। 
যাত্রা সোঁদন শ্্রীরামকৃফ সম্পর্কে নিন্দাবাদ করাছল। 
কুম্ধ হয়ে যোগিন ভাবলেন নিল্দাকারীদের দৃ-চার কথা 
শুনিয়ে দেবেন। 'কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, শ্রীশ্রীঠাকুরের 
মাহাত্ম্য এইসব সাধারণ লোক বোঝে না বলেই 'নন্দা 
করছে তাঁকে। যোঁগন শান্ত হয়ে রইলেন । 

পরে ঠাকুরের কাছে ঘটনাটা বলতেই তান ক্ষুব্ধ 
চুপ করে থাকলি? শাস্তে আছে, গুরুনিন্দাকারণর 
মাথা কেটে ফেলবে নয়ত সেস্থান ত্যাগ করবে । আর 
তুই মিথ্যে রটনার কোন প্রাতিবাদ করালে না :" 

যে ছয়জন 'বশেষ ব্যান্তকে ঈশ্বরকোটি বলে 
জগদম্বার কৃপায় ঠাকুর পরে জানতে পেরেছিলেন, 
যোঁগন তাঁদের অন্যতম ছিলেন। বিবেকানন্দ বলতেন, 
'আমাদের ভিতর যাঁদ সর্বতোভাব কেউ কামাঁজং থাকে 
তো সে যোগন।' রামকৃফ-সঙ্গঘে তিনি ছিলেন 'মাথার 
মাঁণ'। 
গুর্গতপ্রাণ ষোগন তখন নিজের দেহের প্রাতি লক্ষ 
না রেখে ঠাকুরের সেবায় মন ঢেলে দিলেন। ফলে 
গুরুতর পরিশ্রমে নিজেও অসস্থ হয়ে পড়লেন। তা 
জানতে পেরে ঠাকুর ভঙ্সনা করলেন যোগানন্দকে। 

ঠাকুরের লীলাসংবরণের কিছুদিন পরে শ্্রীমা 
বৃন্দাবন যাল্লা করলেন। বৃন্দাবনে যোগানন্দকে একটি 
বিশেষ ইজ্টমল্তে দশক্ষা দেবার জন্যে মা ঠাকুরের কাছে 
আদেশ পেলেন। তখন পর্যন্ত তিন কাউকে দীক্ষা 
দেনান। তাই প্রথম ওই আদেশকে মনের খেয়াল ভেবে 
[তিনি চুপ করে রইলেন। কিন্তু পরপর তিন দিন ওই 
ভাবে আদেশ পেয়ে অবশেষে যোগানন্দকে দাক্ষা 
দিলেন। 

ঠাকুরের চাঁরতরে ভুল সন্দেহপ্রকাশের সেই রান্লিতেই 
চন্দ্রালোকে নহবতশশর্ষে শ্রীসারদামাণকে সমাধিস্থ 
মা সাধারণ মানবী নন। সোঁদন থেকেই 'তাঁন প্রকত 


ভ্রীভীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


মাতৃভন্ত হয়েছিলেন এবং ঠাকু'রর দেহত্যাগের পর 
নিজের জীবন প্রধানতঃ মাতৃসেবাতেই নিয়োগ 
করেছিলেন। 

বৃন্দাবনে শ্রীমা এক বছর বাস করেন। এই সময়ে 
মায়ের সেবার পূর্ণ দায়িত্ব 'ছিল যোগানন্দের উপর। 
হরিদ্বার, পুজ্কর, প্রয়াগ প্রভাতি তীর্থস্থান পরিক্রমা 
করে তারা কলকাতায় ফিরে আসেন। এর পর 
যোগানন্দ হলেন শ্রীমায়ের নিত্যসঙ্গণী। 

স্বামী 'বিবেকানন্দকে ষোগানন্দ খুব ভালবাসতেন 
এবং শ্রদ্ধা করতেন। একাঁদন তান বললেন -'নরেন 
নর-ধাষর অবতার । নরেনের মধ্যে ধাঁষর বেদজ্ঞান, 
শত্করের ত্যাগ, বৃদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের মায়ারাহত্য 
ও ব্রক্গজ্ঞানের পূর্ণবকাশ রয়েছে স্বামিজী 
আমেরিকা থেকে ফিরে এলে যোগানন্দ অগ্রণী হয়ে 
তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। ১৮৯৫ সালে 
তাঁরই প্রেরণায় ও উদ্যোগে দক্ষিণে*বরে ঘটা করে 
ঠাকুরের জন্মোংসব পালনের সূচনা হয়। 

কঠোর পারশ্রম এবং আভতিরিস্ত নিয়ম আচরণ মেনে 
চলার ফলে যোগানন্দের স্বাস্থা কোনদিনই ভাল ছিল 
না। যোগানন্দ গুরুতর অসব্থ হয়ে পড়লে বিবেকানন্দ 
অতান্ত চিন্তিত হয়ে আলমোড়া থেকে খবর দিলেন 
'যোগেনের চিকিৎসার যেন কোন নুটি না হয়। জাসল 
ভেঙেও টাকা খরচ করবে ।" সবরকম চিকিৎসা সত্তেও 
কোন ফল হল না। অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে 
দেখে স্বামিজী কলকাতা চলে এলেন। একাঁদন বললেন 
_'যোগিন তুই বেচে ওঠ, আম মার।' 


অসূথের যখন খুব বাড়াবাঁড় তখন শ্রীমা 
যোগানন্দের স্তকে বলরাম-মন্দিরে নিয়ে এলেন। 


যোগানন্দ আপ্পান্ত করে বললেন-মৃত্যু যখন আসব, 
তখন এই শেষ মৃহর্তে আবার স্ত্রীর সেবাগ্রহণ করা 
কেন: কিন্তু মায়ের আদেশ শেষ পর্যন্তি অমান্য 
করত পারলেন পা। 

১৮৯৯ সালের ২৮শৈ মার্চ স্বামী যোগানন্দ 
পরমব্রন্দমে লীন হয়ে গেলেন। 

যোগানন্দের জীবনাবসানের পর স্বামশ (বিবেকানন্দ 
বললেন--কড়ি খসলো। এবার ধরে ধখরে বর্গা সবও 
থসে পড়বে ।' শ্রীমা বললেন-বাঁড়র একখান ইট 
খসলো। এবার সব যাবে।' 


৮৮৮১ ৬৩ উিঠিকাকীক ঠন্ন্ীকক কাক ককক ববি বক বনাকাকককাকাকাকীনানকাকাশশননাকাাটীবা শি নাশক 
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"দর সুঠাম কিশোর ছেলেটিকে দেখে পল্লীবাসীর 

চোখ জড়িয়ে যায়। নাম তার বাবুরাম। হৃগাল 
জেলার আঁটপুর গ্রামের তারাপদ ঘোষের ছেলল। 
জণ্ম ১২৬৮ সনের ২৬শে অগ্রহায়ণ; ১০ই (ডিসেম্বর, 
১৮৬১ সাল। বাবৃরামের অজ্প বয়সেই তাঁর বাবার 
নত্যু হয়। 

বাবুরাম ইতিপূর্বে রামকৃষধদেবের কথা সংবাদপতে 
পড়েছেন, লোকমুখেও শুনেছেন। দূর থেকে 
অঙ্ঞাতসারে হারিসভায় একবার দর্শনও করেছেন: কিন্তু 
"কমন কার তাঁর কাছে যাবেন ১ এক শাঁনবার বিদ্যালয়ের 
ছুঁটর পর সতীর্থ রাখালচন্দ্রু তাঁকে সঙ্গে করে 
দক্ষিণেশবর এলেন। ভাবাবিস্ট রামকৃফকে সৌঁদন দর্শন 
করেই মৃদ্ধ হলেন বাবুরাম। ক্রমে ক্রমে বাবুরামের 
দক্ষিণেশবরে আসবার একটা বিশেষ নেশা ধরে গেল। 

একাঁদন জ্গননশ মাতাঁঞনী দেবীকে নয়ে তান 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপাস্থত হলেন। 


রামকৃষ দু-একটি ভগবৎ প্রসঙ্গের পর বাবদব্রাম- 
জননশীকে বললেন-_-তোমার এই ছেলেটিকে এখানে 
দাও।' পরমা ভান্তমত মাতাঞ্গিনী তৎক্ষণাৎ উত্তর 
করলেন--'আল্ড্ে, বাবুরাম আপনার সেবক হয়ে থাকবে, 
এ তো আমার পরম সৌভাগ্য ॥, 

১৮৮২ সালের সেম্বরের একটি 'দন। 
দক্ষিণেশবরে ঠাকুরবাঁড়তে আরাত হচ্ছে। ঠাকুর 
ভাবাবন্ট। ভাব উপশমের পর বলছেন, মা, ওকেও 
টেনে নাও। ও অত দীনভাবে থাকে! তোমার কাছে 
আসা-যাওয়া করছে!' সোঁদন বাবৃূরামের কথাই শ্রীরামকৃফ 
বলোৌছলেন। আর একাদন (২০-৬-৮৪) ঠাকুর 
বলছেন, 'বাব্রামকে দেখলাম-দেবীমার্ত। গলাম়্ 
হার। সাঁখসঙ্গো। ও স্বপ্নে কী পেয়েছে, ওর দেহ 
শুদ্ধ, একটু ?িছু করলেই ওর হয়ে যাবে। রামকৃফ 
যখন ভাবস্থ হতেন তখন তাঁর অর্ধবাহ্যজ্ঞান অবস্থায় 
যারা পাশে থাকেন তাঁরা সব অবস্থাতে তাঁকে ছতে 
পারেন না। ঠাকুর সে সময় সঙ্কেত করে বাবৃরামকে 
বলছেন, 'হ-ছু-না-রা-ছ্‌-এ অবস্থায় আর কাকেও 
ছু'তে দিতে পার না-তুই থাক্‌ তা হলে ভাল হয়।' 

শ্রীরামকৃফ দক্ষিণে*বরে নবাগত সব যুবকদেরই 
দৌহক লক্ষণ পরীক্ষা করতেন। তিনি মনে করতেন 
যে, দৈহন্চ লক্ষণ দেখেই একজন মানুষের আধ্যাস্মক 


চঁরতাট “বাঝা যায়। তিনি চোখ পরাক্ষা করতেন, 
কনুই থেকে হাতের ওজনও পরণক্ষা করতেন। লঘু 
হলে বলতেন এর বোধশান্ত হিতকর। রামকৃফ 


বাবরামেরও কনুই থেকে হাতের ওজন পরাক্ষা করে 
বললেন, বেশ! অজ্প যে কজনকে রামকৃফ তাঁর 
দিব্যদেহ স্পর্শ করার আঁধকার দিয়েছিলেন, বাবূরাম 
তাঁদের অন্যতম । 

৭ই মার্চ ১৮৮৫। শ্রীম-র কথামত থেকে অমর 
জাীবনালেখ্য তুলে ধরা বাকঃ 

“ঠাকুর বাবুরামের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন। 
মাস্টার যে স্কুলে অধ্যাপনা করেন, বাবুরাম সে স্কুলে 
এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাবুরামের প্রাতি)।) তোর বই কৈ? 


৫৬৬ 


পড়াশুনো করবি নাঃ (মাস্টারের প্রাতি) ও দুদক 


রাখতে চায়। বড় কঠিন পথ, একটু তাঁকে জানলে 
কা হবে! বশিম্চদেব, তাঁরই পূত্রশোক হল! দেখে, 


লক্ষণ অবাক হয়ে রামকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাম 
বললেন, ভাই, এ আর আশ্চর্য কী? যার জ্ঞান আছে 
তার অজ্জানও আছে। ভাই, তুমি জ্ঞান-অজ্ঞানের পার 
হও! পায়ে কাঁটা ফুটলে, আরেকটি কাঁটা খুজে 
আনতে হয়; সেই কাটা 'দয়ে প্রথম কাঁটাঁট তুলতে হয়, 
তারপর দুটি কাটাই ফেলে দিতে হয়। তাই অজ্ঞান- 
কাঁটা তুলবার জন্যে জ্ঞান-কাটা যোগাড় করতে হয়। 
তারপর জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে হয়! 
বাবুরাম (সহাস্যে)ট। আম ওইটি চাই। 
্রীরামকৃফ (সহাসো)॥ ওরে. দুদিক রাখলে কি তা 
হয়: তা যাঁদ চাস তবে চলে আয়! 
বাবুরাম (সহাস্যে)। আপনি নিয়ে আসুন!" 
বাবুরাম সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন, “ও আমার দরদী !' 
আবার সুর করে গাইতেন_ মনের কথা কইব কী সই-_ 
কইতে মানা । দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না!" 
মঠজশবনে বাবুরাম পারচিত হলেন প্রেমানন্দ 
মহারাজ নামে । বিবেকানন্দ প্রেমান্দকে এত 
ভালবাসতেন যে, বেলড়মঠে আহারের সময় নাঝে মাঝে 
তাঁকে সাদঘ নিজের পাশে বসাতেন এবং উভয়ে 
পরস্পরের পান্ন থেকে অন্নব্ঞন তুলে খেতেন। 
১৮১৭ সালের ১লা মে স্বামী বিবেকানন্দ রামকুফ 
মিশন স্থাপন করেন। তাঁর দেহত্যাগের পর মিশনের 
১৯১০৯ সালে স্বামী প্রেমানন্দ তার কোবাধাক্ষ 
নির্বাচিত হলেন । মহামারী, দ্া্ভক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প 
ও অন্যান্য জনাহতকর কাজে রামকৃফামশনের সন্র্যাসশরা 
এগিয়ে আসতেন । মঠের সাধূ-ব্রক্ষচারীদের মধ্যে থেকে 
স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করে তাঁদের সেবাকার্ষে পাঠাতেন 
স্বামী প্রেমানন্দ এবং প্রয়োজন হলে তিনি নিজেও 
যেতেন। তিনি বহুবার বারশাল, ময়মনসিংহ, মালদহ, 
ফরিদপুর. ঢাকা প্রভাতি অঞ্চলে সেবাকার্ষে শিয়েছেন। 
স্বামক্ঞীর বাণ, “জশবে প্রেম করে যেই জন 
সেইজন সোঁবছে ঈশ্বর" এই মহাপূ্রুষের আচরণে 
সেই বাণীর একাঁট জ্বলন্ত দন্টাণ্ত দেখা যেত। 


শ্রী্রীভন্তনাল প্রস্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


১৯১৫ সালের মে মাসে ঢাকা থেকে বেলুড় মঠে 
ফিরে এসে কিছদন পরে প্রেমানন্দ কঠিন রোগে 
আক্রান্ত হলেন। রোগমুস্ত হবার পর 'তি'ন স্বাস্থ্য 
লাভের উদ্দেশ্যে পুরীধামে যান। সেখান থেকে ফিরে 
আবার মঠের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে লাগলেন। সে 
সময় মঠের ভন্তসংখ্যা দিন দন বেড়েই চলাছিল। ভন্তদের 
সঙ্গে তিনি সর্বদা ধর্মতত্ব আলোচনা করতেন, নানাবিধ 
সংকাজে তাঁদের উৎসাহ দতেন। এ ভাবে বহু মানুষ 
আধ্যাত্মিক সাধনায় ও সংকাজে প্রেরণা লাভ করত। 

প্রেমানন্দের ছিল ভারি মিষ্টি স্বভাব। সবাই 
তাঁকে ভালবাসে । শ্রীরামকৃফ বলতেন, “ওর প্রকাতি-ভাব'। 
আরও বলতেন, 'ও একেবারে নতুন আধার । দুধ রাখলে 
টকে' যাবে না।' তবুও এই আত্মভোলা মানৃযাঁটই 
১৯০২ থেকে ১১১৬ সাল পর্্ত বেলুড়ে রামকৃফ 
মঠের প্রধান রূপে অসংখ্য শিক্ষানাবস ভন্তদের 
লোকাশিক্ষা 'দিয়ে গেছেন। ভক্তদের প্রাত প্রেমানন্দের 
স্নেহ-ভালবাসা ছিল অফুরল্ত। নবাগতদের যত 
্টিই থাকুক না কেন, প্রেমানন্দ তা ক্ষমাসুন্দর চোখে 
দেখতেন। তব্‌ও তান ভক্তদের বলতেন, “তোদের 'কি 
আম যথার্থ ভালবাসি; না-কারণ তেমন করে 
ভালবাসতে পারলে তোদের আম চরকালের জন্যে 
বেধে রাখতুম। ঠাকুর আমাদের কতই না ভালবাসতেন । 
তাঁর ভালবাসার শতাংতশর একাংশ তোদের আমি 
দিতে পারিনি।" 

১৯১৮ সালে স্বামী প্রেমানন্দ জ্বরে ও পেটের 
পশড়ায় আক্রান্ত হন। শরশর জশর্ণশশর্ণ হয়ে পড়ল। 
তাঁকে তখন পাঠানো হল মধুপুরে । সেখানে তিনি 
ক্রুমই সস্থ হয়ে উঠাছলেন, কিন্তু হঠাং ইনফয়েঞ্জা 
রোগ তাঁর জ্পর্ণ দেহকে আকরুমণ করল । ডান্তারের 
পরামর্শে তাঁকে কলকাতায় তাঁর ভপ্নিপাত রামকৃফ-ভভ্ত 
বলরাম বসুর বাড়িতে রাখা হল। 

জশবনদীপ ধীরে ধরে নিভে আসতে লাগল। 
»বামণ প্রেমানন্দ মহাসমাধিতে লশন হচ্ছেন দেখে মঠের 
সাধুবৃন্দ মধুর রামকৃষ্। নাম কীর্তন করতে লাগলেন। 
সেই পবিত্র নাম শুনতে শুনতে ৩০শে জুলাই, ১৯১৯৮ 
প্রেমঘনমৃর্ত প্রেমানন্দ ধশরে ধশরে মহাসমাধিতে 
1বলশন হলেন। 


কন ককককশাক নক্সা ক নপক টকপকক কপ কক ৭ 


হামী ত 
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লেবেলায় লাট:র নাম ছিল রাখৃতু-রাম। শৈশাবে 
নাকি বস“তরোগের আক্রমণে তার প্রাণসংশয় 
উপস্থিত হলে তার মা শ্রীরামচন্দ্রের কাছে সম্তানের 
্রন্যে আকুল প্রার্থনা জানান। শিশু সৃস্থ হলে মায়ের 
ধারণা হল, প্রীরামচন্দ্ুই পুত্রকে রক্ষা করেছেন। তাই 
তার নাম হয় রাখতু-রাম। বিহারের ছাপরা জেলার এক 
গ্রাম এক মেষপালকের ঘরে ১৮৬২ সালে তার জল্ম। 
বাবা-মা ছিলেন জাত গঁরিব। রাখৃতু-রাম মাত পাঁচ 
বছর বয়সে অনাথ হয়। তারপর কাকার সহথ্গে 
কলকাতায় আসার পর রামচন্দ্র দত্তের বাড়তে কাজ পায়। 
দত্তবাঁড়তত এই পারিশ্রমশী, সচ্চরিত্র বালকাঁটর আদদে 
নাম হল লালউট.। 
রামচল্দু দত্ত ঠাকুরের পরম ভস্ত। লালটুকে সঙ্গে 
[নিয়ে এলেন একাদন দক্ষিণেশ্বরে। 


ঠাকুর ছেলোটির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু 
স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন-_ 
'কীরে, বাঁড় কোথায় 2, 

_ছাপরা জেলায়। 


ইস্‌, তের মুখ যে শাঁকয়ে গেছে। 
খাসনি বুঝি 2 আয়, খাবি বলে ঠাকুর তাকে 
খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন। কাছে বাসয়ে নিজের অল্ 
থেকে অন্ন তুলে দিলেন লালটূর পাতে । বালক 
লাল্‌্ট? ভোজন করে পাঁরতৃপ্ত হল। 

লালু ঠাকুর রামকৃফের পরম 'প্রিয়পান্র হয়ে উঠল। 
রয়ে গেল। ঠাকুর তাকে সস্নেহে ডাকতেন লাট;, 
লেটো, নোটো, ইত্যাদি নানা নামে । পরে সন্্যাস গ্রহণ 
করে স্বামী অক্ভুতানন্দ নামে তান পাঁরচিত হন। 

ঠাকুর লাট্‌কে শুধু সেবকর্‌পেই গ্রহণ করলেন না, 
তাঁর শিক্ষকের দায়ত্বও নিলেন। বর্ণপাঁরচয় কালে 
ব্ঞজনবর্ণে এসে লাটু তাঁর বিহারী সংস্কারানৃসারে 
ক-কে বলেন কা, খ-কে বলেন খা। ঠাকুর যতই বলেন-_ 
ওরে, ওটা ক-লাটট ততই বলেন-_ কা। ঠাকুর বলেন, 
'আরে. এখানেই যাঁদ কা বলাব, তবে ক-য়ে আকারকে কণ 
বলাঁবঃ তবু লাটুর সেই এক কথা-কা। হতাশ 
হয়ে ঠাকুর তখন বললেন, 'যা, আর তোর পড়ে দরকার 
নেই।' লাটুর বিদ্যাচর্চার এখানেই ইীতি। পাখগত 
বিদ্যা শুরুতেই শেষ হলেও ঠাকুর তাঁকে অধ্যাত্ববিদ্যায় 
পরিপূর্ণ করে দিতে লাগলেন। লাটু মহারাজ বলতেন, 
'ঠাকুর আমায় কত শেখাতেন, কত বৃঝাতেন। নেশা 
করতেও শেখাতেন-যে-সে নেশা নয় একদম রাজা 
(ভগবানের) নেশা । ঠাকুর আমায় টেনে নিলেন। তিনি 
বলতেন- দ্যাথ্‌. 'দল্‌ সাফ রাখাঁব, আর গরদা (অহচ্কার) 
ঢুকতে দিব না।' একদিন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 
'বল্‌ 'দিকিনি, তোর রামজশ এখন কণ করছেন ১ ওরে, 
এখন তোর রামজী সৃচের ভিতর হাত চালাচ্ছেন।' 

লা পরে একথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে মন্তব্য 


&৬৬৬ 


করোছলেন, 'আমার এতটুকু আধার আমার মধ্যে 
[তিনি সাধন ঢেলে 'দিচ্ছিলেন।' লাটু মহারাজ 'বিহারী 
ও বাংলা ভাষা মিশিয়ে এক অপূর্ব চিত্তাকর্ষক ভাষায় 
কথা বলতেন। 

শ্যামপুকুরে একাদন তাঁর গভশর ভাবাবেশ হল । 
ভাবাবেশে গায়ের জামা ছিস্ডতে লাগলেন। ঠাকুর 
তাড়াতাঁড় জামাঁট খুলে 'দয়ে তাঁর বুকে শ্রীহস্ত 
বুলিয়ে 'দিলেন। চাঁরতামতে আমরা পাই ভন্ক 
পৃণ্ডরীকের কথা-_যান গদাধর মুকুন্দের মুখে 
শ্রীভাগবত-সঞ্গীত শুনে সমস্ত সজ্জা ছিড়ে ফেলে 
ধূলায় গড়াগাঁড় 'দয়েছিলেন। 

দক্ষিণে*বরেই লাটুর একাঁদন 'নার্বকজ্প সমাধি 
হয়োছিল। সোঁদন ঠাকুর লাটুর মাথায় হাত 
বুলাচ্ছিলেন। একটু পরেই তাঁর গভশর সমাধি হল। 
লাগল। ঠাকুর বললেন--ওকে আর বিরন্ত কাঁরসান, 
ওর মন কি এ জগতে আছে? 

লাট্‌ মহারাজ একবার ছিলেন কাশীতে। সেই 
সময়ে একজন স্ত্রীলোক স্বামীর স্গে ঝগড়া করে 
আত্মীয়দের প্ররোচনায় তীর্থভ্রমণে বোরিয়োছল । লাট. 
মহারাজ কী করে সেই ব্যাপার জানতে পারলেন। 
স্্ীলোকটি যখন আত্মীয়দের সঙ্চো লাট্‌ মহারাজকে 
প্রণাম করতে গেল, তখন তান তাকে উপলক্ষ ক্র 
বললেন__-দেখ! স্ত্রীদের স্বামীকে মেনে চলতে হয়। 
যে মানে না. তার সংসারে অশান্তি লেগেই থাকবে ।' 

এই দলের মধ্যে দুজন বিধবা লাট্‌ মহারাজেব 
পায়ের কাছে দুটি টাকা রেখে প্রণাম করোছল। টাকা 
দেখে লা মহারাজ তাদের বললেন-হামনে কি 
তোমাদের গুরু গোঁসাই আছে যে টাকা 'দয়ে প্রণাম 
করছ? ও টাকা হামনে 'লিবে না!' তান বলতেন - 
গরশীব আর বিধবার টাকা সম্ব্যাসীকে নিতে নেই। 

সেই বছর কোন এক ভক্ত দুর্গাপূজার সময় 
কাশশীতে গিয়েছলেন। ভভ্তাট ছ'বছর হল বিয়ে 
করেছেন, দৃঁটি ছেলেমেয়েও হয়েছে। কাশশতে ছোট 
ছেলোটর চূড়াকরণ উৎসব উপলক্ষে গিয়েছিলেন। 
তাঁকে লাটু মহারাজ বলেছিলেন-_দেখ.! ছেলে হলেই 
হয় না-_বাঁচাই হল প্রধান। এইতো মাইনে পাও, তার 
ওপর যাঁদ অনেকগুলো ছেলে হয়, খেতে দেবে কশ 2 


স্রীজীভত্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


তাই তো ঠাকুর বলতেন-_-দহ'একটা ছেলেমেয়ে হবার পর 
(স্বামীস্ত্রীতে) ভাইবোনের মতো থাকতে হয়। অল্প 
ছেলেমেয়ে হলে তবু দুমুঠো তাদের পেট ভরে খেতে 
দিতে পারবে, ভালমন্দ দু'একটা পরাতেও পারবে, 
অনেকগুলো হলে তো আর পেরে উঠবে না। তখন 
তো কেবল ভাবতে হবে কী করে ছেলেমেয়েদের খাওয়াবে, 
পরাবে, মানুষ করবে, বিয়ে-থা দেবে।' 

অন্ভুতানন্দ শিষ্যদের ভগবানের নামজপ করতে 
বলতেন। এক শিষ্য বলে উঠল, “যাঁকে দৌখাঁন তাঁর 
নামজপ কশ করে করব” লাটু জবাব 'দয়োছলেন, 
'ভওয়ানকে দেখান তো কণ হয়েছে; তুম তো তাঁর 


নাম জানো১ দস্তরমে কাম করতে গেলে দরথাস্ত্‌ 
ভেজতে হোয়। যাঁর নামে দরখাস্ত লিখবে তাঁকে তো 


পহচানো না। তব2 ওহ মতলবমে ভওয়ানকে নাম মে 
দরখাস্ত ছোড় দো। উনূ্‌কা কৃপা জরুর মিলবে।" 
শ্রীরামকৃষফের সেবা-পাঁরচর্যার পর ধ্যান করবার সময় 
কখন পেতেন- এ প্রশ্নের উত্তরে লাটু বলতেন, “ঠাকুরেব 
সেবাই হল হামার ধ্যান!” 

লাটু মহারাজ শেষ সময়ে যখন রোগে শযাশায়ন 
ছিলেন তখন একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করোছলেন 
মহারাজ! আপনারা ভগবানকে দর্শন ক্র জগতের 
সম্বন্ধে কী বুঝলেন, বলুন।' তাতে লাটু মহারাজ 
বলোছলেন- দেখ, এটুকু বুঝোছ যে এক. ভাঁড় জল 
ভাঁড়কে যদি গঞ্গার জলে ডুবিয়ে রাখতে পারি, তাহলে 
জল আর শৃকোতে পারে না। তেমান এই জগদত 
আমাদের মনকে যাঁদ ভগবানের পায়ে সপে দিতে পার, 
বিষয়-বাতাসে মন আর শুকিয়ে উঠতে পারবে না।' 

১৯২০ সালে লাট মহারাজ অসস্থ হয়ে পড়েন। 
ডান্তারেরা তাঁর দেহে অস্লোপচার করতে বাধা হন। 
উপর্ষৃপার 'তিন-চারাঁদন ডান্তারেরা তাঁর শরশরে 
সময় লাট্‌ মহরাজ একটহও অস্থির হতেন না। 
স্বেচ্ছায় ডান্তারের দিকে পা বাঁড়য়ে দিতেন। 

মৃত্যুর কয়েকাদন আগে থেকেই লাটু মহারাজ 
খাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিেলেন। মং খা'-_এই ছিল 
তাঁর শেষ মায়ানর্মন্ক ডীন্ত। ১৯২০ সালের ২৪শে 
এাপ্রল 'তিনি মহাসমাঁধতে দেহরক্ষা করলেন। 


সপ পিস 


শশশ্াসাস্কাক্ানপাশকাশশা পপ পপপসপপকককক কাক পপাননপাশশীণাশশশশনাশশশানশনন 


ভারী তিলঞ্তাতলক 


বপন নকককাক কনক নক ককপ্প কক শপপ্পাকশশপপপশপাপশশাশপণানবাপাশাশককাপাশ শান কাপশাশাকাকাপাপা পাপ 





নব অর্থশালখ এক ব্যান্ড আঠার বছর যাবৎ আনিদ্রা 

বোগে ভূগছেন। কোন চিকিংসাতেই তাব ফল 
হচ্ছ না। তিনি এসে নিতআনরঞজন ঘোষের শরণাপন্ন 
হলেন। নিতানিরঞ্জন এক ভুতুড়ে দলে যাতায়াত করেন। 
সেই ভুতুড়ে দলাট 'নিরঞ্জনের মাধামে (মিডিয়ম) ভূত 
আনিয়ে বহ, আলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সাধন করে এবং 
পৃহুলাকর দংলাবাগা ব্যাধ নিরাময় করে । 

সই ধন লোকটি নিরঞ্জনের কাছে আসার পর 
তাঁর মনে বৈরাগোর সণ্টার হল। ভাবলেন, এত ধন- 
সম্পান্ত থাকা সত্ত্বেও ধখন মানুষ সুখী হতে পারে না, 
ইখন সেই পুনৰ লোভ কবে লাভ কা: 

'লাকমখে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত ভগবংপ্রেমের কথা 


শুনে নিরঞ্জন একাঁদন দক্ষিণেশবরে গিয়ে উপস্থিত 


হলেন। তাঁর বাঁড় ২৪-পরগনা জ্রেলার রাজারহাট 
[বফুপুর গ্রামে। জল্ম ১৮৬২ সালে। কলকাতায় 
মাতুলালয়ে থেকে পড়াশোনা করতেন। কয়েকাঁদন 


দাক্ষণে*বরে আসার পর তিনি শ্রীরামকফের খুবই 
প্রয়পাত্র হয়ে উঠলেন। একাদন ঠাকুর বললেন--'ওরে 
নিরঞ্জন, দিন যে যায় রে-তুই কবে ভগবান লাভ 
করাঁব ১ সেই থেকে নিরঞ্জন দক্ষিণে*বরে থাকাই স্থির 
করলেন। তার বয়স তখন আনুমানিক আঠার বছর। 
সুন্দর চেহারা, দীর্ঘ আকৃতি; চোখে যেন নির্মল জ্যোতি 
প্রীতভাত হত। নিরঞ্জনানন্দ সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছিলেন 
--রামচন্দ্রেন নংশে তাঁর জন্ম। 

শ্রীরামকফ দীক্ষা দিলেন নিরঞ্জকে। লাটু 
মহারাজের কথায়--“নিরঞ্জন ভাইকে ঠাকুর একদিন 
ভাবাবেশে ছুয়ে দিলেন। তাতেই তিন দিন, তিন রাি 
তার চোখের পাতা পড়েনি, কেবল জ্যোতি দেখেছে আর 
জপ করেছে। তিন দিন জিব থেকে তার জপ ছে 
যায়নি। ভারণ ভূত নামাত কিনা, ভাই ঠাকুর মস্করা 
করে বলোছলেন_এবার আর যে-সে ভূত নামেনি. 
একেবারে ভগবানৃ-ভত ঘাড়ে চেপেছে। তোর সাধ্য কণ 
যে তুই তাকে ঘাড় থেকে নামাস! 

বলরাম ..বনে ভাবাবন্ট অবস্থায় একাঁদন ঠাকুর 
বলেছিলেন, আলেখ নিরঞ্জন। নিরঞ্জন, আয় বাপ-_ 
থা রে. নে রে-কবে তোরে খাইয়ে জল্ম সফল করব! 
তুই আমার জন্যে দেহধারণ করে নররপে এসোছিস।' 
ওইদনই তিনি ভন্তদের বলোছলেন, 'দেখ না নিরঞ্জন! 
কিছুতেই লি্ত নয়। নিজের টাকা 'দয়ে গরিবদের 
ডান্তারখানায় নিয়ে যায়। ীববাহের কথায় বলে- বাপ্‌ 
1র, ও বিশালাক্ষণর দ। ওকে দোখ যে একটা জ্যোতির 
ওপর বসে রয়েছ।' শ্রীরামকফ নিরঞ্জনকে অশেষ 
স্নেহ করতেন, কারণ তাঁর 'লেনা-দেনা নেই: যখন ডাক 
পড়বে, যেতে পারবে । 

ঠাকুর শ্রীমূখে বলেছেন, 'এ ছোকরাটি বড় সরল। 
সরলতা পূর্বজল্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। 
কপটতা পাটোয়ারশ এসব থাকতে ভগবানকে প"ওয়া 


&৯১০ 
যায় না।' নিরঞ্জনের বৃদ্ধা মার ভরণপোষণের জন্যে 
তাঁকে চাকুরি নিতে হয়। ঠাকুর তাঁকে বললেন, 'দ্যাখ্‌, 


তোর মুখে যেন একটা কালো আবরণ পড়েছে। তুই 
আ'ফিসের কাজ কারস কিনা, তাই পড়েছে । আফিসের 
হিসাবপত্র করতে হয়- সর্বদা ভাবতে হয়। সংসারশ 
লোকেরা যেমন চাকার করে. তুইও চাকরি করাঁছস । তবে 
একটু তফাৎ আছে। তুই মার জন্যে চাকার স্বীকার 
করোছিস। মা গর্জন, ব্রঙ্গময়ীস্বরুপা ।' 

ইশারউড তাঁর গ্রন্থে নিত্ানরঞ্জন সম্পার্কত একাঁটি 
ঘটনার উল্লেখ করেছেনঃ “ভালমানুষ হলেও নিরঞ্জনের 
ক্রোধ ছিল উগ্র। একাদন খেয়ানৌকায় চড়ে নিরঞ্জন 
দাক্ষণে*বরে আসছেন। সত্গে আরও অনেক যাব্রশ। 
তারা সবাই অকারণে রামকৃষফের 'নিন্দেমন্দ করাছল। 
বলাবাঁল করাছল যে রামকৃফণ ত্যাগী নন: এ নাকি তাঁর 
এক ঢং। ভাল খাচ্ছেন, গঁদিতে শুচ্ছেন আর ধর্মের 
ভান করে ইস্কুলের ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন। এমন 
অকারণ নিন্দামন্দ শুনে নিরঞ্জন প্রাতিবাদ করলেন। 
গন্তু কেউ নিরস্ত হল না দেখে, ক্রোধে আত্মহারা হয়ে 
অন্য আরোহশীরা নিরঞ্জনের ক্রোধদৃ্প্ত মৃর্ত দেখে ভয়ে 
জড়সড় হয়ে ার কাছে ক্ষমা চেয়ে কোনক্রমে সে যাত্রা 
রক্ষা পেয়েছিল ।...রামকৃক সে কথা জ্ঞানতৈ পেরে 
নরঞ্জনকে পসদিন যথেষ্ট তিরস্কার করলেন ঃ ক্রোধ 
চণ্ডাল: ক্রোধের বশীভূত হতে আছে: হনবৃদ্ধি 
লোকে কহ ক অন্যায় বলে: তা নিয়ে বিবাদ করত 
গেলে সারা জীবনটা তাতেই কাটাতে হয়। এমন 
অবস্থায় ভাববি. লোক না পোক্‌ (কট) এবং তাদের 
কথা উপেক্ষা করাব। দাঁড়-মাঁঝরা তোর ক অপরাধ 
করোছল যে সেই গরিবদের ওপরেও অতাচার করতে 
[গয়োছলি!" 

ভশ্রীরামকৃফের অসৃখের শেষ অবস্থায় ভন্তরা যখন- 
তখন যাকে-তাকে ঠাকুরের সঙ্গে পাক্ষাতের অনৃমাতি 


[দিতেন না। এই আপ্রয় কার্ধাটর ভার দেওয়া হল 
ধনত্যানরজজনকে । একাঁদিন রাম দত্ত এসেছেন । নিরঞ্জন 
বাধা দলেন। লাটু মহারাজ খোঁটা দিয়ে বললেন, 


সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল, তুমি তাকে ছেড়ে দিতে 
পারলে. আর আজ এর মতো লোককে ছাড়তে চাইছ 


শ্রীন্্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


না! প্রসঙ্গটি এই -নটী বিনোঁদনীর ঠাকুরের সঙ্গে 
সাক্ষাতের কোনমতেই সম্ভাবনা নেই বুঝে দানা-কালণ 
(কালণশপদ ঘোষ) তাকে সাহেবের পোশাকে সাজিয়ে 'নিয়ে 
আসেন এবং নরঞ্জনের চোখকে ফাঁকি 'দয়ে তাকে 
ঠাকুরের কাছে উপস্থিত করেন। সেখানে গিয়ে অবশ্য 
দানা-কালখ সব খুলে বলেন এবং তাই নিয়ে খুব 
হাসাহাসি হয়। যা হোক. লাট্‌র কথায় নিরঞ্জন 
সোঁদন রামচন্দ্রকে ওপরে যেতে অনমাত দেন। 

নিরঞ্জন ঠাকুরের অধ্যাত্সস্পর্শে সম্পূর্ণ আত্মহারা 
হয়েছিলেন। তাই শ্যামপুকুরে যে রান্রে গিরিশচন্দ্র ও 
অনান্য ভন্তগণ ঠাকুরের দেহে মা কালশর আবির্ভাব 
দর্শন করে শ্রীপদে পৃষ্পাঞ্জলি 'দিয়োছলেন, সে রানে 
নিরঞ্জনও '্রহ্ষময়শ রক্গময়ী' বলে অঞ্জাল 1দয়ে ঠাকুরকে 
প্রণাম করোছলেন। 

১৮৮৭ সালে বরানগর মঠে যোগদান করার পর 
নিরঞ্জন সম্্যাস অবলম্বন করে নরঞ্জনানন্দ নাম গ্রহণ 
করেন। ১৮৮১৯ সালের শেষভাগে তপস্যায় বেরিয়ে প্রথমে 
[তানি দেওঘরে বৈদানাথ দর্শন করেন। তারপর 
কাশী যান এবং সেখানে কিছাঁদন তপস্যা করেন। এই 
সময়ে মাধূকরণী ভিক্ষাই তাঁর সম্বল 'ছিল। তীর্থরাজ 
প্রয়াগে গিয়ে তাঁর কল্পবাস হয়। তারপর উত্তর ভারতের 
জনেক তঁর্থ পর্যটন করেন। ১৮৯৪ সালে নিরজনানল্দ 
সিংহলে যান। সেখানে শ্রীরামকৃফের মহিমা প্রচার 
করেন॥+ এইভাবে সেখানে ঠাকুর রামকৃফের অনুরাগী 
সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৬ সালের শেষভাগে স্বামী 
বিশ্বকানন্দ যখন পাশ্চান্তা দেশ পরিক্ুমা করে ভারতে 
ফিরে আসেন তখন কলম্বো গিয়ে তাঁকে সনর্রথন 
অভার্থনা ক্রানান নিরজনানন্দ। ১১০২ সাল থেকে 
[তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সেবায় নিরত থাকেন। 

[বিবেকানন্দের তিরোধানের পর নিরজনানণ্দ 
হরিদ্বারে এসে তপস্যায় রত হলেন। তাতে শরীরের 
উন্নাত না হয়ে অবনতিই হতে লাগল । আমাশয়ে 
ভুগছিলেন, তার ওপর 'বিসৃচিকায় আক্লান্ত হলেন। 
পূণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে তিনি শেষ শয্যা গ্রহণ 
করলেন। তিনি মনে মনে গীতার বাণশ স্মরণ করছেন 
আর মহামরণের প্রতীক্ষা করছেন। ১৯০৪ সালের ৯ই 
মে বীরসাধক চিরতরে এই পৃথিবীর মায়ার বন্ধন 
কাটিয়ে চলে গেলেন। 


শন সক কাশ পন কি কক কিক ক কক কপ- শিপন শক শাকপী পাপা পপ পপ 


হাজী হৈিরঘকাতল্দ 


শশা িপকিকিকককগককগনককশ কক কক কব কশপগকশপ কনক প্পপাপাবাশী পাকশী ক 


ঠাকুর রামকৃফের সংস্পর্শে এলেন নরেন্দ্ুনাথ । 
গেলেন দক্ষিণেশবেরে- যেন দুজনের কতকালের 
পরিচয় । শ্রীরামকৃফ বললেন-__-কশ রে, তুই এসোছিস £ 
আম যে তোর জন্যে বসে আছি!' ঠাকুর নরেনকে 
মহাদেবের অবতার রূপে প্রত্যক্ষ করে ছিলেন। 
নরেন্দ্রনাথের পিতা তখন মারা গিয়েছেন। 
সংসারে নানা অভাব আঁভযোগ। তান বললেন-_ 
'ঠাকুর, আমার সংসারের যাতে অভাব ঘোচে তার 
ব্যবস্থা করে দন । 
রামকৃ বললেন-তোর যা দরকার মায়ের 
কাছে চা. তান দেবেন।' নরেন্দ্রনাথ মান্দরে ঢুকে 
মা-কালশর মূর্তির দিকে এগিয়ে গেলেন। ভাবলেন 
ধনরত্র চাইবেন । কিন্তু মূর্তির সামনে গিয়েই ক যেন 
মনের ভাব হয়ে গেল। বললেন--মা, আমাকে 
শৃদ্ধাভন্তি দে, শ্রদ্ধা দে।' একবার নয়, তিনবারই 
নরেন্দুনাথ এ কথা বললেন। 
শ্রারামকৃফের সাধনপশঠ দাক্ষিণেশবরেই নরেনের 
অধ্যাত্মজীবনের সূত্রপাত । শ্রীশ্রীঠাকুর অশেষ ধৈর্য ও 
মমতা দিয়ে নরেনের জীবনটাকে আধ্যাত্মক চেতনারসে 
নর্মাণ করেছিলেন। ঠাকুর বলতেন, নরেন হচ্ছে 
ছু. রো পাতাল-ফে?ড" শিব-বসানো শিব নযর়। বলতেন, 
সী. পা... 'নরেন্দ্র নিত) লম্ধ, ঈশবরকোটাীশ। নরেন্দ্র কাউকে কেয়ার 
বি ব্রার রা. করে না। আবার যা জানে, তাও বলে না- পাছে আম 
লোকের কাছে বলে বেড়াই যে নরেন্দ্র এত 'বিদ্বান। 
৮৬৩ খ্রষ্টাব্দের ১২ইই জানুয়ার কিকাতাস্থ মায়ামোহ নেই, ষেন কোন বন্ধন নেই। খুব ভাল 
[াসমলার দত্ত পারবারের ভূবনেশবরী দেবীর আধার ।” নরেন একাঁদন 'নার্বকল্প ভূমিতে আরোহণ 
কোল আলো করে জন্ম নিয়োছলেন বীরে*শবর। শুভ করেছেন, শরীর স্থির নিস্তব্ধ। রাত এক প্রহর পরে 
অন্নপ্রাশনের সময় তাঁর নাম হল নবেন্দ্রনাথ। গসিমলার সহজ অবস্থা ফিরে পেয়ে তিনি ঠাকুরের কাছে এলে 
দন্ত বংশ ছিল ধন. মান, বিদ্যা ও যশে বিশেষ প্রসি্ধ। ঠাকুর বলেন. “কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে 
পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন হাইকোর্টের একজন নামকরা দিলে! চাঁব কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে 
উঁকিল। ছোটবেলা থেকেই নরেন্দ্ুনাথ ছিলেন সাহসী ও কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে, তখন 
সত্ানত্ঠ। ধর্মভাবও ছিল প্রবল। পরবতর্ঁ কালে আবার চাঁব খুলব।' লাীলাবসানের [তিন-চারাদন 
এই ধর্মভাবের সম্পে তাঁর স্বদেশান্রাগ মিলে তাঁর আগে শ্রীরামকৃফ নরেনকে সামনে বাঁসয়ে সমাধিস্থ হলে 
অন্তরে এক নবভাবের বিকাশ ঘটেছিল। এই নবভাব নরেন্দ্র অনুভব করলেন, যেন একটা স্ক্ষন্ন তেজংরশ্মি 
হল- দরিদুনারায়ণের সেবাররত। [বদ্যাংকম্পনের মতো তাঁর দেহে সন্টারত হচ্ছে। ক্রমে 





৯৭ 





'তাঁন বাহ্াজ্ঞান হারালেন । পরে প্রকীতিস্থ হয়ে দেখেন, 
শ্রীরামকৃষের সমাধিভঙ্গ হয়েছে, তাঁর দুই চোখে 
জলধারা । আবেগমাথিত কণ্ঠে ঠাকুর বললেন, 'আজ 
যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম! তুই এই শান্ততে 
জগতের অনেক কাজ করাব। কাজ শেষ হলে পরে 
ফিরে যাবি।' 

শ্রীরামকফের কাছে দাক্ষা নিয়ে নরেন্দ্রনাথ 
সন্ব্যাসধর্ম অবলম্বন করলেন। নাম হল 'বিবেকানন্দ। 
১৮৮৬ সালে গৃরুদেবের দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ 
সমগ্র ভারত পাঁরভ্রমণ করলেন। কোথাও তান 
শান্তি পেলেন না। শুধু দেখেন মানুষের দাবিদ্রা, 
দুঃখ, শোক আর তাপ। তাঁর হৃদয় সমবেদনায় উথলে 
উঠল। একাঁদন ভারতের শেষ প্রান্তে সমুদ্রতীরে 
কন্যাকুমারীতে নিশ্চল ভাবে বসে আছেন- হঠাৎ তাঁর 
চোখের সামনে ভূত, ভাবষ্যৎ ও বর্তমান ভারত প্রকাশিত 
হল। বললেন-_'এই আমার ভারতবর্ষ, এই আমার 
মাতৃভামি;_ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দুঃখ, রোগ-শোক, ব্যথা 
ও নিরাশায় জজীরত নরনারী। এদের ফেলে আম 
কোথায় ঈশ্বর খুশশজ 2 এরাই তো জীবন্ত ঈশ্বর !' 
দারিদ্র উপোক্ষত মানুষের মৃস্তির জন্যে বিবেকানন্দ 
ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। 

ভারতবর্ষের বাণশ ও ধর্ম প্রচারের জন বিবেকানন্দ 
বিদেশ যানঘা করলেন। আমেরিকা, ইংলন্ড, শ্রান্স 
প্রভভতি দেশে ঘুরে ভারতের মর্মবাণী বিদেশীদের 
অন্তরে পেশছে দিতে লাগলেন । আমেরিকার শিকাগো 
শহরে তখন বিশ্বধর্ম-সম্মেলন হচ্ছিল। বিবেকানন্দ 
সেখানে যে উদ্দীপনাময়ী বন্কৃতা দিলেন তাতে 
সম্মেলনের সমস্ত লোক মৃখ্ধ হয়ে গেল। আম্মৌরকার 
এবং ইংলন্ডে অনেক মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। 
1বষেকানন্দের বিদেশশ শিষ্যাশষ্যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হলেন মস মার্গারেট নোবেল। জন্মভূমি আয়ারল্যান্ড 
পরিত্যাগ করে ১৮৯১৮ সালে চলে এলেন ভারতে । 
ত্যাগমল্মে দশক্ষা নিলেন ভাঁগনশ নিবোদিতা নামে। 

1বজয়শর বেশে দেশে ফিরে এসে বিবেকানন্দ 
ভারতবর্ষে যৃবকদের শারশীরক শান্ত অজরনে 
ও ব্রক্ষচর্য পালনে উদ্বৃ্ধ করে তুললেন। সঙ্গো সঙ্গে 
সকলকে উৎসাঁহত করলেন সমাজ-সংস্কারের কাজে। 
বলতেন, 'আমার কাজ হবে 'বিদ্যাতের মতো ক্ষিপ্র এবং 


শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


বজ্জের মতো দূঢ়। যুবকদের ডেকে বললেন_- 
'দুভর্ষ হয়েছে, চলে যা সেইদিকে, না হয় মরেই ষাঁব। 
তোর আমার মতো কত কণট হচ্ছে, মরছে; তাতে 
জগতের কী আসছে যাচ্ছে ঃ একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে 
মরে যা! 

“কথামৃত' থেকে বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গা উল্লেখ কার ঃ 
“এই কর্ম-সন্্যাস, এই ত্যাগ করিতে পারিলে মানুষ 
অভয় হয়-আর সকল বস্তুই ভয়াবহ ।...ঠাকুর 
বাঁলতেন, 'অন্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধয়া যেখানে ইচ্ছা 
যাও।' স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া 
কমর্ষেত্নে অবতরণ করিয়াছিলেন । তিনি যেন বাঁলপুলন, 
'হে জগদবাসিগণ, আগ বিষয় ত্যাগ কাঁরয়া নির্জনে 
ভগবানের আরাধনা কর, তাহার পর যাহা ইচ্ছা কর, 
কিছুতেই দোষ নাই ;...ভগবানের সাক্ষাৎকারের পর 
দেখিবে 'তাঁনই পাঁরপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন।' শ্রীরামকৃফ 
বাঁলতেন, “ছযারর ব্যবহার জানিয়া ছুরি হাতে কর! 
স্বামশ বিবেকানন্দ যথার্থ কর্ম যোগশ কাহাকে বলে, 
দেখাইলেন। দেশের কী উপকার কারবে 2 স্বাম্স 
জানিতেন যে, দেশের দরিদ্রদের ধন দয়া সাহায্য করা 
অপেক্ষা অনেক মহং কার্য আছে। ঈশ্বরকে জানাইয়া 
দেওয়া প্রধান কার্য । 'তৎপরে বিদ্যাদান; তাহার পরে 
জাীবনদান; তাহার পরে অন্ববস্তদান ।” যুগপ্রয়োজনে 
করেছেনঃ প্রথমে পৃজা-বিরাটের পজা। তোমার 
সম্মুখে তোমার চারদিকে যাহারা রাহয়াছে, তাহাদের 
পূজা । ইহাদের পূজা কারতত হইবে সেবা নহে) 

এই স্বদেশভস্ত বীর সল্বাসশর প্রাতি বন্ককণয 
স্বদেশের প্রতি গভশীর মমতার শ্রোত প্রবাহিত হত। 
[তিনি বলতেন-ষে পর্য্ত আমার জল্মড়ুমির একটি 
কুকুরগ অভুন্ত থাকবে ততাঁদন 'তাকে আহার শ্রপ,নই 
আমার ধর্ম। এ ছাড়া আর যা কিছু সব অধর্ম।' 

বিবেকানন্দ অমরনাথে মহশবরের প্রতাক্ষ দর্শন 
পেয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে বললেন, "বাবা 
অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছেন ।' 

৪ঠা জৃলাই, ১৯০২ খ্রীম্টাব্দ। সম্ধার পর 
বেলড় মঠে নিজের কক্ষে প্রবেশ করে ধ্যানে মশ্ন হলেন। 
তারপর নিজের জশবনকে 'বিলশন করে দিলেন অসশমের 
লশলাসঙ্গো। 


**পপশাপ পপ শ পপ শাশগশ শপ পপ পপ শপ পা শশা শশ কক ৮০ পপ পপ পিসি 


ঘামী আঙা। এষ? 


*পপশপপপ্প শপ পাশপাশি পপ প৮৮-১ পপপ-গ শন শপ-০০০০-০০০০০০প০০পপশশস্চি পাস্ট পট 





০6 খাল আসবান কয়েকদিন আগে দেখাছি, ম। 
61 চিনির 
বলছেন, 'এটি তোমার ছেলে ।' শুনে আতঙ্গে শিউরে 
উঠে বললাম, 'সে কঁ১ আমার আবার ছেলে? তান 
তাতে হেসে বুঝিয়ে দিলেন, "সাধারণ সংসারী ভাবে 
ছেলে নয় ত্যাগী মানসপনত্র।' তখন আশবস্ত হই। 
এ দর্শনের পরে রাখাল এসে উপাঁস্থত হল এবং 
বুঝলাম - এই সেই বালক।" এ ভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর 
মানসপুত্র' রাখালের বর্ণনা 'দিয়েছেন। 
_. চাঁব্বশ পরগনা জেলার অধীন বাঁসরহাট মহকুমা, 
অন্তর্গত শিকরা একটি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। সেই গ্রামের 
সম্ভ্রান্ত ঘোষ পারবারের আনন্দমোহন ঘোষের প্র 
রাখালচন্দ্র। জল্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী । 


৩৬ 


রাখালচন্দ্রের বয়স যখন পাঁচি তখন তাঁর মা 
কৈলাসকামিন+ মারা যান। 

শৈশবেই রাখালের সংগণতের প্রাতি প্রবল অনুরাগ 
ছিল। বৈফবখ ভিখারী কৃষ্লশলা গান করলে তিনি 
আঁবষ্টভাবে তা শুনতেন। কেউ শ্যামাসংগীত বা 
রামপ্রসাদের 'মালসনঈ' গাইলে তন্ময় হয়ে তা শুনে শিখে 
নিতে চেম্টা করতেন। 

পাঠশালার পড়া শেষ হলে আনন্দমোহন ছেলেকে 
উচ্চ শিক্ষা দেবার জন্যে কলকাতায় পাঠালেন। 

ছাত্রজীবনে রাখাল ভগবদধ্যানে ও ধর্মীচণ্তায় 
বোশর জগ সময় কাটাতেন। জল্মগত সুংস্কারবশেই 
হোক বা সরল পাবিত্র চারত্রবশতঃই হোক, কিশোর রাখাল 
বরহ্মাবদ্যালাভের জন্যেই ব্যাকুল হলেন। ছেলের উদাসশীন 
ভাব দেখে আনন্দমোহন তাঁকে অবিলম্বে দাম্পত্য- 
বন্ধনে আবদ্ধ করাই যাান্তসংগত বোধ করলেন। 
কাঁসাঁরপাড়া পল্লশর নিকটবতর্ঁ সরকারী কর্মচারশ 
মনোমোহন মিন্রের বোন শ্রীমতী িশ্বেশবিরীর সঙ্গেই 
রাখালচন্দ্রের ববাহ সম্পন্ন হল। তখন কে জানত এই 
বিবাহ-বন্ধনই তাঁর মান্তলাভের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। 

মনোমোহন মিত্র এবং তাঁর মা শ্যামাসুন্দরখ আগে 
থেকেই শ্রীবামকৃষের প্রাতি পরম অনুরন্ত ছিলেন। ভন্ত 
মনোমোহন ভাঁগ্নপাঁতি রাখালচন্দ্রকে শ্রীরামকৃফের 
আশীর্বাদ পাভ করাবার জন্যে দাক্ষণেশবরে নিয়ে 
গেলেন।.১৮৮০ সালের প্রথম ভাগে। 

শ্রীরামকৃফ স্থিরদৃম্টিতে তাকিয়ে রাখালকে দেখে 
শ্রীশ্রীজগদম্বার দান বলে চিনতে পারলেন। কিন্তু মুখে 
তা প্রকাশ করলেন না। 

শ্রীরামকৃ্কে প্রথম দর্শন করে রাখাল মনে মনে 
এমন প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলেন যে সুযোগ পেলেই 
[তান একা দক্ষণ্শ্েবরে চলে যেতেন। কখনও কখনও 
সেখানে কয়েকাঁদন থাকতেন। এককালে রাখালচন্দ্ু 
ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে উঠলেন। 

রাখাল সম্বন্ধে রামকৃফ বলেছেনঃ “তখন রাখালের 
এমন ভাব ছিল যেন তিন-চার বছরের ছেলে । আমাকে 


ধিক মায়ের মতন দেখত । থেকে থেকে কোত্থেকে দৌড়ে 
এসে আমার কোলে বসে পড়ত। এখান থেকে কোথাও 
এক পা নড়তে চাইত না।...রাখাল এখানে আসবার 
কিছুদিন পরে তার শাশুড়ি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে একাঁদন 
এখানে এল । রাখালের বালিকা বধ্‌ বিশ্বে*্বরণকে দেখে 
আমার আশঙ্কা হয়োছল ! ভাবলাম, রাখালের ঈশবরভান্তর 
কোন হানি হবে না তো! এই ভেবে বধ্‌ুকে কাছে ডেকে 
তার শরশরের গড়ন তক্ন তন্ব করে দেখে ব্রঝলাম যে, 
ভয়ের কারণ নেই। মেয়োট সাক্ষাৎ দেবীশান্ত। তখন 
সন্তুষ্ট হয়ে নহবতে সারদার কাছে বলে পাঠালাম, যেন 
টাকা দিয়ে বোমার মুখ দেখে ।” 

দক্ষিণেশ্বরে রাখালের একাঁদিক্রমে বাস করবার পক্ষে 
প্রধান অন্তরায় হল তাঁর স্বাস্থ্য । শরশর ক্রমাগত 
অসুস্থ হওয়ায় অনেকে তাঁকে জলবায়ু পাঁরবর্তনের 
পরামর্শ দিলেন। শ্রীরামকৃফের এক ভন্ত পাঁরবারের 
সঙ্গে তিন বৃন্দাবন চলে গেলেন। বৃন্দাবনে গিয়ে 
শ্রীকফের লশলাস্থানগৃঁলি দর্শন করে আনন্দে আত্মহারা 
হলেন। তাঁর হৃদয়ের প্রেমপদ্ম বিকাশত হল। 

[তন মাস পরে রাখালচন্দ্র দাক্ষণেশবরে 'ফিরলেন। 
এবার কিছুতেই তিনি ঠাকুরের সঙ্গছাড়া হতে 
চাইলেন না। কিল্তু কী দৃর্ৈব! ঠাকুরের গলক্ষত 
রোগ দেখা দিল। ক্রমে তানি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন । 
রাখালচন্দ্রের দুর্ভাবনার অবাধ রইল না। ছায়ার মতো 


গঠন সম্পর্কে প্রতাহ নরেন্দ্রকে গোপনে ডেকে নানা 
উপদেশ 'দিতেন। একাঁদন বললেন, 'রাখালের রাজবৃদ্ধি 
আছে, ইচ্ছে করলে সে একটা রাজ্য চালাতে পারে । এ 
ইঞ্গিতের অর্থ বুঝতে নরেন্দ্র দোর হয়নি। তিনিও 
গুরুল্রাতাদের ডেকে বললেন, 'আজ থেকে আমরা 
রাখালকে রাজা বলে ডাকব ।' সেই থেকে গুরুভ্রাভাদের 
কাছে রাখাল পারাচত হলেন 'রাঙ্ঞা' এবং আরও পরে 
মহারাজ' নামে। 

শ্লীরামকৃফের দেহরক্ষার পর ভত্তরমন্ডলশ শোকে 
অধশীর। রাখালচন্দ্রু স্তব্ধঘ। তান তখন স্বামশ 
ব্রহ্ষানন্দ। মানসিক অশান্তিতে জজরত ব্রহ্জানন্দ তার্থ 
পর্যটনে বেরোলেন। পৃরশী, কাশশ, ওগ্কারনাথ, 
বারকাধাম বহু তীর্থ পর্যটন করলেন। 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


শ্রীরামকৃষ্ণের ইঞ্গতের তাৎপর্য 'শরোধার্য করে 
স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০১ সালে বেলড়স্থ মঠ ও 
মিশনের সভাপাঁতির পদ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে অর্পণ 
করলেন। স্বামীজশর তিরোধানের পর ব্রহ্মানন্দ এই 
গুরুদায়ত্ব পরম নিম্ঠাভরে পালন করেছেন। ভারতের 
নানা শহরে মঠ ও মিশন প্রাতষ্ঠার কাজে তাঁকে 
ঠােরলস পারশ্রম করতে হয়। কর্মসাধনার মাধ্যমে 
ঈগ্বরলাভ- এই ছিল ব্রহ্মানন্দের মৃূলমল্ম। তাঁর মতে 
সমাজসেবকদের জশবনেও ধর্মভাব থাকা একাম্ত 
প্রয়োজন। তান বলতেন, 'অনেকে বলে, দেশের ও 
দশের কাজ করবে। আমার মনে হয়, এ ভাব ইংরেজশ 
শিক্ষার বদহজম। নিজের চারন্র তোর না হলে তার 
বারা অপরের কল্যাণ কখনও সম্ভব হয় না। যারা তাঁকে 
ঠিক ঠিক আশ্রয় করেছে, তাঁর কৃপালাভ করেছে তাদের 
কখনও বেচাল হয় না_-তাদের কাজকর্ম, কথাবার্তা, 
চালচলন দেশের মগ্গলের কারণ হয়।' 

স্বামী রহ্ষানন্দ ছিলেন সদাহাসাজ্যোতি পৃরুষ। 
গুরজ্জাতাদের সঙ্গে হাস্যপারহাসে মুখর । আবার 
মঠ-মিশনের প্রথমাবস্থায় গঠনমূলক কর্মে কখনও 
কোথাও ুটি বা শোথল্য ঘটলে বিবেকানন্দ কত সময় 
মঠাধ্যক্ষ ব্রক্মানন্দকে ভর্ঘসনা করেছেন; সব তিনি সহ্য 
করেছেন অন্লানবদনে। 

৮ই এপ্রল, ১১২১। সাধকজশীবনের মহৎ পথ- 
পরিক্রমার অন্তিম লগ্ন সমুপস্থিত। বিস্‌চিকা রোগে 
আক্রান্ত স্বামশ ব্রহ্মানন্দ সোঁদন রাত্রে সাধু ও ভন্কদের 
কাছ থেকে 'বিদায় গ্রহণ করে ধ্যানমণ্ন হলেন । অকস্মাৎ 
নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঞঙ্ঞা করে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারত হল 
আবেগময় আকৃতিঃ 'এই যে পর্শচন্দ্র! রামকৃক! 
রামকুফের কৃফাটি চাই। আমি ব্রজের রাখাল; দে দে, 
আমায় ঘুঙ্্‌র পারয়ে দে-আম কফের হাত ধরে নাচব 
_ঝুম-ঝৃম ঝৃমঝৃূম! কফ এসেছ 2 কফ কফ! তোরা 
দেখতে পাচ্ছিস নে১ তোদের চোখ নেই । আহা-হা, 
কী সুন্দর আমার কৃফ -কমলে কৃক, ব্রজের কফ- এ 
কম্টের কৃফ নয়। এবার খেলা শেষ হল। দেখ দেখ, 
একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বৃলহচ্ছে আর বলছে, 
আয় চলে আয়! 

১০ই এপ্রল, সোমবার শ্রীরামকুফের 'রাখালরাজ' 
নত্যলশলায় প্রবেশ করলেন। 


পাপসপনশানানাাাবাশ কাকা নানা কাকাপাপ পাশা বা পাশাপাশি শা পাক শপ প্শ্৮444+444৭ কাশবন 


হামী তুপীযাতজ্ 


শান নিকাহাকাকাকাকীকাকাকনাপশানশশশশ শক বকবক কাকককক কক কানপানশশ কনক বাকাশাশাবাকাকানগ কাকা 





শক্তখনও আকাশ পরিশ্কার হয়ান-.আত প্রত্যষে 
টি করতে গিয়েছেন গ্রামের কয়েকাঁট 
মানুষ। হঠাৎ একটা সোরগোল উঠল-কুঁমির কুমির! 
যাঁরা স্নান করছিলেন তাঁরা তাড়াত।ড় পাড়ে উঠে 
পড়লেন। হরিনাথ কিন্তু নড়লেন না। 'কিছুদৃরে 
তাকিয়ে দেখেন কুমিরের মতো কী একটা জলে 
ভাসছে । [ভান আর সবার মতো নদী থেকে না উঠে 
গঙ্গায় স্থরভাবে থেকেই বিচার করতে লাগলেন-__ 
আম মে বেদাণত অধায়ন করাছ, এইবার তা যথার্থ 
আয়ত্ত হল কনা পরণক্ষা দেবার সমর এসেছে । বেদান্ত 
তে আমি তো শুদ্ধ আত্মমবরূপ। আমার জল্ম নেই, 
মৃত্যু নেই আমি দেহ মন বাম্ধ কিছুই নই; তবে 
আমি এখান থেকে বস্ত হয়ে পালার কেন? 

হরিনাথ জলে স্থিরভাবে দড়য়ে আছেন, এদকে 


ওঠবার জন্যে বারবার চিৎকার করতে লাগলেন। হরিনাথ 
উঠলেন অনেকক্ষণ পরে--তখন কুমির চলে গিয়েছে । 
এই যুবকই পরবতর্খ কালের স্বামণ তুরায়ানন্দ। 
হারনাথ বাগবাজার বসুপাড়া নিবাস তেজস্বী 
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শ্রীচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পূ্র। 
তাঁর জল্ম ১২৬৯ সালের ২০শে পোষ; ইংরাজশ 
১৮৬৩ সালের শুরা জানয়ারী। তন বছর বয়সে 
তাঁর মাতৃবিয়োগ ও বার বছর বয়সে পিতাবয়োগ ঘটে। 
প্রথমে তান কম্বুলিয়াটোলা বন্গ বিদ্যালয়ে, পরে 
জেনারেল শ্যাসেমবাঁল স্কেটিশ চার্৮) স্কুলে পড়াশোনা 
করেন। কিন্তু প্রবেশিকা পরাক্ষা দেবার আগেই নানা 
কারণে তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয়। ছোটবেলা থেকেই 
হরিনাথের প্রবল ধর্মভাব ও সংস্কৃতশাস্ম আলোচনায় 
অনুরাগ প্রকাশ পায়। 
উপনয়নের পর থেকেই হারনাথ ব্রহ্ষচারশর 
উপযোগন দীর্ঘকেশ রক্ষা করে সামান্য হাবষ্যাল্র আহার 
করতে থাকেন। কখনও 'নিজনে, কখনও বাল্যসঞ্গাশ 
গঙ্গাধরের (স্বামী অখন্ডানন্দ) সঙ্গে সাধন ভজনে, 
বৈদাল্তাঁদ শাস্তগ্রল্থের আলোচনায় বা কোন সাধুর 
কাছে গিয়ে উপদেশ শুনে তাঁর দিন কাটতে থাকে । 
ঠাকুর রএকফের সঙ্গে হরিনাথের প্রথম সাক্ষাং 
হয় সম্ভবতঃ ১৮৭৮ কিংবা ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে । এরপর 
1তাঁন ঘন বন দাঁক্ষণেশ্বরে যাতায়াত করতে থাকেন। 
হারনাথ জানতেন, মস্ত বা নির্বাণলাভই জশবনের 
একমান্র উদ্দেশ্য । শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই ভুল ধারণা ভেঙে 
[দয়ে বলেছিলেন, শনর্বাণকে আদর্শ করোছস কেন? 
নর্বাণের চেয়েও উচ্চতর অবস্থা আছে এবং তা লাভ 
করা যায়। যারা নির্বাণ প্রার্থনা করে তারা হশনবৃষ্ধ, 
ভয়তরাসে-যেমন দশ-পপণচশ খেলার কেবলই চিক 
খু“জছে-_কিসে ঘরে উঠে যায়, সেই চেম্টা। ঘট 
একবার পাকলে আর নামাতে চায় না। একে বলে কাঁচা 
খেলোয়াড়। আর পাকা খেলোয়াড় মার পেলে পাকা 
ঘটি কাঁচয়ে দেয়, আবার তখনই কচেবারো বলে পাশা 
ফেললেই আবার উঠে গেল। তাদের পাশা হাতের 


৫৯৬ 


বশ। যেমন বলে, তেমাঁন পড়ে। তাই ভয় নেই, 
ধনভয়ে খেলে । সোঁদন থেকে হারনাথ বুঝলেন, তিনি 
হারর দাস-__তাঁর পক্ষে ঈশবরই একমান্র অবলম্বনীয়। 
ব্রহ্মচারী হাঁরনাথ একাদন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা 
করলেন-__-'মশায়, মনের কামভাবটা একেবারে যায় কা 
করে?" ঠাকুর তা শুনে জবাব 'দিলেন_-যাবে কেন রে 2 
মোড় ফিরিয়ে দে না।' উত্তর শুনে হারনাথ স্তম্ভিত। 
জ্রীরামকৃফদেবের দেহত্যাগের পর, বরাহনগর মঠ 
প্রাতিষ্ঠত হওয়ার কিছু পরেই, ১৮৮৭ সালে হারিনাথ 
মঠে যোগ দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন । নাম হল স্বামী 
তুরায়ানন্দ। তাঁর বন্নস তখন মাল চব্বিশ । 
মঠে কিছুকাল বাস করার পর তুরীয়ানন্দ তপস্যা 
ও তার্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরুলেন। পাঞ্জাব, 'সম্ধু- 
করে তান আসেন প্রয়াগতীর্ে। একাদন পথ চলতে 
চলতে তাঁর মনে হল, জগতে সকলেই কোন-না-কোন 
কর্তবাকর্মে রত: 'তাঁনই শুধু ভবঘররের মতো বার্থ 
জীবন কাটাচ্ছেন। তারপর কেশঘাটে শায়তাবস্থায় 
ধ্যান করতে করতে তাঁর অনুভূতি হল-তিনি যেন 
বিশাল এক ভূমিতে শায়িত আত্ছন এবং তাঁর দেহ 
নিস্তব্ধতা বদীর্ণ করে এক অশরীরী বাশশ উীশখত 
হচ্ছেঃ দেখ. তুমি কত মহান! কেন তুমি ভাবছ 
তোমার জীবন বার্থ: ওঠ. জ্ঞাগো. পরম সত্য লাভ 
কর-সে সতোর কণামান্র বিশ্বকে মুক্ত করতে পারে। 
এটিই মহত্তম জীবন।' তুরণয়ানন্দ চমকে উঠলেন । 
মন থেকে বার্থতার গ্লানি চিরতরে দৃরীীভূত হল। 
১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলড় মঠ প্রাতিষ্ঠত হল। তার 
কয়েকমাস পরে স্বামিজী ইংলন্ড হয়ে ছ্বিতীয়বার 
আমোরকা যাল্লা করলেন এবং তুরায়ানন্দকে স্গে নিয়ে 
গেলেন। যাল্লার আগে তুরায়ানন্দের ভাবনা 'ছিল কেমন 
করে মার্কিনবাসীদের আপন করে নেবেন। তান 
(ববেকাণন্দের শিষ্যা ভাগনী নিবোদতার শরণাপন্ন 
হলেন। তুরায়ানন্দের সমস্যাটি নিবোদতা বৃঝলেন। 
চট করে একটি ছাাঁরকা তুলে নিলেন 'তাঁন। তারপর 
অস্মের দিকটা নিজে ধরে হাতলের দিকটা তুরণয়ানন্দের 
[দকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, “যখনই কাউকে কিছ: দান 
করবেন তখন অপ্র্ণীতকর ভাগাঁট নিজে নেবেন, আর যে 


ভ্রীন্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশবনকথা 


অংশটি প্রশীতসুখকর সেট গ্রহশতাকে দেবেন।” ছোট্ু 
এই উপদেশটুকু 'শিরোধার্য করে আমোরকার পথে পা 
বাড়ালেন তুরায়ানন্দ। 

১৮৯৯ সালের অগাস্ট মাসে স্বামিজশর সঙ্গে 
তুরায়ানন্দ লশ্ডন থেকে আমোরকার নিউইয়র্ক শহুরে 
পদার্পণ করেন। সেখানে তিনি বেদান্ত সামাতর গৃহে 
নিউইয়র্ক ও পার্্ববতর্ঁ অণ্লের বালক-বালিকাদের 
ধর্ম ও নীতি বিষয়ে শিক্ষা ও বন্তুতা প্রদান করেন। 
তুরয়ানন্দের সংস্পর্শে এসে অনেক ধর্মশীপপাস নরনারণী 
তাঁর প্রাত আকৃষ্ট হতে লাগলেন। 

১৯০০ গ্রীঘ্টাব্দে এক মার্কিন ভন্ত বিবেকানন্দকে 
আশ্রম স্থাপনের জন্য ক্যালফোর্নয়ার নিকটে সান 
আ্যন্টানও উপত্যকায় কিছু ভূসম্পান্ত দান করেন। 
তুরশয়ানন্দকে সেখানকার আশ্রমের ভার দেওয়া হল। 
ভক্তরা আনন্দের সঙ্গে গৃহস্থালীর কাজকর্ম দেখত। 
তুরীয়ানল্দ তাদের স্তোন্রপান্ঠ করাতেন, রামকৃফকথা 
শোনাতেন, ধ্যানাভ্যাস করাতেন। তাঁকে কেন্দ্রে করে 
সেখানে একটি পাঁরপূর্ণ আধ্যাত্মক পারবার গড়ে 
উঠোছল। 

স্বামী তুরায়ানন্দ শাস্ত্রদ্শ পণ্ডিত, কঠোর 
তপস্বী, পরম ভন্ত এবং প্রেমিক সন্নাসশ 'ছিলেন। 
বজ্বকঠিন স্বরে তান উপদেশ দিতেনঃ শসংহতুল্য হও, 
সিংহতুল্য হও। পিঞ্জর ভেঙে ফেলে মত্ত হও। একটা 
বড় লাফ মার, আর কাক্ত ফহত কর।' আমেরিকার 
সাধু সন্র্যাসিগণ তাঁর তপস্যা ও পাণ্ডি তা দেখে তাঁর প্রাতি 
অভান্ত শ্রম্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তানি ভার সাধক- 
ক্রীবনের কথা উল্লেখ করে বলতেন -উপনিষদের 
উপদেশগৃঁলি শুধু পড়তাম না, প্রতত্ক উপদেশাট 
ধরে ধরে দীর্ঘকাল ধ্যান করতাম যাদত গলির যথার্থ 
মর্ম উপলাব্ধ করতে পার। পরে আবার এমন অবস্থা 
হয়েছিল যে মা মা বলে কেদে ভাসিয়োছ ও বলোছ, 
মা, সব শাস্ত্রজ্ঞান ভুলিয়ে দে- দে মা, আমায় পাগল করে, 
আর কাজ নাই গো মা জ্ঞান বিচারে! 

তুরীয়ান্দ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে 
কাশীধামে যান এবং প্রায় সাড়ে তিন বছর সেখানে 
রামকৃফ মিশন সেবাশ্রমে বাস করে ১৩২৯ সালের 
৫ই শ্রাণ (১৯২২ সালে) মহাসমাধিতে চিরশাক্তি 
লাভ করেন। 


হট 


১ রা 


হায়ী ঘায়ক্ষগাতন্ 


শ্ানাস্পশশপাশাাপাশা শপ পপ ৮০৮ ৭প*-৮৭- পপ পপ 





্গলশী জেলার ময়াল ইছাপুব গ্রামের ঈশবরচন্দ্ 

চক্রবর্তী ছিলেন মস্ত তান্নিক সাধক ও শাস্জ্ঞ 
পণ্ডিত। শোনা যায় ফালশীঘাটে এক গভীর রাত্রে 
কালকাদেবী তাঁকে বাঁলকা বেশে দর্শন 'দয়োছলেন। 
তাঁরই পত্র শাঁশভূষণ পরবতরঁ জীবনে স্বামী 
রামকৃষ্কান্দর্পে পারচিত হয়োছলেন। 

শাঁশভৃষণের জল্ম ১৮৬৩ সালের ১৩ই জুলাই। 
শরংচন্দ্র বা স্বামণ সারদানন্দ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা । 
ছাত্জশবনে শশী ও শরং ব্রা্মসমাজের প্রানি আকৃষ্ট 
হয়ে কেশবচন্দ্রের কাছে যাতায়াত করতে থাকেন। পরে 
উভয়েই ব্রাহ্মমমাজের সদস্য হন। কেশবচন্দ্রু সেনের 
'ইন্ডিয়ান মিরর' নামক কাগজে পরমহংস শ্রীরামকৃফের 
সম্বম্ধে বিবরণ পাঠ করে তাঁকে দর্শনের জন্যে ব্যাকুল 
হয়ে পড়েন। তারপর দুজনেই একদিন (১৮৮৪ 
সালে) দক্ষিণে*বরে গিয়ে উপস্থিত হন। 

প্রথম দিনেই ঠাকুর শশশর মন জয় করে নিলেন। 


গিয়ে ঠাকুরের কথামৃত পান করতে লাগলেন। 

ঠাকুর বরফ খেতে ভালবাসতেন । তাই এক গ্রশব্সের 
"দনে কলকাতায় বরফ কনে শশী পায়ে হে*টে এলেন 
দক্ষিণেশ্বরে। বরফখন্ডটিকে তিনি এতই যত্ন সরকারে 
গামছা জড়িয়ে নিয়ে গেলেন যে, তা গলতে পারোনি। 
ঠাকুর তাঁকে দেখে বললেন -“আহা, তোর বড় কষ্ট 
হয়েছে! দ্যাখ্‌, ঠিক রোদ্দুরে যার হাতে জল গলে না 
তাকে লোকে বলে কৃপণ। িল্তু আমি দেখাঁছ তুই 
কৃপণ নোস, তুই দাতা ।' 

ঠাকুর 'ণকবার বলোছলেন-_-'শশী আর শরৎ ছিল 
শ্রীকফ্ণের দলে । দাক্ষণেশবরে থাকবার ইচ্ছা থাকলেও 
কলেজের পড়ার দরুন শাঁশভূষণের সে ইচ্ছা তখন পূরণ 
হয়নি। তার ওপর ছিল সংসারের অসচ্ছল অবস্থা । 
নিজের পাঠের খরচ নিজেকেই যোগাতে হত। কিন্তু 
ঠাকুর যখন গলরোগে আক্রান্ত হয়ে শ্যামপৃকুরে এলেন 
তখন রাঁত্রকালে তাঁর সেবার লোকের অভাব হওয়ায় 
নরেন্দ্রনাথের অধীনে তিনি সেই ভার গ্রহণ করলেন। 
শ্যামপুকুরের পর কাশীপুরেও তিনি ঠাকুরের সেবায় 
নিযুস্ত থাকেন। 

ঠাকুরের ন্দহত্যাগের পর শশিভূষণ মনে ভয়ানক 
আখাত পেহেজলেন। কাশীপুর মমশানে শশশ 
তা থেকে ভন্মাস্থি তুলে একটি তামার কল'সিতে 
রাখলেন এনং সেটি মাথায় করে নিয়ে উদ্যানবাটশতে 
ঠাকুরের শয্যার উপর স্থাপন করলেন। শশীর বিশ্বাস 
ঠাকুর যানান। ভস্মাস্থপূর্ণ কলাসাটকে তানি 
নিয়মিত পূজা করতে লাগলেন। 

ভস্মাবশেষ এ অবস্খায় সারাদিন থাকার পর প্রবীণ 
ভক্তদের পরামর্শ অনুযায়শ তা কাঁকুড়গাছিতে নিয়ে 


যাবার কথা উঠল। নিরঞ্জন ও শশী তাতে ঘোরতর 
্াপাত্ত তুললেন। তখন নরেন্দ্রনাথ সমস্ত বিবাদ 
মাঁটয়ে দিলেন। রামচন্দ্র দত্তের প্রস্তাব অনুসারে 


স্থর হল তা কাঁকুড়গাঁছতেই যাবে । তখন গোপনে শশশ 
ও নিরঞ্জন অনা একাঁট কলাঁসতে আধিকাংশ আস্থভস্ম 
তুলে নিয়ে তা বলরামবাবর বাড়তে পাঠিয়ে দিলেন: 


৫৯৬ 


যোদন কীর্তন সহ কলাঁসাঁট কাঁকুড়গ্রাঁছর বাগানে নিয়ে 
যাওয়া হল- শাঁশভৃষণ আঁধকাংশ পথ পাঁবন্ত কলাঁসাঁট 
মাথায় বহন করোছলেন। কাঁকুড়গাছতে পৃজার পর 
যখন কলিটি সমাহত করে তার ওপর মাটি ফেলা 
হতে লাগল তখন শাঁশভূষণ কাঁদতে কাঁদতে বললেন - 
'ওগো, ঠাকুরের গায়ে বড় লাগছে! 

এর পর ঘরে ফিরে শাঁশভ্ষণ লেখাপড়ায় মন 
[দিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের ডাকে আবার তাঁকে 
কয়েকমাস পরেই বরাহনগর মঠে যেতে হল। এ সময়কার 
একাঁদনের (৮ই মে, ১৮৮৭) এক মর্মস্পশর্শ ঘটনার 
বিবরণ 'লাপবদ্ধ আছে 'কথামৃতে'£ বরাহনগর মঠে 
শশশর বাবা এসেছেন। বাবা মঠ থেকে ছেলেকে 'নিয়ে 
ষাবেন। শ্রীরামকৃফের অসুখের সময় প্রায় নমাস ধরে 
অনন্যাচত্ত হয়ে শশণী তাঁর সেবা করেছেন। বাপ দরিদু 
রাহ্মগণ, কিন্তু সাধক ও নিম্ঠাবান্‌। ইনি বাপ-মায়ের 
বড় ছেলে। তাঁদের বড় আশা যে, হীন লেখাপড়া 
[শিখে রোজগার করে তাঁদের দুঃখ দূর করবেন। 
কিন্তু ভগবানকে পাবার জনো ইনি সব তাগ 
করেছিলেন । বন্ধূদের কেদে কেদে বলতেন, 'কী করি, 
আম কিছুই বুঝতে পারছি না। হায়। মা-বাপের কিছু 
সেবা কর” পারলাম না। তাঁরা কত আশা করোছিলন। 
মা আমার গয়না পরত পাননি! আমি কত সাধ 
করেছিলাম, আমি তাঁকে গয়না পরাব। কিছুই হল না' 
বাড়তে 'ফিরে যাওয়া যেন ভার বোধ হয়! গুরুমহারাজ 
কামনী-কাণ্চন ত্যাগ করত বলেছেন: আর যাবার "যা 
নেই!" 

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরেধানের পর শশশীর বাবা "ভবে; 
ছিলেন, এবারে বৃঁঝ ছেলে বড়ি ফিরবে । কিন্তু শশশ 
আর মঠ থেকে ফিরলেন না। তাই বাপ মাহ মাঝে তাঁপক 
নিতে আসেন। [তিনিও কোনমতে যাবেন না। আজ 
বাবা এসেছেন শুনে আরেকাঁদক দিয়ে পালিয়ে গেছুলন, 
যাতে তাঁর সব্গে দেখা না হয়। 

ঠাকুরের পাদুকা সামনে রেখে আরও কয়েকজনের 
সঞ্পো সন্ন্যাস গ্রহণ করে শশিভূষণ 'রামকুফ্ণানন্দ' নাহুম 


পাঁরচিত হলেন। নরেন্দুনাথের ইচ্ছা ছিল 'তাঁন নিজ 
এ নাম নেবেন। কিন্তু শশিভূষণের সেবা ও ভক্তির 


দাঁব মেনে নিয়ে তাঁকেই এ নামাঁট দিলেন । 
শ্রীরানকৃফের বাণশ প্রচারের জন্যে রামকুফানঞ্দ 


শ্রীশ্ীভন্তগাল গ্রস্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


ভারতের বহ্‌স্থান পর্যটন করেন। মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ 
মনের গোড়াপত্তন তাঁর চেষ্টাতেই হয়। তাঁর আগ্রহে 
ন্রবান্দ্রমে একটি বেদান্ত সমাত স্থাপিত হয়। 

মাদ্রাজে যারা নবব্রতী হয়ে আসত কিংবা যারা 
গৃহণীভন্ত তাদের সম্বন্ধে রামকৃফানন্দ কঠোর নিয়মানু- 
বার্তিতা প্রচলন করোছলেন। 

[তান নানাস্থানে বহু মঠ ও কেন্দ্র স্থাপন 
করেন। তান ছিলেন যথার্থ কর্ম যোগী পুরুষ । 
অন্তর্দস্টা বিবেকানন্দ সতাই বলোছলেন, "শশী খুব 
একৃজিকিউঁটিভ (কাজের লোক)।' মাদ্রাজ মণ প্রাতিষ্ঠার 
পর রামকৃফানন্দ শ্রীরামকৃফ মঠ ও মিশনের সভাপতি 
স্বাম? ব্রহ্মানন্দকে দক্ষিণদেশে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে 
দয়ে ১৯০১ সালের ২০শে জানুয়ার বাঙ্গালোর 
আশ্রমবাটীর  ছ্বারোদঘাটন করান। পরবৎসর 
শ্রীশ্রীসারদামাণ দাক্ষিণাত্য তীর্খভ্রমণে এলে রামকৃষ্ণানণ্দ 
তাঁর সমস্ত দর্শনাঁদর ব্যবস্থা করে দেন। 

শ্রীশ্রীমা কলকাতায় 'ফিরে যাবার পরেই শশী 
মহারাজের স্বাস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। ডান্তারের 


মতে, ফক্ষ্ারোগ হয়েছে। তাঁকে কলকাতা আনা 
হল। রোগের শেষ কয়াদন তান নিদার,ণ কম্ট ভাগ 


করোছিলেন। অসহ্য রোগষল্লণায় বিছানায় গড়াগাঁড় 
দকতন ও ছটফট করততন। এই সময় তাঁর নিত।সেবককে 
কিশতু তিনি অসীম স্নেহ করতেন । ঈদকুর বলতেন 


ঞ 
'ভক্কের জাত নেই, পসকথা মরণ করে তার হাতত খেতে 
তান হাত কবততন না। ররথযাল্রার [দশ সেবকের 


হাত £কুচ্ছু পয়সা দিয়ে রথ দেখত পাহাতলন সার বলে 
দিলন দুশ্চার পয়সান কিছু আনতুত। বললেন, 
'কাশনীপুর বাগান ঠাকুরও আমাকে বথযাধার 'দিন 

কম করতত বলেছিল্লন | রথযান্রা দেখে তার জনো 
দ্‌'প্য়সা দামের একট ছুরি (লেব: কাটার ভুনা) 
এ.নাছলাম। তাতে প্রসহা হায় [তান বংলাছিলেন 
এগ্াল মেনে চলতে হল । গারব গোকে দপয়সা পাবার 
হুস্য দোকান দেয় । এই সন অলাতে দুচার পয়সাণ 
[ছু কৈনা উচিত)" 

১৯১১ সাদলর ২১শে অগাস্ট এই মহাসাধক 
নশ্বর দেহ পরিত্াগ করেন। সেই সংবাদ পেয়ে 
স্বামী ব্রঙ্গানন্দ বলেন -একঠা দিকপাল চলে গেল। 
দাঁক্ষণ দিকটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।' 


কন কাককন শন কাকন পবন পক শপ কক ক কশপকক কপ পপ পশপ পপ পাপ পাপা 


ধাযী অগ্রগ্ানল্দ 


পপ পাপপাশ পাশপাশি পাশাপাশি পপ পপপাপপ্শ্প শপ পৃশশপপৃপশপ পাশপাশি পপপ-শপ্শপ্ শপ শপ শপ পাক্প্ পট শ্াপ্টপাশ 





৬গাধর দক্ষিতণ*্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃককে দর্শন 

করলেন। বিদায়ের সময় ঠাকুর বললেন_ 
'শানবার দিন আবার আসাব ।' 

শাঁনবার দিন গঙ্গাধর গিয়ে উপস্থিত হতেই ঠাকুর 
তাঁকে একখান মাদুর 'দিয়ে সেটি পশ্চিমের বারান্দায় 
পাতাত বললেন। তারপর বললেন “সখাসনে বসে 
ধান কর। আসনের নিয়মও ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন। 
অবশেষে গঞঙ্জাধরের জিহহায় ক যেন একটা 'লখে 
তাঁকে দীক্ষা 'দিংলন। 

গঞঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতার নাম শ্রীমন্ত 
গঞ্োপাধায়। আদ নিবাস যশোহর হলেও তান 
বহুদিন যাবং কলকাতা-প্রবাসী। আহেরণীটোলার এক 
পল্লশতে গঞাধর ১৮৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 

গঞ্গাধর দক্ষিণেশ্বরে যান, ঠাকুরের বিভিন্ন ভাবাবেশ 


দেখে মৃগ্ধ হন। মহানন্দে শ্রীমুখের কথামৃত-রস পান 
করেন। একবার ঠাকুর তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরের 
অভ্যন্তরে নিয়ে গিয়ে বললেন, “এই দ্যাখ চৈতন্যময় 
[শব।' গঙ্গাধর তখনই উপলাষ্ধ করলেন যেন 
চৈতন্যময় শিব নিঃশ্বাস ফেলছেন। মৃন্ময়ে সোঁদন 
[তানি চিন্ময়ের দর্শন পেলেন। 

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর গঞ্গাধর একাদন গৃহত্যাগ 
করে বৈদ্যনাথের টিকিট কেটে ট্রেনে উঠচুলন, কিন্তু 
বদ্ধদেবের আকর্ষণে বৈদানাথে না নেমে বাঁকপুর হয়ে 
বুদ্ধগয়ায় উপাস্থত হলেন। তারপর পদব্রজেই তান 
বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন। 

মণে ফিরে এসে গঙ্গাধর যথারীতি সন্্যাসধর্ম 
গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর নাম হল অথ'ডানন্দ। 

আলমবাজারে তাঁর এক অপূর্ব দর্শন হয়। 
মালোরয়া জবরে আক্রান্ত হয়ে তিনি মাথার যল্তুণায় কম্ট 
পাচ্ছেন। িছনতেই উপশম হয় না দেখে তিনি অদ্বৈত 
চিন্তায় মনকে ডুবিয়ে দিলেন। সারা রাত্র এইভাবে 
কাটিয়ে শেষ রাতে যেমন একটু চোখ বৃজেছেন, 
জমান দেখেন সামনে এক হাদা-দেওয়া সজশব 
শাড়গোপাল। কী সুন্দর মৃর্ত। গোপালের দিব্য 
জ্যোতিতে সারা ঘর আলোকিত । এমন সময় 
অখণ্ডানন্ন্ব মনে হল ব্জবাসনীত্দ্র মতো দিব বসন- 
ভূষণে শো £ চা মা যশোদা গোপালকে খাবার হাতে নিয়ে 


ডাকছেন। সেই সময় যেন সেখানে উপস্থিত হতলন 
ঠাকুর। ঠাকুর বললেন--দ্যাখ দেখি, একশ ভাব" 


অমাঁন অখণ্ডানন্দ বলে উঠলেন--“নিব্বণে আমার কাজ 
নেহ প্রভু! এই বলে তান ঠাকুর, "গাপাল ও মা 
যশোদাকে জাঁকড়ে ধরতি গেলেন জমান চমক ভেঙ 
গেল। 

কানেয়া থেকে পদবরজজে মাঁশদাবাদ যাচ্ছিলেন 
অখণ্ডানন্দ। থমধ্যে পেলেন দৃঁভক্ষের প্রতাক্ষ 
পাঁরচয়। দাদপুর বাজারের দিকে আসতে পথে দেখেন 
শতাচ্ছন্ন কাপড় পরা একট চোদ্দ বছরের মৃসলমান 
বালিকা ডাক ছেড়ে কাঁদুছ। তার কাঁকালের মাটির 
কলসিটির তলা খসে গেছে: মা মারবে_ সেই ভয়ে সে 


৬০০ 


কাদছে। অখণ্ডানন্দ দ.পয়সা দিয়ে তাকে নতুন কলাস 
কনে দিলেন, কিছু ম.ডাঁকও কিনে খেতে 'দিলেন। 
অমনি কোথা থেকে দশ-বারোটি ছেলে-মেয়ে দোকানে 
এসে তাঁর কাহ্ছ দাঁড়াল- আকালের জন্যে তারাও খেতে 
পায়ান। স্বামজীর হাতে তখন মান্র তিন আনা সম্বল। 
তাই দিয়ে চিড়ে-মুড়কি কিনে ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়েদের 
দিলেন। পে যেতে যেতে দখভরক্ষের প্রচণ্ড করাল- 
মূর্ত দেখে অথ'ডানন্দ স্থির করলেন, এখানেই তাঁর 
সেবাকার্ের ক্ষেত্ত।  আলনবাজার মঠের গুরভ্রা তাদের 
কাছ তিনি দীভক্গের বিবরণ জানিত় সাহায্য চাইলেন। 
যোগবাশষ্ঠ গ্রল্থের কথা স্মরণ করলেনঃ "কর্ম ও 
পুরুষকার যোগবাশিচ্ঠের মেরুদণ্ড । কর্মই মহাসাধন 
এবং নির্বাণম্ান্তর একমাত্র উপায় ।” স্বামী বিবেকানন্দ 
ও অন্যান্য গ্‌রূভ্রাতারা অখণ্ডানন্দের পরিকঞ্পনা সমর্থন 
করলেন। ১৮৯৭ সংলের ১৫ই মে মহলা গ্রামে সেবাকার্য 
আরম্ভ হল। এটাই রামকুষ। মিশনের প্রথম দৃভিক্ষি- 
ত্রাণকার্য। মহলার লাশ্রমটি পরে সারগাছ গ্রামের প্রশস্ত 
চত্বর স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯১৩ সাল থেকে 
পূৃর্ণোদমে কত শর করে অথণডানন্দজশর সুব্যবস্থায় 
দখাভক্ষিক্রিষ্ট বহু অনাথ বালকের প্রাণরক্ষা, সৃশিক্ষা 
এবং সং জঈবনযাপনের দডিক্তিসথাপন হল । আশ্রমে 
বালকদ্র বাজ বরের সহগ শ্িউপাশক্ষা ও ধমিক্ষাও 
চলত । প্ল্ী-উন্নয়ন, (লয় ও দাতব্য 
চিকিংসংলয়ের বাবস্থা ছিল। সে কাপের চাষ 
থেকে পয তলা পাওয়া দেহ হা গ্রাম বিতারত হত, 
গ্রামবাসঈন তলা থেকে সহআ কে পাঠাত- সেই 
সৃতো দিয়ে আাশুমে কাপড় তরি হহ। প্রজহ হল; 
[তিনটা পযন্ত চাষীদের সা সমানে পরিশ্রম করে 
অথণ্ডানন্দ পরা লেবু দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে 
পাঁরতশ্ত হাতল। 

স্বামী অথডানল্দ ছিতলন আাদর্শবাদশ নীরব কম । 
১৯৩৪ সংলে শয়ংকুর ভমিকদেপ যখন বিহারের বহু 
শগর বিধ্বস্ত হয় তখন তিনি প্রোটিবয়ক হল 
ব্‌বকের মতো ধ্ংসলখলা পরিদশনি কহ সেবাকার্ 
করেছিলেন। 

১৯২৫ সালল ভ্রখন্ডানন্দ শ্রীরামকুফ মঠ ও নিশনের 
উপসভাপাঁতি এবং ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে সভাপাত 


নির্বাচিত হন। 
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শ্রীঞ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


[ববেকানন্দের জীবসেবার মন্ত্র অথন্ডানন্দ জীবনের 
আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করোছিলেন। দেশপ্রেমও তাঁর 
এই আদর্শের অন্তর্গত ছিল। ইতালির দেশভভ্ত-বীর 
মাট্ীসিন ও গ্যারবলূডি তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন, 
ফ্লোরেন্স নাইটিজ্গেল ও নিগ্রোজাতির একাঁনম্ঠ সেবক 
বৃুকার টি. ওয়াশিংটনের সেবাধর্ম তাঁকে অনবপ্রাণত 
করত, বালগঞঙ্জাধর তিলক ও দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জনের 
সবদেশসেবা ও ত্যাগ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করত। 

স্বামী অখণ্ডানন্দের বন্তুতার ভাঁঙ্গ যেমন সঙ্জীব 
ছল, লেখনশীও ছিল তেমাঁন সতেজ ও সাবলীল । একবার 
নফরচন্দ্র কুণ্ডুর (মেথরবালককে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত 
থেকে বাঁচাতে গিয়ে 'যাঁন নিজে জীবন 1দয়োছলেন) এক 
সমূতিসভায় দধাঁচির ত্যাগমাহাত্ময অবলম্বনে 'তিনি 
এমন প্রাণস্পশর্শ ভাষণ দিয়েছিলেন যে, গুণমৃগ্ধ স্বামশী 
সারদানল্দ বলে উঠেছিলেন, "ভাই, তোমাকে আর 
সারগাছিতে যেতে দেওয়া হবে না এখানে তোমাকে দিয়ে 
অনেক কাজ হবে। অখডানন্দ দারুণ রাঁসকও 
[ছিলেন। একবার এক যুবক-সাধ্‌ তাঁকে প্রণাম করত 
গলে তার বুকপকেট থেকে কিছু পয়সা চারাঁদকে 
গাঁড়য়ে পড়ল। অখন্ডানন্দ বলে উঠলেন, "ও প্রণামী 
পচ্ড়ছে, ছয়ো না” কথা শুনে সকলে হেসে 
আকুল । 

অখণ্ডানহন্দর একটি বিশেষ গণ ছিল, তিনি প্রাণ- 
সপশর্ট ভাষায় বনু তা দিতে পারহতন। তান কপর্রকিহ নন 
অবস্থায় বহু ল্গমি ভীর্ঘ পরিভ্রমণ করেছিলেন । তাঁর 
বাচিত শতব্বতির পথে [হিমালয়েো এবং স্মণতকথা 
পাক সমাজে খুবই সমাদর লাভ করেছে। 

মহাসমাধির এক বছর আগে [তিনি বুঝতে 
পপরেছিদলন যে বোশিদিন [তিনি ইহজগতে থাকবেন 
না। শেষ কয়া দিন ভগবাঁচ্চন্তায় ব্য করার উদ্দেশো 
[৩নি শ্রাশ্রমে রামায়ণ পাঠের বাবস্থা করেছিলেন। 
সব্রেগাছিকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, অথচ এটাও 
তব প্রাণের আকাত্ষা ছিল যে, গুরভ্রাভাদের সহশ্র- 
সন তাবজাঁড়ত পরি বেলংড় মঠে গংগাতারে যেন তার 
"দহানসান ঘটে । মহাসমাঁধর পূর্বরাতে তাঁকে বেলড়ে 
নিয়ে আসায় এই বাঞ্ধা পূর্ণ হয়। 

১৯৩৭ সালে এই ফেব্রুয়ারী এই মহাসাধক লশলা 
সংবরণ করেন। 
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রদাপ্রসম্নের পিতা শিবকৃ মিত্র ছিলেন 
নিজ্ঠাবান গৃহ মানুষ । কিন্তু সংসারের দিকে 
মন নেই দেখে গোপনে ছেলের বিয়ের চেম্টা করতে 
লাগলেন। সারদা তা জানতে পেরে ঘর ছেড়ে চলে 
গেলেন। টেবিলের ওপর রেখে গেলেন একটি চিঠি। 
তাতে লেখা শ্রদ্ধেয় পিতা এবং স্লেহময়ী জননী 
আমার! জাম বিয়ে করতে পারব না। চোখের দৃষ্টি 
যোঁদকে নিয়ে যায় সেইদিকে আজ চল্লুম আমি ।” 
১৮৬৫ সালের ৩০শে জানুয়ার ২৪-পরগনার 
নওরা গ্রামে মাতুলালুয়ে তাঁর জম্ম। একট. বড় হয়েই 
চালে আসেন কলকাতায় 'পতৃভবনে । প্রবেশিকা পরাঁক্ষায় 
উত্তপর্ণ হয়ে এফ. এ. পড়তে আরম্ভ করেন। সেই 
সময়েই তিনি শ্রীরামকৃফের কাছে যাতায়াত করতে 
থাকেন। একাঁদন তাঁকে দেখেই রামকৃফ জল এনে তাঁর 
পা ধূইয়ে দিতে বললেন। বন্ধ্ূদের সামনে এ কাজ 


করতে বলাতে সারদার মৃুখচোখ অপমানে লাল হয়ে 
গেল। এ সব হশনকাজ বলে তিনি মনে করতেন। 
অবশেষে আদেশ পালন করতেই হল। পরবতাঁকালে 
[তানি বলেছেন, এ ঘটনাই তাঁকে সেবাকর্মে উদ্ব্ধ করে 
তুলোছিল। কব্মশ তান ধর্মীবষয়ক বন্তৃতা শোনা ও 
ধম্রল্থাঁদ পাঠের দিকে বোশি মনোযোগাঁ হয়ে পড়েন। 
সেজন্যই বাবা সংসারে তাঁর মন বাঁধবার জন্যে ববাহের 
চেম্টা করেন। কিন্তু সব চেম্টা বৃথা হয়। সারদা 
কাশশীপুর বাগানবাড়তে শ্রীরামকৃষের সঙ্গে দেখা 
করলেন এবং তাঁর আশনীর্বাদ নিয়ে হেটে রওনা হলেন 
পুরীর 'দকে। 

পথে কী নিদারুণ কম্ট। একদিন এক গভীর 
জঙ্গলের কাছে আসতে রাত হয়ে গেল। নিশৃতি 
অন্ধকার, ক্ষুধায় কাতর। নিরুপায় হয়ে একটি বড় 
গাছে উঠে ডালের ওপর ঘুময়ে পড়লেন। হঠাৎ কার 
ডাকে ঘম ভেঙ্গে গেল। অন্ধকারে মুখ চেনা দায়। 
লোকটি বলল. সন্ন্যাসী ঠাকুর, ক্ষিদে পেয়েছে 
এই নাও, খাও।' এক ঘটি জল ও কয়েকটি বাতাসা 
রেখে লোকাঁট অদৃশ্য হয়ে গেল। 

পুরীতে যাওয়ার 'কিছাদন পর তাঁর বাবা-মা 
খুজতে খুজতে হঠাং সেখানে এসে হাজির হলেন। 
অনেক ক" ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন বাড়তে। 
সকলের অন:.এরাধে সারদা এফ. এ. পরীক্ষা দিলেন এবং 
খুব ভালভাবে পাসও করলেন। 

এর পর সারদার মনে আবার বৈরাগ্যের উদয় হল। 
শ্রীরামকৃষের দেহরক্ষার পর তান বরাহনগর মঠে যোগ 
দিলেন: তাঁর নতুন নাম হল ব্রিগ্ণাতাতানন্দ। 

১৮৯৭ সালে দিনাজপুর জেলায় দ্যার্ভক্ষ দেখা 
দলে '্রগ্ণাতাঁতানন্দ সেখানে গিয়ে রালফের দল 
গঠন করে ভ্রাণকার্য চালাতে লাগলেন। 

শ্রীশ্রীমার প্রাত ছিল ত্রিগ্ণাতীতের অসাধারণ ভান্ত 
ও বশবাস। একবার 'ন্রগুণাতীত তাঁকে নিয়ে 
জয়রামবাটিতে যাঁচ্ছলেন। মা ছিলেন গোরুর গাঁড়তে, 
তিনি চলোছিলেন পদরজে। রান্রে গাঁড়খাঁন রাস্তার 
এমন এক গভার গর্তময় জায়গায় এসে পড়ল, যেখানে 
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গাঁড় উল্টিয়ে যেতে পারে কিংবা ঝাঁকানতে মায়ের 
নিদ্রাভঙ্গ হতে পারে। অবস্থা বুঝে ব্রিগ্ণাতশত 
রাস্তার গর্তে শুয়ে পড়ে তাঁর শরীরের ওপর দয়ে গাঁড় 
চালাতে আদেশ 'দিলেন। এমন সময় হঠাৎ মায়ের ঘৃম 
ভেঙে গেল। তিনি 'ব্রগ্ণাতীতের কান্ড দেখে গাঁড় 
থেকে নেমে তাকে স্নেহামাশ্রত ভসনা করতে লাগলেন। 

তঁর্থভ্রমণের আকাক্ক্ষা ব্রিগ্ণাতশতের মনে ছিল 
খুব প্রবল। অসংখ্য তীর্থস্থান দর্শন করেও 
ল্রগ্ণাতীতের আশা পূরণ হল না। তিনি আবার 
1তব্বতের লাদাখ, কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শনের জন্যে 
ষান্তা করলেন। পথ চলতে চলতে একদিন সন্ধ্যের পর 
এক বিস্তণর্ণ খরস্রোতা পার্বত্য নদীর তশরে উপাস্থত 
হয়ে তান দেখলেন, পার হওয়ার জন্যে একাঁটমাত 
পুরানো বাঁধ আছে। তাও স্থানে স্থানে ভাঙা । আত 
সাহসে পার হতে গিয়ে মাঝখানে গিয়ে পড়লেন বিষম 
[বিপদে । অন্ধকারে এগোতেও পারেন না, পিছনেও ষেতে 
পারেন না। মনে মনে ঠাকুরের নাম জপ করতে লাগলেন। 
এমন সময় শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে বলছে-_ 
'আমাকে অনুসরণ কর।' মল্লমৃগ্ধের মতো তিনি 
চলতে লাগলেন । কিন্তু ক আশ্চর্য, নদীর পাড়ে কোন 
লোকের চিহ্ন তান দেখতে পেলেন না। 

কৈলাস, মানস সরোবর ও লাদাখ থেকে 'ফিরে তিন 
কলকাতাতেই বোঁশর ভাগ সময় বাস করতে লাগলেন । 
সেই সময়ে তাঁর চেষ্টায় 'উদ্বোধন' পন্িকা প্রকাশিত 
হল। স্বামী বিবেকানন্দ দিলেন এক হাজার টাকা এবং 
ঠাকুরের ভন্ত হরমোহন মিত্র ধার দিলেন এক হাজার । 
নিজস্ব ছাপাখানা থেকে এ পান্রকা বেরোতে লাগল । 
প্রীতত্ঠা করোছলেন। নিগৃণাতাত প্রাতি বছরই সেখানে 
যেতেন এবং নানা উৎসব, ধ্যান-ধারণা ও শাস্তরপাঠে 
কিছুকাল কাটাতেন। তুরণয়ানন্দজশ ১৯০২ সালে 
সানফ্রানিসিসকো থেকে ভারতে ফিরে এলে ব্রিগৃণাতখত 
তাঁর স্থলাভিবিস্ত হয়ে ১৯০৩ সালের জানুয়ার 
মাসে আমেরিকা গেলেন। তাঁর অতুলনীয় উদ্যম ও 
উদ্দীপনায়, আমোরকার ভন্ত নরনারীর অর্থানুকূল্যে 
সান্ফ্রান্সিসকো শহরে ১৯০৬ সালে বেদান্ত সামাতির 
নতুন পহন্দুমান্দর' নার্মত হল। তাঁর লক্ষ ছিল, 
মন্দিরের সংলশ্ন বাসকক্ষগীলকে অবলম্বন করে আশ্রম 


স্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


জীবন গড়ে তোলা এবং তাতে পাশ্চাত্যবাসণকে 
্রহ্মচর্যের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। ছান্রেরা আগের মতো 
জীবকা অর্জন করত এবং আশ্রমের বায়ানর্বাহের জন্যে 
যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করত। আশ্রমের যাবতীয় কাজ 
ছান্ররাই সম্পন্ন করত। প্রত্যষে উঠে ধ্যান করা, ঘরদোর 
পাঁরজ্কার করা, বাগানে জল দেওয়া,_সবই তারা করত। 
এই সব কাজের মধ্যে দিয়ে যাতে তাদের চরি্গঠন ও 
চত্তশযাম্ধ হয় সোঁদকেই ন্িগংণাতীতানন্দজীর দৃষ্টি 
ছিল। সকালে ও সন্ধ্যায় চলত শ্রীরামকফের আলোচনা । 
সপ্তাহে একাঁদন ছিল উপবাস ও নির্জনে সাধন ব্যবস্থা । 
স্বামী ন্িগুণাতীতের মূল্যবান বাশীগুলি 'বিদেশশ 
ছাত্রদের অভিভূত করে রাখতঃ 'খাষর মতো জশবন 
কাটাবে, কর্ণ করবে অম্বের মতন", 'মন্যের সাধন কিংবা 
শরীরপাতন--কিন্তু শরীরের ক্ষয় নেই", 'সদাসতর্ক 
থেকুক প্রার্থনা করো' 'ষা করণীয় তা এখনই কর"- 
ইত্যাকার বাণী লিখে তান মাঁককন ব্রক্ষমচারশদের ঘরের 
দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিতেন। আঁতি প্রত্যষে তাদের 
উপসাগরের তটে; সর্োদয়ের প্রান্ধালে সবাই মিলে 
উদাত্ত সুরে ভজনসঞ্গখত করতেন-সেই সূমধূর 
গীতধবাঁন শুনে সমদদ্রবক্ষের জেলেরা বা জাহাজের 
নাবিকেরা মৃশ্ধ হয়ে যেত। স্বামিজশ তাঁর প্রিয় 
জমৃতসাগরের পাকড় নিয়ে যেতে আর তার গর্ভে ফেলে 
দিতে চাই- তবেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু 
ভাতে যাঁদ তোমাদের হাড়গল এক এক করে ভেঙে 
ফেলতেও হয়, আমি এতউকু ছ্বিধাবোধ করব না।' 
১৯১১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের 'দিকে 
মান্দরে একাঁট বড়াঁদনের উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে 
ভ্রিগ্ণাতশতানল্দ এক অপ্রকৃতিস্থ ব্যান্তর নিক্ষিপ্ত 
বোমাতে আহত হলেন। আহত স্বামিজখকে যখন 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তান তখন আততায়খর 
প্রতি খ্রাণ্টসলভ সমবেদনা জানাচ্ছেন £ 'কোথায়, কোথায় 
সে১ আহা, নিরোধ বেচারশ!'* এই আঘাতই তাঁর 
কাল হল। ৯ই জানুয়ারী বিকালে তাঁর সেবায় নিষ্ত্ত 
শিষ্যকে বললেন, 'আগামশ কাল তো স্বামশী িববেকানন্দের 
জল্মোৎসব, সোদনই আমি দেহত্যাগ করব।' সতাসতাই 
পরাদন এই মহাসাধক পরমধামে চলে গেলেন । 
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১ শা "ধনুর এ 


1 ৫৮ টন 


পী্ ললণপ্রসাদতক উত্তর গদকের বারান্দায় 
[নিয়ে গিয়ে একটি তন্তুপোশের ওপর বহতত 
বললেন এবং হার জিহবায় আঙুল দয়ে মূলমন্দ লিখে 
দিয়ে বুকের ওপর হাত রাখলেন। সেই মন্দরশান্ত 
কালশর মনকে অচিরেই গভীর ধ্যানে িমগন করে দিল । 
ঠাকুর আবার বকে হাত দিয়ে কালীর সংজ্ঞা ফাঁরয়ে 
আনলেন। 

বাড়তে কিছু না বলে যে ছেলোট একাঁদন বোরয়ে 
এসেছিল, সে প্রাতি সপ্তাহে দু-তন 'দিন ঠাকুরের কাছে 
আসতে লাগল। ঠাকুর বলতেন -'তুই না এলে আমার 
প্রাণ বাকুল হয়। তোকে রোজ দেখুত ইচ্ছা হয়।' 

কালণপ্রপাদ দাক্ষিণেশবরে প্রথম রামকৃফ-দর্শন করেন 
সম্ভবত ১৮৮৪ সালের মধ্যভাগে। ঝাউতলায় 
পাদচারণা করার সময় ঠাকুর অনেক সময় কালী প্রসাদের 
কাঁধে হাত রেখে চলতেন এবং অনেক উচ্চ তত্ত 
শেখাতেন। একাঁদন রাত্রে ধ্যানকালে তাঁর বোধ হী 
তাঁর আত্মা দেহ ছেড়ে উধর্বলোকে চলেছে । অনেক 
সংন্দর দৃশা দেখতে দেখতে [তন এক মনোরম প্রাসাদে 
উপাস্থত হয়ে দেখেন, সেখানে সবর্ধর্মের প্রতীক ও 


মূর্তীবকাশ রয়েছে। চারপাশে বেদীর ওপর 'বাভন্ন 
ধর্মের দেবদেবী ও অবতারগণ বসে আছেন-_আর 
মাঝখানে দাঁড়য়ে আছেন শ্রীরামকৃফণ। ক্রমে সব দেবদেবা 
ও অবতার শ্ত্রীরামকের জ্যোতির্ময় বিরাট দেহে মিশে 
গেলেন। পরে কালশর এই 'দব্যদর্শনের কথা শুনে 
ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন, 'তোর বৈকৃণ্ঠদর্শন হয়ে গেল 
-এখন থেকে তুই অরূপের ঘরে উঠাঁল, আর রুপ 
দেখতে পাঁবনে।' 

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্লৌবরে কলকাতার 
আহারঠোলা অঞ্চলে নিম গোস্বামী লেনে 
কালণপ্রসাদের জন্ম হয় তার বাবা রাঁসকলাল চন্দ্র 
[ছিলে ওরিয়েন্টাল সোমনারী স্কুলের 'শিক্ষক। 
কালীপ্রসাদও সেই স্কুলের ছাত্র ছিল। 

ছোটবেলা থেকেই কালণপ্রসাদের মনে জ্ঞানাপপাসা 
ছিল প্রবল। পাণ্ডিতপ্রবর শশধর তক্চ্‌ড়ামাঁণ হিল্দু- 
ধর্মের বৈজ্ঞানক ব্যাখ্যায় তখন বাংলাদেশকে মাতিয়ে 
তুল€ছললেন। সতের বছরের তরুণ কাল প্রসাদ আলবার্ট 
হলের ভিড় ঠেলে সেই ধর্মকথা শুনতে যেতেন। 
পাণ্ডতজীর মুখে ওজাস্বনঈ ভাষায় পাশ্চান্ত্যদর্শন ও 
সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে প্রাচীন ও নবীন 
ইওরোপের দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্যে তাঁর হৃদয়ে 
একটি সৃতীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হল। 

অ.্গবয়সেই প্‌ত্রকে গীতা পাঠ করতে দেখে 
রাসকলাল তা কেড়ে 'নিয়ে বললেন_ একশ পড়ছ? 
গীত। পড়লে পাগল হয়ে যাবে ।' ছেলের হাত থেকে বাবা 
থেকে নিরস্ত করতে পারলেন না। কালা প্রসাদ গভশর 
রান্রে লাঁকয়ে লাকয়ে গীতা পড়তেন । 

রামকৃফ যখন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে মৃত্যুশয্যায় 
শায়ত, তখন কালনপ্রসাদ প্রাণপণে গুরুর সেবা 
করোছিলেন। কালণ দৃঘন্টা দনে ও দৃখঘন্টা রাত্রে সেবা 
করতেন। দুপুরে ঠাকুরকে তেল মাখিয়ে গাঁড়বারান্দার 
ছাদের ওপর রোদ্রে জলচৌকিতে বাঁসয়ে স্নান করাতেন 
এবং এ সুযোগে শ্রীমুখানঃসৃত তত্তকথা শুনতেন। 
একাঁদন ঠাকুর তাঁকে বললেন--ছেলেদের মধ্যে তুই-ই 


৬০৪ 


বাঁদ্ধমান, নরেনের নিচেই তোর বৃদ্ধি। নরেন যেমন 


একদিন- ফাল্গুনী শিবরাতি। 
নরেন্দ্র পূজার আসনে বসে সঙ্গীদের সঙ্গে কথোপকথন 
করছেন। এমন সময় নরেন্দ্রের শরীরে সহসা দিব্য 
বিভূতির তীব্র অনুভব হল। 'তিনি এর ফলাফল 
'আমাকে খানিকক্ষণ ছুয়ে থাক তো।' সঙ্গীরা দেখেন, 
ডান হাত 'দিয়ে নরেন্দ্রের দক্ষিণ জানু স্পর্শ করে আছেন, 
তাঁর এঁ হাতাঁটি ঘন ঘন কাঁম্পত হচ্ছে। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা 
করলেন, 'ব্যস হয়েছে । কীরকম মনে হল 2 কালশপ্রসাদ 
উত্তর দিলেন, 'ব্যাটার ধরলে যেমন কীী-একটা ভিতরে 
আসছে জানতে পারা যায় ও হাত কাঁপে এ সময়ে 
তোমাকে ছয়ে সেইরকম অনুভব হতে লাগল ।' এরপর 
কাল"প্রসাদ ধ্যানে বসলেন। তাঁর সর্বশরশর আড়ন্ট হয়ে 
মাথা ও চিবুক বে'কে গেল, গকছুক্ষণের জন্যে বাহাজ্ঞান 
ল.সত হয়ে গেল। 

একবার কাশীপুরের নবীন সন্ব্যাসিগণ পণ 
করলেন, প্রাণ যয় যাক. ঈশ্বর লাভ করতেই হবে। 
বৃদ্ধদেবের সাধনপথ তাঁরা অনুসরণ করবেন স্থির 
হল। নরেন্দ্রনাথ বললেন- চল কালন, বৃষ্ধগয়ায় গিয়ে 
বৃদ্ধদেবের তপস্যার স্থানে বসে তপস্যা করা যাক-।' 

নরেন্দ্রনাথ, কালনপ্রসাদ ও তারকনাথ বৃদ্ধগয়ায় 
গিয়ে প্রথমে সমস্ত রাতি বৃজ্ধগয়ার মান্দরের বাইরে 
বোধিবৃক্ষের নিচে, তারপর দিনের বেলা মান্দরের মধ্যে 
বৃদ্ধদেবের মৃর্তর নিচে বসে ধ্যান করলেন। একাঁদন 
ধ্যানাবসানে নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, একটা জ্যোতিঃ 
তারকনাথ ও কালপ্রসাদের দিকে এগয়ে মালয়ে গেল। 

ঠাকুরের 'তিরোধানের পর নরেন্দ্রের আহবানে 
একে একে সকল অন্তরঙ্গ ভন্তই গৃহত্যাগ করে চলে 
এলেন এবং বোদিক বিধানানৃসারে সন্্যাস নিলেন। 
বজ্ঞান্তে সন্ব্যাসিগণ যে যাঁর ভাব অনৃযায়শ নাম গ্রহণ 
করলেন। অভেদ মন্মে দীক্ষিত কালপ্রসাদের নাম 
হল “অভেদানন্দ'। 


শ্রীশ্রীভন্তণাল গ্রস্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


এর পর শহর হল অভেদানন্দের তীর্থপর্যটন। 
হাষকেশে এক ঘাসের ঝৃপাঁড়তে বাস করে তপস্যা 
করবার সময় আঁম্বতীয় ষড়দর্শনাবৎ বেদান্তশী সাধু 
ধনরাজ গিরির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। তান শির 
মহারাজের কাছে বেদান্তশাস্ত অধ্যয়ন করতে লাগলেন । 
অদ্বৈতজ্ঞানে 'সাম্ধর শেষ সোপান আতব্রম করার জন্যে 
অভেদানন্দ সেখানে বিষ্ঠা ও চন্দন নিয়ে সাধন করতেন। 
বাকৃসাম্ধ ঘটেছে না দেখবার জন্যে একাঁদন 
মনে মনে বললেন-_-'আমার দেহে কঠিন রোগ হোক। 
কী আশ্চর্য! 'তিন 'দিন যেতে না যেতেই তিনি কঠিন 
ব্রকাইটিস রোগে আক্রান্ত হলেন। পরে ক্রমে সমস্থ 
হয়ে তিনি এলাহাবাদের কাছে ঝৃসিতে এসে 'রাজযোগ' 
সাধনে আতক্মীনয়োগ করলেন। 

নরেন্দ্রনাথও স্বামী বিবেকানন্দ নাম ধারণ করে 
ভারতের নানাস্থান পাঁরভ্রমণ করছেন। আমোরিকা যাল্লা 
করে শিকোগোর ধমসিম্মেলনে ভারতায় ধর্মের জয়ধহজা 
উড়িয়ে 'ববেকানন্দ বেরোলেন ইওরোপের নানাস্থানে 
ধর্মপ্রচারে। ১৮৯১৬। লন্ডন থেকে খবর পাঠালেন__ 
অবিলম্বে কালশকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে । অভেদানন্দের 
সংস্কৃতে মোটামুটি জ্ঞান ছিল : কিন্তু তান ইংরেজীতে 
খুব পাকা ছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে 
ইংরেজীতে বন্তৃতা দেওয়ায় অভাস্ত করালেন। পরবতর্ঁ 
কালে অভেদানন্দই হয়ে উঠলেন ইওরোপ ও আমেরিকায় 


মাত একটিবার (১৯০৬) অল্প কয়েকাঁদনের 
জন্যে ভারতে ফিরে আসা ছাড়া ওই দেশেই তিনি 
লোকশিক্ষার কাজ করে গেছেন ১৯২১ সাল পর্য্ত। 
১৯১২২ সালে অভেদানন্দ পদব্রজে তিষ্বতে যান। 
সেখানে একটি মঠের পন্স্তকাগারে হাতে-লেখা পৃপথর 
কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করলেন। সেই পুস্তকাট 
পাঠ করেই তিনি জানতে পারেন বাশয্রাম্ট ভারতবর্ষে 
এসোছিলেন। 

মহাযোগণী অভেদানল্দ ১৯৩১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর 
বেলড়মঠে সমাধিযোগে মহাপ্রয়াণ করেন। 


শক লাশন কানন কপাকাশন কাকা কানন কক নকশা ককাপাা বুনন পপ কপ কানন পন 


ঘায়ী জালাল 


পাঁস০০পপ৮-৮প-০০-প০৮ ৮০-০০-০৭০৮ পপ ০৭৮ ০প-প০প-৮পসপপপ৮প পপ--০পস্স্ঠ পি এ 





ক্ষিণেশবরে ঠাকুর রামকৃ একাঁদন হঠাৎ এক 

যুবকের কোলের ওপর উঠে বসলেন এন 
কিছংক্ষণ এভাবে থেকে উঠে গেলেন। উপাঁ্থত ভন্তরা 
অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ঠাকুর বললেন-__ 
'দেখলাম ও কতটা ভার সইতে পারে।' 

এই যৃবকই পরবতর্শ কালের স্বামী সারদানন্দ। 

সারদানন্দের পূর্বনাম শরংচন্দ্র। জল্ম ১৮৬৮ 
সালের ২৩শে ডিসেম্বর। পিতা 'গারশচন্দ্র চক্রবতরঁ 
হুগলী জেলার জনাই গ্রাম ত্যাগ করে কলকাতায় আসেন 
এবং গুধধের বাবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। 
[তাঁন ছিলেন ধার্মক ও 'নষ্ঠাবান। 

পড়াশোনায় যেমন তাঁর মনোযোগ ছিল তেমনই 
ছিল সং-চর্চা, আর্তসেবা ও ব্যায়ামাদর প্রাতি মনোযোগ । 
তাঁরই চেষ্টায় পাড়ায় একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল। 
একবার সেই সামাতির বার্ধক আনন্দোংসব উপলক্ষে 


দক্ষিণেশবরের কালশবাড়তে গিয়ে ঘটনাক্রমে 
শ্রীরামকৃফদেবের সাক্ষাৎ পেলেন। তারপর কলেজে 
অধ্যযনকালে ১৮৮৩ সালে সমবরস্কদের সশ্পো 
রামকৃফদেবের কাছে উপাস্থধিত হয়ে তাঁর উপদেশ শৃনে 
মুগ্ধ হলেন। 

সেই উপদেশ শরতের জাশবনে এক নতুন পথের 
সন্ধান দিল। পরে সকলের অজ্ঞাতসারেই দক্ষিণেশ্বরে 
যেতে লাগলেন। কোন কোন 'দিন দক্ষিণেশ্বরে থেকেও 
যেতেন। তখন গভশর রান্রে ঠাকুর তাঁকে জাগিয়ে 
দিয়ে পণ্চবটশ বেলতলা বা ভবতারণশর নাটমান্দরে 
ধ্যান করতে পাঠাতেন। 

১৮৮৫ সালে এফ. এ. পরণক্ষা পাস করার পর 
শরতের বাবা বললেন-'তোকে মোঁডকেল কলেজে ভরাঁত 
করিয়ে দিই, ডাস্তাঁর পড়।" 'কিল্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ডান্তার ও 
উকিলের অন্ন গ্রহণ করেন না- এই কথা ভেবে শরং 
রাজ হলেন না। অবশ্য পরে নরেন্দ্ুনাথের পরামর্শে 
[চাকৎসা-বিদ্যা শিক্ষায় অগ্রসর হলেন। 

ঠাকুর কাশীপুর আগমনের পর সৈবকের অভাব 
দেখে শরৎ এ কাজের ভার 'নিলেন। ঠাকুরের অসুখ 
যখন বেড়ে গেল তখন দিনরাত কাশীপুরেই কাটাতেন। 
এ দেখে বাবা ভয় পেলেন। তিনি একাঁদন পণ্ডিত 
জগন্মোহ” তর্কালঙ্কারকে সঙ্গে করে ঠাকুরের কাছে 
গেলেন। 1ারশচন্দ্র ভাবলেন পণ্ডিতের যান্ত শৃনে 
নিশ্চয়ই ছেলের মাঁতগাতি ফিরবে । কিন্তু ফল হল 
বিপরীত। শ্রীরামক্ের আধ্যাত্মক প্রভাবে মৃন্ধ হয়ে 
পণ্ডিত. গিঁরশচন্দ্রকে বললেন-_ “তোমার ছেলে বহু 
ভাগ্যে এমন গুরু লাভ করেছে।" 

ঠাকুরের লীলাসংবরণের পর বাবার আদেশে শরং 
ঘরে ফিরে পড়াশোনায় মন দিলেন। বাবা ভাবলেন, 
এইভাবে ছেলের মন ঘরেই আটকা পড়বে। কিন্তু 
বরাহনগরে মঠ "থাপিত হওয়ার পর একাঁদন কৌশলে 
শরৎ পালিয়ে চলে গেলেন মঠে। তারপর আটপুর 
গিয়ে কিছুদিন আত্মগোপন করে রইলেন। এর পর 
নামে। এর পর সারদানন্দ তীর্থ পারক্রমার উদ্দেশো 


৬০৬ 


অভেদানন্দ ও প্রেমানন্দের সঙ্গে পদব্রজে নশলাচলে চলে 
গেলেন। তারপর একাই গয়া, কাশী, অযোধ্যা প্রভাত 
তধর্থস্থান দর্শন করলেন । হাষকেশে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি 
অবলম্বন করে সেখানেই সাধনায় নিমগ্ন হলেন। 

একবার সারদানন্দের কেদার বদরীনাথ দর্শনের খুব 
ইচ্ছা হল। কিন্তু সেই বছর পাহাড়ে দুভিক্ষ হওয়ায় 
সরকার বাহাদুর সদর রাস্তায় পাহারা বসিয়ে যাদের 
এ অঞ্চলে যেতে নিষেধ করেছিলেন। সারদানন্দ ঘুর 
পথে মসৌর হয়ে খালি পায়ে হে'টে চলতে লাগলেন। 
ক্ষদেয় কাতর হয়ে চলতে চলতে ভাবলেন_“যাঁদ এই 
ক্ষদের সময় এখানে লুচি ও হালুয়া খেতে পাই তবেই 
বুঝব ঠাকুর সাঁতিই আছেন।' অল্পক্ষণ পরেই দেখা 
গেল একাঁট লোক একঘাঁট জল ও ছু গরম লুচি 
হালুয়া নিয়ে উপস্থিত। তা খেয়ে সারদানন্দের 
ক্ষুধাতৃফা 'নবৃত্ত হল। 

[কছুকাল পরে 'বিদেশে প্রচারকের প্রয়োজন হওয়ায় 
গেলেন। তারপর গেলেন আমেরিকায় । বহু বছর 
পাশ্চাত্তাদেশে বেদান্ত প্রচার করলেন। 

গঠনমূলক কার্ষে সিম্ধহস্ত সারদানন্দের কর্ম- 
দক্ষতার সাঠিক **পচয় পাওয়া গেল স্বামী বিবেকানন্দের 
দেহরক্ষার পর। 'উদ্বোধন পা্রকার প্রকাশ যখন বন্ধ 
হয়ে যাওয়ার উপক্রম, তখন সারদানন্দই শল্ত হাতে তার 
হাল ধরেন। উদ্বোধন-এর নিজস্ব ভবন তাঁরই অক্লান্ত 
চেষ্টায় 'নার্মত হয়। এই ভবনের ম্বিতলট 'না্দিষ্ট 
হয় শ্রীশ্রীসারদামাণ দেবীর থাকার জন্যে ও ঠাকুরঘর- 
রূপে। নতুন বাড়তে পদার্পণ করে শ্রীমা আল্তারক 
আশীর্বাদ করোছলেন সারদানন্দকে; তান বলতেন, 
“আমার ভার শরংই 'নতে পারে-আর কেউ নয়।' 
উদ্বোধন-বাটী নর্মাণ উপলক্ষে অনেক খাণ হয়ে 
গিয়োছল; তা পাঁরশোধকল্পে সারদানন্দ 'শ্ীপ্রীরামকৃফ- 
লীলাপ্রস্গা লিখতে আরম্ভ করেন। “স্বামী 
সারদানন্দের এই অমূল্য অবদান বাংলার ধর্ম ও 
সাহিত্যকে সমঞ্ধ কাঁরয়াছে। (শ্রীরামকৃফের) জশবনের 
ঘটনার সাহত এীতহাঁসক পাঁরপ্রেক্ষা, শাস্বীয় প্রমাণ ও 
আধ্যাত্মক বিশ্লেষণ তাঁহার নিপুণ লেখনশতে পরস্পর- 


শ্ীীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


সংবদ্ধ হইয়া পণ্চখণ্ডে 'বিভন্ত এই গ্রল্থখাঁনকে ধর্ম- 
জীবনের পশণ্টামৃততুল্য কারয়াছে।” 

কর্ম যোগশ পুরুষ সারদানন্দ সহযোগী কমদের 
সর্বদাই উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন। তাঁর উপদেশ 
1ছল-_“সকলের আত্মা চিরস্বাধীন বাঁলয়া তাহার মনে 
সকল বিষয়ে সর্বদা স্বাধশীনতালাভের ইচ্ছার উদয় হয়। 
বথার্থ নেতা কখনও তাহার এঁ স্বাধীনতালাভের ইচ্ছায় 
বাধা দেন না। কেবল এঁ স্বাধশনতালাভ কাঁরলে যাহাতে 
সে উহার সন্্যবহার করিতে পারে তাহার চেষ্টাই 
কাঁরয়া থাকেন।” তান নিজের জীবনেও কার্ষে পাঁরণত 
করোছলেন এই সব উপদেশ- “ক্রোধ, 'বিরান্ত, কাহারও 
টিতে অসহনশীয়তা, মনমৃখ এক রাখতে না পারা এবং 
সর্বোপার প্রেমের শ্বারা না হইয়া কৌশলে সকলকে 
বশে রাখবার চেম্টা আত সহজেই আশ্রমভঙ্গের কারণ 
হইয়া দাঁড়ায় ।” 

দুর্ভক্ষ ও মহামারীর সময়ে স্বামী সারদানন্দের 
প্রাণ 'বিচাঁলত হত। তখন 'তাঁন 'ছিলেন রামকৃফ মঠ 
ও মিশনের সম্পাদক। শ্রীমা বলতেন, 'শরতের 'দিল্‌ 
দেখলে? নরেনের পর এত বড় প্রাণ আর একাঁটও 
পাবে না। ব্রক্ষজ্জ হয়ত অনেকে আছেন, শরতের মতো 
এমন হৃদয়বান 'দিজদাঁরয়া লোক ভারতবর্ষে নেই, সমস্ত 
পৃথিবীতে নেই।' সেবার মৃলমল্ল সারদানন্দের 
একখানি পত্রে 'লাঁপবম্ধ হয়েছে, 'পরের টাকা পরকে 
দাবি, তুই কী দাঁব? তুই 'দাব তোর হৃদয়, প্রাণ-মন, 
ভালবাসা ।' 

১৯০৯ সালে 'ব্রিটশরাজের বিরষ্ধাচরণের জন্য 
অভিয্ন্ত দুজন জ্ঞাতীয়তাবাদশ বিপ্লবশ রামকৃফ-সংঘে 
প্রবেশের অনুমতি চান। তাঁরা শপথ নেন যে বগ্লবশ 
জশবন থেকে সরে আসবেন এবং সংঘের কাজে পূর্ণভাবে 
আত্মনিয়োগ করবেন। সারদানল্দ তাঁদের কথা বিশ্বাস 
করে তাঁদের সঙ্গ্যাসধর্মে দশক্ষিত করেন। এ ঘটনায় 
সারদানন্দের সমালোচনা হয়েছিল; কিন্তু সারদানল্দ 
মানুষ চিনতে ভুল করেনান। এই দৃই বিপ্লবী 
তাঁদের শপথ রক্ষা করেছিলেন। 

১৯২৭ সালের ১৯শে অগাস্ট এই জ্ঞানী সাধক 
নির্বাণ লাভ করেন। 
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মকৃফের ঘরে .সোদন অনেকক্ষণ আনাঁন্দত মনে 
রব বসে ছিলাম আর অখন্ড মনোযোগ "দিয়ে 
শ্রীরামকৃষকে দেখাছলাম। একে একে ভন্তেরা চলে 
যাচ্ছেন; হঠাং দেখলাম ঘরে আমি একা । মনে হল 
এবার ফেরা দরকার । সাম্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে যেমান 
পারিস ১ দেখি কেমন তুই কুস্তি কারস 2” এই বলে 
ধরবেন এইরকম ভাব দেখালেন। আমি তো অবাক। 
জীরামকফ আমার দিকে এগিয়ে এলেন; ঠোঁটে সংধামাখা 
হাসি। আমার হাতদৃটি ধরে আমায় ঠেলে সরিয়ে 
[দিতে চাইলেন। কিন্তু আমি তখন রাঁতমত বাঁলম্ঠ 
ধৃবক--আমার সঙ্গে পারবেন কেন! আমি অনায়াসে 
তাঁকে দেয়াল আব্দ ঠেলে নিয়ে গেলাম। তখনও তান 


হাসছেন। ক্রমে আমার মনে হল, যেন এক বিদযততরজ্গ 
তাঁর হাত থেকে প্রবাহত হয়ে আমার শরশরের মধ্যে 
প্রবেশ করছে। সব দৈহিক শান্ত তখন আমার হারিয়ে 
গেছে। তাঁর ছোঁয়ায় সারা শরশীরে আনন্দের 'হল্লোল 
বয়ে গেল। এবার শ্রীরামকৃ$ আমায় ছেড়ে 'দিলেন। 
মধুর হেসে বললেন, “শেষ পর্য্ত তুইই জিতল!” 
তারপর আমার পিঠে মৃদু করাঘাত করে বললেন, 
“এখানে আসাঁব, প্রায়ই আসবি।” ...বেশ বুঝতে 
পারছিলাম যে সোঁদন 'তিনি স্পর্শদ্বারা আমার মধ্যে 
অধ্যাত্মশাক্ সণ্টারিত করে 'দিয়োছলেন।' 

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ এইভাবে 
হারপ্রসম্ব । 

রামকৃণ মঠ আলমবাজার থেকে উঠে গেল বেলুড়ে 
নলাম্বরবাবুর বাগানবাঁড়তে। পরে স্বামশ বিবেকানন্দ 
বেলুড়ে মঠের জমি 'কিনে মঠ নির্মাণের ভার দিলেন 
হাঁরপ্রসম্নের উপর । গবামিজীর আদেশ! কাজেই 
এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনজ্ঞানে হরিপ্রসম্ন মঠবাঁড় তোরর 
কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এজন্যে তাঁকে জমির মাপ, 
বাঁড়র নকশা, আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদ সমস্ত 
কাজই নিজে হাতে করতে হত। তাঁর এঁকাক্তিক চেষ্টা 
ও কর্মকুশলঙ।য় অল্পাঁদনের মধ্যেই মঠের মৃূলবাঁড় ও 
ঠাকুরঘর প্রভৃতি তোর হয়ে গেল। ১৮৯৮ সালের 
৯ই ডিসেম্বর শুৃভাঁদনে স্বামজশ মঠ প্রাতষ্ঠা করলেন। 

হারপ্রসম্নের পিতা তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় । আদ 
বাসস্থান ছিল চব্বিশপরগনা জেলার বেলঘাঁরয়া গ্রামে । 
১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর হরিপ্রসম্ম জন্মগ্রহণ 
করেন। 

তাঁর শৈশবের "বদ্যারম্ভ হয় কাশশধামে বাঙ্গালপ- 
টোলায়। পরে কলকাতায় পড়াশোনার জন্যে তান 
পৈতৃক বাসস্থান বেলঘারয়ায় চলে আসেন। এ সময়েই 
শ্রীরামকফদেবকে তিনি দুবার দর্শন করেন। 

১৮৮৪ সালের ১৩ই অগাস্ট জল্মাম্টমীর 'দিন 
হারপ্রস্য দাঁক্ষণেবরে উপাস্থিত ছিলেন। সৌঁদন 
সন্ধায় গারশ ঘোষ স্বরাঁচত “কেশব কুরু করুণা দশনে” 


৬০৬ 


গানাট গেয়েছিলেন। গান শুনে ঠাকুরের চোখে প্রেমাশ্রু 
প্রবাহিত হয়োছিল। রাতে হরিপ্রসম্ন দক্ষিণে*বর কালা- 
বাড়তেই থেকে গেলেন। মাঝ রানে জেগে দেখেন, ঠাকুর 
ঘরময় পায়চাঁর করছেন- মুখে শুধু 'মা মা' ধ্বান। 
এ দৃশ্যটি হারিপ্রসমন্নকে অত্যন্ত প্রভাঁবত করোছল। 
হারপ্রসম্ন প্রথম যোদন ঠাকুরের মুখে শুনলেন-_ 
“যে রাম, যে কৃফ, সে-ই এ শরশরে রামকৃফ”_ সোঁদন 
তাঁর তেমন বিশ্বাস হয়ান। পরে একাঁদন স্বকক্ষে 
দণ্ডায়মান ঠাকুর রাসলশীলা ও গোপীদের কৃফপ্রেমের 
ব্যাখ্যাচ্ছলে বখন বললেন, “যে বৃন্দাবনে রাসলীলা করে- 
ছিল, সে-ই এই শরশীরটাতে আছে,” সোঁদন ঠাকুরের 
চোখ-মুখের ভাব ও কথার ভাঁঙ্গতে এমন একটা 
সংক্কামক দরপ্রত্যয়ের ছাপ ছিল যে, হারপ্রসম্ন তা 
স্বচক্ষে দর্শন করে আর আঁবশ্বাস করতে পারলেন না। 

১৮৮৫ সালে সেন্ট জোভিয়ারস কলেজ থেকে 
হরিপ্রসন্ন প্রথম বিভাগে এফ-এ পাস করেন। স্বামণ 
সারদানন্দ সেই কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। 
হারপ্রসম্ম বাঁকপুরে থেকে পাটনা কলেজে অধায়ন 
করতেন। যে রাত্রে শ্রীরামকৃফদেব দেহত্যাগ করেন সে 
রাত্রে হারপ্রসম্নের একটি অজ্ভুত দর্শন হয়। তান 
দেখেন যেন ১'কুর সশরীরে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। 
পরাদন সংবাদপনে ঠাকুরের দেহত্যাগের খবর পেয়ে এ 
দর্শনের কারণ বুঝতে পারলেন । 

পুনা থেকে এঁঞ্জানয়ারং পাস করে ১৮৯৩ সালে 
হারপ্রসন্ন গাজশপুরের জিলা এিনিয়ারের পদে প্রথম 
চাকুরি গ্রহণ করেন। কর্মজশবনে সেখানে অবস্থানকালে 
1তাঁন পওহারশ বাবাকে কয়েকবার দর্শন করেন-_ এ সময়ে 
স্বামী অভেদানন্দ তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। 

এটোয়াতে বাব্রাম মহারাজের সঙ্জা পেয়ে 
হারপ্রসন্ন শ্রীরামকৃফের ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন। 
শ্রী্রীঠাকুর ও গুরুভাইদের প্রসম্গে আলোচনা হল্লে 
তাঁর কোন কিছুর দিকে খেয়াল থাকত না। এভাবেই 
যেন হরিপ্রসন্স প্রাণে প্রাপে ঠাকুরের ডাক শুনতে 
পেলেন। সেই দৃর্নিবার আহবান তাঁকে বিচলিত করে 
ফেলল । চাকর করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভবপর হল না। 
বাবুরাম মহারাজ চলে আসবার কিছুদিন পরেই 
স্বামিজীর নির্দেশে হরিপ্রসন্ন কর্মত্যাগ করে ব্রক্ষচারশর 
বেশে যোগদান করলেন আলমবাজার মঠে। 


সরীশ্রীভত্তমাল প্রস্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


হরপ্রসম্ন হলেন_ স্বামশ বিজ্ঞানানন্দ। 

স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল 'বিজ্ঞানানন্দ 
এলাহাবাদে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব প্রচার করেন। 
এজন্য তাঁকে 'এলাহাবাদের ধর্মযাজক" বলতেন। 
স্বামিজীর নিরদেশকে মাথা পেতে নিয়ে বিজ্ঞানানন্দ 
১৯০০ সাল থেকে তার্থরাজ প্রয়াগকে সাধনপাঁঠ ও 
কমর্ষেত্ করলেন। প্রকৃত ধর্মজীবন যাপন দ্বারা 
গুরুদেবের জশবন ও বাণী প্রচারের জন্যে সেখানে 
অবস্থান করেন। সুদীর্ঘ ৩৮ বছর এবং জীবনের 
শেষাঁদন পর্যন্ত স্বামজা-প্রদত্ত পতাকা সগোৌরবে বহন 
করে এ পৃণ্যক্ষেত্রে অ্তিম নিঃশবাস ত্যাগ করেন -- 
১৯৩৮ সালের ১৫ই এপ্রল। 

স্বামজী-পারকাল্পত শ্রীরামকৃফ মান্দর প্রাতচ্ঠা 
[বিজ্ঞানানন্দের জীবনে এক মহৎ কাজ । ১৮৯৭ সালের 
শেষভাগে স্বামশ বিবেকানন্দের সপ্পো বিজ্ঞানানন্দ যখন 
উত্তর-পশ্চিম ভারত অণ্চলে পর্যটন করাছলেন তখন 
তাঁরা ভারতের স্থাপত্যাশিজ্প পৃঙ্খানুপুঙখর্‌্পে পর্য- 
বেক্ষণ ও শ্রীরামকূফের পৃণ্যমান্দিরের গহনকশা কীবকম 
হওয়া উাঁচত আলোচনা করতেন। স্বামিজ্ীই বেলের 
ভাবশ মান্দরের প্ল্যান করেন এবং সেই অনুযায়ী 
বজ্ঞানানন্দের তত্বাবধানে মান্দর [নার্মত হয়। জানের 
অন্তিমক্ষণ আসন বুঝে তিনি মন্দিরের নির্মাণ- 
কার্য দ্ুত শেষ করার জন্য সবাইকে তাড়া 'দিততিন। 
১৯১৩৮ সালের ১৪ই জানুয়ারি বেলংড়ে নবানার্ম ত 
মান্দরে 'আত্মারামর কাটা প্রাভান্টিত করে স্বামখ 
বিজ্ঞানানল্দ মহাতৃপ্তির নিশবাস ফেলে বলোছিলেন 
'আমার কাজ শেষ হয়েছে। 

প্রয়াগে বাসকালে সংরেশ দন্ত রচিত 'জ্রীশ্রীরামকৃফের 
জশবনী ও উপদেশ'এর 'হিল্দি অনুবাদ এবং 'দেবশ 
ভাগবত' ও 'বৃহজ্জাতক'-এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ 
করোছলেন। প্রয়াণগে ফিরে যাবার দিন রামায়ণের 
অনুবাদ করা সম্বন্ধে কথা উঠতে তিনি বলোছিলেন - 
“ধখন আমি রামায়ণ লিখতে বাসি তখন জগং ভুল হয়ে 
যায়। আর সামনেই রান, লক্ষণ, সাঁতা ও মহাবখরকে 
প্রত্যক্ষ দেখতে পাই । শেষ ভ্রীবনটা রাম নাম করেই 
কাটিয়ে দেব।' দেহরক্ষার বারোদিন পূর্ব পর্য্ত 
বিজ্ঞানান্দ একরকম শোওয়া অবস্থাতেই রামায়ণের 
অনুবাদ করোছলেন। 


হস 


কনক কক ননগশকাকানান শক প কক কনকপপ তন কককন কনিকা না 


ছর্গাটচতন্ত ভাল্লভী 


ককন্ককনননাকাকানশক কানন কপার নক একাকিকনপ শক কন বপুব কনক কাানান কানা কানপা কানন 





কাট মান্র সন্তান_তাও অকালে গেল মারা। 

কাশীনাথ ঘোষ আভজ্ঞ বোদক আনিয়ে সাতাঁদনব্যপণী 
এক ষজ্জ করালেন। পূর্ণাহৃতির 'দন স্তী মস্তকেশটী 
দেবখ প্রসাদ গ্রহণ করে রান্রে স্ব*ন দেখলেন এক জটাজ.ট- 
ভাষত িশৃুলধারী সাক্ষাৎ শিবরূপশী পুরুষ তাঁকে 
বলক্ঘন “তোমার এক দীর্ঘায়ু সংপৃত্র হবে, তুমি এই 
মন্দ্র্ট তা জপ করো।”" এই বলে সেই পুরুষ 
মৃক্তকেশগ দেবীকে একটি বাীঁজমন্ত দান করে অন্তর্ধান 
করদলন। 

এর কিছুকাল পরেই ১২৭৮ বঙ্গাব্দের ২২শে 
আধঢ় (১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে) ফাঁরদপুর জেলার উলপুর 
গ্রামে জণ্ম হয় দুর্গানাথের ৷ দুর্গানাথের ভাগ্যে পিতার 
স্নেহ-বাংসলোর পরিচয় লাভ বোঁশাঁদন ঘটেনি, কারণ 
মাত চার বছর বযস না পেরোতেই তাঁর 'পতৃদেব 
স্বর্গারোহণ করেন। 

দৃর্গানাথের বয়স যখন মাত্র পনর বংসর, সেই সময়েই 
সংসার-বৈরাগোর ভাব তাঁর চিত্ত আঁধর্কার করে বসে। 

১২৯৮ সনে কলকাতায় থেকে দগ্গানাথ 


৩৯ 


মেট্রোপালটন কলেজে পড়াশোনা করতেন। সেই সময় 
পারব্রাজকাচার্য জ্বামশী রামানন্দ ভারতশীজশী মহারাজ 
সয়া স্ট্রটে এক বাড়তে এসেছেন। সেখানেই তাঁর 
সঙ্গে দুর্গানাথের সাক্ষাৎ হয়। সেই সমন্ন্যাসীর 
অসাধারণত্বে দুগানাথ আকৃষ্ট হলেন। 

জনৈক ভন্ত-দর্শক রামানন্দ ভারতাঁজশী সম্পর্কে 
লখেছেনঃ “দেখিলাম বৃহৎ ব্যাঘ্রচর্মাসনে উপবিষ্ট, 
কৌপানমান্র পারাহিত, দীঘশ্মশ্রুয স্কন্ধলম্বত 
অযস্সাবন্প্ত কেশ, উন্নতললাট, উজ্জবলকাণ্তি, 
সদাপ্রফুল্লবদন, সৌম্যদর্শন, আনন্দমৃর্ত একজন প্রোড় 
সম্গ্যাসখঈ সমনেত শিক্ষিত ভদ্রলোকাঁদগকে নানা বিষয়ে 
উপদেশ দিতেছেন। ইহার পূর্ে অনেক সন্নাসী 
দেখিয়াছি, কেননা সাধুদর্শন আমার একটি ব্যাধি 
ছিল। কিন্তু কই, এমনটি তো দেখি নাই।” 
তুলসীদাসের দোহাবলশীতে আছে--নথ কাটে না এর্‌প 
লোক দেখোছ, মস্তকে জটাভার বহন করছে এর্‌প 
লোক দেখোঁছ, ছন্নকর্ণ যোগস দেখোঁছ, শরীর ভস্মাবৃত 
করেছে এর্‌প লোক দেখোঁছ, অরণ্গহাশ্রয় দেখোছ, 
বীর দেখোছি, গুণ দেখোছি, মূর্খ দেখোছ, ধন পেয়ে 
মায়ায় ভূলে আছে এরপ লোক দেখোছ, চিরসৃখী 
দেখোছ, জল্মদ্ঃখশ দেখোছ,._অথচ এমন লোক 
দেখলাম ন। “ব মনে লোভ নেই। কিন্তু স্বামী 
রামানন্দ ভারত .কে দেখে দুর্গানাথের মন শ্রদ্ধায় ভরে 
উঠল। তাঁব স্নেহের ডোরে বাঁধা পড়ে গেলেন। 

২৩শে মাঘ. শুক্রবার, অজ্টমী 'তাঁথতে, 
শ্রীঅদ্বৈতাচার্ধ প্রভুর আঁবর্ভাব-দবসে দুর্গানাথ স্বামী 
রামানন্দ ভারতীর নিকট দশক্ষা লাভ করলেন। সেই 
সময়ে তান একেবারে সন্ব্যাস পর্ষ্ত চেয়োছলেন, 
স্বামিজী সে প্রস্তাবে রাজ হনান। কিন্তু শিষোর 
মনের গাঁত তিনি ভালভাবেই বুঝতে পেরোছিলেন। 
দীক্ষান্তে স্বামিজা শ্রীগৌরাগ্গ মহাপ্রভুর সন্ব্যাস বিষয়ক 
কীর্তনাট -“আমার ডোর-কৌপপন দাও ভারত গোসাই, 
সংসার-বাসনা আমার মনে নাই" গাইতে গাইতে 
কাশীধামের উদ্দেশে যাল্লা করলেন। 

নবদর্শীক্ষত দৃ্গানাথের মনও উদাস হয়ে গেল। 


দৃতাঁনও এক সম্তাহের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক পড়তে পড়তে 
খোলা রেখেই এক বস্ত্ে কাশীধামের দিকে পাড় 





নি? নী রি . _ 
স্লাম+ নমানল্দ ভাবৃত? 


দিলেন । 
এসেছেন। তখন তু 
দুর্গানাঘের এক ভাই 
ময়মনসিংহে তাঁর মর 
পড়াশোনায় সেখানেই ইতি। 

স্বামিভ্ীর উপদেশ মতো দৃগগানাথ  দিনচর্ষ, 
গশীতাদি পাঠ, জরপাঁদ কাক যথানয়মে করতে লাগলেন। 
এই সব দেখে মা ও আত্মীয়স্বজানেরা খুবই চিন্তিত 
হলেন। উদাস দুর্গানাহথের [িল্ত কোনাদিকে খেয়াল 
নেই- তিনি যথানিয়পম প্রতিদিন সন্ধায় বঙ্ষপূত নদের 
নিজনিতটে বসে একমনে গভীর ধ্যানে ডুবে থাকেন। 
একাঁদন রাতের অন্ধকারে রুহ্ষপতত্র তট থেকে ফেরবার 
সময় একটি উজ্জ্বল অথচ স্নি্ধ আলোকে তাঁর 
আপাদমস্তক ঢেকে গেল । কী আশ্চর্য সেই অনৃভাতি! 


স্বামভুগ 
শেক পালিত 
খবর ছিলেন। 
হাতি পাঠিয় দিলন 
কল্ছু। বিশবাবদনালয়ের 


স্পশছদলন সবািজনিল পদপ্রপ্তিত | 
দুর্গালাথ বর ড় 
সিসি ঘা হু তি এ 


ভ্রী্ীতত্তজাল প্রস্থ ও সাধক-জীবনকথা 


একজন পণ্ডিত সন্্যাসী দূর্গানাথকে উপনিষদাদ 
অধ্যাত্মশাস্ল কিছ কিছু পড়িয়েছিলেন। দর্্গানাথও 
সেই সব শাস্তের মধ্যে তাঁর নিজ হৃদয়ের প্রাতিধবান 
শুনতে পেয়ে তৃপ্ত হলেন। ফিরে যাওয়ার সময় সন্্যাসী 
বললেন-_-“তুমি পণ্চদশশ ইত্যাঁদ পড়ো ।” 
দুরগানাথ স্বপ্নে অনেক তথ্য জানতে পারতেন। 
একসময় দৃর্গানাথের মনে তাঁদের কুলদেবতা কণ তা 
জানবার আকাক্কা প্রবল হয়ে ওঠে। সে কথা অনা 
কাউকে তান জিজ্ঞাসা করেমান। কিন্তু স্ব্নে 
তথ্যলাভ হয়ে গেল। তান দেখেন যে, তাঁর গরু 
একাঁট ঝাঁপ খুলে এক জ্যোতির্ময় শান্ত মৃর্তি 
দেখাচ্ছেন। পরে তিনি জানতে পারলেন যে এট 
তাঁদের কুলদেবতা। রামানন্দ স্বামী কিল্তু দূর্গানাথ 
তাঁকে বলবার আগে এ সম্বন্ধে কিছ.+ জ্ঞাত ছিলেন 


না। শ্রীদুর্গানাথ বলেন_"এতে প্রমাণিত হয় যে 
চংশান্তই- জীবের অল্তরস্থ রহ্গশাক্কই, গর্রূপে 
প্রকটিত হন।" 

দুর্গানাথ ১৮১৪ সালে মুঞ্োরে যান। সেখানে 


[তিনি এক সাদ্হবের চেষ্টায় একটি চাকার পান। 
সই চাকারতত যথতট উপরি ছিল। আনা সকলেই তা 
অন্যধ নিিতন, এই উপাঁরকে 
অন্তরের সঙ্গ ঘপা করপতন। 

ইংরভ্তিত ১৯০% সল। দর্গানাথের মাযের ইচ্ছা 
হয় সেবার তিনি ভবা কাতিকি মাসটা কাশগধাতম বাস 
করবেন। মাতবহসল পৃত্তও মায়ের ইচছাপবণ সচেম্ট 
হস্লন এবং মাকে নিতয় কাশখধামে এললন | কাশশতে 
তাঁকে নিবাপদ পথাতন রেখে ফিরে এলেন মোরে । 
মাল কথা তানি কখপুনা শ্রমানা করেননি । তাই 2 সর 
নিদেশেই দগ্গানাথ বিবাহ করলেন । বিবাহের সময় 
স্পহ্ট অনবভব করলেন যে শ্রীগরু তাঁর মস্তকে 
প্রতাক্ষ বির করদ্ছেন। কিন্তু বেশাদিন স্ত্রশকে 
নিয়ে সংসার কনতত হয়নি ১৯১০ সালের মাচ মসে 
স্লী ত্টাং মালা গেলেন । 

এন পর দর্গানাথের শুরু হল তাঁর্থপাঁরকমা ও 
যোগ-সাধনার পালা । তাঁর যোগ-বিভুতির মহিমা 
চারাঁদকে ছড়িয়ে পড়ে । শ্রীমৎ স্বামী দর্গাচৈতন্য 
ভারতীভগ নামে তান প্রখ্যাত হন। তাঁর তিরোধানে 
এক মহাসাধকের অভাব অনুভূত হয়। 


ও 
(কু দন্গানাথ 
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শ্রীঅাঘিন্ 


"পাপন ০০৮০০০০০৭৭৮ পপ ক শপপাপাশপশ্ত পতি প্ঠ পাশস্স 


 ্ 


১... আড় 


শ্চম বাংলার কোমগরের কৃষধন ঘোষ বিলাত- 

ফেরত ডান্তার। তাঁরই পনর অরাবন্দ ঘোষ। ১৮৭২ 
সালের ১৫ই অগস্ট তাঁর জল্ম। কৃফধন ছিলেন ইংরেজী 
[শক্ষার পক্ষপাতী । বিলাতে থেকেই অরাঁবন্দ পড়াশোনা 
করেছেন। আই. গস. এস. পরণক্ষাও 'দিলেন। ভারতে 
তখন রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। পাস করে ইংরেজ 
শাসকের অধীনেই চাকুরি করতে অরাবন্দ চাইলেন না। 
মাই. সি. এস. পাস করে ঘোড়ায় চড়া পরণক্ষা না 'দিয়েই 
চালে এলেন ভারতবর্ষে । 

বরোদার গাইকোয়াড় সয়াজ রাও এই বাঙাল? 
যৃবকাঁটিকে তাঁর রাজ্যে একটি দায়ত্বপূর্ণ কাজে নিষব্ত 
করলেন। কিন্তু জ্ঞানতপস্বী অরাবন্দের সে কাজ 
বোঁশাদন ভাল লাগল না। সেই নীরস কাজ ছেড়ে 
বরোদা কলেজে অধাপনার কাজ গ্রহণ করলেন। ১৮৯৩ 





থেকে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তের বছর তিনি বরোদায় 
ছিলেন। এই সময় তানি প্রসিদ্ধ মারাঠী নেতা 
বালগঞ্গাধর তিলকের সংস্পর্শে এলেন। ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবার পথ তৈরি হতে 
লাগল। আবার যোগানুশখলনের দিকেও তাঁর আগ্রহ 
ছিল অসাঁম। মারাঠী যোগী বিফূভাস্কর লেলে এলেন 
বরোদায়। অরাঁবন্দের সঙ্গে লেলের সাক্ষাং__বরোদা 
রাজমন্ল্রিভবনের প্রাসাদশর্ষে অরবিন্দের যোগমন্তে 
দীক্ষা ও ধ্যানাসাদ্ধ 'নার্বকল্প সমাধির পর অব্যর্থ 
যোগাসম্ধ ল:গপ্রেরণা-এসব এীতিহাঁসক ঘটনা। 
শ্রীলেলের শ্ধ্যমে অরবিন্দের তপঃশ্ধ শরীরে ও 
ধ্যানীস্ধ মানস-আধারে সন্গারত হল গশতার 
আত্মসমর্পণ-মহাযোগবীর্ধ। 

এই সময় কলকাতায় স্থাঁপত হল জাতীয় কলেজ। 
ছাত্রদের জাতীয় শিক্ষায় অনুপ্রাণত করাই ছিল এর 
উদ্দেশ্য । অরাবিন্দ বরোদার দেড়হাজার টাকার চাকার 
ছেড়ে কলকাতার জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কাজ 
[নলেন। ক্রমে বিস্লবী আন্দোলনের সম্গে জাড়র়ে 
পড়লেন অরাবন্দ। ক্ষাদরামের ফাঁসর পর বাংলার 
বৈপ্লবিক আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল । একাঁট বোমার 
মামলায় অর'বন্দ গ্রেফতার হলেন। 

যে অরা,” ইচ্ছা করলেই আই. সি. এস. হয়ে কত 
আদালতে আভিয্ুন্ত হলেন। আর বিচারকের আসনে 
বসলেন বাঁচক্রফট্‌-ধান 'বলাতে ছিলেন অরবিন্দের 
সহপাঠশী। ভাগ্যের ক পারহাস! 

দেশে এক বিপুল সাড়া পড়ে গেল। অরাবন্দের 
পক্ষ সমর্থন করতে স্বেচ্ছায় ছুটে এলেন ব্যারস্টার 
চিত্তরঞ্জন দাশ। মামলা চলার সময় চিন্তরঞজজন বিচারকের 
সামনে বললেন-_-“শাজ 'যাঁন কাঠগড়ায় আসামশর্‌পে 
দাঁড়য়েছেন, একাদিন মানুষ তাঁকে স্বদেশপ্রেমের কবি, 
জাতীয়তার ভাঁবষ্ৎ্দ্রদ্টা মহাপ্ররুষ বলে পৃজা করবে ।' 

অরাবিন্দ এক বছর জেলে কাটাবার পর নিদেশষ 
প্রমাণিত হয়ে মানত পেলেন। কিন্তু এই এক বছরের 
নির্জন কারাবাস তাঁর জীবনে এক আশশর্বাদ স্বর্প 


৬১২ 
হল। এখানেই তিনি জীবনে সর্বপ্রথম ঈশবরানুভূতি 
লাভ করোছলেন। কারাগারে বাসদেব-দর্শনলাভের 


পর কারার বাহরে এসে তান ঘোষণা করলেন £ 
“ভারতের জাগরণ ও মস্ত বিশবমানবেরই জন্য ।" 

1কন্তু ইংরেজের রোষদৃম্টি থেকে অরবিন্দ রেহাই 
পেলেন না। বিশ্লবী আন্দোলনের গৃপ্ত পরিচালক 
সন্দেহ করে পাীলস তাঁকে ব্যাতব্স্ত করে তুলল । 
১৯১১০ সালের মার্চ মাসে অরবিন্দ ফরাসাঁ-শাসত 
চন্দননগরে চলে গেলেন। মতিলাল ঘোষের গৃহে 
গোপন অজ্জ্রাতবাস-কক্ষেই অরাবিন্দের ঘটল কালা- 
[সম্ধ। কিন্তু সেখানেও থাকা নিরাপদ নয় মনে করে 
এীপ্রল মাসে অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে গিয়ে উপাস্থিত 
হলেন। 

পশ্ডিচেরীতে এসে অরবিন্দের জীবনধারা আমূল 
পারবার্তত হয়ে গেল। ভারতের স্বাধীনতা আদ্ন্দালনের 
[বগ্লবী নেতা অরাবল্দ সাহংস পম্ধা ছেড়ে 'দয়ে 
আধ্যাত্মিক সাধনায় পুরোপ্যার আত্মনিয়োগ করলেন। 
যোগানুশীলনে তো আগেই অভাস্ত ছিলেন; এবার 
তাকে সাধনায় রূপান্তরিত করলেন। সে সময় তান 
মাত্র আট-দশ ভন ভনচর নিয়ে সাধনা করতেন । আশ্রম 
বলতে মাত্র একখান প্দাতলা বাড়ি । চারাদকে গাছপালার 
এক বিশাল নিস্তব্ধতা । ১৯২০ খ্রী্টাল্দদ শ্রীঅরাবিক্নদর 
অমোঘ আকর্ষণে পন্ডিচেরীতে এহলন বিদ্ষী ফরাসখ 
মাহলা মীরা 'রিচার্ড। ১৯১9 সালুলও একবার এনে- 
ছিলেন স্বামীসহ । এবার কিন্তু সংসারঙীধন সব 
পরে ইনিই 'শ্রীমা' নাম ভক্দের কাছে পারাচতা হলেন, 
আশ্রমের সমস্ত ভার তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। 

১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর পূর্ণসিদ্ধি লাভ 
করেন শ্রীঅরাবিল্দ। বিপ্লবী দেশ্প্রমিক হলেন 
মহাযোগী। এক দবাজ্যোতিতে সমৃপ্ভাসত তাঁর সমগ্র 
মুখমণ্ডল। সোঁদন থেকে বাহা ভগতের সঙ্গো সকল 
সংম্রব তাগ করে একাট ঘরের মধ্যে নিক্ষেকে আবদ্ধ 
করে রাখেন তিনি । বৎসরের বিশেষ কয়টি দিনে শুধু 
তান দর্শন দিতেন সহশ্র সহম্র দেশখ ও বিদেশশ ভত্ত 
নরনারীদের । আশ্রমাট ক্রমে বিশাল আকার ধারণ 
করল । 


এট শুধু খাঁষ অরাবন্দের ফোগপশখঠই নয়__ 


শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


ধীরে ধীরে পরিণত হল ভারতের বিখ্যাত পুণাতীর্থে। 
ধর্মীপপাসহ, তত্তান্বেষী বহু দেশী ও বিদেশ নরনারণ 
বাঁভল্ব দেশ থেকে এসে এই আশ্রমে বাস করতে 
লাগলেন। মার্কন যুস্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রোসডেস্ট 
উড্রো উইলসনের কন্যা এদের মধ্যে অন্যতম । 

শ্রীঅরাবন্দ হচ্ছেন অনন্ত প্রেম ও প্রজ্ঞার মূর্ত ও 
জীবন্ত বিগ্রহ । শ্রীমার মতে, তান একাধারে 
উপানিষদের পরব্রহ্ম, মৃর্তিমান রসস্বর্প, বৃন্দাবনের 
প্রেমঘন শ্যামসন্দর, গীতার 'স্থতপ্রজ্ঞ সর্বকারণ-কারণ 
শ্রীকফ। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার পরম 'সাষ্ধর এক 
সারভূত সন্তা যেন শ্রীঅরাবন্দ। শুধু জ্ঞানযোগ বা 
ভীন্তযোগ নয়_ পূর্ণাঙ্গ যোগ বলতে বোঝায় জ্ঞান, 
ভান্ত ও কর্ম যোগের সমন্বয়। মনে অনন্ত জ্ঞানের 
আকাঙ্ক্ষা, অন্তরে অপারাঁসীম ভান্ত আর হাতে 
অফুরন্ত কাজ। কর্মফলের প্রাতি সমস্ত আসাস্ত ত্যাগ 
করে শুধু নিরাসন্ত চিন্তে জীবকল্যাণের জন্যে কাজ 
করে যাওয়া । 

আঁচরেই শ্রীমার পাঁরচালন-নৈপৃণ্যে খাদ্য, কৃষি, 
শিল্প, গো-পালন প্রভাত 'বভাগ খোলা হল, আশ্রমটি 
এক বিরাট স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান রহপ গড়ে উঠল। 
পাঁণ্ডিচেরীর ক্ষুদু আশ্রমাটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল 
এক আদর্শ মহানগরণী | 

খাঁষ অরাবন্দের "সাশাটকৃত আদর্শবাদ' ঘে দার্শনিক 
চিন্তাস্‌ত্রের উপর গড়ে উত্ঠেছে তা হল (১) সবকিছুই 
রঙ্গ থেক জাত, ব্রন্দেই আবান লয়প্রাপ্ত হলচ্ছ এই 
চক্রাট "চরল্তন ; (২) ভুবন ও মৃভ্ভা একই চক্রের দুটি 
স্তর আসলে এটা আশ্রারই পৃনরহ্ভখিবন ১ (৩) বিশ্ব- 
জগতের যা শাশনত নাত সই কমহি মানবাজ্ার ও 
নাখল প্রকাতর পাবণাম নির্ধারণ করে দেয়: 
(9) মানুষের লক্ষ হল 'দিব্য ভুবন" যা বদ্ধ মিশে 
যায়: আত্মজ্ঞানের মাধ্যমেই দিবা জশীবহনর পথে অশ্রসর 
হওয়া যায়। 

১৯১৫০ সালের ৫ই নল্ভম্বর শাম অরাবিচ্দ মবদেহ 
পারতাগ করেন । তার পার্থন দেহ দু-তিন দিন পর্যন্ত 
অবিকৃত অবস্থায় ছিল। সেই দেহ থেকে বিচ্ছারত 
হাচ্ছল এক অপূর্ব জ্যোতি । তারপর শ্রীমার ইচ্ছানূসারে 
মরদেহের সৎকার করা হল। 


₹পপশশকপকাপকাপক পপি কা পি পস্কপকশকপকশশশকপ কক কন কানপাকন কক কাপাশাপপসপকসা শপ 


ভতর্তিনর্সিদ্ান্ত সমরহতী 


*স্সপক্প্ পক প কপ শপক পপ পকিপ্শ্কককক পক পপপাকশশ পাপন পপ শি 





মা" কৃ্ধা পণ্চমী, সন ১২৮০ (সাল ১৮৭৩), 
পুরী জগন্নাথধামে শ্রীভান্তীবনোদ ঠাকুরের গৃহে 
ভাগবত দেবীর কোল আলো করে জন্ম নিল এক 


শিশু । তার নাম রাখা হল বিমলাপ্রসাদ। শিশুর 
বয়স যখন দশ মাস তখন তার মা তাকে সঙ্গো করে 
বঙ্গদেশে শ্রীরামপুরে চলে আসেন: পাঁচ বছর বয়সে 
সেখানেই তার শিক্ষা আরম্ভ হয়। বিদ্যালয়ের 
গতানুগতিক পাঠ্যক্রম 'বিমলাপ্রসাদের মনঃপৃত হয় না; 
সাধারণ জ্ঞান-বৃদ্ধি হওয়ার পরই তানি ধর্মশাস্ত 
অধায়নে মনোযোগ হয়ে ওষেন। অজ্প বয়সেই 
বালক ধর্মশাস্ত, জ্যোতিষ, গণিত প্রভাতি বিদ্যায় বিশেষ 
জ্ঞানলাভ করে। বড় বড় পণ্ডিতেরা বিমলাপ্রসাদের 
জ্ঞানের পারিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে খান। মহাভাগবত 
গুরুধর্গ এরপর তাকে শ্রীসম্ধান্ত সরস্বতী উপাধি 
দেন। 

[বমলাপ্রসাদের বয়ম যখন সতের তখন তিনি 
সতগর্থ কয়েকজনের সঙ্গে মিলে একটি সামাত গঠন 
করেন। তাতে সমস্ত সভ্যরা প্রাতিজ্ঞ্য করেন সারাজীবন 


তাঁরা চিরকুমার থাকবেন। কিন্তু পরবতর্ঁ কালে সমস্ত 
সভ্যই একে একে বিবাহ করে সংসারী হয়ে যান। 
শুধু বিমলাপ্রসাদই তাঁর প্রাতিজ্ঞায় অটল থাকেন। 

আঠারো বছর বয়স পেরোবার পর বিমলাপ্রসাদ 
সংস্কৃত কলেজে বেদ অধ্যয়নে রত হন। কিন্তু তখন 
পণ্ডিত পৃথবীশবর শর্মার সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটে। 
পুপশথপড়া বিদ্যাকে তানি জড়াবদ্যা জ্ঞান করে তা 
পাঁরত্যাগ করেন। 'নিজে তখন স্থাপন করেন 'সারস্বত 
চতুষ্পাঠী”। শিক্ষার্থীদের তিনি গাঁণত, জ্যোতিষ 
প্রভতি যত্রসহকারে শেখাতে থাকেন। তাঁর শিক্ষাগুণে 
বহু ছাল্র জীবনে কীর্তমান হয়ে ওঠেন। 

িছুক'ল অধ্যাপনা করার পর বিমলাপ্রসাদ 
জ্যোতিষের বহু গ্রল্থ প্রকাশ করেন। 'জ্যোতির্বিদ' 
'বৃহস্পাঁতি' প্রস্তাতি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তারপর তাঁর 
কার্যস্থল হয় ব্রিপুরায়। সেই সময়ে তাঁর জীবনের 
শ্রেষ্ঠ কীর্ত 'রাজরত্বাকর”, রচনা । এর পর 'তাঁন 
বাবার সঙ্গে নানা তীর্থস্থান দর্শন করার জন্যে বোরয়ে 
পড়েন। 

চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করতে গিয়ে 'বিমলাপ্রসাদ 
অশেষ দুঃখ বরণ করেন। এই ব্রতপালন খুব দহ্কর। 
নিজে হাবিষ্যান্ন রান্না করে খেতে হয় সহদীর্ঘ চারাঁট 
মাস। কোন শন্তে ভেজন করা চলে না; মাটির উপর 
রেখে খাদ্য গ্রহ; করতে হয়। বাঁলশ ব্যবহার করা 
চলে না, শুতে হয় মাটিতে । 


অবধূৃত-কুলচূড়ামাণ ছিলেন শ্রীগোৌরাকশোর 
দাসবাবাজশী। '্রশ বছর ব্রজমন্ডলে বাস করেন। 


শ্রীভান্তীসচ্ধান্ত সরস্বতণ তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে 
ধনা হন। ফোগপনঠ মায়াপুর প্রকাশ হওয়ার পর 
শ্রীগৌরাকশোর গৌরমণ্ডলে আসেন এবং নবদ্বীপে 
বাস করে মহানন্দে সাধন-ভজন করতে থাকেন। ভিক্ষা 
করে যা পান তা-ই গঃগাজলে ধুয়ে এবং নিজের হাতে 
রান্না করে কোনমতে উদরপূরণ করতেন। 

১৩২২ বঙ্গাব্দের ৩০শে কার্তক শ্রীগৌরাকশোর 
লীলা সংবরণ করেন। তখন কোথায় তাঁর সমাধর্সেবার 
স্থান স্থাপিত হবে তা “নয়ে ভন্তদের ও বৈফবদের মধ্যে 





৬১৪ 


আর ব্য ব্য সে 


িববাদ উপাস্থত হয়। তাঁর প্রধান শিষ্য শ্রীল সরস্বতী 
কুলিয়ায় উপাস্থত হয়ে দেখেন_ ভেকধারী সন্ন্যাসীরা 


ক্লাস কপ ৮ 


শপ 
1] 





স্ণীরকশোর দাস বাবাজশ 


যাতে ভবিষা,ত টাকার সংস্থান হয় সেই অনুসারে কোন 
স্থানে গৌরাকিশারের সমাধিস্থান করবার ভালো 
উদযোগশ হয়েছে । শ্রীল সরস্বতী তাত বাধা দিলেন। 
অনেক বাদানুবা্দর পর ভেকধারণ সন্ন্যাসীরা বলললন- 
শ্রীসরস্বতী সন্নাসণ নন, সন্ব্যাস ছাড়া সম্যাসঈর 
সমাধসেবার কোন আঁধকার নেই । তখন শ্রীল সরস্বতী 
জবাব 'দিলেন_ আমি অবশ্য সন্র্যাস গ্রহণ করিনি কিন্তু 
আম শ্রীগোৌরকিশোর প্রভুর শিষা, আকুমার ব্রক্ষচারস, 
আম মর্কট বৈরাগী নই। বাবাক্ঞীর পাদুকা আমি 
বহন করোছ. গোপনে কখনও কদাচার-পরয়ণ হইনি । 
আম জোর করে বলতে পারি এখাদুন প্রকৃত সদাচারণ 
কেউ উপস্থিত নেই) একথা শুনে কেউ আর কোন 
প্রাতবাদ করতে পারল না। কুঁলিয়ার চরে গৌর- 
িশোরের সমাঁধ দেওয়া হল। 

[কিন্তু গৌরাঁকশোরের ইচ্ছা ছিল তর দেহ যেন 
শ্রীধামের পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিধাতার বাচন্ন 


ভ্রী্ভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


লীলায় মহাসাধকের সে ইচ্ছা পূরণ হল। একাঁদন সেই 
সমাধ ভেসে এল গত্গানদশতে। তাঁর পরম ভভ্ত 
শ্রীভান্তীসদ্ধান্ত সরস্বতী তাকে গঞ্গার পূর্বতটে 
মায়াপুরে অবাস্থত শ্রীরাধাকুণ্ডের তরে নিয়ে এলেন। 
সেখানেই আবার সেই মহাসাধকের দেহ সমাহত করা 
হল। 

১৩২৪ বঙ্গাব্দে শ্রীগোরাঙ্গের জল্মদিনে বৌদক 
বিচারে তিনি সম্ন্যাসগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য মঠের 
[তিনিই প্রতিষ্ঠাতা । মায়াপুরের আচার্য ভবন মহাপ্রভুর 
মেসোমহাশয় শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যের বাট; এখানে 
মহাপ্রভু 'কৃফলশলা' নাটকাভিনয় করেছিলেন। তাই 
তার নাম হয়েছে ব্রজপত্তন। পরে সেখানেই শ্রীচৈতন্য 
মঠ স্থাঁপত হয়। 

এর পর শ্রীসরস্বতশর প্রধান কর্তব্য হয় নাম-প্রচার | 
[্রদণ্ডশ সন্ন্যাসধর বেশে তান দেশে দেশে নাম প্রচার 
করতে থাকেন। ভাগবতের বিচার অবলম্বনে তান 
প্রথম ভ্রিদস্ড সম্র্যাসের পরবর্তী করেন। 

একবার চৈতন্য মঠে মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে 
রা তার উদ্যোস্তা হলেন 


শ্রীসরস্বতীঁ। সেদিন প্রভাতে এক বিরাট সংকীর্তনের 
দল বাহর হল। কেউ নাচে, কেউ গায়, কেউ পথের 


ধৃলায় গড়াগাঁড় যায়। মহানত্দে কখীতনি করাত করতে 
সেই জনসমদু যোগপস্ধ, শ্রীমান্দির, মইদব ৩গুবন, শ্রাবাস 
অঙ্ঞান-যেটি খোল-ভাঙার ডাঙা বলে প্রাসম্ধ - 
পুক্তপন্তন, মানের ঘাট, বারকোনা ঘটে প্রভা 5 স্থান 


পারক্ুমা করুত লাগল 1 এই বিশাল শোভাযাতায় 


ভক্বসংখ্যা পম কত ছিল, তার হিসেব কে করবে! 
ক হাম্চর্স দশা।  শতাচ্ছদু লৌহপাতে জলপান 


লস 
করে দু ই তেখাছুন ভক্কুর অর্ধাদা রক্ষা করেছিলেন 
শ্রীদর- জান কাশবন সমাধি-সব স্থান 
পাঁরদ্রমণ কপুর লসই বিরাট কাততনর দল ফিরে এল 
শ্রীচৈতন্য মাঠি। এই ভাবেই হয়েছিল লংপ্তপ্রাম বৈফব- 
ধর্মর পুনরুষ্ধার | 

ভারতে এবং ভারততর বাইরে ৬১ট মঠ প্রতিষ্ঠা 

শ্বীভন্তীসম্ধান্ত সরস্বতশী এক অতুল কশীর্ত 

স্থাপন কর গিয়েছেন। 

১৩৪৩ বঙ্গাব্দের কা চতুর শেষ নাশিষামে 
শ্ীসরস্বতশী লগলাসংবরণ করেন। 


২ 
/ 


এএং 
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লাঘ়াভাম লাকা 
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পুত ৯% 
শক্তি 


শি 
পি, 


€-ক্নপদাবন থেকে একটি হরিনামের চারা আনাচ্ছি। 
ভাল বীজের চারা। এর আগে তাকে বন্দার্বনে 
রেখে এসোছ। সেখানকার জল-হাওয়ায় বেশ 
হয়েছে, অল-প্রুফ হয়ে গিয়েছে, শিগৃগীরই আসছে ।' 
এ কথা ভভ্তনদের বলেছিলেন বিখ্যাত সাধক, প্রভু 
জগদ্বন্ধু। বলেছিলেন রামদাস সম্পর্কে । কলিষৃগের 
শ্রেষ্ঠধর্ম নামসংকীর্তন -এই সত্য সামনে রেখে 
রামদাস বাবাজী ব্রতী হয়েছিলেন নামব্রতে । অক্লান্ত- 
ভাবে নামের মাঁহমা প্রচার করে, আহংসা ও প্রেমভান্তর 
আদর্শ স্থাপন করে অগাণত লোকের পারমার্ধিক 
জশবন-গঠনে সহায়তা করোছলেন। 
ফারদপূর জেলার কুমারপুর গ্রামে ১৮৭৬ সালে 
আঁবিডূত হন রামদাস। পিতার নাম দুর্গাচরণ গৃস্ত। 
রামদাসের বালাকালের নাম রাধকারঞ্জন। 
শ্রীচৈতনা মহাপ্রভু পূর্ববঞ্গ ভ্রমণের সময় পাটারয়া 





গ্রামে কিছুদিন ছিলেন এবং সেখানে টোল খুলে 
বিদ্যাদান করেছিলেন । সেই স্মৃতিতেই মাঘশী পার্ণমার 
দিন থেকে প্রায় একমাস সেখানে মেলা বসে। 
রাধিকারঞ্জন তার এক বন্ধুর সঙ্গে সেই মেলায় এলেন। 
সেখানে দেখলেন বৈষব ও বাউলদের ভিড়। তা দেখে 
তাঁর মনে ভাবান্তর হল। এক জায়গায় দেখলেন কাপড়ের 
ছাউনির ভিতরে ছোট একাঁট গোরাশ্চের মূর্তির সামনে 
আরাতি হচ্ছে। আর কোন বিগ্রহ সেখানে নেই। 
একজন সাধু বললেন- এটি গোৌরবাদী সম্প্রদায়ের 


আখড়া । এদের মূল মান্দরেও 'নিত্যানন্দের বা অন্য 
কারও বিগ্রহ নেই। এ সম্প্রদায়াট বিশুদ্ধ বৈফবের। 


সাধুর বশায় রাধিকারঞ্জন বিস্মিত হলেন। কারণ 
সকলেই বলছেন, আমরা বিশুদ্ধ বৈষফব; অথচ কারও 
সঙ্গে কারও মিল নেই। 

রাত্রে রাধকার মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিল। হে 
ঠাকুর! বিশ্ধ পথ কা, কিছুই জানি না। মনে 
নানা প্রশ্ন থাকা সত্তেও রাধকারঞ্জনের অন্তরে ক্রমে 
সাধসঞ্গের আকর্ষণ বাড়তে লাগল । পরাঁদন দেখলেন 
কয়েকজন সাধ মহানন্দে নামকীর্তনের রোল তুলেছেন। 
এ+রা আবার অন্য সম্প্রদায় । গৃহত্যাগণদের মধ্যেও যে 
উপাসনাগত তারতম্য এত আশ্চর্য রকমের আছে তা 
তিনি ক্পল করতে পারেননি । 

নিজের *'উনিতে এসে দেখলেন, একজন বৈষফব ও 
একজন বৈষবাী, গান করতে করতে ভিক্ষা করছেন। 
রাধিকারঞ্জন 'জিজ্জাসা করে জানলেন তাঁরা আউল 
সম্প্রদায়ের । এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীঅশ্বৈত প্রভূ 
তরজা কীর্তনের আদি রচাযরতা। যোগ আর তন্ত্র 
মার্গেই তাঁদের সাধন। 

[বিদায়ের আগে সব সম্প্রদায়ের উদ্দেশে সাম্টাঙ্গে 
প্রণাম জ্ঞানয়ে রাধকারঞ্জন মনে মনে জানালেন__ 
আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন আঁচরেই আমার গৃহ- 
কারাগারের বন্ধন ছিন্ন হয়। আর ভগবানের উদ্দেশে 
মিনাত জানালেন_মনের সংশয়জাল যেন ছি হয়। 

রাধিকারঞ্জন সাধ্দের এবং ভগবানের কৃপালাভ 
করোছিলেন। পাবনার প্রবণ বৈফব দশনবন্ধ দাস 


৬১৬ 





বাবাজী রাধিকারঞ্জনের নব নামকরণ করেন, রামদাস। 

সতের বছর বয়সে রামদাস রওনা হন বৃন্দাবনধামের 
দকে। তাঁর ভন্তজীবনের সথা ও পর্থানর্দেশক, 
বিখ্যাত সাধক প্রভু জগম্বম্ঘ; তাঁকে চিঠিতে 
িখোছলেন, শীপ্রয় রামদাস! তুমি একাকী বৃন্দাবনে 


যাবে। বৈরাগধ একাকশই যায়, একাকীই আসা-যাওয়া 
করে। কাহারও অপেক্ষা করে না, কাহাকেও অনুরোধ 


করে না, তার কাহারও সাঁহত বিরোধ হয় না। সে 
সর্বদা সহজ সত্যবস্তু উপলাব্ধ করে। প্রভুর অনন্ত 
বিভূতি-তাহার মধ্যে ছয়টি প্রধান। বৈরাগ্য তাহাদের 


মুকুটমাণ। তুমি সেই বৈরাগ্যের আশ্রয় পাইয়াছ। 
সর্বদা নিভরয়, নিরপেক্ষ হইয়া থাকবে । মাধুকরণী 
করিয়া জীবিকা নির্বাহের চেম্টা কারবে। কোথাও 


স্থূল ভিক্ষা করিও না।' 

বহু তীর্থ পাঁরক্রমা করে শ্রীরামদাস বাবাজী মনের 
আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন এবং নবম্বীপে এসে জবনের 
অভাশম্ট লাভ করেন। বৈষ্ণব মহাজনরা বলেছেন-__ 

যেই নাম সেই কৃষক ভজ নিম্ঠা কার। 
নামের সাহতে ফিরেন আপান শ্রীহার ॥ 

1সম্ধ বৈষব চরণদাস বাবাজনর সহঞ্গ যুক্ধ হওয়ার 
পর থেকে রামশসের জীবনে শুরু হয় এক নবতম 
অধ্যায়। কালযুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম নামকীর্তন মানৃষের 
মধ্যে প্রচার করে শ্রীরামদাস বাবাজশী পাপসতাপণ মানুষের 
মনে প্রবাহত করেন শান্তির শ্রোত। 

বারশালের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা, মহাত্মা 
অশ্বনীকুমার দত্ত বাটাজোর-নিবাসী হুসেন আঁলকে 
পাঠিয়েছেন রামদাস বাবাজশীর কাছে। হৃসেনের 
অপরাধ-সে হিন্দুদের হরিনাম করে। স্বজাতাঁয় 
মুসলমানেরা তাই তাকে প্রহার করে, দাঁত ভেঙে 
দয়েছে, একাঁট চোখ পুরোপার নম্ট করে 'দিয়েছে। 
এখন তার জাবন-সংশয়। কোন হিন্দু বা মুসলমান 
তাকে রক্ষা করার জন্যে এাগয়ে আসোন। পুলিস 
দূরে দাঁড়য়ে হাসে। বাবাজী সোদন শ্রীখন্ডের 
বড়ডাঙ্গার বার্ষক উৎসবে ভন্তদের নিলে নামগান 
করছেন। এমন সময় হুসেন আলি- বছর পণ্য়তিশ 
বয়স, পরনে ছেড়া চট--দরবেশের বেশে এগিয়ে এসে 
বাবাজশীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। সে এক হদয়বিদারক 
করুণ দৃশ্য। রামদাস বাবাজশীর দেহে করুণার প্লাবন, 


গ 


খ 


শ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 





নয়নে স্নেহের অশ্রুবিন্দু। সৌঁদন থেকে মুসলমান 
হুসেন আল বাবাজশীর ভভ্তমণ্ডলীতে স্থান পেল। 
শুধু ক হুসেন আলি? মানকুপ্ডুর কুখ্যাত খননী 
গুণ্ডা, পাড় মাতাল উপেন দত্তকে রামদাস 
মানুষে পারণত করেন, কলকাতা পটুয়াটোলার দাঁম্ভক 
রায়বাহাদুরের মনের পারবর্তন ঘটান, রুপসী পাঁততা 
রমণণ উর্মিলা দাসকে বৈফবমন্মে দখীক্ষত করেন, 
সমাজচ্যুতা বৃম্ধা সত্যদাসীকে নামদীক্ষা 'দিয়োছলেন। 
আরামবাগ শহরের ভন্তেরা অষ্টপ্রহর সংকশর্তনের 
আয়োজন করে রামদাস বাবাজী ও তাঁর শিষ্যদের 
আমল্মণ জানিয়েছে । শ্রাবণের ঘোর বর্ধা। কশর্তানয়া 
দল অন্ধকারে পথ দেখতে না পেয়ে একটি চালাঘরের 
বারান্দায় উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের মালিক ষাট বছর 
বয়স্কা এক বৃদ্ধা তাঁদের সাদরে অভার্থনা করল। 
এদকে আরামবাগের ভক্কেরা লণ্ঠন নিয়ে বাবাজীকে 


খুজতে খুজতে সেখানে এসে হাজির। বাবাঙ্জী 
তখন কণর্তনানন্দে আত্মহারা । ভক্কেরা সাময়ানা 


ইত্যাঁদ সংগ্রহ করে বৃদ্ধার অব্গনেই অস্টপ্রহর কর্তনের 
বাবস্থা করে ফেলল । যৌবনে এই বৃদ্ধা ছিল পথন্রষ্টা, 


অসংযমী। ক্সক্ত বাবাজীর পদাপ্পণে তার গৃহ ধনা 
হল। বৃদ্ধাকে বাবাজী দীক্ষা দিলেন তারি নাম হল 
সত্যদাসী। কয়েক মাস পরে তাকে বন্দাবনধামে 


দে্খাঁছলেন বাবাজী: সে তখন প্রতাহ এক লঙ্গ নামজ্প 
কর, প্রাতিটি ব্রত নিরম্বু উপবাস কত :। 

রামকুফ পরমহংস বলতেন সকালে ও 
হাততাগল দিক হারনাম করো তা হলে সব পাপতাপ 
দূর হয়ে যাবে। গাছে তলায় হাততাল দিলে যেমন 
গাছের সব পাঁখ উড়ে যায়, সেইরূপ হাততালি দিয়ে 
হরিনাম করদলও সমস্ত আবদার্প পাখ উড়ে 
প,য়।"  শ্রারামদাস বাবাজশ ছিলেন সেই মতের 
সমর্থক। একমাত্র নামই হিল তাঁর আশ্রয় । নামই 
তাঁর আরাধ্য এবং কায়মনোবাকো বিশ্বাস করাতিন যে 
নাম থেকে সর্বাসদ্ধি হয় 

নানা দেবস্থানের ও ও সংস্কার সাধন করে 
[তিনি ধর্মজগতের মহা কল্যাণ সাধন করেছেন। 
বরাহনগর পাঠবাড়র সংস্কারমাধন ও উন্নাতসাধনের 
স্নো তিনি সর্বশাস্ত নিয়োগ করেন। এই পাঠবাড়তেই 
১৯৫৩ সালে শেষ নিঃশ্বাস তাগ করেন তান। 


পঞ্যা।য় 
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ল বছর মাত্র বয়স-মেয়োট মাঝে মাঝে 
রি হয়ে ঢূলে পড়ে যায়। চেয়ারে বসে 
গভীর আবেশে বাহ্য চেতনা হারিয়ে ফেলে। দশ বছর 
বয়সেপ্ন সময় প্রায়ই সে স্বগন দেখে-একটা আলোর 
ঘ।ঘলা পরে নাচতে নাচতে সে ক্রমশই ওপরে উঠছে; 
যতই সে ওপরে উঠছে ভতই সাদা মখমলের মতো নরম, 
আলোকোভাহল সম্দর ঘাঘরাটা বড় হয়ে চারাঁদকে 
ছ€ডয় পড়ছ। বড়বআরও বড়। দেখতে দেখতে 
সমস্ত পাঁথবীটাকে যেন ছেয়ে ফেলছে ঘাঘরাটা_-আর 
অজস্র মানূষের দল এসে ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে তার 
ঙহলায়। 

এ স্বুক্টর তাৎপর্য কর, তা বোঝে না ছোট্ট মেয়েটি 

যান নাম মরা । ১৮৭৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ার 
সব পারপ শহবে ধন পাঁরবারে জন্ম ছল মীরা। 
নয়স যখন তার বারো, পারী শহরের উপকণ্ঠে এক 
[এভন বনে গিয়ে সে একা বসে থাকত। সেই বিশাল 
অংবণাক নিসব্ধতার মধো সে লাভ করত এক নিবিড় 
*এাণত, আঙগিয়তা বোধ করত গাছপালা পশহপাঁখর 
সখা । 

ঘ.ংশা শঙাব্দীর শর্তে যুবতী মীরা খবর 


পেয়েছেন আলাঁজারয়ার অন্তর্গত কব্লেমসেন শহরে 
যোগাঁবদ্যায় গুণী একজন আছেন-নাম তাঁর তে'ও। 
তাঁর কাছে যোগাঁবদ্যা শেখবার ইচ্ছা হল মারার । শুনে 
মা রাগে ফেটে পড়লেন। বাবা অবশ্য অনুমাতি 
দিলেন। সাহারা মরুভূমির উত্তরে ক্লেমসেন শহরে এক 
ফাঁকা মাঠে তেও থাকতেন এক কু'ড়েঘরে। জাতিতে 
ইহুদৰ, গুণিন তে*ও বহু গুস্তাঁবদ্যা জানতেন । মীরার 
একাগ্র সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে তে*ও তাঁর সমস্ত অধাঁত 
দ্যা উজাড় করে দিলেন মরার কাছে। জড় ও 
জীবজগতের ওপর নিজের আত্মাকে পরিব্যাত করে 
[দিয়ে এক মহাজাগতিক চেতনার আঁধকারণী হয়ে ওঠেন 
মীরা। ₹০5গওর কাছ থেকে ষোগাঁবদ্যা আয়ত্ত করে 
স্বদেশে ফেরার সময় সমূদ্রুপথে তাঁদের জাহাজ একাঁদন 
প্রচন্ড ঝড়ের সম্মুখীন হয়। তেও নিজেও সেই 
জাহাজে ছিলেন। তাঁর নিপ্র্শে মীরা ঝড় প্রশামত 
করার উদ্দেশ্যে নিজের দেহটাকে ত্যাগ করে বিশুদ্ধ 
আস্মার্পে সারা সমুদ্রের ওপর ছোটাছুটি করে দুজ্ট 
অসদাত্বাদের বুঝয়ে শান্ত করলেন। মায়াবলে শান্ত 
হল সমুদ্রের উত্তাল ঝড়। 


দেশে প্রত্যাবর্তনের পর গভশরতর সাধনায় 
মনোনবেশ করলেন মীরা । এই সময় তিনি আকৃষ্ট 
হলেন ভারনৌয় ধর্মতত্ব ও দর্শনশাস্তে। শ্রীকফের 


লীলাভূমি শ-শতবর্ষকে দেখবার অদম্য আকাওক্ষায় 
একাঁদন স্বামীকে নিয়ে সাগরপাঁড় দিলেন মশরা 
রচার্ড। ১৯১৪ সালের ঘটনা। পাণ্ডচেরশীতে 
শ্রাঅরবিন্দের যোগপণঠে এসে উঠলেন তাঁরা । মীরা 
বুঝলেন, শ্রীঅরাবন্দই তাঁর অভীম্ট গুরু_এই 
জ্যোতিময় পরুষের আশ্রয়লাভের জন্যেই যেন তিনি 
এতকাল প্রতীক্ষা করছিলেন। বুঝলেন, “ঈশ্বরের 
দ্র্গরাক্রা সত্যসত্যই এখানে সপ্রাতাষ্ভত হবে।" 
শ্রীঅরাবন্দকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তরাস্মা 
উদ্বেল হয়ে উঠল মীরা 'রিচার্ডের। তাঁর মনে হল, 
ঈশ্বরের কোন নাঁদন্ট ব্রত পালনের জনো তান 
পাথবীতে এসেছেন এবং এই মহৎ ব্রতে শ্রীঅরাবন্দের 
সহষোগতা ভিন্ন তাঁর 'সাম্ধলাভের কোন সম্ভাবনা 


৬৬৯৬ 


নেই।' মহাভারতের শ্রীকষধের মতোই মনে হল 
শ্রীঅরাবন্দকে। শ্রীকফ ছিলেন এক আদর্শ পুরুষ 
যিনি আগে থেকেই ভগবান ছিলেন না_যাঁন মানুষ 
থেকে দুল'ভ 'দিবাচেতনা ও ভগবংসন্তার আধকারী 
হয়োছিলেন স্বীয় শৌর্য, চারিন্র্য, জ্ঞান ও করের পূর্ণ 
শমন্বয় ঘাটয়ে। 

ধশরে ধীরে অরাঁবন্দ-আশ্রমের কাজকর্মের দায়ত্ব 
কাঁধে তুলে নিলেন মীরা ও তাঁর স্বামী। কিন্তু এ 
বছরই তাঁদের ফিরে যেতে হল ফ্রান্সে। 

দেশে ফিরে মনে শান্তি নেই মীরার । পৃথিবীটাকে 
বড় শূন্য মনে হয়। অসহ্য শুন্যতা । তারপর ঈশ্বর 
মুখ তুলে তাকালেন। ১৯২০ সালের এপ্রল মাসে 
আবার পণন্ডিচেরীর আশ্রমে ফিরে এলেন মীরা রিচার্ড । 
আশ্রমের সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। 
সকলের কাছে পাঁরাঁচতা হলেন-দ মাদার' বা শ্রীমা 
নামে। 

১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বর পূর্ণাসদ্ধি লাভ 
করেন শ্রীঅরাঁবন্দ। এখন থেকে শুধু ঈশ্বরের সঙ্গো 
তাঁর প্রাণের যোগাযোগ । নিজেকে ঘরের সংগোপনে 
গুটিয়ে নিলেন। বংসরের 'না্দস্ট দিনে শুধু দর্শন 
দেন দেশ-বিদেশর অগাঁণত ভভ্তসাধারূণকে । শ্রীমায়ের 
উপর দায়ত্ব আর্পত হল বিরাট আশ্রম পরিচালনার । 
আশ্রমের এতগুলি শিষ্য এবং বাহরাগত ভক্তদের জন্যে 
দৌনিক খরচের পারমাণ বিপুল । ইতোমধ্যে উত্তরাধিকার 
সূত্রে অগাধ সম্পারন্ত ও অর্েরি অধিকারিণী হলেন 
শ্রীমা। তাই 'দিয়ে আশ্রমের বায়নির্বাহ হতে লাগল। 

ধীরে ধরে স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠল 
শ্রীঅরাঁবন্দ-আশ্রম। শ্রীমার অসাধারণ কর্মনৈপৃণ্যে গড়ে 
উঠল কৃঁষাবভাগ, িষ্পশালা, ্মন্যাসয়াম, 
হাসপাতাল, বিদ্যালয় । "'অরোভিল' নামে এক বিরাট 
শহর নির্মাণের পাঁরকম্পনা নিলেন শ্রীমা, যেখানে ছয় 
হাজার লোক বাস করবে, জাম পাবে, ঈশ্বরচিন্তা করবে। 
এ ছাড়া গড়ে উঠেছে শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্ন_ আক্তজর্শাতিক 
শিল্পকেন্দ্রু নামে এক 'বিশ্বাবদ্যালয় । ১৯৫২ সালে 
এই বিশ্বাবদ্যালয়ের উদ্বোধন করে শ্রীঅরাবন্দের প্রাত 
মধ্যেই বিরাঁজত। এই িশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রুট প্রাতিষ্ঠা 


শ্রীশ্রাভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


তাঁর বহু বৎসরের চিন্তার ফসল । তান বলোছলেন__ 
আঁতমানসের আলোক গ্রহণ করবার জন্যে ভাবষ্যৎ 
মানুষের প্রস্তুতির পক্ষে এটা হল এক সর্বোন্তম পন্থা । 
তিন আরও বলোছলেন_ আজকের 'দিনের যারা উন্নত 
মানুষ তারা এর সাহায্যে এক উন্নততর জাতিতে পরিণত 
হয়ে উঠবে এবং এক নতুন ধরনের আলো জগতে শান্তি 
ও নবজশীবনের সূচনা করবে ।' 

শ্রীঅরাবন্দ-পারকাজ্পত ও শ্রীমা-রৃপায়িত এই 
[বশ্বাঁবদ্যালয়ে বিশ্বের সকল দেশের সব জাতির ও 
ধর্মের নারী-পুরুষ কর্তৃপক্ষের দ্বারা মনোনীত হলেই 
বসবাস করতে পারে। এখানে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান 
চর্চার মূল লক্ষ হবে আধ্যাত্মিক পাঁরপর্্ণতা লাভ। 
পাশ্চাত্ত্য বা প্রাচ্চের যা কিছু ভাল, তা-ই এখানে গ্রহণ 
করা হয়। এখানে পড়াশোনার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা 
উদ্বুদ্ধ হয় এক পাঁবন্র আধ্যা্মক ভাবে-যার প্রভাবে 
এক উদার চেতনা জাগে মনে। এইভাবে তাদের জশবনে 
ঘটে "দব্য জ্ীবনের' সডনা। ধর্মচেতনা ও কলাবিদ্যার 
এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে এই বিশ্বাবদ্যালয়ের 'শিক্ষা- 
ক্রমে। ধমেরি গোঁড়াম নেই, জাতপাতের সংকপর্ণতা 
নেই, কপটতা-প্রতভারণা নেই -আছে সবধিমসিমন্বয়ের এক 
মহং আদর্শের অনুসরণ ও অনুরণন । 

শ্রীমার মতে এই বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষণ অগ্রসর 
হব পাচিটি সর পরম্পরায় । এক: বিশববাক্ষণ ও 
ধর্মসাধনা অব্যাহত রাখার ভনো দেহের অঙ্াপ্রতাশোর 


পাুন্টসাধন। দুই হ প্রাণর শিক্ষা। [তিনঃ মনের 
একাগ্রতা সাধন । চারঃ অন্তরাস্্ার শিক্ষা । পাঁচ£ 


আধ্যান্সক শিক্ষা -যার মাধামে সণ্গারিত হবে শাশ্বত 
ভ্ীবনচেতনা । 

শ্রীমা তাঁর ডাদয়রশতে লিখেছেনঃ 'আগুন যেমন 
দেয় আলো আর ভাপ, ঝরনা দেয় জল, গাছ দেয় ছায়া 
--আমিও কন তাদের মতো হই। জগতে বড় দুঃখ । 
কেবল ঈশ্বরের প্রতি ভান্ত ও শ্রম্ধা আর পাঁথবশর সব 
মানুষের জন্যে চিন্তা ও করহণায় যেন পর্ণ প্রাকে 
আমার হৃদয় ।' 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এই পরমসাধিকা-১৯৭৩ 
সালের ১৭ই নভেম্বর। 


শপ শপপপপ পাশাপাশি পপশ পপ প পক শা পপশাপপপপ্শ পাশপাশি পপ পপ পাস্ঠাশিকীপাপটপা পাস 


ঘিগয়াতক্ক পল্পয়ভধস 


কাকার কপশ ক কিপপশ্ পবকপক ক কপপশ ক ককশশকক শপ কাকপপককপশশপ্প্রপশাপপকপ্ পপ 
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2সাত বছরের ছলে । হাতে সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে 
ছ চলেছে চণ্ডামণ্ডপে। হঠাৎ মন্ডপে ঢুকেই 
থমকে দাঁড়াল। মণ্ডপের মেঝেতে দপ্‌ করে খানিকটা 
আগুন জলে উঠল। সঙ্গে সঙ্জোই সেখানে দেখা গেল 
দশভুজার এক মার্ত। 

একী জলোৌকিক কাণ্ড! ভয়ে হাতের প্রদীপাঁট 
মাটিতে ফেলে দয়ে বালক ছুটে এল মায়ের কাছে। মায়ের 
বুকে মুখ লাকয়ে চুপি ছুপি সব কিছু বলল । মা 
মাথায় ও পিঠে হাত বলয়ে বললেন--'ভয়ের কা 
আছে! তোর কণ ভাগ্য মা দুর্গার দেখা পেয়োছিস।' 

ছেলোটির নাম নাঁলনীকান্ত; বাঁড় নদীয়া জেল।, 
কৃতুবপৃরে। পিতা ভূবনমোহন চট্রোপাধ্যায়। জন্ম 

১২৮৬ বগাব্দের (১৮৭৯ সাল) ঝুলন পার্ণমায়। 
ছোটবেলা থেকেই অনেক অলোকক দৃশ্য 


নলিনশকান্তের চোখে পড়ে। কুতুবপুরে তাঁর স্তর 
মৃত্যু হওয়ার দিন সৃদূর দিনাজপুর জেলার নারায়ণপন্র 
গ্রামে থেকেও নাঁলনশকাল্ত স্ত্রীকে সশরীরে দেখে- 
ছলেন। তখন তান ছিলেন রাসমাঁণর জাঁমদারী 
সেরেস্তার পারিদর্শক। 

এর পরই নাঁলনীকান্তের জীবনে ভাবান্তর 
উপস্থিত হল। পরলোক ও অলোৌকিক রাজ্যের তত্ব 
উদঘাটনের জন্যে ব্যাকুল হলেন। একাঁদন কলকাতায় 
স্বামী পূর্ণানন্দ পরমহংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর 
কাছে দীক্ষা নিতে চাইলেন। কিন্তু পূর্ণানন্দ বললেন, 
'আঁম হোমার গুরু নই। সময়মত তুমি তাঁর দেখা 
পাবে।' িছুঁদন পরে তান ছিলেন তাঁর কর্মথল 
নারায়ণপঃরে। একাঁদন রাত্রে ঘুমিয়ে আছেন। সহসা 
এক জ্যোতরময় পুরুষ তাঁর সামনে উপাস্থত হয়ে 
বললেন--তুঁম মল্মলাভের জন্যে ব্যাকুল হয়েছ, এই নাও 
নন্।' মল্মলেখা একটি বেলপাতা তাঁকে দিলেন। 

মল্লাট কী তা দেখবার জন্যে নালনীকান্ত দেশলাই 
ধরালেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মহাপুরুষের মূর্তি 
অদৃশ্য হয়ে গেল এবং বেলপাতাটও আর খুজে 
পেলেন না। নাঁলনশীকান্ত কাশীতে গেলেন কয়েকজন 
সিদ্ধপুরুষের কাছে মল্তপ্রাশ্তির এই রহস্যের সমাধানের 
উদ্দেশো। কিন্তু কোথাও এই রহস্যের সমাধান 'মিলল 
না। তখা 'তাঁন গঙ্গায় ডুবে প্রাণ বিসর্জন দেবেন 
স্থির করলেন। সেই দিনই রাত্রে নালনশীকাল্ত স্বপ্ন 
দেখলেন, এক মহাপুর্ষ তাঁকে বলছেন--'বংস. তুমি 
বীরভূম জেলার তারাপীশঠে যাও! সেখানে গিয়ে 
বামাক্ষেপার শরণাপন্ন হও ।' 

নলনসকান্ত তারাপঠে এলেন। জড়িয়ে ধরলেন 
মহাসাধক বামাক্ষেপার চরণ । বামাক্ষেপা নালনশকান্তকে 
তন্্রসাধনার নানা ক্রিয়াপচ্ধাত শিক্ষা 'দলেন। তারপর 
একাঁদন গভীর শাত্রে তাঁকে বাঁসয়ে দিলেন তারাপঠের 
মহাশ্মশানে। চোখ বুজে নালনীকান্ত একমনে 
তারামন্ত্ জপ করে চললেন । রাঁন্রর শেষ ঘামে ইম্টদেবী 
আঁবর্ভতা হলেন নবীন সাধকের সামনে । পরান 
সকালে বামাক্ষেপা বললেন-_-'ওরে, তুই সব্ব্যাস নে।' 


৬২০ 


সংসারত্যাগী হয়ে নালনীকান্ত উদ্‌ভ্রান্তভাবে দেশ- 
দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোনাদন সামান্য 
কিছু জ্‌টত, কোনাদন অনাহারেই দিন কাটাতেন। 
এমনিভাবে ঘরে ঘরে আজমারে এলেন। সেখানে 
এক সূন্দরকায় সন্্যাসীকে দেখে চমকে উঠলেন। এই 
নহাপুরুষই তো তাঁকে স্বপ্নযোগে বেলপাতাতে 'লিখে 
মল্ম 'দয়েছিলেন। নাঁলনীকান্ত তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে 
সচ্চিদানন্দ পরমহংসের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। 
সাচ্চদানন্দও চিনতে পারলেন নালনশঁকান্তকে। তাঁকে 
আশ্রয় দিলেন । কিছঁদনের মধ্যে তাঁর সন্ন্যাসধর্মে দণক্ষা 
হয়ে গেল। নতুন নামকরণ হল িগমানল্দ সরস্বতী । 

সন্ন্যাস গ্রহণের ফিছাঁদন পর গৃরুজশর 'নিদেশে 
নগমানন্দ তীর্থ পারিক্রমায় বাহর হলেন। একবার 
[তান ছবারকার মঠে অবস্থান করছেন। সেখানে এলেন 
এক পূর্ণ যৌবনা সন্দরী ভৈরবী । যুবক নিগমানন্দকে 
হতে পারে । নিগমানন্দও ভাবলেন, তরুণণী ভৈরবণকে 
বিবাহ করে নতুন ভাবে ধর্মাচরণে দোষ কও 
শৈবাববাহের শুভ 'দিনাটিও পাকাপাক স্থির হয়ে গেল। 
বিবাহের পূবাঁদন রান্রে নিগমানন্দ স্বছ্নে দেখেন, 
বধৃবেশে সাঁল্জতা ১ভরবীর দেহ গলে যাচ্ছে মাখনের 
মতো; শেষে তার কঙ্কাল নিগমানন্দকে আলিঙ্গন 
করার জন্যে এগিয়ে আসছে । 'নিগমানন্দের জ্ঞানচক্ষষু 
খুলে গেল। তিনি তৎক্ষণাং দবারকা মঠ পারতআগ করে 
চলে গেলেন। বুঝলেন, সাধকজনীবনের চরম সম্ভাব্য 
বিপর্যয় থেকে গুরু সচ্চিদানন্দই তাঁকে রক্ষা করেছেন। 

নানা তীর্থস্থান ঘুরে নিগমানন্দ গেলেন পার্বত্য 
অঞ্চল পাঁরভ্রমণে। সেখানে এক গৌরকান্তি সন্্যাসী 
কথা না বলে আমার সঙ্গে এস।' নিগমানন্দের ভয় 
হল। কোন কাপাঁলক নয় তো? কিছুক্ষণ পর সম্ব্যাসণ 
একাঁট ছোট পাহাড়ের সামনে গিয়ে থামলেন । পাহাড়ের 
ওপরে খানিকটা উঠে গিয়ে বড় একটি পাথর ঠেলে 
দিলেন। দেখা গেল এক প্রকাণ্ড গহবর । সেখানে দুটি 
কক্ষ, একাঁটতে দণ্ড-কমণ্ডলু্‌ ও আসন, অপরাঁটতে 
থরে থরে সাজান তালপাতায় লেখা অসংখ্য পৃশাথ। 
নিগমানন্দ বুঝলেন, এই সম্ব্যাসণই তাঁর ঈম্বর-নাদন্টি 
গুরু; সৃমেরদাস বা ছামরদাস মহারাজ । 


ভ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 





এবার ছামরদাসজী 'নিগমানন্দকে প্রকৃত যোগসাধনায় 
ব্রতী করলেন। তিনমাস ধরে তাঁকে শিক্ষা 'দলেন নানা 
গুস্ত সাধনপ্রণালণী। 

কেবল অল্তজাঁবনের 'নাবড় সাধনায় 'নিগমানন্দ 
সময় আতবাহৃত করেনাঁন। তাঁর প্রকাশিত গ্রল্থন্রয়_ 
যোগীগুরু, জ্ঞানীগুরয এবং তাল্তিকগুরু প্রভাঁতর 
মাধ্যমে জনসমাজে তাঁর বিপুল খ্যাঁতলাভ হয়। সারস্বত 
মঠ, খাঁষকুল 'শিক্ষায়তন প্রভাতি সংগঠনের মধ্যে দিয়েও 
তাঁর কর্মধারা প্রসারত হয়। আসাম, বাংলা, ডীঁড়ষ্যা 
এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের বহু ভভ্ত 'নিগমানন্দের 
শষ্যত্ব গ্রহণ করে। কমময় বাহরষ্গ জাীবনের অন্তরালে 
নগমানন্দের এ সাধনজশবন প্রেমমাধূর্য, কৃপালশলা ও 
যোগৈশ্বর্ষে ভরপুর। সহজ প্রেম ও আম্তারকতার 
স্পর্শেই তিনি ভন্ত শিষ্দের আকৃম্ট করতেন, তাঁর 
অলৌকিক যোগ-বিভূতি দ্বারা শিষ্যদের সঙ্গে আত্মিক 
যোগাযোগ স্থাপন করতেন, তাদের কল্যাণ সাধন 
করতেন। তিনি বলতেন, 'দেখ, আম অবতার-টবতার 
নই- সাধারণ মানুষ । জল্মজল্মান্তরের সাধনার পর 
এ-জল্মে আম শ্রীভগবানকে জেনোছ, সত্য লাভ করোছ, 
বরহ্মজ্ঞান হয়েছে । আম সাধনা *্বারা নিজে মুক্ত হয়েছি 
--তোমাদেরও মান্তর পথ দেখাব--এই আমার কাজ ।' 

উজ্জয়িনীতে সে বছর কুম্ভমেলা অন্যহ্ঠিত হচ্ছে। 
শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচার্য বেদান্তবাদী সাধুদের 
নেতারূপে জমায়েত আলো করে বসে আছেন। 
সাঁচ্চদানন্দ' পরমহংসও উপস্থিত আছেন। গুরুজশীকে 
দেখামান্র নিগমানন্দ ছুটে গিয়ে তাঁকে সাম্টাঞ্চো প্রণাম 
করুলেন। উপাস্থিত সাধবর্গ এতে রুষ্ট হলেন_ 
কননা, জ্রমাহ়েতির সাধৃমন্ডলশীর মধ্যে জগদগুর 
শঙ্করাচার্যকেই সর্বপ্রথম সম্মান দেখানো 'নিয়ম। 
নগমানন্দ উত্তর দিলেন, “তা কাঁ করে সম্ভব? আমার 
গুরুর গুরু নেই। যাঁদ গুরুর গুরু স্বীকার করা 
হয় তাহলে গরুতে অনবস্থা দোষ আসে ।' শঞ্করাচার্য 
[স্মতহাস্যে এ য্াান্্ সমর্থন করেন। পরে তানি 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিগমানন্দকে কয়েকটি প্রশন করেন 
এবং তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হন। তাঁরই পরামর্শে 
সাচ্চদানল্দ মহারাজ সেহইীদন নিগমানন্দ স্বামীকে 
পরমহংস' আখ্যা প্রদান করেন। 

এই সাধকের তিরোধান ঘটে ১৩৪২ বঙ্গাব্দে। 


শপাশাকাকানানক কাশ কাকি পক কপ প কপ ক ক শুশশশশ্তিশ শালা প্ট পট পপ ২ 


মতি ঘাম়ন 


পাকা স্পা শন প শিপ শতক পপ পক পক পি পপ পাপা পট পি 


ক্ষিণ ভারতের মাদুরাই থেকে কিছু দাক্ষণে 


1তরুছল গ্রাম। এখানেই ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 
৩০শ ডিসেম্বর ভেঙকটরামনের জল্ম। পিতা সংন্দরম 
আয়ার, জননশী আলাগাম্মল। বাবা পেশায় উকিল হলেও 
অতাল্ত দানশীল ও ধার্মিক ছিলেন! রামনের প্রাথামক 
লেখাপড়া গ্রামের »কুলে, পরে িপ্ডিগুলের স্কুলে। 
নারো বছর বয়সের সময় বাবা মারা গেলেন। ফলে 
মাকে নিয়ে রামনকে আশ্রয় নিতে হল মাদুরাই শহরে 
কাকার বাঁড়;ত। এখানে প্রথমে সকটস্‌ মিডল স্কুলে এবং 
পরে আমোরকান মিশন হাই স্কুলে পড়াশোনা । বিদ্যাচ্চা 
বেশিদ্র এগোয়নি। কিন্তু যেমন তার সুন্দর স্বাস্থ্য, 
তেমান অসীম সাহস। ষোল বছর বয়সেই মনের 
ডাবান্তর হল অরুণাচলেশবর মন্দিরের কথা শুনে। 
সেকিলার পেরিয়প্রাণম ধমগ্রল্থ পড়ে তার মনে জাগে 





আধ্যাত্মক পিপাসা, মন্দিরে যাওয়া হয়ে দাঁড়াল 
তার নিত্যকর্ম। সান্লিধ্যলাভে ব্যাকুল হয়ে 
উঠল কিশোরের অন্তর । 


১৮৯৬ সালে-রামনের বয়স তখন সতের বছর-_ 
ভগবান মুখ তুলে তাকালেন। একাঁদন দাদা বললেন-_ 
তুই স্কুলে যাচ্ছিস রামন ? এই নে পাঁচটা টাকা । আমার 
কলেজের মাইনেটা 'দয়ে আসস।' 

ভেঙ্কটরামন ভাবলেন_এই সযোগ। ভগবান 
বাঁঝ পথের খরচ যাঁগয়ে 'দিলেন। তিরুভান্নামালাই-এ 
অরুণাচলেশবর পাহাড় তাঁকে হাতছা'ন 'দয়ে ডাকছে। 
আর দৌর করা উচিত নয়। রওনা হওয়ার আগে 
ভেঙ্কটরামন তাঁর দাদার নামে একাটি চিঠি লিখে রেখে 
গেলেন_ পণ্যকর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে আমি যাল্লা 
করলাম। তোমার কলেজের বেতন দেওয়া হয়ান। 
তিনটি টাকা নিয়ে দুটো টাকা রেখে গেলাম ।' 

মাদুরা স্টেশনে এসে ভাগ্যক্রমে ট্রেন পেয়ে গেলেন। 


নেমে গাঁড় বদল করতে হবে। শেষ রাঘে এসে 
পেশছলেন সেই ভেলুপুরমে। গাঁড়র তখনও দেরি 


অনেক। ভোর হয়ে গেল। ক্ষিধেয় পেট জহলছে। 
অথচ সঙ্গে আছে মাল দশাঁট পয়সা । স্টেশন থেকে 
ৰেরিয়ে এক'' হোটেলে ঢুকে পড়লেন রামন। 
খাওয়ার পর হোটেলের মালক কশ ভেবে পয়সা 
নিলেন না। সদর্শন তরুণের ক্ষুধার্ত চেহারার দিকে 
তাকিয়ে আগেই তাঁর কেমন এক মায়া জল্মেছিল। তখন 
রামন। অরুণ্ণাচলে যেতে কত খরচ পড়ে তা ভেঞ্কটর্রামন 
জানেন না। তাই মানত 'তিনাট টাকা সম্বল করে 
বোৌরয়েছিলেন। ভেলুপুরমে আসতেই টাকা শেষ। 
দশ পয়সার টিকিট পাওয়া গেল মাম্বলপটটু অবাঁধ। 
সেই পর্যন্ত ট্রেন গিয়ে ভেজ্কটরামন হে+টে চললেন। 
দশ মাইল পথ হেটে এসে পেশছলেন 
আরিয়ানিনেলুরে। তখন প্রায় সন্ধ্যা । কাছেই পাহাড়ের 
গায়ে অতুলানাথের মান্দর। সেখানেই রানি কাটালেন। 
ভাগ্যে মিলে গেল যংসামান্য ভোগের প্রসাদ । 


তই 


ভোর হতে না হতেই আবার বালা শুরু । অরুণাচল 
এখনও কুঁড় মাইল দূরে । পথঘাট জানা নেই, হাতে 
নেই একাঁটও পয়সা । চলতে চলতে ক্লান্তিতে ও 
'ক্ষিধেয় কাতর হয়ে পড়লেন। পথের পাশে এক ধনাী 
গৃহস্থের বাঁড়। আহার্ষের আঙ্নায় তিনি বাড়ির দরজায় 
শিয়ে দাঁড়ালেন। বাড়ির ক্স ব্রাহ্মণ তরুণকে দেখতে 
পেয়ে সমাদরে আঁতাঁথ ভোজন করালেন। 

রামনের সহসা মনে পড়ল তাঁর কানে দুটি সোনার 
কুণ্ডল রয়েছে । সে দৃঁটি বাঁধা রেখে চারটি টাকা সংগ্রহ 
করলেন। পথে এসে টাকার রাদসটা 'ছণ্ড়ে ফেললেন। 

অরুণাচলে এসে রামনের জন্মলাভ ঘটল। 
আন্ঠাঁনকভাবে তিনি কোন গুরুর কাছে দক্ষা গ্রহণ 
করেনান। কিন্তু এখানেই তিনি মস্তক মৃ্ডন করে 
পৈতাসহ সবাঁকছু ত্যাগ করে কঠোর সাধনায় ব্রতশ 
হলেন। এই সময় শেষাদ্র নামে এক সন্ব্যাসী তাঁকে 
বাইরের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন। 

অরুণাচলে ভেঙ্কটরামন প্রথমে সব্রক্গণ্ম মান্দরে 
ও পরে পাতালাঁলগ্গম গৃহায় ধ্যানের আসন পেতে 
বসলেন। শবাপদসংকুল পর্বতারণো দিনের পর দিন 
কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছসাধনার ফলে লাভ করলেন 
অধ্যাত্মজ্ঞান, ঈশ্বংরর পরম প্রসাদ । যোগবিভতির গুণে 
তাঁর শরশরে দেখা দল দিব্য জ্যোতি। 

এচাম্মল নামে এক বিধবা নারী রামনকে দেখতে 
এসেছে । স্বামশ পত্র কন্যা সব কিছু হারিয়ে সে শোকে 
অধশীরা। রামনের পদতলে লুটিয়ে পড়ে বিধবা রমণশ 
বলে, 'আমার যে সব গেছে প্রভূ। মনে আমার শান্তি 
নেই। জশবনে বাঁচার আর আকাক্কা নেই আমার ।' 
স্নপ্থহাস্যে রামন তাকে সান্তনা দিলেন, আর দিলেন 
ভান্তপথের সম্ধান। রামনের উপদেশ শুনে তার 
শোকতাপ সব দূর হয়ে গেল। সে সৌবকা হয়ে রইল 
মহার্ধ রামনের আশ্রয়ে । 

আরও অনেক গল্প আছে রামন মহার্ধ সম্পর্কে । 
একই সময়ে তাঁকে নাকি বহু জায়গায় দেখা যেত। 
লোকে বলত, প্রয়োজন হলে শিষাদের কল্যাণের জন্যে 
1তাঁন 'দব্য দেহ নিয়ে সর্ব চরণ করতে পারতেন। 
মহাযোগণী সাধৃসল্তদের জীবনে এমন অলৌকিক শান্তর 
প্রকাশ বহুবার দেখা শিয়েছে। এরকমই একাঁট ঘটনা। 
রামন তখন বিরপাক্ষ গৃহায় তাঁর আসন পেতেছেন। 


ভ্রীস্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


গৃুরুদেবের খাবার নিয়ে রোজই এচাম্মল সেই গৃহায় 
যায়। একাঁদন খাবার নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় দেখল 
মহার্ধ পাহাড়ের নিচে দাঁড়য়ে একজন লোকের সঙ্গে 
কথা বলছেন। 'কল্তু একটু পরেই গৃহায় প্রবেশ করে 
এচাম্মলের বিস্ময়ের অবাধ রইল না। গুরুদেব এক 
বিদেশশ পশ্ডিতের সঙ্গে শাস্তালোচনা করছেন। তা 
দেখে এচাম্মল বলল-_-'একশ গুরুদেব! আপনাকে যে 
এইমান্ত পাহাড়ের নিচে দেখে এলাম।' মহার্ঘ রামন 
এচাম্মলের দিকে তাঁকয়ে মৃদু হাসলেন মান। 
ধশরে ধশরে মহার্ধর আশ্রমাট তাঁর্থক্ষে তে পরিণত 
হল। তাঁর চরণপ্রান্তে এসে সমবেত হলেন দেশ ও 
দেশের বহু মৃমৃক্ষু ও মনীষশ। এদের মধ্যে 
প্রাসম্ধ ইংরেজ সাহাত্যিক সমারসেট ম্যম ছিলেন 
অন্যতম। অন্বৈত তত্বভাবনার এক মূর্ত 'বিগ্রহরূপে 
এই জ্ঞানতপস্বী 'দিক্বাদকে পারচিত হয়ে উঠলেন। 
মানুষের জশবনে প্রকৃত কল্যাণ আসতে পারে যাঁদ 
তার আধ্যাত্বক জীবন পাঁরপূর্ণ হয়। ইহজশীবনের 
সখদঃখকে বড় করে দেখা নিতান্তই অর্থহশীন। এই 
বাণশই তিনি প্রচার করেছেন। সেবার এক উধর্তবাহ 
সন্গ্যাসী রামনের আশ্রমে এসেছেন । একাঁটি হাত 


তাঁর দিনরাত ওপরের দিকে উঠানো থাকে । আশ্রমে 
এসে তিনি মহার্ধর কক্ষে প্রবেশ করেননি । আশ্রমে 
এসে 'তাঁন মহার্ধর কক্ষে প্রবেশ করেনাঁন। বাঁহরঙ্গনে 


বসে মহনর্ষকে বলে পাঠান, 'আমার এই সাধনার 
ভবিষ্যৎ কি? 

রামন উত্তর 'দিলেন-'ভাবষাং 
মতোই ।' উধর্ববাহ থেকে শরীরকে অনর্থক নির্যাতন 
করাকে তান পছন্দ করেনান। তা ছাড়া প্রাতিষ্ঠা 
লাভের জন্যে সম্্যাসীর মনে যে গোপন কামনা রয়েছে 
তা বুকতে পেরে মহার্ধ অসন্তুষ্ট হয়োছলেন। 

১৯৫০ সালে মহার্ধ রামনের দেহে এক 'বিষাস্ত 
টিউমার দেখা দিল। চিকিৎসা, অস্ল্োপচার অনেক 
কিছুই হল, কিন্তু কিছুতেই আরোগ্যলাভ হল না। 
১৪ই এপ্রল। দুএখভারাক্রান্ত হদয়ে ভন্তদল মহাযোগীর 
শব্যার পাশে দাঁড়য়ে আছেন। তান প্রশাল্ত দৃষ্টিতে 
সকলের দিকে তাঁকয়ে মধুর সম্ভাষণ করছেন। কে 
জানত সেইদন রানি ঘনাবার সঞ্পো সঞ্চেই মহর্ষির 
জশবননাটোর ওপর যবনিকা নেমে আসবে। 


ঠিক বর্তমানের 


ঠিকাছে 


কাকা কাক কাকা কান পাপন কপ কন শক কাশবন কক পকপপ কক 


জটীয়। ঘাল। 


শশা নাপশক কাশ কাকাপপকাগশ কাপর নক পপকপককপ কক কক কনক কপকশকপশশশ শি কপ্ঠকক 





প্রাণ ব্রাহ্মণ রাজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন 
তা বলার শান্তিপুরের আধবাসী। কার্যোপলক্ষে 
আগ্রার অন্তর্গত টুস্ডুলায় এসে তান বসবাস করেন। 
একদিন রাজেন্দ্রচন্দ্রের ধর্মপ্রাণা পত্রী গগারবালা দেবী 
স্বপন দেখেন, এক শিবাবত।ব ঠাকুর তাঁর গর্ভে আসছেন। 
অবশেষে ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ২৫শে পৌষ (১৮৭৯ 
খ্রীষ্টাব্দে) এক শৃভলগ্নে জন্মগ্রহণ করে এক সর্ব 
সুলক্ষণযৃন্ত পূত্র। যথাসময়ে এ শিশুর নামকরণ হয় 
অমরনাথ। 

বয়স বৃদ্ধির সঞ্জো সঙ্গে অমরনাথের বিস্ময়কর 
আকর্ষণশান্ত, অসাধারণ শ্রুতিধাতি ও গভীর দেবতা- 
প্রীতি দেখে পিতামাতা উভয়েই মৃগ্ধ হন। 

বালক অমরনাথ তার বাল্যলীলার বয়স্যদের সঙ্গে 
টুশ্ডুলার এক বড় দীঘির তীরে, মধুর যান্রাভিনয়- 
লখলা করত। এই আঁভনয়-লীলা ষখন পর্ণোদ্যমে 
চলছিল, তখন একজন সঙ্গী বলে ওঠে_আমাদের 
মধো কে এ পুকুরের সবচেয়ে ভালো পদ্ম ফুলটি তুলে 
আনতে পারে; এঁ পুকুরে ছিল ভয়ানক কালসর্পের 


উপদ্রব, তাই কেউ পুকুরে নামতে সাহস করল না। 
কিন্তু অমরনাথ এক অলৌকিক কাজ করে বসল। 
সে একটির পর একটি পদ্মফুলের ওপর পা দিয়ে সেই 
বড় পদ্মফূলটি তুল 'নিয়ে এল। 

এটাও কি সম্ভব! সকলে 'বাঁস্মত হয়ে জিজ্ঞাসা 
করল--কোন্‌ দৈববলে তুমি এই কাজটি করতে 
পারলে ?, 

বালক অমরনাথ উত্তর 'দিল_চত্তশুদ্ধি হয়ে 
যারা যথার্থ কফগত প্রাণ হয়ে থাকে, অষ্টাসাদ্ধগৃলি 
আপনা থেকেই তাদের মধ্যে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে 
থাকেন।' 

সেই দিন থেকে অমরনাথকে তারা কোন 'বাঁশিষ্ট 
ঈশবরাবতার স্বরূপ বলে মনে করতে লাগল। 

অমরনাথ জীবনে উচ্চাশক্ষা লাভ করেছিলেন। 
কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পরণক্ষায় উত্তরণ হয়েছিলেন। 
সাধারণ গৃহীর ন্যায় তাঁকে চাকুরিও গ্রহণ করতে 
হয়োছল। রেলওয়ে কোম্পানির কাজে নিষস্ত হয়ে 
পরে উচ্চপদ লাভ করোছিলেন। খুব অল্প বয়সেই 
তাঁর গাহ্স্থ্য জীবন শুরু হয়েছিল। স্তর অকাল 
মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দারপারগ্রহ করেছিলেন। দৃই 
স্তীর গভেহ ছেলেমেয়ে হয়েছিল। কিন্তু সংসারে 
আবদ্ধ হতে নি'ন আসেননি । 

চাকুরি ত্যাগ করে অমরনাথ যাল্লা করলেন 
নির্দ্দেশের পথে জীবনে সদগুর্‌ লাভের উদ্দেশে। 
বহংস্থান পাঁরভ্রমণ করলেন। বহনীদন তাঁকে নিরম্ব্‌ 
উপবাসে কাল কাট্রাতে হয়োছল। এর ফলে তানি 
কঠিন রন্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হন। তখন জখবনের 
উপর বাঁতস্পৃহ হয়ে নীলাশার পর্বতের কাছে এক 
পার্বত্য নদতি আত্মবসজর্নের মনস্থ করলেন। 
খরম্রোতা নদীতে যেননই ঝাঁপ 'দিতে যাবেন, অমান 
পূর্ব জ্যোতসম্পন্ন এক সন্ব্যাস তাঁকে বাধা 'দিলেন। 
আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলে অমরনাথ বললেন-_ 
'মহান সদগ্র্র আশ্রয় সদাসববদা প্রার্থনা কার, তা 
রর াররাররিসররারিজায্ত 
মনে করি।' 


সদগুরু লাভ হবে। অমরনাথ এ মহাপুর্ষকে 
ভক্তপূ্ণ প্রণাম করবার পর উঠে দেখেন তান অন্তর্ধান 
করেছেন। 

অবশেষে দৈবযোগে একাদন এক সদ্‌শগুর 
বৈফবাচার্ষের সঙ্গো দেখা হল। [তিনি অমরনাথকে 
নদীতে স্নান করে আসতে বললেন এবং তাঁকে দিলেন 
দেবদুরলভ সিম্ধমন্্ কামবীজ ও কামশায়তী। 
অমরনাথের নতুন নামকরণ করলেন-“কৃষ্ণানন্দ'। 

কফানন্দের এবার শুরু হল নতুন জীবন। জপ 
সাধনায় তাঁর দিন কাটতে লাগল । এর পর ১৯২ 
সালে কৃষ্ণানন্দের দেখা হল পারব্রাজক-চূড়ামাঁণ 
শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতীর সঙ্চো। শ্রীপ্রেমানন্দ ভারতশ 
কৃফণানন্দকে নয়া পথের সন্ধান দিলেন। কৃষ্ণানন্দ 
চিন্রকূট পর্বতের গভশর গৃহায় একরকম আহার নিদ্রা 
পরিত্যাগ করে একাঁদরুমে বারো বছর ভজন-সাধনে 


নিমশ্ন হলেন। নিবিড় তপস্যা ও কঠোর সাধনার পর 
গ্রহণ করলেন সন্বর্যাস ধর্ম। পাঁরাচত হলেন 'জটপয়া 
বাবা নামে। 


আঁপমা, লাঘমা, ব্যাপ্ত, প্রাকামা, মাহমা, ঈশিতা, 
বাশতা ও হ্ামাবসায়তা- এই অন্টাসষ্ধ আয়ত্ত 
করছুলন কৃফণানন্দ। আঁচিরেই নানা যোগৈশর্য এবং 
লিগ্ণাতাঁত অবস্থা তিনি লাভ করলেন। এর পর 
তাঁর প্রকাশ হল উলঙ্গ বাল-গোপাল হ্রটীয়া বাবা রূপে । 
যথার্থ বিরাট পুরুষ, মৃর্তমান নশলকণ্ঠস্বর্প তাঁর 
দেহজ্যোতিতে চতুর্দিক উচ্ভাঁসত হত। বাহ্য আচরণ 
দেখে এই বিরাট যোঁগবর পুরুষকে বুঝবার উপায় 
[ছিল না। লোকচক্ষুর অন্তরালে, লোকোন্তর মহাজীবনের 
গভশীরতার মধ্যে তান আত্মগোপন করে থাকতেন। 
শুধু বিশেষ বিশেষ করুণার ক্ষেতে দেখা যেত, তাঁর 
অলৌকিক যোশৈশ্বর্য মৃহূর্তমধো বিদ্াং্চমকের মতো 
বিচ্ছুরিত হয়েছে । সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে পরিবেশের ভন্ত 
মানুষজন এ বিরাট পুরুষের জ্যোতির্ময় সত্তার সামনে 
নির্বাক হয়ে বসে থাকত। এই শাল্তধর মহাপ্রুষের 
জীবনে লৌকিক ও অলোৌঁকক দৃঁটি সন্তারইই এক 
অপরুপ মিলন সংঘাঁটত হয়েছিল। বাহজগতের 
প্রয়োজন ও পাঁরপার্্ব অনৃযায়শ আত সহজ আচরণ 


প্রীশ্রীভন্তমাল গ্রল্থ ও সাধক-জশবনকথা 


করতেন জটায়া বাবা; তিনিই আবার আপন সাধনসম্তার 
গভখরে লাঁকয়ে রাখতেন অপারমেয় শান্তর উৎস, 
অলৌকিক অধ্যাত্মপ্রজ্ঞা। 

শ্রীজটীয়াবাবা সর্বধর্মের চরম 'সিম্ধাবস্থা লাভ করবার 
পর চিন্রকূট পর্বতের নিভৃত গৃহাকল্দর থেকে অবতরণ 
করে 'বাঁভন্ন প্রদেশ পাঁরভ্রমণে বেরুলেন। গির্ণার, 
বদারকাশ্রম, বদরশনারায়ণ, কেদারবদরশী, পশৃপাঁতনাথ, 
দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, উলার হুদ, কান্দাহার, নেপাল, 
কামরৃপ কামাখ্যা প্রভাতি পার্বত্য প্রদেশ ভ্রমণ করেন। 
তারপর সেতুবন্ধ রামেশবর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, গয়াধাম, 
কাশধাম, প্বারকাধাম, পৃরধাম প্রভাতি নানা শ্রে্ভধাম, 
নানা পীঠস্থান ও তীর্থস্থান একাকশ পদররজে পাঁরক্রমা 
করেন। 

এ সকল পুণ্যধাম ও পঠস্থানের আঁধবাসদের 
অনেকেই তাঁকে গূরৃত্বে বরণ করেছিলেন। ীহজ্দৃ- 
মুসলমান, বোদ্ধ, পাশা, জৈন, খ্রীষ্টান ও ইহুদী 
প্রভীতি সকল ধের ও সকল বর্ণের উন্নত, অনুলত 
আঁধবাসবন্দের অনেকেই ঠাকুরের কাছ থেকে 
ইস্টমন্ত্র দীক্ষা ও বহু ধর্মীশক্ষাঁদ লাভ করে ধন 
হয়োছলেন। 

এক বিরাট অধাস্রশান্তর উৎসরূপে যোগরাজ 
জটশয়াবাবা ভক্ুমণ্ডলশর শ্রম্ধা অঙ্ঞরন করেছিলেন। 
অধাস্মসাধনা ও যোগশান্তর অম্‌তভাগ্ডখানি তিনি 
জনকল্লাযাণের জন্যে ধারণ করেছিলেন । ভন্ব, মুমক্ষু ও 
যোগসাধনরত সাধকগণ এই ্যাগিবরের দশনিপহশাধারায় 
আভাসন্তিত হততন, অগাঁণত নরনারখ তাঁর দর্শনে ও 
স্পর্শনে আধ্যাত্তিক চিন্তাসমুদেে অবগাহনের সুযোগ 
পেতেন। 
মনৃষ্যজীবনের প্রকৃত কল্যাণ বলতে বৃঝতেন-মোহ- 
বন্ধন থে মান্ত ও ঈম্বরপ্রাপ্ত। তাই শিষাদের 
অধ্যাত্মক্রশবনর বিকাশ ও পরিণাঁতরর দিকে তাঁর ছিল 
সতর্কা সঙ্ঞাগ দূম্টি। 

১৩৫৬ সনের ৬ই অগ্রহায়ণ ২৪-পরগনার অক্তর্গত 
উত্তরায়ণ পুণাপণঠ ইছাপুর শহরের নর্থলাম্ড 
কোয়াটীরে নিবিকিজপ মহা-সমাঁধি যোগ তান ইহলশলা 
সংবরণ করেন । 


“শপ পপপ০০-প--৮ পপ ৮০৮ পপ পপ পপ পু পপ পপশপপপ- পপ শপ ৮০৭০০০০০০০৩ 


সঙ্ঘগুল্পত মাতিলোলে 


পপ শশা কাপঠ পক শশ পাশ শশা শপ প পাশপাশি পপ পক শ-পুপ- পপ পপ পপপশ্প পপ পপ পপ্ পাপা 


ঘতলযুলল নন ১৮৮২ সালব উই জ্ঞানুয়ারি 
আ নগাবে। পিতা াব্হারখলাল সিংহ রায় 
1ছললেন চৌহ 'এবংশাষ ছেতী রাজপুত। 

মাত ১৫ বল বয়স মাঁতিলালের বিবাহ হয় চুছুড়ার 
ন-বছর বয়স বাঠলকা রাধারাণণীর সঞ্ষো। বছর চারেক 
পরে একটি সংহ্দ্ী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু দশ 


মাস পবেই টশিশাটিব মতা ঘটে) এই শোকে স্বামী 
& »₹৭ উভপগহই ৮৬১ পড়ললন। সন্তান-বিয়োগ তাঁদের 


পখিবাল টিপ্লাবিক পাঁরবতনি ঘটাল। 

এই সময়ে মং তলালের ধমাঁপিপাসু মন আধ্যাত্মিক 
সাধনার পথ খঠ্শে বার করবার জন্ন্য ব্যাকুল হয়ে 
উঠল। পথহারা পাঁথকের মতো তিনি সহাঁজয়া, সাঁই, 
আউল. বাউল, ক্তাভজা, সতামা ইত্যাদি বাংলা দেশের 
[বাভহ্না ধর্ম-সমপ্রদাযের মধো ছট্াছুটি করতে লাগলেন। 


শি) 





সবশেষে শান্ডিমান তল্লগুরু কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে 
[তান সস্ত্রীক বৈষ্বী শাক্ডমন্লে দশিক্ষা গ্রহণ করলেন। 
পরে তিনি স্বামী সাচ্চদানন্দের নিকট রহ্গমন্তে দীক্ষা 
নিলেন । শান্তিমন্ত্র ও ব্রহ্মমন্ত্ দুটিই তারি ভাবী সম্ঘ- 
শবন গঠনে যথেম্ট সহায়তা করোছিল। 

দশনামশ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী রামানন্দ গিরি তাঁকে 
অজপা মন্ত প্রদান করেন। এই অজপা সাধনে তাঁর 


সতরবান্ত কতক পারমাণে প্রশান্ত হয়। এরপর 
এলেন অনামদ অবধৃত ॥ তিনি মাতিলালের জল্মকোম্ঠী 


বিচার ক্র বললেন_তুমি এখানেই থেকো, এখানেই 
; তামার সন্ন্যাস. এখানেই 'সাম্ধ। তুমি বিবাহত। 
কিন্তু ব্রহ্ষচর্য হাঢ়া ভগবানের পথে যাওয়া যায় না। 
আমি তোমাদের দ,জনকে এই ব্রত দিয়ে যেতে চাই ।' 
স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ব্রহ্ষচর্য ব্রত গ্রহণ করলেন। 
নাঁতলালের বয়স তখন চাঁব্বশ বছর, স্ত্রীর আঠার । 
্রীরামকৃষর বাণী ও আদর্শ তাঁকে অত্াল্ত 
আকৃষ্ট করে। তিনি বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন- 
ঠাস্র রামকৃষ্ণের নরনারায়ণের পৃজা মন্তের রৃপায়ণে, 
স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ সেবাররতের অনন্প্রেরণায় ও 
দৃজ্টান্তে। তিনি পল্লীর যুবক ও বন্ধুদের নিয়ে একাঁটি 


সেবাপ্রাতিষ্ভান গঠন করলেন। তার নাম 'দলেন 
সংপথাবলম্বী সম্পদায় ৷ এই প্রাতষ্ঠানের মাধ্যমে তান 


দাঁরদুনারায়ণের ৮ য় আত্মনিয়োগ করলেন। 

এঁদকে ১৯০৫ সালে বঞ্গভঙ্':ক কেন্দ্রে করে বাংলায় 
এক বৈশ্লাবক আন্দোলন দেখা দল । স্বদেশভন্ত কর্ম- 
যোগী মাতিলাল ঝাঁপয়ে পড়লেন সেই আন্দোলনের 
উত্তাল তরহ্গা। ১৯০৬ সালে পূর্ববঙ্গের বারশাল 
জেলায় যে তীর দুভিক্ষ দেখা দেয় তখন আর্ত মানৃষদের 
বাঁচাবার উদ্দেশ্যে মাতিলাল চন্দননগর থেকে অর্থসংগ্রহ 
করে বারশ!লে পাঠালেন । তাঁর রাচত গান গেয়ে এই 
অর্থ সংগ্রহ করা হয়োছিল £ 

গখের জলে বুক ভেসে যায় বারশালের কথা শুনে। 
(সেথা) ঘরে ঘরে হাহাকার মুষ্টিমেয় অন্ন বিনে |... 
ওরে আমরা তবু খেতে পাই, না খেয়ে যে মরে ভাই, 
এক মৃঠো চাল দে না সবাই, বাঁচুক তাবা জশবনে ॥" 


১৯০৮ সাল থেকে ১৯২০ পর্যন্ত বৈস্লাঁবক 
কার্যোপলক্ষে চন্দননগরে মতিলালের বাসভবনে 'বাভল্ন 
বাঘাযতশন, রাসাবহারী বসু, ধবাঁপনাবহারী গাঞঙ্গুলশ 
প্রমুখ বহ্‌ বিস্লবী তাঁর গৃহে গোপনে আশ্রয় গ্রহণ 
করেছিলেন। 

মাঁতলালের সংগঠনশ শান্ত ছিল অসাধারণ। 
স্বদেশের উত্বেয়ন-কজ্পে 'তাঁন যে সমস্ত কাজ করে 
গিয়েছেন, সেগুলি তাঁকে স্মরণশয় করে রাখবে । তাঁর 
কজ্পনাপ্রবণ মানসে যে সব প্রকল্প প্রাতিভাত হত, 
সেগাঁলর রুপায়ণে তান বিলম্ব করতেন না। তারই 
ফুল প্রবর্তক সঙ্ঘকে অবলম্বন করে অনেক অনকল্যাণকর 
প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে । মৃদ্রণ-শিক্ষা, বয়ন-শিজ্প, কাঠের 
উৎকৃষ্ট আসবাব-পত্র নম্মাণ, ব্রক তৈরি, বিদ্যালয় 
কর্মতংপরতা খুবই প্রশংসার যোগ্য । বাঙালী জাতির 
একটা অপবাদ আছে, তারা পঁরিকজ্পনা-পটু কিন্তু 
পরিকজ্পনা রৃপাঁয়ত করবার মত উৎসাহ উদ্যম তাদের 
নেই । কিন্তু মাঁতলাল রায়ের প্রতিষ্ঠিত সঞ্ঘের গঠনমূলক 
কাজের চ্বারা বাঙাল” জ্ঞাঁতর দশর্ঘকালের দুর্নাম কছটা 
দূর হয়েছে। মাঁতলালের রচিত প্রবন্ধগুলি বাঙাল? 
ধৃবকদের কাছে ছল আঁপ্নমন্তরঃ “প্রবর্তি ক করিবে 2 
দবে_নৃতন মল্দে দীক্ষা দিবে । যাহা না থাকলে 
মানুষে মানুষে সহানুভূতি থাকে না, ঘরে ঘরে হাহাকার 
উঠে, যাহা না থাকিলে মানুষ স্বার্থপর হয়, বিষের জবালা 
কারবে। সেটা কী? চাঁরত। এই চার 
ইহা মানববৃদ্ধির অতশত, ইহা সাধনার সামগ্রশী।” 

শ্রীমাতলালের জনৈক ভন্ত 'লিখেছেন__“অরাঁবন্দের 
শ্রীঅরাঁবন্দের নিকট হতে প্রাপ্ত আত্মসমর্পণ-যোগের 
সাধনা গভশীর হতে গভশরতর হয়ে প্রকাশিত হওয়ার স্দো 
স্পো ক্ষ,ু সংসার ধীরে ধরে তাঁর চেতনা হতে অপসাৃত 
হতে লাগল । এ সময়ে শ্রীঅরাবিন্দ তাঁকে তিনাট মল্প- 
ক্পের নিদেশ দেন। তিনি একা এই মন্ুতয় জপে সৃখশ 
হননি; বহু নারীপুর্ষের কন্ঠে এ মন্দের উদাত্ত 
ঝন্কারেই তিনি তৃপ্ত হয়েছেন। আত্মসমর্পণ-যোগের 


রহ । 


শ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


অমর বীর্ধ তাঁর জশবনে রূপাঁয়ত হয়। শ্রীঅরবিন্দের 
কন্ঠে উচ্চারত হয়েছে--0৮7 ৬৮179101169 15 908. 
176 ৬০০ ৬৮০10726156) 15 2101 601 017501৬5101 
107 1)101)2194 -এ ষোগের লক্ষ জশবনের 
লয় বা নির্বাণ নয়, জীবনের রৃপান্তর-বধান, ঞ্জাশীবনকে 
অমৃতরসে আঁভাঁষন্ত করে 'দিব্জশবনের প্রকাশ । 
সমহম্টজশবনকে 'দব্য করার সন্ডেত পাই শ্্রীঅরাবন্দের 
একাঁট বাণশর মধো--09]1001 (00াযা0185 ৩70 
চ0০0৮070 ০৮ 5121710791107515 জীবনকে মূক্ত 
করধার জনো জীবনের সঙ্কোচনের পথে যাত্রা নয়, 
ভগবানের সাথে জীবনকে সংযুন্ত করে জীবনকে পূর্ণ 
এবং বিরাট করার উদাত্ত আহবান। ...যোগ--ভাত্ত। 
সঙ্ঘ-_ইমারং। সমর্পশ-ীসাম্ধর সহজ উপায়র্পে 
প্রীঅরাবল্দ বলতেন-- চাই 21১5911)6 8110 5110095 
510118001), 51াশেধথশো 06 ০0০, 20 199061১০6-- 
এই 'তনাট ০০4701007) রেখে চল, সব হবে।' 
শ্রীমীতিলাল সম্ঘধম্মীদের জীবনে এই সাধনবীর্যকে 
গুণান্বিত করার চেম্টাই করেছিলেন ।” 

উদার ধের বাণী তাঁর লেখায় উচ্চার৩ঃ " 
সন্তা ভূমার ধর্মে অনতপ্রাণিত সেই হিন্দুসত্তায় ধমবিস্তুই 
ঘবসম্ত্নি দিতি হহব। ধমের কোনরূপ  বেশভৃষা 
নাই, যাতে বিশিষ্ট মূর্ত বলে ধরা যায় । আমরা ধমেরি 
পরিচ্ছদ যতাদিন ধারণ কার ততাঁদনই হল্দু। হিন্দু 
পারুচ্ছাদ পারিতাগ করার পর ধরি কোন আকার 
থাকবে না অধন্মরও নয়। তখন একটা জীবন 
থাকে -ুস জীবন ধর্মীধমবিহি তি | 

শ্াপ্রেম ও ধর্মকে সমন্বিত করে জীবনকে পরাহত 
বরাতে উৎসর্গ করেছেন এমন মহাপুরুষের সংখা ভারতে 
খুব অজপই আছে। তল্মধো স্বামী বিবেকানন্দের নাম 
যেমন সর্বাগ্রে করা যায় তেমনি নিয়ে করা যায় সম্ঘগুরু 
কমসাধনাই ছিল তাঁর জশবনের লক্ষ । এই আদর্শই 
তিনি স্বয় জশবন ও কমের মধো দিয়ে আমাদের সামনে 
রেখে গিয়েছেন । দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জন যথার্থ বলেছিলেন, 
'আশ্রম করুন ছেলেলময়েদের চরিত্রগঠনের জনো। ইহাই 
মান্তির শন্ত বনিয়াদ হইবে । জ্ঞাতিগঠনের ইহাই প্রকৃত 
সোপান ।' এই কর্মযোগণী ও ধর্মবীর ১৯৬৬ সালে 
পরলোকগমন করেন । 
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নেমোহিনী দেবী শিশুপুত্র অনুকৃলচন্দ্রকে 

নিয়ে গিয়েছেন পাবনায় হরিপুর গ্রামের জাঁমদার 
উদ্মশ লাহাঁড়র বাড়তে । সেখানে আছে গোপালদেবের 
গ্রহ । উদ্মশবাবু অন.কৃলচন্দ্রকে রোজই মাঁন্দরে 
নেয়ে যেতেন। একাদন সকালে মন্দিরে গিয়ে শিশুকে 
দারোয়ানের কাছে রেখে তিনি পূজায় বসেছেন। হঠাং 
দেখেন সিংহাসন থেকে গোপাল ঠাকুরের বিগ্রহ ফেলে 
দিয়ে শিশু নিঙ্গেই সেখানে বসে হাসছে। 

অনুকূলচন্দ্রের পিতা শিবচন্দ্র চক্রবতাঁর বাড় ছিল 
পাবনা জেলার অন্তর্গত গুয়াখাড়া শ্রামে। শিবচন্দ্ 
ঠিকাদারের কাজ করতেন। িমাই৩পুরে মাতুলালয়ে 
১২৯৫ বঙ্গান্দের ৩০শে ভাদ্র (১৮৮৮ সাল) 
অনব্ক্লচন্দের জন্ম হয়। 

১৩১৩ সনে অনুকূলচন্দ্র বিবাহ করেন। তখন 
হার বয়স মাত্র সতের, পাবনা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের 
ছ121 এর পর ঢাকা ও নৈহাঁট বিদ্যালয়ে পাঠ করে 


তিনি কলকাতায় শিয়ে ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলে ভরাতি 
হন। কলকাতায় এসে অনুকূলচন্দ্র দেখলেন চারদিকে 
শুধু কুসঙ্গ আর ভোগের উপকরণ । মানুষ ভালমল্দ 
বিচার না করে সেই আপাতমধুর ভোগের পথে ছুটে 
চলেছে। তাঁর অনেক সহপাঠীও সেই ম্রোতে গা 
ভাঁসয়ে 'দিয়েছে। 
অনুকূলচন্দ্রু এসব দেখে নিজেকে সংযত করলেন। 
মনের অসপ্প্রবান্ত দমন করবার জন্যে তানি পড়াশোনার 
সময় ছাড়া অন্য সময়গুলি নামজপ করে কাটাতেন। 
কলেজ থেকে ফিরে সন্ধ্যা প্যল্তি তিনি গঙ্গার ধারে 
একটি 'নজজন স্থানে একা ধ্যানমগন অবস্থায় থাকতেন। 
"ত তাঁর কস্ধকজ্ন সহপাঠী ঈর্ধাপরায়ণ হয়ে উঠল । 
একাঁদন তিন-চারজ্জন সুন্দরী বারবানিতাকে তারা নিষ্্ত 
করল অনৃকূলচন্দ্রকে প্রলোভিত করবার জন্যে। 
অনুকূলচন্দ্রু মোহময়ী রমণাীদের দেখে বুঝতে পারলেন 


তাঁকে চক্রান্তের জালে ফেলা হয়েছে। তান একমনে 
সতানাম জপ করতে লাগলেন। ভাবলেন-_ মা একশ 


তার লীলা! এক সময়ে জননীরূপে জঠরে ধারণ 
এসাছস সন্তানের সামনে! সঙ্গো সঙ্জো বারবনিতাদের 
মনে ভাবান্তর উর্পাষ্থত হল। লজ্জায় কেউ কেউ 
পাঁলয়ে গেল। বাঁক যারা রইল তারা কেদে লুটিয়ে 
শড়ল অনুকলচ ন্দ্রর পায়ে। 

ডান্তাঁর পরা ঁক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অনুকৃলচন্দ্র বাড়ি 
ফিরে এসে তীন্তাঁর ব্যবসায় শুরু করলেন। অর্থাগমও 
হতে লাগল: তবে গরিব রোগীদের কাছ থেকে তিনি 
কোন টাকাপয়সা নিতেন না। সবাই বলত- অনৃকৃল- 
ডান্তার গাঁরবেমা-বাপ। 

অনুকলচন্দ্র তখন পূর্ণ যৌবনে পড়েছেন। 
মনোমোহনী দেবী পত্র অনুকজচন্দ্রের পূর্ণ দাক্ষার 
জনো বাস্ত হয়ে উঠলেন। অনুকলচন্দ্র ষখন নিতান্ত 
"শশু তখন তিনি পুত্রের কানে স্ব্নযোগে প্রাপ্ত 
দীক্ষামন্দ দান করেছলেন। সেই মন্ন তিনি 
পেয়োছলেন বাঁলকা অবস্থায় শ্্রীকফের নিকটে বহু 
প্রার্থনার পর। কিন্তু পূত্র তখন 'নিতাল্ত শিশৃ ছিল, 


৬২৬ 


এখন সেই মন্তের প্রকৃত মর্ম ও মাহমা শিশুর মনে 
প্রাতষ্ঠা করা দরকার। তাই একটি শুভাঁদন দেখে 
জননী পূত্রদক দীক্ষা দিলেন। 
সেই দীক্ষাগ্রহণের সময়ট বড় বৈচিন্রাময়। জনন 
তাঁকে দণক্ষা দিলেও আসলে পশ্চিমদেশনয় এক মহা 
সধকপুরুষের নির্দেশ অনুসারেই তা করোছিলেন। 
সেই মহাপুর্ষকে অনুকূলচন্দ্রু কখনও দেখেনাঁন। 
কিন্তু তাঁর মনে হল দাঁক্ষাপ্রাপ্তির স্গে সঙ্গে এক 
জ্যোতিময় পুরুষ তার দেহে প্রবেশ করলেন । পরে তাঁর 
ছাঁব দেখে বুঝতে পারলেন. ইনিই সেই মহাপুরুষ । 
কিছুদন পর খবর এল. অন,কৃলচন্দের দশক্ষাপ্রাশ্তির 
মুহূর্তেই সেই মহাপুরুষ ইহলউলার অবসান করেন! 
দীক্ষা গ্রহণের পর অনুকৃলচন্দ্রের জ্শবুন এক 
বিরাট পারবতন আক্দ। তান নিডে নামগানে মত্ত 
হয়ে পড়েন আর হয়ে ওঠেন নামগারনর প্রচারক । 
অনুকৃলচন্দ্র ক্লুমে আত্মপ্রকাশ করলেন ঠাকুর 
অনুকলচন্দ্র রূপে ॥ বহু সুলাক তার শি গ্রহণ 
করল। তাঁর যোগবিভতিব মাহমা ছাঁড়য়ে পড়ল 
চারাঁদকে। [বাভন্নস্থাচন স্থ্লদেতহ অবস্থান 
কনর শিষ্য্দর £বপদ্ হছে রক্ষা করত লাগপুলন। 
্রয়নগর-মাক্তলপুরের অজিতকুষ। বসু নিদারুণ 
শৃলব্যথায় জা ত ! তাঁর সকাতির প্রার্থনায় অনুকলচগ্দ 


চা 


টি 
০০ : 
| ৩৪, 


তার [হি । তগাত লন ] চু 2াঁচিকিংস হত তার শা লেবেশল্ি। 
প্রশামত হয়নি। ঠাকুরকে দর্শন করে আাঁজতক 


বললেন, "ঠাকুর, আমি তোমায় রোগ সারবর কথা 
বলত চাইনে। রাগ আমর দেহেই থাকুক আমি 
চাই টি তোমাকে। এ জামার পরকাল কাঙ্র কুলে 
না এত রোগযণ্কণার মধো ও 
নর নি জি ত্যনাম গ্রহণ করদলন' কমে 
তার শৃলবেদনা পঃরোপরর সর গেল। 

ঠাকুরের অলেগিকক লীলা ও ম্বীহমার প্রতাক্ষ 
পরিচয় পেয়ে ভক্তরা তকে পুরুষোক্ধম বা অবতার বলে 
মানতে লাগল । তাঁন কিনতু চাইতেন না যে ভন্বুরা তাঁর 
উপর অবতারত্ব আরোপ করুক । বলশতন-- আমাকে 
ভাই, দাদা বা বন্ধু বলল জমি খুশি হই। 

ঠাকুরের নিদেশত আধ্যাম্বিক উচ্চতম তত্লাভের 
সহভ্ত সরল পন্থাগুলি 'পৃণ্যপর্ীথতে প্রকাশিত 
হয়েছে। তাঁর লেখা অমূল্য উপদেশাঘৃত 'সতানসরণ' 


ভ্রীঞীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


নামে প্রকাশিত। পণ্যপূ্পথর উপদেশগলি পাঠ করে 
মনে হয় স্বয়ং পরমাজ্বা যেন জীবজগতের উদ্ধারের জনয 
এই ভাবনাগুলি বান্ত করেছেন। তান বলেছেন 

খোঁক্তি কর অন্তরে তুমি কে।..খুব নাম কর। নাম ও 
রম সকলকেই জয় করতে পারে ।...থাকাঁব সংসারে, 
মন রাখাঁব ভগবানে। ভগবানের পিছনে ছোট, শাশ্তি 
তোমার পিছনে ছুটবে ।...তাঁর নামে সব হয়- ধর্ম, অর্থ, 


কাম। সমস্ত দিন মন্ত হয়ে সংসারের কাজ কর, 
সন্ধ্যাবেলা ছুটে আয়, পাগল হয়ে কয়েক ঘণ্টা মাত 


কতনি কর। একটু 1নশ্বাস- দেখ আমার কত শান্ত । 
*খ. আমি মায়ার আবরণ ছিড়ে দতে পারি কি না। 
মহা মহা পাপ আমি মুছে দেব। নামের শন্তি: মান 
শরতত করত প্রণব চড়া যায়। নামের উপর উঠলে নাম 
কুলকু-ডালিনী জাগারত হয়| তুই কে? 
সদানল্প পরম পুল প্রাণে প্রাণ জানা চাই 
ভ্ব্বিকে ; পুদায়গ্লকে দেখা চাই মায়ের মভো। 
বিশবস)াকে সবল 


রি ৫ 
পরত হান তকোব মধ যাসানে। 


এ বল ০ 
এ, এব শু তই 


সপ ভু ৩৮১ সমান হয় 


লি 
বে য় শ্রনের ঘধোক ব সত অলেগাকরা শীন্ডকে 


রি 


গ্ 
ওঠা ত কিকিতলহ তপতি বোগা সাতে। 


৪৩ গীটি ভেলের তলত! সিল, গল লে 4৫ 

জু ৯৯ শশা ৰা ঠ মক চাস ক রি পপ না রেখ সত 
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কত হন 

লংসংগা হাশমি পিসি যার ভাগ গড় ভুলে ছল, 


দেশাবভাগের পর তাই পরিপণরি,পে প্রা তালাড 
করেছে ঘন ১সঠপ অসংখা শাখা 
সম্বিত এল বিরতি প্রচতজ্খান | সারা ভরতহর বিভি্ 
অণ্ল থেকে বহু কৌত্হলশী ও ম্ান্তকামী নরনাবাী 
এসে সমবে5 হয় সেই আশ্রমে । ১৯৬৪ সালে চাকর 
চ্নললচন্র ইহধাম ভাগ কলেন। 


পেত ঠছিও 


শপ পপ শপ পপ প০০পপ ০০০০ পৃপপপপ শত পপ ** পপ শপ পপ পশুৎ পু পু পু পু পৃ* শত শত পপ পপ পপ পু পু পন পপ শত 


জীতাল্রায়দাস ওক্লাগালতাথ 


পশপন্পুগ শক কনক শ্নে্তককুপক পপ শকুন শা পন 


০০ সর- লও পুশ সা জপ 7 পচা ৮ লা কী ৮ আস ভা! 
রে 62 
তল 42 4 
| তি প্ঃ 









০ গত ভোলার কেশন্যা গ্রাম প্রবোধচন্দ্রের মামার 
গ ঁ সেখানেই তার ভ্রম হয় ১২৯৮ 


পণ ই ফাল্গদন (১৮৯১ সাল)। অপরুপ 
হন এহ শিশুকে দেখে অনেকেই সোঁদন ধারণ; 
এলেন এই শিশু, এককালে মহাপুরুষ হবে। 


“তা প্রাণহাঁর »ট্টপাধায় ছিলেন ডুমুরদহের নাম- 
[নসর বাড়তে ছেলে ক ফিরিয়ে আনার 
পন পণ্হরি নামকরা তশাতিষীদের ডেকে আনলেন। 
১7৫7 ভাণ্মর্ডলী বিগ কর বললেন -পণচশ বছর 
হস হয়ব পর থেকে এই শিশনর জীবনে সাধক 
পতন হাব লক্ষণ প্রকাশ পশুব। এই আশ্চর্য 
এপহনদ্বাণত শুনে বাবামা উভয়েই পুলকিত হলেন। 
"হলের বয়স বাড়বার সত্গে সঙ্গে তাকে বান্ডেল 
১7 সবলে ভরাঁতি করে দেওয়া হল। ইংরেজী শিক্ষার 
1৮কে। হলের রুচি নেই দেখে বাবা তাকে সংস্কৃত 
[২ম ত্র জনো বালিতি পণ্ডিত যাদবচন্দ্র স্মাতিরয়ের 


€€ 


টোলে ভরাঁত করলেন । শুধু সংস্কৃত শিখেই প্রবোধ- 
চন্দ্রের মন ত্ত হল না। গুরুর আশ্রয় পাবার জনো 
মন তার ব্যাকুল হল। অবশেষে দিকসই গ্রামের 
যোগাসদ্ধ পুরুষ দাশরাথ শাকুরের সন্ধান পেয়ে তার 
মনের বাসনা কিছুটা পরিতৃপ্ত হল। সেখানে তার 
যোগসাধনা-শিক্ষা চলতে লাগল। 

এই সময়ে পিতার মৃত্যু প্রবোধচন্দর জীবনে এনে 
দিল প্রবল অলোড়ন। দাক্ষালাভের জন্যে সে আকুল 
হল। অবশেষে শিক্ষাগ্রুই হলেন তার দীক্ষাগুরহ। 

গুরুর ইচ্ছা অনুসারেই প্রবোধচন্দ্র সংসারধর্মে 
প্রবেশ করলেন। যখন তাঁর বিবাহ হল তখন তারি বয়স 
পপচশ বছর | দিকে োভীন উপাঁনবদের আদা, মধা, 
পুরাণতপর্গ ও পুরাণরত্ব পরীক্ষাগ্ঃলতে অবতীর্ণ 
হওয়ার শুনো তৈতি হতে লাগলেন । জপতপও সেই 
স্গে চলতে লাগল । 

একদিন গভলর রাতিতে তিনি চুশ্ছুড়ার বিশ্বনাথ 
চতুজ্পাঠঈর ঘরে বসে ধ্যান করছেন, এমন সময় অন্তরে 
তাঁর শিবমৃতির আঁবর্ভীব হল। প্রথমে প্রবোধচন্দ্র ভয় 
পেলেন। একটু পরেই সাহস করে তিন জিজ্ঞাসা 
করলেন_'কে আপান 2 জবাব এল-'আমি তোমার 
গুরু ।' প্রবোধচন্দ্র প্রাণপণ শান্কতে প্রথমে ইন্টমন্ত জপ 
শুরু করলেন। তারপর রামনাঘ. তারপর ওতকারমন্ত । 
কিছঃক্ষণের *স্ধাই তাঁর চোখের সামনে এক দিবাজ্যোতি 
দেখতে পেলেন । মুহৃর্তের মধ্যেই সম্বিং হারিয়ে তিনি 
পড়ে গোলন। চেতনা ফিরে পাওয়ার পর তিনি গুরুর 
সামনে উপস্থিত হলেন। তখনও প্রবোধচন্দ্রের সারা 
শরীর কাঁপছে। অম্টসাত্বক প্রেমাবকারের লক্ষণগীল 

গুরুদেব বুঝলেন, এক মহাব্রত উদযাপনের জন্যে 
প্রবোধচন্দ্র পৃথিবীতে এসেছেন। নিরন্তর নামগানের 


মধো দিয়ে তিনি জীবের উদ্ধার করবেন। তাই অল্তরে 
তাঁর রামের ধ্যান_কণ্ঠে রাম নাম। গুরুদেব প্রবোধ- 


চন্দ্রের নতুন নামকরণ করলেন- সশতারাম দাস। 
১৩৩৭ সনে সাধবী স্ত্রী মারা গেলেন। এ বছরেই 
সাইনোভাইটিস নামে এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন 


৬৩০ 


সঈতারাম। ডান পায়ে অস্ম্রোপচার করা হল । রামনাম 
করতে করত অস্ত্রোপচারের সময়কার তীব্র যল্তরণাও 
হাঁসমূখে সহ্া করলেন সীতারাম। রোগজর্জারত 
দেহে শুয়ে শুয়ে ধ্যানমশ্ন হয়ে থাকতেন আঁধকাংশ 
এই সময় ভিতরে 


সময়। রামনাম করতেন সর্দা। 
এক-একসময় নাদ শুনতে পেতেন। সাধকদের 


অন্তরে জ্যোতির্প পরমাত্মার প্রকাশের পূর্বে বা ইন্ট- 
দর্শনের সময় তাঁরা একরকম সূক্ষত2্ অলৌকিক ধ্বনি 
শুনতে পান--এই ধ্বানকে বলা হয় নাদ। অ.উ.ম 
যে তিন অক্ষরে ওতকারমল্ল গঠিত, সেই 'তিনাটি অক্ষরের 
এক একটি নিয়ে নাদের অভ্যাস করতে হয়। এই নাদ 
শুনতে শুনতে সাধকের চিত্ত থেকে সব রকমের চিন্তা, 
সংস্কার ও ভেদজ্ঞান দূরে সরে যায়। নাদের শেষ 
পারণাম হল ব্রহ্মলাভ। রোগশব্যায় শুয়ে শুয়ে ধ্যানমগ্ন 
অবস্থায় এই নাদ শুনতে শুনতে চেতনা হারিয়ে 
ফেলতেন সাধক সশতারাম । ভ্রমধ্যে ঘটত জ্যোঁতার্বিন্দু- 
রুপ আত্মার প্রকাশ । 

এই সময় কয়েক বৎসর তান গয়া, কাশশী, বৃন্দাবন, 
পূরশধাম প্রভাতি তীর্থগাঁল পর্যটন করে বেড়ালেন। 


১৯১৩০ সালে তান খন্ড মৌন অভাস করতে 
লাগলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি 


মোন অবলম্বন ক.ব থাকেন। 
এ বংসর তিনি 'চোখের জলে মায়ের পূঙ্জা” নামে 


একটি বই লেখেন। গ্রল্থের বিষয়বস্তু নার*র কতব্য 
ও উ্াতির উপায়। 'তিনি বলছেন-_ যথাকালে মেয়েদের 


[বিবাহ 'দতে হবে; বিবাহ-সংস্কারই স্লশলোকের বৌদিক 
উপনয়ন সংস্কার। পাঁতিসেবা তার গুরৃকুলে বাস, 
গৃহকাজ তার সন্ধ্যায় ও প্রভাতে হোমস্বরুপ আক্ন- 
পারচর্যা। নারী বিশ্বজননশ, তার মধ্যে মহাশক্কি 
সস্ত-_ আজ ভোগাবিষ্ঠা-কুণ্ডের মধ্যে ডুবে গিয়ে সেই 
শান্তর কথা সে ভুলে 'গয়েছে। এই শান্তকে জাগাতে 
হলে আগে মনকে বশীভূত করতে হবে। এর সহজ 
উপায় হল যথাসম্ভব স্ব্পবাক হয়ে সংযত চিত্তে 
স্বামী-নাম জপ করা। জপ কর, আবরাম। কাজ 
করতে করতে, 'বশ্রামকালে বা শয়নকালে জপ কর। 

অবসান হল । ধ্যানধারণা আর জপতপ নিয়ে মত হয়ে 
রইলেন সীতারাম। সাধনার বলে তাঁর প্রাণ ওগ্কারে 


শ্রীহ্ীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


প্রাবন্ট হল। তাই পণ্ডিতগণ তাঁকে সম্মানিত করলেন 
'ওতকারনাথ' উপাঁধিতে। 

১৩৪৪ সনে বৈশাখ মাসে সতারাম গেলেন 
পুরীর জগন্নাথধামে। একাঁদন শেষ রাত্রতে জগল্লাথদেব 
স্বয়ং প্রকট হয়ে তাকে দর্শন দিলেন । বললেন--“যাও, 
নাম প্রচার কর। 

সমস্ত ভারত পারক্রমার পর সশতারাম বাংলায় 
ফিরে এলেন। প্রাতিটি জেলায় ঘরে ঘুরে করতে 
লাগলেন নাম প্রচার। দণক্ষা দলেন অজস্র মানুষকে । 

অনেক ভভন্তশিষ্য ওত্কারনাথের অলোৌকিক শান্তর 
প্রত্যক্ষ পারচয় পেয়ে মৃশ্ধ হয়েছেন। ১৯৬১ সালে 
তাঁর এক শিষ্য আঁজতকুমারের স্ব স্নানের ঘরে পড়ে 
গগয়ে আহত হন। অত্াঁধক রক্তপাত হওয়ায় অজ্ঞান 
হয়ে পড়েন। সশো সঞ্জো মেডিকেল কলেজে এনে রন্ত 
দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু রোগীর রস্তধারণ করবার 
ক্ষমতা নেই। তাই আক্সজেন দেওয়া হতে লাগল । 
জাঁবনের কোন আশাই আর নেই । খন হাসপাতালের 
বারান্দায় বসে অজিতকুমার আকুল হয়ে গুরুদেবকে 
স্মরণ করতে লাগলেন। সত্য সতাই রাতির মন্ধাই 
রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেন। 

নামই অমৃত । যদ নাম জপ করে সিদ্ধিলাভ করা 
যায় তাহলে 'কি শাস্তপাঠের প্রয়োজন নেই 5 এর উত্তরে 
সাতারামদাসের সংস্পম্ট নিদেশ হল নাদমর. প্রতি 
মানুষের অনুরাগ স্থায়ী করে তুলতে হলে শস্প্রপাত 
অপারহা। কেমন করে নাম করতৈ হয়, নমীর স্বরূপ, 
নামশর লশলা- এই সব শাস্ত্রে বার্ণতি আদ্ছ। শাস্ত না 
পড়লে নাম-অনরাগ জ্ঞল্মাবে কেন 2 নূতাকালে অজামিল 
পূল্রকে "নারায়ণ নারায়ণ” বলে ডেকে পরমগাঁত লাভ 
করোছলেন, একথা পুরাণ না পড়লে আমরা জ্ঞানতে 
পারতাম না। সহজ উদাহরণ 'দিহয় সশতারামদাস 
বলেছেন_ একাঁট কলাসতে গঞ্গাজল ভরে কল'সিটা 
গঙ্গায় ভাঁসয়ে দে। কলাঁসর জলে আর গঞ্গার জলে 
প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থকা না থাকতলও কল'সর বাবধানের 
জন্যেই দৃই জল মিশে এক হতে পারছে না। কলসিট। 
ভেঙে গেলেই দৃঁটি জ্রল এক হয়ে যায়। তেমান ভগবং- 
সাগরে ডুবে থেকেও আমাদের দেহঘটের জনোই পৃথক 
হয়ে আছি। ১৯১৮২ সালে পরমসাধক সাঁতারামদাস 
ওঞগ্কারনাথজশ ইহলশীলা সংবরণ করেন। 


'নননীপানী বনকীীকনীপাপীনী কন বাককক বাককককাপাকাকানানীকশানাপা নানান বকানপাপাক কক রানা 1৭ 


মা আলনল্নী 
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ন্রডেবটিহা গাও 
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দত শু 
8 রঃ 
॥ 
ণ 8 

এছ 
ল্সমন্ঠ হবার পর শিশুরা কাঁদে । কিন্তু নির্মলা- 
সার কান্না কেউ শুনতে পায়নি। অনেকে 


সাঁতা সূন্টিছাড়া মেয়ে নির্মলাসন্দরী। সাধারণ 
মেয়েদের থেকে একেবারে আলাদা । ১৩০৩ সনের 
১৯শে বৈশাখ (১৮৯৬ সাল) ব্রিপুরা জেলার খেওরা 
গ্রামে তার জল্ম। পতা সাধারণ মধ্যাবত্ত গৃহস্থ 
বাঁপনাবিহারশী ভদ্রাচার্যয মাতা মোক্ষদাসন্দরী। 
[শিশ,কাল থেকেই নির্মলার মনে সব সময় সমাধির মতো 
একটা ভাব জেগে থাকত। কীর্তন গান শুনলে ভাবের 
ঘোরে তার শরণীরে নানারকম অলৌকিক অবস্থা প্রকাশ 
/পত। 

অজ্পবয়সেই বিবাহ হল রমণীমোহন চক্রব্তার 
সাঞ্জো। কিন্তু সংসার করবার জনো নির্মলাসন্দরীর 


জল্ম হয়ন। তাই পরবতাঁ জীবনে রমণশমোহনকেও 
[তান টেনে এনোছলেন আধ্যাম্মক জগতে । ইনি বাবা 
ভোলানাথ নামে পারাঁচত হয়েছিলেন 


নির্মলাসন্দরশর বধূক্ীবনের শিক্ষানীবসী চলতে 
থাকে তাঁর ভাসুর রেবতীমোহনের অল্তঃপুরে ॥ ঢাকা 
ভগন্নাথগঞ্জ স্টেশনসংলগ্ন ছোট্ট একটি রেলওয়ে 
কোয়াটারে তিনি থাকতেন। সংসারের কোন কাছে 
নির্ঘলাসহন্পরীর জালস্য ছিল না। কিল্তু সবাঁকছ:র 
মাঝখানেও সদাসবদা জেগে থাকত অনা জগতের আর 
একট ভাব। 

ভাসুরের মৃত্যুর পর স্বামীর কর্মস্থল অস্টগ্রামে 
মখন 15. নিজের সংসারে স্থায়ভাবে আধাম্ঠতা 
হলেন তখন ঠাঁর বয়স মাত্র আঠার বছর। ১৩২৪ সনে 
সেটেলপ্ুমন্টের কাজে বদালে হয়ে রমশীমোহন 
বাঁজতপুরে এলেন । নির্মলাসূন্দরীর দেহে যে 
মলৌকিক ভাবগালর ক্রিয়া দেখা দিত সেগুলি তখন 
আরও বাপকভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। লোকের 
মুখে মুখে মায়ের কথাও কিছ কিছ ছড়িয়ে পড়ল। 
তখন অনেকের মনে বিশ্বাস জল্মাল ষে ব্যাপারটা 
ভৌতিক ছাড়া আর কিছু নয়। 

নির্মলাসুল্দরীর নিজের মৃখের কথা থেকে জানা 
যায় যে 2েং বছরের শ্রাবণ মাসে ঝৃুলন পূর্ণিমার 'দন 
অলোকিকভ।”: আপনা আপাঁন তাঁর দীক্ষা হয়েছিল। 
কিন্তু কিসের সেই দীক্ষা তা কারও জানবার উপায় 
নেই। 

কয়েকমাস অবিরত ধারায় নাম ক্রপ চলতে লাগল । 
মাঝে মাঝে তাঁর কণ্ঠ থেকে অনর্গল উৎসারিত হতে 
লাগল দেবভা্বায় রাচত স্তব-স্তোর। কয়েকমাস পরেই 
নর্মলাসন্দরী হঠাৎ একদিন মৌনশ হয়ে গেলেন । দনর্ঘ 
[তন বংসর ধরে চলল এই একটানা স্বচ্ছাকত মোৌন। 
আহারের পারমাণ “মঠ কমতে প্রায় অনাহাপ্রর পায়ে 
এসে দাঁড়াল । 

বাজিতপুর বাসের মেয়াদ "শেষ হল ১৩৩০ সনের 
শেষভাগে । এর পর তাঁরা এলেন ঢাকার শাহবাগে । 
কিছুকাল আগে নির্মলাসূন্দরশর কাছেই দণক্ষা নিলয় 


৬৩৭ 


রমণীমোহন বাবা ভোলানাথর্‌পে ধর্মজশবনে প্রা তিম্ঠত 
হয়োছলেন। শাহবাগের প্রকান্ড বাগানের তত্বাবধায়ক 
হয়ে ভোলানাথ সেখানেই বাস করতে লাগলেন । এখানেই 
নির্মলাস-ন্দরীর মধ্যে শ্রীমায়ের আসল স্বরৃপাঁট 
উদ্‌্ঘাঁটিত হল। ধনর্মলাসজ্দরী প্রাততিষ্ভঠত হলেন 
'আনল্দময় মা' রূপে । মাকে কেন্দ্র করে ঢাকার শাহবাগে 
প্রথম মাতমণ্ডলশ গড়ে উঠল । মা আনন্দ্ময়ীকে উপর 
তত দেখে মনে হয় সৌম্া স্নিধ বিনম্র এক সাধারণ 
কুলবধৃূ। কিন্তু কাছে গেলেই দেখা যায় উচ্চতর 
সধনলব্ধখ দিব্ভাবের এক অলৌকিক বিভাতি ঝরে 
পড়ছে সর্ব হাতে । যে দেখে, এক গভশখর স্বতংস্ফর্ত 
মাতভাঙে ভদুর যায় তার অন্তর । ইনি আমার মা, 
সারাক্তগতের মা! জগন্মাতা ষেন অসংখা জ্ববের মবীন্তিব 
জনা দেহধারণ করেছেন পাপতাপ-জজরীরত এই 
ংসারে। মায়ের হাসির 'দবা ছটায় ক্রগৎ থেকে অদৃশ্য 
হয়ে যাচ্ছ যত অশান্তি আব পাপের গভখর 
অন্ধকার! মার মুক্ত কেশপাশ যেন ভখন্ড মান্তর 
প্রতীক। মা ভববন্ধনের অজ্টপশা থেকে সম্পর্রিংপে 
মুক্ত হদয়ছেন বলেই এক জগছ্বাপশ সহয় ছাঁড়তয় 
আভাস দিত হলে প্রথতমই বলতে হয় সিদ্ধেশ্বরী 
মন্দ্দিরর কথা । ভাবাশুবশে মা যখন এ স্থানটর উল্লেখ 
কথাও কউ জানত না। সেই মাল্দরের সন্ধান 'মলল 
আতি অপ্রতারশত ভাবে । খা গেল বনভঙ্াাললর মা্ধে 
পৃবাঁনাদিষ্ট মন্দিরটি যেমনটি মা দেখোছলেন, ঠিক 
মা সেই মালদিসুল আব্পধান করুদলন । ৯৩৩২ সঙনলু 
আদেশে ভক্তদের চেত্টায় সাতাঁদনের মধ্যে একাঁটি ঘর 
উঠল এবং মহাসমারোহে বাসনতীগক্জার অনৃজ্ঠান হল। 
ঘরে ঘরে। 

পন্রর বছর বৈশাখ মাসে মা গেলেন বৈদানাথ। 
তারপর কত জ্ঞায়গায় মায়ের কত আশ্রম গড়ে উঠল. 
1কম্তু মা কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারলেন না। 


শ্রীশ্লীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


ঘণ্টার পর ঘণ্টা মায়ের কথা শুনোছিলেন। তানি 
বাংলার 'বন্দুবসর্গ জানেন না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা 
হল-'মায়ের কথা কিছু বুঝলেন 2 ডান্তার গম্ভশর 
স্বরে জবাব দিলেন--না, বুঝলাম না, কিন্তু তাঁকে 
িনলাম ।' 

জলে পূর্ণ হলে কলাঁসর শব্দ থাকে না। সেই 
পূর্ণতা অর্জনের জন্যে তান ভন্তদের মৌনব্রত অবলম্বন 
করতে আদেশ দেন। বলেন-_-“ঘতটা নিজেকে খাল 
করে দিতে পারবে পরমার্থের দিকে, তিনি ততটাই 
তোমাকে ভরাতি করে দেবেন 

মায়ের কথা- নামজপে তল্ময়তা আনতে পারলেই 
রূপসাগরে ডুব দেওয়া যায়। নাম ও নামশর মধ্যে ভেদ 
নেই। তাই নাম করতে করতে দেখাব বাইরের জগতের 
সব ভাব ল্ত হয়ে যায়। তখন নামের যে স্বপ্রকাশ 
শান্ত তা আপনা থেকেই ফুটে বোরোয়। আরও বলেছেন 
- সব ধমই এক-সব ধারাই এক। একজনকেই তো 
সবই চাইছে, সবাই ডাকছে: তাহলে কীর্তনে আর 
প্রি কোথায় 2 একবার ঢাকার, জ্ুয়নু্দি 


নম 


হেলসলক শাহবাগে নিয়ে এসোছন মার 'উস্রা | 
মৌলবশসাহেরকে সরপো করে মা হাঁটিতে হটিশত 


উপ্পাপ্থত হলেন শাহবাগের প্রান্তে এক ধমপ্রািণ 
মুসলমান ফাঁকিরের কবর-ভুমিতি। অনেক লোক সেখানে 
নমাক্ত পড়ছেন ! নাও নমাজের £নয়ম অনুযায়ী গুঠা-বসা 
করতে লাগলেন নমাভের মন্তণতলও মা ঠিক শিক 
উচ্চারণ করতে লাগলেন । মন্দিরে ফিরে আসাব পর 
মেউলবসসপ্হব্ও হাতিতালি সহ ঘের ঘরে কীহনি 
করত লাগলেন । 

আর একদিনের ঘটনা । এক মুসলিম বেগম 
মাকে কবরে নমাজ পড়বার জ্রনো অনুরোধ করলেন। 
মার নমাক্ত পড়া দেখে শিক্ষিতা মুসলমান মহ শ।টি 
আশ্চর্য হয়ে গেলেন। আর একট মসালম পারিবাবে 
মা আনন্দময় হারনাম প্রবৃর্তনি করোছিলেন। সেই 
পারবাদরর লোকেরা হারনাম করতে করতে বিভোর হয়ে 
্যাতন। 

সর্বং খাঁলবদং রহ্ষ--এই মহাধর্ম নিজের জাীবদ্ন 
প্রাতিটি কথায় ও কাজে রূপায়িত করেছেন আননদময়খ 
মা। ১১৭৮ সালে এই মহাসাধিকা মানবলশলা সংবনণ 
করেন। 


১ 


ঘা্ী প্রণঘাতষ্ক 


শব পপ ৮০০০০৮প পৃ পপ ০০ পপ-পপ পপ পপ পাপ শা পাপা 


লা দেশে একা? যৃগ ছিল -সটি সবদেশশ 
বাজ্ছ। সেই য্গেব একজন পরিচালক ও 
"তস্থানসয় নাক ছিলেন বিনোদ ব্রহ্মচারী । 

[বছনাদ ব্রক্ষচারশর জম হয় ফবিদপূর জেলার 
অদালপ্রে মহকুমার বাঙি ৩পুর গ্রামে) জল্ম তারিখ 
বংলা ১৩০২ সনের ১৬ই মাঘ, ইংরাজশী ১৮৯৬ 
সালের ২৯শে ভানয়ার। পিতা বিফুচরণ ভ'ইঞা 
পাদ সর্ধকাণত লায়ের অধশনে বাজিতপুরের নায়েবের 
পদে লাভা করতেন। 

পালা যত বংগভংগকে কেন্দ্রে করে স্বদেশী 
আ্লদলেলের পরপিত হয় তখন [বিনোদ ব্রহ্মীচারীর বয়স 
মাত নয়-দশা বছব । সেই সময় বয়কট অর্থাৎ বাঙালীরা 
বিলাতত তরি কোন ট্িনিস বাবহাব করবে না এই 
হসম্পাও 5 পনুযাষপ কাত চলত থাকে । গ্রামে গ্রামে 





শহরে শহরে ততি চালানো, স্বদেশ দুব্য প্রস্তুত 
ইত্যাঁদ নানারকম কাজের সূত্রপাত হয়। সেই সময়ে 
বিনোদ বহ্ষচারী সমবয়স্কদের সঙ্জো একাটি “তরুণ-সঞ্ঘ' 
গড়ে তুলে তরুণদের নোতিক চরিত্র গঠনে ও দুঃস্থ 
মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। 

ছোটবেলা থেকেই তাঁর শিবভীন্ত ছিল। সেই সময় 
থেকে তিনি প্রণব-সাধনার প্রাতি আকৃষ্ট হন এবং 
-কারের উপর হাটক অভ্যাস করতে আরম্ভ করেন। 
বয়স বৃদ্ধির সঙ্জো সঙ্গে তাঁর অধ্যাত্সসাধনা কঠোর 
থেকে কঠোরতর রূপ পরিগ্রহ করে। বালো, কৈশোরে 
ও যৌবনে যে আদর্শ ও ধমর্প্রবণতা নিয়ে তান 
বক্ষচারীর্হে, পল্লীর শমশানে দিনের পর দিন 
সাহফুতা, অধাবসায় স্মরণ করলে স্তম্ভিত হতে হয়। 

১৯১৩ খ্রাষ্টাত্দর অক্টোবর মাসে ব্রহ্গচারী 
গোরক্ষপুর মঠের তদানন্তিন অধাক্ষ ও নাথ সম্প্রদায়ের 
তা অলৌকিক যোগৈম্বর্যসম্পশ্র মহাত্বা বাবা 
ম্ভীরনাথক্বর নিকট দীক্ষিত হন। তখনই তাঁর নাম 
হয় স্বামী প্রণবানল্দ। দক্ষাদানের সময় নাথজশ 
্রহ্ষচারীকে প্রথমে বলেন, 'তোমার সাধনা তো হয়েই 
'গিছে। দীক্ষার কশ প্রয়োজন 2" 

১৯০০ হ্টাব্দ থেকে গম্ভীরনাথজশ লোকগুরু 
রূপে আস্মপ্রকা" করেন। যোগিক্ঞীবনের এক করুণাঘন 
অধায় শুরু হয় এ সময় থেকে । ভারতের 'বাভিত 
প্রাত থেকে মুমক্ষু নরনারী ও সাধূর দল বাবাজশীর 
নিকট আসতে থাকেন। প্রথম দিকে দশক্ষাদানে তাঁর 
বড় একটা উৎসাহ ছিল না। বলতেন, “কা. মাস 
এক পল্টন বনাহঙেগ 2১১০৬ সাল থেকে স্থাঁয়ভাবে 
তন গোরক্ষপুর মঠে এসে বাস করতে থাকেন। 
্রহ্মচার 'বনে।দ তাঁর কৃপালাদভ ধনা হলেন । শিষাদের 
কাছে যোগিবর গম্ভ*বনাথজশর প্রধান উপদেশ ছিল 
+*বরের প্রাতি বিশবাস রেখো । আর মায়াচ্ছন্ন সংসার 
সম্বন্ধে বিচার করো ।' 


বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সম্পো হুস্ত বিস্লবশ 
য.বকদের চারন্রগঠনে প্রণবানন্দ ষথেন্ট সহায়তা করতেন। 


তাঁর এই যোগাযোগের ফলে একবার তিনি কারারদ্ধ হন, 
পরে মুন্তি পান। প্রণবানন্দজণী ছিলেন বীর সাধক। 
যেমন তাঁর বজদ় শরীর তেমনি দূর্জয় সংকল্প। 

১৯২১ সালে আচার্য প্রফলল্লচন্দ্র রায়ের উদান্ত 
্ বনে সাড়া দিয়ে খুলনা জেলাভুন্ত সুন্দরনন অঞ্চলে 
দৃর্ক্ষ-প্রপঁড়িত অসহায় আবালবৃদ্ধবাঁনতাদের 
সেবাকামের উদ্দেশ্যে স্বামী প্রণবানন্দ তাঁর অনুগামী 
সহচর সেবাব্রতীদের সাহায্যে এক অস্থায়ী সেবাশ্রম 
প্রাতষ্ঞা করেন। ১৯২৩ সালে আশ্রমের নামকরণ হয় 
'ভার৩ সেবাশ্রম সত্ঘ'। 


স্বামশ প্রণবানন্দের অমরকশার্ত ও অসাধারণ 
কার্যাবলখর মধ্য তীথসংস্কার কার্য অনাতম। 


বাঙালী তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ভারতের সমহ্দয় তীর্ঘথযাত্রী 
অস্পক্ষা জনেক বোশি। সুদূর দূর্গম কৈলাস, মানস 
সরোবর. বাঁদু ও কেদারনাথ, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামে*বর, 
মাদুর, কা, কন্যাকুমারিকা পযন্তি প্রাতি বংসর 'বাভন্ন 
ধতুত বিভিন্ন উৎসবে বাভন্ন ক্ষণে বাঙালন তীর্ঘযাত্রী 
পুরুষ ও নার তীর্ঘক্ষেন্র পযটিন করে থকেন। কিন্তু 
এই সব 'নরীহ যাব্রীরা যেভাবে পাণ্ডাদের হাতে 
লাঞ্ছিত, নৈপশীড়ত হন ও যেভাবে নিক্জঞদের মর্যাদহানি 
সহ্য করে জাসট্ন তার বির্দ্ধে কেউ একটি কথাও 
বলতে সাহসী হনান। মোহাচ্ছম্ন, দুবলি, 
আত্মরক্ষায় অসমর্থ এই বাঙাল ল্য চোতখর সামহন 
অতাচার, নিপশড়ন সইছুত দেখেও তার প্রাতকারের 
জন্যে কেউ অগ্রসর হননি; হয়েছিলেন এক দাঁরদু 
সন্ন্যাসী, যাঁর সম্বল ছিল না. অর্থ ছিল না, উপযুদ্ত 
সহযোগী কেউ ছিল না। 

প্রথমে এই প্রচেজ্টায় বহু বাধাবঘে!র সাঙ্ট 
হয়েছিল। স্বামী প্রণবানন্দ যখন তীর্ঘস্থানগৃলিত 
সেবাশ্রম প্রাতিষ্তা করতে শুরু করেন তখন স্বার্থহাদনর 
ভয়ে পাশণ্ডারা নানাভাবে বাধা দিতে লাগল । বহু 
বাধাবঘ! সহা করেও আচার্য প্রণবানন্দক্রী গয়া 
সেবাশ্রমের প্রাতিষ্তা করোছলেন ১৯২৪ খ্রীজ্টাব্দে। এই 
সময়ে গয়ার তীর্ঘথযাতইঈদের ওপর গয়ালশী পাণ্ডাদের 
অত্যাচার চরমে উঠেছিল। সে সময়ে জুন মাসে 
কতকগুলি যাত্রীর উপর অমানুষিক অত্যাচার হয় এবং 
একজন মাহলা যাব নিহত পর্য্ত হয়েছিলেন । 

রাজনোৌতিক ভাবে, সামাক্তিক ভাবে স্বার্থান্বেষণ 


লি আ 
এম লে 


ভ্রীত্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জখবনকথা 


বান্তরা কত ভাবে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করোছিল; কিল্তু 
অসমসাহসশ প্রণবানন্দজণী দুঃখে কাতর হনান, বাধাতে 
টলেনান। কাশ, প্রয়গ, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র প্রভাতি 
নানাস্থানে সেবাশ্রম প্রাতিজ্ঞা করতে লাগলেন। 

এই সেবাশ্রমের মূল উদ্দেশ্য শুধু যাব্রশীদের রক্ষণা- 
বেক্ষণ নয়, পরন্তু তীর্থের সংস্কার-তীর্থস্থানের বহু 
শতাব্দব্যাপী অনাচার, কদাচার, ব্াযাভিচারকে দূর করে 
ত৭র্থস্থানের পাঁবন্তা রক্ষা করাই ছল সেবাশ্রমের দেশ- 
বাপণ কর্মকান্ডের প্রধান লক্ষ্য। 

প্রণবানল্দ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে স্থির 
করহুলন চারণদল গঠন করবেন । শহরে শহরে, গ্রামে 
গ্রামে শোভাযান্রা বার করে চারণদল প্রাণমাতানো গাশ 
গেয়ে জনসাধারণের কাছে তাঁদের ভাব, আদর্শ ও কর্ম- 
পন্থা বিবৃত করবেন। এই চারণদল হারমোনিয়াম, 
হোল, করতাল সহকারে দেশ ও ক্রাতির গোরবসূচক 
গান করত করত রাজপথ দিয় পারদ্রমণ করতে 


লাগকলন। এছদর দ্বারাই সমগ্র দেশে ভনগহণর মধে। 
জব মহং আদশ নমাতি, সমাজসেবা, শিক্ষা-সংস্কার 

১থ-সংস্কার ও পাতিগঠনমূলক কার্ধাবলত প্রচারি ৩ 
হযয়াছল। 

প্রণবানন্দভদি বলেছেন 'এ জগতে সবল যে. সোই 
দুব্লর উপর অতাচার করে। শোঙ্ডিব জয়, প্রবলের 
প্রভাব € দদবস্লর পবাভিব সবি - 

বিচ, ঠা ও বিন ৩৫66 ভব মদ 
প্রাভাতব হািবুণযাকাল আধ) পেত পিই এহন 
তন সংখ-সহাাসিশ বিল্যাথণ হর ও পল্লীনস? 
তবুণদেণ সকলকেই নিয়ম তভাবে লাগগলনা ও বায়ার 
"লারা দেহ সগতিত করলার ভালো সবর্দা উদ্বেধ 
কিতা | শা বিতবহদল মে প্রিকেত হয়ে হালা বাহ 
যখনই দৃঁভক্ষে বা বুত্দায় পঘডত হছে আমান তাল 
কতজনি মহান ভামকার। অবতীর্ণ হতয়ন্ছে ভার 


রা 
এ 
!ছু 
] 
-ৈ 


৫ সঠাাসব এল আতিদেণর কাল 
সচচত সেবাশ্রন সপ্ঘাটির বলদান একেবারে থম 

১১৪১ সালে মাত ৪% বছর ব্যস স্লামভগ 
অমব্ধানম চলে গিয়েছেন। তরি মহান কাত 
আাঁবনশবর 'ভারত সেবাশ্রম সত্ঘের মধে। দিয়ে চরকাল 
[তান কবচে থাবাবেশ আর ভুশসাধারাণের হাদয়মাণিদিলে | 


পপ ০ পু ৮ দু পপ পু পপ পপ ০*** পপ পদ পপ পপ পপ পপ পলাপাপশপশপপ্প শপ পপ পাশা শাপাশ পা পপ 


(মাতলাতক্দ ভরমাভারী 


শশকক শপ কপক পপ পকককককগপকককশকপশিশগপপকগকককককুপপপপগপপপপশশনশপাশাকশাপাশাশা না 





বস্তা 


বুদ্গাচার : 
ক্স অতঙ্ছন দিবা 
রি স্তমান নাণগমিষ নয়নে 


শা, রশ | 
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'িকস্ত শপ সম্গাসিাল শ্রাতি। 
নংস্নত হয়ে দেখছে এহ আশম্চর্ঘ 


পেলে পৰে শাব্দর 


₹. ৬৯ 
উপাপ্থত শন্জন সবাই 


লনলা। অপুনক্ক্ষণ 
শশুর মাকে স্মিতহাসো বললেন, 


মায় তলা লেডলী বৃহ সাজন হোগা।' গুরুদেব 
4২৫, দায়সারা আশার্বাদ করলেন, তা শয়। পনের 
উহতপল ভাবিষ।ং সম্পলে ভাবিষদ্লাণর করপ্লন। মার 
দন তদিতত ভে গেল। মায়ের সবনে এর থেকে 
গোলে বুথ হল কবি থাবিতত পাবে। 

অপগলপপি এশি দেবশিশৎ। আদ বাড়ি আদাযা 


তলব হিবনিবাস হলেও তার ভুল্ম মেদিনীপনর। 
হা হেম৮ন্্র ছিলেন সরকারী ইনসেপক্র | 

বাতি তেগাতষী আনয়ে লও ভবিষাং গণনা 
হল ছে হি বললেন এই শিশু কালে 


প্» বটি কি 
এ, এব 6৫. 
৭৪ 


একজন বিখ্যাত লোক হবে; বহর লোক তার কাছে 
আসবে । জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়ে | 
বড় হয়ে কলকাতায় পড়াশোনা করতেন মনোমোহন। 
তবু তাঁর মনে হত, এ বিদ্যা প্রকৃত বিদ্যা নয়। পরম 
অমৃতময় পরনার্থকে লাভ করাই হল জীবনের সার্থকতা । 
একদিন মননামোহন এক হাঁরিসভায় যোগদান করে প্রাণ- 
ভলে নামসংকীশর্তন শুর কপুর দদেন। অলৌকিক ভন্তি 
ভাবে [িবভোর মনামোহন যখন নাচতি নাচতে কীর্তন 
করাতেন হাঁরসভায় তখন তাঁকে দেখে দর্শকদের মনে 
হত. এ যেন নতুন গোরাজা। 
আই. এস-ীস. পাস করে বি. এস-স.তে ভরাঁত 


হলেন মনোমেহন। কিল্ভু মন তাঁর উদাস। কুলজের 
হোস্টেলে কউলেংকের ছেলেদের ভিড় । তাদের সঞ্জা 


তাঁর ভাল লাগে না। কুলগুরু বালানন্দ ব্রহ্ষচারশর কথা 
বার বার তার মনে হয়। তিনি যেন অলক্ষো তাঁকে 
আকর্ষণ করেন। একাদন মনের সঙ্জো সংসারের শেষ 
বন্ধনট,কু ছিন্ন হয়ে মায়। সমস্ত জিনিসপন্র, টাকাকাঁড় 
হোস্টেলে রেখে শুধু গাঁড়ভাড়া সঙ্জো নিয়ে দেওঘরে 
চলে যান। উপাস্থত হন ফোঁগশ্রেন্ঠ বালানন্দ রহ্ষচারশর 


টরণপ্রান্তে। খবর পেয়েই বাবা-মা সেখানে শিয়ে 
উপস্থিত হন। কিন্তু মনোমোহন ঘরে ফিরবেন না। 


রর গিনি 
'নকট দীক্ষা 2৫ণ করেন। তাঁর নতুন নামকরণ হয় 
'মোহনানল্দ ব্রক্ষচারী। প্রখ্যাত গুরুর সার্ক শিষ্য। 

মোহনানদ্দর সাধনার মাধাম হল সংগীত । যোগ 
“হু, যজ্ঞ অয়, কবল গান আর গান। যেমন কাবাসৌন্দর্য- 
মাণডত গানের বাণী, তেমন সলালত তার সর । গানের 
ভাব ও ভাষা কেমন হওয়া উচিত, শা প্রকাশ কবেছেন 


গন একট কাঁবতায়£ 


ভ'ব যেখানে গভীর সেথা ভাষায় থক প্রা 
প্রেমসেতুতে বাধা আছে দুটির বাবধান। 
অরূপ যান পএকয়ে থাক নন ভাপন গুঞ্জনে 
ভাবুক তারে বাইরে আনেন ভাবের 'লিখনে। 
যান্রাপথে জবন-মরণ যমজ্ত দুটি তায় 


একাদিন গুরু বালানন্দ বলে উঠলেন, “হামারা মোহন 
তো আউর বালক নেহি হ্যায়: আভি উনকা মোচ্‌ বাহার 
হুয়া!" বালানন্দের মণ্তবাঁট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল । গুরু 
এবার কৈলাসবাস করবেন; তাই আশ্রমের ভার নাস্ত 
করম্বন মোহনানন্দের হাতে। 

কর্মসাধনার মূর্ত প্রতীক শ্রীমোহনানন্দ। ভোর 
চারটায় শষ্যাত্যাগের পর নিজের হাতে ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে, 
পূজার বাসন মেজে আশ্রমের পুকুরে স্নান, পবে জপতপ 
ও গশতাচণ্ডী-পাঠ। সাতটা থেকে নটা পর্য্ত 
বালেশবরণ মান্দদর শিবপপৃজা, নারায়ণপৃজা। এর পর 
কুকারে নিজের রান্না চাপিয়ে দিয়ে ভন্কদর স্পা কীর্তনে 
যোগদান । বেলা বারোটা পরন্তি চলে কর্তা । তারপর 
দেখাশোনা । সন্ধ্যায় বেদপাঠ ও হারমন্ডপে সংকীতনি। 
রাত বারোটায় শয়ন ও বিশ্রাম । 

দেওঘর, করণশবাদের আশ্রমে মোহনানল্দ রহ্ষচারশীর 
শৃভ জল্মাতাঁথতে তাঁর ভন্তগণ অভিনন্দন প্রদান করবার 
থাকে-আর দেবতাকে লোকে পজা করে। কিন্তু 
নরনারায়ণ। তিনি আমাদের মতো ভভক্তনসাধনাবহান, 
দুঃখতাপক্রিদ্ট নরনারীকক উদ্ধার করবার ক্রনো মর্তা- 
ধামে অবতার্ণ হয়েছেন । 

ভন্কগণ তাঁর উদ্দ্্শে শ্রম্ধাঙ্জাল জ্ঞানাললন-- 
সারা বিশ্বের সাধনা ক্ষেত্রে তৃমি দয অতুলনণয়, 
পাপশতাপশদের টেনে নাও কাছে ভাবো সবাকার প্রিয় । 
তব কীর্তনে, বিশ্বের প্রাণে, জেগেশছ প্রতমন 

মধুমাখা সৃর মধৃমাখা রক 

নাম গেয়ে গেয়ে চল ধেয়ে ধেল়ে তুম হহ 


গীরমণ। 


ভ্রীশ্রীভন্তমাল গ্রন্থ ও সাধক-জশীবনকথা 


একাঁদন এক দর্শক তাঁর পারচিত এক ভন্তকে 
বললেন -'তোমার ঠাকুর খুব ধনী লোক. রেশমী পশমণ 
পোশাক পরেন. হীরের আংটি পরেন -এসব কিন্তু 
আমার কাছে ভাল মনে হয়না। 

বন্ধৃভন্তাট বললেন 'ভন্তরা বহুমূল্য মাণকাখাচিত 
পোশাক পারচ্ছদে ও হশীরকশোভিত স্বর্ণলংকারে 
ভাষত করে. সর্বত্যাগধ দেবাদদেব মহাদেবের 
রাজরাজেশ্বর মৃর্তি দর্শনে কৃতার্থ হন, তাই বলে 
আমরা কি ধারণা করে নেব যে মহাদেব ঠাকুর এঁ পাঁরিজ্ছদ 
ও অলংকারের প্রতাশশী; তিনি বাঞ্চাকজ্পতরু ভক্ের 
মনোবাঞ্ধা পূর্ণ করবার জন্য তিনি রাজবেশ পরেন, 
ক্ষণপরেই সে বেশ পারত্যন্ত হয়। আমাদের ধর্মবীর 
দানবীর গুরুমহারাকতও যতক্ষণ পরত না ভন্তনিবোদিত 
দুবাগুঁল যখথোপযুন্ড সংপান্রে দান করতে পারেন, ততক্ষণ 
পরত তিনি স্বস্তি পান না-দান করে তিনি শান্তি 
পানা তুমি শালগ্রাম শিলাকে পাথরের নাঁড় বলে 
ভেবে নিলে, কিন্তু সেই পবিল্ু শিলাব নধো যে 
অন্তঃসাললা "প্রমফজ্গ বইল্ছ, তা কি বাহদভিটিতে দেখা 
যায় 2" 

বৈদানাতথের বিদ্াাপনঠ শ্রীমোহনানন্দের এক সমমান 
কণার্ত- শিক্ষা ও দশক্ষান অনুপম স্থান। 


ভক্ত অংরু প্রমই হচ্ছে মোতনানল্দ স্পামল সালনান 
নূলমন্ত। যিনি উপনিষদের পক্ষী, [যন পবমপিতা, 
যন এই বিশ্বরক্ষত্ডর উৎপাকি, বিকশ ও লয়ে 


কারণ, তিনিই আবার শ্রীপমাহনানদ্দব পরম সখা হালি 

সাধনা তল কপ্মন্দ্িয ও শ্রন্তরণ্দ্িয়র মাদ্য সাসঞ্ুসা 
সাধন কল চলা। সাধন ভগ্রানের সত সতগ সবসচ ৮ 
শ্ঞাঙ্ত করে যেত হবে কফপাদে মাত রোখে। হপনাসই 
পরম শযাগসাধনা । চিরচণ্চল নাতালসন মতা, ধালমান 
ুপ্প্রবাহের ন্যায় শ্রীমাহনানন্দের মন এক মতাস.৩শ 
লাবিত্ক,রের সন্ধানে ছে চলেছে আসটদমর পতন । 
সে চলন নিবাম নেই, নেই কোন ক্লাতিত । 





